9) L EE 


৪ 
পা 


২২২ 


উই 


চা 
dl 
ote 
RS 


২০ 








DOUBLE. CROW: 


FLAT BED 
PRINTING 
PRESS 


CONTACT : লহ 7 
PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LT 2 


61, Bipin Behary Ganguly Street, (08807800712 
Phone : 34-5088 (2 lines) 








শ্রফ বিভাগন__বেদাথ, ১৩৭৮ | ১ 





iad 


~~ 
টে 











লু ইন্দ্র == কাজি 

le উৎকৃষ্ট দধি ৪ বিশুন্ক ঘতের নোনৃতা খাবার 

| ঞ নলেন গুভের সন্দেশ, রসাগালা, রাজতাগ 

৪ সৱেস দরবেশ ও মিভিদানা 

গু সুপ্রসিদ্ধ ও বভখযাত বেলের মোৱব্বা 
বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে। 

















ঠতারত সরকারের ন্যাশন্তাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


নলকুপ ও অন্যান্য সেচকার্য্যের জন্য স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং 


.. ৫সট ৫ ঘোড়া ৭'* সে. মি, ৯ ৬'২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী, সাকসন, ডেলিভারী ও ফিটিং সহ। 
. ৯২) মুল্য ৩২৫*২ টাক! মাত্র | 


১৮০ 


ভারতে এই ধরণের 
যে কোন ডিজেল 
ইঞ্জিন ও পাম্পিং 


- _ +বণিষ্টয-__ সেটের সমকক্ষ । ' 





4 এস,. কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড. কোং 

২ শো-রুম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতী-১ 

্্‌ রেজিঃ অফিস: ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 

‘ _, বিঃদ্ৰঃ-ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন' 
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৮৬ আমহাষ্ ই কলিকাতা-৯: {| ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-৯২ 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_বৈশলাখ, ১৩৭৮ 


তাতে 








ভারত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 
স্বলেখক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 
আজিও ভুলি নাই (উপন্যাস ) ৩-০০ 
গু 
শ্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তীর 


কত্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা) ৩-০০ 








৪) 
ভারত শিল্প নিকেতন 
আধুনিক বুক বাইণ্ডিং কারখানা 
. ৫৬ নং জূর্য্য সেন ষ্ট্রাট, কলিকাভা”৯ 











জয়গুরু বাইপ্তিৎ ওয়ার্ক, 












সকল রকম বাধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে সযতে হয়। 
পুস্তক ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব ।* 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্মিত ' 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
৭, গঙ্গাধরবাবু লেন, কলিঃ-১২ 
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৬ স্পেন ইনি ave ক এ | F 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহাঁরী বন্ধ ॥ | ও চটে CRY GET 

কর্ম্মবীর রাসবিহারী বন্সু_৫'০০ 
সর রর 






॥ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অরবিন্দ-রবীজ্ ৪-০* I 
॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার |. 
তন্ত্রের আলে! ৪০০ 
. স্বামী উপানন্দজী ॥ 
.. আত্মার আলে! ১০০ 
॥ শ্রীনরেন বস্থ সংকলিত! 
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের ভূমিকা 
সম্বলিত 
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
॥ শীযতীন্্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 














































॥শুভহ্করের ॥ 
'অন্দা-নন্দা”_৪'০০ . 
( উপন্তাসোপম ভ্রমণ-কাহিনী ) এ) ইত 
॥ শিল্পী জুধাংশু রায় ॥ ইত. DD, 
আল্পন! শিক্ষা! (১ম)--০-৬২ হিদুতঠানা ওক = 


পাবলিশাস”£ কলিকাতা-১২ | __+ 





















এটা গান: ৩০ ১০৮ 


বিষয় . - লেখক 
বনের আলো "প্ৰশস্তি . সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ১ 
Tt "নিবন্ধ ' রেণুকণা ঘোষ ২ 
নববর্ষের প্রার্থনা কবিতা মহধি প্রেমানন্দ KE ৮ 
'*চীন.হিন্দু-সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে এ ঠাস ৪ 
...* বুদ্ধবাণীর প্রভাব প্রবন্ধ : শ্রীসস্তোষকুমার দে ৯ 
ট্যর ছুই রূপ 7. গল্প -. আীশ্যামাদাস দে ১৩ 
এম ও ভূমা . - | ._. উপন্যাস - ্রীরমেন্্রকুমার শাস্ত্রী ১৯ 
. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ও. ৮4৮ ২ | 
| ৰ আমেরিকা ভ্রমণ প্রবন্ধ . শীস্বধীরকুমার দত্ত ২৪ এ 
'ট্রনশিক্পী মতিলাল _. জীবনী ' ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ২৬ 
রর ভজন . কবিতা _. শীহ্বধীর গুপ্ত | ২৭ ” 
সক সম্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব বিবরণী . - 'শনিৰ্শ্বলচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত ২৮ 
শীলোচন! তত Le ee ৩০ 
ৃ আযিকী ৫১ |] ২... 5৯ ৩২ 
গাজী স্ৃভাষচন্র সম্পর্কে একটি গ্রন্থ সমালোচনা-.. শরীর সময় শুর ৩৪ 


(ফি = নে চাস চাপ চা চসিক পাপা তারপর চার 


. ॥ গ্পন্যস্ক্ষ সাজিভ্য-সক্ভাত্ৰ | ] 
= k "৪" সঙ্ঘগুুব্তভ ওই শ্রীমভিলাতেলল্র প্রন্ছান্বলী ৬ | 
; প্রমদ্তগবদ্গীত! (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড . ১২০০. 'শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) ৯ ৬৯৪ 
জীবনসঙ্গিনী (ওয় সং) - ১০:০০ ', আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭৪ 
যুগাঁচার্য্য বিবেকানন্দ তয় সং) : ২৪০ জীবনযোগী গান্ধীজী ২৫০ 
. বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল টি সং) ১০০ নারদীয় ভ্তিত্ত্র | ১২৫ 
"এ আত্মসমর্পণ যোগ (২য় অং). ২০০. যুগপুরুষ শ্রীঅরবিদদ . . : - ২৫০ 
(সঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (সং) ২৫৮ ব্রঙ্গচর্য্য-ত্য় সং) 8. ৪৪ 
রি উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড), ১২৫ জীবনের আলো (১ম) ১২৫ 
fl এ (২য় খণ্ড) ২০০ - এ (২য়) ২০০ 
LE ৪:1০ 3... | 
ঠি | "৷ শ্ৰীঅরুণচন্দ্র দত্ত, '॥ . ॥ শ্রীনগেন্দ্র গুহরায় ॥ j 
“অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) ৩:৪০ . অঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ১৯০ | 
| পাল যোগন্ত্ ০:৫০ 7. ॥ শ্রীইন্দ্ভুষণ রায় ॥ | 
অনুশীলনী (৩য় সং) | - " ১৫০ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপত্তী ১০০ 
ই বিশেষ দ্রষ্টব্য ? প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকর! ২০২ টাকা হারে .কমিশন 
দেওয়া হইতেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। 
কৰ্শ্াধ্যক্ষ-প্রব্বর্ভক পাব্বলিশ্ার্স“৪ ৬১, বিপিনবিহারী, গাঙ্গুলী ষ্টরীট, কপিকাতা-১২ { 
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বন্ধু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


 রামকানাই মেডিক্যাল ষ্লো্স 


১২৮1১ বিধান সরণী, কলিকাত।-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
পেটেন্ট ওষধ | 
ও সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
৬ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য . 

সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন ঘত্বুপহুকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 











উচ্চমান 5 বিচ আয়ুব্বেদীয় ধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


বৈদিক টা দযঢাক 


i চন্দননগর | 
জি, টি রোড 3 ২ বড়বাজাঁর 


পরিচাঁলক--কবিরাজ ভ্রীগোপালচন্্র ভট্টাচাৰ্য্য 


বিপ্ধারত্নব, আয়র্বেবদশাত্রী 
প্রাচীন এবং দীর্ঘ চলি বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি উষধালয়ের ভূতপূৰ্ব কৰ্ম্মসচিব । 


& ও 

নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্্সম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান নি ১ শু 

চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ্গ : মহাদ্রাক্ষারিষ্টঃ দশন সংস্কার চূর্ণ: ূ 
সারিবাদ্যারিষ্ট : অশোকারিঃ : ব্রান্ধী হৃত (ছাত্রবন্ধু): মহাত্লগরাজ তৈল। 

বিঃ ড্রঃ--কলিকাতায় ৫টি বিক্ৰয়-কেন্দ খোলা হইয়াছে। 





|| নুক্পেকখান্নি সঙ্গীত ও স্বভ্পলেশি প্রন্ছ ॥ 





সঙ্তহীত ও সাঁপ্রন্বা ৪০০ - জ্খগল্ললী 
. ॥ শ্রীস্বধীরকৃমার দত্ত ॥ | কথা, স্বর ও স্বরলিপি- প্রসাদ বন 
(সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী । ভারতীয় (বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতোপযোগী দেশাত্মবোধক ' 
সঙ্গীতের গুপপত্তিক তথা শাস্ত্রীয় অংশের আলোচন! )। গানের স্বরলিপি পুস্তক ) 
\ ীভিিন্ঞ্থা (২য় সং) ২-৫০ ব্বল্রক্লিস্পি ৩-০০ নারী 
কথা শ্রীচারু মুখোপাধ্যায় হর-_জগনয় মিত্র | কথ! গোপী ভট্টাচার্য্য £ স্বর ও স্বরলিপি দ্বিজেন ভট্ট 
| লীতিিসভিনক্কা২-৫০, গীভ্ভাহ্রভি ১-৫০ 
কথা-_রযেন চৌধুরী হ্বর-কালোবরণ কথা-মুরারীমোহন সাহা 
স্বরলিপি--অশোঁকতরু রঃ সুর ও স্বরূলিপি-ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


শব্বর্ভক পান্বল্নি্নাস ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ই্রীট, কলিকাতা-১২ 











| শু্্ঠ- 


৪৬ বৰ্ষ,১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৭৮ 


জীবনের আলো 


সকলের প্রকৃতি . এক নয়--তবুও এক লক্ষ্যে চল!। লক্ষ্য স্পষ্ট হ'লে স্বভাব-বৈচিত্র্যবশতঃ গতিপথে 
অশান্তি ও বাধার স্ুষ্টি হয় ন!। লক্ষ্য স্থির না হওয়ার জন্যই দৌর্খন্ত উপস্থিত হয়। ধর্ম, সমাজ অথবা! রাষ্ট্রক্ষেত্র 
, সর্বত্রই এই একই নীতি । জর্ধত্রই মানুষ আত্মটৈতন্ত 'ঘত উচ্চে সম্ভব তুলে ধরে চলার চেষ্টা করে-_কিন্ত 
৷ সকলের চেতন! সমপর্য্যায়ে উপনীত হয় না বলেই লক্ষ্য এক হলেও এই 'পর্য্যায়ভেদ কর্মক্ষেত্রে মততেদ 
“ স্থষ্টি করে) কোন এক লক্ষ্যে জাতিকে উপনীত কর! এই হেতু অল্প আয়াস ও তপোসাধ্য নয়। 
| চেতনার কথ! অন্ত জাতি "ভাবে না। মানুষের সম্মুখে তারা বড় ক'রে বাঁচার আদর্শ স্থাপন করে। 
লক্ষ্য যত পাথিব হয়, অনেকের দৃষ্টি ততই তাহাতে সীমাবদ্ধ হয়। বৃহত্তর সমষ্টি সম লক্ষ্যে চলে, প্রবল প্রাণ 
এই সকল ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতার আদর্শের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক 
প্রভৃতি বহুবিধ মতবাদসম্পন্ন তান্ত্রিকেরা মানুষকে একান্ত বস্ততগ্রভাবে বেঁচে থাকার লোভ দেখিয়ে বহু. 
লোককে উদ্দ্ধ করছে। লক্ষ্য যত অনেকের স্্ববোধ্য ও প্রাণগ্রাহ হবে, গতি তত দ্রুত শকজ্তিসমন্বিত হবে। 
কিন্তু প্রশ্ন_লক্ষ্য কি বস্তৃতাপ্বিক মতবাদীদের কাছে হ্থস্পষ্ট ? লক্ষ্য যদি হম্পষ্ট হয় চলার পথও স্বগম হবে । 
| মানবজীবনের সব্বপ্রধান প্রয়োজন কি? প্রাণের খোরাক। এই বস্ততপ্ব লক্ষ্যটা যদি সর্বজনগ্রাহ 
হয়-_-তাহলে সমগ্র মানবজাতির প্রাণে একট! বিহ্যুৎ-শক্তি অবতরণ করে কিন্তু প্রাঁণের সহিত অচ্ছেদ্য পরিচয় 
সা হলে এমন হয় ন! ॥ পরিচয় সাধ্য বস্ত। সে সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দরকার! শ্রদ্ধা দানের বস্তু নয় 
ইহা! দেওয়া যায় না। শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়। ইহার অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকারণ শান্তি নষ্ট হয় ব্যক্তি 
* বা ব্যবস্থার নামে - পরিণামে জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাতীয় ক্ষতি নিষুরভাবে দমন করা দরকাঁর। কারণ 
প্রাণের বস্তৃতন্ত্র অতাব পূরণের বর্তমান যে ব্যবস্থা-তাহ কোন ব্যক্তির নয়--সমষ্টি প্রাণশক্তিরই | ব্যবস্থার 
প্রতিবাদ তাই ব্যক্তির কাছে নয়, সমষ্টি প্রাণশক্তির কাছেই করতে হবে। আন্দোলনকারিদের অশান্তিমূলক 
শ্রীলতাহানিকর প্রতিবাদধ্বনি (শ্লোগান) যুক্তিযুক্ত নয়। এইদিকে আগাগোড়া. একটা শৃঙ্খলারক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা থাকা দরকার! গোড়ায় যদি নিয়মতন্তরের গ্রন্থি দৃঢ় ন! হয়, উচ্ছজ্খলতা যে কোন কারণে যদি 
প্রশ্রয় পায়, জাতির প্রগতি আশাপ্রদ হবে না। টু 
রা অশান্তি যদি শুধু খাওয়া-পরার ক্ষেত্রেই বিপ্লব স্বজন করে-_বিপ্লবকারীদের তার ব্যবস্থা করে 
“দিতে হবে । অথব! ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জাতির নিয়ন্ত্রণশভিকেই দায়ী করতে হবে। তারাই তার প্রতিকার 
করবে | যদি অক্ষম হয়, তার জন্য দাঁয়ী কোন ব্যক্তি নয়, জাতি | জাতিই যেখানে অসমর্থ, সেখানে জাতির প্রতি 
ব্যক্তি তুল্যভাবে দায়ী। জাতি কোন ব্যক্তি নয়--আত্মচৈতন্যের সমষ্টি । সে চৈতন্য যদি অপরিণত হয়, নিশ্চয়ই 
তার অনিবার্য প্রকাশ অব্যবস্থা ও দৈন্য । তাহা বিপ্লবদ্ধারা দূর হওয়ার নয়__আত্মপৃ্তির পথেই তা দূর করতে 
হবে। সে পৃত্তি বাহির হতে হবে না। চাই আত্মার জাগরণ- প্রবুদ্ধ চৈতন্যের প্কুরণ। সকল সমস্তার সমাধান 
= সেইখানে । ভারতীয় সাম্যবাদ ইহাই ।--(১৯৩৮-এর দিনলিপি হইতে ) সঙঘগুরু ভ্রীমভিলাল 
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বেদমন্ত্র 
রেণুকণ! ঘোষ 


প্রথমোহষ্টকঃ এ চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ পঞ্চমং স্বক্তং॥ পঞ্চমী খক্‌ 
| ( মণ্ডলস্য একপঞ্চাশৎ স্থক্তং ) 


I 1. ' 
ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোহধমঃ স্বধার্ভির্ঘে 
! 
অধি শুপ্তাবজুহ্বত।:. 
I 1 | 
ত্বং পিপ্রোর্বমণঃ প্রারজঃ পুরঃ প্র খজিশ্বানং 


| kb 
দন্যুহত্যেম্বাবিথা ৫ 


অন্বয়-“যে” (যাহারা) “স্বধাভিঃ” ("স্বধা রূপ হবি: দ্বারা )."্অধিশুপ্তৌ” ( শোভমান স্বকীয় ' 
মুখাভিমুখে ) “অজুহ্বত” (নিক্ষেপ করে ) তান্‌ “যায়িনঃ” (সেইসব কপটাচারীদের ) "ত্বং” (আপনি) 
“্মায়াভিঃ” (মায়াদ্বারা কৌশলে ) “অপাধমঃ” (অপগত করেন ) “নৃমণঃ” (হে করুণাময় ) “ত্বং” (আপনি) 
“বিপ্রোঃ পুরঃ” (অস্থরপুরকে ) “প্রারুজঃ” ( ভগ্ন করিয়াছিলেন ) এবং “খজিশ্বানং” (জু অর্থাৎ সরল ভাঁবকে 
প্রাপ্ত হয়--এই বাক্যে খজিশ্বা পদ হইয়াছে | সরল স্বভাব মানুষদের ) “দক্থাহত্যেযু” (দক্ট্যহননরূপ সংগ্রামে ) 
“প্র-আবিথ1” (প্রকৃষ্টবূপে রক্ষা করেন )11৫ | | 

অন্ুবাদ--হে ইন্দ্রদেব ! 'স্বধ!’ রূপ হবিঃ. (যজ্ঞাগনিতে নিক্ষেপ না করিয়! ) নিজ মুখাগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিয়া-_সেইসব কপটাচারীদের আপনি মায়াদ্ারা হ্ব-কৌশলে অপগত করেন। হে করুণাময়, আপনি অন্থরপুর, 
ভগ্ন করিয়া সরল স্বভাব মনুষ্যদের দত্থ্যহনননূপ সংগ্রামে প্রক্নষ্টজ্ূপে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাই আপনার 


স্ব করি 11৬ 





ASA উজ ১ পৰ 


বর্তমান ১৩৭৮ সনের ফি? প্রবর্তকের বর্ষ- 
পরিক্রমায় “৫৬তম বর্ষ সুরু হইল । 
শৃতাব্দীরও অধিক কালের পথধাত্রায় মুষ্টিমেয় ধার! 
প্রবর্তকের সমধর্মী ও সহমর্থী__-মাস্পৃহা, আকৃতি .ও 
আদর্শে সহানুভূতিশীল উারাই পত্রিকার চলার পথে 
পাথেয়। 


ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্ব মানবের আলো ও অমুতের 
পথ। যুগের ভাঁবাদর্শ, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য ও প্রবৃত্তির 
স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা প্রবর্তকের নীতি নহে, পরস্তু 
চিরকালের ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সংস্কৃতি-তিত্তিক 


১ জীবনধারা, মূল্যবোধ ও ভারতীয় ভাবনার অনুকূলে. 


লোকমত গঠন করাই পত্রিকার ত্রত। 


ইদানীংকালের অগ্নিমূল্য, যুগসস্কট, ভাবাদর্শ-সংঘাঁত, ' 
মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন. প্রতিষ্পর্ধী বিদেশীয় মত-পথ . 


জীবন-দর্শনের চমৎকারিত্ব এ সবই প্রবর্তকের মত শ্বধর্ম- 


প্রতিষ্ঠ সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূদক পত্রিক!-পরিচীলনের . 


পথে প্রতিকূল! তথাপি প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ মহা প্রবর্তক 
মতিলালের যুগাভীষ্ট-সিদ্ধি সংকল্পে প্রবর্তক ব্রতধারী । 
এই-ফুগাভীষ্টটি যে কি তা তারই কথায় বলি__ “আমি 
নিশ্চয় করিয়া বলি প্রবর্তক সম্পূর্ণভাবে 'ভারতের খাঁটি 
'জাতীয়তাকে আশ্রয় দিবে । সে নিজেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র 
. করিয়া রাখিবে | এই স্বাতন্ত্যত্ব তার গর্বের কারণ নহে । 
জাতীয়তার মহত্ব সমৃদ্ধ করিয়া তুলার জন্যই তার জন্ম! 
বর্তমানের জাঁতি এইজন্য যদি তার প্রশংসা করে অথবা 
১ অপ্রশং সাঁর তিরস্কার করে দুইটিই 'সে পুরস্কার বলিয়া 
"মাথ! পাতিয়া লইবে।- তাহাকে হইতে হইবে ভারত- 
জাতীয়তার দিব্য প্রতীক | ভারতচৈতন্তভকে অগ্নান 
রাখার বৈশিষ্ট্য লইয়াই প্রবর্তকের গতি পরিচালিত 
হউক. । তারতবালী স্বয়ংসম্পূর্ণ শুধু খাদ্যসম্ভারে 
নহে--প্রতিভার অপূর্ব বিকাশে। দৈন্য তার অজ্ঞান 


এই দীর্ঘ অর্ধ. 


প্রবর্তকের নিজস্ব মত ও পথ আছে যাহা সনাতন 





অবিদ্যা। ভারত সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে তকড়াইয়া 
ধর ৷ ভারতের চরণে বিশ্ব ভুনত হইবে । ইহার জন্ত 
গর্ব তোমার নহে! অতীতের ইতিহাস প্রমাণ করে ণ্ং 
ভাগবত দাঁনেই ভারত-ধন্য হইয়াছে।” 

. প্রবর্তক একটি মানসকল্পিত পত্রিকার নাম মাত্র 
নহে। ইহা! অঙ্কের তাৎপর্য বহন করে। এই মন্ত্রের 
উদৃগাতা! প্রবর্তকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ সঙ্ঘগুরু 
শ্ীমতিলাল। প্রবর্তকই. পরে প্রবর্তক প্রতিষ্ঠানে 
রূপায়িত হয়। মনীষী এমাসনের কথায় “Institution 
is the projection of a personality’’, প্রবর্তক সঙ্ঘ 
প্রবর্তক মন্ত্রের তথ! মস্ত্রবিগ্রহের ভাব ও ভাবনার 


প্রলম্বিত কায়মৃত্তি। 


তাগবত-জীবন ও ভারত জাতীয়তার ভাব ও 
ভাবনার রূপায়ণ তিনি এই সংস্থার মাধ্যমে করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তার কথা : “ধরে থেকো বন্ধু প্রাণপণ 
করে ভাবটিকে সমস্ত হৃদয় ঢেলে। ভারতের নবতীর্থ 
হবে এখানে (সভ্বকেন্ট্র চন্দননগরে )। ভাবটিকে 
আরও ঘন করে তোল। বিশ্বাসের প্রতাব আরও . 
অগ্নিময় হোক । সব আশা; সব ভরস!, সব ভবিষ্যৎ 
চন্দননগরে । একদিন সমগ্র ভারতকে আছাড় খেয়ে 
পড়তে হবে এই তীর্থে 1” 

তাগবত-জীবনবাদের বলিষ্ঠতা ও পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন 
জীমতিলালের এত বড় আশা ভরসার ধারক ও পোষক 


'ছিল। ভারত জাতীয়তার একট! পরীক্ষামুলক ক্ষুদ্র 


সংস্করণ হিসাবে তিনি প্রবর্তক সজ্ঘকে নির্মাণ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। : রাষ্ট্রীয় সহায়তা তিনি পান নাই, 
গ্রহণ. করেন নাই। সমসাময়িক কালের সমস্ত 
রাজনৈতিক উত্তেজনা আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া 
শ্রীমতিলাল মুষ্টিমেয় সর্বোৎসর্গাকৃত নরনারীর জীবন 
লইয়া এই ভাগবত-জীবন ও জাতিগঠনের নীরব তপস্যা ' 
আমৃত্যু করিয়া গিয়াছেন। জীবন ও জগতের লয় তিনি 


রর ্‌ | প্রবর্তক 
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চাহেন নাই। নৈরাদ্িক ভোগবাদ ও সর্ববৈনাশিক 
নির্বাণ মোক্ষ এই ছুই বিপরীত প্রাপ্তসীম! পরিহার করিয়া 
তিনি মধ্যপন্থা ভাগবত জীবনবাদ ও ঈশ্বরতন্ত্রকে গ্রহণ 


 করিয়াছিলেন। তার চাওয়া ছিল পরিপূর্ণ যুক্ত জীবন). 


পূর্ণ কাৰ হওয়া-_-এধ্য, বীর্য, মাধুর্যমপ্তিত ব্যষ্টি ও সমষ্টি 
জীবন। তাঁর প্রকলিত জাতিরই পরিণত রূপের আদ্র 
ইহা। এ-বুগের প্রতিষ্পর্ধী অর্থভিত্তিক জীবন ও 
সমাজবাদের প্রত্যুত্তর হিদাবে ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাঁসা+ 
নহে, পরস্ত 'অথাতো অর্থ জিজ্ঞাসা, পুরোভাগে রাখিয়া 
তিনি জাতির ভ্রণমুতি সঙ্ঘনির্সাণে ব্রতী হইয়াঁছিলেন এবং 
সঙ্ঘব্রতধারিদের সেই পথেই মুখ্যতঃ পরিচালিত করিয়া" 
ছিলেন। স্বাবল্বন ছিল সঙ্ঘের জীবন-নীতি | নিরলস 
শ্রম ছিল ভিত্তি । ধর্মকে প্রাণময় ও বীর্যসমন্বিত করা, 
যজ্ঞরূপে নিয়ত কর্মের মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে 
উৎস্থজ্য করা । সভ্ঘগুরুজীর সমীজদর্শনের গোড়ার 
কথাটি হইতেছে শুদ্ধ প্রাণ এবং কর্মযজ্ঞে প্রাণের 
রূপায়ণ। তার কথা-ধর্ম'যদি মহাপ্রাণরূপে রূপায়িত 
না হয় তাহ| হইলে সেই ধর্ম বীর্যহীন । এই প্রাণ- 
রূপায়ণের মাধ্যম হইতেছে অর্থসাধনা | -অর্থ হইতেছে 
সমষ্টির কল্যাণে, জগদ্ধিতায় ব্যষ্টির দানোৎসর্গ এবং 
ভোগ হইতেছে ব্যষ্টির কল্যাণে সমষ্টির অবদান | 
একটা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে এই স্বাবলম্বনমূলক অর্থসাঁধনা 
ও" কামনাহীন কর্মযোগ বিবেকানদ্ব*প্রেরণায় প্রথম 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল, কিন্তু ধর্মপ্রতিষ্টানে ইহার বাষ্ভব 
রূপায়ণের প্রথম কৃতিত্ব শরীমতিলালের ৷ 
শুধু অর্থে নহে, জাতি-্রীবনবিকাশের সর্ব পর্যায়েই 
তিনি ইহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তীর যুগ- 
' চেতনা এমনি প্রখর ও জাগ্রত ছিল যে, তিনি ভারতের 
“প্রাচীন ধর্ম, শাস্ত্র ও সাধনার যুগসঙ্গতি দিবার প্রয়াস 
করিয়! গিয়াছেন। এ হিসাবেও তিনি সত্যই প্রবর্তক । 
_. : শ্রীমতিলাল তার জাতির স্বরূপবিগ্রহ সঙ্ঘ নির্মাণের 
- পর্যায়টি এইভাবে বিন্যাস করেন £ (তারই ভাষায়) “ধর্ম 
ভিত্তি। অতঃপর সঙ্ঘ, সজ্ঘের পর শাস্্। অতঃপর 
অর্থ। অর্থসিন্ধির. উপর সমাজ। সমাজ-সংহভির 
ব্যাপক রূপ জাতি। মোটামুটি জাতি সাধনার ঘড় 
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সাধন এইভাবে উল্লেখ করা যায়_-ধর্ম, সঙ্ঘ, শান্তর, অর্থ, 
সমাজ, জ্ঞাতি ৷” 

এই জাতি নির্মাণের বিষয়টি তিনি যেভাবে বিস্তার 
করিয়াছেন তাহাঁও তার কথায়ই বলি: “ধর্ম 
আত্মসমপণ। দীক্ষিত নারীপুরুষের প্রেম ও ওক্যবদ্ধ 
জীবনসমষ্টিই সঙ্ঘ। সজ্ঘ-জীবনযাপনের অনুশাসক 
শাস্্র। এইগুলি অন্তর সাধন ।” 7 





২: 


ইহার বহিরঙ্গ করণীয় সম্বন্ধে তার নির্দেশ £ “আত্ম- 
সমর্পণ যোগ প্রচারের জন্ম গ্রন্থাদির প্রণয়ন । ইহার 
অনুকূলে . যুক্তি, দর্শন, কাব্যে-দাহিত্যে ধর্মব্যধ্যা, 


" ধর্ম চর্চার দৃষ্টান্ত (জীবন-প্রক্কাশে )। সভ্ঘবিষয়ে যুক্তি, 


বিজ্ঞান, ইহার প্রয়োজনীয়তা, ইহার শক্তি, যুগ-প্রবর্তনে 
সজ্ঘের রূপ ও প্রভাবের কথা। সভ্ঘগত করার জন্ত 


সমাজে সঙ্ঘতত্ব প্রচার প্রভৃতি কর্ম সঙ্বপ্রীণের 


পরিচয় |” 


চির"চরিত প্রথায় শাস্ত্রের প্রচার ও ব্যাখ্যা নয়। 
নবধুগের নূতন জিজ্ঞাসার মুখোমুখী হইয়া শ্রীমতিলাল 
ভারতের শাস্বকে কিভাবে যুগ-প্রয়োজনের অস্থকূলে 
প্রচার করিতে হইবে তাঁহারও নির্দেশ দিয়াছেন £ “শান্ত 
ছুই ভাবে প্রচার হওয়া দরকাঁর। প্রথম ভারতের দর্শন 
শান্তাদির নৃতনভাবে যুগসম্মত ভাষ্য রচনা। গীতা 
উপনিষদ-বেদাত্তের নৃতন মুতিদান। ভাগবত, পুরাণাদিঃ 
চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের উদ্ধার একটি বড় 
কাজ। দ্বিতীয়, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থাদি ব্যতীত সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার 
জন্য, সভ্বকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করার জন্তু নূতন খক 
রচনা । য্থ যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি খষিবাণী যুগের বোধগম্য 
ভঙ্গীতে নূতন করিয়া লিখিত হওয়া উচিৎ শাস্ত্র 
প্রাচীন ও অর্বাচীন ছুই ধারায়. সঙ্ঘজীবনে অভিব্যক্ত 
হইবে । সঙ্ঘ পুরাতনের নূতন প্রাণদান করিবে । 
আবার বর্তমান জীবন রক্ষার অনুকূলে নববেদ রচনা 
করিবে 1” 
.. সঙ্বের এই লক্ষ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘগুরুজী 
অজশ্র বাণী দিয়াছেন; প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপন্তাস, নাটক, 
গল্প, কবিভা,গান প্রভৃতি রচন! করিয়াছেন । তাঁর গীতা, 


বৈশাখ, ১৩৭৮] 


{সম্পাদকীয় ' I ৫ 





বেদান্তরর্শনের যুগভাষ্য এ-যুগের সমালোচকদের কাছে 
নূতন স্ষ্টি বলিয় অভিনন্দিত হইয়াছে । 
সঙ্ঘ তথ। জাতি নির্মাণে শ্রীমতিলালের যুগসচেতনতা 
উক্তির মধ্যে হৃম্প্ট সপরিস্কুট ; ধর্মপ্রতিষ্টানের 
ক্ষেত্রে অভুতপূর্বও. বলা চলে। এই জাতি সাধনার, 
নিগুঢ়ে বিদ্যমান পরিপূর্ণ সিদ্ধ শুদ্ধ অধ্যাত্বজীবন। 
অনাগত আগামীকালের এক বৃহৎ স্থজনের উদ্বোগ- 
পর্বেরই ইঙ্ষিতবহ ইহা । শ্রীমতিলাল বিশ্বাস কৰিতেন 
এই জাতি সাধনার জিদ্ধিই মানবজাতির মুক্তির কারণ 
হইবে । ভারতের নির্দেশিত অধ্যাত্ম মত ও পথ ভিন্ন 


সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার পথে মামবসত্যতায় উপনীত হইবার . 


আর দ্বিতীয় কোন বিকল্প আবিষ্কৃত হয় নাই-_হইবারও 
নহে। মানবসভ্যতাঁর জঙ্কটত্রাণের জন্য এই সনাতন 


সপ . ভারতকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে। 


শ্রীমতিলাল সঙ্ঘ তথা জাতিসাধনার যে অন্তরঙ্গ 
টি কথা'ধলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সাধনসিদ্ধ যোগ- 
জীবনের উপর নির্ভর করে। ভাগবত-চেতনার' উপর 
একটা সমষ্টির জীবনের প্রতিষ্ঠা, অহংযুক্ত - নি্ষাম 
নিরাসক্ত সিদ্ধ ব্যষ্টিজীবনের সমষ্টিই সঙ্ঘ। জাতির 
ধর্ম, অর্থ, শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র জাতীয় জীবন. বিকাশের 
সর্ব. পরধায়ে' এই জীবনের প্রকাঁশ। ৰ 
ভাগবত জীবনসমষ্টি ভাগবত বিগ্রহই--সত্ঘ তথা জাতির 


স্বরূপ মুর্তি। স্বভাবতঃ স্বরূপ ধর্ম নিঃসঙ্গ ; যোগজীবন. 


অর্থাৎ অপরিণামী সত্ভার,সহিত জীবের সতত যুক্ত জীবন 
. পরিপূর্ণ তত্বে লীনটৈতন্য। রহস্য এই যে, নিঃসঙ্গতা 
সত্বেও জাতিহ্বজনের ক্ষেত্রে এই স্বরূপপ্রতিষ্ঠ সঙ্ঘজীবন 
. ষুগধর্ম রক্ষার্থে বিচিত্র ধর্মে, রূপে ও ছন্দে লীলায়িত। 
'এই জাতির বহিরঙ্গ পরিধিতে যে জীবজগৎ তাহা 
আত্মম্বরূপ বীজের প্রকাশবিকৃতি . অর্থাৎ স্বরূপেরই 
ig বিকৃত অভিব্যক্তি ৷ স্বরূপ-বীজের অর্থাৎ ভাগবত সঙ্জের 
বদ্ধ অবিকৃত প্রকাশে সমাজের শুদ্ধ অবিকৃত রূপের 
প্রকাশ। শ্রীমতিলালের জতি তথা সঙ্ঘের নিগুঢ় রহস্ত 
ইহাই। 
সঙ্ঘগুরু প্রকল্িত জাতির জু সজ্বের স্বরূপ 
সাধন যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তবে সেই সঙ্বের অর্থসাধনাও 


এক কথায় এই. 


পূর্ণাঙ্গ হইবে, শুদ্ধ সিদ্ধ কূপ পাইবে । সমাজের ভিত্তি 
অর্থই অঙ্ঘসাধনার মূর্ত শক্তি। ধনতন্ত্রের “ফোরাম” 
গণতন্ত্র ও মার্কসীয় সর্বহারার সমাজতন্ত্রের অর্থ সাধনার 

ংজ্ঞা, রূপ, বিন্তাস, বিজ্ঞান আজকের মানুষের কাহারও 
অজানা নাই ৷ ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সং্ঘগুরুজ্জী পরি- 
কল্পিত সঙ্ঘের জাতি তথা অর্থসাধনার ব্যাখ্যা ও বিন্তাস - 


'যাহার ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইল--তাহা হেয়ালির 


মতই ঠেকিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইহার 
কেন্দ্রভিত্তি জড় অচিৎ নহে, পরস্ত চিৎ যাহাঁই জগদ্‌- 
ব্যাপারের.দর্ককারণকারণম্-_সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । ইহার 
ব্যাখ্যা, বিন্যাস ও পরিভাষা! তদহুরূপই হইবে। 

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল তাহার প্রকল্পিত জাতি তথ! 
'সঙ্ঘের এই অর্থসাধনার ইহ্লিত দিয়াছেন এবং কিরূপ 
সাধকের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা তাহারও 
দিকৃদর্শন দিয়াছেন'ঃ “অর্থ শক্তির পরিশুদ্ধ বীর্ষকে 
উদ্ধার করে। কাজেই নিরাসক্ত ঈশ্বরযুক্ত পুরুষের " 
ইহা সাধ্য। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সেই বীরদের আহ্বান 
করি যারা পরিপূর্ণ সন্তোষ, পরিপূর্ণ আনন্দের বিগ্রহ। 
নিজের অভাব ও দৈন্ত থাকলে অর্থসাধনার ক্ষেত্র বিদ্রিত 
হবে। যাদের অর্থে আকাষ্ঘা আছে, ভগবানে হৃদয় 
তুলে দিয়ে অভেদ অনুভূতি হয়নি, তাদের দ্বারা এ 
অতিনব কর্ম সিদ্ধ হবে না। এই উপলদ্ধি হলে কি 
উন্মাদনা, কি অপূর্ব শক্তির সাধন-মৃতি প্রকাশ হয় তা 
অনির্বচনীয়।” 

আঙ্জকের বস্তৃতান্ত্রিক উপরিচর ভাবনার কাছে 
সঙ্ঘগুরুজীর এই অর্থভাবনা হথনিশ্চিত দুর্বোধ্য ঠেকিবে। 
বস্তুতঃ ব্যাপকভাবে . এমন অর্থসাধনা! আশাও করা যায় 
না। সঙ্বগুরু সংজ্ঘের সর্বত্যাগী সন্সযাসীকে অর্থসাধনায় 
নিয়োগ করেন । বদ্ধ ও বিষয়ের সঙ্গে মুখোমুখী ও মাখা" 


মাখি হইয়া আত্মগ্রীতি, মুক্তি-ভূক্তির উপরে উঠিয়া 


“বহুজনহিতায়’ অনাসক্তভাবে অর্থ উপার্জনের মধ্যে 
ষে স্থষ্টিকরী . ত্যাগ-বৈরাগ্য শক্তির উন্মেষ তাহাই 
সঙ্ঘগুরু তার সঙ্ঘ তথা নব-জাতি স্ষ্টির ক্ষেত্রে দেখিতে 
চাহিয়াছিলেন। জীবনসভ্ভোগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 
মাধ্যম অর্থ। ইংরাঁজীতে একটি কথা আছে ‘power 


প্রবর্তক 
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corrupts’. অর্থের প্রতিষ্ঠা দেয় ক্ষমতার অধিকার বিশেষ 
বর্তমান বৈশ্য-কৌলীন্তের যুগে। ভারতের বর্ণাশ্রমী সমাজ- 
বিন্বাসের মৌল অভিপ্রায় ছিল দেবার জন্মদে--মানুষকে 
জন্মগত পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব. হইতে দেবত্বে 
উন্নীত করিয়া ধরা! তাই একদ! ভারতীয় সমাজের 
শীর্ঘমণি ছিল সৰ্বত্যাগী ব্রাহ্মণ--কৌলীন্য ছিল বাঙ্সণত্ব 
যাহারই যুগ-সংস্করণ শ্রীমতিলাল দিয়াছেন সঙ্ঘত্বে। 
ভারতবর্ষের জীবনবোধের ও জৈব-ঢেতনার চরম 
চরিতার্থভা এখানেই | জন্ম ও জীবনের সার্থকতা নিষ্কাম 
নিরাসভ্ কর্মে। নিষ্কাম কর্মযোগ অর্থ-ক্ষমতার বিষ্টীত 
ভাঙ্গিয়| দেয়।- সকাম অর্থের অবাধ অধিকার যে কি 
বিষময় পরিণাম স্াষ্ট করে তাহার বীভৎস রূপ আমরা 
ধনতন্ত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছি। গণতন্ত্রের রাজনীতির 
নিয়ামক ধন ও ধনিফ। বিশ্বের মুষ্টিমেয় ধনিক*বণিক 
বিশ্বব্যাপী যে দৃস্কৃতি,যে বিষ ও বৈষম্য ভাকিয়! আদিয়াছে 
তাহাতে বিশ্বমানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আজকের 
দিনে আমাদেরই. পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশে সর্বকালের 


মানুষের ইতিহাসের জবন্ততম নৃশংস নিবিচার গণহত্যা, 


ও নিল নারীধর্ষণ সংঘটিত হইতেছে, তাহারও 
গোড়ায় বিছ্বমান বিশ-বাইশজন কায়েমী স্বার্থের 
মালিক গোষ্ঠীর হীন চক্রান্ত। বিগত দুই শতকে পৃথিবী- 
ব্যাপী সাআাজ্য বিস্তারের মূলে ছিল অসংযত অর্থলোভ 


ও অমানুষিক শোষণপ্রবৃত্তি | 
অর্থশক্তির অপব্যবহার: ও বিষয় বৈষষ্যের গ্রাতি- 


ক্রিয়ার উদ্ভূত হইয়াছে-সমাঁজতন্ত্র ও সাম্যবাদ । .সমাজ- 
তন্ত্রের মূল ও মৌলিক ভিত্তি অর্থনীতি । .অর্থাৎ অর্থ- 
শক্তিকে ক্ষমতা ও অপব্যবহার হইতে মুক্ত করা! 
সঙ্বগুরু শ্রীমতিলাল. এই একই অর্থশক্তির রপান্তর 
লক্ষ্যে যে. আম্নিক ভিত্তি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা 
জড়নিষ্ঠ মার্কসীয় অচিৎ-ধর্মী দমাজতন্ত্রে শুধু অনুপস্থিত 
নয়, অস্বীকৃত। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় 
এই যে, বিষয়্ম্পন- অথবা! বুর্জোয়া সংস্কৃতি যে ক্ষেত্রেই 
হোক সমস্ত রকম ব্যক্তিগত মালিকানা শোৌষকশ্রেণীর 
অস্তিত্বের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে কাঁজ করে। 

সুতরাং ব্যক্তিগত বা যৌথ মালিকা নামূলক প্রতিষ্ঠান 


অর্থাৎ ঘর্থস্থত্ির আকর উৎসগুলিকে জাতীয়করণের 


দ্বারা -রাষ্্রীয়্ সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাযে 
প্রতিষ্ঠানের মালিক হইবে শ্রমদানকারী সমাজ |. 

মার্কসের এই বৈষয়িক- বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্ঘগুরুর § 
অর্থনীতির মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই--পার্থক্য যাহা€ 
তাহা! পদ্ধতিও তত্ত্বগত ৷ k 

ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকিলে শোষণের পথ রুদ্ধ 
হয় ইহা ঠিক, কিন্তু মান্বষের আপন কোলে ঝোল. 
মাখানোর সহজাত প্রবৃত্তি ইহাতে সাময়িক ভাবে যুছিত 
হইতে পারে, রূপান্তর হয় না। মানুষের অখণ্ড জীবন, 
সর্বব্যাপ্ত প্রাণসত্তা খণ্ডকে সীমাকে দেহকে স্বীকার করিয়। ' 
লইয়াই জৈবজীবনের অধিকারী হয়। মানুষের অহং- 
বৃদ্ধির, ছার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির ব্বপান্তরের ধারণা একান্ত 
বস্তবাদী সমাজতন্ত্র নাই। মার্কসবাঁদ মূলতঃ. তথ্য- 
বিশ্লেষণাত্মক-স্থজনসম্মত কোন তাত্বিক ভিত্তি ইহার 
নাই | মার্কলবাদের প্রয়োগে লেনিনের একাত্ত বস্তনি 
বিচার বিশ্লেষণ ও পথনির্দেশ সর্বকালের সমাজতন্ত্রের 
দিগ-র্শক হুইয়া আঁছে। ইহার লড়চড় হইবার নহে। _ 
বস্তুতঃ ভৌগোলিক প্রকৃতি, পরিবেশ, ইতিহাস.ও এঁতিহ 
নিধিশেষে বিশ্বের সমস্ত সমাজতাস্তরিক দেশে লেনিনের 


 ইদ্দানীংকালে মাও-এর নামের সঙ্গে তাদের ভাবনা 
‘ও নির্দেশের সঙ্গে সমস্ত সমাজবাদী বিপ্লবী ঘটনা 


ওতঃপ্রোভভাবে জড়িত । আজকের দিনে মার্কস- 
মাও-দেনিন সংহিতার বাইরে যাইবার উপায় নাই। 
ইহার অন্তথা হইলেই বুর্ধোয়া বিপ্লীববিরোধী ও শোধপ- 


বাদী বলিয়া আখ্যাঁত হইতে হইবে । 
বর্তমান ভারতবর্ষেও এই মাৰ্কস-মাও-লেনিনবাঁদের 


অন্ধ অনুকরণের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রাষ্ট্রের পোষকত! 
ইহার পশ্চাতে বিদ্ধমান। এমনটি যদি অবাধে ঘটিতে 
থাকে তাহা হইলে অনতিদূর আগামীকালে ভারতীয় 
স্বকীয় জীবনধারার উৎসাঁদন ও মার্কস্-মীও-লেনিনবাদী 4 
অর্থনীতিসবন্ব সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন অবশ্বন্তাবী হইবে । 
স্বাধীন ভারতবর্ষে কালের এই দুর্বার পরিণতির 
পথে বর্তমান শতকে. ছুইটি ভারতীয় নিজস্ব অর্থনীতিক 
চিন্তা ও মত ইহার প্রতিষ্পর্ধী হিসাবে মাথ! তুলিতে 
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দেখা যায়। একটি" মহাত্বাজীর সর্বোদয়, অপরটি 
এ হভাষচন্্র-সজ্ঘগুরুতী প্রমুখের অধ্যাত্ভিত্তিক অর্থসাধনা। 
প্রথমটা মূলতঃ নৈতিক, দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক । 


মার্কসের মত মহাত্বাজীও জনগণের কথ! চিন্তা করিয়া 


গিয়াছেন। মার্কস সমসাময়িক ' কালের শিল্পায়িত 
ইউ য়োপের সর্বহারা নিপীড়িত শ্রমিকগণের পরিপ্রেক্ষিতে 

. অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবন করেন.। গান্ধীজীরও 
স্বপ্ন ছিল-ঃ “দরিদ্র জনগণের স্বরাজই আমার স্বপ্নের 
স্বরাজ ।” 'মহাত্মাজী ভবি্দ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁর 

২. এই স্বপ্নের স্বরাজ মিদ্ধ হইলে “পৃথিবীকে নূতন শিক্ষা 
_ দিবার জন্য এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা করিবার গৌরব 
ভারতবর্ষ লাভ করিবে ।” গান্ধীজী ইহার একটা বিস্তৃত 
পরিকল্পনাও দিয়! গিয়াছিলেন। শিক্ষ! ( বুনিয়াদী ), 
অর্থ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (প্রতিরক্ষার জন্য 
প্রয়োজনীয় ভারী শিল্প ছাড়া )। এক শ্রেণীর উৎসাদন 


করিয়া আর এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা মার্কসীয় এই হিংশ্রনীতি, 


°° ৭৩ সমর্থন করেন নাই । ভারতীয় স্বকীয় ধারায় 
" তিনি সকলেরই অভ্যুদয় চাহিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে 
‘জন রাস্কিনের বিখ্যাত বই “Unto this Lat” হইতে 


"7". গান্ধীজী এই সর্বোদয়ের প্রেরণা লাভ করেন এবং ইহা 
জীবনে অনুশীলন ও অনুবাদ করিতে স্বরু করেন।, 


চিত 
‘সর্বোদয়’ নাম দিয়া. পরে তিনি এই পুস্তকের গুজরাটা 
ভাষায় অনুবাদ করেন। . মার্কস্-লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র 
ও মহাত্বাজীর ভারতীয় ভাঁবধারামূলক সর্বোদয়ী সমাঁজ- 
তন্ত্রের মধ্যে অনেক মৌলিক নীতিতে আকাশ-পাঁভাল 
পার্থক্য বিছ্বমান। নীতি, ধর্ম, জীবন ও অর্থনীতি 
--॥ মহাত্বাজীর নিকট এক ও অবিভাজ্য ছিল। তার কথ! 
7 ছিল: “Economics that hurts the moral well-being 
of an individual or a nation is immoral, and 
therefore sinful, 


‘...-.that economy is untrue 


which ignores or disregads moral values.” 


-ঞমার্কলীয় সমাজতন্তে মানুষকে বিষয়ভোগের প্রাচুর্যের- 
মধ্যে সখী করার শ্বপ্ন দেখে | ভারতের সংযমপূত পথের ' 


অন্থসরণ করিয়া মহাত্মাজীও ঘোষণা করেন? ৭০%11154- 
tion in .the real sense of the term consists not 


সামনে উপস্থাপিত করেন। 





in the multiplications Dbutin the deliberate and 
voluntary reduction of wants.” 

মহাত্মাজীর সমসাময়িক কালে নেতাজী স্বভাষচন্দর 
মুখ্যতঃ দেশবন্ধুর রাজনীতি ও বিবেকানন্দের ধর্ম ও 
অধ্যাত্ম মতামবগামী হইয়া ভারতীয় প্রতিভা, ইতিহাস ও 
ঞতিহসন্মত সমাজতন্ত্রের এক বিস্তৃত পরিকল্পনা জাতির 
মার্কসীয় মত ও পথ 
নেতাঁজীর অজান! ছিল না। মার্কসীয় মতের পরি- 
প্রেক্ষিতেই স্বৃভাষচন্ত্র ভারতীয় চিস্তা ও জীবনধারাকে 
যুগোপযোগী রূপদানের প্রয়াদ করেন। 

জাতির জনক মহাত্বাজীর উত্তরাধিকার যে সব রাষ্ট্রীয় 
কর্ণধারদের উপর ন্যস্ত হয় তারা বিশেষভাবে মহা ত্বাজীর 
মানসসন্তান নেহেরু-প্রভাবিত কংগ্রেস গান্ধীভাববিগ্রহকে . 
নিধন ও নেতাজীকে নির্বাসন দিয়া ইতিহাসের অনিবার্য 
গতিপথকে মুক্ত করার নিমিত্ত হন_যাহার ফলে 
অপরিহার্য অপরিশ্ুদ্ধ যুগশক্তি- তার সমস্ত বীভৎসতা 
লইয়া ভারতভূমিতে আত্মবিস্তারের স্থযোগ পায়। 
ভারতের বর্তমান অরাজক উচ্ছ বল দিশাহার! দুরবস্থা 
এই স্ব-ভাবচ্যুতিরই' ফলশ্রুতি | 

সমস্ত রাজনীতিক আলোড়ন আন্দোলন ও রাষ্রীয় 
প্রভাবের বাহিরে স্জ্বগুরু শ্রীমতিলাল একটা সর্বোৎ- 
সগীকৃত সীমিত গোষ্ঠীচক্কে ভারতের আত্মতত্বভিত্তিক 
অধ্যাত্ম সাম্যবাদের বস্ততন্ত্র রূপ দিবার তপস্ত! করিয়! 
গিয়াছেন। এই মহতী প্রচেষ্টার বাস্তবায়িত গফল মুর্তি 
এখনও পরিগ্রহ করে নাই যাহা দেশ ও দশের ধর্তবো ও 
পর্যবেক্ষণের আওতায় আসিতে পাঁরে। মানবসভ্যতাকে 
চরিতার্থ ও পূর্ণাঙ্গ করার পক্ষে ইহা স্বনিশ্চিত বিরাট 
সম্ভাবনাপূর্ণ। সমষ্টি প্রাণের দিব্যায়ণ, ব্যষ্টি আত্মার 
জাগরণ ও মানবাত্মার প্রবৃদ্ধ চৈতন্তের স্কুরণের মধ্য 
দিয়া এই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা ছিল সঙ্ঘগুরুজীর লক্ষ্য । 


"বর্তমান সংখ্যা প্রবর্তকের প্রারম্ভিক নিবন্ধে ইহার 
খানিকটা আভাস মিলিবে। 


শরীমতিলালের কথ! ছিল, 
ভারতবর্ষ যদি তার সনাতনকে বাদ দিয়া কোন কিছুর 
সমাধান চাহে তাহাতে তার মানুষী প্রয়াসটুকুই জাগিবে 
_আলৌকিক ভাগবতশক্তির মহিমা মূর্ত হইবে না। এই 


নববর্ষের প্রার্থনা 
মহষি প্রেমানন্দ 


বেদনার্ড ধরা 

মৃত্যুর মারণ অস্ত্রে আজি রক্তক্ষর| 

করুণ কাহিনী লেখে । পরিত্রাণ মাগি’ 
উর্ধে তুলি দুই পাণি নিত্য রহে জাগি" 
নববর্ষের ধিভাঁতে | অপেক্ষায় যারা 
বিশীর্ণ বেতস সম থর থর কাপে 


বিবিগ্ন বাতাসে সদা । 

| . আলোর দিশারী 
নব পূবালী দিগন্তে, হয়ে ব্যথাহারী 
বিশ্বের প্রশস্তি পুনঃ করি স্বুনিশ্চয় 
শোপিতাক্ত দিনে তব হোক অভ্যুদয় | 





অপরিশ্তদ্ধ অবর মনের মাস্ষের কীতিকলাঁপে এ পর্যন্ত 
ূর্ব-পশ্চিষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কল্কিত। মানুষের শুদ্ধ 
আধার ও সংযমপৃত সমপিত ইন্ডরিয়গ্রাম আশ্রয়ে পরা 
চৈতন্তের পরম প্রকাঁশলীলার দৃষ্টান্ত স্থাপনই ভারত- 


সভ্যতার মর্ম ও তপস্যা | সঙ্ঘগুরুজীর অধ্যাত্ম জাঁতি- 
সাধনার রা অভিপ্রায়ই ছিল ভারতকে তাবু ্বধর্মে 
স্বগ্রতিষ্ঠ কর! 

তানি ক্রমে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের 
প্রারম্ভে শ্রীমতিলাল তার ভাগবতজীবন ও অধ্যাত্ব 
জাতীয়তার ধারণাটি উত্তরাধিকারস্থত্রে লাভ করেন 
বঞ্চিম-বিবেকানন্দ-বিজয়কৃষ্ণ .বিশেষভাবে শ্রীঅরবিন্দ 
ভাবধারার পথে। ইহা এতিহাসিক সত্য যে, বিবেকানন্দ 
বিজয়কৃষ্ণের জাতি-ভাবন! বিংশ শতকের স্থচনায় স্বদেশ- 
সাধনায় ব্যাপকতা লাভ করিলেও, তাদের শিষ্য-প্রশিষ্য 
ক্রমে ঠাই পায় নাই । প্রাক পণ্ডিচেরী-অরবিন্দের 
বিপ্লবী জীবনের দিব্য জীবন ও অধ্যাত্ম জাতি-চেতনার 
উত্তরাধিকার সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হয় তারই প্রথম তাঁবশিষ্য 
শ্রীমতিলাল, এ কথা বিনা বিতর্কে বলা যায়। ১৯১০ 
সালে এই এতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে। এই সময়ে 
শরীঅরবিন্দ 'ফরাঁপী চন্দননগরে মতিলালের গৃহে 
অজ্ঞাতবাস সাঙ্গ করিয়া আর এক ফরাসী উপনিবেশ 
পণ্ডিচেরীতে নির্জনবাস স্বর করেন এবং অতিমানস 
অবতরণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। পণ্ডিচেরীর 
বাহিরের বৃহৎ ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে 


আীঅরবিন্দচক্র প্রত্যক্ষতঃ »ম্পর্কশূন্ত হইয়া পড়ে! 
শীমতিলাল প্ৰধানতঃ শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে ভাগবত 
জীবন ও অধ্যাত্ম জাতীয়তার প্রেরণ1টি লাভ করিলেও, 
তিনি ভারতের ব্রি-গ্রস্থানসম্মত সনাতন ধাঁরীর ছাচে . 
ঢালিয়া উহার সম্পূর্ণ ভারতীয়করণ ও নবরূপ দান 
করেন। এখানেই প্রীমতিলালের স্বাতস্থ্য ও বৈশিষ্ট্য । ' 


আ্ীমতিলাল তার প্রকল্পিত জীবনগঠন ও জাতিনিশ্মাণের 


লক্ষ্যে তদথকুল একটি মৌলিক অর্থনীতিক ও সার 
উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহারই কষ প্রবর্তক 
সঙ্ঘচক্রে উহাকে বাস্তবায়িত করার তপস্তা করেন তাহার 
সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারায় । 

প্রবর্তক শ্রীমতিলালের এই ভাবাদর্শেরই পতাকা। 
তারই কথাঃ “পরাহ্ুকরণে অথবা আদর্শকে মনের 
মত করে আমরা যেন ভারতের মর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন না 
হই। ধর্ম ও জীবনের সংযুক্তি করে এক অপরাজেয় 
দিব্য জাতি গড়ে ভোল! এ জাতির প্রাণ জাগাঁনোঁর 
ব্যবস্থা অর্থ নয়, রাজনীতি নয়। প্রাকৃত লীলাবিলাস 
নিয়ে মানুষ চলে । ভারত প্রকৃতির পুতুল হয়ে নাচতে 
চায়না । তাই ধর্ম ও ভগবান ছেড়ে এ জাতির 
অভু থান নাই। অধ্যাত্ম ভারতের ধর্মভিত্তিক ভাগবত 
জীবন ও জাতি জড়বাদী রুশের সমাজতন্ত্রের মতই 
প্রত্যক্ষ করে তোলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই প্রবর্তকেয 


ব্রত 1)? 
গ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রাচীন হিন্দুসমাজ ও রাষ্্রলীবনে বুদ্ধবাণীর প্রভাৰ 


শ্রীসস্তোষকুমার দে, এম.এ. এইচ. ডিপ. এড. ( ডাবলিন ) 


১১ যখনই কোথাও মহামানব জন্মগ্রহণ করেন তখনই 
সেখানে সমাজে, রাষ্ট্রে ও জনমানসে তাঁর প্রভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। 

' যায় না। বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের কয়েক শত বৎসরের 
4... মধ্যেই উত্তরে কম্বোজ হতে দক্ষিণে সিংহল এবং পশ্চিমে 
মহেঞ্দারে! হতে পূর্বে কামরাজ পর্যন্ত ভারতে সর্বত্র 
বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে; শুধু ভারতবর্ষ কেন -চীন, 
ইন্দোচীন, ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি বহুদেশ বৌদ্ধধর্মের ছাঁয়ায় 
৷ শান্তিলাভ করে। কাজেই বৌদ্ধধর্ম তথ! বাণীর প্রভাব 
-৮০ . যে দেযুগে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত 
হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সে প্রভাব যে 
১) কতটা গভীর ও হুর প্রসারী ছিল, আজকের দিনে তা 
অনুমান করা বেশ একটু কষ্টকর বই কি। তবে এ 
প্রভাবের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠ থেকে চয়ন করবার 
"চেষ্টার চেয়ে যে বিশাল বৌদ্ধসাহিত্য চারদিকে বিক্ষিপ্ত 
২... হয়ে পড়ে রয়েছে ত! থেকে আহরণ করা অপেক্ষাকৃত 
অহজ | ৃ 


যাগযজ্ঞ প্রভৃতি হি্দুধর্ষের বহু আহুসদিক ক্রিয়া" 

কলাপের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মূলত অনেক প্রভেদ থাকলেও, 

একটি বিষয়ে' অন্তত দেখ! যায় যে, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে 
হিন্দুধর্মের কোন বিরোধ নেই। সেটি হল ব্রাহ্মণ, 

< ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যে বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত; 
বৌদ্ধধর্ম সেই বর্ণাশ্রম ধর্মের মুলে কুঠারাথাত করে নি। 

৯... শ্রেণীবিভেদ বৌদ্ধধর্ম মেনে নিয়েছিল বটে, কিন্ত 
মানুষকে দিয়েছিল সত্যকারের মন্নয্যত্বের মর্যাদাবোধ। 

. ব্রাঙ্গণকে বর্ণশ্েষ্ঠ মেনে নিলেও, জন্মসূত্রে ব্ৰাহ্মণ বলে 
কর্ণ কখনই তাকে শ্রেষ্ঠ বলে নি। ক্ষমায়, ইন্দ্রিয়সংযমে, 
তিতিক্ষায়, ঈশ্বরোপলন্ধিতে ব্রাহ্মণ যদি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন 
করতে না পারে, তা হলে তথাগতের কাছে সে ব্রাহ্মণ 


২ 


ভারতবর্ষের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম দেখা. 


৯: ক্রাঙ্গণই নয়। হিন্দুশাস্তরেও দেখ! যায়, প্রথমে গুণ 


ও কর্মাঙ্সসারে চার বর্ণের সুষ্টি হয়; কিন্তু পরে দেখা 
যায় সমাজে ব্রাঙ্ষণের দোর্দণ্ড প্রতাপের ফলে লোকে 
গুণ ও কর্মের কথা ভুলে গেল, আর জন্মস্তত্রে ব্রাহ্মণ 
সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করল। অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ 
সমাজে দেখ! দিল বিভেদ, অসাম্য, অস্থয়া ও কলহ- 
পরাঁয়ণতা । এই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভাব হল ভগবান ' 
তথাগতের। তথাগত অতি সরল ভাষায় বললেন, 
জন্মসূত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায় না-শ্রেষ্টত্ব অর্জন 
করতে হয় মহৎ সাধনায় । স্বত্ত নিপাঁতোর ১৩৬ সংখ্যক 
শ্লোকে বুদ্ধদেব বলেন, “জন্মস্থত্রে ব্রাহ্গণ ব্রাহ্মণ হয় 
না, অস্ত্যজ অস্ত্যজ হয় না। ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্মণত্ব লাত করে 
কর্মে, অন্ত্যজ আপন কর্মে হয় অন্ত্যজ” | 

মজ ঝিম নিকাঁয়ো-এর ২-১৪৭ শোকে দেখা যায়, 
শ্রাবস্তীপুরে ব্রাহ্মণ অশ্বলায়ণের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের 
জাতিভেদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচন! হয়। 'অশ্বলায়ণ 
প্রমাণ করতে চাইলেন, ব্রাঙ্গণেরা গৌরবর্ণ ও পবিত্র 
আর অন্যের! কৃষ্ণবর্ণ ও অশুচি; অতএব ত্রাঙ্গণই বর্ণ- 
শ্রেষ্ঠ ।, বুদ্ধদেব অখলায়ণের এই হান্তকর যুক্তি খণ্ডন 
করে প্রমাণ করলেন, ব্রাহ্মণ তাঁর জ্ঞান ও কর্ণের 
মাধ্যমেই ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করে! 

ব্রাহ্মণ আগ্রিককে বুদ্ধদেব বলেন : 


জাতিস্মর-জ্ঞান ধার আয়ত্ত, স্বর্গ ও নরক ধার 


গোচরীভূভঃ খাঁর জন্মাত্তর পরিভ্রমণ সমাপ্ত এবং হার 


কর্তব্যের অবশেষ নেই এবং যিনি অভিজ্ঞানে নির্বাণপ্রাপ্ত, 
তিনিই ত্রি-বি্া দ্বার! ব্রেবিদ্ ব্রাহ্মণ হন | 

“সর্বদ। যে স্বখং সেতি, ব্ৰাহ্মণে! পরিনিব্ব,তে! 

যেন লিম্পতি কামেন্থ সীতিভূতো নিরূপাঁধি |” 

অর্থাৎং-_কাঁমনার বহিজালা যাঁর নিভেছে, অন্তরেতে 
যিনি, নিরন্তর অনাবিল 'শান্তি-পারাবারে তরঙ্গিত, 
তিনিই ব্ৰাহ্মণ, সকল কালে তিনি স্থুখে শয়ান থাকেন । 


~ 


হয় না। 


Sos রা A . প্রবর্তক ্প 


অষ্টাঙ্গ আর্ষপথের অন্তর্গত সম্যক্‌ কর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বুদ্ধদেব বলেন, “যে ব্রাহ্মণ অপ্রয়্ত বীর্যবান, সংযত, 
আত্মসমাহিত, নিষ্পাপ, নির্মল, অহঙ্কার হীন, অধ্যাত্মোপ- 


লব্ষিসম্পন্ন, কামনায় বীততৃষ্ণ শাস্তচিত্ত, অলুন্ধ, অনাসক্ত 


তিনিই ধৰ্মত ব্ৰাঙ্গণত্বের দাবি করতে পারেন” ' 
জেতবনে শুদ্ধিক ভরদ্বাজকে বৃদ্ধ বলেন £ 


ক্ষত্রিয় হোক, ব্রাহ্মণ হোক, বৈশ্য হোক, শূ্র হোক, 


চণ্ডাল হোক, মেথর হোক--আরক্ধবীর্য, প্রোষিতাত্মঃ 
পাপভীরু, শ্রতিজ্ঞানসম্পন্ন, দৃঢ় পরাক্রমশালী যোগীই 
পরম শুদ্ধিলাভ করেন ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হলেই .শুদ্ধিলাভ 
“বহু ভাষণে, বহু জল্পনায় অন্তর্মলিন, রিট, 
অপবিত্র, প্রবঞ্চক ব্ৰাহ্মণ হয় না” ব্রাহ্মণ হবে সত্যবাদী, 
অপিতনবাদী, মৃদৃভায়ী এবং মনকে রাখবে অক্ষিন্ন ও. 


শুদ্ধ। .. _ 


বৌদ্ধধর্মে হিন্দু বাম ধর্মকে কোথাও অষথ৷ 


আক্রমণ করা হয় নি; তবে সর্বত্রই অঙ্জীবন যাপন 
করবার ও সৎ-ধর্মসমন্থিতঃ অৎ-ভক্ত, সচ্চিন্তারত, সৎ- 


মন্ত্রনারত ও সৎ'টৃষ্টিসম্পন্ন হবার-. নির্দেশ আছে।. 
সজ্জীবন যাঁপন না করলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে কোন 
পার্থক্য থাকবে না! 

. ব্রাহ্মণ ও অত্রান্গণের কর্ম ও আচরপ প বিষয়ে দীর্ঘ 
নিকায়োকে দিগ দর্শন বলা যেতে পারে ।, এই গ্রন্থে 
দেখতে পাই- ত্রাঙগণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র যে যাই 
হোক না কেন, যদি ধর্মপথে না চলে, কাঁয়মনোবাক্যে 


যদি ধর্মের অনুশাসন, না মানে, তাহলে তাদের জন্তে : _ 


অনন্ত নরকের ব্যবস্থা হয়েছে_উচচবর্ণে জ জন্ম বলে 
তার পরিত্রাণ নেই। j 

“্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শৃ্র'যদি জীবন যাপন 
করে, মন ও বাক্যে সংযম পালন করে, তাহলে, মৃত্যুর" 


পর তারা দেবলৌক প্রাপ্ত হবে এবং এই জীবনেই 


নির্বাণ প্রাপ্ত হবে”। 
অন্যত্র বুদ্ধ বলেন,__হে ফাস্তুন, যদি কেউ তোমাকে 


নিন্দা করেঃ তখন যেন তোমার মন বিচলিত না হয়, . 


মুখে ছূর্বাক্য না আসে, সকলের প্রতি তুমি মৈত্রী-মানস 


- প্রসারিত করে -হিতান্কর্মী হয়ে বিদ্রেষশূন্য মনে বাস 


ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। 


নে বৈশাখ, ১৩৭৮ 





করবে। যদি কেউ তোমাকে প্রহার করে, শস্বাঘথাত 


করে, তখন যেন তোমার মন অবিচলিত থাকে, মুখে 


ছর্বাকা ন৷ আসে, সকলের প্রতি মৈত্রী-মানস প্রসারিত 


করে তুমি হিতা ্রকাজ্জী হয়ে রি্েষশূনয মন নিয়ে থাকবে। 


বুদ্ধ উপদেশ বচনে পুনরায় বলেন, অক্রোধের দ্বার! 


কুদ্ধকে জয় করবে, অশিষ্টকে শিষ্টতায়, কৃপণকে দানে 
এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যে জয়.করবে। 
বুদ্ধের এই অহিংস, বিদ্বেষশূন্ঠ, মৈত্রী-মানস :ও 


সম্যক্দৃষ্টির ফলে বহু নিয়শ্রেণীর হিন্দু বৌদ্ধধর্মের . 
শুধু তাই নয়, ভারতের ' 


বাহিরে যে সব দেশে জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ কোন 


না কোন আকারে ছিল, সে সব দেশে আর তা তেমন . 


অনড়ভাবে থাকতে পারল না, সর্বত্র একটা সাম্যবোধের 
মতন ভাব গড়ে উঠল। . সমাজজীবনের ওপর পা 
এটি একটি নিঃসন্দেহে মহৎ অবদান। 

তথাগতের অস্থশাসন ও উপদেশগুলি বর্ণে বর্ণে মেনে 


না চললে যে দণ্ড পেতে হবে এবং সৎ-জীবন যাপন 


করলে এ জীবনেই নির্বাণলাভ সম্ভব, এই বিশ্বাসই সে 


যুগে বহু লোককে অসামাজিক কাজ থেকে বিরত রেখে . . 
সেযুগে 
সদাচারী সাধারণ গৃহস্থও তথাগতের AL লাভেচ্ছায় | 
প্রার্থনা করত ঃ | 


ধর্মজীবন যাপন করতে উৎসাহিত করেছিল 


কদানুহং তিনরপটধরে। মুনি 
কাসাববখো অমমো নিরাসো।. 
রাগঞ্চ দোঁষঞ্চ তথেব মোহং 
হত্তা,স্বখী পবনগতো ‘বিহস্সং fe 


অর্থাৎ_-ছিন্নভিন্ন কাষায়বস্তরে অঙ্গ আবৃত, করে কবে, 


রাগদ্বেষ মোহাতীত অনাসক্ত ডা হয়ে . গভীর 
বনভূমিতে আনন্দে বাস করব? - 

জাতক গল্পগুলির মধ্যে 
যাতে শুধু মানুষের সঙ্গেই 
মধ্যে যাতে একটা নিবিড় আত্মীয়তা, অচ্ছেদ্য রন্ধুত্ব, 
অনাবিল ভালবাসা ও মধুর প্রীতির ভাব জন্মায় তার 


চেষ্টা. দেখা যায় এবং মানুষ যাতে পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রী", 
“ভাবাপন্ন হয়ে সুনাগরিক হয়ে ওঠে তার: একটা প্রচ্ছন্ন 


এমন অনেক, গল্প টি 
নয়, মাহ ও জীবজগতের ' a 


এ 


বৈশাখ” ১৩৭৮ ] 


. প্রচেষ্টা দেখ. যায়। অনেক গল্পে মানুষকে মিতবায়ী 
- হতে এবং বিবাহ, মেলা, উৎসব প্রভৃতিতে সাধ্যের 
_ অতিরিক্ত ব্যয় করে নিঃস্ব না হয়ে যেতে উপদেশ দেওয়া 


হয়েছে আবার কতকগুলি গল্পে দেখা যায় মগ্পাঁন, 


$িজুয়াখেলা প্রভৃতি দ্ধর্থহীন ভাষায় নিন্দিত হয়েছে; 


কোন কোন গল্পে আদর্শ পরিবার ও সমাজের চিত্র 
উদঘাঁটিত হয়েছেঃ সেখানে পিতামাতা, পুত্রকন্া, 
গুরুশিয্য,স্বামীন্তরী প্রভু ভৃত্য সকলে বৃদ্ধের উপদেশে অন্নু- 
প্রাণিত হয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধায়, ভালবাস! ও কর্তব্যপালনে 
এ ধূলির ধরণীকে অমরাবতীতে পরিণত করেছে । . 

এইসব গল্পে, বৃদ্ধের যেসব বাণী আছে তা সাধারণ 


লোকের ওপর কম প্রভাব বিস্তার করেনি। ফলে সাধারণ 
মানুষের অনেকেই বৃদ্ধের আদর্শ বর্ণে বর্ণে নিজের জীবনে - 


৬ অনুসরণ করতে না পারলেও, মহৎ জীবন যাপনের একটা! 


নি 


LE নিষেধ করেন। 


সহজ প্রেরণা পেয়েছিল (জাতফট,ঠ কথা দ্রষ্টব্য )। 


মনে করে তাকে অযথা নিপীড়িত না করে। মুস্তিত 
মস্তক চীবরীদেরও বুদ্ধদেব দেহ সম্বন্ধে উদাসীন হতে 
একদা তথাগত বলেন, “যে আমাকে 
"ভালবাসবে সে. পীড়িত ও আত'কেও ভালবাসরে ।” 
“এই উপদেশের ফলেই-অশোকের মত পরাক্রান্ত নৃপতিরা 
সারা দেশে মানুষ ও জীবজন্তর জন্তে দাতব্য চিকিৎসালয় 
ও আরোগ্য নিকেতন সযত্বে গড়ে তুললেন, আর বৌদ্ধ 

ংঘারামগুলি অনেক স্থলে হয়ে উঠল আরোগ্য 
নিকেতন । বৌদ্ধ সন্ন্যাপীরা বৃদ্ধের অমৃতবাণীই শুধু দেশে 
দেশে বিতরণ করতেন না, মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 
যেখানেই তারা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানেই 
বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভারতীয় চিকিৎসাপ্রণালীরস-য| সে 
যুগে ছিল সর্ধশ্রে্_-প্রবর্তন করেন এবং প্রতিটি সন্যাসী 


ছিলেন এক একজন সুনিপুণ চিকিৎসক। কেউ কেউ 


মন্তব্য করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের দ্রুত 
সম্প্রসারণের একটি কারণ হুল, ভারতীয়, চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের (সাফল্ট" ('মিলিনপহ, টেঙ্কার সংস্করণ 
পৃ-৭৩-৭৪ দ্রষ্টব্য )। . 


প্রাচীন হিন্দুসমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বুদ্ধবাণীর প্রভাব 





তথাগত একদিন বললেন, .মান্থষের দেহকে কেউ. 
ন পাপ ও ছুঃখের আগার বা মারের গীঠস্থান বলে 


১১ 








সমাজে বয়স্কেরা পেতেন প্রচুর সন্মান । সহিফুতা, 
কোমলতা, বিদ্বেষহীনত! ইত্যাদি.হল বৌদ্ধধমে'র মূল 
ত্র; তবু এই মুলস্থত্র সে-যুগের বিচার্বিতাগীয় 
কঠোরতা বিন্দুমাত্র হাঁস করতে পারে নি! তাই দেখা 
যায়, গুরুতর অপরাধের জন্ঠে “বিনিচ্চায়. মহামাত” 
(বিচারক) নিদিধায় মৃত্যুদণ্ড, শূল, অঙ্-ব্যবচ্ছেদ 


প্রভৃতি শাস্তি দিতেন। অথচ বৌদ্ধযুগের পূর্বে, অর্থাৎ 


হিন্দুযুগে দণ্ডবিধি এত কঠোর ছিল না| মন্বসংহিত!, 
বিষুসংহিত] বা যাজ্ঞবব্ধ্য-সংহিত। প্রভৃতিতে দেখা যায়, 
অনেক অপরাধে শুধু অর্থদণ্ডেরই ব্যবস্থা ছিল। এইখানে 
দেখা যায়, উপদেশ প্রচার ও প্রয়োগের মধ্যে কিছু 
পার্থক্য থেকে গিয়েছিল। ব্যবহারোচ্ছেদের জঙ্তে বুদ্ধ 
পোৌঁতালিয়কে যে আটটি নির্দেশ দেন, তার একটি হল-_ 
প্রাণীহত্যা থেকে বিরত হয়ে প্রাণিহত্য| পরিত্যাগ করা । 

আর্ধশ্রাস্ত্রের এই আদেশ জনসাধারণের মধ্যে একেবারে 
নিক্ষল হয় নি। তাই দেখা যায়, (ফ।-হিয়ানের মতে ) 
প্রজারা প্রাণীহত্য/, ও যাংসভোজনে বিরত ছিল; 
শুধু নীচ ও অন্পৃশ্য. জাতিদের মধ্যেই মস্ত মাংসাহার 


সীমাবদ্ধ ছিল ( ওয়ারেনের বৌদ্ধধর্ম দ্রষ্টব্য) 


এইত গেল হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির উপর বুদ্ধ-বাণীর 
প্রভাব । এবার রাষ্ট্রজীবনের উপর এর প্রভাবের 
কথা ভাবা যাক। 

. হিন্দুধর্মে রাজাকে নরদেবত!. বা দেবতার অংশ- 
বিশেষ বলা হয়েছে এবং রাজ! বালক হলেও তিনি 
শ্রদ্ধার পাত্র ; কারণ তিনি মহতী, দেবতা। বুদ্ধদেব 
রাজার উপর এই দেবত্ব আরোপ একেবারে অস্বীকার 
করেশ। স্ববর্ণপ্রভাসোত্বম স্থত্রে পরিষ্কারভাবে বলা 
হয়েছে, রাজ! হলেন ভগবানের প্রতিভূ। তিনি যতদিন 


-ন্তায় ও ধর্মান্ুসারে পক্ষপাতহীনগাবে শাসন করবেন 


ততদিন ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র; কিন্তু “যখন রাজ! অন্তায় 
ও পাপাচরণের দণ্ডবিধানে বিরত হন, দৌষীর শান্তি- 
বিধানে বিরত হন, তখন প্রজাদের বিদ্রোহাচরণের পূর্ণ 
অধিকার আছে”। শ্রমণ গৌতম পুনরায় বলেন, 
“রাজা নিজের জীবন বিসর্জন করবেন তবু সদাচার-রত্ব 
ত্যাগ করবেন না”। 


১২... 
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ফলে দেখা যায়, সে-যুগে বহু অত্যাচারী রাজার 
. বিরুদ্ধে জনসাধারণ অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং রাজা 
অত্যাচারী হলে, তার বিরুদ্ধীচরণ করা অন্যায় নয় 
এই ভাবের জনমত গড়ে উঠে। তাই দেখা যায়, সে 
যুগে অনেক রাজা সংযত হয়ে প্রজানুরপ্রনে ব্রতী হন । 
আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সমগ্র বৌদ্ধ-সাঁহিত্য 
শান্তির ললিত বাণীতে অন্ুরণিত। সুবর্ণ প্রভাসেত্ম 
সূত্রে ৭৩-৭৫ পৃষ্ঠায় রাজা ও বড় বড়' লামস্তদের বিবাঁদ- 
'বিসংবাদে প্রবৃত্ত না হয়ে শান্তি ও সৌন্রাতৃত্বের সঙ্গে 
| বাস করতে বার বাঁর বলা হয়েছে, পররাজ্য আক্রমণ 
. করতে নিবারণ করা হয়েছে। অথচ এ রকম অনাক্র- 
অণাত্মক শাস্তি ও সৌহার্ট্যের বাণী সে-যুগের হিন্দু 
সাহিত্যে কোথাও বড় একটা দেখা যায় না; বরং 
রঘুবংশ প্রভৃতি-সংস্কৃত সাহিত্যে বীরভোগ্যা বন্বন্ধরা মনে 
করে রাজামহারাজাদের দিখ্িজয়ে বার হবার প্রাণোচ্ছল 
বর্ণনা পাওয়া যায়। 
বৌদ্ধরাজাদের হিতানৃকম্পী, বিদ্বেষশূন্য, শুদ্ধাত্র 
হয়ে শান্তি ও মৈত্রী-যানস প্রসারিত করতে বলা হূলেও, 
তারা যে অক্রিগ্নাবাদী হয়ে. শত্রুর বিরুদ্ধে কখনও 
অন্ত্রধারণ করবেন না আপনাপন রাজ্য রক্ষায় প্রয়াসী 
হবেন না এমন উপদেশ ভগবান তথাগত কখনও দেন 
'নি। এ যাক স্থত্রে দ্যাহহীন ভাষায় বলা 
হয়েছে £ 


“সমস্ত রাঞ্রপরিবার, সমস্ত নগর ও পল্লীগুলি রক্ষা 


কর, শক্তর আক্রমণ প্রতিহত কর, প্রজাদের শাস্তি ও. 
সমৃদ্ধির ব্যবস্থা কর, তাঁদের ভয়, বিপদ ও অশান্তি, 


থেকে রক্ষা কর, নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর। ভারতের 
সমস্ত নৃপতিরা যেন প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
ন| হয়, তার! যেন' পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদে 
প্রবৃত্ত না. হয়------ভারতের চৌরাশী হাজার . রাজ্যের 


চৌরাশী হাজার রাজা ( গোষ্ঠীপতি ?') নিজ নিজ রাজ্য. . 


ও ধনসম্পত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে .যদি পরস্পরের প্রতি 
_অন্থ্য়াসম্পন্ন না হয়ে প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে বাধা 
পড়ে, তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষ ধনেজনে, সম্পদে, 
সৌভাগ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে 1”: 
যুদ্ধে যে কোন সমন্তার সমাধান হয় না বা দেশের 
কোন স্থায়ী মঙ্গলবিধান করা যায় না সে-বিষয়ে ধন্মপদে 
একটি শ্লোক দেখা যায়ঃ 
“বিজয় আনে শুধু অশান্তি ও বিদ্বেষ 
কারণ বিজিত হয়ে পড়ে দুঃখে নত 
সব জয় পরাজয়ের উর্দ্ধে 
প্রশান্ত মানুষ থাকে নিস্তরঙ্গ শান্তিতে মগন 1” 


EA a 


বুদ্ধদেব একবার উপদেশছলে বলেন, “আমায় তিরস্কার 
করল, আমায় প্রহার করল, আমায় হারিয়ে দিল কিংবা. 
আমার সম্পদ হরণ করল--যারা মনে অন্ুক্ষণ এ চিন্তা, 
পোষণ করে, তাদের কখনে! শক্ততাঁর উপশম হয় না” 
তবু একথা স্মরণ না করে পারা যায় না যে, সমগ্র 
বৌদ্ধসাহিত্যে ছত্রে ছত্রে শাস্তির ললিত বাণী এ 
হলেও, পররাজ্য আক্রমণ একেবারে বন্ধ হয়নি । ভারত, : 
সিংহল, চীন বা এশিয়ার বৌদ্ধ নুপতিরা প্রতিবেশী রাজ্য; 
আক্রমণ করে আপনাপন রাজ্যের সীমান! বিস্তৃত করতে 
কোনদিনই বিরত হননি। এবিষয়ে একমাত্র সম্রাট : 
অশোকই বুদ্ধের বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন; 
কিন্তু তার উত্তরাধিকা রীর1, তা সে কান্তকুক্জের হর্ষবরদ্ধনই , 
হোনবা বাংল] বিহারের ধর্মপালই হোন কাঁরও মীনসপটে 
বুদ্ধের মেত্রীমানস বিবর্ধনের অন্থশাসন ছায়াপাঁত করেনি, 
তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, সে-যুগের ভারতের একছত্র 
সম্রাটের বুদ্ধের ভাবে ভাবিত হয়ে একান্তভাবে মৈত্রী- 
ভাবাপন্ন না! হলেও, তাঁদের ষ্েচ্ছাডারিতা ও উচ্ছ খলত! 
বহুল পরিমাণে সংযত ও সীমিত হয়েছিল . এবং যুদ্ধের 
ভয়াবহতা ও কদর্যত1 কিছুটা তাদের মনে রেখাঁপাত 
ক্রেছিল বলে মনে হয়; তাই দেখতে পাই বেশীর বাজি 
রাজারা আপনাপন রাজ্যসীমানা নিয়ে অত্তষ্ট ছিলেন । 
মাঝে মাঝে যখন কেউ কেউ শ্যাম, কম্বোজ, বালি, 
"সুমাত্ৰা, যবদ্বীপ প্রভৃতি বহির্ভারতীয় স্থানে অভিযান 
চালিয়েছিলেন, সেগুলি ঠিক উপনিবেশ স্থাপনের মনো- . 
ভাব নিয়ে চালিত হয়নি * বাণিজ্য প্রসারের জন্তে বা 
বুদ্ধের বাণী স্বভাবে সম্প্রসারণের উদ্দেস্যেই সেগুলি 
পরিচালিত হয়েছিল |. যে বৃদ্ধবাণী বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় : 
সমাজে :ও রাষ্ট্রে বীজরূপে উপ্ত হয়েছিল, পরবর্তী যুগে 
তা অঙ্কুরিত হয়ে র্স-স্্মধুর ফলে পরিণত হয়। আচার্য 
সিল্ভ.লেভি এই মত পোষণ করেন। 


জ্গবান, তথাগতের অশোক, অভয় ও অমৃতক্ষরা, 
বাণী সে-যুগে পরিপূর্ণভাবে সফল ও সার্থক না হলেও, 
তার পথ যে শান্তির পথ, প্রেমের.পথ এ কথ! সাধারণে - 
উপলদ্ধি করতে পেরেছিল এবং মানুষের মনে জাগিয়ে : 
তুলেছিল নবীন আশা, নূতন চেতনা ও নবজীবন বোধ । 


আর আজ? আসন আপবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে - 


দাড়িয়ে, পৃথিবীর প্রলয়ন্কর পরিণতির কথা ভেবে মর্ত্যের ঞ- 


মীনবসন্তানেরা কম্পিত হৃদয়ে করযোড়ে প্রার্থনা 
। করছে £ . 
“করুণাঘন ধরণীতল 


কর কলঙ্বশৃন্ত ৷" 


মৃত্যুর ছুই রূপ 
*.. “আপনার প্রোগ্রামটা বন্ধ করুন স্যার+। - শেষ করব। ডকুমেন্টস্গুলি থাক এখানে, আপনারা 
বড়বাবুর কথাটা, কানে. গেলেও: কলমের মুখের বরং বাইরে একটু অপেক্ষা করুন| কোন নেতা-টেতাঁর 
বাক্যট! শেষ করেই চোখ তুললেন রেভিনিউ অফিসর মৃত্যুর খবর বুঝি? রেডিওতে শুনলেন ?' 
মিঃ লাহিড়ী । এ বড়বাবু যেন লাহিড়ীর কথা শুনতেই পাননি ।. ঘর 
রেভিনিউ কোর্ট |: ৪৪ (২ক) ধারার বিচার থেকে শেষ মাহুষটিকেও বার করে দিয়ে মুখ ফেরালেন 
করছিলেন লাহিড়ী । কেসটা অত্যন্ত জটিল। জটিল লাহিড়ীর দিকে। গম্ভীর মুখ! মাথা নত। একে 
বলেই ওটা ধরেছিলেন সব শেষে । এখানে সব সামারী একে অফিসের আরও অনেকে এসে দাড়াল বড়বাৰুর 
ট্রায়াল । সপ্তাহব্যাপী শুনানী, আর বর্ষব্যাপী রায় পেছনে। তারাও ভারী গভীর । হঠাৎ ছুটি পাবার 
১ লেখার অবকাশ নেই এখানে। তোমার ডেইলি প্রোগ্রাম খুসি ভাবটা নেই কারও মুখে৷ 
হবে পঁচিশটা কেস তার কম হলে তুমি ইন- একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন লাহিড়ী। তাহলে কি 
. এফিসিয়েন্ট। লাহিড়ীর এফিসিয়েন্সি এখনও অক্ষত অফিসেরই কেউ'.-আতঙ্কিত গলায় বললেন, “কি 
শী আছে। প্রোগ্রাম তিনি ফেইল করেন না। আজও ব্যাপার বড়বাবু?' 
করতে চাঁন না।' একট! টেলিফোন মেসেজ স্যার’, ভারী গলায় 
২0. দীর্ঘক্ষণ ধরে হিয়ারিং নিয়েছেন। দু'পক্ষেই রয়েছেন বললেন বড়বাবু, ‘পোষ্ট অফিস থেকে -এই মাত্র দিয়ে 
₹ বাঘা-বাঘা উকিল। মোটা-মোটা আইন গ্রন্থ থেকে গেল। বলতে বলতে এক টুকরো কাগজ দিলেন 
তারা চোখা-চোখা স্বপক্ষ-সমর্থক আইনের ধারা বর্ষণ লাহিড়ীর হাতে?" 
করেছেন প্রবল পরাক্রমে | ছু" পক্ষেই মজুদ করেছে, ডান হাতে কলম ধরাই হি কাগজের টৃুকরোটা 
মজবুদ সান্ষী-সাবুদি ; দাখিল করেছে ঝুঁড়ি ঝুড়ি দলিল- নিলেন বী হাতে৷. 
পত্র। সমানে লড়ে যাচ্ছিল দৃ'পক্ষই। মনে হচ্ছিল প্রথম লাইনটা পড়েই চমকে চোখ তুললেন 
বুঝি এর আর. শেষ হবে না। অত্যন্ত অকম্মাংই লাহিড়ী| দেখলেন সামনে একসারি ষ্ট্যাচু। জানালায় 
বাদীপক্ষের একটি অসতর্ক উক্তিতে ক্ল, পেয়ে গেলেন দেখলেন বোবা কান্নায় গুমরোনো এক টুকরে! 
লাহিড়ী। তক্ষুনি স্বরু করেছিলেন রায় লেখা। তখন আকাশ.। হঠাৎ যেন একরাশ শ্রান্তির ভারে বড় দুর্বল 
কেবল সাড়ে তিনটে । হ্বতরাং প্রোগ্রাম শেষ করেই বোধ করলেন। অভ্ণার সীটের উপরে হাতে ধরা 
“উঠবেন লাহিড়ী, এমনি মনোভাব নিয়ে দ্রুত কলম কলমটা থর-থর করে কীপছে। কাপছে আর হিজি- 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন .এমন সময় বাঁধা দিলেন বড়বাবু ॥ বিজি আক কাটছে স্ধ লেখা অসমাপ্ত রায়ের উপর | 
_ লাহিড়ী চোখ তুলবার আগেই 'বড়বাবু হাতযোড় একটা গামছা-নিউড়ানো জালায় আর অসহ অসহায়তায় 
করে সকলকে বাইরে যেতে অনুরোধ করেছেন। বাঁ হাতের কাগজের টুকরোটা বার বার ভাজ করছেন 
Ee সবিনয়ে বলেছেন,_-'অফিস এক্ষুনি ছুটি হয়ে যাচ্ছে! আর খুলছেন।  খোলামান্রই চোখ পড়ছে প্রথম 
এ কেসের আবার দিন পড়বে ।" -  লাইনটার উপর ! তার নীচেও রয়েছে আরও কয়েকটা 
‘না না, ডেটআর দিতে হবে না। রায় আজই লাইন। একটা অর্থহীন আচ্ছন্নতা ওর সমস্ত চেতনাকে 
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আবৃত করে দিয়েছে। অঙ্ষ্রগুলির উপর চোখ পড়ছে 
কিন্তু তিনি পড়ছেন না--পড়তে পারছেন না । 

টেবলের উপর জ্তব্পীকৃত কাগজ-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, 
আইনের বই-টই যেমন ছিল পড়ে রইল। বিভ্রাস্তভাবে 





কাগজের টুকরোটা পকেটে ফেলে উঠে দাড়ালেন . 


_লাহিড়ী। আস্তে আস্তে অবসন্ন পা ফেলে এলেন 
বারান্দায় । সামনের লোকগুলির দিকে তাকিয়ে 
বললেন, ‘আজ হল না’ 

কবে রায় পাওয়া যাবে সে প্রশ্ন কেউ করল না। 


' লাহিড়ীর মুখ' দেখেই তারা বুঝল এখন এ প্রশ্ন করা 
সসন্ত্রমে সরে দাড়িয়ে পথ করে দিল" 


" চলে না। 
সামনের রাস্তায় এসে একটু দাড়ালেন -লাহিড়ী। 
বুঝি মনে মনে কর্তব্য স্থির করছেন। অফিসের দরজা 


জাঁনালাগুলি নিঃ শব্দে বন্ধ হয়েগেল। তালা পড়ল। . 


' ঘন্টা আগে. Re বন্ধ -করতে আজ আর নি ওর 
পারমিশান চাইল না। 


বাসার দিকে i চললেন লাহিড়ী । একদল 
" মানুষ নিঃশব্দে ' ‘ওর অনুসরণ .করছে। “একটা! ট্যাক্সি 
দেখব স্তার?' বললেন বড়বাবু। . ‘যদি এক্ষুনি রওনা 
হতে . পারেন, রি থেকে ব্লাক. 'ডায়ম্ট। ধরতে 
পারলে হয়তো: | 


‘অসম্ভব | ব্রাক ডায়মণ্ড. ঘ্রান থেকে ছাড়ে সাড়ে 
ছ’টায়।' প্রায় দেড়শ’ মাইল. রাস্তা। তাছাড়া আজ 
.বোধইয় কোন ট্যান্সি-ফ্যাক্সি পাওয়া যাবে না | 
মিনিষ্টারের প্রোগ্রামের জন্তে সব এন্গেজড |” বললেন 
আর একজন | 


‘আচ্ছা. সুধীরবাবুর মোটর সাইকেলটা- দেখলে 


. হত না? বললেন কে যেন। 


+ কিন্ত স্যার কি এ অবস্থায় মৈটির সাইকেলের পেছনে, 


-বসে এত নঙজানি করতে পারবেন । মাত্র আড়াই 
" ঘণ্টা সময়::-যেতে হবে একেবারে টপ স্পীডে--- 


‘নাঃ এ অবস্থায় এত রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না।* 


সিদ্ধান্ত নিলেন বড়বাবু। ওরাই আলোচনা করে স্থির 
করল, যেতে হবে রাচি এক্সপ্রেসেই.। 


১৪ প্রবর্তক - bl 


নেই। 


প্রাইম. 


ভোরে হাওড়া . 


[ বৈশাখ, ১৩৭৮ 





ষ্টেশন 1 সেখান থেকে ট্যাস্সি করে কেওরাতলা যাবেন 


হয়তো তখনও. 
এ সব:কথা যেন লাহিড়ীর কানেই যায়নি। 


কি সাম ঘোষাল যেন।’ বললেন, বড়বাবু। ' 


মেসেজটা আবার বের. করলেন পকেট থেকে। হ্যা, 
“দেবু ঘোষাল, . . : 
দেবু ঘোষাল নামটা বারকয়েক আওড়ালেন লাহিড়ী। . 
নাঃ, দেবু ঘোষাল বলে কাউকে তো যনে করতে, 
পারছেন না” হয়তো 'কোন নিকট আত্মীয়, কোন. 
প্রতিবেশী, কোন বন্ধুও হতে পারে | নাম মনে থাকে না 


নামটা লেখা আছে। দেবু ঘোষাল। 


লাহিড়ীর। এটা ওর একটা মস্ত ডিফেব্ট। 
আচ্ছা” কোথ! কে করল, ফোনটা! কোন 
হাসপাতাল, না কোন... ০ স্ 
‘তা তো ভিজ্ঞাসা করিনি স্যার। ভিন 


থেকে জেনে আসব 1 


সাইকেল অথবা: কোন ট্যাক্সি পাওয়া যায় কিনা সে 
খোজেও বেরিয়েছিল কয়েকজন । 
সুধীরবাবুকেও বাড়ীতে পাওয়া গেল না। 
তিনি তার গাড়ি নিয়েই বাঁচি গ্েছেন। ট্রাঙ্ক 'কলটা 
ছিল কলকাত| থেকে। এর বেশি বলতে পারল না 
পোষ্ট অফিস। রং 
" মেসেজটা আবার দেখলেন লাহিড়ী । 


দুলতে দুলতে ভাসতে ভাসতে চলে গেলেন বারাসত। 


ছবিটা ভেসে উঠল .চোখের উপর | পাজ্জাম! পাঞ্জাবী২&.... 
বয়সের তুলনায় . 


পরা বিশ বছরের একটি সতেজ তরুণ |. 


একটু বেশি গভীর, একটু বেশি আত্মমগ্র। ক'দিন 


আগেই বি. এস্সির রেঙ্জান্টস্‌ বেরিয়েছে । কেমিষ্টিতে 
প্রথম শ্রেণীর অনা” পেয়েছে । এম. এস্সি নয়, পড়তে - 


তিনি, 
হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ‘আচ্ছা টেলিফোনটা কে করল?” 
‘মেসেজের পাশেই তো নামটা লেখা আছে স্যার, 


1 সম্মতির অপেক্ষা . না” করেই-১ 
" বড়বাবু ছুটলেন পোষ্ট অফিসে । স্বধীরবাবুর মোটর : 


নাঃ, কোন ট্যাক্সি 


শুধু নাম 
নয়।. দেবু ঘোষালের নামের নীচে বারাসত শব্দটাও - 
রয়েছে যে। | 
'বারাসত”! শব্দট! উচ্চারণ বরা তীব্রত্রোতের 
উপর হালছাড়া নৌকোর মত দুলতে লাগলেন লাহিড়ী।-... 


EA 


ky 


১ 


জানিয়েছেন । 
সারা অফিসকে একটা মস্ত ভোজই দিলেন। 
- ছেলের সম্বন্ধে কত -গল্প | 


বৈশাখ, ১৩৭৮], 


চায় ডাক্তারী। পিতার সম্মতি চেয়ে চিঠি লিখেছিল। 
আনন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন লাহিড়ী । অনেক আশীর্বাদ, 
অনেক উচ্ছাস প্রকাশ ' করে 
যেদিন টেলিগ্রামটা এল সেদিনতো 
আর 
লীহিড়ীর সেদিনের কাণ্ড- 
কারখানা দেখে মনে হয়েছিল, এ সাফল্য বুঝি পুত্রের 
নয়, এ সাফল্য পিতার । লাহিড়ীর এ একটি মাত্র পুত্র। 
“একটি রত্ব'--বলে পাড়া-প্রতিবেশিরা। বুকখানা দশ 
হাত ফুলে ওঠে লাহিড়ীর পুত্রগর্বে। ঠিক করেছিলেন 


কদিন ছুটি নিয়ে বাড়ী যাবেন। প্রথম দর্শনেই পুত্রকে ' 


সজোরে বুকে চেপে ধরবেন। মাত্র ভিন নম্বরের জস্তে 
প্রথম হতে পারেনি বলে শ্রীমানের ভারী দুঃখ হয়েছে। 
নিবিড় আলিঙ্গনে সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবেন । কি হয়েছে 
ওতে 1 দ্যাট, ম্যাটারস্‌ লিটল মাই বয়। এবার এম: 
বি. বি, এস-এ প্রথম-হুবি |. তারপর এম. ডি. | তারপর 


.. শ্ীতকবার ফরেনে ঘুরে ট্রে. ‘কিন্তু দেবু ঘোষাল লোকটা, 


কে? ছেলেরই কোন বন্ধু কি? 


আসত ওর কাছে । আসত কয়েকটি মেয়েও। তারা 


- লাহিড়ীকে ডাকত মেসোমশাই বলে” মিসেস লাহিড়ীকে 


চক্র fl 
কেওড়াতলা গিয়ে? 


মাসীমা ৷ - 
মনেই হত না| মনে হত এক ঘর ছেলেমেয়ে । সব হৈ 
হৈ করে মাদীম়ার হাত থেকে কাড়াকাড়ি করে খেত। 
বাড়ীটাকে: মাতিয়ে রাখত সারাক্ষণ । বারাসতের 
লাহিড়ীর বাড়ীটা একট! আনন্দের বাড়ী। ও বাড়ীর 
ছেলেটি রত্ব, মা-টি রতুগর্ভ|। একট| আদর্শ স্খী পরিবার । 
সেই স্থখের দিনগুলি:--সেইসব খুসি-খুসি ছেলে মেয়েগুলি 

"আর কোনদিনও আনন্দের হাট বসবে না [লাহিড়ী 
বাড়ীতে ! 

র'চি এক্সপ্রেসেই এলেন লাহিড়ী | 
যাঁব আমি? বাড়ী ন! কেওড়াতল!? 


কিন্তু কোথা 


কাকে দেখতে চাচ্ছি? একটা 
শবাকে শেষবারের মত ? এইবার মিস্‌ করলে-এ জীবনে 
৬৫? রা 

ট্যাক্সি নিয়েও ভাবলেন লাহিড়ী বাড়ী না কেওড়া" 


ছেলেকে অভিনন্দন, 


অনেক ছেলেই তো = 


ও বাড়ীতে যে & একটিমাত্র ছেলে তা 


পাড় | ছুটে এলেন ঘাট অফিসে । 


কি দেখব. 





তলা? কোথায় দাহ করবে? ইলেকৃট্রিকে না কাঠে? 
মেসেজটা আবার পড়লেন। ‘রাত দশটার মধ্যেই 
কেওড়াতলা পৌছতে হবে! না পারলে সরাসরি বাড়ী 
যাবেন” । ব্লাক ডায়মণ্ডকে চিন্তা করেই-বোধহয় রাত 
দশটা পর্যন্ত ওয়েট করতে চেয়েছিলেন। পারলেন ন| 
তো দশটার মধ্যে পৌছতে ৷ আট ঘণ্ট| লেট হয়ে গেল। 
এখনওকি কিছু অবশিষ্ট আছে? . 

শ্মশানে গিয়ে শুধু শুধু স্যার'*বরং বাড়ীই চলে 
যাবেন সরাসরি । সেখানে আপনার স্ত্রী...” বলেছিলেন 
বড়বাবৃ।' মনে করিয়ে দিয়েছিলেন আর একটা 
মানুষের কথা । একটি মাত্র ছেলে ভার। আর হবে না। 
সেই ছেলেকে নিয়ে তাঁর কত' সাধ কত স্বপ্ন । মস্ত 
ডাক্তার হবে। দেশে বিদেশে নাম হবে। প্রচুর টাকা- 
কড়ি':'একটি হুন্দরী- সুশিক্ষিত! পুত্রবধূ-“'দেবশিশুর মত 
নাতি-নাতনী'**সেই স্বপ্ন-দেখ! মহিলাটির কথা মনে 
করিয়ে দিয়েছিলেন বড়বাবু। বলেছিলেন, “সেখানে 
তিনি একা" 

না, বাড়ী নয়, কেওড়াতলাই এলেন আগে লাহিড়ী । 
যদি অপেক্ষা করে থাকে***যদি এখনও শেষ না হয়ে 
থাকে"** 

প্রথমেই ইলেকৃট্টরিক চুললীর দিকটায় ৷ -না:, কোথাও 
একটি মানুষের সাড়া নেই । সব কটা ফার্ণেস্‌ ঘুমোচ্ছে। 
তবে কি কাঠেই? ছুটে" এলেন কাঠের ঘাটে। কী 
কাণ্ড! এখানেও যে শ্শানের ভব্ধতা! কেউ নেই ' 
কোথাও । তবে? বুকের মধ্যে অদ্ভুত একট! তোল- 
অফিস ঘরের 
দরজা বন্ধ। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, 
টেবলের উপর লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে একটা মানুষ । 
মেঝেতেও, এদিকে ওদিকে ঘুমোচ্ছে কয়েকজন | 
রাতজাগা ক্লান্তির পরে নিটোল গাঢ় ঘূম। টেবলে 
শোয়া মানুষটির মুখ্ধানা ভয়ংকর কদাকার। দেখলে 
ভয় করে । বীততস শব্দ বেরুচ্ছে তার ঘুমন্ত নাক 
মুখ দিয়ে । 

একটু কি ভাবলেন লাহিড়ী । তারপর কড়া নাড়তে 
সরু করলেন । প্রথমে মৃদু, তাপপরে. জোরে, আরও 


১৬ 
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জোরে। বুঝি শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙেই. ফেলতেন। 





কদাকার মানুষটি নড়ে-চড়ে উঠল।. আরও কুৎসিত. 


মুখ করে কিসব গালাগাল দিতে দিতে ঘটাঙ করে দরজা 
খুলল। লাহিড়ী প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন- লোকটার. 
গায়ের উপর। টাল সামলে নিয়ে বললেন, “মাফ- 
.করবেন, আমি একটা... 1, | 

‘আর গর্যাজাতে লাগবে না মশাই । .. কই মড়| 
কোথায়? ইলেক্‌টিক না কাঠ?» চোখ মুছতে মুছতে 
প্রায় ধমকের স্বরে বলল | 

“ড়া নয়। মানে" ন্‌ 

ড়া নেই তবে মড়া অফিসে এসেছেন কেন 
জ্বালাতন, করতে রাত দুপুরে ? আবার. ধমক দিলেন 
লোকটি, এবং সঙ্গে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। 

সময়ট! যে তখন রাত ছুপুর নয় সেকথা উল্লেখ না 
করেই লাহিড়ী হাতজোড় করে' বললেন, না না দরজা 
বন্ধ করবেন ন! দুয়া কয়ে। আমি একটা খবর-** 
. মানে bl রাত দশটার সময় ৰারাসাত থেকে 
একটা .. | 

'কি নাম? 

নাম বললেন লাহিড়ী । 

কাঠ না ইলেক্‌ট্,ক ?’ - 

তা তো বলতে পারব না । একটা টেলিফোন পেয়ে 
আমি প্রায় তিনশ হয দূর থেকে আসছি। কাল নহি 
দশটায় এখানে--- ্‌ 

‘তিনশ মাইল দূর থেকে আসছেন তবে আর কি 


মাথা কিনে নিয়েছেন।' মুখ খিচিয়ে বলল লোকটি 


‘এখানে ডেইলি কত মড়া পোড়ে জানেন? ভোর 
চারটে অবধি সমানে জলছে সব কটা চুলী। একটু 
কেবল চোখ বুজেছি.। হার জ-জ-তবো জ্জালাতন। 
আপনি পুলিশের লোক?” .. 

‘না! - 

- ‘তৰে? কি জানতে চান? রাত দশটায় যে মড়া 
পোড়ান হয়েছে সে তো শ্রা ধোয়! হয়ে সগ্‌গে চলে 
গেছে। তার আর কি খবর নেবেন 1 

বার বার ‘ড়া’ শব্দটা বিশ্রীভাবে নার্ভকে ঝাকুনি 


প্রবর্তক 


[বৈশাখ ১৩৭৮ 


দিচ্ছে। ছু'হাতে বুক চেপে ধরে শুকনো গলায় 
বললেন লাহিড়ী, “আচ্ছ! এখানে যেসব ডেড, বডি 
আসে তাদের মৃত্যুর কারণ কি লিখে রাখেন আপনারা ? 
ধরুন অস্থখ কি আ্যাকৃসিডেন্ট, হত্যা কি আত্মহত্যা ? 











‘ও সব এখানে লেখা-টেখা হয় না 1 মশাই। আপনার { 


কি হাসপাতাল কেস না এ্যাক্‌সিডেণন্ট ?, 


‘তা তো বলতে পারব না। টেলিফোনে শুধু’ 

_. “ধ্যেৎতৈরি টেলিফোন । ‘কোন খাতাটা দেখব 
বলুন ।, 

‘আপনি দয়া করে দেখুন এ দামের কোন কেস কাল 
এখানে. .আমি na এখনও হয়তো ..কিন্ত 
কাউকে তো দেখছি না| "বোধ হয় ইলেক্টি,কেই... 

মোটা একখানা রর খুলে পৃষ্ঠা ওণ্টাতে স্বর 
করলেন বাবৃটি। | 


নাম ওঠাধার সাধ্য নেই কারও । বলুন ঈশ্বর। বয়স 
যখন পাকে, শী যখন থাকে না, তখনই তো এই, খাতায় 
নাম্‌ ওঠে: খাতাঁয়ও তোঁলা হল, চিতেয়ও তোলা 
হল। ব্যস্‌ ফিনিস।? 


নিজের রসিকতায় প্রাণভরে হাসতে থাকে ' 


বাবুটি। হাসতে হাসতেই পৃষ্ঠা উন্টে যায়। এক 
এক সময় প্রশ্ন করে, ‘কত বয়স হয়েছিল ?' 

কুড়িতে পড়েছিল ।*_ 

‘আহা, ভাগ্যিমন্ত মান্ষ। কুড়িতেই বুড়ী ছুয়ে 
ফেললো । 


চাপড়ে মরা । 
কোথাও । কেবল ছঃখু হঃ খু আর দুখু। সগ গেগেছে 


তো ঝামেলা টুকেছে। কিন্তু দাদা, এ খাতায় তো কোন 


পা 


সংসারের. যা হাল হয়েছে দাদা, মরছে না. 
রক্ষে পেয়েছে। বেঁচে থাক! মানে তো অষ্টপ্রইর বুক 
ছুনিয়াদারিতে স্নখ কি আর আছে '. 


“কি-নাম বললেন যেন! ৫.৮ 
:. আবার নাম বললেন লাহিড়ী | জীঅমলেশ পে 
লাহিড়ী ৷’ হতে 
হো-হো করে হেসে পড়ল লোকটি। বুক কাপানো 
ভয়ংকর. হাসি | 3 
'ভ্রী! বলেন কি মশাই। শি’ থাকতে এ খাতায় রি 


Ly 
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লাহিড়ী নেই। কালকের সব কেস, তো দেখলাম! 
এই তো মোট তেত্রিশ! 1 কেস!’ 
‘খাতাটা দেখব'আমি একটু?” | 
‘বিশ্বেস হচ্ছেন-। দেখুন স্বচক্ষে দেখুন | সব 
২ কলকাতার কেস। মফঃম্বলের কেস একটাও নেই৷" 

‘তাহলে দয়া করে যদি কাঠের খাতাটা--" 

‘সকাল বেলায় বড় ঝামেলায় ফেললেন দাদা । 
দেখুন, নিজেই দেখুন । এই যে এখান থেকে। আমি 
একটু বার থেকে আসি!” 
আর একট! ভারী খাতা -লাহিড়ীর সামনে খুলে 

‘দিয়ে বাইরে গেলেন বারুটি। দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন 
লাহিড়ী। - একবার, ছু'বার, তিনবার | 
ইলেক্ট্রিক খাতাটাঁও .দেখলেন। ' দেখলেন বার বার 
করে| নাঃ, ও নাম নেই তো কোন খাঁতায়। তবে? 
বুকের মধ্যে একটা অসন্থ মুগুর পেটা স্বর হল। 
ইতিমধ্যে বাবুটি এসে বসলেন তার চেয়ারে একখানা 
পতন হাতে করে। . ্ 

“কি দাদা পেলেন? 

> না তো? - 

‘দৃদ্াড় করে খাতা ছু'খানা বন্ধ করে রাবুটি হেসে 
বললেন, ‘একটা 'ফল্‌স কেস নিয়ে মশাই আমার বুমটা 

মাটি করলেন 1: কে টেলিফোন করেছিল? 

‘লোকটা আমার চেনা নয় ।” 

খেবরটা যে দিল তাকেও চেনেন না ? হাঃ হাঃ হাঃ! 
ফল্স ফল্স, শ্রেফ ফলস, 

ফল্স মানে? চমকে উঠলেন লাহিড়ী ৷ 


I 


4 


রত কোন আত্মবীয়-টাত্বীয় বুঝি?’ . 
'আ--আমার ছেলে!” মর! গলায় বললেন লাহিড়ী | 
| ‘আপনার ছেলে !. ছিঃ ছিঃ ছিঃ, মাফ করবেন: 
ওৰ! ৷ বুঝতে পারিনি দিনবাতির মড়া নিয়ে থাকি : 
.  তে|। শা নিজেও একটা মড়া হয়ে গেছি। কনিন, 
, আগে আমার আট বছরের ছেলেট! গাড়ী চাপা পড়ে 
মল । নিজের হাতে এই খাতায় তার নাম লিখেছি। 


নিজের হাতে পুড়িয়েছি। '.ভাবতে পারেন? মড়া মড়া, : 


৩ 


তার্পর, 


- 'দেখলেনই তো ও'নামে কোন কেস আসেনি কাল৷. 
. একটা মিথ্যে যেন সত্য না হয় | 





আমিও একটা মড়া।, আমার উপর রাগ করবেন না 
দাদা। ছু'হাতে লাহিড়ীর হাত চেপে ধরল ঘাটবাবু। 
কাল বিকেল থেকে যে চোখের জল বেঁধে 
রেখেছিলেন লাহিড়ী, এক কদাকার রুক্ষভাষী ঘাটবাঁবুর 
কথায় সে চোখের জল আর বাধা মানল না। 

.'সে কি আপনি কাদছেন কেন দাদা? 
আপনার মরেনি। ও টেলিফোন মিথ্যা 

“ল্স! মানে | 

“নিশ্চয়! টেলিফোনে মশাই অমন অনেক 
' কেলেঙ্কারী হয়। হয়তো রঙ নাম্বারে খবর দিয়ে উদোর 
পিগি বৃদোর ঘাড়ে চাপিযেছে। সে লোকটাকেও 
নাকি আপনি চেনেন না। তাহলে বুঝুন। যান যান 
নিশ্চিন্তে বাড়ী যান।' 

“কি বলছেন? সত্যি মরেনি আমার ছেলে? 

“দিওর। নিশ্চয় কোথাও কিছু ভুল হয়েছে ।” 
অডভূত জোর দিয়ে বললেন ঘাটবাবু। 

পাগলের মত ছু'হাতে লোকটিকে জড়িয়ে ধরলেন 
.লাহিড়ী। এতক্ষণ ধরে যে মানুষটা. এত রুক্ষ কথা 
শোনাল তাকেই মনে হচ্ছে পরম বন্ধু। মনে হল 
ঈশ্বরের দূত। কতো ভুলই তো ঘটে জংসারে | 
টেপিফোনটাঁও মিথ্যে হতে পারে বৈকি। হয়তো 


ছেলে 
ফল্স।” 


কোন ঈর্যাকাতর মানুষের নির্মম রসিকতা । হয়তো 


দেবু ঘোষাল নামটাই মিথ্যাঁ। হয়তো! লাহিড়ীকে 
কাদিয়ে কেউ নিষ্ঠুর হাসি হাসতে চায়। হাসুক তাঁরা। 
এই মুহুর্তে সব মান্ুষ্রে সব নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করে দিলেন 
লাহিড়ী। শুধু যেন ও টেলিফোনটা! মিথ্যে হয়। হে 
ঈশ্বর, সংসারের সব -সত্য টিকে থাকুক। কেবল এই 
. ওয়াইফ, সিরিয়াসলি 
ইল’ টেলিগ্রায পেয়ে কতোবার বাড়ীতে গিয়ে' গৃহিনীর 
হাসিমুখ দেখেছেন। টেলিগ্রামটা মিথ্যে হওয়ায় তখন 
কি আনন্দ। কি হ্বত্তি। তেমন একটা অভাবনীয় 
স্বস্তির সম্ভাবনায় পাগল হয়ে উঠলেন লাহিড়ী। যনে 
মনে রারবার ছেলেকে বুকে চপে ধরে তাঁর সগ্ভলন্ব 
যৌবনের ভ্রাণ পেলেন যেন। 

বাড়ীর দিকে তাকিয়েই একটা ঝাকুনি লাগল বুরে। 


১৮. Lo . _. _প্ৰব্তক ' 
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সারা বাঁড়িতে যেন বিজয়! দশমী রাত্রের খা খা শুন্যতা । 
বেড়ালটা গুটি পাকিয়ে শুয়ে আছে সি'ড়ির উপর" 
ছুটো! কাক নিঃশব্দে বসে -আছে ছাতের রেলিং-এ। 
আকাশটা বিষ. রিবর্ণ। একটা অসহা শূন্যতা তার 


_ দেহের, সবটুকু উষ্ণতাঁকে হিম করে দিল। দেয়াল : 


দোর জানালা আসবাব নিয়ে পরমস্ত বাড়ীটা গুমরোনো 
কান্নায় কাপছে। কীপছে পায়ের তলায় পৃথিবী। 
লাহিড়ী সোজা! হয়ে দাড়াতে পারছেন না। ' 

₹ রুদ্ধ দরজার হাঁত রাখতে যাচ্ছিলেন লাহিড়ী । ঠিক 
এই মুহূর্তে পেছন থেকে একট! মানুষের গলা পাওয়া 
গেল। লাহিড়ী চোখ ফেরাতেই চমকে উঠলেন। কী 
আশ্চর্য এইতো দেবু ঘোষাল । একেবারে দ্োোরগোড়ার 
প্রতিবেশী । 'অথচ এর 'র নামটাই স্মরণ করতে পারছিলেন 
না। 


‘নিয়তি দাদা; নিয়তি ! রর নাম নিয়তি ৷? ভা! 


_: ভাঙা গলায় কথা বলছে দেবু ঘোষাল "লা হলে এত 
-গুগা বদমাস থাকতে পুলিশের গুলীতে মারা পড়ল. 
বারাসতের সেরা ছেলেটি! 


একমাত্র ভাল ছেলেটি! 
ঈশ্বর নেই দাদা, ঈশ্বর নেই। সব ভুয়ো বুজরুকি। 
সভ্য কেবল কপাল। 
বুঝেছি। সকাল আটটা থেকে প্রায় সাড়ে তিনটে 


পর্যন্ত কম্‌সে কম তিরিশবার ট্রাই করে লাইনটা পেলাম 1 - 


তখনই বুঝলাম আসতে পারলেন না সময়মত |. আবার 
রন কাল এসুপ্রানেডের টা কি সব কাণ্ড হওয়ায় কোন 


. ভারী চমৎকার মেয়ে । 
রূপ। একেবারে চোখ জুড়োনো মেয়ে। ছুই গিন্নীর 


একটু মধুর মন-জানাজানি। 


সে কাল ফোন করতে গিয়েই 





গাড়ী কেওড়াতলা যেতে চাইল না। শেষ পর্যন্ত. 
নিমতলাতেই"**থাঁক এসব আব শুনে কি হবে। যা 
হবার তাতে! হয়েই গেছে। অমন ছেলে আমাদের ' 
কপালে টিকবে কেন? এবার বউদ্দিকে'*"* 

হাউ হাউ করে কেঁদে পড়ল দেবু ঘোষাঁল। 4 

কিন্তু কাদতে পারছেন লা লাহিড়ী। 

দেবু ঘোষালের কান্নায় ফাকি নেই। ' মনে পড়ল 
লাহিভ়ীর। ঘোষালের ছোট মেয়েটা পড়ছে দাজিলিং-. 
এর একট! ইংরাজী ক্কুলে। ছুটি-ছাটায় বাড়ী আসে। 
যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনি স্সিগ্ 


মধ্যে কথাবার্তা পাকা হয়েই আছে। ছেলে ভাক্তার- 
হয়ে বসলেই ওদের বিয়ে হবে। ইতিমধ্যে মেয়েও . 
বি. এ. পাশ করবে । ওদের ছুটির মধ্যেও সুরু হয়েছিল . ./ 
ঘোষাল অমূলকে 
ভালবাসত নিজের ছেলের চেয়েও বেশি। . ‘আমাদে 
অমল’ ‘আমাদের কপাল" কথাগুলি একেবারে ওর।. 
অন্তরের কথা৷ | 47 

, থর নেই, ঈশ্বর নেই, সব কপাল সব কপাল-_ 
ঘোঁষালের কথাগুলিই আঁপন মনে বিড় বিড় 'করতে.. ' 
করতে আবার দরজার কড়ায়.হাত রাখলেন লাহিড়ী ৷ 
কানের মধ্যে এখনও বাজছে. ঘাটবাবুর সেই কর্কশ 
কঠের দুঢ়তা_ফল্‌স্ঃ ও টেলিফোন ফল্স্‌! ' যু 
বেঁচে থাকা, কোন্টা কলা, 





রর 


ভূমি ও ভূমা 
ীরে্জকমারশারী 


দূরে থানার ঘড়িভে একটা বেজে ,গেল। কিন্ত 


প্রশান্তর চোখে ঘুম নেই। আজ ফোর্থ ইয়ারে দর্শনের 
" | অনাস' ক্লাসে উদ্বোধনী লেকৃচার- দিতে গিয়ে ও 


আচমকাই একটা প্রশ্নের সন্মুখীন হয়েছে । নবাগত 


' একটি মেয়ে জিজ্ঞেস EOE জ্ঞানের প্রতি 


মাহষের স্পৃহা কেন?” 

প্রশান্ত বলেছিল--“ওটা! মানুষের ধর্ম। ধর্ম আছে 
বলেই ধর্মী। আসলে বস্তু এবং তার ধর্ম অবিচ্ছিন্ন 
অভয় সত্তাবান। যেমন তাপ আগুনের ধর্ম বা বৃত্তি। 


তাপ আছে তো অগ্নি আছে: তাঁপ নেই তো অগ্রিও- 


নেই। তাই যেটা যাঁর বৃত্তি, সেটা তার বৃত্তি কেন এ 


১২ প্রশ্ন অবান্তর। বল! যায়, ধর্ম এবং ধর্মীর এই অবিনাভাব 


১ 


স্পা 


জুমি প্রমাণিত হিসেবে স্বীকার করছ; 
খণরাশি, ধনরাশি উভয়কেই বোঝায়, তেমনি জ্ঞানে সত্য" 
মিখ্যাজ্ঞান 


- হলো অনির্বচনীয়।” নীলা সন্তুষ্ট হতে পারেনি, বলেছিল- 
রা মৌলিক হলে তবেই তার কারণ অব্যক্ত হতে পারে। 
{অব্যক্ত আর অনির্বচনীয় সমান কথা । 


যৌগিক হয়, অর্থাৎ সংযোগ বা বিভাগ জাত হয় তো 
সেই সেকেও্ডারী প্রোপার্টিজের কারণ তত্ব তো ব্যক্ত 
হতে বাঁধ্য। মানুষের পক্ষে জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহাটাও তো! 
secondary Property! গভীর চোখে ওকে দেখল 


প্রশান্ত ৷ বুদ্ধির দীপ্তিতে নীলার চোখমুখ উজ্জল নিঃশঙ্ক | 


ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান । প্রসন্নত নামল প্রশান্তর চোখে । 
সিদ্ধ হেসে পাণ্ট| প্রশ্ন করেছিল--কেন )+ 

হেতু এই যে, সাহচর্য নিয়ম অনুসারে, মিথ্যার 
সাহচর্যেই তো! মানুষের সত্যজ্ঞান জন্মায়। স্বৃতরাং 
মিথ্যাকে সত্যের উপাদান কারণ না বললেও নিমিত্ত 
কারণ বলতে বাঁধা কি? 

“একটু ভুল রয়ে গেল। ভুলটা হলো সিদ্ধসাধন 
argument in a cGircle—য| প্রমাণ করতে হবে তাকেই 
যেমন-_রাঁশি বললে 


জ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞান উভয়েই বিবক্ষিত। 
হলে! জ্ঞানবিকার | স্বীকার করতে হবে যে কোন এক 


অংশে বিকার হলেও- যে যা সে তাই থাকে। এর 


"করতে হবে। 


কিন্তু ধর্ম যদি 


ব্যভিচার হয় না। ছুর্ঘটনাবশতঃ হাত কাটা গেলেও 


মানুষ মানুষই থাকে__গাধা বা ঘোড়া হয় না! সুতরাং 


মিথ্যা অর্থাৎ বিকৃত জ্ঞানকেও জ্ঞান বলেই স্বীকার 
এ হিসেবে মিথ্যাজ্ঞানকেও সত্যজ্ঞানের 
জনক বলে মানলে জ্ঞানকেই জ্ঞানের কারণ বলা হলো! 
বা কার্ধকেই কারণ বলা হলো, ফলে সিদ্ধ যা হয়েই 


আছে তাকেই তুমি সাধন করছ ।' 


_-কিস্তু জ্ঞান যদি মানুষের বিশিষ্ট ধর্মই হলো ভবে 
কখনও কখনও জ্ঞানশূহ্ঠতা মানুষের মধ্যে হয় কেমন 
করে? ধর্মীতো ধর্মকে পরিহার করতে পারে না। 
কোথাও এ নিয়মের অনিত্যতাঁও দেখা যায় না। এ 
ক্ষেত্রে তোমার আশ্রয় বাক্য নির্দোষ নয়। পরিহাঁরের 
তো অবকাশই নেই | ধর্ম-ধর্মী নিয়তই অবিভাজ্য | তবে 
যে ফোন কোন সময় ধর্ম ধর্মীর মধ্যে আপাত বিচ্ছেদ 
দেখা যায় তার কারণ হলো ধর্ম এবং ধর্মীর'মধ্যে কোন 
তৃতীয় ব্যক্তির বা অভিভাবকের আবির্ভাব । ধর্ম 
তখন এই অভিভাবকের দ্বারা অভিভূত বা অপ্রকট 
রূপে অবস্থান করে। এই অপ্রাকট্যই আপাতভাবে 
শৃন্তত| বলে মনে হয়। "মানুষ যে কখনও কখনও মূঢ় ' 
বা অজ্ঞানের স্তায় আচরণ করে তার মুলেও জ্ঞান এবং 
জ্ঞানবানের মধ্যে কোন-না-কোনও অভিভাবক আছেই ; 
পরীক্ষা করলে তা দেখতে পাঁবে।” 

নীলা মীমাংসায় খুসী হয়েছিল। সেই সঙ্গে 
বক্তার উপলব্ধির শ্বচ্ছন্দতায় মুগ্ধও হয়েছিল। জ্ঞান 
সম্পর্কে সক্রেটিস ' থেকে আরম্ভ করে বেদান্ত 
পর্যন্ত সমস্ত মতগুলো প্রশান্ত 'তন্ন তন্ন করে 
দেরল। মোটামুটিভাবে ঘকলের বক্তব্য প্রায় ওরই 
অনুরূপ । কিন্তু তবুও চিত্ত ওর শান্ত হলে! না। ছাদে 
উঠে এলো। ' রাত্রি শেষের স্নিষ্ধ বাতাস ওর সারা দেহে 
বুলিয়ে দিল মেছুর স্পর্শ । মাথার উত্তপ্ত স্নায়ুগুলে 
হয়ে এলো উপশান্ত। 

উপরে অনস্ত রহস্যময় আকাশ । সেই দিকে চেয়ে 
চেয়ে প্রশান্তর মনটা আপ্লত হয়ে উঠল! তাঁরাগুলো . 


২০" 





অসছে আকাশের নীলার অঞ্চলে চুমকির মতে|। ক্রমে 
ওরা ম্লান হয়ে আসছে। প্রশাস্তর চোখ ছুটো প্রখর 
হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারাগুলো সব মিলিয়ে 
গেল, কিন্ত কোথায় গেল? পূর্বাকাশের দিকে 
তাকিয়েই প্রশাস্তর সমস্ত, সন্দেহ নিরসন হয়ে 
গেল ৷ সেখানে" হেথা দিয়েছে অরুণাভাস। বুঝল, 
হুর্যের অভডিভাবকত্বে তারার জ্যোতিরচ্ছাস 
অভিভূত | তাই আপাতভাবে ওরা বলে প্রতিভাত । 
আসলে লুপ্ত নয়। অভিভারক কূর্য সরে গেলেই ওরা 
"আবার প্রকট হুকে। | 
তারার এই আপাত অবলুপ্তি বিচিত্রভাবে প্রশান্তর 
সামনে উপমায়িত করে দিয়ে গেল জ্ঞান বা তত্ব পক্ষ- 
পাতিত্ব সত্যিই মানুষের'মৌলিক ধর্ম, এর পরিহার নেই 
কোনকাঁলে । অভিভাবকের বিদঘ্যমানতাই সেই তত্ব 
পক্ষপাতিত্বকে শুধু সাময়িক অভিভূত করে মাত্র], 
আপন মনেই হেসে উঠল প্রশান্ত । ঘটনাটা! অতি 
সাধারণ! কিন্তু এর মধ্য দিয়েই, প্রকৃতির অন্তরঙ্গ 
স্বরূপট! নিঃসংশয়ে ওর কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। 





আবিষ্ট ওর চিত্ত টের পেল, প্রকৃতি সত্যই তার ধাটিতে- 
 খাটিতে মানুষের জন্য সত্য সাক্ষাৎকারের বিচিত্র উপরূরণ 
সন্নিবিষ্ট করে রেখেছে । অপেক্ষা শুধু. দেখে নেওয়ার |. 


আসলে অনুমান করল, প্রশান্ত, প্রকৃতির লক্ষ্যে আছে 
মানুষকে তার স্বরূপ দর্শন করিয়ে দেওয়া । অঙ্গে সে 
শুধু ভোগ উপাদানই সাজিয়ে রাখে নি। ভোগ দেখিয়ে 
 যেমম সে মানুষের জীবত্বকে স্থান দেয়, তেমনি আবার 


সবকিছুকে দেখার দৃষ্টি দিয়ে ভোগ আসক্তির: মিথ্যা লণ্ডন 


মোহের আবরণ ঘুচিয়ে মানুষকে সে করায় সত্য দর্শন 
তাই এক হাঁতে তাঁর জীবত্ব আর এক হাতে বিবেক, 
এক হাতে আবরণ, আর হাতে দর্শন! বস্তু একই 
কিন্তু কখনও'তা| বন্ধনের কারণ, আবার কখনও তা বন্ধন 


‘মুক্তির কারণ । অন্ধ যে করে দৃষ্টিও আবার সেই দেয়।' 


মিথ্যে নয় টের পেল প্রশান্ত, ঈশ্বর কৃষ্ণের প্রকৃতির এই 

অন্তরঙ্গ স্বরূপ দর্শন | 
রূপৈ সপ্তভিরেব তু বরাত্যাত্বানমাত্মন! | প্ৰক্ৃতিঃ। 
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেক রূপেন ॥ 


প্রবর্তক 


প্রশান্ত যেন স্পষ্ট দেখতে পেল। 


ডঃ চক্রবর্তীও হয়তো কোন নেশা করেন । 


[ বৈশাখ, ১৩৭৮ 





A Ae 


সত্যই কতগুলো রূপ “তার বন্ধনের কারণ! জীবত্ব 
এরইনাম । এর অধীনে, মানুষ অধীনতাঁমগ্র। তবে 
তার একটি বিশেষ রূপ হলো বিবেকখ্যাতি বা জ্ঞান। 
এরই আলোয় মানুষের জীবতের অধীনৃতা থেকে হয় 
মুক্তি । মানুষ হয় স্বীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীন। 

প্রভাত আলোয় অপস্থয়মান এই লীলাময়ীকে ' 
আসত্মহাঁর! ওর দেহ- 
মনে ভেঙ্গে পড়ল বিচিত্র আনন্দ অন্ভূতি | 





ক্লাসে. ঢুকেই প্রশাস্তর চোখ খুঁজল নীলাকে। কিন্ত 
ন’টি ছাত্রীর মধ্যে নীলার মুখের আঁদলটাই ওর মনে এলে! 
ন|। স্মরণ করার অনেক চেষ্টা করল বৃথাই। শেষে 
নিজের স্মৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল । আর প্রশাস্তর 
এই অন্তমনস্বতার অবকাশে মেক্পেরা কেউ গল্প স্বর করল। 


আর যারা অধ্যাপকদের 'দোষগুণ, চালচলন পর্যবেক্ষণ | 
ও মস্তব্যকরণে অতিরিক্ত উৎসাহী তারা কারণ নির্ণয়ে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নীলার পার্শব্তিনী ওকে বলল 
দেখ, স্যারের ক্ষ্যাপামি সুরু হয়েছে ৷” 


“নীলা একটু আহত হলো, বলল--‘তা| কেন। হয়ত. 
কোন-কিছু ভাবছেন তাই ভুলে গিয়েছেন ক্লাসের কথা ।” 
কি জানি ভাই । আমরা তো ওঁকে এক বৎসর' 
যাবৎ এমনই দেখছি। 
তে থেমেই গেলেন.। সেদিন আর ক্লাস হবে না। তাই 


- পাগলা অধ্যাপক-হিসেবেই এর অখ্যাঁতি ৷? 


_িথাপি-বিদ্রপ ভর করল নীলার 'কেইনি 
. ইউনিভাসিটির কম্প্যারেটিত : ফিলজফিতে 
ভষ্টরেট। প্রতিভার এ স্বীকৃতি ওর অনস্বীকার্য ৷” 
অপর পার্খববর্তিনী বলে উঠল--'তা যাই বলিস, চোখ 


দুটো কিন্তু ওঁর অস্বাভাবিক. উজ্জল। চোখে চোখ 


রাখাই যায় না! তবে রক্ষা এই যে, এই উজলতা। কচিৎ 
দেখা যায়। আসলে চোখ শুর সর্বদাই আচ্ছন্ন, যেন 


বড় অধ্যাপকেরা নেশা করে ক্লাসে আদেন। 
তাই চোখ 
ওরকম |” 


কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন 


ৃ hd 
চাইতে কষ্ট হয়, টেনে টেনে তাকান | ঘুম-ঘুম ভাব নয়? 


t 


~ 


সর 
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নীলা হাসল) - কোন মন্তব্য করল না, তবে ওদের 
আলোচনা আর এগুতে পারল না। প্রশাপ্তর লেক্চার 
স্বরু হয়েছে। নীলা প্রতিটি শব্দ গিলে চলল। প্রতিটি 


উক্তি মাপা-লজিকের যুক্তিতে ঠাস 0 | কোথায়ও' 


এতটুকু ফাক নেই। . : 
বিশ্ময়-্র্ধায় বিস্কারিত ওর আয়ত চোখ মেলে নীলা 


. তাকিয়ে রইল বক্তার উজ্জ্বল মুখের দিকে | Introduc- 
tory “Lecture-aর continuation- প্রশান্ত আজ 


বলে চলছিল দর্শন আর ইতিহাসের -সম্বন্ধ। বলছিল, 
“যা ঘটে গিয়েছে তারই নাম ইতিহাস আর প্রত্যেক 


"' ঘটনাঁতেই হলো মান্ষের দ্বিবিধ * স্বরূপের প্রকাশ । 


একদিকে জীববৃত্ি-ঘ্ঁর একদিকে বুদ্ধিবৃত্তি বা বিবেক। 
যখনই জীববৃত্তি প্রবল হয়েছে, তখনই ইতিহাসে পড়েছে. 
তার ছাপ। যুদ্ধ, খুনোখুনি আর অত্যাচারে মানুষ 
হয়েছে জর্জরিত । তারপর বুদ্ধির আয়নায় প্রতিফলিত 
জীববৃত্তির এই কৃকীিগুলো দেখে মানুষ তার ভ্রান্ত পথে 
যাত্রা থামিয়েছে | . বিবেকের শুভক্পর্শে জীবত্ব উপশাস্ত 


. হয়েছে। ইতিহাস এই উপশান্তিকেই ধরে: রেখেছে 
আসলে, মহামাঁনবরা : 


বিভিন্ন মহামানবের আয়তনে । 
আর কিছুই নন, মানুষের বিকৃশিত 9: ৃস্থ 
স্থূল রূপ মাত্র ৷” 

জীব . হিসেবে জীবৰৃত্িতে' মানুষের অবস্থান 
অস্বাভাবিক নয়।.. স্বভাব 
সমাবেশ। কার্ধের পেছনে যে একটি মাত্র কারণই 
থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই |. তাই স্বভাবের 
পেছনেও -কারণরূপে অনেকগুলো প্রবণতা বা বৃত্তি 


বিগ্বামান। তবে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে,. 
স্বভাবের অন্তর্গত সমস্ত প্রবণতাগুলোই ঘআত্মসংরক্ষণের . 


লক্ষ্যে লক্ষিত। এর অপনয় অসম্ভব 1 স্বতরাং স্বভাব 
আর আত্মসংরক্ষণশীলত] 1 তুল্য কথা। যেহেতু মানুষ 


_ হলে! জীববৃতি. আর বিবেকের যৌগিক সত্তা, অতএব 
_ যখন যে বৃত্তি প্রবল হয়, স্বভাবও তদন্রূপ গুণযুক্ত হয়। 


জীববৃত্তি প্রবল হলে স্বভাব বা আত্মসংরক্ষণশীলতা 
. জীববৃত্তি অনুসারী হবেই। অর্থাৎ বিবেক তখন 
অভিভূতভাবে অবস্থান করে. 


হলো কতগুলো বৃত্তির. 


‘লক্ষ্য করেছেন বলতে হবে। 
.সংরক্ষণশীলতার স্বরূপ হয় তো সেই স্বরূপে-_-“অহ্‌ং” বা 


“কিন্তু জীববৃত্তি যখন আত্মসংরক্ষণ প্রসবে অসমর্থ হয়, 
তখনই মানুষের মধ্যে অভিভূত বিবেকের ক্ষতি ঘটে৷ 
মান্য তখন বিবেক, ধর্ম বা জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত 
হয়। আর জীববৃত্তি বিবেকবৃত্তির প্রকাঁশ ধর্মের দ্বার! 
অভিভূত হয়| ভারতীয় দর্শনে এই জ্ঞানাশ্রয়ী আত্ম- 
সংরক্ষণশীলতাই স্বরূপ প্রতিষ্ঠ মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্‌ নামে 
অভিহিত। এরই সাক্ষাৎকার করার নাম দর্শন। 
ইতিহাস তাই দর্শনের অবিভাজ্য অবয়ব]? 

নীলা-কিন্ত স্যার, মার্কস তো! দেখিয়েছেন যে, 
ইতিহাস আর কিছুই নয় অর্থনীতিরই ক্রমবিবর্তন মাত্র ।' 

প্রশান্ত সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করল ছাত্রীকে ; ওর স্মরণ 
হলো, এই সেই কালকের প্রশ্নকর্রী। বলল- স্থ্যা, 
বলেছেন বটে। কিন্তু সেটা তার একটা interpreta- 
৮০৮ মাত্র] সে ভায্য নির্ভল নয়। নয় বলেই সর্বজন- 
গ্রাহৃও নয়। তিনি, প্রথমতঃ কারণকেই কার্য হিসেবে 
গণ্য করেছেন৷ জীববৃত্তির অন্তম নিমিত্ত হলো 
অর্থনীতি। কাজেই আত্মসংরক্ষণের পক্ষে অর্থনীতি হলো 
অসাধারণ কারণ-নিমিত্ত কারণ। ইতিহাস নিজে 
‘অর্থনীতি নয়। নয় বলেই অর্থনীতিকে ইতিহাসের 
আত্মা বা ৪৪9০৮ বলা যায় না। মূলতঃ ইতিহাস হলো 
মানুষের আত্মসংবৃক্ষণশীলতার ধারাবাহিক ঘটনার 


. কাহিনীরূপ মাত্র। স্থৃতরাং অর্থনীতিকে ইতিহাসের 


স্বরূপ বললে কারণকেই কার্য বলা হলে! | প্রমাদ এ 
ক্ষেত্রেও সেই argument in & circle’. 

-" কিন্ত সমস্ত উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্বেও যে 
বিশেষ কারণ না থাকলে কার্য ঘটে না, তাই কার্ষের 
আসাধারণ কারণ। কার্ধকে এই অসাধারণ কারণই 
ছিয়ন্ত্রিত করে| 'স্বৃতরাং ইতিহাস যাকে আপনি ৪91 
preservation-এর দ্বিতীয় সত্তা বা কাহিনীরূপ বলছেন, 
তার নিয়ন্ত্রক তো হলো অর্থনীতি। মার্কস ইতিহাসকে “ 
aspects of economics বলভে গিয়ে ইতিহাসের 
উপর অর্থনীতির এই অমাধারণ- কারণরূপ স্বামীত্বকেই 
ইতিহাস যদি আত্ম" 


স্বামী হলো অর্থনীতি ৷’ 


ই 


প্রশাস্তর মুখে ছড়িয়ে পড়ল একট দুষ্টু হাসি, বলল 


হ্যা, স্বামী বটে তবে একমাত্র স্বামী নয়।, দ্রৌপদির 


পঞ্চ স্বামী ছিল, জাঁনতে1?? 


শুধু নীলা নক ক্লাসের সব কয়টি মেয়ের মুখ আঁরক্ত 
হয়ে উঠল। প্রশান্তর সেদিকে ভ্রক্ষেপ নেই; বলে 
চলল--কার্ধের পেছনে ধে একটি মাত্র অসাধারণ 
কারণেরই স্বামীত্ব থাকবে, এমন কথা অসম্ভব | ঘটের 
জন্মে শুধু কুষোরেরই নিমিত্ততা নেই, চাক এবং দণ্ডেরও 
নিমিততা বিদ্যমান । স্বৃতরাঁং ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণে 
একমাত্র 'অর্থনীতিরই স্বামীত্ব থাকতে হবে এমন. নাঁও 
হতে পারে। পরীক্ষায় যদি না হয় তো মানতে তর্কে যে 
ইতিহাসের আরও স্বামী আছে।. এখন, দেখা যায়, 
যদি অর্থনীতিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক হতো তবে অর্থনৈতিক 
অসামর্থ্য দূরীভূত হওয়াটাই হতো আত্মসংরক্ষণ । এতেই 
হতো আত্মসংরক্ষণের পূর্ণ বিকাশ । দেখা! যায় ত হয় 
না। অর্থনৈতিক অসামর্থ্য দূর হওয়ার পরও বিদ্যমান 
থাকে বহুবিধ অশক্তি যার জন্য আত্মসংরক্ষণের জন্ম হয় 
না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইন্দ্রিয়'ত অশক্তি, 
_ দেহের অসামর্থ্য, পরিবেশগত অশক্তি, নৈসগিক অশক্তি 
প্রভৃতি অর্থনৈতিক অশক্তি মুক্তির উপর নির্ভরশীল : নয়, 
অর্থাৎ অর্থনৈতিক অশক্তি থেকে যুক্ত হলেই যে এই 
. সন্ত অশক্তি থেকে মুক্ত হওয়া যা, ,এমন নয়। তাই 
আত্মসংরক্ষণের জন্ম তয় না)” 

‘মূলতঃ সৰ্বাঙ্গীন অশক্তি মুক্ত হওয়ার নামই আত্ম- 
সংরক্ষণ অর্থনীতি শুধু আধিক অশক্তি দূর করায় 
সক্ষম! স্ৃতরাং অন্যান্ত অশক্তি দূর করার জন্য অপর 
অসাধারণ. কারণের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে 
এদের সমষ্টিগত অবয়বীকেই বলা চলে আস্পৃহা বা 
সবরকমের অশক্তিমুক্ত মানুষের যথার্থ স্বরূপের অবধারণ 
আকাক্ষ[ ৷ তাই-ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণে যেমন অর্থনীতির 
স্বামীত্ব আছে, -তেমনি আম্পুহারও স্বামীত 'রয়েছে। 
কুতরাং স্বীকার.করা যায় না যে, অর্থনীতিই ইতিহাসের 
বা আত্মসংরক্ষণশীলতার একমাত্র নিয়ন্ত্রক |” 


কিন্তু এও তো দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক অসামর্থ্য 
দূর হওয়ার উপর অন্য অশক্তি নির্ভরশীল’ বিনীত, 


"প্রবর্তক 


কারণের পক্ষেও প্রযোজ্য |, 
অন্যান্য অশক্তিগুলোর জন্ম দেয়! কোন একটিকে বাদ - 


[ বৈশাখ, ১৩৭৮ 


প্রতিবাদ করল নীলা । বলে চলল--'মৌলিকভাবে 


আথিক অশক্তিই তাকে কার্ষোন্থুখ করে। জন্মের পর 
থেকেই মানুষের কর্মধার! আথিক প্রতিষ্ঠা অর্জনেই যে 
মূলতঃ লক্ষিত, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই । 
স্বৃতরাং বলতে হবে আথিক অসামর্থ্য দূর না হলে, অন্ত 
অশক্তি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ, করার অবকাঁশই পায় না। 
তাই আত্মসংরক্ষণে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ 230০2:য, অন্যান্ত 


সব অশক্তির নিমিত্ততা 5০০৭২07, না বলব কেন? 


সে হিসেবে তো মাঝ্সের মতই ঠিক ৷ 

_ মাঃ তা বলভে পার ন'। কোন বস্তুর জমে 
সমস্ত কারণগুলোরই মৌলিকত্ব স্বীকৃত । 
অসাধারণ কারণের নিয়ষন স্বীকার করলেও অন্যান্ত 


এমনকি 


কারণের অনিবার্যতা অপ্রতিপন্ন হয় না, যেহেতু তেমন . 


অবস্থায় উক্ত বস্তুর জন্মই হবে ন1।” 

কথাগুলো বলেই প্রশান্ত একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল 
নীলার মুখের দিকে।, তারপর পুনশ্চ তার বক্তব্য 
বিশদ করার জন্য সুরু করল। “আসলে অশক্তিমুক্তত্ব ১. 
বা আম্পৃহা হলো মৌলিক, ‘এর মধ্যে সমুদয় 


অশক্তিকেই লক্ষ্য কর! হয়েছে। যেমন মৃত্যু মুক্তি, 


ইন্দ্রিয় অশক্তি মুক্তি প্রভৃতি আস্পৃহার অঙ্গ, তেমনি 
আধিক অশক্তি মুক্তিও আস্পৃহার একটি অংশ 
মাত্র। একই . অবয়বীর অঙ্গে অঙ্গে মৌলিকৃত্ব, 
অমৌলিকত্বের অবধারণা শুধু অবাস্তরই নয়, ভ্রমও। 
জলের জন্মে অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোন্রেন মিলল কি 
হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন মিলল-_এ বিচার 
নিরর্থক । আসলে জলের উৎপাদনে উভয়ের উপাদান 
কারণ তা মৌলিকভাঁবেই স্বীকৃত । ' কোন একটিকে 
বিয়োগ করলে অর্থাৎ মৌলিকত! অস্বীকার করলে, জল 
তুমি নিশ্চয়ই আশা করতে পার ন'। এ সিদ্ধান্ত নিমিত্ত 
|, আধিক অশক্তি মুক্তি, 


দিলে আত্মপংরক্ষণ হবে না। হ্নিতরাঁং মানতে হবে, 
আত্মসংরক্ষণের জন্মে আস্পৃহার অন্তর্গত সমস্ত 
অঙ্নগুলোরই মৌলিকতা বিদ্যমান ।+ ূ | 

আহত ‘হলে! নীলা। বিশ্ববিদ্বালয়ের পরীক্ষায় 


A 


ud 


সি 
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২. নৃত্ন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। 
লজিকের নির্ণয় আলোকে নীলা অহ্ভব করেছিল ' 


_ বৈশাখ, ১ ১৩৭৮], 


কু শুধু বিশেষ যোগ্যতাই ওর ছিল না, প্রথম 
হয়েছিল। তর্কেও পরাস্ত হয়ও- নি কারুর কাছে। 
প্রকৃতিও ওর সাধারণ মেয়েদের মতো নয়। যে বয়সে 
মেয়েরা দিনেমা দেখে, নিষিদ্ধ গল্প করে, সাজসজ্জীয় 





পথচারীর দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে বেড়ায়, সে বয়সে নীলা 


'অসঙ্গ, কলেজ আর বইয়ের গণ্ডীর মধ্যে মগ্ব। বাবা 
পুলিশের ডেপুটি হ্বপারিন্টেন্ভেপ্ট | একমাত্র মেয়ের 
স্বাস্থ্য খারাপ হবে ভেবে, ওকে পার্টি পিকনিক, সিনেমায় 
অভ্যস্ত করার জন্য চেষ্টা করে করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পৰ্যন্ত 
মেয়ের ইচ্ছাই মেনে নিয়েছেন। 

কলেজ আর ষ্টাডির বাইরে নীলাকে বড় দেখা মায় 
না। ইদানীং ও মাক্সীয় Dialectics নিয়ে মত্ত হস্েছিল। 
জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে মান্সীয় দর্শন ওর সামনে একটা 
নিজের বুদ্ধি দিয়ে 


» ২স্কমার্কসের মতবাদের বহু বিতকিত খাটিত্ব। Law of 
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‘{ excluded middle বা নির্মধ্যম স্তাঞছ্ছের আলোকে ও 
দেখেছে মা্সীয় দর্শন জগতের অপূর্ণতাঁয় আনবে পূর্ণতার . 
ধারা। থে মুক্তির কামনা মানুষ করে এসেছে সেই বর্বর . 


4. যুগ থেকে, মার্কস্‌ তারই রূপরেখাট! ধরে দিয়েছেন 


মানুষের সামনে । অহ্থমান করেছিল নীলা, সেই মাৎস্য- 
তায় যা এতদিন জগৎকে নিয়নত্র.করে এসেছে, মাঝ্সের 


. তত্বালোক এবার তাকে কবর দিয়ে অত্যাচারমুক্ত 
জীবনের স্বাদ এনে দেবে মানুষের মধ্যে । আজ প্রশাত্তর 


কথায় ওর এই সিদ্ধান্তের মূলে একটা চির ধরল। 
বিপর্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠল 'নীলা--“তাহলে মার্কসীয় 
চিন্তাধারা 1কিভুল?” ' | 


' শর । 


কেন।. 


স্িগ্ধ হাসি দেখা দিল প্রশাস্তর মুখে, বলল--'তাতো 
বলি নি। আসলে মার্সের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাটা হলো 
মুল ব্যাখ্যার একটা দ্িকমাত্র-_সম্পূর্ণ দিক নয়। স্বৃতরাং 
কার্ল” মার্কস জগতের চরম ও পরম পন্থার নির্দেশ 
করেছেন বলে মানবার কোন হেতু নেই। আসলে 
আম্পৃহাই হলো আত্মসংরক্ষণশীলত তথ! ইতিহাসের 
ভাবমুতি বা ৪১০০৮ যে নামেই অভিহিত কর না কেন। 
শোষকের.বিরুদ্ধে শোষিতের অভ্যুদয় হলেই যে 561 
Preservation-এর লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এমন নয়। 
আত্মসংরক্ষণের বিপক্ষে রয়েছে জ্ঞাত,অজ্ঞাত অগুণূ তি . 
এরা ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র ভিন্ন ভিন্নরূপে, 
কোথাও এদের চেনা যায়, কোথায়ও এর! থাকে 
অজ্ঞাতভাবে । রোগের বীজাণু থেকে নৈসগিক 
আকস্মিক বিপদপাত পর্যন্ত সর্বত্র রয়েছে আত্মসংরক্ষণের 
শত্রুরা । শোষক হলো, এই অগুণৃতি শত্রুর একটি 
গণ্যই হোক আর নগণ্যই হোক, অংশ মান্র। 


. মানুষ, আবহ্মানকাল ধরে এই আত্মসংরক্ষণশীলতার 


জন্ট সংগ্রাম করে আসছে যেদিক থেকেই দেখ না! 
এই হলো! তার?50:081০ for existance— 
ইতিহাস হলে! তারই রেকর্ড, বিজ্ঞানী যে ল্যাবরেটারিতে 
তপোষগ্র সেখানেও এই. আত্মসংরক্ষণশীলতারই 
সংগ্রাম। তার তপস্তা নিয়োজিত হয়েছে বিরুদ্ধ 
প্রাকৃত শক্তিগুলোকে জয় করায়। দার্শনিক অর্থনীতি- 
বিদ্‌ প্রভৃতি যার দিকেই. তাকাও, সকলের কর্মই 
আত্মসংরক্ষণের . লক্ষ্যে লঙ্ষিত| ত্তরাং কেবল 
মনুষ্য শোষকের অপনয়েই আত্মসংরক্ষণ নিষ্পন্ন হতে 


পারে না। 
| (ক্রমশঃ) 


op Sas So Bos, 
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বিশ্বকবি নার ইউরোপ ও আমেরিকা ভর 
(১৯১২-১৩ সাল) 


| 8 শ্রীসুধীরকুমার দত্ত 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সারা জীবনের 
সাধনা দিয়ে পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের চিন্তাধারা, 
শিক্ষা ও সংস্কভির যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন 
করার চেষ্টা করে গেছেন এবং এই .উদ্দেশ্যে তিনি 
- ১৯১২ হতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার 
নানা স্থান পরিভ্রযণ করেছেন | ১৯১২ খৃষ্টাব্দের কিছু 
পূর্ব হতেই তীর স্বাস্থ্য কিছুটা ভগ্ন হয় নানা কারণে! 
এ সময় অল্পদিনের ব্যবধানে তার পিতা, সহধর্িনী, 
এক পুত্র, এক কন্ঠ! এবং বন্ধুবর ব্রহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায়ের 
মহাপ্ৰয়াণ ঘটে এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হতে বঙ্গতঙ্গের বিরুদ্ধে 


ক্রমাগত তার লেখনী সমানভাবে চলতে থাকে। . তিনি, 


কিছুকাল শিলাইদহে অবস্থানের. পর চিকিৎসকের 
পরামর্শে বিদেশে যাওয়ার মনস্থ করেন ১৯১২ ধৃষ্টাব্দের 


২৭ মে তার সচিবউইলিয়ম্‌ ডু পিয়ারসন্‌, পুত্র রখীন্দ্রনাথ 


ও পুত্রবধূ প্রতিমার সাথে বোম্বাই 'বন্দর ত্যাগ করেন 
এবং জুন মাসের গোড়ার দিকে লণ্ডনে পৌছান। 
এ সময় দারুণ ঠাণ্ডার জন্য লণ্ডন সহর প্রায় জনশুন্ত 


ছিল ।. কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি বন্ধুবর রোদেন-. 


ষ্টিনের সহিত ষোগযষোগ করেন । রোদোনষ্টিন ১৯১০ 


খৃষ্টাব্দে জোড়াসাকোয় রবীন্দ্রনাথের 'সহিত পরিচিত : 


হন এবং বাঙ্গালী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ . ঠাকুর ও 


গগনেক্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পদর্শনে মুগ্ধ ও ভারতীয়. 


; শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ সময় “মডার্ণ রিভিউ” 
পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখা পাঠে ভর প্রতি 
অনুরক্ত হন। 

তখন লগুনবাসীদের ভারতীয় শিল্প .ও ভাস্কর্য 
সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় রোদেন্ষ্টিন্‌ তার 
বন্ধুবর ই: বি. হাভেল, আনন্দ কুমারস্বামী ও কতিপয় 


ইংরাজশিল্পীর সহযোগিতায় তথায় “ইণ্ডিয়া সোসাইটি” ' 


স্থাপন করেন। 


রোদেনটিন যয়ন শুনলেন রবীন্দ্রনাথ লগ্ডনে অবস্থান 
করছেন তখন তিনি অবিলম্বে তাঁর সহিত দেখা! করেন 
এবংতারই বাড়ীর সন্নিকটে হ্যাম্পষ্টেডে বসবাসের স্বব্যবস্থা 
করে দেন। এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি 
কবিতার ইংরাজী অনুবাদ রোদেনষ্টিন্‌কে পড়ে শুনান-_ . - 
তিনি মন্তব্য করেন, “এইগুলি খুব উচ্চভাবসম্পন্ন 
কবিতা”| ক্রমশঃ কবির সহিতি উইলিয়ম্‌ বাটলার 
ইয়েটস্‌, এজরা পাউণ্ড, জর্জ বার্ণার্ড-শ, এইচ.জি. ওয়েলস, 
্যাফোর্ড ক, আরনেষ্ট রীজ, চালগ্‌ ট্রাভেলিয়ন, সি. 
এফ. এগুরুজ, প্রমুখের সহিত পরিচয় ঘটে এবং : 
তারাও ওঁ কবিতাগুলি পাঠে কবির প্রতি আকৃষ্ট ও 
তার নিতাত্ত ভক্ত হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ' 
মন্তব্য করেন_পআমরা কেন কবিতা লেখার চেষ্টা 
করি?” | 

১৯১২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে 'ীতাজলিংর ৭৫৬খানি 
ক্‌পি (প্রথম সংস্করণ) মুদ্রিত হয় এবং ২৫০খানি 
বিক্রয়ার্থ দেওয়া হয়। এই সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার ' 
পূর্বেই কবি আমেরিকায় চলে যান এবং আরবনা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে অবস্থান করেন | কবিকে নানা বিশ্ব 
বিদ্যালয়, ধর্ম কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে বর্ভৃতা 
দেবার জনা অনুরোধ জানান . হয়_-তিনি “ইউনিটি 
ক্লাবে” পর পর পাঁচটি বক্তৃতা করেন এবং তৎপরে 
নিউ ইয়র্কের “ধর্ম কংগ্রেসে” হার্ভার্ড, ইলিয়েস্‌, 
উইস্কন্সিন্‌, মিচিগান, বোষ্টন প্রভৃতি বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
বক্তৃত!| করেন। 

পূর্বেই শিকাগোয় হারিয়েট্‌ মনরিও কতৃক প্রকাশিত ৬ 
পত্রিকায় “গীতাঞ্জলি”র মাত্র ছয়টি কবিতা প্রকাশিত 


হয় এবং এ স্থানের কোন পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে 


বলা হয়-“্রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।” 
শিকাঁগোয় তিনি শ্রীমতী মুডির এক সপ্তাহ কালের জন্য 


২৯ 





বৈশাখ, ১৩৭৮] 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ ২৫ 
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আতিথ্য গ্রহণ করেন ( ১৯-২৬ তারিখ )। ২৪ তারিখে 
শিকাগো বিশ্ববিদ্ভালয়ে . "ভারতের দর্শন. ও আদি 
সভ্যতা” সম্বন্ধে বন্তৃতাঁ করেন। তার বন্তৃতাগুলি 
"সাধনা বক্তৃতামালা” নামে প্রকাশিত হয়। 
১৯১৩ ধৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল কবি পুনরায় ফিরে 
আসেন ইংলপ্ডে এবং অনুভব করেন “গীতাঞ্জলি” 
জনসাধারণের মধ্যে এক আলোড়ন স্বষ্ট করেছে 
বহু দর্শনাকাঁজ্কী প্রতিদিন তার সঙ্গে দেখা করতে 
আসেন |: ১৪ই সেপটেম্বর (১৯১৩) তিনি পুনরায় 
ভারতাভিমুখে রওনা হন| এই. সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড 


- ও ফ্রান্সে “গীতাঞ্জলি” সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করে এবং - 


সাসের মার্চ মাসের মধ্যে ২০,০০০ কপি 
সাধারণের মধ্যে বিক্রীত হয়।, 
কর্তৃক “গীতাঞ্জলি” ফরাসী ভাষায় i হয় ও 
১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 


F ১৯১৩ ধৃষ্টাব্দের শেষের দিকে *শ্বইভিস্‌ একা" 


১৯১৪ 


ডেমিণ্র ষ্টকৃহোল্‌মের বৈঠকে থমাস,. ষ্টারজ, মুর্‌ 


“সাহিত্যে_ এ্যান্ফেড নোবেল্‌ পুরস্কার” দিবার জন্ত 
রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেন। একাডেমির 


সভাপতি হেরন্ড হজোবন সকল সভ্যদের “গীতাগুলিশ্র : 


কবিতাগুলির তাৎপর্য ও বিশেষত্ব বিচারের জন্য 
অনুরোধ করেন। ভার্ণ।র ভন্‌ হিভেন্ষ্টাম্‌ কবিতাগুলি 
সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেন-_)৩ tender and sincere 


religious feeling: which pervadas all his thoughts 
and emotions the purity of heart, the nobility 
and natural dignity cf his style—all these 


qualities. blend into a whole of deep and rare 


spiritual beauty... Now that we have finally 


discoverd an idealistic writer. of really great 
stature, we should not pass him by”. তার 


এই যুক্তি সকল সভ্যের মন জয় করে এবং ১৩ই: নভেম্বর 


ফ্রান্সের আন্তে জিদ্‌ 


/ 


দিবার কথা ঘোষিত হয়। তখন স্বইডিস্‌, জার্যান্‌, 
ইটালিয়ান, রাসিয়ান্‌, ডাচ, ড্যানিস প্রভৃতি ইউরোপের 
নান! ভাষায় “গীতাঞ্জলি” অনূদিত হয়। “গীতাঞ্জলি”র 
জনপ্রিয়তার . অন্ততম 'কারণস্বরূপ বলা হয়-এঁ সময় 
ইংলণ্ডে ভিন্টোরিয়ান যুগের কবিতায় জনসাধারণের 
মনে বিতৃষণা স্থষ্টি. করেছিল এবং নূতন লেখকগণ- নূতন 


, ধরণের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং লিখতেও হুক 
'করেন। তারা ফরাসী, চীন, জাপান (টাংকা ও হক 


ধারায়) প্রভৃতি দেশের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। 
তাই ইংরাজিতে গীতাঞ্জলির কবিতার নুতন ধরণের 
ছন্দ কবিদের মনে এক নূতন আলোকপাত করে। 
এজর। পাউণ্ড গীতাঞ্জলির কবিতার কথা উল্লেখ করে 


বলেন-“His measures are more interesting 
than any, now being used in Europe, except 


those of the most advanced French writers.. 
(It is) the sort of metre which we, a while 
back, predicted or hoped .for in English. 
Tagore—in his poems used the  plainest 
language, with inner meaning and deeper 
significance of life his expressions are of 
humanist view, which placed man above 
and at one with nature.” 

কবির ইউরোপ ও আমেরিকা! ভ্রমণের ফলে ও সকল 
দেশের মানুষের মনে ভারতের সভ্যতা, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, 
ভাস্কর্য ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে যেমন নূতন আলোকপাতের 
সুচনা হয়, তেমনি পাশ্চাত্যের রাজনীতি ও বিজ্ঞানের 
বিকাশ তার মনকে স্পর্শ করে। তিনি এ কথা স্বীকার 
করেছেন যে, পাশ্চাত্যের সহিত মেলামেশায় তার জীবন 
অনেকাংশে সাফল্য লাভ করেছে-_কিন্তু এ দেশের লক্কীণ 


দ্বণ্য “প্রাদেশিকত1” ভার মনকে সকল সময় উৎপীড়িত 


১৯১৩ রবীন্দ্রনাথকে “সাহিত্যে” 


নোবেল পুরস্কার করেছে। 


লা মভিলাল 


I ২৯ 


[ 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


মোরা আপনি মরে মরার দেশে 
| আনবো বরাভয়, | 
"মোর। ফাঁসী পরে আনবে। হাসি 
মৃত্যু জয়ের ফল। 
+ --নজরুল 

১৯০৮ সাল। ১লা মে | বৈশাখের উজ্জ্বল প্রভাতে 

উজ্জল কালির অক্ষরে মজঃফরপুরে বোমা বিদীর্ণ 
হওয়ার কথ! প্রভাতী সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত. হইল | 
সংবাদ দেখিয়া উৎসাহে মতিলালের হৃদয় ছুলিতে 
লাগিল। 
করিতে গিয়া মিসেস কেনেডির সহিত তদীয়া কন্যার, 
প্রাণনাশের সংবাদে মতিলালের চিত্ত বিষণ্ন হইল। 
-ভাগ্যচক্রে কিংস্ফোর্ড সাহেব বীচিলেন। তাহারই 
গাড়ীতে চড়িয়া মিসেস কেনেডি কন্যাসহ ভ্রমণে বাহির 
হইয়াছিলেন। . গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বোমা 
হইয়াছিল। কিন্তু নিহত হইলেন কিংসৃফোর্ড সাহেব 
নহে, হুইজন নিরপরাধ মহিলা । অবৃষ্টের পরিহীস! 
মানিকতলার প্রথম বিপ্রব-প্রচেষ্টা অভিশপ্ত হইল। 
৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় এই.ঘটনা ঘটে। 

"পরদিন ১ল! মে ১৭ বৎসরের অকুতোভয় বীর শিশু 
প্রফুল চাকী নন্দলাল নামে জনৈক পুলিসের হাতে 
গ্রেপ্তার এড়াইভে গিয়া বিভলভারের গুলীতে মোকাম! 
ষ্টেশনে আত্মঘাতী হন এবং সেইদিন বেলা ১টার' সময়ে 
মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে ওয়াইলী নামক 
ষ্টেশনে তাহার সহকন্মী অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম হত্যার 
অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনা প্রভাতী সংবাদপত্র 
মারফৎ মতিলাল অবগত হইলেন । 

পুলিসী সূত্র ধরিয়া ২রা মে প্রভাতে মুৱাযীপুকূর 
বাগান ঘেরাও করিয়া ৩৪ জন বিপ্রবীকে ধরা হয়। 


বিরাট বৈপ্লবিক আয়োজনের রুথা। 


কিন্তু পরক্ষণেই কিংস্ফোর্ডকে হত্যা 


ছোড়া 


গোপীমোহন-দত্তের গলি হইতে কানাইলাল ধরা পড়িল । 


আর ধর! পড়িল প্বন্দেমাতরম্” দৈনিক সংবাদপত্রের 
প্রাণপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। বাংলার আকাশ-বাতাঁসে 
আগুন অলিয়া উঠিল--চাপা নিঃশ্বাসে বাঙ্গালীর প্রাণ 
উত্তপ্ত হইল-। বাঙ্গালী জাতি শুনিল-জানিল বাং লার 
কেহ নিবাশ 


হইল, কেহবা আশার. প্রদীপ আলিয়া অতঃপর 
বা্ধালীদের প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করিতে লাগিল । " 


মতিলাল চিন্তাপ্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কেমন 
করিয়া বাংলার বিপ্লব আত্মরক্ষা করিবে । 
সর্বনাশের উপর সর্ধনাশ স্থাষ্ট হইল | চন্দননগরে 
বিপ্লবকেন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত চারুচন্্র রায়কেও 
ফরাসী গভর্ণমেন্ট বৃটিশ পুলিসের হাতে তুলিয়া দিলেন। 
মসিয়ে তান্দিভেল এইরূপে তাহার প্রতি বোম! 
নিক্ষেপের. প্রতিশোধ লইয়া এদেশ ছাড়িয়া প্রস্থান 
করিলেন। পুলিসের দল চারুচন্দ্রকে ধূত করিয়া এক 
কৃষ্ণবৰ্ণ লঞ্চে তাহাকে তুলিয়া লইল। বাঁশী বাজিল। 
ল দৃষ্টির বাহির হইল। চন্দনন্গরের বৈপ্লবিক যজ্ঞকুণ্ড 
ইহার ফলে অনেকখানি বিপৰ্য্যস্ত হইয়া পড়িল। 
কানাইলালের গ্ঠায় চারুবাবুর অন্ততম দক্ষিণ হস্ত ছিলেন 
শ্রীশচন্ত্র। আ্রীশচন্দ্রের চন্দননগরের বাহিরে যাওয়া 
অসম্ভব হইল। তখনও মতিলাল জঙ্জ হেগারসন 
কোম্পানীর কেরানী। প্রতিদিন কলিকাতায় যাওয়া- 
আসা করেন। বিপ্রবীরা পুলিস কর্তৃক ধৃত হইলে, 
শ্রীশচন্দ্রের নির্দেশে বিশিষ্ট কয়েকজন প্রধান বিশ্লবীর ৬ 


সহিত মতিলালের দেখা করিতে হয়। জখারাম 
দেউস্কর ছিলেন বিপ্লবীদের . পরামর্শদাঁতা। আর 
ছিলেন ব্যারিষ্টার বি. সি. চট্টোপাধ্যায়।' ইনি শুধু 


পরামর্শদাতাই ছিলেন না, বিপ্লবের কার্য্যেও প্রত্যক্ষভাবে 


bs 
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সহায়ত! করিতেন! কলিক্কাতার বহু ্যবহার্ীবির 
সহিত পরামর্শ করিয়া ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার 
করার ব্যবস্থ। হইল। . জেলে কয়েদীর সহিত সাক্ষাৎ" 
: কার করার স্থযোগ লইয়া উকিল ক্ষুদিরামের 
= | স্বীকারোক্তি- প্রত্যাহার করার জন্য জানাইলেন। 
_ ক্ষুদিরাম বীরের ন্যায় পুলিসের নিকট প্রকাশ্যে সরল 


' উক্তি আদালতে অস্বীকার করিলে,..শাসকপক্ষ ইংরেজ: 


বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পুলিস-কর্মচারিগণ 
অতঃপর শাসনের পরিবর্তে বহু প্রলোভন দেখাইয়! 
ক্কুদিরায়ের স্বীকারোক্তি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করিল। 
ক্ষুদিরাম দৃঢ়পণে সমস্ত অস্বীকার করিয়া কর্তৃপক্ষগণের 
বিরাগভাজন হইলেন ' 
৮ই ডুন ক্ষুদিরামের বিচার আরম্ভ হয় এবং ১৩ই 
মজঃফরপুর কোর্টে তাহার ফাসীর হুকুম হইল । 
হাইকোর্টের আপীলেও সেই আদেশ বহাল থাকে। 
তারপর ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট ফীসীমঞ্চ তাহার 
রী দীক্ষা সম্পুর্ণ হইল হাসিমুখে অস্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগের 
মধ্য দিয়া।, | 


মতিলাল শ্রীশচন্ত্রের নিকট জানিতে পারিলেন-- 
২4. প্ৰফুল্ল চাকি ছিলেন: বারীন্দ্রকুমারের বোমার বাগানের 


দীক্ষিত সন্তান, আর মেদিনীপুরের বিপ্রবসমিতির 


সংগঠক সত্যেন. বসুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন - ক্ষুদিরাম | 


 বারীন্দ্রের দলের মেদিনীপুর শাখা 


«আনন্দমঠে”র 
সহকর্মী | 

তাহাদের সম্বন্ধে বারীন্রকুমার বলিয়াছিলেন “আত্মদান 
ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকুমার দুইজনেই একসঙ্গে করেছিল 
বটে, কিন্তু বদ্ধনপীড়িতা দেশলক্ীর জন্য নিজের প্রাণ 


. বিসর্জন দিবার যে গৌরব প্রফুল্ল আগে অজ্জন করেছে, 


তাই প্রথম শহীদের স্বর্ণমুকুট তাহারই আগে প্রাপ্য, 
সেদিক দিয়ে সেই-ই অগ্রজ (* 


মতিলাল শ্রীশের নিকট . জানিলেন, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম , ' 


-দেশজননীকে দেবী ভগবতীর মূর্ত বিগ্রহ জ্ঞানে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই জজের মুখে ফাসীর হুকুম 
শুনিয়াও মৃদু মৃদু হাসিয়াছিলেন। 


* প্রফুল্ল চাকি $- উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-__“তখন ওকে পুলিস ঘিরিয়া 


ফেলিলে প্রফুল্ল একবার নিজের কপালে. আর একবার বুকে গুলী, 
করিয়া! প্র্যাটফর্ম্ে পড়িয়া গেল। বাংলার প্রথম বীর পুণ্যতোয়! 
গঙ্গার তীরে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিল। পুলিস মৃত প্রহুল্পর ' 
ফটো তুলির! লইল, ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত করিবাব অভিপ্রায়ে 
তাহার ছিন্নমুণওড মজঃফরপুরে লইয়া আসিয়াছিল। বিচারকালে 
প্রফুল্পর সেই অবস্থার ফটো আমি দেখিয়াছি। কপালের উদ্ধদিকে 


" একটা এবং বামদিকে বুকের উপর একটী গুলী প্রবেশের চিহ্ন 


পরিষ্কার দেখ! যাইতেছিল। এখনও বুঝিয় উঠিতে পারি নাই যে, 
কি অমিতবীর্্য ও মনের বল থাকিলে মানুষ নিজের ধরীরে দুইবার 
গুলী লাগাইতে পারে। কি প্রশস্ত নিরেট প্রাণ প্রফুল্র আর - 
বক্ষদেশ উন্নত ও বিস্তৃত। বাঙ্গালী হইয়! এই প্রথম শহীদ প্রফুল্ল । 


মীরার ভজন 


কৰে মীরা রচিয়াছে-_গাহিয়াছে গান! 
ভাব-বৃন্দাবনে বসি’ গিরিধারী তার ' 
শুনিয়াছে চিত্তহারী অপূর্ব বঙ্কারঃ 


--৭৯বিগলিত করিয়াছে -প্রেমাতপরাণ । 


আজিও সে ভজনের নাহি অবসান। 
 গিরিধারী শুনিয়াছে;_সে সুর কি.আর 

কোনদিন. কোনভাবে কভু হারাবার ! 

শুনিবে তা’, করিবে যে প্রেমে আত্মদান। 


শ্রীস্থধীর গুপ্ত 


প্রেম .সে. সথজিয়া, ফিরে প্রেম.যেচে লয়; 
ভাব-বৃন্দাবনে করে সকলই সম্ভব ; 
ভজনের রসে করি’ হৃদয় তন্ময় 

সমুজ্জল রাখিবেই নিত্য প্রেমোৎসব | 

কা’র চিত্ত মীর'!-ভাবে বিভাবিত নয়! 
কোথায় না বাজে  গ্রীতি-গীতি-কলরব! 


প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব. . 
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প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়! উৎসব জাঁতিরই উৎসব। 
প্রতি বৎসর পক্ষকাল ব্যাপিয়া প্রবর্তক সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র 
চন্দননগরের .গোস্বামীঘাটস্থ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত 
হুইয়া থাকে । এইবারের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের ৪৯শ 
বর্ষ এক যুগসন্ধিক্ষণেই দেশ ও জাতির বিশেষ পরিবেশে 
অনাড়ম্বরে শ্রীমন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। 
বাংল! 
পরিবর্তনমুখে। এই পরিবর্তনের যথার্থ দিগংদর্শন 
ও -তাহাঁরই আলোকে আমাদের অন্তর ও বাহিরের 
'জীবন প্রস্তুতিই ছিল এবারকার অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের 
মুখ্য উদ্দেশ্য। এক বৎসর পর স্ববর্ণ জয়ন্তী | এইজন্য 
এবার উৎসবের চৌদ্দদিন দীর্ঘ এক বৎসর ব্যাপী 


প্রস্তুতি-পর্কা নির্ধারণপূর্বক অখণ্ড রত পালন, 


করা হয়। 
এবারের উৎসব সুচনা হয় ২৭শে চর ১৩৭৭ শনিবার 
পূর্ণিমা তিথিতে । প্রাতঃ ৭টায় চন্দদনগর গোস্বামী- 
ঘাটস্থিত শ্রীমনিরে মন্দিরদ্রেবত! প্রণববিগ্রহের পুজান্তে 
ভীমন্দিরের সর্বোচ্চ চুড়ায় উৎসব- “পতাকা স্থাপন করা 
হয়। 
২৯শে চৈত্র হইতে ৮ই টি পর্য্যন্ত প্রতিদিন 
সান্ধ্যোপসনার পর শাস্ত্পাঠ হয়! ৯ই বৈশাখ হইতে 
১২ই বৈশাখ পৰ্য্যন্ত প্রত্যহ প্রভাতে মহামন্ত্রে 
' পুরশ্চরণ, হোম এবং সন্ধ্যায় অপরাজিতা স্তোত্র পঠিত 
হয়। টা es 
মূল উৎসব আরম্ভ ১৩ই বৈশাখ ১৩৭৮ (ইং ২৭শে 
এপ্রিল ১৯৭১) মললবার পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে | 
প্রাতঃ ৪॥০টাঁয় "বেদধবনি.তোঁল তোল সামগাঁন”--এই 
গানটি গাহিতে গাহিতে সঙ্ঘ-পরিক্রমার পর শ্রীমন্দিরে 
সমবেত উপাসনা হয়। সম্ঘ-সভাপতি এবারের উৎসবের 
গুরুত্ব পরিপ্রেক্ষিতে-বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দেন, পরে 


দেশ ও বাঙালী জাতি এক অভাবনীয় 


সঙ্ঘ- পরতাকৌত্বোলন,. - ষোড়শোপচারে শ্রীবিগ্রহের পুজা 
ও হোম-হয়। 


সান্ধ্যোপাসনান্তে উদ্বোধন সন্ভার অনুষ্ঠান হয়। সঙ্ঘ- 


গুরু প্রতিষ্ঠিত এই মহোৎসবের-_-জাতি গঠনে দীর্ঘ ৪৮ 
বৎসরের একনিষ্ঠ তপস্যার ভিত্তিতে গুরুর অভিসন্ধিত. 


প্রকল্প পুরণের জন্য আত্বোপলব: অনুভূতিস্চক 
অভিব্যক্তি প্রদান করেন প্রবর্তক সম্পাদক 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী । সজ্বের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
বোধানন্দজী ও উৎসব-সম্পাদক শ্রীনির্খল সেনগুপ্ত 
সঙ্ঘ-সভাপতি বৰ্তমান বাংলার উভয় অংশের এক 


{ 


যুগাস্তরকারী ও অভিনব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া" 
প্রবর্তক-সঙ্ঘের গুরুনি্দিষ্ট কর্শ্বধার ও স্বধর্ম্মসিদ্ধ ভবিষ্যৎ 


গতিবেগ সম্বন্ধে সঙ্কল্পমূলক ভাষণ দান করেন। পূর্ণ 


"প্ৰশস্তি মন্ত্রে উদ্বোধন সভার কাৰ্য্য সমাপ্ত হয়। 


দ্বিতীয় দিবস_২৮শে এপ্রিল, ১৪ই বৈশাখ, বুধবার, , 


এই দিবসের আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষা ৷ পৌরোহিত্য 


করেন প্রবীণ শিক্ষান্ততী অধ্যাপক শ্রীগ্রমোদচন্দ্র ভড়। 
প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন শিক্ষক শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী ৷ 


- সঙ্ঘ-সভাপতি বর্তমান শিক্ষাধারা ও ভারতীয় শাশ্বত 
শিক্ষার আলোচনা করিয়া সভার স্থচনা করেন | স্বামী. 
ডঃ বিশ্বনাথ বড়াল, . 


বোধানন্দজী, প্রধান অতিথি, 

সভাপতি শ্রীভড় বিভিন্ন দিক হইতে শিক্ষার উপর 

আলোকপাত করেন । 
তৃতীয় দিবস _২৯শে 


এপ্রিল ১৪ই বৈশাখ 


বৃহস্পতিবার, ডঃ হৃষীকেশ রক্ষিৎ সভাপতির আসনে : 


বৃত হইয়া 
আলোচনা করেন। 

. গর্থ দিবস--৩০শে এপ্রিল ১৬ই বৈশাখ শুক্রবার, 
ভাবগভীর শ্রদ্ধাপ্রত পরিবেশে জীত্রীসজ্ঘগ্ুরুর স্মরণ 
দিবস উদ্যাপিত হয়। প্রথমে ১০ মিনিট ধ্যান হয়। 


প্রশ্ন ও উত্তর ছলে বিজ্ঞান বিষয়ক. 


A 


বৈশাখ, ১৩৭৮ ] 


প্রবর্তক-সভ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব 


২৯ 








নির্মল সেনগুপ্ত ও প্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার সঙ্ঘগুরুর 


জীবন ও দর্শন বিষয়ে বলেন। সঙ্ঘ সভাপতি সজ্ঘগ্ুরুর 
জীবন দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন । 
ধম দিব্স--১লা মে ১৭ই বৈশাখ শনিবার । আলোচ্য 


‘চু বিষয় ছিল সমাজকল্যাণ। সঙ্ঘ-সভাপতি বলেন, সমাজ 
পরিবারে প্রকৃত কল্যাণ আসিবে মন্ত্র যোগাশ্রয়ে মন্ত্র 
শুদ্ধি করিয়া বিশুদ্ধ জীবনতস্ত্রের বিধানে |. 


মন্ত্র ও তন্ন 
সম্বন্ধে তিনি বহু তথ্যপূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচার ও 
ও সমাধান আলোচনা করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা ভাষণ 
দান করেন। 

ওষ্ঠ দিবস-_২রা মে, ১৮ই বৈশাখ রবিবার | বিপ্রব- 
গুরুমণ্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য দান দিবসে সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করেন প্রবীণ বিপ্লবী শ্হরিনারায়ণ চন্দ । 
সুচনায় সঙ্ঘ-সভাপতি বলেন, খণ্ডিত স্বাধীনতার 


অভিশপ্ত ফলশ্ৰুতি বর্তমান বাংলা । বাংলাদেশ কঠোঁর 
টপ্রায়শ্চিত্তে শাপমুক্তির পর্য্যায়ে উপস্থিত।, 


অখণ্ড 
' জাতীয়ত! গঠনের মূল উপাদান মন্ত্রযোগসিদ্ধ জাতীয়তা, 
যন্ত্রযোগসিদ্ধ পর্ন এবং তত্যোগসিদ্ধ ধর্ম, সমাজ ও 


. ব্রাষ্্ী। ইহাই হুইবে স্বাধীন ভারডের স্বাধীন জাতি। 


সভাপতি শ্রীচন্দ ৬জ্যোতিষচন্্র ঘোষ মহাশয়ের 
জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। 

৭ম দ্িবস--৩র! যে, ১৯শে বৈশাখ সোমবার | 
জাতীয় সঙ্গীত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন তেলিনী- 
পাড়ার . জনপ্রিয় অমাঁজনেতা ্রীসত্যবিকাশ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী সবিতা] 
. দেবীর পরিচালনায় প্রবর্তক ছাত্রীনিবাস ও মহিলা, 
সদনের কন্যাগণ ৷ 

৮ম দিবস--৪ঠা মে, ২০শে বৈশাখ মঙ্গলবার মহিলা - 
দিবসে বর্তমান যুগসঙ্কটে নারীজাতির কর্তব্য সম্বন্ধে 
সচিত্তিত অভিব্যক্তি দান করেন কুমারী আশালতা 


চৌধুরী ও “কুমারী ইন্দ্রাণী গাহ্বলী। শ্রীমতী শীলা 


নি 
“dl 


গাঙ্গুলী প্রবর্তক ছাত্রীদের লইয়া সঙ্গীত যয 
করেন। 

লম দিবস -৫ই মে, ২১শে বৈশাখ বুধবার । এই 
সভায় পোরোহিত্য করেন. কেন্দ্রীয় সরকারের অবসর- 


প্রাপ্ত ডিরেক্টর অব. ইন্ডাষ্ট্রিজ শীপদ্মভূষণ বসব ৷ 
সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল বেকারসমস্তা | স্থচন! করেন 
সভ্ঘ-সভাপতি।. সভাপতি শ্রীবস্থ শিক্পবীণিজ্যের 
বিবরণী সম্বলিত স্থচিস্তিত সারগর্ভ লিখিত ভাষণটি 
প্রথমে পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন 
প্রীদেবেন্রনাথ চৌধুরী ও প্রবর্তক ছাত্রাবাসের. উচ্চ 
শ্রেণীর ছাত্রগণ। সঙ্ঘ-সভাপতি সভ্ঘগুরুর অনুস্থত 
শ্রমকে মূলধন করিয়া সঙ্ঘ ও জাতিকে শিল্প বাণিজ্যের 
সাধনায় যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মর্ম্মকথা 


প্রকাশ করেন। 


১০ম দিবস--৬ই মে, ২১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার এই 
দিবসের আলোচ্য বিষয় ছিল স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও সেবা। 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী, স্বামী 
বোধানন্দত্্ী, শ্রীহূর্গাশঙ্কর মহলনাবীশ ও শীনির্মমলচন্তর 
সেনগুপ্ত । আলোচনান্তে সঙ্কল্প গ্রহণ কর! হয়--প্রবর্তক 
সজ্ঘ এক বৎসর মধ্যে যাহাতে জাতি ও সমাজের শ্বাস্থ্য- 
রক্ষার্থে সহজসাধ্য চিকিৎসা ও সেবামূলক একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারেন সেইজন্য সচেষ্ট হইবে । 

১১শ দিবস--৭ই মে, ২২শে বৈশাখ শুক্রবার স্বামী 
বিবেকানদ্দের প্মরণ-বাসর উদ্ষাপিত হয়। স্বামীজীর 


" মহান্‌ জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও তাহার অমর 


বাণীর উল্লেখে শদ্ধার্থ্য নিবেদন করেন ডঃ বিশ্বনাথ 
বড়াল, এীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীনির্শলচন্দ্র সেনগুপ্ত । 


“সমাপ্তি ভাষণে সঙ্ঘ-সভাঁপতি গ্ীঅরুণচন্ত্র দত্ত স্বামীজীর 


নরনারায়ণ সেবা ও জাতিগঠনব্রত রূপ মহান কর্ণধার! 
সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেন । 

১২শ দিবস--৮ই- মে, ১৪মে বৈশাখ শনিবার 
শ্রীঅরবিন্দ ম্মরণ-দিবসে শ্রদ্ধা্ধ্য নিবেদন করেন তাহারই 
লেখার অংশবিশেষ পাঠ করিয়া শীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী। 
শ্রীমশীন্দ্রনাথ নায়েক মহাশয় শ্রীঅরবিদ্দের বৈচিত্রযপূর্ণ 
মহান্‌ ওঁতিহাসিক জীবনের ঘটনাবলীর উল্লেখসহ 
সবিস্তার আলোচনা করেন। সঙ্ব-সভাপতি সমাপ্তি 
ভাষণ দেন। 

১৩শ দিবস- ১ই মে, ২৫শে বৈশাখ রবিবার রবীন্ত্র- 
দিবসের সভাপতিরপে 'বৃত হন সুকবি ্ীবিনয়ভূষণ 





ভ্রীক্বষ্ণচৈতন্তোদগ়াবলী ও পুর্বববঙ্গীয় পার্যদ- রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 
প্রাপ্ত, ' মীরারাঈ, আড়য়ার, অগ্াল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা 
" শ্রীব্যোমকেশ ভটাচাধ্য দ্বারা সঙ্কলিত ও .প্রণীত। মীরাঁবাণী 
"প্রচার মন্দির, ডি৩২।৮ এ-য়র বটতলা, বাক্সীলীটোলা, বারাণসী-১।: 
্রদক্ষিণারপ্রন বসুর ভূমিকাসহ ল্য ৬-২৪ - গ্রন্ককার কতৃক 
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। তত 11 

আশীচৈতন্তচরিতামৃত সাধারণতঃ ভক্তচিত্তে ভাবের উদ্বেল সৃষ্টি 
করে এবং ভাবালু ভক্ত ও চরিত্রের এতিহাসিক ভিত্তি বিস্থৃত হইয়া 
 উচ্ছুসোক্তিতে পরিপূর্ণ গুণগান দ্বারা চরিত্রপুজা- করেন মাত্র। 
_ এইরূপ গ্রন্থের প্রাচুর্ধ সর্বজনবিদিত । আীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য মহাশয় 
- বূচিত “আীশ্রীচৈতন্তোদয়াবলী ও তাহার পূর্ববঙ্গীয় পার্যদ” গ্রস্থখানি . 
বঙ্গসাহ্িত ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম। এঁতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিত্রের মূলায়ণ এবং তাহার . পার্ধদগণের তথ্যানুসন্ধান 
"বোধহয় এই প্রথম একত্রে একখানি গ্রন্থে সরনিবিষ্ট হইয়াছে. 
শ্রীভষ্টাচার্ধ শুধু মাত্র ভক্তই নন তিনি জ্ঞানী এবং লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
দাহিত্যিক_এরূপ লেখক দ্বারাই বহুমুখী 'প্রতিভাসম্পন্ন লোকোত্তর 
চরিত্রের অনুধ্যান সম্ভব- খানি বঙ্গদাহিতভাগারে - একটি 
বিশেষ সংযোজন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ 


জীপ ভট্টাচাৰ্য্য 


- টাকা। 


যেমন শুনেছি (প্রথম ও দ্বিতীয়) শ্রীমৎ স্বামী সন্বৃদ্ধানন্দ প্রণীত। 


- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ -আশ্রম, বেলানগর, পো: অভয়নগর, হাওড়া হইতে 


প্রকাশিত। প্রায় তিনশত পৃষ্ঠা। স্বতন্ত্র আর্ট প্লেটে, বু চিত্র 
সম্বলিত। কাগজ, ছাপা, বাধাই, কাপ মনোরম! দাম ৭+০০ 


স্বামী সনবদ্ধান্দ তাহার গুরুদেব স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে যে সকল কল { 
তথ্যসংগ্রহ করিয়া সুন্দরভাবে পযেমন শুনিয়াছি” পুস্তকে সঙ্কলন 
করিয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেরই আনন্দব্দ্ধক- এবং অধ্যাত্মজ্ঞান- 
দায়ক । উপস্চাস, নাটক, গল্পের পুস্তক না পড়িয়া এরূপ আনন্দ ও 
জ্ঞানদায়ক পুস্তকপাঠ মানবজীবনের সার্থকতা সাধন করে। আশৈশব 
কালীতপন্তী কি ভাবে ঘটনা গ্রবাহে সৎসন্গ লাভ করিয়া ও অবতাঁর'.. 
পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবেয় কৃপাধন্ত হইয়া! -তীহার অস্তনিহীত অধ্যাত্ম. 
প্রতিভার স্ফুরণে অভেদান্ন্দে পরিণত হইয়াছিলেন তাঁহার বৈজ্ঞানিক 
তত্ব এবং অভিব্যক্তি সৃনিপুণভাবে ত্যাগী ব্রহ্মচারী গ্রন্থকার 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। . . - 

স্বামী অভেদানন্দ বস্তবাদী পাশ্চাত্য ভোগী মাফিনজাতিকে 
বেদাস্ততত্ব যে ভাবে উপলব্ধি করাইয়াছেন এবং সেই দেশের নর- 
নারীকে হিন্দুধর্শে দীক্ষিত করিয়াছেন তাহা তাহার ভাবণে, আচরণে . 
এবং কর্মপদ্ধতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। লেখক এমন সকল a 


উপস্থাপিত করিয়াছেন -এবং- উহ! এমন ' বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ৯ '- 


করিয়াছেন যে সাধারণ পাঁঠকরে পক্ষেও উহ] বুঝিবার কোন অসুবিধা 
হইবে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সামাজিক আচার ব্যবহার, জীবিকা- 
বৃত্তি পরিচালন! এবং খাগ্যাখীছ্য বিচার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণী আলোচ্য 


. গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। গ্রন্থ পাঠে জীবনের শ্রেয়পথ উদ্ভাসিত হইবে 


জিনিস জীবনের আচরণ ও নীতিগর্ভ উপদেশ বাংলার এই 





দাশওপ্ |. প্রবর্তক পত্রিকা হে দাহিতাক রহ 


" চক্রবন্তী লিখিত মানসপ্রবাহে -রবীন্দ্রনাথ ও সক্ঘ্গুরু 


প্রবন্ধটি পাঠ করেন শ্রীদেবেন্্রনাথ চৌধুরী । সভাপতি - 
মহাশয় সংক্ষিপ্ত ভাষণান্তে রবী ন্রনাথ উদ্দেশ্যে ‘কবি’ 


 প্ৰণাম-শীৰ্ষক স্বরচিত একটি উচ্চাঙ্গের কবিতা পাঠ 
_ করিয়া, কবি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। প্রবর্তক 
সম্পাদক শ্রীরাধারমণ. চৌধুরী সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে 
কবিগুরূকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়! বলেন, বর্তমান বাংলা কবিকে 
নৃত্যে, গীতে, নাটকে রয্যবসিত করিয়াছে, কবির 
সংক্ষিপ্ত জীবনও জাতিগঠনে অবদান বিশ্বত হইয়াছে। : 
প্রবর্তক ছাত্রীনিবাসের ও মহিলা-সদ্বনের কন্তাগণ 
কয়েকটা একক ও. "সম্মিলিত ব্য সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন।' 


সমাপ্তি টা সজ্ব- তানি কবিগুরুর গু অধ্যাত্ম- ' 
জীবনের প্রসঙ্গ তুলিয়া বিস্তৃত আলোচনা করেন! 

১৪শ দিবস -১০ই মে, ২৬শে বৈশাখ সোমবার ' 
উৎসবের সমাপ্তি দিবস । প্রাতঃ €টায় সমবেত উপাসনা, 
পরে ভাগীরথীনীরে অবভূত স্বানোৎসব হুয়।, সন্ধ্যা 
টায় পূর্ণিমা সম্মেলনে ধর্ম ও রাষ্ট্র বিষয়ে স্বচিত্তিত 
বক্তৃতা দান করেন ডঃ. বিশ্বনাথ বড়াল, স্বামী 
বোধানন্দজী ও সঙ্ঘ-সভাপতি। 


" সমাপ্তি সতায় চৌদ্দদিন উৎসবের ব্বিরণী প্রদান 
করেন - উৎসব-সম্পাদক তৎপর সঙ্ঘপ্রশস্তি মন্ত্র ও 
পুর্প্রশত্তি মঞ্তোদগানে উৎসবের সমাপ্তি হয়। উৎসবাস্তে 


উপস্থিত সকলকে বরঙ্গেশ্বর . বিগ্রহের প্রসাদ বিতরশ 


করা হয়। | ও 
রর শ্রীনিশ্মলচন্ত্র সেনগুপ্ত, সম্পাদক 


চা ৯ 
A 


২. লেন, কলিকাঁতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মুল্য ১:৭৫ প: 


২ বন 


বৈশাখ, ১৩৭৮] 





জীবন-বিকাশ ভাৱ এক কথায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি 


' বলিয়াছেন-_দরীত্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়াছিলেন বিশ্বমীনবকে এই ১ 


শিক্ষা,দিতে যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তাহার উপাসনায় বিধান বহুরূপে 
বিদ্তমান। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মানব ভগবানের এক 


একটা ভাব ও নাম গ্রহণ করিয়া! তাহার উপাসনা করিয়া। খাকে-++. - 


আমি আশ! করি, এই ধর্মাসভাঁর ফলে সকল সম্প্রদায়কে বিরোধের, 
অবসান এবং ধর্স্মসমপ্রদায়সমুহের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে ।” 
স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রাথমিক তথ্য তাহা এই পুস্তকে . 
পাওয়া যাইবে এবং পাঠকের উপলদ্ধি হইবে যে, তিনি পাশ্চাত্য 


. জাতির হৃদয় কতটা অধিকার করিয়াছিলেন ও তাহার অবদান কত 


শ্রেষ্ট । 


হর শ্ীকালীপদ সয়াদ্দার 
_ মহৎ-সক্তপ্রসঙ্গ : শ্রীমৎথ কানুপ্রিয় মহোদয় কর্তৃক ভাষিত এবং 
শ্বীগৌর রায়দাঁস গোস্বামী কক সম্পাদিত ও ৫14, বারাণসী ঘোষ 


প্রায় ৮৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ । আমার কুলের গৌরব গোস্বামী মহোদয় 


সর্কাল বাংলার বৈষ্ণবসমাঁজে অশ্রদ্ধ পরিচিত পুরুষ । 
| সবার! বিশবপরাণের হিতসাধনার ব্রত নিয়ে এ বিশ্বে আস্তে পারেন 


তীরা শুধু মানবের কথাই বলেন না, সকল প্রাণের তত্ব সার তথ্যকৈ 
প্রকট ক'রে বলেন “তোমার বহুল পরিচয়ে. পরিচিত-জীবনে স্থির 
শান্তি পাচ্ছ না কেন ?” | | 

এইপ্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়ে বলেন “আত্মা তোমাঁর প্রসন্ন 
হতে পারেন নাই | যাতে আত্মা প্রসন্ন হন, সেই পথ গ্রহণ কর। . 
প্রসন্নাত্া ব্যক্তিই শাস্তি লাভ করেন।, এই:্রস্থে শ্রীগোস্থামী মহোদয় 
এই তথ্যটি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। 

উদ্দেগ্হীন ভ্রমণ অশান্তি বাঁড়ায়। ক্লান্তি ও অবসাদ আসে 
মনে ও দেহে, পরিণামে শুধুই অশান্তি । এই বিশ্বের দেহ ও আয়ুর 


ভ্রমণপথে কোন স্থায়ী লাভ ন! করতে পারলে সেতো উদ্দেগ্তহীন 


ভ্রমণ আর অশান্তির আকর সৃষ্টি কর!। শাস্তি কোথায় ?- 
এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক--কিস্তু তার উত্তরতো। সকলে স্বাভাবিকভাবে 
দিতে পারেন ন! ? কিন্তু যার! উত্তর দেন বুঝিয়ে দেন, লাভের পথে 


শান্তির পথে সহযাত্রী করে-নেন, তাদের দেখা পাওয়া খুব বেশী হয় ' 


না। যীরা অহেতুক কারণে দেখা দেন তাদেরই একজন শ্রীকানৃিয় " 


গোৌস্বামী'মহোদয়। তেমনি দেখা দিয়েছেন, বুবিয়েছেন--আর তাঁর ' 


॥ "সই বোঝান উক্ভিগুলি প্রীগোররায় গোস্বামী মহাশয় ধরে রেখে 


পি 


আমাদিগকে শৌনাবার জন্য এই গ্রন্থখনি প্রকাশ করেছেন । যে 
সদু্ভিটির উল্লেখ করলাম সেটি এই গ্রন্থে খুব সুন্দর -করে ব্যাথা 
করেছেন এবং-শ্রীভাগবতের উক্তি দিয়ে তা পরিস্ফুট ক'রে প্রকৃতই 


মহৎ-সঙ্গ ও প্রসঙ্গ গ্রন্থটিকে ব্ূপায়িত করেছেন। 


ূ্‌ সমালোচনা 
“সঙ্কটকালে যুবজীবনে শ্রেয়োপথের নির্দেশ করিবে | বিশ্বমানব চরিত্র 
সমীক্ষার, সুফল এই পুস্তক পাঠে পাওয়া. যাইবে । স্বামী অভেদানন্দের 


পর 


৩১ 


গোস্বামীজী এই গ্রন্থে-- আত্মতত্বে ওত:প্রোত জড়িত ভক্তি, 
ভাগবৎ ও ভগরান এই তিনটি বস্তুকে জ্ঞাপন করেছেন তার হৃদয়ের 
অনুরক্তে দিয়ে।, অপুর্ব্ব বাঁণীমালা। গ্রন্থের .কলেৰর বৃহদ্‌ গ্রন্থের 
তুলনায় মুর হলেও তিনি মহুস্ত্যো নম: জানিয়েছেন। গ্রন্থটি সর্বদা 


কাছে রাখবার । 
কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর , 
বহে মধুমতী-শ্রীয়ুক্ত ্যামাদাস দে প্রণীত উপন্যাস প্রবর্তক, 
১৩৭৫-৭৭ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। 
. নদীমাতৃক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হল নদীর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত 
সুপেয় জলধারারাশি। সভ্যতার আদিকাল থেকে এক একটি 
মানবগোষ্ঠী এক একটি নদীর উভয় কুলে তাঁদের বিশিষ্ট ও বিচিত্র 
সভ্যতা! গ'ড়ে তুলেছে । নাঁইল,'তিগ্রিস-ইউফ্রীতেস, ইয়াংসিকিয়াং- 
হোয়াংহো, গঙ্গা-যযুনা-ব্ৰন্মপুত্ৰ, সিন্ধু-সরস্বতী ইত্যাদি নদীর তীরে 
কত-না সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ! 
ভাগীরথী-মধুমতী-প্মা-মেঘনার তীরে বাঙালি জাতির আগমন, 
উদ্ভব, প্রসার, বৃদ্ধি ও প্রগতি-অপগতি পতন-অদ্তযুদয়-বন্ধুর-পস্থায় 
বিচিত্র ক্রমবিকাশ ।' বারাণসী-সমতুল ভাগীরথী-উভকুলের সভ্যতার 
কথা অনেকে বলেছেন। ইছামতীর তীরে বিভূতিভূষণ সাধারণ 
মানুষের মধ্যেও অধ্যাত্মচেতনার বিকাশ দেখেছিলেন। তার পদাঙ্ক 
অনুসরণ ক'রে ইরাবতী-তিতাস-কোপাই-পদ্মা ইত্যাদি বিভিন্ন নদীর 
মতো মধুমতীকে অবলম্বন ক'রে শ্যামাদাসবাবু এক সিদ্ধ রসমধুর 
কাহিনী রচনা করেছেন যা ধারাবাহিক প্রবর্তক পত্রিকায় পড়ার 
সৃযোগ হয়েছিল। 
নদ্দীতীরবর্তী জনপদ ও জানপদ মানুষদের কাহিনী নিয়ে লেখার 
প্রবণতা! বিশ্বসাহিত্যেও বেশ প্রবল, ক্লুস ক্লোলোরাডো-ভল্গো-ডন 
ইত্যাদি নিয়ে ইংরেজ-মাফিন-রুশ অনেক সাহিত্যিক উৎকৃষ্ট কথা. 
সাহিত/ রচনা করেছেন, গ্ঠামাদাপবাবু তার শান্ত, স্থিতধী 
ব্যক্তিত্বের জোরে অনায়াসে তদের পাশে স্থান সংগ্রহ ক'রে নিতে 
পারবেন! - ক 
উপন্যাসটি মুখ্যত কুণুর জীবনস্থৃতি বটে -এবং অপু-র পথের 
পাচালির মতো এ-বই একান্ত রুণুর ; কিন্তু শ্রীনাথ পণ্ডিতের 
বিশময়কর র্যক্তিতু আমাদের মুগ্ধ করে। রুণূর সুশীলাদি আমাদের 
মুগ্ধ করে ।. কুণুর সৃশীলাদি আমাদের শৈশবের দেখা দিদির কথা মনে 


করিয়ে দেয়। হরেকেষ্ট, ললিতাদি; নায়েববারু, পাচু ডাক্তার, ইন্দ্রদা 
এবং আরো অনেক চরিত্র পথের পাঁচালি-র মতো গ্রাম-বাংলার 
জীবন-পরিবেশ মনে আনে । তা! ব'লে বইটি অনুকরণ একেবারেই 
নয়, একান্তভাবে লেখকের মৌঁলিক ও' সার্থক সৃষ্টি। প্রাঁজকন্যা” 
সুরভির সানিখ্যে রুণুর অনুভূতি 'রাযাবো-বর্ধিত কবিতায় দিদির 
সান্নিথ্যে ছোট ভাইএর অনুভূতির মতো অতি সুখপ্রদ ও করণমধুর 

আশা করি এই গ্রন্থ ও ইহার প্রস্তাবিত পরবর্তা খণ্গুসি 
প্রকাশিত হইলে কালজয়ী স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করিবে। 


ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 





জিবি জজ মঠ-মন্দির "আশ্রম: পুণ্য ধৰ্ম্মসীঠৰথানসমূহ 
ধ্বংস ও & 

“পুৰ্ব পাকিস্তানে হিন্দু উৎসাদন ও নিধনের সুপরিকল্পিত অস্ভিযান 

- চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক ডিক্টেটর ইয়াহিয়ার জঙ্গী ফৌজ 

একদিকে নিধ্বিচারে নিঃশেষে হিন্দু নিধন ও বিভাড়ন করেছে এবং 

এখনও করছে, অন্ধদিকে হিন্দুর সমস্ত ধর্্মপীঠ নির্শমভাবে ধ্বংস 

করে তার স্থৃতিচিহ্নঞ্তলি নিশ্চিহ্ন করেছে। চট্টলের স্বর্গ, নিখিল পূর্ব 

' বঙ্গের অতুলনীয় সোঁন্দর্য্যপুরী, প্রকৃতির লীলাভূমি প্রবর্তক অশ্রমটি 


" শুধু ধ্বংস নহে, আশ্রমের সৌধাব্লী মিলিটারী ব্যারাকে পরিণত করা. 
হয়েছে। প্রবর্তক আশ্রম পূর্বব বাংলার হিন্দু মুসলমান নিধ্ব-শষের 


ৃ্‌ সংস্কৃতি-কেন্ ছিল। চট্ট্যল সহরের প্রত্যন্তে গৌলপাহাড়ের এক 
মনোরম পরিবেশে কয়েরুটি পাহাড়কে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ভূমিতে এই 
আশ্রমের অবস্থান ছিল। আশ্রমের সম্নিকটেই.'বিস্তৃত এলাকা 


জুড়িয়া সরকারী মেডিক্যাল কলেজ গড়িয়া উঠে। একদা মূল্য- 


-হিসাবে প্রায় কোটি টাকায় আশ্রমটি খরিদের প্রস্তাব সহকারী 
মহল থেকে আঁসে। প্রবর্তক সঙ্ঘের' সভ্য, কর্ম, সেবক, শিক্ষক- 


' শিক্ষিকা, হাসপাতালের সেবিক! পরিচর্য্যাকারিণী, আবাসিক প্রায়. 


- চারিশত ছাত্রীদের কোন সঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া স্বায়নি, 
যতটুকু সংবাদ এসেছে.তা হৃদয়বিদারক ও অতাস্ত মর্শ্মান্তিক। 


রামঠীকুরের চট্টালের কৈবল্যধাম ও -নোয়াখালি-চোচুহানীস্ব 


ঠাকুরের পুণ্য স্মাধিস্থানও ধ্বংসপ্রাপ্ত । 

" ফরিদপুর জগদ্বন্থ মৃন্দরের শ্রীঅঙ্গনের' সাঁধুদের অনেকেই নিহত 
মঠ-মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত । কিছু ভক্ত প্রাণপণ" করেও বহু বিপত্ব বরণ 
করে প্রভুদুন্দরের সমাধিপ্রাপ্ত নরতন্নু বহন করে হিন্ধুস্থানে এনেছেন। 
মহাউদ্ধীরণ শ্রীঅর্গনের প্রাণপুরুষ ডক্টর মহানামত্রতজী ময়মনসিং 
হতে পদত্রজে কোন রকমে মহানুগরী কলিকাতায় পৌঁছেছেন। 

একটি সংবাদে (আনন্দবাজার ৬৫/৭১) প্রকাশ, গত এপ্রিলের, 
শেষাশেষি পাক ফৌজ গীহট জেলার চাকা-দক্ষিণে এচৈততদেবের 
পৈতৃক বাড়ীতে হানা দিয়ে মহাপ্রভুর পৈত্ৰিক বাড়ী ও ভাঁখড়ীর 
ক্ষতি করেছে। বাড়ীর অধিবাসীরা হলেন জগন্নাথ মিশরের বংশধর | 
পাঁক, ফৌঁজ তাদের. ওপর অত্যাচার করেছে। পাঠান নমীমলে 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেম দেওয়ান 'গালাঁপ 
রাঁয়। সন্যাস গ্রহণের পর ১৪৩১ শকাৰে প্রীচৈতন্যদেব ঢাকা! দক্ষিণে 
ভার গিতাঁমহকে দেখতে এসেছিলেন | : চৈতন্যদেবের আত্মীয়ের 
বংশধরের! ঢাকা দক্ষিণ থেকে বাস্তত্যাগী হয়ে মহাপ্রভুর মুভিটি সহ 


করিমগঞ্জে এসে পৌঁছেছেন। স্থানীয় মদনমোহন আখড়ার মুতিটি 


-তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন । 


হয় 


উৎসবসহকারে স্থাপন করা হয়েছে। 

আখড়ায় আসছেন। 

কবি নরেন্দ্র দেব স্মরণে ই | 
" মধ্য কলকাতার ঠনঠনের বিখ্যাত দেব-পরিবারে ১৮৮৮ সালে 


শত শত হিন্দু প্রতিদিন 


' ই জুলাই জন্ম নিলেন কবিকুলের এক উজ্জ্বল তারকা | রবীন্্োত্বর 


যুগের কবি, ছোট বড় সকলের কবি; সবার প্রিয়, সবার দাদা কবি 
নরেন দেব। ৮৩ বৎসর বয়েস গত ১৯শে এপ্রিল তিনি পরলোক 
গমন করেছেন। 

" রেক্রমাথকে শুধু কবি বললে ভুল হবে, তিনি মু-সাহিত্যিকও 
ছিলেন৷ . তাঁর অনুদিত কাব্য “রুবাইয়ৎই-ওমর -খৈয়াম' 
কালিদাসের“মেঘর্ূত' ও দিওয়ান-ই-হাফিজ এ শতাব্দীর তিরিশ দশকে 
পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেছিলো শিশু-দাহিত্েও কবি নরেন্দ্রনাখ 
‘পাঠশালা’ তার, উজ্জ্বল 
নিদর্শন । 

শুধু কাব্য হেই তার সাহিত্যকৃতি সীমাবদ্ধ ছিল না, 
উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, .প্রবন্ধ: শিশুসাহিত্য 
ইত্যাদি সাহিত্যের নানা বিভাগেই তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে. 
গেছেন । : 

কবি নরেন্দ্র দেব ছিলেন অমায়িক সহজ সরল মানুষ, যিনি 
অকপটে বলতেন-ণসবার আমি এক বয়সী জেনো” |. প্ুধু বলা নয় 
তাঁর আচরণের মধ্য দিয়েও ত! প্রমাণিত হয়েছিল। 

. তাঁর রচনার মধ্যে কাব্যদীপালি, সাহেব ‘বিবির দেশে, রাজ- 
পুত্রের দেশে, কবিতীর্ঘ, গরমিল, আঁকাশ-কুমুম, -যাছ্ুঘর, খেলার 
পুতুল, মানুষের মন, ভীলোবেসেছিলো যারা, বোঝাপড়া. সুহাসিনী, 
সিনেমা ইত্যাদি নিশেষ উল্লেখা । 
নববর্ষ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ই 
_ গত ১ল! বৈশাখ, ১৩৭৮, ষন্ধ্যায় আসামের তেজপুরে স্থানীয় 
বাঙালীদের দ্বার! নিমিত “বাঙালী থিয়েটার হ'লে” বাট! কোম্পানীর 
একজন কর্মচারীর সাহায্যার্থে একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত 
প্রথমে সংগীতানুষ্ঠান এবং সর্বশেষে স্থানীয়, সাহিত্যিক | 
শ্রীশিবরাম ভট্টাচার্য্য রচিত “আলো চাই আরো আলো!” নাটকটি 
lh করা “হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় যুবকবৃন্দ। .. 

বং স্থানীয় বাঙালী যুবকদের উৎসাহ এবং সহোযেগিতায় সমগ্র : 
টং সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। 
যুক্তরাের বৃহত্তম প্রকাশন সংস্থা ই 

প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকাঁর সংখ্যার দিক থেকে আপিউনহ 
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মুদ্রণ দপ্তরটি (জি পি ও) পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম | 


প্রকাশন সংস্থা প্রতি বছর আমেরিকার নরনারী . প্রায় সাত কো 


কপি জি পি ও প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকা ক্ৰয় করে থাকে। জি পিও.. 
প্রতি বছর প্রায় ৮ হাজার রকমের পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করে থাকে। 
এর মধ্যে আছে কংগ্রেসের প্রতিদিনকার কার্্যের রেকর্ড এবং 


প্র 


অনুষ্ঠানের শেষ দিনে পরিষদের সম্পাদক শ্্ীপরিমল মিত্র সকলকে 





বৈশাখ, ১৩৭৮] 


সাময়িকী. 


৩৩ 








সাপ্তাহিক পেটেণ্ট গেজেট ; এ ছাড়া লক্ষ লক্ষ সরকারী ফরম তো 
আছেই । 7) 
ইন্টালী সংস্কৃতি পরিষদ ঃ 

কলিকাতা-ইন্টালী অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 
ইন্টালী সংস্কৃতি পরিষদ” | এর! গত ১৫ই ও ১৬ই মে পরিষদের তৃতীয় 
বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োঞ্ন 
করেছিলেন স্থানীয় সুরফ্রিজ ভবনে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের 
প্রধান আঙ্গিক ছিল নাচ, গান; আবৃত্তি প্রভৃতি । দ্বিতীয় দিনে 
'রম্যবীণা'র গীতি আলেখ্য এবং জীপ্রণব মিত্রের সংগীত পরিচালনা, 
শ্রীঅভিঘান বন্দ্যোপাঁধ্যাঁয়র আবৃত্তি ও গ্রন্থনা ও “ইন্টালী মণিমেলার 
নৃত্য পরিবেশন উপস্থিত সকলের প্রশংসা! পায়। ছু'দিন ব্যাপী 


থহ্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 


ভগবৎ কথা শ্রবণের অপরূপ ফল ৪ 
শা্রধর্শা প্রচার সভার সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত এই ঘটনাটি 


বিকৃত করেন : “প্রায় দেড়মাস,পৃর্বে আমার পেটে দাৰুণ যন্ত্রণা 


হয়। এত যাতনা যে, চারি রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই। পাড়ার 
ডাক্তারদিগকে, দেখাইলাম। ওঁষধ দিলেন, কিছুই হইল না। 
একজন. বলিলেন-_-আঁপনার পেটে পাথুরী হইয়াছে, এখনই অন্ত 
করিতে হইবে । অন্ত চিকিৎসায় কিছুই হইবে না। 
আমি ভয় পাইয়া লীলানিকেতনে ৯১,» চৌরঙ্গী রোড,' 
কলিকাতা-২* শ্রীযুক্ত নলিনীকীকার (ডাঃ নলিনীরঞ্জন "সেনগুপ্ত ) 


নিকট আসিলাম। তিনি তখন ভগবৎ প্রসঙ্গ করিতেছিলেন।, 


আমি গিয়! যাতনার কথ! বলিতে তিনি বলিলেন, বাঁধা দিও না। 
প্রসঙ্ক শেষ হইলে শুনিব। অতিশয় দুঃখিত হইলাম । কথা প্রসঙ্গের 
মধ্যে কাকা আমার মুখের দিকে ছু'তিনবার তাকাইলেন। আমি 


একটু মন দিয়াই কথ! শুণিলাম। প্রসঙ্গ শেষে আমাকে পরীক্ষা করিয়া ' 


উধধ লিখিয়া! দিলেন । ওষধ কিনি নাই, বাড়ী গিয়া দেখিলাম বেদনা! 


॥ কয়েকখাঁনি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা -এন্থ ৷ 
Dr. H. K. DE CHOWDHURY 
GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 


(রেন্মিন বাধাই । ছাপা, কাগজ, বাধাই উৎকৃষ্ট ) 
আম্মতুভক্ সন্মদান্নে ৬-০০ ’ 

॥ শ্রীুর্গাকিস্কর বিরচিত ॥ | 
সভ্যতা! ও শেত ক্ৰরমন্বিকাঁল্ণ ১৪-০০ 


প্রবর্তক পাঁবলিশাস, কলিকাতা-১২ 


| তাগাদা-পত্র দেওয়া ব্যয়সাধ্য ৷ 





প্রায় নাই। তারপর হইতে আমার আর একটু ব্যথা নাই। এ কথা 


" কাঁকাকে বলিতে তিনি বলিলেন, ইহা ভগবৎ কথ প্রসঙ্গের ফল ৷” 


( তাঁরতজীর, পৌষ ’৭৭ হইতে) 


“যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির নাম ও সভ্য সংখ্যা £ 


যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাখলিকর! হুল সবচেয়ে বড় ধর্মীয় গোহী। এই ধর্ম- 
মতাবলম্বীদের সংখ্যা হল ৫১০০১০০১০০০ অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার ২৫ 
শতাংশ । পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি হল ব্যাপ্টিস্ট ( এই 
ধৰ্ম্মমতাবলম্বীর সংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ ),মেথডিস্ট (এর সদস্য সংখ্যা 
১ কোটি ৫০ লক্ষ), লুখায়িয়ান্‌ (সদগ্ সংখ্যা ' »০ লক্ষ), ইহুদি 
(সদ্বন্ত সংখ্যা ৫৫ লক্ষণ), প্রেসবিটেরিয়ান (সদস্ত সংখ্যা ৪* লক্ষ) 
এবং এপিস্কোপালিয়ান ( সদস্ত সংখ্যা ৩৫ লক্ষ) | আমেরিকানদের 


ছুই-তৃতীয়াংশ সুসংগঠিত বৃহৎ ধর্মীয় গোষঠীগুলির অন্তভূক্ত। উত্তর 


আমেরিকায় মুসলমান ধর্াবলত্বীর সংখ্যা ১,৬৬,০০০ এবং বি 
ধর্মীবলম্বীর সংখ্যা ৫৫,০০০! ' রি 


' মস্তিষ্কের জৈব-তরঙ্গ ও কর্মক্ষমতা ই 


ব্যক্তি মানুষের বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা মস্তিদ্ধের বৈদ্যুতিক ক্রিয়া- 
কর্মের ওপর সরাসরি ' নির্ভরণীল। সম্প্রতি কাঁজাখ বিজ্ঞান অকা- 
দেখির শারীরতত্ব ইনষ্টিট্যুটের একদল বিজ্ঞানী গবেষণার পর এই 


. সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। এই সম্পর্কে তাঁর! ব্যক্তিদেহের কেন্দীয় 


স্নায়ু ব্যবস্থা, পেশী-সংস্থান এবং জৈব-বিদ্যুৎ তরঙ্গের সম্পর্ক নিয়ে বিশদ 
পরীক্ষা -করেন। ২০ বছর বয়ন্ক কয়েকজন তরুণকে নিয়ে এই 
পরীক্ষাকার্ধ হয়। তা থেকে বিজ্ঞানীরা দেখেন যে, মন্তিফের জৈব- 
তরঙ্গ পাঁচটি মিয়মিত মাত্রায় ও ছন্দে কাজ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে 
দ্রুতগতি হুল বেটা-তরঙ্গ। প্রতি সেকেণ্ডে ভা ১২-১৪ সাইকেল 
ফ্রিকোয়েন্সিতে বিকীরিত হয়। এ থেকে এক নিয়মিত লক্ষণ আবিষ্কৃত 
হয়_মস্তিক্ষের বেটাছন্দ সমন্বিত লোকদের পেশীর উচ্চতর ক্রিয়াশীলতা 
লক্ষ্য করা যায়। আরও পরীক্ষায় দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত 
মন্থরগতি মণ্ডি ্-তরঙ্গসমধিত লোকেদের কাঁজকর্মও চলে যস্থর 
গতিতে এবং তাদের কাজে ভুলচুকও বেশি দেখা যাঁয়। আলফা-ছন্দ 
সম্বিত ছাত্রদের মস্তিষবের বর্মক্গমতা অপেক্ষাকৃত ভাল ফল দেখালেও, 
বেটা-ছন্দ যুক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা তার থেকেও সাধারণত 
বেশি দেখা যায়। 

শ্রীঅশোক চৌধুর' 





ন্নিহেদন্ম 
দেশের অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ও 
প্রেসের নানারূপ আভ্যন্তরীণ কারণের জন্য 
পত্রিকা প্রকাশ সম্প্রতি অনিয়মিত হয়ে পড়ায় 
আমরা দুঃখিত। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের জন্য 
আমরা সচেষ্ট 'আছি। ডাকব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় 
সহৃদয় শ্রাহকগণ 
বকেয়া চাদ] পাঠিয়ে দিয়ে পত্রিকা পরিচালনে 


সহায়তা করবেন, এই আশা করি । - 
পরিচালক--প্রবর্ত্তুক 





নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একটি অনবদ্য সংকলন গ্রন্থ 
প্রীরমময় শুর | 


মেতাজী স্ৃতাষচন্দ্র বস্থ সম্পর্কে বাংলাভাষায় ভালো! 
বইয়ের যথেষ্ট অভাব আছে। বর্তমানে আলোচ্য বইটি 
যে সে অভাবের কিছুটা পুরণ করতে পারবে সে-কথা 
প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখে বলা চলে। 

বিরাট আয়তনের এই সংকলন খ্রন্থটিতে প্রায় দেড় 
শতাধিক লেখকের রচন] স্থান পেয়েছে । শ্মৃতিকথামূলক 
প্রবন্ধ এবং মননধর্মী নিবন্ধ গ্রন্থের দুটি প্রধান অংশ 


হলেও নানা অধ্যায়-অংশে-বিন্ন্ত গ্রন্থটিতে, বিভিন্ন 


দৃষ্টিকোণ থেকে নেতাজীর জীবন-কর্ম ও জীবনদর্শনের 
উপর বিভিন্ন মূল্যবান রচন। স্থচীভুক্ত হয়েছে। 

চাঁরশতাধিক পৃষ্ঠার এই সংকলন-গরন্থটী নানা দিক 
থেকে বৈশিষ্ট্পূর্ণ ও স্বাতদ্্যচিফিত। সুনির্দিষ্ট পরি- 
' কল্পনানুযায়ী গ্রন্থটকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে- 
করে দাথারণ পাঠক এবং ইতিহাসচর্চাকামী গবেষক 
উভয় শ্রেণীর পাঠকের কাছেই গ্রন্থটি সমানভাবে 
আদরণীয় ও আকর্ষণীয় হয়। 

তত্ব ও তথ্যনির্ণয় এই সংকলন গ্রন্থে যেমন অনেক 
অজ্ঞাত ও অপ্রকাঁণিক তথ্য রয়েছে তেমনি অনেক 
ছুপ্রাপ্য রচনা যা লোৌকলোচঢনের অন্তরালে এতদিন 
থেকে গিয়েছিল সেগুলিও সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে। 
নেতাজীর শিক্ষা্তর বেণীমাধব দাস, ডঃ বিনয় সরকার, 


ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতির- লেখা, 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | ' 

বাইশটি তথ্যাকীর্ণ রচন! 'স্থৃতিকথামূলক’ অংশের 
মধ্যে রয়েছে। নেতাঁজীর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠিদের 
(চারুচন্ত্র গাঁদুলী, প্রমথনাথ সরকার, ক্ষিতীশপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়, অনঙ্গমোহন দাস, নলিনীকিশোর রায়, 


প্রভৃতির ) লেখায় নেতাজীর প্রথম জীবনের অনেক 
.নেভাঁজীরকর্ম- 


অজানা ছোট-বড় ঘটন| জানা যায়। 
জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার যার! সাক্ষী হয়ে 
আছেন তাদের সামিধ্যস্বৃতিকথ! শুধু চারুপাঠ নয়, 


_আলেখ্যে সমুজ্ছবল। 


নেতাজীর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র A 


বিপ্রবী-দেণনেতা হেমচন্দ্ৰ ঘোষ, 


অনস্ত সিংহ, সস্তোষকুমার বসন, অমল হোম, জ্যোতিশ 


বসন, কবি দীনেশ দাস, শৈলেশ দে প্রভৃতির লেখা এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় । সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসর,মুদীর্ঘ 


প্রবন্ধটি এবং বেণীমাধব দাসের তিন পুত্রকন্যার ("বীণা 


ভৌমিক প্রভৃতি) রচন! দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য। প্রবীণ 
দেশসেবক বরদাপ্রসন্ন পাইন এবং ওঁতিহাসিক রমেশচন্ত্র 
মজুমদারের রচনায় নেতাজীর ভারত থেকে অন্তর্ধানের 


আগের দিনগুলির কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে । . 


বইয়ের ' পারিবারিক’ প্রবদ্ধ-সংগ্রহে নেতাজীর 


আত্মীয় পরিজনদের ( পিতা-অগ্রজ-বৌিদি-মাতুল-6. 


'মাসীমা-মামীমা ও জ্ঞাতি ভাই বোনদের ) লেখা প্রায় ' 
. পনেরোটি প্রবন্ধ রয়েছে। 


কাছের মানুষ স্বভাষচন্ট্রের 
একটি নবতর ও ঘনিষ্ঠ পরিচিতি এখান থেকে পাওয়া, 
যাবে | 
বইয়ের একটি মর্যাদায়ক অংশ সাধু সন্্যাসীদের 
দৃষ্টিতে নেতাজী” | নেতাঁজীর সমসাময়িক ও বর্তমানের 


. সাধুন্মন্নযাসীরা নেতাজীকে কি দৃষ্টিতে দেখেন তাদের 


লেখা রচনা, পত্র, আলোচনাংশ প্রভৃতির মধ্যে তাঁর 
পরিচিতি আমর] পাঁব। পারিবারিক" প্রবন্ধমালার 
মতন এই অংশটিও পরিকল্পনার দিক থেকে যেমন নতুন 
নানান দিক থেকে তেমনি মুল্যবান | “জ্যোতিষীদের 
দৃষ্টিতে নেতাজী’ অংশটা জ্যোতিষ বিষয়ে যাঁদের আগ্রহ 


.বা শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে নিঃসন্দেহে তারা পড়ে তৃপ্তি 


পাবেশ। 


আজাদ হিদ্দের পটভূমিকায় ন! দেখলে হৃভাষচন্দ্রের 
পরিচয় যেন সম্পূর্শ হয় না-। মাত্র ছয়টি লেখা এই অংশে 
থাকলেও আশ্চর্য কুশলতা'র সঙ্গে লিখিত প্রত্যেকটি 
প্রবন্ধই ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান ও অর্থাবহ | 


আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজীকে 


A 


bl 


৯২৯৯ ৬ত৯পতপসপপপসপসপ্পশটাশট শপ জপ কাপল কও 


=} - গ্রন্থের সংকলন-সজ্জায় সম্পাদকের বিশেষ চিন্ত। ও 

- নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে! গ্রন্থটি শুরু হয়েছে 

'সুভাষচন্দ্র-বন্দনা” শীর্ষক সংস্কৃত কবিতা (ভাবানুবাদসহ) 

১য় | এরপরই 'স্বপ্রসূদ্ে হবভাষগল্র' ও হৃভাযচন্দের 

* অপ্রকাশিত পত্রযালা”। গ্রন্থের অন্থান্য মুল্যবান অংশের 
“্মরণীয় লাক্ষাৎকার” “স্মরণীয় ভাষণ’ প্রভৃতি--*-*:1 

কিন্ত গ্রন্থের শেষ অংশটিকেই হয়ত আজকের দিনের 

+ ও ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে সব থেকে মূল্যবান, অংশ 

হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এই অংশে নেতাজীর 


_ ভাব-আদর্শ-রাঁজনৈতিক চিন্তাধারা, এতিহাসিক অবদান ' 


প্রভৃতি, গভীর বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 

; ‘আলোচন! করেছেন। 'লেখাগুলির মধ্যে গভীর মনন- 
_ শীলতার সঙ্গে নিরপেক্ষতা থাকায় -লেখাগুলি যথার্থ 
ভালো লেখা বলে বিশেষিত. কর চলে । এই অংশের 
টুলখক-হুটীতে রয়েছেন ভঃ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
যুগপুরুষ নেতাজী হবভাষন্ত্র ), সত্যরঞ্জন বন্সী (নেতাজীর 


কথা ), অনিলবরণ রায় (নেতাঁজীর আদর্শ ), ডঃ রমেশ- . 


চন্দ্র মজুমদার (ভারতের ইতিহাসে নেতাঁজীর স্থান ), 
++" নরেন্দরনারায়ণ চক্রবর্তী ( ইতিহাসের বিচারে নেতাজী ) 
_ পবিভ্রকূমার ঘোষ (স্বভাষচন্দ্রের তপস্যা), অধ্যাপক 
ববরতৃগুপ্ত (নেতাজী সুতাষচন্দ্রের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা) 
ডঃ মেঘনাদ সাহা) নেতাজীর দৃষ্টিতে জাতীয় পরিকল্পনা), 
ম্যেহিতলাল মজুমদার ( স্বামীজী ও নেতাজী ) সমর, 
গুহ (বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও স্বভাষটন্দর), অনিল রায় 


টি 


শি 


(মহাত্বাজী, স্বামীজী ও নেতাজী) নিকুঞ্জ সেন, (নেতাজী 
হ্বভাষন্দ্র ও মহাত্ব। গান্ধী), ডঃ সরোজকুমার দাশ 
(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও দেশনায়ক সৃতাযচন্দ্র ), নন্দ 
মুখোপাধ্যায় (বিদেশীদের দৃষ্টিতে নেতাজী ), কিরণ দাস 


(নেতাজী হৃভাষচন্দ্র ও শহীদ যতীন দাস), প্রেমেন্দর মিত্র 
মধ্যে আছে £ শ্রদ্ধার্থ',. 'দীপালোকে’, “কবিতাগ্রলি, 


(অলৌকিক পুরুষ ), রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (সৃতাষচন্দ্র ও 
সমাজবাদ ), নলিনীকিশোর গুহ ( নেতাজী অশ্থধ্যান ), 
ভবানী মুমোপাধ্যায় ( নেতাজীর আই. এন. এ.) আশা- 
ূর্ণ| দেবী (তিনি আছেন ), মণি বাগচী (বেণীমাধবের 
ধ্বজা ), নচিকেতা ভরদ্ধাজ (পুরুষোভম স্থৃভাষচন্তর ), 
শঙ্করনাথ রায় (তেইশে জানুয়ারী) প্রভৃতি''' প্রভৃতি... | 
_ সর্বধিক থেকে এই সংকলন-গ্রন্থটি যেমন রুচি-নিষ্ঠা- 
চিন্তা ও পরিশ্রমের সমবায়ে একটি সার্থক প্রয়াস হয়েছে 
নেতাজীর সম্পর্কে তেমন প্রয়াস পূর্বে কখনও চোখে 
পড়েছে বলে মনে হয় না। বইটি আগ্যত্ত এটিক 
কাগজে ছাপা । আর্ট প্লেটে. ছাপ! যোলটি চিত্রই 
যুদ্রিত। : প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। এই ধরণের সংকলন শুধু 
বাংলাভাষায় প্রথম সংকলন হিসাবে পাঠকের কাছে 
বরণীয় হবে, না, আশা কর! যায় সর্বকালের নেতাঁজী- 
আগ্রহী মানুষের কাছে অবশ্য-পঠিতব্য গ্রন্থ হিসাবে 
বিবেচিত হবে * | 





* স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র  রখীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত | 
বিবেকানন্দ পাঠাগার। ২৭ বসস্তলাল সাহা রোড, আলিপুর, 
কলিকাতা-৫৩। দাম : পনেরো টাক|। 


৯৪১৬ 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন_বৈশাখ, ১৩৭৮ 


ই নিয়মাবলী ॥ কয়েকথানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ ॥ | ৮ 
প্রতিষ্ঠা--১৯১৫। পত্রিকার ৫৬তম বর্ষ চল্ছে। | " 1 মনীষি শ্রীরাজমোহন নাথ উই |. 
জীবন, সাহিত্য, বর্ম ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা । মহেপ্রদাড়োর লিপি ও সম্ভ্যভ! ৩'০০ 


বৈশাখ থেকে বর্ষারভ্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রা উপনিষদের সাধন রহস্য ৩-৫০: 
ত গ্রাহক ot 1 
হওয়া চলে৷ দক্ষিণা --সডাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাকা । ॥ পণ্ডিতপ্রধর রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী ॥ + 





ষাণ্মাসিক তিন টাকা (৩:০০) । গঠনমূলক, গবেষণা- CR 
মূলক ও সৃজনধৰ্ম্মা অনতিদীর্ঘ রচনা বাঞ্চনীয় । পত্রোত্তর'| . ৪78 
ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাকটিকিট ‘ _ ॥ মনীষি গুণদা চরণ সেন ॥ 
প্রেরিতব্য। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত .. শ্রীমদ্ভাগব্ত (২য় সং) ৫-০০ 
রচয়িতারই- সম্পাদকের. নহে। বৃহদারণ্যক ছাঁন্দোগ্য ১-৫০ 
প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা পিৰা নিত | প্রবর্তক সম্পাদক শ্ীরাধারমণ চৌধুরী ॥ ' 
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে |... যুগ ভুমিকায় স্বামী সন্তদ্দাস ২-০০ 
| হয়। _পরিচালক | শ্রন্বর্ভক্ক পান্বলিশার্ল, কলিকাতা-১২ 











শলা _ বলল ত্র চনত আনলান 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সগ্ঠ আঁমদানীকৃত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলি, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শার্টিৎ, 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী সিন্ধ শাড়ী বিক্রয়ার্থে মজত থাকে। 
হজ্্ম্শিল্সে একমাত্ৰ নিলা শ্রভ্ষ্টান 


র্লামকানাই যামিবীরঙজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩; মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকীভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
৭ ৃ 
An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


7৫ ELECTRICAL MOTOR ‘FH DOUBLE ENDED-GRINDER 
kK POLISHING & BUFFING ১৫ FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
MANUFACTURED BY : | 


RAMKANA!I ELECTRO WORKS +t 
| 26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, ‘CALCUTTA-56 | 
Phone : Office 61-1517 | | Phone : Resi. 33-2332 














সম্পাদক: ভ্রীঅরুণচন্দর দত্ত ও ভ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পার্নিশা্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা -১২ হইতে ভ্রীরধারমণ চৌধুরী বি,এ কতৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাঁফটোন লিমিটেড, ২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ট্রীট, কলিকাতা- OT ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত। 
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CONTACT : | a 

PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. A~- 
61, Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12. fl 

Phone : 34-3088 (2 lines) 






এছ ইজ. ভে, ১৩৭৮ ১ 








এ বি তার 


সিন্রান্ জগ্গাভে নিশ্োস্ব আক্কম্ল 


== ইন্দ'র == 
গ উৎকৃষ্ট দাবি ০বিশুদ্ধ ঘতের নোনৃতা খাবার 
ঞ& নান গুভের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাততোগ 
ও মৱেন দরবেশ ও মিভিদানা 
$ সুপ্রসিদ্ধ ও বন্তখ্যাত বেলের ঘোরব্বা 


বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে । 


৮৬ আমহাষ্ট রী, কলিকাতা-৯ 1 ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ রর ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 


Et 





22৯ জি হা 





লতা সৰ চপা পাকত াইে গলা ডগ ভল ক শ্রী জিলা 





|| 
চপল পেস 





প্ৰ ৬৮-৩৮৩৮ "০৯৮৬১৮৯০ বউল 0 


রঃ ) 
ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ‘ 


নলকুপ ও অন্তান্য সেচকার্য্যের জন্ত স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং 
লেট € ঘোড়া ৭'« সে. মি. ৯ ৬'২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী, সাকসন, ডেলিভারী ও ফিটিং সহ। 
27777 মুল্য ৩২৫০ টাকা মাত্র রর 
ভারতে এই ধরণের 
যে কোন ডিজেল 
ইঞ্জিন ও পাম্পিং 


_বৈশিয সেটের সমকক্ষ | 


মাইকো ফুয়েল ইন্জেক্সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, ট্রাম্ধো ভাল্ভ, 
জি. জি. গিয়ার ইউনিট, ষ্টাল পার্টস, উৎকৃষ্ট মেটাল বল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত কারিগরী । 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 
শো-রুম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৯ 
_ রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-+ 
বিঃ দ্রঃ_ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 
টেলিগ্রাম ই “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি ₹ ৪৭-২৯১৫ 





চা 











শর্ত ৯৮৭৮৬৮৭ ২৮৮ জিল লব 


২ পীবস্কক |িজাগন--ডে০, ১ 


ভারত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 
হ্বলেখক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 
আজিও ভুলি নাই ( উপন্যাস ) ৩-০০ 
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শীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ 2 
eo A 


ভাৱত শিল্প নিকেতন 
আধুনিক বুক বাইণ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্টাট, কলিকাভা-৯ 








জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, 





সকল রকম বাধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে সযত্রে হয়। 
পুস্তক ও পত্ৰিকা বাধাই বিশেষত্ব ৷ D> © RR 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত ৷ ‘BNL. FIres. | ৫2001 BRUSH 


Came nese [| JESSORE GOMB INDUSTRY ৩0. 


. ESTO.ISSD + -CALCUTTA-8 ° POST BOXNS-I08IS 





| I 
॥ কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ ৷ 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বস্থ ॥ 
কর্মবীর রাসবিহারী বস্থু--৫০০ 
. ॥ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ ূ 
অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪'০* | 
॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥' 
ভন্তের আলো! ৪'০০ 
॥ স্বামী উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আলে ১০০. 
.॥ শ্রীনরেন বসত সংকলিত ॥ 
হেষেক্্প্রসাদ ঘোষের ভূমিকা 
সম্বলিত 
জল্ধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
॥ শ্ৰীযতীন্দ্ৰমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | 
ভারন্তের রাষ্ট্রবিবর্ততন ১-৫০ 
| শুভঙ্করের | 
‘মন্দ-নন্দ!’--৪"০০ .. 
(উপন্ধাসোপম ভ্রমণ-কাহিনী ) 
॥ শিল্পী সুধাংশু রায় ॥ 
আল্পন। শিক্ষা! (১ম)--০-৬২. 


প্রবর্তক পাবলিশাস £ কলিকাতা-১২ 








শর্ট 


চক 


উপ 


{ 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
! 
8 (২য় খণ্ড) . 
| 
{ 
1 
! 
| 
{ 
1 


শিরোনাম 


জীবনের আলো 

বেদমন্ত 

সম্পাদকীয় 

অচেনা এই ভারতবর্ষ 
সাময়িক পত্র রামমোহন।. ' 
ভূমি ও ভূমা 

মনীষী রাধাগোবিন্দ নাথ 
মহাসতী বাকৃপুষ্টা 
. জীবনশিল্পী শ্রীমতিলাল 

‘< সাময়িকী 


০ ১০০ হু 5 ০৫ ৮০০ 5 হা 6 1 ০ 5০ $ পা চপ 0 পচ পা ৫ চপ 9 পথই ও | ০২০ | টি গা টি oe! ইউ? পয টি বউ 0৭ ০৮ 6 চিপ 


বিষয় 


প্রশস্তি: 
নিবন্ধ 


 অঙ্কলন 


প্রবন্ধ 
উপন্যাস 


জীবনী 


কাহিনী 
জীবনী 
সংবাদ 


281০৭ ; গে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ 


লেখক 


সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
'রেণুকণ! ঘোষ 


শরীজ্যোৌতিপ্রসাদ বস 
শীহধীরকুমার মিত্র 
আীরমেশ্রকুমার শাস্ত্রী 
শীজ্যোতিষচন্দ্র নাথ 
শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশান্দী 
ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 
অশোক চৌধুরী 


॥ ও্রম্বতক্ক সাজিভয-সক্ভাত্ৰ ॥ 
 সজ্বশ্ওব্রত শ্রীসতিলালেৱ গ্রল্থানলী 9 


শ্রীমভ্ভগবদূগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড 
জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) 

যুগাঁচার্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) 

বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৩য় সং) 
আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) 

্ীতীঠাকুর রামকৃষ্জের দাম্পত্যজীবন ২ সং) 
উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড) 


॥ শ্রীঅরণচন্দ্র দত্ত ॥ 
অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) 
পাতঞ্জল যোগস্থত্ 
অন্ুশীলনী' (৩য় সং) 


১২০০ 


১০০০ 


২:৫০ 
১০০ 
২০ ০ 
২৫০ 
১°২৫ 
২০৬. 


৩০০ 


০৫০ 


১৫০ 


শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) 

। আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী 
জীবনযোগী গান্ধীজী 
নারদীয় ভক্তিস্থত্র 

যুগপুরুষ শ্ীঅরবিন্দ 
ব্রহ্মচর্ষ্য (৩য় সং) 
জীবনের আলো (১ম) 
ঞ (২য়) 
@ 


॥ শ্রীনগেন্দ্র গুহরায় ॥ 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাঁল 

॥ শ্রীইন্দুভৃষণ রায় ॥ 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপঞ্তভী 


রা 
র 
| 
! 
| 


১০ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রবর্তক মানিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শত্তকর! ২০২ টাকা হারে কমিশন 
দেওয়া! হইতেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন । 


৬১, বিপিনবিহারী গাহ্থৃলী সীট, কালিকাতা-১২ 


টি ৪ Btn § 9 “nee 6 ne চি ০ চ গা চপ টি “চস” পচ পচ আহ হার পাই টি হা টি এব চি এর চি এ টি এ টি চি “৮ টি ০০ BC. (09 ৪ টি ৮০৮ 8 এ 


কর্থাধ্যক্-_প্রনবত্ঁক পাব্বলিলশাস ৪ 


৪ প্রবর্তক জ্যন্ ১৩৭৮ 
বন্ধ বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ঠোস } 


১২৮৯ বিধান সরণী, কলিকাতী-8 ফোন £ ৫৫-৩৭১১ ৃ ূ 
$ পেটেন্ট বধ | ৪ 
6 অর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
9 প্রতিযোগিতামূলক মূল্য : 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন বত্রুসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 








উদ্দমান ও বিউদ আল়ুব্রেদীয় রর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্টান 


বৈদিক ওঁষধাদয়-ঢাকা 


ফি 785 
জি. টি. রোড $ 3 বড়বাজার | 
পরিচালক--কবিরাজ শ্ীগোপালতন্্ ভট্টাচার্য্য IG 
বিগ্ভারত্ব, আরুর্ক্েদশান্্রী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওষধালয়ের ভূতপূৰ্ব কৰ্ম্মসচিব ৷ 


@ 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ওঁষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ 
চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণ ঘটিত মকরধবছ £ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট : দশন সংস্কার চূর্ণ: 
সারিবাদ্যারিষ্ট : অশোকারিঞ& : ত্রা্দী ঘৃত (ছাত্রবন্ধু); মহাভূঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ দ্ৰঃ--কলিকাতায় ৫টি বিক্ৰয়-কেন্দ্ৰ খোল! হইয়াছে। 


॥ ক্ৰত্মেক্খানি সঙ্জীত ও স্বৰলিপি প্রস্থ ॥ 





সন্গ্বীতি ও সানা ৪৯০০ জ্তাগেল্লনী . 
॥ শ্রীহ্বধীরকুমার দত্ত | কথা, স্বর ও স্বরলিপি-€সাঁদ বন্ধ . 
(স্গীতশিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী । ভারতীয় (বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতোঁপযোগী দেশাত্মবোধক 
সঙ্গীতের ওুপপত্তিক তথা শাস্ত্রীয় অংশের আলোচন!) । গানের স্বরলিপি পুস্তক ) 
ীভিকুঞ্খা (২য় সং) ২-৫০ স্বল্প জিনিলি ৩-০০ | 
কথা--এচারু মুখোপাধ্যায়  স্বর-_-জগস্ময় মিত্র | কথা-গোগী ভট্টাচার্য্য £ স্বর ও স্বরলিপি-দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য | ১৮ 
ীতিিসছিলন্কী-২-৫০ | পীতভাবল্ৰতি ১-৫০ 
কথা--রযেন চৌধুরী স্বর-_-কালোবরণ কথা-মুরারীমোহন সাহা | 
স্বরলিপি-_অশোকতরু সুর ও স্বরলিপি_ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


শববর্ভক পান্বন্নিশ্বা্স ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্রী; কলিকাতা-১২ 








জীবনের আলো 
কি আশার বাণী আজ দিব! ভাবি শুধু- সি নিখুত সুন্দর করে গড়ে তোলার শিল্পী যিনি, তিনি আড় 
চিন্তার মাপকাঠি নিয়ে চিন্তাকুল। এই বিপুল বিশ্ব্থষ্টি করে চলেছেন যিনি, তার কি পরিপূর্ণ স্জনের ধৈর্ধা 
আছে? সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ বিচিত্র স্থষ্টি অনর্গল স্রোতের মত যেন ভেসে চলেছে । আজ শিল্পী বসে ভাবেন, 
গে হন্দর হয় না, পরিপূর্ণ হয় না শুধু আকুতি চিত্ত কুঠায় ক্লান্ত হয়, ছেদী চলে না। এমনই নৈরাশ্যেয 
মাঝে নিশ্মাণের খষি আজ 1-.-কিত্ত কেন এই বিভম্বনা ? স্জনপ্রবাহ অব্যাহত--গতিছন্দে যে ধাতু পরিপূর্ণ তার 
কল্প ফুড়ে বাহির হয়, প্রজাপতির কুক্ষি থেকে সে বহুদুরে-_ চলতে চলতে অচিরে পাবে তার পরিপূর্ণ বূপ আপন 
যন্ত্রশালায় বসে । স্বজনের এই যে কলরব, কোলাহল-স্থষ্টি যেন অনর্থক মনে হয়। 
আমি কি গড়েছি একবিন্দু প্রাণ? কেন অহমিকা? বিশ্বপতি গড়েন--আঁমি কি সেই চেতনা? 
উদ্বদ্ধ প্রাণে সৃষ্টিকে লক্ষ্যে রেখে আযুক্ষঘ্ করি প্রতিদিন? যদি তাই হয়, কেন সন্বীর্ণ অপরিসর দৃষ্টি 
আমার? কেন এত আকুতি, কেন ব্যথার রাগিণী বুকে, কেন বিষয়ের পরিপূর্ণ রূপ দর্শনের এত আকুলতা ? 
ধৈর্য্যহীন করে চিত্ত, অসাধারণ ব্যাকুলতায় যে আত্মঘাতী হুই।...তাই আজ চেতনার জগতে ভেজে 
উঠে প্রশান্তি। ্জনেচ্ছা যখন অনন্ভের-_জাঁভি নির্মাণের আকুতি তার স্থষ্টি এষণীয় 'বিগ্রহ্থান্থিভ 
হোক।' আমার পরিমিত আয়, সীমার ধর্ম্ম, সঞ্চীর্ণ কলেবর, ধারণপামর্থ্য নেমে আহ্বৃক অসীমের এই 
ক্ষুদ্র দেহে! অচঞ্চল স্থির হিমান্রি, কত বিপ্লব, কত ধ্বংস তাঁর বুকে, তথাপি সে তো গৌরীশৃঙ্গ উন্নত করে 
রেখে যুগ-যুগ সাক্ষ্য দিচ্ছে অনাদিকালের। আজ তাই চাওয়া শুধু ধৃতি। দরদীর বুক পরম নয়-- 
পরমের হৃদয় নির্বম। এ খধরিত্রীর অশ্রু মুছাতে যুগে যুগে যাদের জন্ম, ভাদের হিয়ার স্পর্শ থেকে 
মুক্তি চাই। মানবাত্বার দরদ নয়, পরমের ' আনন্দের উৎস বুকে নিয়ে যাত্রা। আপনার মাঝে অতৃপ্তির 
জ্বালা, কেন আশার মরীচিকা স্থজন করে কেবল ছুটাছুটি? দরদের মহিমা অনির্ববগনীয়, কিন্ত সে আত্মগীঘা 
হয়ত মানবচিত্তের একট! ভোগ্য বস্তু! দয়! বৃহত্তর গুণ; কিন্তু তার চেয়েও বৃহত্তর ভোগ ভগবানের ইচ্ছ! 
পূর্ণ হোক ; পূর্ণ হোক ঈশ্বরের অমোঘ বিধান জীবনে, হোক সে বজ ঘথবা স্বর্গের সুকোমল পারিজাত কুসুম ৷ 
| দাও মহাকাল! তোমার চরণ-ছন্দে বেজে. উঠুক নব ঝকৃ--জীবনের একটা নূতন যুগ খুলে দাও 
-২২₹যবনিকা তুলে । সুজনের আবর্তে দীর্ঘদিন শুধু উৎকঠার করাঘাত, অপূর্ণতাঁর পীড়ন। বিদীর্ণ কর এই দৃষ্টিব্যুহ, 
_ আন প্রগতি হছন্দে নিয়ন্ত্রিত বিধানে। পূর্ণ ভাগবত ইচ্ছা গতির তালে তালে মূর্ত হোক! আমায় 
ভাসিয়ে নিয়ে চল অনন্তের পথে। যদি যাত্রী কোথাও থাকে, তারা অন্ছসরণ করবে | এ প্রবাহে আমায় 
দিও না দাড়াতে | হে নারায়ণ! আমার এই প্রার্থনা-বাণী পূর্ণ কর! ক্ষত যত সব কর নিরাময়। পরিচ্ছন্ন 
হোক গতি- পূর্ণ হোক তোমার স্বমহান ইচ্ছা! . সঙঘগুরু ভ্রীমভিলাল 
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বেদ মন্ত্র 
রেণুকণা ঘোষ 
প্রথমোহষ্টকঃ ॥ চতুর্থোইধ্যায়ঃ ॥ পঞ্চমং স্থজং॥ ষষ্ঠী খক্‌ ( মণ্ডলস্য একপঞ্চাশৎ সুক্তং ) 


| 1 | | 
ত্বং কুৎসং শুফহত্যেত্বাবিথারন্ধয়োইতিথ্বয় শন্বরং। 
| | 
মৃহান্তং চিদর্ববদং নি ক্রমীঃ পদা সনাদেব 
1 
দন্থ্যুহত্যায় জজ্ঞিষে ॥৬ 


ভন্বয়_হে ইন্দ্র, “ত্বং” (আপনি) “শুফহত্যেব্” (শুফ--শোষণকারী অসুরের হননযুক্ত সংগ্রামে ) 
“কুৎসূং” (কুৎসনামক ধষি বা নিন্দাতীত জনকে ) "আবিথ” (রক্ষা করেন) “অতিধিগ্বায়’ ( অতিথি- 
সৎকারপরায়ণ জনের জন্য) “শম্বরং” (শম্বরনামক অস্বর অথবা “অশনিবৎ গতিশীল পাপকে’ ) 
“অরন্ধয়” (হিংসা করেন) '“মহাসন্তং” (অতি ভয়ঙ্কর ) “অর্ধদং” (অসংখ্য হিংস্র শক্রকে) “চিৎ 
(নিশ্চিতরূপে) “পদা” (পদদ্বারা) “নিঃক্রমী” (নিকৃষ্ট্ূপে ধর্ষণ করেন ) “সনাৎ এব” (চিরকালই ) 
প্রস্থ্যহত্যাঁয়” (দস্থ্যনিধনে ) “জজ্তিষে” (দক্ষ হন ) ॥৬ 

ভনুবাদ-হে দেব ইন্দ্র! আপনি শুক নামক (শোষণকারী ) অস্ত্রের সহিত সংগ্রামে 'কুৎস’ 
খষিকে (সাধু ব্যক্তিকে) রক্ষা করেন। আরও, আপনি অভিথিপরায়ণ ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য * 
‘শম্বের’ নামক অস্বরকে হিংসা করেন। আপনি অতি ভয়ঙ্কর অসংখ্য শত্রুকে নিশ্চিতরূপে পদদলিত করেন। 
এইরূপে আপনি চিরকালই দস্থ্যনিধনে রত আছেন--তাঁই আপনাকে স্তোত্রদ্বারা অচ্টনা করি ॥ ৬ 


ক 


ন" 





আজিকার এবং ইদানীংকালের লক্ষণ একটি কথায় 
বলা যায়_“মানবতন্তু’ | | 

এই আঁনবতত্ত্র, “হিউম্যানিজমূণ, “সায়েন্টিফিকৃ 
হিউম্যানিজিম’ পঞ্চদশ শতাব্দী এবং তৎপরবর্তী 
ইউরো পীগ্ধ রেনাসীর ক্রম-ফলশ্রুতি। মধ্যযুগ-উত্তর 
আধুনিক কালের পশ্চিমী সংস্কৃতি সভ্যতার সারস্বরূপ 


ক্ৰুন্সেপ্ট’ বা ভিত্তি এই হিতবাদমূলক জীবনঢৃষ্টি। 


বর্তমান কালে বিশ্বব্যাপী ইহার ব্যাপ্তি ও অধিকার! 
এই মানবমূল্যবোধ ইউরোপের মধ্যযুগ হইতে আধুনিক 


যুগে উত্তরণের সুনিশ্চিত সেতুস্বরপ কাজ করিয়াছে। 
এক কথায় মানবতাবোধ দিল ব্যক্তির স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধির যুক্তি, মনের মনন, স্বাধীনতা স্পৃহা, 
কৃতিজয়ের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, 
যুক্তিবাদী দার্শনিক চিন্তা, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও 
স্বীকৃতি, মান্গষের এহিক কল্যাণ ও মৌল অধিকারবোধ 
এই মানবতামূলক দৃষ্টি হইতেই উদ্ভূত হইল। ইউরোপীয় 
সমাজের যে বিবর্তন ঘটিল তাহাও এই মানব যুল্যায়- 
ণেরই ফল। একদিকে আথিক শোষণ ও সামাজিক 
দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ হইল, অপরদিকে ধর্মের অনড় 
অদন্ধতা, অলৌকিক দৈবশক্তিতে নিধিচার আস্থ, ধর্মগুরু 
পোপের ফতোয়ায় অবিশ্বাস করিল যুক্তিবাদী মাহ্ষ। 
মধ্যযুগের তষোভূত সমাজ ব্যক্তিমানুষের আত্মবিশ্বাসে 
প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রতিটি মাহুষ আত্মবিকাশের 
মুক্ত বর্মে আসিয়া হাপ ছাড়িয়া বাচিল। একটা! 

অভূতপূর্ব জীবনের আস্বাদে মানুষ অভিভূত হইল। 
এই “হিউম্যানিজম্‌* ঠিক “হিউম্যানিটারিয়ানিজম্, 
“দয দাক্ষিণ্য প্রেম শ্রীতি ভালবাসা নহে। বুদ্ধির 


* শ্াখর্য, মননের ব্যাপ্তি দিল, কিন্তু হৃদয়ের ধর্ম সপ্ত রহিল, 


তারুণ্য দিল কিন্তু কারণ বঞ্চিত হইল মানুষ । মানুষ 
আত্মঅধি কার-সচেতন হইল--ব্যষ্টি ও গো্ঠীগতভাবে । 
জাতীয়তার হইল জন্ম। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ধ্বনি 


সামন্ত ও রাজত্ব লুপ 


কে কণ্ঠে ধ্বনিত হইল । 
হুইল, রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের পদ্ধতি হিসাবে 


দেখা দিল গণতন্ত্র! বিজ্ঞানের নব নব আবির, 
মাম্ষের সুখ-স্্বিধার্থে প্রকৃতিজয়ের চমৎকারিতৃ, 


ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে প্রযুজিবিগ্ার নৈপুণ্য, 
শিল্পায়ণের প্রসার, মারণাস্তরের বিচিত্র অগ্রগতি 
--এ সবই সাআঁজ্যবাদের বনিয়াদ রচনা করিল । 


পঞ্চদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাসই 
হইতেছে ইউরোপের আন্তর্ভীতীয় শিল্প ও সাম্রাজ্য 
বিস্তারের প্রতিযোগিতার ইতিবৃত্ত, যাহার ফলঙ্রি 
হইতেছে শিক্প-কারখানার অগণিত শ্রমিক-শোষণ-পীড়ন 


আর আ্যাঞ্রো-এশিয়ার প্রায় সমগ্র ভূভাগ জুড়িয়া সাম্রাঙ্গয 


বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন, শোষণ, লুঠন, রক্তমোক্ষণ | 

ইহাই ইউরোপীয় নবজাগরণের মানবতগ্রের 
মর্মান্তিক পরিণতি আর বহু আকাজ্কিত গণতয়ের 
মহিমা! গণতন্ত্রের রঙ্গমঞ্চে মুষ্টিমেয় ধনিক ও পৃঁজি- 
বাদীর অভিনয়। ূ 

বিগত শতকের ইউরোপে এই মানবতত্ত্রেরই অর 
একটি অভিব্যক্তি দেখিতে পাই স্মাঁজতন্ত্রে তথা 
সাম্যবাদে। ছুই খষিতুল্য মনীষী__এঙ্রেলস্‌ ও মার্কস্‌ 
ইহার বলিষ্ঠ প্রবক্তা। হ্বনিশ্চিত মানবতাবোধে 
বিগলিত হৃদয় ইহার উদ্ভাবনের মূলে বিদ্যমান । শিল্প- 
কারখানার অগণিত শ্রমিকের অমানুষিক দুরবস্থা 
এবং শোষণ-পীড়ন নিরাঁকরণের যে অনুভবী দয়া” 
মানস তাহাই এই সমাজতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রেরণ! 
হিসাবে কাজ করিয়াছে । 

এই পদ্ধতির তিত্তি হইতেছে বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
মানবিকতাবলা যায় Scientific 
বা বৈজ্ঞানিক জড়বাদ। অর্থনাতি বিচারিত হইল 
বিজ্ঞানের আলোকে । দৃশ্যমান বাস্তব অচিৎ বস্তুর 
অতিরিক্ত আর কোন চিৎ সত্তা স্বীকৃত হইল না এই 
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৪০ প্রবর্তক 


| জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৮ 








তন্ত্রে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে মানবেতিহাসও ব্যাধ্যাত 
হইল। 

উনবিংশ শতকের ইউরোপের এই দুই চিস্তানায়ক 
_মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ শুধু ইংলণ্ড ইউরোপের শ্রমিকের 
কথাই চিন্তা করেন নাই, প্রাচ্যের পৃ*জিবাদী ওপনি- 
বেশিক দেশগুলির নিপীড়িত মানুষের কথাও বিচার 
করিয়াছিলেন । এক্েলস্‌ সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের 
পথে তার মতবাদের প্রতিষ্ঠা দেন। এঞ্রেলস্‌ এই 
সমাজবিবর্তনের ধারাটি বিশদভাবে বর্ণনা .করিয়াছেন 
তার বিখ্যাত “পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি” গ্রন্থে । তিনি সমাজ বিবতণ্নের কাঁলানুক্রমিক 
বিভাগ করিয়াছিলেন এইভাবে £ আদিম গোষ্ঠী প্রথা, 
ক্রীতদাস রাখায় প্রথা, সামস্রভন্ত্র, পুঁজিবাদ এবং তৎ- 
পরবর্তী পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা । 

স্বৃতরাং এক্কেলসের মতে বত'মান যে যুগ“সংঘর্ষ 
চলিয়াছে তাহা ধনতন্ত্র হইতে সমাঁজতন্ত্রে উত্তরণের 
সহজ স্বাভাবিক অনিবার্য সমাজ-বিবর্তনের লক্ষণ। 

এখানে উল্লেখ্য যে, রুশীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা 
লেনিন, এপ্রেলসের এই সমীজবিবত্নের ছকটি 
পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

মার্কসের প্রধান কৃতিত্ব মানব-ইতিহাসের তথা 
সমাজবিবতনের বৈষয়িক ব্যাখ্যা 
10619078090 ০2717856025) |; 


(‘Materialistic 
একদ। জৈবপ্রকৃতি 
বিজ্ঞানে ডারউইনের ট্রব-ভ্রমবিবতর্নের মতবাদ 
ইউরোপে যে চাঞ্চল্য স্থষ্টি করিয়াছিল, মার্কসের এই 
. সামাজিক অর্থনীতি বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা তেমনি আলোড়ন 
স্থষ্টি করে। উভয় মতেই পৃথিবীতে অবিরাম গতি, 
অবিরাম পরিবতণন ঘটিয়] চলিয়াছে। স্থাণু ও স্থায়ী 
বলিয়া কিছু নাই দেখা অদেখা জগতে । ডারউইনের 
মতে জীবজগৎ ক্রমবিবতনের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নত 
হইয়া চলিয়+ছে। এই বিবত'নের ধারায়ই বানরের 
লেজটি খসিয়! পড়িয়া! মানুষের  আবির্ভাৰ ঘটিয়াছে। 
অপরপক্ষে মার্কস্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বৈষয়িক সম্পদের 
উৎপাদনই সকল সামাজিক বিবর্তন ও জীবনের ভিত্তি। 


প্রানীজগতে ভীবমাত্রেরই আত্মসংরক্ষণশীলত! যে সহজ 


স্বাভাবিক প্রেরণা তাহাই ইহার মুলে বিদ্যমান! 
এই প্রেরণাটিই বুদ্ধিমান মানুষের মননে অবয়বী হইয়া 
উঠিয়াছে উৎপাদনে । এঁতিহাসিক বিবতনের পথে 
সামাজিক ব্যবস্থার রূপ বদলায়, রাজনৈতিক পদ্ধতি ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা বদলায়, কিন্তু উৎপাদন সব সময়েই 
যে কোন যানবদমাজের, ব্যষ্টির বা গোষ্ঠীর কের 
মুখ্য; মৌল ও অপরিহার্য বিষয় রহিয়! যায়। মার্কসের 
মতে বৈষয়িক: উৎপাদন জীবের আত্মসংরক্ষণের মুখ্য 
এবং একমাত্র কারণ। ইহার বণ্টন-সাম্যে শোষণমুক্ত 
সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা পাঁইবে। 


মার্কপীয় এই মতবাদের ত্রুটি এই যে, আত্মসংরক্ষণের * -.. 


দৃশ্য অদৃশ্য আরও শত সহস্র ষে সব কারণ আছে মার্কস্‌ 
ভাহা আমলে আনেন নাই। 

শুধু তাই নয়, মার্কসের সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত এই যে, 
মানুষের চেতন, বেদনা; ভাঁবন! প্রভৃতি চিত্রবৃত্তির 
আকর উৎস এই বিষয়সম্পর্দ উৎপাদন। মার্কসেরই 
ভাষায় এই সবের “চাবিকাঠি খুঁজতে হবে জনগ্ 
মনের মধ্যে নয়, তার ষে ভাব প্রকাশ করে তার মধে 
নয়, খুঁজতে হবে যে উৎপাদন মানুষের সকল ক্রিয়া 
কলাপের ভিত্তি স্থষ্টি করে তার বিষয়গত অবস্থার মধ্যে ৷” 

মার্কসের এই সমাঁজদর্শনই অমাঁজতান্িক রাষ্ট্রে 
বৈষয়িক উৎপাদন ও বন্টনের রাষ্ট্রীয়করণ তথা সমাঁজি- 
করণের মুখ্য প্রেরণার উৎস হইয়া আছে। 

বর্তমান সম্পাদকীয় নিবন্ধের স্গনায় ইউরোপের 
রেনেসীর ফলশ্রুতি যে মানবতন্ত্রের কথ! উক্ত হইয়াছে 
শেষ পর্যন্ত বিংশ শতকে তার ছুইটি অবদান দানা 
বাধিয়াছে_ গণতন্ত্র ও সমাঁজতন্ব। এই ছুইটি তন্ত্রই 
প্রতিষ্পর্ধী হিসাবে মারমুখী । প্রতিম্পর্ধা হইবার 
কারণ একটির প্রতিক্রিয়ায় অপরটির উত্তব। ধনতন্ত্র ও 
আন্ববাঙ্গিক শিল্পায়ণ, শ্রমিক শোষণ, পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থে 
সামাজ্য বিস্তার না হইলে সমাঁজবাঁদের কোন জন্ম- 


হেতুই হইত না| ছুইটি মতবাদ এমন বিপরীতধর্মী খে" 


সহাবস্থান সম্ভবপর নহে! একটিকে উৎসাধন করিয়াই 
আর একটির অবস্থান | অথচ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়ই 
মানবহিতবাদশ্চচক মানবতত্্ী মতবাদ । 
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হুইটি ত্তেরই স্বরূপ আজ কাহারও অজানা নহে। 

বিশ্ব শোষণ করিয়াও ধনতন্ত্রের অর্থতৃঞ্চা দূর হয় 
নাই, হইবারও নহে । আমাদেরই কালে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, 
হিরোসিমা, সেদিনকার বায়াফ্রা, মাইলাই : আর 
বর্তমানে বাংলাদেশের ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম গণহত্যা 
ধনতন্ত্রেরই কলঙ্কিত ইতিহাস। 

প্রতিষ্ঠার পথেই সমাজতন্ত্রের অগণিত নরবলি আর 
নির্মম শ্রেণী-উৎসাদন নিশ্চয়ই মানবতস্ত্ের অভিপ্রায়- 
সিদ্ধ হইতে পারে না। 

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আত্মরক্ষা ও পারস্পরিক 


" পরিচয়ের পীঠস্থান হুইল রাষ্ট্রস্ঘ । এই মানবতন্্ী 


আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল £ (১) বিশ্বশান্তি 
ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা করা, (২) আন্তর্জাতিক 
বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংস! করা, (৩) আন্তর্জাতিক 
সন্ধি ও আইন মান্ত করা, (৪) মানবজাতির স্বাধীনতা! 
ও মৌলিক অধিকার রক্ষা কর!, (৫) প্রত্যেক জাতির 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা, (৬) অহ্ুন্নত 
দেশগুলিকে অর্থ নৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, 
বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে সাহায্য দেওয়া! 

রাষ্্রসজ্বের এই উদ্দেশ্যগুলি সবই মাঁনবতাবোঁধ 
প্রণোদিত। 
্বার্থসংবক্ষণের “গোপাল ভীড়ের’ ভাড়ামির আসর 
হইয়া দাড়াইয়াছে! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ষ*উত্তর জার্মাণী, 
কোরিয়া, ইন্দোচীন, ভারত বিভাগ এই আন্তর্জাতিক 
সংস্থার সামনেই সংঘটিত হুইয়াছে। উত্তর ভিয়েতনামের 
আসত্মনিয়য়ণের অধিকার দমনে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র যে 
নগ্ন নির্লজ্বতা দেখাইতেছে তাহা নিন্দা করার কোন 
ভাষা নাই। ছোট্ট একটি দেশ, ইন্দোচীন, কিন্তু 
স্বাধীনতার সংকল্পে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে ইতিহাসে 
ইহার তুলন! বিরল! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী 
হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১৯৪৬ সাল হইতে 
স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর উদ্গাতা ফরাসী সামাজ্য- 
বাদীদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করিয়া ১৯৬৪ সালে 
ইন্দোচীন স্বাধীনতা অর্জন করে! তারপর উত্তর 
ভিয়েতনামের আত্মনিয়শ্রণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


কার্ধতঃ কিন্তু ইহা বিশ্বশক্তিগোষ্ঠীর 


নগ্ন নৃশংস অভিযান প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত ভিয়েনাম- 
বাসীদের ঘরে ঘরে অশান্তি, দুঃখ, যন্ত্রণা, খৃত্যুর 
করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে । গণভদ্বী লাঞ্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গীজহনাদ ভিয়েতনামে নরনারী শিশু 
নিবিশেষে হত্যা করিতেছেঃ ঘরবাড়ী জালাইয়া পুড়াইয! 
ছারখার করিতেছে, খাছ্ভফসলে বিষ যিশাই-ভছে» 
মাইলাইয়ে নিধিচার গণহত্যা সংঘটিত করিঘ্াছে। 
কিন্ত কেন? ইহার মূলে আত্মনিয়ন্রণের অধিৎ্ত্র না 
দিয়| নিজেদের শোষণ ও কায়েমী স্বার্থরক্ষার্থে নিরেভ- 
নামীদের তীাবেদাল করিয়া রাখা। যে যুভ'বাষ্টের 
স্বরূপ এই তার কাছে বাংলাদেশের পাকিস্তানী গণহত্যা 
নিবারণের কি প্রত্যাঁশা করা যাইতে পারে? 
সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার চেকোগ্লোভাকিয়া তভিযান 
স্বীয় জীবনধার। প্রব্তনেরই নগ্ন নির্লজ্ঞতা বৈ কি হইতে 
পারে? বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ে সমাজবাদী 
রাশিয়ার তাৎপর্যপূর্ণ নিশ্রীয়তা আর চীনের সক্রিয় 
সহায়ত! তাদের স্বত্নপ উদ্ঘাটিত করিয়াছে । 
বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে সাড়ে গাভ কোটি 
বাঙালীর আত্মনিয়ন্তণের গণতান্ত্রিক অধিকার তর্ভরনের 
নজীর পৃথিবীর গণন্তান্ত্রিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব । পশ্চিম 


পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় বণিকগোষ্ঠীর প্ররোচনা ও ঘড়যন্ত্রের 


যন্ত্র হইয়া জঙ্গী ডিক্টেটর ইয়াহিয়ার জঙ্গী ফৌজ ব্যাপক 
গণহত্যা, নাবী বর্ষণ, লুণ্ঠন, বাড়ীঘর ভন্মীভূত কদিতিছে। 
বস্তুতঃ সমগ্র জাতিটাকে ধ্বংস, উৎসাদন ও এ 
করিয়া একট! নূতন অবাঙালী উপনিবেশ শু:পনের 
উৎকট প্রয়াস চলিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে $ ঃ তত্ব 
এইরূপ পাশবিক পৈশাচিক উৎপীড়নের নম্তী মিলে 
না! সভ্যতাগৰী বিংশ শতাব্দীতে এই _ঘন্যতম 
অমানুষিক বর্বরতা সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে এবং 
চলিতেছে মানবতভ্রীর ধ্বজাধারী রা্রসংঘের নীরব 
সমর্থনেই | বিশ্ববিবেক স্তভিত। রাষ্্রসঙ্ঘ উদাসীন | 
সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ধারক বাহকেরা নীরব স'ক্ষী 
শুধু নয়, সক্রিয় সহায়তাকারী | 

আসল কথা মানুষ ইহাদের নিকট গৌণ, মুখ্য 
হইতেছে স্বার্থ । ম্মান্চর্য ইহারাই মানবতম্বের উন্গাতা! 


৪২ 


eet পপ পিসি inn পিএস Mine annem mere পতিতা ও সস 


ংলাদেশের এই পৈশাচিক নিষ্ঠুর নির্মম অমানুষিক 
ঘটনার আবেদনে বিশ্বজনগণ কিন্তু স্থনিশ্চিত উদ্বেল 
হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে জনগণের আত্মবিকাশ ও 
্বার্থসংরক্ষণার্থে তাহাদেরই প্রতিনিধি মূলক এইসব 
তন্ত্রের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠ। সেই জনগণই কত নিরুপায়! 
কিন্ত কেন? এইসব তশ্থে নিশ্চয়ই কোথাও গলদ 
রহিয়া গিয়াছে। 
এখানে উল্লিখিত বিশ্বের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে 


বিনা বিতর্কে এই সিদ্ধান্ত কর! চলে যে, পশ্চিমী মানব" - 


তশ্ত্রের মানবতাবোধের বোধেই ও দৃষ্টিতঙ্গীতেই কোথায় 
একট! গভীর ক্রটা রহিয়া গিয়াছে। কোথায় একটা 
শৃঙ্খল যেন বাদ পড়িয়াছে। এইসব তন্তে অখণ্ড 
মনুষ্যত্ব, সর্বব্যাপ্ত কোন অখণ্ড ধারক সত্তাকে দেখা হয় 
নাই। স্বভাবতঃই মানবতাবোধ হইয়া পড়িয়াছে খণ্ড 
বিচ্ছিন্ন। পক্ষবিহীন অথবা লেজ-খসা দ্বিপদঃ দ্বিহস্ত 
একটি মুণ্ডবিশিষ্ট জীবকে মানুষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে। মানুষ (জীব ) যেন কেবলই দেহ ও মনো- 
বুদ্ধির উপাদানে গঠিত। মানুষের ভৌতিক স্বাচ্ছন্দ্যের 
প্রাচুর্য সৃষ্টিই যেন মাহ্ছষের সত্যকার হিত ও কল্যাঁণ- 
সাধনে সমর্থ। মনুষ্য জীবনের অপর একটি দিক আছে 
তত্ববস্ত তাহ! এই পশ্চিমী মানবতন্ত্রে আসলে মান্য করা 
হয় নাই। অথচ এই তত্ববস্তর উন্মেষ ব্যতীত মানুষ 
সাধারণ প্রাণী-পর্যায় অতিক্রম করিতে পারে না । এই 
অখণ্ড অপরিণামী সত্তার তত্বজ্ঞান ব্যতীত মানুষ জৈব 
প্তস্তর হইতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হইতে পারে না। কারণ, 
মানুষ জন্মগত পশু ছাড়া আর কিছুই নহে। ডারউইন 
বা মার্কস নিয়ভ পরিবর্তনশীল দৃশ্যমান জগতের 
পটভূমিতে চিরস্থায়ী অপরিবর্তনীয় অপরিণামী কোন 
সত্তার সন্ধান পান নাই। 

দার্শনিক সোপেনহাওয়ার একদা মন্তব্য করিয়া- 
ছিলেন, সৰ মানুষই বানরের সমতুল্য ; কেবলমাত্র দূর 
হইতে তাহাদিগকে মানুষের মত দেখিতে । নৈরাশ্য- 
বাদীর আক্ষেপোঁক্তি ইহা নহে-_সত্য দর্শন | 

ভারতের পুরাণে একটি কাহিশী আছে : একদা 
শ্রীকৃষ্ণ সখ! অজুনিসহ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি হাঁটে 


প্রবর্তক 


। ঈদ, ১ 





উপনীত হন। বহু লোকসমাঁগম, কলরব, কেনাবেচা 


চলিতেছে । একত্র এত মনুষাসমাবেশে অজু'ন 
বিদ্ময় প্রকাশ করিলেন! স্বগতই বলিলেন, 
এত নাহুষ ! 


শ্রীকষ্চচন্দ্র বলিলেন, কৈ আমি তো মানুষ দেখিতে 
পাইতেছি না। 

অজু বলিলেন, সখা, তোমার বোধহয় দৃষ্টিশক্তি 
লোপ পাইয়াছে। | 

শ্রীকৃষ্ণ তার চোখের চশমাটি (জ্ঞানচক্ষু ) অন্ধুনের 


চোখে পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, এবার বল, কি 


দেখিতেছ ? 

অজুন আশ্চর্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 
বলিলেম, সখা, ঠিকই বলিয়াছ, সবই চতুষ্পদ বিশিষ্ট 
জীব, এদিক সেদিক অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করিতেছে; 
শুধু ওঁ দূরপ্রান্তে পাদুকা সেলাইরত একজন মুচিকে 
দেখিতেছি মনুষ্য আকারবিশিষ্ট। 

যুগের ঠাকুর রামকৃষ্ণের মন্তব্য ‘লোক না পোক’ । 

এ যুগের তথাকথিত সভ্য মানুষের আচরণ দেখিলে 
যে কোন বিবেকী চিন্তাশীল মানুষই অঙ্গুভব করিবেন 
ঠাকুরের কথার যথার্থতা | 

সর্বযুগেই মানুষ (ঠাকুরের কথায় হু দবিশিষ্ট ) 
কোটিতে গুটিকই মিলে । কিন্তু এই অসাধারণ মুষ্টিমেয় 
মনুষ্যত্ববানের চরিত্র ও আচরণের প্রভাব সাধারণ 
মানুষকে শ্রেয়োপথে পরিচালিত করে। এই মহৎ 
মানুষের অনুগামী হয় জীবধর্মী বিয়-অপরিচ্ছন্ন বুদ্ধি ও 
জহংমলিন মনের মাস্থষ। আজকের বিশ্বের সর্বত্রই 
এইরূপ মন্ুয্যত্ব-উজ্জল দৈবী সম্পদ'বশষ্ট মানুষ সমাজে 
ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছে যাহার ফলে এত বিজ্ঞানের 
চমৎকারিত্ব আর এমন ভোগৈশ্বর্যের বিপুল প্রাচুর্যের 
মধ্যেও মানুষের এমন নৈতিক, আত্মিক অধঃপতন) 
সমাজে এত হিংসা বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিকতাঃ 
অনাচার অত্যাচার ব্যভিচার | 

উন্নত উজ্জল প্রকাশাত্বক বুদ্ধি এবং প্রথর বিবেকই 
মনুষ্যত্ববান মানুষের বৈশিষ্ট্য যাহাতে খণ্ডে অখণ্ডত্বের 
প্রতিফলন, ব্যষ্টির চিত্তে সমষ্টি সত্তার সমগ্রত্বের অববোধ 


ঁ 


দু... 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮] 











আর একাত্মতার অন্থতব | মাঁশবতত্ত্রের মানবতাবোধের 


আকর উৎস এখানেই--এই আধ্যাত্মিকভায়,আত্মধ্যানে | 

যুগে যুগে ভারতবর্ষে এই দেবমানবের অপ্রতুলভা 
হয় নাই। এ যুগের ঠাকুর রামকৃষ্চ-জীবনে ইহার 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মিলে । গঙ্গাগর্ভে মাঝিমাল! ক্রোধান্ধ 
হইয়া মারপিট করিয়াছে। ঠাকুরের পৃষ্ঠদেশে পিট:- 
পিটির দাগ পড়িয়াছে ' শ্যামশঘ্প ছুর্বাদলের উপর হাঁটিতে 
গিয়| ঠাকুর সমবেদনায় অভিভূত হইয়াছেন । 

বৃদ্ধের অহিংস অবিস্কেষী কারুণ্যবিগলিত মৈত্রীমানস, 
আচার্য শ্ধরের জীবের ব্রহ্ম স্বরূপমূলক বৃহতের তাঁবনা, 
প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্তের স্বাবর-জঙ্গম আর সর্বজীবে 


" কৃষ্ণ অধিষ্ঠানমুলক দৃষ্টি ভারতীয় মানবতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য । 


নব 


ব্যষ্টিসত্তায় বিশ্বাত্ববোধের অন্ুভব-অদ্ুভূতিতে 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ 
00010 at the ‘ocean’ and 2706 006 ‘wave’: 
see no difference between ant and angel. Every 
worm is the brother of the Nazarene. How 
one is greater and one less ? Each is great in 
his own place. We arein the sun and in the 
stars as much as here. Spiritis beyond space 
and time, and is everywhere. Every mouth 
praising the Lord is my mouth, every eye seeing 
ismy eye. We are confined no-where ; we 
are not body, the Universe is our body.” 

এযুগের খষিকৰি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেও এই অখণ্ড 
মনুষ্যত্ব উদ্ভাসিত হইয়াছে £ “মানুষের সঙ্গে মানুষের যে 
সম্বন্ধ যাহা প্রকৃতির তথা ৰাষ্টি রাজ্যের সীম। অভিক্রেম 
করে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়। য| সৌন্দর্যের 
সন্বন্ধ। প্রেমের সম্বন্ধ। সেইখানেই মানুষের স্ষ্টির 
রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব 
লাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্ত সমগ্র মানুষের 
তপস্ত1 1” 

মানুষের এই আত্মতত্ব, আপন পরিচয়, অবিচ্ছিন্ন 
অখণ্ড মন্ঘ্তত্বের ধারণা পশ্চিমে এখনও অনাবিষ্কৃত। 
পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রাণস্বর্ূপ যে মানবতন্ত্ 
তাহাতে এই মানবতাবৌধটি অনুপস্থিত বলিয়াই যাঁনব- 
তন্ত্রের নামে এত অমানবোচিত অনাচার উৎপীড়ন 


গু 


3৩ 


অত্যাচার শোষণ পীড়ন সংঘটিত হইয়া চলিদ্ব'ছে। 
ইউরোপীয় রেনেস্সীর অবদান যে মাঁনবতন্্র তাহ! বস্তুতঃ 
মানবতাঁবজিত-_৮19 of Hamlet without thc 
part of Hamlet. আজিকাঁর এই পশ্চিমী মানবতত্রী 
মানুষ এবং তেমন মানুষের দ্বারা সংগঠিত রাষ্ট্রের 
বিশ্বব্যাপী অমানুষিক বিবেকহীন কাণ্ডকারখানাই ইহার 
সাক্ষ্য বহন করে। 

বর্তমানের এই বিজ্ঞানগধিত খণ্ড মাঁনবতন্ত্ের 
অনাচার লক্ষ্য করিয়াই মনীষী বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন 
মন্তব্য করিয়াছেন £$ The power of the 5923 has 


AANA A: 








changed everything except our way of 
thinking.” 
এই জীবনদৃষ্টির মোড় ফিরাইভে হইলে 


ইউরোপকে ভারতবর্ষের শরণাপন্ন হইতে হইবে। 
ইউরোপীয় রেনেসার চমৎকারিত্বে আজকের ভারত বর্ষের 
চিত্ত আচ্ছন্ন। ইংরেজী শিক্ষা্দীক্ষার প্রভাব হইতে বিগত 
বিশ বৎসরেও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ মুক্ত হইতে 
পারে নাই। অন্ধভাবে পশ্চিমের মত ও পথকে অনুকরণ 
করিতে গিয়া আমরা ইহার সমস্ত অভিশাপ ড:কিয়া 
আনিয়াছি। কারণ ছাড়া কার্য হয় না । বস্তুতঃ কার্য 
ও কারণ পরস্পরের মধ্যে অনুস্থ্যত। বর্তমানে দারা 
বিশ্বেভারতবর্ধে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে যে অন' সৃষ্টি, 
অন্যায়, অত্যাচার, নৈতিক অধঃপতন, হিংসা, দ্বেষ- 
বিদ্বেষ, অবিশ্বাপ, শ্রদ্ধাহীনতা তাহ! আকস্মিক অ' কাশ 
হইতে পড়ে নাই--_এই মানবতগ্রমূলক বণিকের গণতন্ত্র 
আঁর জর্বহারার সমাঁজতন্ত্রেরইে অনিবার্য ফন্জ্তি | 
বিষবৃক্ষ হইতে অমৃত ফল আশা করা যায় না. অথ: এই 
নিধিচার বাতুলতাই আমাদের নেতৃবৃন্দ এ যাবৎ করিয়া 
চলিয়াছেন। দেশের অধিকাংশ বৃদ্ধিজীবীও ণ্ল্তার 
এই পাপচক্রের আবর্তে হাবুডুবু খাইভেছে। ভনমত 
গঠনের মাধ্যম অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাও এই 'থোভ বড়ি 
খাঁড়া আর খাঁড়া বড়ি থোড়ই’ করিতেছে। 
এই পাপাবর্ত ইহতে নিক্রমণের একটি মাএ পথ 
আত্মস্থ হওয়া । ভারতবর্ষের মত ও পথে আত্বস্থ হইলে, 
স্বভাব স্বরূপধর্মে প্রত্যাবর্তন করিলেই মরা 
সর্বমানব কল্যাণের স্বনিশ্চিত আলো! পাইব, পাইব 
পথের দিশা । 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


অচেনা এই ভারতবর্ষ 
জ্যোতিগ্রসাদ বস্ু 


কৃষিযোগ্য জমি ছেড়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেও 
আমরা, দেখতে পাবো যে, অন্যান্ত প্রধান রাষ্ট্রগুলির 
তুলনায় বনজ সম্পদে ভারত কত ছুর্বল। বিশেষজ্ঞদের 
মতে যে কোনও দেশের মোট স্থলাগের এক-তৃতীয়াংশ 
অরণ্যাবৃত' থাকা আবশ্যক। কারণ অরণ্য প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে মানুষের প্রভুভ উপকার সাধন করে থাকে। 
প্রত্যক্ষভাবে আমর! অরণ্য থেকে কাঠ, জালানী, রাবার 
ধূনো, লাক্ষা, রপ্তক ইত্যাদি বহুকিছু পেয়ে থাকি।, 
পরোক্ষভাবে অরণ্য বৃষ্টিকে প্রভাবিত করে, ঝড়ের 
গতিবেগ প্রশমিত করে, বন্যার জলের গভিরোধ করে, 
মরুভূমিকে বিস্তার লাভে বাধা দেয়, ইত্যাদি। সেজন্য 
বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অরণ্য স্ষ্টির চেষ্টা 
চলছে। কবিগুরু এদেশে মরুবিজয়ের কেভন উড়াবার 
গান গেয়ে বন-মহোৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন । বিদেশী 
শাসক তাতে আমল দেয়নি । সেই গান অরণ্যরোদনে 
পর্যবসিত হয়েছিল। অবশ্য স্বাধীনতা লাভের পর থেকে 
আমর! অরণ্যস্থষ্টির দিকে নজর দ্রিয়েছি। কারণ ভারতে 
অরণ্যভূমির আয়তন খুবই কম। স্বাধীনতার আগে 
শতকরা ১৭ ভাগ জমি ছিল অরণ্যাঁবৃত, বর্তমানে তাঁকে 
বাড়িয়ে করা হয়েছে ২২.৪ | তাছাড়া ভারতীয় অরণ্যের 
এক বিরাট অংশ হিমালয় পর্বতগাত্রে দুরধিগয্য স্থানে 
বিবাজিত। অরণ্যের সেই বিরাট অংশকে খুব কাজে 
লাগানো যায় না প্রধানত পরিবহনের অস্থবিধার জন্য । 
বড় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়াতেই 
মোট স্থলভাঁগের এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যাবৃত। এমন কি 
যুক্তরাষ্ট্রেরও সে সৌভাগ্য হয়নি। সেখানে অরণ্যভূমি 
মোট স্থলভাগের ২৫% মান্র। 
সার! পৃথিবীতে মোট বনভূমির পরিমাণ ৩৮৪ কোটি 
হেকটরের মত। তাঁর মধ্যে একা সোভিয়েত রাশিয়ার 
কবলে আছে ৭৪ কোটি হেকটর | যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে ২০ 
কোটি আর সেই অন্থপাতে ভারতের ভাগ্যে আছে ৫ 
কোটি হেকটরের সামান্ত বেশি। অবশ্য, এমন দেশও 
আছে, যার স্থলভাগের অধিকাংশই অরণ্যাকীর্ণ। যেমন 
স্থইডেন। সেখানকার ৬৬% স্থলভাগে অরণ্য দেখা 
যায়! তাই স্বইডেন কাগজ শিল্পে এত উন্নত হয়েছে । 


আবার নরম কাঠ বা সরলবর্গীয় অরণ্য থেকে আহরিত 
হয়| এই নরয কাঠ থেকেই নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, 
যেমন, কাগজ, প্লাষ্টিক, কৃত্রিম রেশম ইত্যাদি উৎপন্ন 
হয়! ব্যবহারিক দিক থেকে তাই নরম কাঠের চাহিদ! 
খুব বেশি। সারা বিশ্বের অরণ্যভূমির এক-তৃতীয়াংশ 
হল সরলবর্গীয় অরণ্যের আওতায়। আবার মোট ' 
সরলবগীঁয় অরণ্যের ৪6 শতাংশ আছে এক! সোভিয়েত 
রাশিয়ার জমিদারীর মধ্যে । কাজেই ও দেশের বনজ 
সম্পদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্সটা সহঙ্জেই অনুমান করা যায় । 
সমগ্র উত্তর আমেরিকায়, অর্থাৎ কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও 
মেক্সিকোতে আছে ৩৬ শতাংশ এবং বাকি ১৯ শতাংশ 
ছড়িয়ে আছে অন্তান্ত দেশে । 


পা 


অরণ্যের প্রধান জম্পদ হল কাঠ । কাঠের মধ্যে ৫ 


বাৎসরিক চেরাই করা কাঠের মোট উৎপাদনের (৮ 


তুলনামুলক চিত্র থেকেই বোঝ যাবে প্রাকৃতিক স্ববিধার * 
জন্য কোনও কোনও দেশ বনজ-সম্পদে কতখানি স্বচ্ছল । 
সার! বিশ্বের মোট উৎপাদনের পরিমাণ হল প্রায় ৩২ 
কোটি কিউবিক মিটার । তার মধ্য থেকে সোভিয়েত 
রাশিয়া একাই উৎপাদন করে ১০ কোটি কিউবিক 
মিটারের অধিক, যুক্তরাষ্ট করে ৭ কোটি, চীন ৪ কোটি 
এবং ক্ষুদ্র দেশ জাপানেও উৎপাদন হয় ৩ কেটি কিউবিক 
মিটারের মত! এই সব দেশের পাশে ভারতের 
উৎপাদন সংখ্যা কভ সামান্ত-মাত্র দেড় কোটির কিছু 
বেশি । সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতের নিজস্ব 
কাঠ তার প্রয়োজনের অর্ধেক মিটাতে সক্ষম | যেখানে 
একজন আমেরিকাবাঁসী বাৎসরিক কাঠ ব্যবহার করে 
৫.৮ কিউবিক ফুট, সেখানে একজন ভারতবাসপীর 
ব্যবহার হ’ল ১.৪ কিউবিক ফুট ৷ 


বনজ-সম্পদের নিয়মিত তথ্য সব দেশ থেকে 
সংগ্রহ করা যায় না। তবে মোটামুটভাবে যা 
পাওয়া যায় তার থেকে তুলনামূলক বিচার, 
করা হ'ল। | 


( আনন্দবাজীর, ১০1৫1৭০ হইতে ) 
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সাময়িক পত্র ও রামমোহন 
} _ শ্রীনুধীরকুমার মিত্র 
সমালোচনা করতে আরম্ভ করে। তিনিও ধীরভ+বে 


প্রমাণ সহযোগে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমুহকে বাংল! 
ভাষায় প্রকাশ করে বিকুদ্ধবাদীদের যুক্তির প্রত্যুত্তর | 


রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে 
বসবাস করেন ১৮১৫ সাল থেকে। এই সময় তিনি 
সমাজসংস্কারে ব্রতী হন। ধর্ম, রমাজ, রাষ্ট্র এবং 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যাতে জর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, তাঁর 
জন্য তিনি চারটি পথ অবলম্বন করেন। প্রথম, পুস্তক ও 
পত্র-পত্রিকা্দি প্রকাশ । দ্বিতীয়, কথোপকথন ও 
আলোচন! ৷ তৃতীয় সভা-সমিতি স্থাপন এবং চতুর্থ, 
বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা। 2 
রামমোহন চিন্তায় ও কর্মে সার্বভৌমিক ছিলেন; 
জাতীয় সঙ্কীর্ণতা পছন্দ করতেন না এবং জাতীয় আচার 
ও ধর্ম ত্যাগ করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে 
করতেন, এক জাতির আচার ব্যবহার অন্ত জাতির 
উপর জোর করে চাপানো উচিত নয়। স্বতরাং 
সংস্কারের প্রয়োজন হলে তা জাতীয়তাবেই করা 
কর্তব্য। তিনি নিজে এক ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকে 
বিশ্বাস করতেন ন|। তাই একেশ্বরবাদ হিন্দুশাস্ত্রে 
অন্থমোদিত বলে তিনি উপনিষদ ও বেদান্তের সাহায্যে 
প্রচারের জঙ্ত সর্বপ্রথম ধর্মবিষয়ক আন্দোলন শুরু 
করেন। | 
রামমোহনের ধর্মালোচনায় তার প্রগাঢ় জ্ঞান যেমন 
দেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করেছিল, তেমনি 


আবার একদল রক্ষণশীল হিন্দু তার ভীষণ শক্ত ' 


হয়েছিল । কিন্তু তার ধীরতা, সহিষ্ণুতা, মনের 
প্রধারত| এবং অগাধ পাণ্ডিত্য এই চারটি সহগুণ ছিল 
বলে, তিনি তার প্রতিপক্ষ যত প্রবলই হোক না কেন, 


. -সস্প্তিনি তাদের যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা পরাজিত 


ও পর্য,দত্ত করতে সমর্থ হন । রক্ষণশীল দল ছাড়া গৌড়! 

খৃষ্টান পাদরীদের সঙ্গেও তার খুব বাঁদাহুবাদ হয় এবং 

এই উভয় দলই সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে অথবা 

পুস্তকাদি প্রকাশ করে রামমোহনের কাজের বিরুদ্ধ 
২ 


দেন। এই সব উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি পরে তার বিরাট 


.তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ হিসাবে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। 


প্রকাশতঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চারের জন্য রাম- 
মোহনের এই গ্রন্থরাজি বঙ্গভাষাঁকে খু, সতেজ ও পুষ্ট 
করে বলে বাংল! গত্ভরচনার তিনি অন্ত স্রষ্ঠা ও 
প্রবর্তক বলে কীতিত হন। 

গ্রন্থ রচনা ছাড়া রামমোহন পাঁচখানি সামগ্রিক পত্র 
পরিচালনা করেছিলেন এবং মানহানির সৌকদণায় 
একবার তাকে এক টাকা জরিমানা পর্যন্ত দিতে 
হয়েছিল। “রাজা রামমোহন রায়ের জীব্মচরিত? 
রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮১ সালে তার এন্ষে 
লিখেছেন, “আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি বাঙ্গালা 
ও পারস্ত ভাষায় ছুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন। এই ছুই পত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক 
জ্ঞান হিন্দু মুসলমান সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত 
হইত। বাঙ্গালা পত্রিকাখানির নাম ‘সম্বাদ কৌযুলী?, 
পারস্ত পত্রিকাখানির নাম আমরা অবগত হইতে পরি 
নাই।”--( ৩য় সংস্করণ, ১৩*৩ সাল, পৃঃ ৩২৯ )। 

এ ছাড়া রামমোহনের আরও দুখানি জীবনী ভার 
বৈদেশিক ভক্তদের দ্বারা রচিত হয়। একটি চেরী 
কার্পেন্টার রচিত--Fhe Last Days in England of 
the Rajab Rammohun Roy (1866) আর একখ্ 
এস. ডি. কলেট লিখিত Life and Letters of [২৪ 
Rammohun Roy, London (1900). এই জীবনী- 
গুলিতে বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যে তার অবদানের কথার 
বিশেষ উল্লেখ নেই! এ বিষয়ে সাহিত্যসাধক চরিত- 
মালার অন্তত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামমোহন 
















৪৬ 


বরাক" নামক পুস্তক আকারে ক্ুত্র হলেও, খুব তথ্যবহুল 
এবং যা সব এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল, তিনি সেগুলি' খুব 
সুন্দরভাবে স্বল্পপরিসরে তার পুস্তকে লি-পবদ্ধ করেছেন । 
ভবিষ্যতে যদি কেউ রামমোহনের বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ 
জীবনী লেখেন, এইসব নৃতন তথ্য তাঁর বিশেষ কাজে 
লাগবে। | 

রামমোহন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত জীবনী যখন লিখিত 


হয়, তখন রামমোহন সম্বন্ধে বহু তথ্য অনাবিষ্কৃত ছিল" 


তাই রামমোহন দু'খানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন বলে 

লেখা 'আছে। 
a ইংরাজী পত্রের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হিসাবে 
রামমোহনের এক. টাকা জরিমানা হওয়ার সংবাদটি 
আমি 9৮২৯ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখের “ক্যালকাটা 


গেজেট” থেকে উদ্যাটন করেছি। এই অংবাদটি শি 


কেউ আবিষ্কার করেন নি। 
রামমোহন যে পাঁচখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ ৰা 
পরিচালন! করেছিলেন, তাদের নাম্‌ হচ্ছে ২ 
(8) Brahminical Magazine, The 15310” 
nary & the Brahmin, No.1. ব্ৰান্মণ 
সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সংবাদ সং ১1821 
(ইহা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত হতো )। 
সম্বাদ কৌমুদী (প্রথম প্রকাশ ৪ঠা ডিসেম্বর 
১৮২১, ইহ! বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতো )। 
(৩) মীরাৎ-উল-আখবার (প্রথম প্রকাশ ১২ই 


Sept. 


(২) 


হতো) । | 
“Bengal Herald (প্রথম প্রকাশ ৯ই মে ১৮২৯, 
ইহা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হতে! )। 
বঙ্গদুভ (৯ই মে ১৮২৯ সালে প্রথম প্রকাশ, 
টা বাংলা ও ফারসী ভাষায় প্রকাশিত 
তা)। . 
ব্রাহ্মণ সেবধি 

রামমৌহনের “ৰাঙ্গণ সেবধি” বা Brahminical 
এaziN6 আবির্ভাবের পশ্চাতে একটা ইতিহাস 





প্রবর্তক 





মানহানির মামলায় “বেল হেরান্ড’ : 


এপ্রিল ১৮২২, ইহা ফাপীভাষায় প্রকাশিত 


[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ 








আছে। তিনি ষীশুধৃষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি 
বিশেষ মূল্যবান বলে 'মনে করতেন না । এবং শ্রী যে 
অবতার তাও তিনি বিশ্বাস করতেন না। রামমোহন 
বলতেন যে, যীশুপ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে যে সকগ উপাদান 
আছে, উহাই সর্বাপেক্ষা মুল্যবান । তিনি তাই খ্রীষ্টের 
যাবতীয় উপদেশাবলী এ দেশের-লোঁকের বোধগম্য 





এ 


করার জন্য ১৮২০ সালে পুস্তকাকারে একটি সঙ্কলন গ্রন্থ 


প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের নাম The Precepts of 


Jesus, the guide to Peace and Happiness (With © 


translations into 
১৮৬৯ সালে রাখালদাস হালদার *খীস্ত প্রণীত হিতো- 
পদেশ” নামে এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। 
এই সঙ্কলন গ্রন্থ নিয়ে পাঁদরীদের সঙ্গে রামমোহনের খুব 
বাদানুবাদ হয়! শ্রীরামপুরের প'দরী কেনী ও ্যার্শ- 
ম্যান সাহেব ‘Friend of Indias ও ‘সমাচার দর্পণে’ 


লেখেন যে, রামমোহন খীষ্টধৰ্ম বোঝেন নি, তাই be 
‘ গ্রন্থে তিনি সমস্ত সারাংশগুলি বাঁদ দিয়েছেন। 


তারপর ১৪ই জুলাই ১৮২১ সালে “সমাচার দপণে” 
তারা "কোন: বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে কয়েক প্রশ্ন 
সম্বলিত” একখানি পত্র প্রকাশ করেন। রামমোহন 


Sanugscrit and Bengalee) |. 


এই পত্রখানিতে হিন্দুধর্মের প্রতি মিশনারীদের অযথা . 


আক্রমণ করা হয়েছে বলে, তিনি তার পণ্ডিত শিব- 
প্রসাদ শর্মার নাম দিয়ে ‘সমাচার দর্পণে’ প্রকাশের 
জন্য একটি প্রতিবাদ-পত্র পাঠান! কিন্তু ‘সমাচার 
দর্পশ”-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব প্রতিবাঁদ-পত্রটি হুবহু 
প্রকাশ করতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে ১৮২১ সালের ১লা 
সেপ্টেম্বর তারিখে ‘সমাচার দর্পণে” একটি মন্তব্য করেন। 
তখন রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মার নামে ১৮২১ সালের 
সেপ্টের মাসেই ‘ব্রাহ্মণ দেবধি* বাহির করেন .. 
“ব্রাঙ্ণ সেবধি'র মাত্র প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান 
আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। 
কোথাও নেই । বিলাঁতের ব্রিটিশ মিট্টজিয়মে অয় 


সংখ্যার একটি কপি আছে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 


রামমোহন রায়ের জীরনী গ্রন্থে ব্রাহ্মণ সেবধি'তে 
প্রকাশিত প্রবন্ধের স্থচীপত্র ও রাজা রামমোহন রায় 


এই পত্রিকা ভারে... 


॥ 


. শ্রীরামপুরের মিশনারীরা 





জ্যেষ্ঠ, প্লট’ | ; গস স্ব 


ata tata! 





আশ হস 








৬৮ 


৫ 





৮2 সতী আছ 





প্রণীত গ্রন্থাবলীতে প্রথম তিন সংখ্যা. ব্রাহ্মণ সেবধি’ 
মুদ্রিত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাংল! 
সাময়িক পত্র" গ্রন্থে এই পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা করে 
উক্ত পুস্তকে সেবধিতে প্রকাশিত রচনার একটি নিদর্শন 
দিয়েছেন। এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠায় বাংল! ও অপর 
পৃষ্ঠায় তার ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ থাকতো । 
'ফ্রেগ্ড অফ ইণ্ডিয়া’ পত্রে 


হয়. সংখ্যা ‘ব্ৰাহ্মণ সেবধি'র প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন। 


 করেন। 


.. অন্বাদ কৌমুদী 
'সঙ্থাদ কৌমুদী খুব উচ্চশ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্র ছিল। 


' ১৮২১ সালের ৪8ঠ1 ডিসেম্বর তারিখে এই পত্রিকা প্রথম 


. প্রকাশিত হয়। কলুটোলা নিবাসী তারাটাদ দত্ত ও 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশ 
প্রতি. মঙ্গলবার এই সাপ্তাহিক পত্রখানি 
প্রকাশিত হতে|। গত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় 


nV লেখা ছিল £ লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের 
" প্রধান লক্ষ্য...দেশবাসীর অভাব অভিযোগের কথাও 





ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ কর! হইবে । ভবানীচরণ 
বন্দোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক হন। রায়মোহন 
এই পত্রে সহমরণের বিষয় প্রবন্ধ লেখেন, তাই সমাজে 
পাতিত্যের ভয়ে তিনি সম্বাদ ত্য 'অংশ্রব. ত্যাগ 
করেন। 

রামমোহন এই পত্রিকার ? সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে তিনি এই পত্রিকায় 
লিখতেন। "১৮৩৩. সালের এপ্রিল মাসের “এসিয়াটিক 
জার্নালে” এ সদ্বন্ধে নিয্নোজ কথাগুলি উদ্ধারযোগ্য ঃ 
The Cowmoody set up by Baboo Ram Mobhun 
Roy, to counteract the force of the Chandrika, 


has been engaged in treating you general 


Subjects, ‘Taking liberal views of them 


though coming only as far as half the way on 
religion and politics. 


. ভবানীচরণ ছেড়ে দেবার পর, তারাটাদ দত্থের 
. পুত্র হরিহর দত্তের নামে সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশিত 
হলেও. কার্যতঃ রামমোহনই এর সম্পাদক ছিলেন। 





‘* political information to his countrymen, 


রামমোহন বিলাত যাত্রার পর, তার জ্যোষ্ঠপুত্র র'ধা- 
প্রসাদ রায় এই পত্রিকা পরিচালনা করেন, এবং তখন 
ইহ সপ্তাহে ছু'বার প্রকাশিত হতো। “সম্বাদ কৌমু্ী'র 
শিরোভাগে এই শ্লোকটি শোভা পেত। 

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং | 

রবিন! ভুবনং তণ্তং কৌধুগ্য! শীতলং জগৎ ॥ 
এই পত্রিকা সম্ভবতঃ ১৮৩৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়। 
সম্বাদ কৌমুদী সম্বন্ধে 'নব্যতারতে” (বৈশাখ ১৩০৪ ) 
প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্ভানিধির প্রবন্ধ ও ত্রজেন্দরনাথ 
বন্য্যোপাধ্যায়ের ‘বাংল! সাময়িক পত্র” নায়ক পুওকে 
এই পত্রিকা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। ককিস্ত 
ছুঃখের বিষয় এই পত্রিকার-কোন ফাইল অস্ত:বধি 
আবিষ্কৃত হয়নি। ১৮২৩ সালের ৭ই আগষ্ট ভা'রখে 
আনন্দগোঁপাল মুখোঁপাধ্যায়কে কলিকাতা থেকে হন্বাদ 
কৌমুদী প্রকাশের জন্ত লাইসেন্স দেওয়া হয়। 


মীরাৎউল-আখবার 


ফার্সীভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র “মীরাৎ উল- 
আঁখবার” | ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল ভারিখে এই 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়| রামমোহনের বিশিষ্ট 
বন্ধু পাদরী আ্যাডাম লিখেছেন? 'Rammocbun 


established and conducted two native pnvers, 
one in Persian and the other in Bengali nd 
made ‘them the medium of much valu ble 


A 
Lecture on the Life and Labours of রে 
mobun Roy by W. Adam.) 

" রামমোহন সংবাত্রপত্রে স্বাধীনতার খুব পক্ষপাতী 
ছিলেন। সেই সময় “ক্যালকাটা জার্ণালে* এমন ভপুনক 
লেখা প্রকাশিত হতে লাগলো, যে সব প্রবন্ধ সরক:রের 
কাছে আপত্তিজনক ও দেশের পক্ষে অনিষ্টকর বলে রা 
মনে করলেন। তাই হেষ্টিংদ ১৮২২ সালের ১৭ই 
সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রগুলিকে শাসনের জন্ত বিলতের 
কতৃপক্ষের কাছে নুতন ক্ষমতা প্রার্থনা করলেন। এর 


পরের বছর (১৮২৩ সাল ) ৯ই জানুয়ারী তিনি বিলাত 


যাত্রা করেন এবং তার অনুপস্থিতিতে আভায সাহেব 


১ 
৯ 








অস্থায়ীভাবে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি 
বিলাতের কতৃপক্ষের সমর্থন পেয়ে 8ঠ মার্চ ১৮২৩ সালে 
মুদ্রাধস্্-বিষয়ক এক কড়। প্রেস আইন লিপিবন্ধ করেন। 
এক মাস পরে (৪ঠা এপ্রিল ১৮২৩) সুপ্রীম কোর্টে 
রেজেধরী হয়ে এই আইন জারি হয়। এই আইনের 
Rules for the Editors উল্লেখ্য £ 


Ist. 
his name at the bottom of the paper. 

2d. Every Editor and Proprietor of a 
Paper to deliver in his name and place of 
abode to the Secretary to Government. 

8d. No paper to be published on a Sunday. 

4th. No paper to be published at all until 
it shall have been previously inspected by the 


Secretary to the Government or by a person 
authorised by him for that purpose. 


Every Printer of a Newspaper to print 


Sth. The penalty for offending against any 


of the above regulations to be immediate 
embarkation for Europe 


গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সংবাদপত্রের জন্ত লাইসেন্স 
নিতে হবে, এই নিয়ম প্রবর্তিত হবার পর রামমোহন 
উহা নিশ্রয়োজন -ও অসম্মানজনক মনে করে ফার্সী 
সাপ্তাহিক “মীরাৎ-উল-আখবার” বন্ধ করে দেন। এই 
পত্রিকার শেষ অতিরিক্ত সংখ্যায় (৪51 এপ্রিল ১৮২৩) 


রামমোহন পাঠকবর্গকে জানালেন যে, নৃতন আইনের 
অপমানজনক সর্তে রাজী হয়ে পত্রিকা প্রকাশ করতে 


তিনি অসমর্থ । এই প্রসঙ্গে তিনি যা লেখেন, তা 
“ক্যালকাটা জার্ণালে” (১০ই এপ্রিল ১৮২৩) অনগদিত 
হয়ে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। নিয়ে তার অংশবিশেষ 
বঙ্গানুবাদ করে দেওয়া. হলো। | 

“পূর্বেই জানান হয়েছিল যে, মহায়ান্ত গভর্ণর 
জেনারেল ও তার কাউন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম 
প্রবর্তিত হয়েছে, যার ফলে এর পর থেকে এই নগরে 
পুলিশ অফিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করিয়ে ও 
গভর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারীর কাছ থেকে লাইসেন্স 
না নিয়ে কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক ব! সাময়িক পত্র 
প্রকাশ করা যাবে না এবং এর পরও কর্তৃপক্ষ পত্রিকা 
অসন্ভষ্ঠ হলে গভর্ণর জেনারেল এই ল্যইসেন্স বাতিল 


আহ তক 





রি = 








অথবা প্রত্যাহার করতে পারবেন । এখন পাঠকদের 
জানান যাচ্ছে যে, ৩১-এ মার্চ তারিখে স্বপ্রীম কোর্টের 
বিচারপতি মাননীয় স্তার ফ্রান্সিস ম্যকনটেন এই আইন 
ও নিয়ম অনুমোদন করেছেন। এই রকম অবস্থায় 
কতগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্তসমাজে সর্বাপেক্ষা 


নগণ- হলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সঙ্গে এই - 


পত্রিভা প্রকাশ বন্ধ করলাম। ****** পারস্ত ও হিন্দুস্থানের 
যে সকল মহান্গুব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করে “মীরাৎ-উল- 
আখনার”কে সম্মানিত করেছেন তারা যেন উপরোক্ত 
কারণ সকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভুমিকায় তাঁদের সকল 


/ স্পা 


ঘটনাবলীর সংবাদ দেবে! বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, : 


সেই শ্রভিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, এই 


আমান অনুরোধ ; এবং আরও একটি অন্থরোধ যে আমি 


যেখানে যেভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় 
তাঁরা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্বদাই তাদের 
সেবাৰ নিরত বলে জ্ঞান করেন!” 

Bengal Hearald (Weekly) 

“বেঙ্গল হেরান্ড’ কেবল ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত 
হতো, এর সম্পাদক ছিলেন রবার্ট মন্টোগামারী মার্টিন । 
হেরাঁন্ডের বাংলা সহচর ছিল '‘বঙ্গদৃত'। “বেঙ্গল 
হেরান্ডে'র প্রথম সংখ্যার (৯ই মে ১৮২৯) শেষ পৃষ্ঠায় যে 


. অনুষ্ঠানপত্ত্ প্রকাশিত হয়, তা থেকে এই সংবাদপত্র ছুটির 


স্বত্বাধিকারী হিসাবে আর. এম. মাটন, রামমোমন রা, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, নীলরত্ব হালদার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
ও বাঁক্ষকৃঝ্চ সিংহ এই ছ’জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম আছে 


দেখা যায়৷ অনুষ্ঠানপত্রটি এইরূপ £ 

Frospectus of the Bengal Herald: A Native 
papez to be printed in the Bengalee, Persian 
and Nagree character, will 36. subjcined, but 
distinct, and under the superintender.ce of the 
most ‘talented Hindoos; ' translaticns from 
whose contributions will be 05095510021] made. 

‘The English portion of t1e HERALD will 
contain sixteen pages, royal quarto, and the 
Naitse Eight, which will admit of separate 
subscription, the former at the rate of Two 
rupees and the latter One, monthly. 
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সামািক পত্ৰ ও রামমোহন 








To be printed and published every he 
day night,, for the Proprietors 


R. M. Martin, I 
Dwarkanath 'Fagore, 
Prussuna Comar Tagore, 
Rammohun Roy, 
Neel Rutton Holdar, and 
Rajkissen Singh. 
রমেমোহন ৪ঠা এপ্রিল ১৮২৩ সালে মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক 
আইন প্রবতিত হওয়ায় “মীরাৎ-উল-আখবার” কেবল 
বন্ধ করে দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করেন নি; এই আইন 
'স্বপ্রীম কোর্টে রেজেষ্টরী হবার আগে, ভিনি এই আইনকে 
‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহারক’ বলে তার কয়েকজন 
বন্ধুর সঙ্গে একযোগে এক তীব্র প্রতিবাদ ( ৩১শে মার্চ 
১৮২৩) করেন এবং তাতে কোন ফল না হওয়ায় 
তারা বিলাতে মহামান্য সম্রাটের কাছেও একটি আবেদন 
পত্র দেন। রামমোহন এই দীর্ঘ ছয় বছর কোন পন্রিকা 
৯ পরিচালন করেন নি, কিন্তু যুদ্রাযস্ত্র আইন বিদ্যমান থাকা 
“সত্বেও তিনি কেন Bengal Herald ও বঙ্গদুতের অন্ততম 
স্বতাধিকাঁরী হয়েছিলেন তা বলতে পারা যায় না । 
“বেঙ্গল হেরান্ড পত্রে এ্যাটণাঁ মিঃ রাইটের সম্বন্ধে 
একটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায়, সুপ্রীম কোর্টে প্রধান 
বিচারপতির এজলাসে জুরীদের নিয়ে এক মানহানির 
মামলায় “বেঙ্গল হেরান্ডের' শ্বত্বাধিকাঁরিগণ অতিযুক্ত 
হন। ১৮২৯ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে এই মামলা 
হয়। 


এই মানহানির মামলা হবার আগে রামমোহন ও 


রাঁজকুঞ্। সিংহ “বেঙ্গল হেরান্ড, পত্রের সংশ্রব ত্যাগ. 


' করেন একথা মাটিন সাহেব সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে 
(৩০এ জুলাই ১৮২৯) জানান। তাই রাজকৃষ্ণ সিংহ এই 
মামলায় ছিলেন না| 'প্রসন্নকূমার ঠাকুরও এই মামলায় 

জড়িত হননি দেখে, তিনিও দ্বত্বাধিকারীর পদত্যাগ 

করেন বলে মনে হয়। মার্টিনের চিঠিখানি হচ্ছে £ 


I have the honour. to inform you for the 
information of. the Government that Ram- 
mohun Roy and Rajkissen Singh have ceased 


8৯ 


৮৮৮ এসসি সি ত 


to be proprietors of this newspaper ent.ted 
BENGAL HERALD from The Present 020, 
—R. M. Martin, Principal Proprictor, of whe 
Bengal Herald, dated 80th July 1929 to 0. 
Swinton, Chief Secretary to Government. 


এই মামলার বিস্তারিত বিবরণ ১৮২৯ সালের হ৪শে 
আগষ্ট তারিখে ‘ক্যালকাটা গেজেটে’ যা! প্রকাশিত হয়, 
তাঁর কিছু অংশ নিয়ে দিলাম £ 





Supreme Court 


Calcutta—Saturday, August 15, 1829 


Liable case, 

The King against Robert Montgomery Martin, 
Ram Mohun Roy, Dwarkanath Tagore and 
Niclrutten Holledar, Proprietors of the 
BENGAL HERALD. 

মামলার উদ্বোধন করে সম্রাটের পক্ষে মিঃ প্রিন্সেস বলেন £ 

The charges they had to judge of was tha: of 

having published a calumnions liable on a 

proffessional gentleman—an Attorney of ihe 

Court. 


বেঙ্গল হেরান্ডে'র স্বত্বাধিকারীদের পক্ষ থেকে ত 
লাঙ্কভীল ক্লার্ক 'সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের গাঁক 

উন্নতি কর! সম্ভব’ বলে নিপুণ বাকপটুভা সহকারে এক 
বক্তৃতা! দেন এবং “বেঙ্গল হেরান্ডের স্বত্বাধিক:রীগৎকে 


‘সম্পূৰ্ণ নির্দোষ বলেন । প্রধান বিচারপতি জুরীদের সঙ্গে 


একমত হয়ে সম্পাদক রবার্ট মণ্টোগামারী মাটিকে 
পাঁচশে| টাকা জরিমানা, অনাদায়ে অনির্দিষ্ট কালের চন্য 
হাজতবাস ও রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাঁকুর এবং 
নীলরত্ব হালদারকে দোষী বিধায় এক টাকা করে 
জরিমানা করেন। এই মামলা সে সময় এক আলোড়নের 
সৃষ্টি করে| বারাভ্তরে এই মামলার বিস্তারিত ই!তহাঁস 
লেখার ইচ্ছা রইলো। প্রধান বিচারপতির রাংয়র 
শেষাংশ এইরূপ £ 


The -sentence of the Court is, that the otver 
Proprietors be fined one rupee each, and that 
you, Robert Montogomery Martin, pay a fine 
of Five hundred Rupees to the King, 2০৩ 


+ হতো। 


to 
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imprisoned. till such fine be paid. (Calcutta 
Gazettee, 24 Aug. 1829). 


বঙ্গদূত 
. বেঙ্গল হেরান্ডের বাংল! সহচর ‘বঙ্গদৃত’ | অনুষ্ঠান- 
পত্রে চারটি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের যে বিজ্ঞপ্তি 


দেওয়া হয়েছিল, তা মাষলা প্রভৃতি নানা রকমের ঝঞ্চাটের ' 


জন্য বোধহয় সম্ভব হয়নি। ইংরাজী ও বাংলায় ছুটি 
পত্রিকা বেরিয়েছিল, কিন্ত ফারসী ও নাগরী ভাষায় কোন 
সংবাদপত্র আর বোধ হয় প্রকাশিত হয় নি। তাই 
‘বঙ্গদূতে’র মধ্যেই দু’তিন পৃষ্ঠা ফাসীতে লেখা থাকতো | 
শনিবার নই মে ১৮২৯ বিঙ্গদূতের" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়। বাবু নীলরত্ব হালদার এর সম্পাদক হন। ইনি 
নানা ভাষায় পণ্ডিত ও স্বকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ 
ছিলেন এবং অতি স্বৃপুরুষ .ছিলেন। ইনি চু চূড়া 


নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র । 


“তৎকালে তাহার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না” বলে রাঁজ- 
নারায়ণ বসু ‘সেকাল আর একাল’ পুস্তকে লিখেছেন । 
‘বঙ্দুত’ পত্রের শেষে লেখা থাকতো! “এই ' বঙগদূত 
প্রতি শনিবার রাত্রে মুদ্রিত থাকিবেশ রবিবার প্রভাতে 
রবি প্রকাশের সহিত প্রকাশ পাইবেন ইহার মাসিক 
বেতন ১ তক্কা মাত্র। যে কেহ এই সমাচার পত্র 
গ্রহণেচ্ছক হইবেন গবরণমেন্ট হৌসের পূর্ব বাশতলা 
গলিতে তত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি ৷” 
.  বিদ্ৰদৃত’ সাপ্তাহিক পত্রের শীর্ষে ছু-লাইন সংস্কৃত 
কবিতা ও..চার লাইনে তাঁর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত 
বাংলা কবিতাটি হচ্ছেঃ 


অন্ত অন্ত দূতগণ, সামান্ত যে বিবরণ, 
সেই মতে কহে সংগোপনে ৷ , ' 
তাহাতে সচরাচরে, তত্ব না জানিতে পারে, 
মুগ্ধ রহে মর্ম অন্বেষণে ॥ 





. পরিশিষ্টে সন্নিবদ্ধ করেছেন। 


অতএব সাধারণ, সর্বজন প্রয়োজন, 
স্বদেশে বিদেশে সমুভূত | * 

সমাচার, সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, 
হিতকারী এই বঙ্গদৃত ॥ 


১৮৩৯ সাল পর্যন্ত এই সাপ্তাহিক পত্র অনেক হাঁত- 
বদল হলেও চলে। এই পত্রের ফাইল ন্তাশনাল 
লাইব্রেরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। অত্রজেন্দ্র- 


নাথ বন্য্যোপাধায় “বঙ্নদূতে”র উল্লেখযোগ্য বহু সংবাদ 


তার “সংবাদপত্রে সেকালের কথা? গ্রস্থের প্রথম খণ্ডের 

রামমোহন সাময়িক পত্র পরিচালনা করে 'বঙ্গ- 
সাহিত্যের ক্রমবিকাশে যে নূতন ধারার প্রবর্তন 
করেছিলেন, তার সামান্য কিছু বিবরণ; যা তাঁর কোন 
জীবনীতে এখনও প্রকাশ, হয় নি, আমি বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকার সহায়তায়, এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধের মধ্যে তা 


প্রবর্তক 2 জার হে. 


{ 


NV 


দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সামালিক জীবনে, 
ধর্মজীবনে, শিল্পকলায় ভারতের যে সকল মহাপুরুষ পরে - 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় চেষ্টা করেছেন, তারা সকলে 
যে রামমোহনের প্রদ্দশিত পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন 
এ কথা আজ সৰ্বজনস্বীকৃত । তাঁর বাণী “The tue way 
of serving God is to do good to man” আব্গ 


পৃথিবীর অব দেশ গ্রহণ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ 
তাই রামমোহনকে বর্তমান যুগের প্রবর্তক বলেছেন । 
আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন $ 


‘মৃত্যু অন্তরাল ভেদি‘ দাও তব অন্তহীন দান 
যাহ! কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ | 
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব 

এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব |” 


ভূমি ও ভূমা 
(পূর্বাহৃবৃতি ) 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 


--নীনু, দেখ কাকে ধরে নিয়ে এসেছি।” বলতে 
বলতে প্রশান্তকে সঙ্গে করে নীলার ষ্টাডিতে প্রবেশ 
করল ওর বাবা । প্রথমটার পাঠে নিবদ্ধ চোখ মেলে 
নীলা বিমুঢ়ভাবে তাকাল, পর মুহূর্তে সংবিত ফিরতেই, 
তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে প্রণাম করল প্রশাস্তকে, বিস্ময় 
আহত কণে উচ্চারণ করল--“আপনি ?' 
| -_কেন”, লঘু কণ্ঠে মন্তব্য করল প্রশান্ত “আমি নয় 
বলে কি তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি? 

নীলা অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বলল “তা কেন?” . 
_অর্থাৎ তুমি আমার আসাটা সম্ভব ভাবতে পার 
Ee নি। কিন্ত কি আর কর!’ স্বকোমলকে দেখিয়ে 
সপরিহাসে বলল প্রশাস্ত, ‘ইনি যে এই সাঁবডিভিশনের 
আইন-শৃংখলার রক্ষাকর্তা। আমন্ত্রণ স্বীকার না করলে 
শেষে হয়ত কোন বিশৃংখলার দায়ে হাজতে নিয়ে গিয়ে 
অভ্যর্থনা করবেন ?', 

হাসিতে ফেটে পড়ল স্বকোমল, বলল “না স্তার, 
পুলিশের লোকেরা সত্যিই এতখানি প্রশংসার যোগ্য 
নয়।' 5 | 

“বিশ্বাসই বাকি! লোকে বলে পুলিশে ছুলে 
আঠারো ঘা হয়। না হয় ধরা গেল যে মন্দ লোকেরাই 
এমন মন্দ রটনা করে। কিন্তু এক খা যে হয় এ 
একেবারে ভয়ংকর সত্য |” - 

কি রকম ?? 

'-আর বলেন কেন, আমি তখন লণ্ডনে ৷ ট্রাফাল- 
গাঁর স্কোয়ারে বসে একদিন চিন্তা করতে করতে রাত 
যে বেড়ে চলেছে খেয়াল করতে পারি নি। কিন্তু 

* প্রহরারত পুলিশের সে খেয়াল পুরোমাত্রায়ই ছিল, 
স্ৃতরাং ভবিতব্যং একেবারে অভব্য। তারা আমায় 
সোজা থানায় নিয়ে তুলল। অবশ্য হাতকড়া যেহেতু 
লাগায়নি বলতে হবে আদরটা পুরোপুরি করেনি | 

তারপর ? 


শেষে আমার 1-018০ অধ্যাপক ডঃ ব্রাউনকে 
ফোনে ডেকে আনলাম। তারপর উনি থান| অফিদ-রকে 
কিছু হ্বমধুর বচন শোনালেন ফলে অন্তে আমার মুভিলাভ 
হলো? বলে হাসল প্রশান্ত ৷ 

পরিহাস তরল কণে বলল স্বকোমল “আছা 
এখানে যাতে আপনার এক ঘ৷-ও না হয় তার জন্য 
পাকাপাকি ব্যবস্থাটা করা যাবে। আপাততঃ আমায় 
একটু অন্দরে যাবার অন্নমতিটা দিন, এই রাজবেশ গুলো 
ছেড়ে একটু গৃহস্থ হয়ে আসি ।* 

-তিথাস্ত।+ - 

প্রশান্তর এই নূতন রূপটি দেখে নীলার বিশ্বয়ের 
অবধি রইল না। এই হাস্য-পরিহাসে লখু মেজাজী 
মানুষটিই তাত্বিক প্রশান্ত চক্রবর্তী এটা বিশ্বাস করতে 


লীলার বিচারে কুলোল না। কি করবে ভেবে ঠিক 


করতে না পেরে ও বিষূঢ হয়ে দ/ড়িয়ে রইল! 
প্রশান্ত ঘুরে ঘুরে আলমারিগুলোয় এন্সাইক্লো- 
পিডিয়া থেকে আরম্ভ করে দর্শনের বছমূল্য বইগুলো 


দেখে দেখে সবিস্ময়ে এক সময় বলে উঠল--'ভে৷মার 
বই এগুলো?’ 


বলা যেতে পারে যৌথভাবে আমাদের 1, 

হাসল প্রশান্ত। নীলা লক্ষ্য করেছে প্রশান্ত ঘখনই 
হাসে তখনই বিচিত্র এক স্রিঞ্ধতা ছড়িয়ে 'পড়ে। সমস্ত 
ংকোচ শংকা কোথায় মিলিয়ে যায় এ হাজিতে। 
অপরিচয়ের বাধা অতিক্রম করে মানুষটা হয়ে ঘাসে 
অতি-পরিচিত বলে। 

_বিলতেই হবে” বলল প্রশান্ত, ‘যে তুখি বে* কথা 
বলতে পার ৷" 

নীলাও হেসে ফেলল--‘আপনার চেয়েও ?, 


_কি জানি । আমি নিজে কি রকম কথা বলি 
তাঁতো নিজে বুঝতে পারি না? 


le 2৮৭8 ০০ সিট 
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কিন্তু আমর! বুঝতে পারি। আপনার মতো, 
কথা শুধু আপনার মতে! যিনি, তিনিই বলতে পারেন, 
অন্তে নয়’ 

প্রশান্ত অন্যমনস্ক । এ কথাগুলো ওর কানেও গেল 
না। আছিল দিয়ে দর্শনের বইগুলে! দেখিয়ে বলল, 
‘এগুলো পড়েছ তুমি? | 

চেষ্টা করি কিন্তু বুঝতে পারি না সব!” 

“পারবে | আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই পারবে। 
তবে দেখ মেয়ের! দর্শন এমনি মোটামুটি মন্দ বোঝে 
ন, কিন্তু দর্শন অনুসারে জীবন-নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না| 
উপলব্ধির পথে আদৌ এগুতেই চায় ন! !' 

কেন? 

প্ৰকৃতিগতভাবে মেয়েরা স্থূল ভাবপ্রবণ বেশী 
বলেই পারে না। জীবজগতের মধ্যে নিউটনের 
State of inertia বা স্থবিরবাঁদের যথার্থ উদাহরণই 
হলো মেয়েরা । সাংখ্যের ভাষায় বলা যায় পুরুষ 
যেখানে চলন ধর্মবিশিষ্ট, মেয়েরা সেখানে গুরু ধর্মে 
অভিষিক্ত, কাজেই স্থলে বিচরণ করার প্রবণতা সাধারণতঃ 
মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়। তবে এর ব্যতিক্রম 
আছে। আর সেইজন্তই অনুমান করতে হবে যে, গুরু" 
ধর্ষ মেয়েদের অন্তরঙ্গ ধর্ম নয়। অর্থাৎ Secondary 
ProPerty | যদি কেউ ইচ্ছে করে তো সেই মেয়ে এই 
বহিরঙ্গ ধর্মকে পরিহার করতে পারে। ব্যতিক্রমট! 
মেয়েজগতে এইজন্তই দেখা যায়৷’ 

-“মনীষাদিকে দর্শন নিয়ে পড়ালেন না কেন?’ 

উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রশাস্ত-_-‘ওর কথা আর 
বলো না, ওর জন্মটাই হয়েছে আমায় ওপর খবরদারির 
জন্য। সবকিছু আমায় করতে হবে ওর নির্দেশ 
অনুসারে । নাহলে কেঁদেকেটে রসাঁতল করবে । বলে 
কি জান?’ | 

নীলা স্মিতমুখে চুপ করে রইল । 


বলে’ প্রশান্ত সখেদে বলল-_“আমিও দার্শনিক 


হয়ে গেলে তোমায় দেখবে কে? যেন আমিই ওর 
দার্শনিক হওয়ার পথে বাঁধা ।; 
-আপনি কি বলেন % 


“বললাম, কেন--মাতো আছে, সেই-ই দেখবে। না 
হয় ঠাকুর আছে, চাকর আছে ওরা দেখবে। আসলে 
মেয়ের দর্শন পড়ার ইচ্ছেটাই নেই তাই এত ব-হানাঁ 1, 

অনুপস্থিত মনীষার উদ্দেশ্যে প্রশান্তর জেহাদ হয়ত 


আরও কিছুক্ষণ চলত, বাঁধা পড়ল স্বকোমলের আগমনে । 


ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল--“নটা! বাজে, রাতের ' 
আহারটা এই অধমের বাড়ীতে সেরে গেলে হয় না? 

সর্বনাশ, তা হবার উপায় নেই। আমাত ভগ্নীটিকে 
ত আপনি জানেন না। কৈফিয়ৎ দিয়েও ওর কাছে 
আমার নিস্তার নেই। বাড়ী গিয়ে ফের যদি আমি ন।, 
থাই ত নিজেও খাবে না 

_-পঠিকই করে। আপনাদের এমন কড়া গাঞ্জিয়ানের 
অধীনেই থাকা উচিত ৷" | | 

প্রশান্তর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে উঠস,»_বলল, 
“সত্যি, কি চোখে যে ও আমায় দেখে ভেবে পাই না!” 

নীলা টের পেল প্রশান্তর ক ভগ্নীর সহে আচ্ছন্ন | /- 


. 4 
মনে মনে তাবল, ওর নিজের ভাই নেই বটে, কিন্ত 


থাকলেই কি ওদের মধ্যেও এমন সম্পর্ক হতে ! আত্বীয়- 
পরিজনদের মধ্যেও তো কত ভাই বোনকে দেখেছে, 
কিন্তু কেউ তো এরকম নয় | 

ক্লাবে অভিজ্ঞ স্বকোমলের স্বচতুর চালের কাটান 
দিতে গিয়ে প্রশান্তর দাবার কোট তুলতে এমনিতেই 
দেরী হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর খামিকটা সময় 
এখানেও কাটল। উভর সংযোগে বাড়ী ক্ষিরতে আজ 
মাত্রাতিরিক্ত দেরী হয়ে গেল। দরজা খুলে দিয়ে গভীর 
মুখে মনীষা জিজ্ঞাসা করল--তুমি কি আমায় নিশ্চিন্তে 
থাকতে দেবেনা?’ . 

মনীষার উপর অসীম মমতার আলোড়নে প্রশান্তর 
চিত্ত এমনিতেই আচ্ছন্ন ছিল। ওর মাথা হাঁত রেখে 
সিঞ্ধ কণ্ঠে বলল-_-“কেন রে? 


মনীষার সব অভিমান গলে গেল, বলল-_যাঁও, আগে 


El 


জাম:-কাপড় ছেড়ে এসে খেয়ে নাও ।? 
_-তাযাচ্ছি। কিন্ত দেখ, আসতে আসতে মনে 
হোল তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকব |” 
বাঃ, আমাকে ছাড়তে হবে কেন?’ 
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প্রশাস্তর মনে হোল একট! মস্ত সমস্যার সমাধান 
হয়ে গেল।--বলল, “সত্যিই তো তোকে ছাড়তে হবে 
কেন। দেখেছিস, এমন সাধারণ কথাটাই আমার মনে 
পড়ে নি। বলব তো মাকে । তুই তো আমাদের, খাটি 
ফ্টাবেই আমাদের । বিয়ে দিয়ে আমর! ছাড়তে যাবো 
কেন?’ 

হাসল মনীষা 1--"বেশ তাই বলো|। এখন খেয়ে নিয়ে 
আমাকে মুক্তি দাও। ঘুম পাচ্ছে, 

_-মা খায়নি রে?” খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল 
প্রশান্ত। 

* ‘কখন, এক ঘুম বোধ করি মার হয়েও গেল ৮ 
_আমার জন্য তোর খুব কষ্ট না রে? 
মনীষার চোখে স্নেহ উপচে পড়ল। বুঝল, দাঁদা 


এখানেই থামবে ন!। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য তাড়াতাড়ি . 


বলে উঠল--“কই 
খুললে ন? | 
॥--এস- ডি. পি. ও-র বাড়ীতে । যে মেয়েটির কথা 
তোকে বলেছিলাম না, ও হলো এরই মেয়ে” 
_-র বুদ্ধির তো প্রশংসা করেছিলে, কিন্তু মেয়েটি 
দেখতে কেমন বলো তো ।? 
প্রশান্ত মহা ভাবনায় পড়ে গেল। কিছুই স্থির 
করতে না পেরে বলল--“কি জানি? । 
_বাঃ! তুমি ওকে দেখ নি!” 
দেখেছি তো কতবার | কিন্ত ও দেখতে কেমন 


কোথায় গিয়েছিলে তাতো 


তাতে! দেখিনি ৷’ 
হাসল মনীষ| | সেই সঙ্গে বাথায় ছেয়ে গেল ওর 
মন। ও ভেরে পায় না। মেয়েদের ওপর প্রশাস্তর 


এই নিস্কৌতৃহল অনাসক্তির মূল কোথায়। কি এ! 
কেনই বা ও এমন--কোন হদদিসই মনীষা আজ 
পর্যন্ত করে উঠতে পারে নি। শুধু দেখছে দিনের পর 
রি প্রশাস্তর উদাসীনতা রেড়েই চলেছে। অজ্ঞাত 
শংকাঁয় মনটা ওর আচ্ছন্ন হয়ে উঠল । 

খাওয়ার শেষে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল-_“হ্যা বে, 
আজ অজিতবাবু আসেন নি?” 

এক ঝলক রক্ত: ছড়িয়ে পড়ল মনীষার গালে 
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কপোলে! কিন্তু প্রশান্তর তা খেয়ালেই এলো না। 
স্তিমিত কঠে বলল মনীষ1”-'এসেছিলেন, ' ছিলেনও 
অনেকক্ষণ | তোমারই আসতে দেরী হয়েছে 1 

‘কেন’, চিন্তিত কঠে বলল, প্রশান্ত ‘আমার সঙ্গে 
কি ওঁর কোন দরকার ছিল ? 

--না বোধ হয়। থাকলে তো আমায় বলতেন । 
হয়তো দেরী দেখে তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন! 

--তোর ইকনমিক্‌স বুঝতে কোন অস্থবিধা হয় ন! 
তো?” 

না, উনি তো খুব ভাল বোঝান। কিন্ত বিপদ 
হয়েছে কি জান? যখন বোঝান তখন তো ভালই বুধি, 
পরেই সব ভুলে যাই ৷” 

আচ্ছা যাতে ন! ভুলিস তাঁর ব্যবস্থা করা যাবে।' 

--কি ব্যবস্থা ? শংকিত কণ্ঠে প্ৰশ্ন করল মনীষা । 

_অজিতবাবুকে বলে দেব, তিনি যেন তোর 
সপ্তাহে একদিন করে হোম এগজামিনেশন নেন ।” 

_-'রক্ষে করো! এমনিতেই উনি যে পরিমাণ টাস্ক 
দেন তা নিয়েই সারাদিন হিমসিম খাই। এ কথা বলে 
তুমি আর আমার যন্ত্রণা বাড়িয়ো না।” 

রেগে গেল প্রশান্ত_“সাবজেক্ট সিলেকৃশনের সময়ই 
তো! বলেছিলাম, ইকনমিকৃস শক্ত বিষয়, তখন ভে' 
শুনলি নে।; 

তোমার কাছেও কঠিন ?, 

‘নিশ্চয়, এটাকে আমি চিরকাল ভয় করেছি ।' 

-_-তা আর নয়। আসলে তুমি ইকনমিকৃস দেখতেই 
পার না! 

অকৃত্রিম হাসিতে উজ্জল হোয়ে উঠল প্রশান্তর যুখ | 
বলল-- ‘অভিযোগ তোর ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে 
ইকনমিকৃস-এ আমি কোন আনন্দই পাই না। তবে হ্যা, 
অজিতবাবু কিন্ত ইকনমিকৃস-অস্ত প্রাণ। উনি বলেন, 
ফিলজফি আর ফিলজঙ্াঁররা ভারতের যত শক্রতা 
করেছে, এমন বিদেশী আক্রমণকারীরাও করতে 
পারে নি), 

‘কেন ?? 

_-উনি বলেন ভারতীয় দর্শনের ছুটি ধার! ভারতীয়কে 
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একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। অতির্রিক্ত ফিলজফির 
চর্চা করে-করে সে হোয়ে উঠল সংস্কারবাদী । পৌরুষের 
চর্চা গেল ভুলে। ফলাফলের জন্য নির্ভরশীল হলো 
অদৃষ্টের উপর । আর তাকে পেয়ে বসল কর্মবিমুখ 
অলস চিন্তায় । এর মূল কারণ হলো এই যে, ভারতীয় 
দর্শন অর্থনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখল না, অথচ স্বস্থ 
অর্থনীতিই শুধু মানুষের আন্তঃশক্তিগুলোর সৰ্বাঙ্গীন 
বিকাশ ঘটাতে পারে। 

‘মুলত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ইকনমিক্‌স্‌ । এ কথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই। জীবন শুধু এরই দৃঢ় 
বনিয়াদের উপর দাড়াতে পারে। সুতরাং একদিকে 
জীবন বিকাশে ইকনমিকৃসের অনিবার্ধতা আর একদিকে 
অর্থনীতির সম্পর্কশূন্য দার্শনিক চিন্তা ভারতীয়দের জীবনে 
এই দুয়ের চলল সংগ্রাম । দার্শনিকরা যদিও কথার 
মাধ্যমে ইকনমিকসের অসারতা পদে পদে প্রতিপন্ন 
করলেন, কিন্তু জীবন ইকৃনমিক্স্‌্কে বাদ দিয়ে চলতে 
পারল না। স্বতরাং কাঞ্চনত্যাগটা শুধু বুলি আকারেই 
রইল, আড়ালে ভারতীয়ের চলল কাঞ্চন অর্জন। এই 
যে কপটতা-_-এই মুখে এক বলা আর কাজে অন্ত করা 
এই দেউলিয়! বুদ্তিতে জীবন হয়ে উঠল বিবাক্ত। দর্শনে 
বুলির মাধ্যমে ইকনমিকৃস্কে-ছাটতে গিয়ে যে কপটতার 
জন্ম দীর্শনিকেরা দিলেন, তাই শত হাতে ভারতীয়কে 
জড়িয়ে ধরল। তাই শাস্ত্রের গায়ে আদর্শ বাণীগুলো 
শুধু বাণী হয়েই রইল । জীবনে আচরণের মাধ্যমে আর 
তা রূপায়িত হলো না। তাই বাক্যে আমরা বিশ্বপ্রেমী 
অথচ ঘরের মানুষকেই ভালবাসতে পারি না। মুখে 
বলি পিতা পরন্তপঃ মা স্বর্গের চেয়েও বড় আর কাজে 
সেই পিতামাতার ভারতীয় ক'রে চরম লাহ্ছন!। বলা 
হয়েছে জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়, অথচ এই ভাঁরতেরই 
এক সন্তান আর এক সন্তানকে দমনের নামে বিদেশী 
আক্রমণকারীর হাতে নিজের জন্মভূমিকে তুলে দিয়ে 
হয় প্রত্যক্ষ সহারতার দ্বারা, নয় পরোক্ষ সহায়তার দ্বার! 
তার করেছে চরম লাঞ্ছনা | অভ্তী, জয়টাদ, পানিপথে 
মারাঠা আবদালী সংগ্রামে রাজপুতদের নিন্কিয়তায় 
ইতিভাঁস সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। 


প্রবর্তক 


[জ্যেষ্ঠ ১৩৭৮ 


‘আজও আমরা সেই নাগপাশে বদ্ধ। মুখে ভাল 
ভাল গালভরা কথা বলি শুধু নিজের কাপট্যকে আড়াল 
করার জন্য। তাই হিন্দুর মতো হিপক্রিট দুনিয়ায় নেই। 
তাই না এ দেশের মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করে আর.. 
পোকাকে রক্ত খাইয়ে করে জীবপ্রেম | নিজের স্ত্ী-ুত্র/, 
পরিবারকে খাওয়াতে না পেরে বলে, জিব দিয়েছেন 
যিনি আহার দেবেন তিনি | 

“সবচেয়ে পরিতাপের কথ হলো এই যে, ভারতীয় 
দর্শেনিকেরা অর্থনীতির শুধু একটা দ্রিকই দেখলেন । 
দেখলেন অর্থ শুধু অনর্থই সৃষ্টি করে| আর এটা দেখতে 
পেলেন না যে, অর্থ যোগক্ষেমও বহন করে । 

“তোদের সংস্কৃতের অধ্যাপিকা পুষ্পিতাদি একটু 
উত্তেজিত হয়েই সেদিন বলেছিলেন-_-কিন্ত আপনি যা 
বলছেন এতো ভারতীয় দার্শনিকদের মৃত নয়। তার! 








_অর্থকে অনর্থবহনকাঁরী ভাবতে বলেছেন, অর্থনীতিকে 


তোনয়।' উত্তরে অজিতবাবু বলেছিলেন ‘ব্যাপারটা একই 
ফলকে যদি অস্বীকার করা হয় তে! ফসল প্রসবকারিণীর, 
স্বীকৃতিও নিশ্চয় মেলে না! যে শস্য ভোগে লাগে না 
তার জননীর ব্যর্থ চাষ তো নিশ্চয় চাষী করবে না। 
কাজেই স্বাভাবিকভাবেই, অর্থ যদি অনর্থবয়ে আনে তো 
অর্থের প্রসবিতৃ অর্থনীতির চর্চার উৎসাহ কারুর নিশ্চয়ই 
হবে না। তাই ভারতে গড়ে উঠেনি স্বস্থ অর্থনীতি, 
অর্থাৎ জাতীয়ভিত্তিক অর্থনীতি | তাই সুস্থ জাতীয়তা- 
বোধও গড়ে উঠতে পায় নি। যা হয়েছে তা হলে! 
চোরাগোপ্ত। অর্থনীতি, য! ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধ করতে 
শিখিয়েছে, শিখায়নি সমষ্টিগত স্বার্থনীতি | “কি রকম’ 
প্রশ্ন করেছিলেন পুষ্পিত । অজিতবাবু বলেছিলেন “নয় 
কেন? অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারতকে দেখুন। 
সেখানে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের স্বার্থে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের স্বার্থে, 
বৈশ্য বৈশ্যের স্বার্থে, শুদ্র শৃত্রের স্বার্থে অর্থনীতির বিধান 
করেছে। প্রাচীন ভারতে এইভন্যই এক বর্ণের অর্থনীভিল্প 
সঙ্গে অন্ত বর্ণের স্বার্থের সংঘাত হয়েছে। এই সংঘাতই 
মূলতঃ ব্ৰাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্ৰিয় শুদ্রের নিরস্তর অন্তদবন্দের ক্ষ 
করেছে। বেদে পণি বা বৈশ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের যে 
বিরোধ দেখা যায়, সেখানেও এই অর্থনৈতিক সংঘাত | 





জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ ] 


রামের শৃদ্ররাজাকে হত্যা, পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন 
প্রভৃতির মধ্যেও এই অর্থনৈতিক অস্তদ্বন্দই প্রকট। 
এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং বলা 
-অসঙ্গত নয় যে, সমষ্টির স্বার্থের পক্ষে সনস্থ অর্থনীতি 
ভারতে নেই। তাই সমষ্টিগত দৃষ্টিভংগীও তারতে 
গড়ে উঠতে পায়-নি। আর এরই অবিসংবাদিত 
পরিণতি হলো এই যে, জাতীয়তাবোধও ভারতীয় জীবনে 
আসেনি ৷’ পুষ্পিতা-কিস্তু আপনার এ কথা অপ্রমাণ। 
প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশ্বমান্বতার যে মহান 
দৃষ্টিতংগী আছে তা আর কোথাও নেই। অজিত 
“আদর্শ আর আচরণে যদি মিল না হয় তো স্বীকার 
করতেই হবে যে, সে আদর্শ শুধু কথা সার, কার্যকারিতা 
নেই। বিশ্বমানবতাঁর আদর্শ রইল আর কার্ধতঃ বিশ্ব- 
মানব তো'দুরের কথা, নিজের নিকট-আত্বীয়ের স্থখ- 
দুঃখের ভারই নিতে পারলাম না-_এ হেন বিশ্বমানবতাঁর 
তক মূল্য? পুল্পিতা--'আপনি কি বলতে চান যে, কোন 
ভারতীয়ই এই নীতির আচরণ করে নি ?--অজিত “তাই 
ভারতবর্ষের এই বিরাট জনতার মধ্যে যদি দুই চারজন 
সেই মর্মে জীবন যাপন করে থাকেন তো তাতে 
জনজীবনের কি হলো? এই দুইচারজনকে তখন 
অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমের পর্যায়েই ফেলতে হবে। 
ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন আপনার প্রশ্নের উত্তর 
পাবেন। যদি মানবতার আদর্শই ভারতীয়ের জীবনে 
রূপায়িত হতে] তে ভারতের চেহারাটা এমন হতো ন!। 
সেখানে স্বার্থপরতার আর অকৃতজ্ঞতার এমন তাণ্ডব- 
নৃত্য নিশ্চয়ই দেখা যেত না।' পৃর্পিতা--“কিস্তু সমগ্ৰতাবে 


যদি আপনার কথাই সত্য হতো তো! ভারতীয় সংস্কৃতি: 


আজও টিকে থাকতে পারত না 1, 
‘পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতিই স্বীয় প্রাচীন কৃষ্টিকে 


টিকিয়ে রাখতে পারেনি। মানতেই হবে যে, ওদের 
স্পটিন্তাধারায় গলদ ছিল। তাই সে চিন্তাধার! অন্য উন্নত 
চিন্তাধারার সংঅবে এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে । 
কিন্তু ভারত তাঁর ব্যতিক্রম । এখানে বহিরাগত চিন্তা- 
ধারাগুলোই নিজেদের হারিয়ে ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে 
নিজের ভাগ্যকে মিলিয়ে দিয়েছে। কারণ, নিশ্চয়ই 





ভূমি ও ভূমা ; । ৫৫ 
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স্বীকার্য হলো ভারতীয় চিন্তাধারার সত্যতা !' অজিত-_ 
‘চিন্তাধারার সত্যতা এক বস্তু আর সেই চিন্তাকে জীবনে 
রূপায়িত কর! অন্য বস্ত। যতই সত্য হোক যদি বাস্তবে 
রূপায়ণযোগ্য না করা হয় তো সেই থিয়োরী নিতান্ত 
অবান্তর | চিন্তাধার! আছে কিন্তু চিন্তার ধারক নেই, 
এ হলো 08215515-এর রোগীর অবস্থা । প্রাণ আছে 
কিন্ত প্রাণের প্রকাশ নেই। কাজেই' ওর বেঁচে থাকাটা 
হলো বিড়ম্বনা । ভারতের কৃষ্টিজীবনও এই paralysis- 
এর রোগী হয়েই বেঁচে আছে।, দেখলাম, উভয়ের 
আলোচনাটা প্রায় কলহের সীমায় উপনীত, পুম্পিতাকে 
বলেছিলাম “আসলে অজিতবাবুর অন্তরে রয়েছে 
ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা । সেই রুঠির 
প্রতি অসংগত আচরণের দ্বার! ভারতীয়কে অসম্মান বহন 
করতে দেখে উনি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। এ হলো কলের 
প্রেমের লক্ষণ, যা সর্বদাই বিপরীতমৃখী, বুঝলেন, মিসেস 
দাস? 

মনীষা জিজ্ঞেস করল--কেন, পুর্পিতাদি কি রেগে 
গিয়েছিলেন নাকি ? 

না, রাগেন নি। তবে অজিতবাবুর কথা উনি 
ঠিক মেনে নিতে পারছিলেন না। হয়তো! তাই এ বিয়ে 
আমার মতামত উনি জানতে চেয়েছিলেন | 

মনীষা! হাসল, ‘আচ্ছা, তোমার কথাগুলো অ'মি 
বলি। মিলিয়ে দেখ তো ঠিক কিন! । তুমি বলেছিলে 
_-অজিতবাবু, আপনার মত হয়তো অংশত সত্য । ভবে 
ভারতীয় 'দার্শনিকেরা অর্থনীতিকে দর্শন থেকে বদ 
দিয়েছিলেন ঠিক এ কথা বলা যায় না। 

‘মূলতঃ তারা জীবনকে দুটো ভাগে বিভক্ত কদর 
দেখেছেন-_পূর্বার্ধ আর উত্তরার্ধ। পূর্বার্ধের জন্য তারা 
বিধান করেছেন পূর্বমীমাংসা আর উত্তরার্ধের জন্তু বিংন 
করেছেন উত্তরমীমাংসার। পূর্বমীমাংসায় রয়েছে 
জীবনের বাস্তব সাফল্যের পথনির্দেশ, সুখ ও 
সমৃদ্ধিতে ব্যক্তি তথা সমষ্টি জীবনকে স্বৃপ্রতিষ্ঠিত কর.র 
মন্ত্রণা, আর যেহেতু অর্থনীতির স্বস্থ বিশ্তাস ব্যতীত, 
বাস্তব সাফল্য অসম্ভব, সেইজন্ই জীবনের পূর্বাধে র 
কর্মময় -অংশে সমস্ত আচরণবিধি অর্থনীতির দ্বানা 








৫৬." 


হককে হকের কিকুক ককের কহ সর mmm nr. 


নিয়ন্ত্রিত । বাস্তব জীবনের ভিত্তিষবরূপ ন্থৃতির 
নিয়মাবলীগুলে! পর্যালোচনা করলে তার সবগুলোর 
মধ্যে'দিয়ে যে স্বস্থ অর্থনৈতিক পরিকল্পন| বিন্যস্ত 
এ কথ! স্বীকার করতেই হবে |. অভাবে যে স্বভাব নষ্ট, 


বৃদ্ধি যে নষ্ট হয় নির্ধনতায় এ তথ্য তাঁদের অজ্ঞাত ছিল. 


না। ছিল না বলেই ভারা নিঃসংশয়ে ঘোষণা. করতে 
পেরেছেন, নায়মাত্বা বলহীনেন 'লত্য, | অপ্রতিষ্টিত, 
নির্বল ব্যক্তির সত্যের পথে ন্যায়ের পথে চলবার ক্ষমতা 
নেই, তার 


অন্নং ব্রহ্ম” । এই অনই ব্ৰহ্ম। অন্ন বলতে এখানে জীবন 
ধারণের ' সমুদয়, উপকরণকেই লক্ষ্য কর! হয়েছে বলতে 


হবে। - যেহেতু লক্ষ্যের গুরুত্বের দ্বারা সেই লক্ষ্য সাধক . 


পদ্ধতিরও গুরুত্ব স্বীকৃত, স্ৃতরাং জীবনধারণের উপাদান- 
. গুলো যদি মহৎ হয়, তো সেই উপাদান আহরণের 
পদ্ধতিও হেয় নয়, মহৎ। তাই “নং ব্ৰহ্ম’ এই ঘোষণার 
মধ্যে দিয়ে অন্ন উপার্জনের পদ্ধতি বা অর্থনীতিরও শ্রেষ্ঠত্ব 
স্বীকৃত হয়েছে । প্রক্গিপ্ত অংশকে বাদ দিয়ে মোটামুটি 
ভাবে বলা যায় স্মৃতির বিধানগুলোয় সমাজ দার্শনিকদের 
বহু গবেষণায় প্রাপ্ত স্বস্থ ফলিত, অর্থনীতিই বিদ্যমান । 
তাই যখন বল! হয়েছে এই অন্নই ব্রহ্ম, তখন লক্ষ্য এই-ই 
কর! হয়েছে যে, যে জীবন তোমার অন্নে প্রতিষ্ঠিত, তার 
প্রতিষ্ঠার জন্য অন্ন আহরণ বা উৎপাদন তোমার অবশ্য- 
করণীয়। সেই পদ্ধতি বা অর্থনীতিও তোমার আত্ম- 
সাক্ষাৎকারের হাতিয়ার প্রতিষ্ঠা আর আত্মসাক্ষাৎকার 
সমান কথ|। ভারতীয় জীবনে তাই ঘটেছে চারের 
. সমাহার | ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ | ভাবের দ্বারা নয়, 
বলতে হবে বাস্তবের কষ্টিপাথরে জীবনকে যাচাই করেই 
তার! জীবনে এই চার উপাদান স্বীকার করেছেন। স্বৃতরাং 
পৃরবার্ধে অৰ্থাৎ গাৰ্হস্থ্য জীবন পর্যন্ত অর্থনীতির দ্বারাই 
জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 'উত্তরার্ধে ভারতীয় দার্শনিকেরা 
মূলতঃ ছুংখমুক্তিকেই বিচার করেছেন। উত্তরমীমাংসা 
এরই নাম, জীবনের এ অংশে তাই বাণপ্রস্থ আর সন্ন্যাস 
নিদিষ্ট হয়েছে! তাঁর! অনুসন্ধান করেছেন দুঃখের 
উৎপত্তি কেন হয়, তারপর সেই কারণগুলোকে তারা 
পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন। 
তো কোথাও নেই । 


“ভারা দেখেছেন; কর্মই সংস্কার, তথা সখ দুঃখের 
জনক। তাই কর্মমুিকেই তারা ছুঃখমুক্তির উপায় 
বলে নির্দেশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই কর্মমুক্তিকে 
লক্ষ্য করতে গিয়ে কর্মনিয়ন্ত্রণকারী নীভিগুলোকেও 


তারা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন_-“ভিক্ষায়াং নৈব. 
নৈব চ ' অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যদি না থাকে তো ব্যক্তি-” 
স্বাধীনতা অসভ্ভব। তাই তারা নির্দিধায় বলেছেন 


এর মধ্যে অসংগতি ' 


[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮, 








পরিহারের কথা বলা হয়েছে। সে হিসেবে অর্থনীতিও ' 
এর আওতার মধ্যে এসে পড়েছে । কিন্তু খেয়াল রাখতে . 
হবে ছুঃখমুক্ির উপদেশ শুধু জীবনের উত্তরার্ধের জন্ত, 


বাপপ্রশ্থী আর সন্ন্যাসীদের জন্ত_পূর্বাধধের জন্য নয়, 


গৃহস্শ্রমের জন্য নয়। কাজেই ভারতীয় Ns 
যদি অর্থনীতির স্বষ্ঠ বিস্তাস আপনি না দেখতে পের্য়ে_- 
থাকেন তো বলতেই হবে যে, আপনার সম্প্রয়োগ- বা 
একদেশদর্শন দোষ হয়েছে। 


“মনে রাখতে হবে অর্থনীতির দ্বারা জীবন বশুংখলিত উই 
. ও স্বপ্রতিষ্িত হওয়ার পরই দুঃখমুক্তির কথা বলা হয়েছে, 


আগে নয়। কাজেই জীবন-সংগ$নে ভারতীয় দার্শনি- 
কেরা অর্থনীতির দাবী অগ্রাহ করেছেন, এ কথা. বলা 
ঠিক হবে না। 


‘আর যে দোষগুলোর কথা বললেন, তা মিথ্যে নয়। 
তবে তার মধ্যে শুধু অর্থনীতিকে দেখছেন কেন? একটু 
গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, দেখবেন তার মধ্যে আরও 
কিছু আছে, আর সেটা হলো জীব হিসেবে” মানুষের 
animalism বা জীববৃত্তি। মূলতঃ মানুষের সমস্ত কর্ম- 
কৃতির মধ্য দিয়েই লক্ষ্যে থাকে আ'ত্মসংরক্ষণ--এ অবি/” 
সংবাদিত সত্য। কাজেই আত্মসংরক্ষণ যতক্ষণ জীববৃততি, 
অনুসারী, ততক্ষণ তার কর্মে অজ্ঞান সংযোগ থাকবেই! 
তেমন. কর্মে দোষ ঘটবেই--তা কপটতাই হোক আর. . 
পাপাচারই হোক । এট! শুধু ভারতে তো নয়, পৃথিবীর 
সর্বকালে সর্বদেশে বিছ্ধমান। বলা যেতে পারে যে, 
আত্বসংরক্ষণে জীববৃত্তি অনুসরণ করলেই যত বি 
আর বিবেক বা বৃদ্ধিবৃত্তি অনুসারী হলে ততই ত! 
ময়। 'স্বতরাং অস্বস্থ অর্থনীতি জীববৃত্তিকে উত্তেজিত 
করার একটা কারণ হতে পারে'বটে কিন্তু যদি সে বৃদ্ধি- 
বৃত্তির দ্বারা অভিভূত থাকে ততক্ষণ জীববৃত্তি কোন 
অনিষ্টই করতে পারে ন! । কাজেই জীববৃতির দাসত্ব . 
যারা করে, অপরাধপ্রবণতার মধ্যে দিয়ে, ভারতের 
অর্থনীতিই অসুস্থ, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।. মূলতঃ বলা 
যায় ভারতীয় দার্শনিকের গবেষণা, জীবনকে বুদ্ধিবৃত্তির 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করাতেই নিয়োজিত হয়েছে, অর্থাৎ 
সেক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল জীববৃত্তিকে অভিভূত রাখা ), 

--তাইত'_ চিন্তিত কে বলল প্রশান্ত-_“মনে হচ্ছে 


. যেন এ কথাগুলোই বলেছিলাম! কিন্ত তুই. জানি 


কেমন করে? .. 

- _পুর্সিতাদির কাছে, স্মিতকণ্ে বলল মনীষা, ‘উনি : 
কিন্তু তোমায় খুব রা করেন। বলেন, তুমি নাকি 
আলো !, 


( ন ) 


“সপ ব্যাখ্যা 


মনীষী রাধাগোবিন্দ নাথ 


৮... শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ 


ভারতভুমিতে অনেক মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে। 
যুগে যুগে কালের ইতিহাসে, প্রাচীন ও বর্তমান ধর্মগ্রন্থ 
তার কিছু স্বাক্ষর আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 


'অর্ধাংশেও এ দেশে আবিভূতি হয়েছিলেন অনেক মনীষী 
: “ব্যক্ি। 
আবির্ভাব থেকে । এই শতকের শেষ অর্ধে আমরা পাই 


আর, বাংলাদেশও বঞ্চিত হয়নি সেরকম 


স্বামী বিবেকানন্দ, খষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতিকে । খাদের প্রজ্ঞায় চিন্তায় কর্মধারায় বাংলাদেশ 


বিশেষভাবে প্রভাবিত। আজ আমরা অপর এক 
মনীষী বাংলার স্বসন্তানকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন 


করব। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ২০শে মাঘ সেই মনীষীর জন্ম- 


দিবস। 

বাংলার অপর এক মনীষী, আধ্যান্িকজগত্ের 
পথিক স্বামীজীর পরবর্তী কালে আমেরিকায় গিয়েছিলেন 
তাগবতধর্ম প্রচারে অর্ধধুগ ধরে ভাগবতধর্ম প্রচারাস্তে 
ফিরেছিলেন ভারতের মৃত্তিকায় ৯৯৩৮ সনে । সেই স্থধা 
আহত হলেন কুমিল্লায় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে ভাগব্তপ্রসঙ্গ 
করবার জন্ত। জহুরী জহর চিনেন। সেই ভাগবতধর্ম 
প্রচারক ডঃ মহানামত্রত ব্রহ্মচারী ডি. লিট, প্রকৃত জহুরী 
তিনিই আ্রীরাধাগোবিন্ব-জহব চিনেছিলেন প্রকৃতভাবে। 
অপরে কিভাবে কতটুকুইবা চিনতে পারে। সম্প্রতি- 
কালে (১ল! ডিসেম্বর '৭০) শ্রীরাধাগোবিন্দের 
লোকান্তরের সংবাদ পেয়ে অনোবেদনা প্রকাশ 
ক'রে ডঃ মহানামত্রত ব্রহ্মচারী এক-পত্রে লিখেন--- 
প্বালিগঞ্জে এক ভক্তসতায় রামানন্দ-সংবাদ 
করছি'**শ্রোতৃবর্গের মধ্যে হঠাৎ খষিবর 
রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়কে দর্শন করিলাম। আমার 
সংকোচ আসিল । ' ইংরেজীতেই বলিলাম, ‘Carrying 
coal to New Castle’ | বাহার লেখা পড়িয়া চৈতন্ত- 
চরিতামৃতে প্রথম জীবনে হাতে খড়ি তাঁহার সামনে 


পৌঁছাবে বলেই এ ব্যবধান যেন সহজাত। 


রামানন্দ-সংবাঁদ ব্যাখ্যা! আমার কথায় ঝষিপ্রবরের 
মুখে লজ্জার রক্তিমাতা ও দৈগ্ভবিনয়ের শিরাবনতি লক্ষ্য 
করিলাম । আমি নিজে হয়ত গর্বে উজ্জল হইতাম... 1৮ 
পত্রের এ সামান্য অংশটুকু থেকেই বোঝা যায় 
শ্রীরাধাগোবিন্দের স্থান আধ্যাত্মিক জগতে কত উচ্চে 
অবস্থান করছে । 
অপূর্ব মেধাসম্পন্ন কিশোর রাধাগোবিন্দ নাথ দারুণ 


দুঃখ দৈন্তের সঙ্গে সংগ্রাম করে জাগতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত 


হন। পাঠশালায় এবং গ্রাম্য স্কুলে ভার অপূর্ব মেধার 
প্রকাশ ছিল। ইদানীংকালে কথাপ্রসঙ্গে বিনয়ের 
সহিত. কোন এক সময়ে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি স্কুলে 
প্রথম স্থান অধিকার করতেন । আর দ্বিতীয় স্থান 


' অধিকারীর মধ্যে প্রায় ১০০ নশ্বর ব্যবধান থাকতো! 


জীবনস্রোতের বৎদরগুলি প্রায় শতবর্ষের সীমায় 
জম্ম 
তার নোয়াখালীতে, দেহাস্ত হয় কলকাতায় ১৯৭০ সনের 
১লা ডিসেম্বর | 

অনেক মনীষীর জীবনেই বিধাতা দীর্ঘায়ু দেন নি। 
স্বামী বিবেকানন্দের মাত্র ৩৯ বৎসরে জীবন অবসান 
হয়। খষি বহিমচন্দ্রও দীৰ্ঘায়ু লাভ করেন নি। রবীন্দ্র 
প্রতিভার আলোক নির্বাপিত হয় আশী বৎসরে । কিন্তু 
সেদিকের বিচারে শ্রীরাধাগোবিন্দ অনেককেই অতিক্রম 
করেছিলেন। তার জীবনস্থর্যের আর সাতটা উত্তরায়ণ 
হলেই তিনি শতবর্ষ জয়ন্তীর অভিনন্দন লাভ করতেন । 
তার এ স্থৃদীর্ঘ জীবন গৌরবোজ্জল হয় সাধন ভজন আর 
শাস্ত্গ্রন্থের গ্রন্থিমোচনের সরল ব্যাখ্যা লিখনে। 

কর্মযোগী রাধাগোবিন্দ জীবনের প্রারম্ভে ছিলেন 
অন্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। পরবর্তী কালে তীর গ্রন্থলিখনে 
শাস্ত্রীয় বিচার ছিল অঙ্কশাস্ত্রের মতোই অস্পষ্টতা বঞ্জরত 
নিভুলি। 


৫৮ 


সম্ভবতঃ ১৯১৫ সনে শীরাধাগোবিন্দের শ্রীচৈতন্- - 


[ জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৮ 


: প্রবেশ হয় শাস্ত্রের বনে গৃহনে। একদিন শীচৈতন্ত 


চরিতামৃতের সামান্য টীকা লিখনে তার ভগবন্তক্তি আর 


মননশীলতার প্রকাশ পায়। বয়োৃদ্ধির সঙ্গে ভীরাধা- 
গোবিন্দের ধর্মশাস্্র মন্থনের মনীষার প্রকাশ পেতে: 


থাকে। শান্তব্যাখ্যানে আর ভগবস্তক্ির, বিকাশে 


গুণগ্রাহী নবদ্বীপস্থ, পণ্ডিতগোষ্ঠী তাকে, ৰিদধাৰাচ্পতি 


উপাধিতে ভূষিত.করেন। 


'পরস্ এর পরবর্তী কালে “সাধন!” নামে এক বৈষ্টব-.. 
ধর্মীয় পত্রিকায়. একটা; মতবাদের পোষক ছিলেন 
সেই মতবাদে নবদ্বীপের বিশেষ 
করে মায়াপুরের বৈষ্ণৰভক্তগণ' অসহিষ্ণু হন । বাদ-: 


শরাধাগোবিদ্দ নাথ।. 


প্রতিবাদের প্রবল ঝড় উঠে। শ্রীরাধাগোবিন্দকে অভিযুক্ত 
হয়ে বিচারাঁলয়ে উপস্থিত হতে হয়। 
শাস্ীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অবিচল ৷. 


খরার! তাঁকে কাঠগড়ায় উপস্থাপিত করেছিলেন, তারাই 
' তার, স্বতীক্ষ শাস্ত্রীয় হিঃ সামনে গড়াগড়ি 


দিলেন। . . bs 


বিশ্বজন বার শাস্রজ্ঞানে মুগ্ধ হন, বিশ্ববিদ্যালয়... 
ক্রমে তাকে শ্বীকৃতিদান করতে আরভ করে৷ শ্রীচৈতন্ত-.:. 
চরিতামূতের ভূমিকা এত তথ্য ও তত্বপর্ণ যে, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার এম. এ. পরীক্ষার্থীদের জন্য- 
ওঁ গ্রন্থ অপরিহার্য বলে নির্বাচিত করেন. আর, 


্রন্থকারকে সে' সময়ে (১৯৫৫) সরোজিনী ব্হ ত 
. বয়স ৯০ বৎসর । 


পদক দ্বারা সম্মানিত করেন । : 


ইতিপূর্বে বলা হয়েছে জহুরী জহুর চেনে। - ১৯৩৬. 


সনে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে যে স্মারকণ্রস্থ 
(Cultural Heritage of India) প্রকাশিত হয় সেই 
গ্রন্থে ‘Sri Chaitanya movement’ প্রবন্ধটি বৈষ্ণর-. 
সাহিত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের গভীর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন । 


. শাস্ত্রের বচন--“পঞ্চার্শ উের্ব বনং ব্রজেৎ”। মানুষ, f 
জন্মের সেই পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম ক’রে প্রীরাধাগোবিদ্দও ৃ 


বনে গমন করেন । ' এ যে সে বন নয় বৃদ্মা-বনঃ 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের' লীলার বৃন্দাবন, আর: শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
মিলিত তনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তার লীলা- 


পার্ধদ বূপসনাতন শ্রীজীবের সাধনস্থান বৃন্দাবনে ভার, 


4 
He 


সত্যভাষণে- 


ভূষণ, 


চরিতামুত পাঠকালে . তিনি. নিজমুখে বলেছিলেন_ 


"আমি “তীর লীলা. প্রচারের গ্রন্থের ভারবাহী 


'জীবধিশেষ চি. সত্যই তিনি শাস্ত্রের গভীর কানন 


থেকে অনেক চন্দন কাষ্ঠ আহরণ করেছিলেন। 


. এই - পঞ্চাশ উধর্বং মনং ব্রজেৎ স্বরু হয় কুমিল্লা: 
. থেকেই তার, মনোরাজ্যের বনে বাস। 
‘কাহিনীতে মগ্ন হয়ে রইলেন। 


বৃন্দাবনের 
পরবর্তী চল্লিশ বৎসরের 


উধের্ব এই মহাবন-বাস। এবার সাধন মনে কোপে . . 


বনে. ' নগরে বাস করেও তাঁর মন বৃন্দাবনলীলার --. 


মাধুর্য বিতরণ করতে থাকে লেখনীর মাধ্যমে। 


বন্দাবনস্থ রৈষ্ণব বাবাজী গোস্বামীদের আগ্রহ এবং 


কপা বিত হয় শ্রীরাধাগোবিন্দের উপর। সেই 
কৃপাকণায় স্ষুরিত হয় মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী। 
প্রকাশিত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন। সর্বশাস্ত্র মৃস্থনের 
নির্যাস !.গোৌঁড়জন হয়.বিমুধ । গোৌড়বঙ্গ বা. পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার শ্রীরাধাগোবিন্দকে সম্মানিত করে রবীন হি 
পুরস্কার” দ্বারা. 


‘অবশ্য ইতিপূর্বে বনবাসিগণ (বৃন্দাবন Theological” 


University) শ্রীরাঁধাগোবিনাকে 10.54৮ উপাধি ভূষিত 


করেছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের পরে, শ্করিত হয় 


শ্রীটতন্য ভাগবতের টাকা । তারপরে যখন শ্রীমভাগবতের 
টীকা লিখন আরম্ভ হয় তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের দেহের 
: & বয়সেও তার ধীশক্তি প্রজ্ঞা 
অলোকসামান্ত। বিশ্বজন সাধুবাদ করতে থাকে, আর 
বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি উপাধি বর্ষণ করতে থাকে। কলকাতা 


" বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রভারতী তাকে 7১. 74৮ উপাধি 
. দ্বারা বিভূষিত করে। বিদ্যা এবং বিনয়ে যিনি নম্র 


$ 


ছিলেন, উপাধিভারে সেই বধ বিল হন আচার্য . 


রাধাগোৰিদ্দ নাথ এম. এ. সরোজিনী বন্ধ স্বর্ণ পদক 


প্রাপ্ত, ডি.লিট, পরবিগ্যাচার্য, বিদ্ভাবাঁচম্পতিঃ ভাঁগবত- 
ভক্তিসিদ্ধস্তরতাকর, ভক্তি-- 


ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ব, 


ভূষণ । L 


তীর মহাপ্রয়াণে বাঙালী. তথা বিশ্ববাঁপী a 


মনীষীর জ্ঞানভাণ্ডার বিতরণে বঞ্চিত হল। 


০ 


পট 


মহাসতী বাক্পুষ্টা 
অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশান্ত্রী, এম. এ” পি. আর. এস. 


4 
কাশ্মীরের ইতিহাসে কর্ভব্যনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ রাজা তুঞ্জীন 
এবং তদীয় পত্নী সতীকুলশিরোমণি বাকৃপুষ্টার বিশেষ 
একটি স্থান আছে। এতিহাসিক হন তাহার রাজ- 
তরগ্লিণী গ্রন্থের দ্বিতীয় তরঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক 
কথা লিখিয়াছেন। রাজা তুঞ্জীন যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা 


করেন, তাহাতে অধিষ্ঠিত শিবের নাম তুগ্গেশ্বর এবং 
মন্দিরটিও.তুঙ্গেশ্বরের মন্দির নামে বিখ্যাত । কাশ্মীরের 
প্রত্যেকটি দেব্মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গে ঈশ, 
ঈশ্বর বা স্বামী শব্দ যোগ করিয়া দেবতার নাম রাখা 
হইয়াছে। অতএব এই দেবতার নাম সাক্ষ্যদান 


৯২ করিতেছে যে, রাজার আসল নাম ছিল তুঙ্গ এবং দেশের 
1 ্ 
+ সাধারণ লোকের! ইহাকে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিয়! 


' ‘তুঞ্জীন’-এ পরিবন্তিত করিয়াছিল। রাণীর নাম বাকৃপুষ্টা 
যেমন খাঁটি সংস্কৃত শব্দ, রাজার নাম তুঙ্গও ছিল ঠিক 
তেমনি | তুধীন শব্দটির কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে,হয় 
না, এবং নিরর্থক শব্দের প্রয়োগ কেহ করে না) স্বৃতরাং 
এই কারণেও বৃঝা যায় যে, রাজার যথার্থ নাম ছিল তুর্গ। 

ব্বাজা তুঞ্জীন বা তুল্গ যখন কাশ্মীরের সিংহাসনে 
অধিষ্টিত, তখন একবার দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি হয় এবং 
ফলে দেশে দারুণ দুণিক্ষ দেখ! দেয়। কিছুতেই হুৃতিক্ষের 
গ্রাস হইতে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিতে না পারিয়া রাজা 
যখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং অসহায় স্ত্রীলোকের 
মত কাঁদিতে থাকেন, তখন তাহার পতিতব্রতা মহিষী 
বাকৃপুষ্টা অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির বলে রাজাকে 
আশ্বস্ত করতঃ ছুততিক্ষের গ্রাস হইতে প্রজা পুগ্কে রক্ষা 


'“' করিয়াছিলেন। কহ্লন-রচিত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে এই 


ঘটনাটি যেভাবে বিবৃত আছে, তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ 

করিতেছি। | 
রাজধর্ণ্বে বিশ্বাসী হিন্দু রাজার! বিশ্বাস করিতেন 

রাজার কৃতকর্শ্ম অনুসারেই রাজ্যের মঙ্গল বা অমঙ্গল হয়। 


‘রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট” বলিয়া একটা জনপ্রবাদ 
আমাদের বঙ্গদেশ অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। রাজা 
তুণ্জীন বা তুঙ্গের রাজত্বকালে অনাবৃষ্টিজনিত দুভিক্ষ 
এতই মারাত্বক আকার ধারণ করিয়াছিল যে, মাভাপিতা 
সন্তান বিক্রয় এবং গ্ৃহস্থেরা নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রয় 
করিতে আরভ করে! খাগ্ভাভাবে প্রত্যহ হাজার 
হাজার লোক মরিতে থাকে । ক্ষেত্র শস্তশুন্ত এবং 
বৃক্ষগুলি ফলহীন হওয়ায় পশুপক্ষীদের মধ্যেও দারুণ 
মড়ক দেখা দেয়। কাক, শকুন প্রভৃতি যে সকল পক্ষী 
মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, কেবল- 
মাত্র তাহাদেরই পুষ্টি-বৃদ্ধি হয়। কর্তব্যনিষ্ঠ রাজা তুজীন 
এবং তাহার সাধবী পত্নী বাকৃপুষ্টা সাধ্যমত প্রজাদের 
দুর্দশা দমনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। রাজভাগ্ারে 
যত খাদ্যশস্য মজুত ছিল তাহা প্রজাদের মধ্যে বিলাইয়! 
দেওয়া হয়। রাঁজকোষ শুন্ত করিয়া বিদেশ হইতে 
খাছ ক্রয় করতঃ তাহাঁও ক্ষুধার্ত প্রজাদিগকে দান 
করা হয়। রাণী তাহার মূল্যবান অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত এই 
উদ্দেশ্যে বিক্রয় করেন। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী দুতিক্ষকে 
কিছুতেই কাবু করা গেল না। উপায় নির্ঘারণের জন্য 
রাজ! মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগকে বলিলেন । মন্ত্রীরা যাথায় 
হাত দিয়া বসিলেন। শসেনাপতিরা অসিতে ভর দিয়া 
নতমস্তকে দীড়াইয়া রহিলেন | 

. ছুতিক্ষ নিবারণের কোন উপায় না দেখিয়া একদিন 
রাত্রিকালে বিশাল কাশ্মীর সাম্রাজ্যের অধিপতি শয্যার 
উপর শ্লানমুখে বসিয়া আছেন দেখিয়! রাণী তাহাকে 
দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রাজ 
বলিলেন--“প্রিয়ে! নিশ্চয়ই আমার কোন অজ্ঞাত 
পাপের ফলে দেশে এই দারুণ ছুতিক্ষ স্থষ্টি হইয়াছে! 
প্রজাদের দুঃখ যে আমি আর সহ্য করিতে পরি নাঃ 
অথচ প্রতীকার'করিতেও অক্ষম । তাই ভাবিতেছি_ 


৬০. 


[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ 





আগামীকল্য আমি অগ্নিকৃণ্ডে ঝাপ দিয়া আমার এই 


পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব” এইভাবে নিজ অভিপ্রায়: 
ব্যক্ত করিয়া মহাপরাক্রান্ত যুবক সম্রাট বিছানায় পড়িয়া ' 
 কাপড়দবারা মুখ ঢাকিয়া নিঃ শব্দে ৪ লাগিলেন 1. 


রাঁজতরঙ্গিণীর ভাষায়7-. 


“ইত্যাক্তা করুণীবিষ্টো, সাদ বা বাসসা। 

নিপত্য তল্পে নিঃশব্দং করোদ পৃথিবীপতি: 1২৪৩ 1 

রাজা যাহাতে এইভাবে তাঁহার. জীবন. নষ্ট না 
করেন, তজ্জন্ত, পতিত্ৰত! মহারাণী তাঁহাকে নানাভাবে 
প্রবোধ নলৰ অতঃপর বিছানায় বসিয়া! সারা রাত্রি 


ধরিয়া এই নিছলুষ রাণী বিভিন্ন দেবতার নিকট ভুভিক্ষ 


নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভোরবেলা 
রাজধানীর অধিবাসীর! বিস্ময়ের সহিত দেখিল, যে; 


তাহাদের প্রত্যেকের ঘরে :কিছু মরা কবুতর পড়িয়া 


আছে। তাহার! এই কবুতরের .মাংস খাইয়া .সেই- 


দিনের মত ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। সেইদিন হইতে" প্রত্যহ, 
এইভাবে মরা'কবুতর বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং. ইহার 


সাহায্যেই ক্ষুধার্ড প্রজার! বাচিয়া রহিল। মাত্র কয়েক- 


দিন এইভাবে চলিবার পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, এবং . 


বহুপ্রার্থিত বৃষ্টি কশ্মীরের ভূমগুলকে জলসিক্ত করিস! 
দুভিক্ষের সমাপ্তি ঘটাইল। প্রজারা বলাবলি করিতে 
লাগিল-রাণীর ুণযপ্রভাবেই এইরূপ অস্বাভাবিক 
ব্যাপার ঘটিয়াছিল। , 


দবর্ধৈঃ ষটব্রিংশতা শান্তে পত্যো বিরহজো অরঃ; 


তত্যজে-জ্বলনজালানলিনপ্রচ্ছদে ভয়! ॥ ২1৫৬1: 


১১৪৮ হ্ীষ্টাবে যখন কহলন রাঁজতরক্িী গ্রন্থ রচনা 


করেন, তখনও রাণী বাকৃপুষ্টার এই পুণ্যস্থৃতি কাশ্মীরের 
জনসাধারণের; মুখে শোনা -যাইত। যেস্থানে রাণী 
বাকৃপুষ্টা সতী .হ্ইয়াছিলেন, সেই স্থানটি তখন 


. ' জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। লোকে এই জঙ্গলকে বাকৃপুষ্টাটবী 
রর ৰা বাক্পুষ্টার জঙ্গল বলিত ৷ 


,.. মৃত কবুতর বৃষ্টির ' যে ঘটনাটি কহ্লন-রচিত ইতিহাস, 


গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা দেখিয়া অনেকে নানারূপ 
প্রশ্ন করিতে পারেন। আমি ইহার যে তাৎপর্য 


. বুবিয়াছি, তাহ! নিয় প্রকার। দারুণ দ্ৃতিক্ষে যেমন 
হাজারে হাজারে মানুষ মরিভেছিল, তেমনি অযুতে 


অযুতে: বন্য এবং গৃহপালিত পাখীরাও মরিতেছিল। 
তীক্ষবুদ্ধি রাণী অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন_এ 
সকল মৃত পক্ষীর মাংস "সরবরাহ করিতে পারিলে 
ছৃতিক্ষরি মানুষগুলিকে আপাততঃ বাঁচানো যাইতে 


প্রারে। , এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজা ও সভাসদৃগণের 
অজ্ঞাতসারে একটি পরিকল্পন! রচনা করিয়া বহু লোককে 


মৃতপক্ষীসংগ্রহে নিযুক্ত করেন'। সারাদিন পক্ষিসংগ্রহের 
কাজ চলিত এবং রাত্রিতে খগুলিকে ভাগ করিয়া 


প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে ফেলিয়া আস! হইত ।, এই 
. অদ্ভুত উপায়েই রাণী আপাততঃ দৃভিক্ষমৃত্যু নিবারণ 


করিয়াছিলেন। রাজা ও সভাসদৃগণের অজ্ঞাতসারে এই 


"কাৰ্য্য চলিতে থাকায় ইহার বিশদ বর্ণনা রাজকীয় 

দীর্ঘ ৩৬ বৎসর . রাজত্ব করিয়া যথাকালে রাজা 7 
তুঞ্জীন দেহত্যাগ করিলে এই“ সাধ্বী মহারাণী তাহার 
চিতায় আরোহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে সহমৃতা 
হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে রাঁজতরঙ্গিণীর শ্লোক, যথা_- ১ 


দলিলে স্থান লাভ করে নাই) শুধু * ঘটনাটির অস্তিত্ব 
“ সংক্ষেপে .বিৰৃত হইয়াছে এইক্সপ মৃভ-পক্ষিদেহ 
'বিভরণকেই পারাবতবৃষ্টি নামে প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে : 


কহ্ননও তাহাই 'লিখিয়াছেন | 
মহাসতী রাশী 


লিপিবদ্ধ দেখিয়া 
প্রণাম জানাই: এই তীক্ষবুদ্ধি 


:.. বাকৃপুষ্টাকে। 
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জীবনশিপ্পী মতিলাল 


| ৩০ [| 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


যুগান্তরের অবলুপ্তিৎ* 
মানিকতল1 বোমার কারখানা আবিষ্কার হওয়ার 


“পূৰ্ব্ব হইতে খুগাস্তর পত্রিকায় দেশের ভাবী সংগ্রামে 


রর 


১৬, 


পিডাহার 


দেশবাসীকে চরম আহুতির আহ্বান জানাইয়া আবেগ- 
পূর্ণ একটি কবিতা! প্রকাশিত হইয়াছিল । যুগান্তরের 
নিয়মিত পাঠক মতিলালের হৃদয় অভিভূত করিয়াছিল 
কবিতাটা ৷ বর্তমান পাঠকগণের অবগতির জন্য নিয়ে 
উহা! উদ্ধত হইল £ 
পারা “যেদিনের তরে করলি কি? 
যেদিন আসবে আহ্বান ওরে সন্তান, 
চাইবে মা পূজার বলি. 
পথ ঘাট সব রাখিস চিনে 
বলির পঠা রাখিস গুনে 
হাঁক হাঁক করে মরতে যেন হয় নারে সেদিন 
ও রে, লুতঠরাঁজে নানান্‌ কাজে শক্ত করিস বুক 
নইলে কীপবে হাত, হবি চিৎপাত ধরলে বন্দুক ৷” 
*  মুরারীপুকুর বাগানের বোমার কারখানা আবিষ্কার 


হওয়ার পর যুগান্তর পত্রিকায় আর একটি গান প্রকাশিত 


হয়, তাহা শুধু মতিলালেরই চিত্তজয় করে নাই, 
এই কবিতাটা বিপ্লব-দাহিত্যে এক অমুল্য সম্পদরূপে 
স্থান লাভ করিয়াছে । কবিতাটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল £ 

“না হইতে মা বোধন তোমার, 

। ভাঙ্গল রাক্ষস মন্গলঘট । 

জাগো রণচণ্ডী, জাগো মা আবার 

আবার পূজিব চরণতট | 

এ বিন্বদল রয়েছে পড়িয়া, ' 

পূজার ফুল যায় মা গ্ুকাইয়া। 

জাগো মা জাগো সময় নিকট । 

রক্তান্থু করিয়া মন্থন, 

তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন ৷” 





* ১৯০৬ সাঁলের১৮ই মার্চ বিপ্লবীদের মুখপত্র সাপ্তাহিক যুগান্তর 


প্রকাশ করা হয়। অনুণলন সমিতি হইতে বাহির হইয়া 
আসিয়া বারীন্্রকুমীর যুগান্তর পত্রিকার নাম র 
দলের যুগান্তর পার্টি নামকরণ করিয়াছিলেন । 
বন্ধিমচন্দ্রের ধর্মতত্ব হইতে অনুশীলন পার্টি” নামকরণ 
হইয়াছে। যুগান্তর নামক শিবনাথ শীন্্রীর একখানি সামাজিক 


i উপন্যাস হইতে নামটী গৃহীত হয়! যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন 


স্বামী বিবেকানন্দের সহোদর ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচালক ছিলেন 
অবিনাশ ভট্টাচার্য্য! এই পত্রিকার নাম নির্বাচন সার্থক হইয়াছিল, 
ভারতীয় সাংবা দিকজগতেও নুতন যুগ আনিয়া! দিয়াছিল ! বিপ্লবী- 
দলের কর্মীরা, বিপ্রবের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকের! ও পথদন্ধানী 


৫ 


পর পর উগ্রপন্থী গান, কবিতা, প্রবন্ধ যুগান্তরে 
বাহির হওয়ার ফলে রাজদ্রোহের মামলায় পড়িয়া যায় ! 
একে একে অনেকেই কা'রাবরণ করেন। ১৯০৮ সালে 
২২শে মে যুগান্তরের শেষ পর্য্যায়ের কৃর্মকর্ত। তাঁরানাথ 
চৌধুরীর পলারনের পর হইতে যুগান্তর পত্রিকা চিরতরে 
বন্ধ হইয়া যায়। যুগান্তরের শেষ সংখ্যায় উদ্দীপনা পূর্ণ 
আর একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল । সেই কবিতাটা 
তখনকার দিনের বিপ্লবী বাংলার মর্ম্মবাণী ছিল। কবিতাটি 
আজকের পাঠকদের কাছে সম্পূর্ণ উদ্ধত করিলাম £ 
«আমি মরণ "াঁজকে বরণ করিব; 
শরণ তবু না চাই, 
আমার নয়ন আজকে দমন করেছি 
অশ্র তাহাতে নাই ৷ 
শত বেদনা আমার কামনা আজিকে 
লাঞ্ছনা স্বখে বহিব, 
তবু শরণ কভু না মাগিব। 
আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর 
সহায় চাহিব না দৈব 
বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি 
. অশনি মাথায় লইব, * 
' বৃশ্চিক শত দংশনে যত | 
তবু যন্ত্রণা তাহাতে নাই, 
আমি বজ ধরিতে চাই! . 
আজি বিশ্বে কাহারে করিনাকো ভয় 
ভয়েরে করেছি জয়, 
শাসন বাঁধন কিছুই মানি না 
ঝঞ্চা-প্রলয়-লয় 
শয়ান শিয়রে কৃপাণ ঝুলিছে 
মরণ 'নিঃসংশয়, 
তবু করিনাঁকো তয় |” 


দেশপ্রেমিক তরুণের দল প্রত্যেক সপ্তাহে বুগান্তর প্রকাশের জগা 


অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিত। সংব'দপত্রজগতে যুগান্তহের 
আবির্ভীব ছিল কাল-বৈশাখীর আবির্ভাবের মতই অ'কশ্মিকঃ 
দুর্বার ও স্বল্লাযু। বাঞ্চা শুন্ধ হইয়া গেলেও নিৰ্ম্মল নির্মেঘ অকাশেৰ 
নিয়ে পরিষ্ধীর আবহাওয়ার মধ্যে পৃথিবীর বুকে ধ্বংসলীল।র যেমন 
চিহ্ন দীর্ঘকাল থাঁকিয়া যায়, তেমনি যুগান্তর পত্রিকা বিলোপের পরও 
ইহার প্রভাব বাংলার রাজনৈতিক জীবনের উপর দীর্ঘক ল স্থান 
হইয়া রহিয়াছিল। যুগান্তরের প্রবন্গুলি ছিল আগ্রেয়গিরির লাভ:র 
মত। স্বৈরতান্ত্রিক ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে লোকের মনে 
তীব্র স্বালা ধরাইয়! দিত । যুগান্তরের মন্ত্র ছিল যে কোন উপায়ে 
সশন্ত্ বিপ্লব 





উৎসবের সঙ্কল্পবাণী ৪ 
॥ অধ্যাত্ম ভারতের জাতীয় উৎসূব-তিখি অক্ষয় তৃতীয়া । এবারকার 
প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষত তৃতীয়া উৎসে এই সংকর গৃহীত হয়। 

“বাংলাদেশ--আমাদের স্থান। বর্তমান যুগ--আমাদের কাল। 
. আজিকার ছর্ধ্যোগময় পরিস্থিতি-_আমাদের অবস্থা । তবু আমরা 
এই দেশের বুকে নবীন যুগের উদয় সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ছুর- 
বন্থার অবসান--আসন্ন। যুগশঙ্থে কুৎকার দিয়া তাই আমর! বলি-_ 
সতাজাগরণম্পৃহা লইয়া যখন জাতি জাগে, জয় তাহাদের অমোঘ ও 
অনিবাধ্য। চাই অখণ্ড সঙ্ঘসিদ্ধ জাতিশক্তি-চাই তাঁর জন্মতীর্ঘ 
স্বাধীন অখণ্ড মাহুভূমি। এই অস্বল্পপালনেই আমরা সারা বৎসর 
উদ্ধ ও ধৃতরত রহিব।-_( নবসজ্ঘ, মে ৭১ হইতে )1” 
. পরলোকে বিপ্লবগুরু জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ 8 * 

গত ১৩ই মার্চ বিপ্লবী আচাৰ্য্য ও মহান্‌ দেশযোগী জ্যোতিষচন্দ 
ঘোষ মহাসমাধি গ্রহণ করেন। তার শেষ উক্তি--“আমার কাজ 
ফুরিয়েছে__আমার চলে” যাওয়ার সময় হয়েছে--তোমরা এবার 
ছেড়ে দাও, আর ধরে’ রেখো না।” আর একটি উজ্বল আশার 
বাণী তিনি উদ্বীয়মান জাতির জন্ত স্বহত্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ঃ 
“আগামী ১৯৭২ সালে নেতাজীকে ভার. এল্গিন রোডের বাঁড়ীতেই 
তোরা দেখতে পাবি-'দেখে আনন্দশুদ্ধ হবি ।” 

এমন. বিশুদ্ধাত্মা, “অপাপবিদ্ধ রাষ্ট্রযোগী কদাচিৎ দেখা যাঁয়। 
.এ জাতির মুক্তিসাধনার ইতিহাসে ব্রৈলোক্য মহারাজ ও জ্যোতিষ- 
চত্দ্রের ন্যায় নীরব মহাযোগীদের স্থান ও দান অনন্তসাধারণ ও 
অতুলনীয়। প্রবর্তক সঙ্বের সহিত ত্রিলোক্য মহারাজেরই ন্যায় 
অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্রেরও অস্তরঙ্গ অধ্যাত্মসন্বন্ধ অবিস্মরণীয়! 
তীর সিদ্ধগুরু শ্রঅরবিন্দের জীবনভায্য “Sri Aurobindo’s Life 
& ৮/০:29” অনুপম মৌলিক রচনা। 

২১শে মার্চ, রবিবার, তাঁর স্থৃতিমভায় আস্তরিকতাময় পরিবেশে 
শরদ্ধাপুত স্থৃতিচারণা করেন অনেকেই ।__(নবসভ্ব, এপ্রিল +৭১ 
হইতে )। 
মুরারীপুকুর দিবস ৪ 

বিপ্লবী বারীভ্রকুমার ঘোষ ম্মৃতিরক্ষ। সমিতির উদ্ভোগে গত ২রা 
মে রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় ৯৫, হাজর! রোডে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে মুরারীপুকুর দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোকিত্য 
করেন প্রাক্তন সংসদ-সদস্তা। শ্রীমতী ইল! পালচৌধুরী এবং প্রধান 
" অতিথিনূপে উপস্থিত থাকেন জীবনবীমা কর্পোরেশনের ডেপুটী 
জোনাল ম্যানেজার শ্রীষোগেক্সনাথ চোঁধুরী। সমিতির সম্পাদক 


শ্রমাখনলাল কুণঃ্‌ সভায় মুরারীপুকুর দিবস পালন করার তাৎপর্য্য 
এবং সমিতির গত দশ বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন । 

মযারাষ্ট্র মণ্ডলের সভাপতি শ্রীবি. এম. ভিড়ে সহ বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে যাল্যদীন কন! হয়! 

উদ্বোধনী সঙ্গীতে অংশ, গ্রহণ করেন কুমারী বিনতা ভীগবত। 
বিপ্লবী বিনোদবিহারী দত্ত এবং বিপ্লবী কিরণ দাস তাদের খিপ্লৰী-, 
জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন । শ্রীমতী ন্েগুণ্রী মৈত্র মুরারী- 
পুকুরের উপর স্বরচিত কবিতাটি পাঠ করে শোন-ন। শ্রীমতী কমলা 
ভাগবত..জানান যে, তিনি মারাঠী ভাষায় ধ্প্িবী বারীন্দ্রকুমার 
ঘোষের জীবনী রচনার কাজ প্রায় সমপ্ত করে ফেলেছেন। সমিতির 
পক্ষ থেকে তাকে সম্বর্ধনা জানান সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী ইল! 
পালচৌঁধুরী। 


পরলোকে ডক্টর হরগোপাল বিশ্বা্ ৪ 

গত ২১শে বৈশাখ (ইং ৬-৫-৭১) দ্িপ্রহ্র ১২-১৫ মিঃ-এ ডক্টর 
হরগোপাল বিশ্বাস পরলোকগমন .করেন। মৃত্যুকালেয় তার বয়স 
হইয়াছিল প্রায় ৭৩ বৎসর! তিনি বিপত্তীক ছিলেন। বছরকয়েক 
পূর্বে তার ভ্্রীবিয়োগ ঘটে । একমাত্র সুযোগ্যা বদ্নুধী কন্যা গৌরী 
সরকারকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান! গত রা জ্যৈষ্ঠ ৪৭1২ 
রামকৃষ্ণ রোডস্ব (কলিকাতা-৫* ) নিজ বাটীতে শ্রীমতী গৌরী... 
বিদেহী পিতার আদ্শরাদ্ধাদি পারলোঁকিক কর্তব্য লনিষ্ঠায় অনাড়ুম্বরে 
সম্পন্ন করেন। 

নদীয়! জেলার কুষ্টিয়া (বর্তমানে পাকিস্তানের জেল! ) মহকুমার 
নিকটবর্তী গড়াই নদীর তীরে গোপীনাথপুর ডঃ বিশ্বাসের জন্মভূমি! 
পিতার নাম শ্রীনাথ বিশ্বাস ! বন্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের সম্তান 
ছিলেন শ্রীবিশ্বাস। এমন প্ীপ্রাণ অকপট লহ্জবুসরল সন্বদয় 
বন্ধুবৎসল . অজাতশঞ্চ মানুষ এ যুগে বিরল। তার “মাটির 
মায়া” কাব্যগ্রস্থটি এই পলীপ্রাণতার সাক্ষ্য বহন করে । 

ডক্টর বিশ্বাস দীর্ঘকাল বেঙ্গল কেমক্যালের প্রধান রাসায়নিক 
হিসাবে আচার্য্য পি. সি. রায়ের সহকর্মী ছিলেন! আচার্য রায় ও 
ডক্টর বিশ্বাসের সংযুক্তভাঁবে রচিত 'খাঁছ্যকথা” গ্রস্থ উভয়ের খাদ্যপ্রাণ 
গবেষণার ফল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ীনভাষাঁয় 
তিনি অধ্যাপক ছিলেন এবং শিল্াথিদের জন্য জার্শ্মানভাষার 
্রন্থও লিখিয়াছেন। জাম্মানীর রপকথা প্রভৃতি অনুবাদগ্রন্থও 
বতমান। নান! বিষয়ে তিনি গ্রন্থ ও অজস্র রচন! লখিয়! গিয়াছেন । 
একাধারে ডক্টর বিশ্বাস ছিলেন বৈজ্ঞানিক, কবি ও সাহিত্যিক | 

ডক্টর বিশ্বাসের মত এমন অমায়িক, দরদী, দেশ ও মানবপ্রেমিক 
মানুষের অভাব সহজে পুর্ণ হইবার নহে | re 
'উরন্থ পত্রিকার বাঁষিক উৎসব £ 

শান্তধর্্বপ্রচার সভার সাপ্তাহিক মুখপত্র ইংরাজী রখ ও বাংলা ১৪ 
‘ভারতাজীর’ পত্রিকা । এই পত্রিকা! ছু'খানির উদ্দেশ্য আধ্য ভারতের 
শান্ত ও ধর্মে আস্থা! ফিরাইয়। আন! । বর্তমান নাস্তিক ও কিছু-না-মানা 
যুগ-প্রবৃভির মোড ফিরাইতে এই পত্রিকা দু'খানি সুসিশ্চিত কিছুটা সমর্থ 


পিসি 


SN 


১ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ ] 





সাময়িকী 


৬৩৩ 





এপদ ৯ ৯ ৫৯ ৮৯৮৮৯ 





হয়েছে। অন্ততঃ আঁজিকাঁর বিভ্রান্ত মানবোৌজ্জীবনে পত্রিকার এই বিপুল 
প্রয়াস প্রশংসনীয় । পত্রিকার মহৎ আদর্শ ও মিশনবোধের মূলে 
ক্রিয়াশীল রয়েছে শান্তধর্শা সভার প্রতিষ্ঠাতা শীস্তমৃত্তি মহাপুরুষ উপেক্্র- 
মোৌহনজীর আলোঁকিক অলক্ষ্য দিব্যপ্রেরণা, যাহা দেশ-পাত্র- 
কালাতীত অমোঘ সত্যের ধারক ও বাহক। এই নিগৃঢ় রহস্যটি 
উপস্থাপিত,” আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয় দুখ পত্রিকার গত ৪ঠা 
বৈশাখ তারিখে লীলানিকেতনে (৯১ চৌরঙ্ রোড, কলিকাতা ) 
মৃহাসমারোহে অনুষ্ঠিত ৩৯তম. বাধিক উৎসবে । অধ্যাপক 
সদানন্দ. চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সভায় বহু পৃজনীয় 
গণ্যমান্য সঙ্জনের সমাগম হয়। পুজনীর এককড়ি ঠাকুর, 
শ্রীযোগেশ ব্রহ্ঈচারীজী,. গ্রীগ্জীজীব স্তায়তীর্ঘ, শ্রীগোপীনাথ কাপুর 
প্রমুখ সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করেন। 
পশ্চিম বালিনের নির্বাচন £ 

পশ্চিম বালিনের “হাউস অব ডেপুটিজ”-এর (ভোঁটপর্ব শেষ 
হয়েছে । ভোটের রায় গিয়েছে বনের বর্তমান সমাজবাদী উদারপন্থী 
সরকারের পূর্-ইউরোপীয় ও আভ্যন্তরীণ নীতির অনুকূলে এবং 
বিরোধী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে! সোস্তাল 
ডেমোক্র্যাটর! এঁতিহাগতভাবে পশ্চিম বালিনের বৃহত্তম দল! এবারেও 
সেই গৌরব অক্ষুণ্ন রেখে এই দল তার নিরন্ুশ গরিষ্ঠতা অর্জন করতে 
পেরেছে । 

সর্বোপরি এই নির্ধাচনে জার্মান ডেমোক্র্যাঁটিক রিপাবলিকের 
(দ্দি. ডি. আর.) সোস্তালিষ্ট ইউনিটি পাটির ( এস. ই. ডি.) শাখা 
পশ্চিম বালিনের কমিউনিষ্ট সোস্তালিষ্ট ইউনিটি পাটিকে (এস. ই. 
বডলিউ.) পশ্চিম বালিনবাসীরা পরিফাঁর মতটি তাদের জানিয়ে 
দিয়েছেন। 
জার্মান টেলিভিশনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঃ 

জার্মান টেলিভিশনের জন্য ‘একজন নারী ও মহাদেশ এই 


॥ কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ | 
Dr. H. K. DE CHOWDHURY 
GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
(রেক্িন বাধাই | ছাপা, কাগজ, বাধাই উৎকৃষ্ট ) 
অস্মত্তেত্ব সন্জদান্নে ৬-০০ 
Swami Pratyaganada Saraswati 
Japasutram 15-00 


! প্ৰীদুৰ্গাকিষ্কর বিরচিত ॥ 
সত্ঞ্যতা ও একর ক্রেসন্বিক্কাশ্শ ১৪-০০ 





প্রবর্তক পাবলিশাস_, কলিকাতা-১২ 











শিরোনামে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে একটি ফিল্ম 
তোলা হয়েছে । ভারত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ স্থানীয় গুধ্যাত জার্মান 
কাহিনীকার ও সাংবাদিক ডঃ (শ্রীমতী ) গিজেল! বন ওই ফিল্মটি 
তুলেছেন। এই কাজে নির্বাচনের আগেও তিমি ভারত এষ শ্রীমতী 
গান্ধী সম্পর্কে অনেক তথ্যমূলক ছবি তোলেন। 


বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠা মহিলা মেঘর ই 

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের সর্বকনিষ্ঠা “মহিল মেয়র? 
ক্লাউডিয়া কেন-এর বয়স মাত্র ১৯ বছর। এই স্বর্ণ শিল্প শিক্ষাধিনী 
ফাঙ্কছুর্ট-_আমমেনের অদ্দূরবর্তী তিন হাজার অধিবাসীর শহর স্টোর- 
ভাইলের যুবসপ্রদীয়ের/পালণমেন্টের সাংবিধানিক সভার ঘুণ মেয়র 
নির্বাচিত হন। তীর সহকারী ডেপুটির বয়স হল ১৬ বছর, স্কুলের 
ছাত্র। পেটারভাইলের ১২ থেকে ১৮ বছরের তরুণতকুধীর। ঠাদের 
প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য যে ভোট দেন তাতেই এই দ্রাজন নির্বাচিত 
হয়েছেন! এই যুবপর্ধদ ঘুবাদের একটি সক্রিয় গণতাঙ্িক সংস্থা। 
পর্ষদ দায়িত্বশীল কমিউনিষ্ট পার্লামেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ 
রেখে কাজ করে। কমিউনিটি প্রতিনিধির], বিশেষ করে ‘প্রকৃভ’ 
মেয়র আশা করেন যে, তাদের তরুণ সহকর্মীরা যুবসংপ্রদাহের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট সমস্তাবলী সম্পর্কে, বাস্তব প্রস্তাব দেবেন। নেই সব প্রস্তাব 
নিয়ে যোঁথভাবে, আলোচনা করা হবে। তা ছাড়া, রাজনীতিতে 
ঘুবাদের আগ্রহ বৃদ্ধিও যুব-পার্লামেন্টের অন্ততম উদ্দেশ্য 


বিভিন্ন ধরণের মাছ ৪ 

পৃথিবীর সর্ধদেশের নদীতে বিভিন্ন ধরণের মাছ দেখা যায়। 
সম্প্রতি একটি সংবাঁদে প্রকাশ, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এ আমুর 
নদীতে বিভিন্ন ধরণের যে সব মাঁছ আছে তার সংখ্যার বৈচিত্র্য হচ্ছে 
একশো পাঁচ। সারা ইউরোপের নদীসমূহে মোট ১২৬ ধরণের মাছ 
বর্তমান। একই নদীতে সম্ভবতঃ আযুর নদীর মত এত বেদী রকমের 
মাছ পৃথিবীর আর কোন নদীতে নাই। 








শ্রীঅশোক “চাঁধুরী 





ন্িতেবেদন্ন 

দেশের অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ও 
প্রেসের নানারপ আভ্যন্তরীণ . কারণের জন্য 
পত্রিকা প্রকাশে যে বিলম্ব ঘটেছে তা 
আশা করি শীঘ্রই নিয়মিত হতে পারবে ৷ ভাকব্যয় 
অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তাগাদাপত্র দেওয়া 
ব্যয়সাধ্য। সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকার বকেয়া 
দক্ষিণা পাঠিয়ে দিয়ে পত্রিকা পরিচালনে সহ,য়ুতা 


করবেন, এই আশা করি । 
পরিচালক প্রবর্তক 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৮ 


প্রবর্তক 3 নিরমাঁবলী ॥ কয়েকথানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ 
প্রতি্ঠা-+১৯১৫। পত্রিকার ৫৬তম বর্ম চল্ছে। | মনীষি শ্রীরাজমোহন নাথ তত্বভুষণ ॥ 
জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা। . মহেণ্ডাদাড়োর লিপি ও সভ্যতা ৩০০ 


কে বর্ষ উপনিষদের সাধনৰ ৩০৫০ 
বৈশাখ থেকে বর্ষার । যে কোন মাস হতে গ্রাহক উপশিষদ্ের সাধনরহুত্য ৩ 
॥ পণ্ডিতপ্রধর রবীন্দ্রকুমার সিদ্বান্তশাস্ত্রী | 





হওয়া চলে । দক্ষিণা__সডাক বাৰিক ছ+ (৬:০০) টাকা ৷ i 
ষাণ্যাসিক তিন টাকা (৩:০০) । গঠনমূলক, গবেষণা- শব্দাৰ্থ্তত্ব ৫-০০ 

মূলক ও সৃজনধন্মী অনতিদীর্ঘ রচনা বাঞ্ছনীয় । পত্রোত্তর শব্বতত্ব ১৫-০০ 

ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাকটিকিট | . ॥ মনীষী গুণদাচরণ স্নে ॥ 

প্রেরিতব্য। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত শ্রীমন্তাগবভ (২য় সং) ৫-০০ 
রুচগ়্িতারই__সম্পাদকের নহে। বৃহদীরণ্যক ও ছান্দোগ্য. ১-৫০ 

প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য । ॥ প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীবাঁধারমণ চৌধুরী ॥ 
বাংলা ৯ এবং ১০ ভাঁরিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে যুগ্রভূমিকায় স্বামী সম্ভদাস ২-০০ 
পাঠানো হ্য়। পরিচালক | শ্রব্বর্ভক সপাক্লিম্শীর্নচি কলিকাতা-১২, 











ল্কস্বান্্ী জেল গুল্চল্ আসলাোন্ী 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সন্য আমদানীকৃত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিঘা, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শাটিং, 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব -তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী সিঙ্ক শাড়ী কিক্রয়ার্থে মজত থাকে। 
হক্দ্রম্পিছ্েন এক মাতে নিৰ্ডব্মোপ্য প্ৰতিষ্ঠান 


রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


 - ২১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার ) 2 শলিকীতা-৭ ৷ ফোন ২ ৩৩-২৩০৩ 
৬ নর 
= An Important Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


১৫ ELECTRICAL MOTOR “ A DOUBLE ENDED-GRINDER 
4 POLISHING & BUFFING ১৫ FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 
| 26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Office 61-1517 Phone : Resi. 33-2332 
& পাহসো্ান্যিপাক্উপাসব্লো্রিপাইপোর পাপা পািপোবিপিস্ইিপাহিস 
সম্পাদক: শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধীরমণ চৌধুরী 
প্রসর্তক পারিশাস ৬১ বিপিনবিহারী গাসুলী স্ট্রীট, কলিকীতা-৯২ হইতে শ্রীরাঁধারমণ চৌধুরী বি,এ কতৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা -১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ বায় কতৃক মুদ্রিত। 
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উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুব্রেদীয় ওষধের নিৰ্ভৱযোগয প্ৰতিষ্ঠান 


(দক উধধন়্টাকা 


চন্দননগর . 
জি. টি. রোড 3 £ বড়বাজাঁর | 
পরিচালক-_-কবিরাজ শ্রীগোপালচন্্র ভট্টাচার্য্য 


বিস্তারতু, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি উষধালয়ের ভূতপুরব্ব কর্ম্মসচিব । 
মা, 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাক্্র্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উবধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি ঃ 
চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বন্ত.ঃ মহাড্রাক্ষারিষ্ট ঃ দশন সংস্কার চূর্ণ: 
সারিবাদ্যারিষ্ট : অশোকারিঃ: ত্রাঙ্গী হৃত (ছাত্রবন্ধু)ঃ মহাভ্‌ঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ ভ্রঃ_-কলিকাতায়.৫টি বিক্রয়-কেন্্র খোলা হইয়াছে। 
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CONTACT : 
PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 
61, Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12. 
Phone : 34-3088 (2 lines) 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আষাঁঢ়, ১৩৭৮ ১ 





সিঙ্ৰান্ৰ জঙ্গাতে ন্িিশ্পেন্ন আহক্ৰৰ্শ্মণ 


$ উৎকৃষ্ট দধি গু বিশুদ্ভ ঘতের নোনতা খাবার 
9 নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ , 
€ রেস দরাবশা ও মিতিদানা 
৪ সুপ্রার্সন্ক ও বখযাত বেলের মোরববা 
বিক্রয়ার্থে সকল. সময় মজুত থাকে । 


৮৬ আমহার্ট ছ্রীট, কলিকাতা-৯ 1 ৬ নটবর দত্ব রো, কলিকাতা-$ 
ফোঁন £ ৩৫-১৩৮৩ ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 











১৮০৮, 








ভারত সরকারের হ্যাশন্তাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


নলকুপ ও অন্যান্য সেচকাধ্যের জন্ত স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে Ee ডিজেল পাম্পিং 


নেট € ঘোড়া ৭" ৫ সে. মি, ৯ ৬২৫ সে. মি. পাষ্প্ট্রলী, সাকসন, ডেলভারী ও ফিটিং সহ। 
| ₹-777 মূল্য ৩২৫০ টাকা মাত্র. 





ভারতে এই ধরণের 
যে কোন ডিজেল 
ইঞ্জিন ও পাম্পিং 
বৈশিষ্ঠ সেটের সমকক্ষ ৷ 


মাইকো ফুয়েল ইন্‌জেক্‌সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো ভাল্ভ, 





এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 


শো-রুম £$ ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-$ 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, দি 
বিঃ দ্রঃ_ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ 8৭-২৯১৫ 





চাঁন পালা সল্ট পািতস্ক "তত পালি পালন বিপাশা ল বসি লাথি সপ সিপাি উকি সিডি মাও 
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চা প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আষাঁঢ়, ১৩৭৮ 








ভারত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 
স্থলেখক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 
আজিও ভুলি নাই (উপন্তাস ) ৩-০০ 

হেল [ ] B 


ERE 
সর 


557৮৮ 





শ্রীনরেশচন্্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা ) -০০ 
8 
ভারত শিল্প নিকেতন: 
আধুনিক বুক বাইণ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সূর্য্য সেন ট্রাট, কলিকাতা-৯ 








জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, 





190117116157 ও 
সকল রকম বাধাইয়ের কাজ ন্‌ সুর 3 
২S ই Light Flexible 22216 
প্রতিযোগিতামূলক দরে সষত্বে হয়। Ne ২১:০০ ০৩এক | « 
পুস্তক ও পত্রিকা বাঁধাই বিশেষত্ব । Se ২ 
আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত ৷ PIPES. /2 7608 BRUSH 


কজলা ল এলঃ3২ | | JESSORE GOMB INDUSTRY 00. 


61950 *: GCALCUTTA-9 - POST BOXNSC-I08IS 











॥ কয়েকখানি সুনিৰ্ববাচিত গ্রন্থ ৷ 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বহন ॥ 
কর্ল্মবীর রাসবিহারী বস্ু--:৫:০০ 
॥ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অব্রবিন্দ-রবীজ্ঘ ৪০ 
॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥ 
ভন্ত্রের আলো ৪০০ 
॥ স্বামী উপানন্দজ ॥ 
। আত্মার আলো ১০০ 
॥ শ্রীনরেন বন্ধ সংকলিত ॥ 
হেষেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা 
সম্বলিত 
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
| শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্ত্তন ১-৫০ 
॥ শুভঙ্করের ॥ 
“মন্দা-নন্দা'_৪'০০ . 
( উপস্তাসোপম, ভ্রমণকাহিনী ) 
॥ শিল্পী সুধাংশু রায়! 
আল্পনা শিক্ষা. (১)--০-৬২ 


প্রবর্তক পাবলিশাস £ কলিকাতি!-১২ 





aE KE 2 আষাঢ়, ১৩৭৮ 
ষ্য় 


শিরোনাম বি 


লেখক পৃষ্ঠ! 

২. জীবনের আলো! প্রশস্তি সঙ্ঘগ্ুরু শ্রীমতিলাল ৬৫ 
? বেদমন্ত্ নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ ৬৬ 
সম্পাদকীয় eee এ ৩ 
জীবনশিক্পী শ্রীমতিলা'ল জীবনালেখ্য ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ১ 
হিমাদ্রি কবিতা! সেবক মুকুন্দ ৭২, 
আধাঢ়ী পৃর্িমার পুণ্যদিনে প্রবন্ধ প্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬ 

. নীলক পাখী গল্প রিক্তা মুখোপাধ্যায় ৭, 
নবন্তীর্থ .. কবিতা- শ্রীবিনয়ভূষ দাশগুপ্তণ ৮২ 
ভূমি ওভূমা . | উপন্যাস শ্রীরমেন্্কুমার শাস্ত্রী চহ 
ধর্মচচ্চায় আৰ্য ও অনার্য প্রভাব প্রবন্ধ . শীহ্বরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার ৮০ 
কবি নরেন্দ্র দেব মহাপ্রয়াণে কবিতা . শীযতীন্দরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৮৬ 
সঙ্ঘ সংবাদ | - সংবাদ-সংগ্রহ আশ্রমী ৮ 

| টি সাময়িকী 5 


4 ঘি ঠা ৪৯৬ 0: চপ উপ উপাই 50 বই ৪ চপ পাও উপ চপ 5 পচ চে চাস উপ চস জর চপ 0 পাছক 0 ০০১৯৪ ৪৩ 


॥ ওপ্রন্ব ক্ষ সাহিভ্য-সন্ভান্ৰ ॥ 
9 ভব শ্রীসভ্তিলালেব্ প্রল্থাললী ও 


ই টিপ 8) হউক হজ 


শ্রীমস্ভগবদূগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) ৬০০ 
জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০০০ আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭৫ 
যুগাচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ২৫০ জীবনযোগী গান্ধীজী ২৪০ 
| বিপ্রবী শহীদ কানাইলাল (৩য় সং) ১০০০ নারদীয় ভক্তিহ্থত্র ১২৫ 
| আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২০০. যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ২:৫০ 
{ আুশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২৫০: ব্রহ্মচর্য্য (৩য় সং) ২৫০ 
] উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড) ১২৫ জীবনের আলো! (১ম) ১২৫ 
| এঁ (২য় খণ্ড) ২০৯ এঁ ২য়) ২০৪ 
ৃ | © 
{ ॥ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥ | ॥ শ্রীনগেন্দ্র গুহরায় ॥ 
| অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) ৩-০০ . সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ১০০ 
{ পাতগ্রল যোগন্থত্র ০৭৪০ ॥ শ্রীইন্দুভুষণ রায় ॥ 
পা! অনুশীলনী (ওয় সং) ১৪০. সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপঞ্ভী ১:০৪ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 8 প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকরা ২০২ টাকা হারে কগিশল 
দেওয়া হইতেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেল। 
| করৰ্্বাধ্যক্ম-প্রন্থর্ভক পান্বল্নিল্ণাস $ ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী হ্রীট, কলিকাতা-১২ 


রত (চিপ চপ 5 পা 9 এরই 6 চাও চি এ) চা, ও চি এ চি ০ $ “হর এ পচ জত 9 ত 6 চ হাই ৪৯৮৫ বই চি ৮০ 6 এ ৪ 8 Cn F > 9 পা ০ 2 এরই পয চ বছ 


রী 


9052 দিপা I ০৩ 9১৯৩9558852 চিল ERED লিক চদা DSS দিত দিও তক 


$2 


hd টু তঅখ্ও্কৃশাসঅজ [ব।০, ৯৬৭৮ 
১) শ- NTA 
বন্ধ বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


' ব্ামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোস 


১২৮৷১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ . ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
- ৪ পেটেন্ট ওষধ EK 
€ সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
৪ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন বত্ুপহকারে সরবরাহ করা হইয়া! থাকে ৷. 

















|| কুত্জেকত্খান্নি সঙ্গীত ও স্বব্মলিলি শ্রন্ছ ॥ 
সেজ্হীভ গু সাশ্বন্ব। ৪০০ - ত্কগক্লী 


৷ ॥ শ্রীহধীরকুমার দত্ত ॥ : কথা, স্বর ও স্বরলিপি- প্রসাদ বস্ক . 
( সঙ্গীভশিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী! ভারতীয় (বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতোপযোগী দেশাত্মবোধক । 
সঙ্গীতের উপপত্তিক তথা শাস্ত্রীয় অংশের আলোচন! )। | গানের স্বরলিপি পুস্তক) 
পীতিসল্লনিক।--২-৫০ E পীতালত্ৰতি ১-৫০ 
কথা রমেন চৌধুরী হ্বব--কালোবরণ " কথা সুরারীমোহুন সাহা 
ও স্বরলিপি--অশৌকতরু . | সুর ও স্বরলিপি--ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


' শতক পাবল্নিশাৰ্স-৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্ণুলী রী; কলিকাতা-১২ 
চিনির obs SEALE BS TE Re oles HR Ss DY SES EMBER CE LE 8 EE 





জীবনের আলো! 


_ আজ গুরু-পুণিমা। গুরুই ইষ্মবরূপ। গুরু ব্রহ্ম, নারায়ণ, ভগবানের মূর্ত প্রতীক। ভারতের ধর্শে ইহ: 
এক অপূর্ব তত্ত। ইউরোপ যীতুকে ঈশ্বরের সম্ভান বলে স্বীকার করেছে । এই সন্তান সম্বন্ধ অদ্বয় ব্রহ্গতত্ব 


"= নয়। ভারত মানুষকেই ভগবান বলে স্বীকার করে নিয়েছে । ভারতের ধর্শে ঈশ্বর অপ্রাপ্ত নয়-প্রাণ্ত 


/ 


ৰস্ত। 

প্রাপ্তির পর সাধন। সাধন ভূতশুদ্ধির- চিত্তঃ মন, বুদ্ধির । শোধন-সাঁফল্যে যাহা প্রাপ্ত_তাহ। 
প্রকাশ হয়| মাঁহষের হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুভূতি সবখানি দিয়ে সিদ্ধ হলে, মাহষই হয় ঈশ্বর-সিদ্ধ পুরুষ | 
জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি ভারতের লক্ষ্য । | | 

কত যুগ ধরে চলেছে এই সাধনা । সাধনা যতক্ষণ ব্যষ্টির মধ্যে নিবদ্ব-ততক্ষণ কোন আন্দোলন, 
কোন আলোচনা নেই। কিন্তু আজ এই সাধনা সমষ্টি জীবনে, সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার যুগ 
এসেছে। এটা আন্দোলনের “যুগ | জাগরণের যুগ। এক ছন্দের অনেক মানুষ এবং তাদের এক্যবদ্ধ 
প্রাণ, জাতি জীবনে যুগান্তর স্জন . করবে! এই সমষ্টি জীবন গঠনের ভার বাংলার তরুণদের উপরই ন্যত্ত, 
তাই বড় গুরুতর কর্ম তাহাদের | এ ব্রত পালন সহজ নয়, কঠোর তপোসাধ্য | 

এই পথে আজ লোকসংখ্যা বড় কয়। দুম পথ সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এরপর 
(লোকের ভীড় বাড়বে। চাই ঘোঁষণা। চাই শোভাযাত্রার কলরব--কোলাহল | চাই আহ্বান, 
আন্দোলন, আলোচনা । উহাও পরের কথা। বর্তমানে চাই কঠোর সঙ্ধল্প। ঈশ্বরকে জীবনে নামিয়ে 
আনার দুর্জয় তপন্তা।. একজন দুইজনের তপস্তা নয়-_-একদল বাংলার তরুণকে এই' তণোষজ্ঞে 
আত্মাহুতি দানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে! বাংলার তরুণ কি এতে পশ্চাৎপদ হবে? 

অনাহত আহ্বান দিয়ে যাই। ভারতের গুরুতত্ব মূর্ত, বিগ্রহান্বিত। অন্থয়া-পরতন্ত্র হয়ে এই 
সত্যদর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ো! না। গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে! আমার জীবনে লতিয়| জীবন 


. জাগরে সকল দেশ 1” 


সডঘগুরু প্ীমতিলাল 
(১৯৩৪-এর দিনলিপি হইতে ) 





বেদ মন্ত্র 
* রেণুকণা ঘোষ 
প্রথমোহষ্ঠটকঃ 1 চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ পঞ্চমং সুক্তং ॥ সপ্তমী খক্‌ ( মণ্ডলস্য একপঞ্চাশৎ সুক্তং ) 


A 


তবে বিশ্বা তবিষী সত্যস্ধিতা তব 
ie 
রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে ৷ 


i 1 3 , 
। তব বজশ্চিকিতে বাহ্বোহিতোবৃশ্চা 


A 1 
,  শত্রোরব বিশ্বানি বৃষ্ণ্যা ॥৭ 


অন্বয়-হে ইন! “তবে” (ত্বরি_আঁপনাঁতে ) “বিশ্বা’ (সমস্ত) “তবিবী” (বল) “সপ্বক্‌” 
(সম্যক বা অব্যাহতরূপে ) “হিতা” (নিহিত ) “তব” (আপনার) “রাধ” (মন। সমৃদ্ধ হয় ইহার দ্বারা 
এই, অর্থে ‘আস্বন’ প্রত্যয় দ্বারা ‘রাধ’ পদটি নিপ্পন্ন হইয়াছে! এইস্থানে' রাঁধ শব্দের অর্থ মন-- 
সায়ন ) “সোমপীথায়” (সোমরস পানের নিমিত্ত) “হর্ঘতে” (হ্রষপ্রাপ্ত হয়) “তব” (আপনার ) 
প্বাহ্বোহিভ” (বাহুস্থিত) “বজ্ৰঃ” (বজ্র) “চিকিতে” (কিৎ জ্ঞানে, আমাদের জানা আছে--জায়ন ). 
“শিত্রোঃ” (শক্রগণের ) “বিশ্বানি” (সমস্ত )' “বৃষ” (বীর্য, শক্তি) “অববৃশ্ঠা” (ছেদন কর! ) ॥৭ ৮ 

অনুবাদ-হে ইন্দ্রদেব! আপনাতে সমস্ত শক্তি অব্যাহতভাবে নিহিত আছে। আপনার মন 
সোমরস পানে হর্ষ প্রাপ্ত হয়। আপনার বাছস্থিত বজ আমরা জ্ঞাত আছি। আপনি শক্রুগণের বীর্ধ্য 
বিনাশ করিয়া! থাকেন--তাই আপনার শুঁতিমন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি ॥৭ 





এ বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে খতিহাঁসিক স্তার যদুনাথ 
ভারতবর্ষে আধুনিক যুগ-সুচনার ক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন 
১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংবাঁজের বিজয় ও প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে। অবশ্য পঞ্জিকার দিনক্ষণ মিলাইয়া আকস্মিকই 
আধুনিকতার জয়যাত্রা সুচিত হয় নাই--যাহা ঘটিতেছিল 


তাহাই স্চীমুখ হইয়া উঠিয়াছিল এই যুদ্ধ-বিজয়ের * 


বিশেষ ঘটনায় । 
আঁধুনিক যুগের সমারভ্ত বলিতে এখানে ইউরোপীয় 
রেনেসীর কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে । ভারতবর্ষের মধ্যে 
বাংলা দেশে এই রেনেসার আমদানী হয় সর্বপ্রথম 
যাহার বাহক ছিগ ইংরাঁজ। এই হেতু ইউরোপীয় 
_ভাবনা-চিন্তা-চর্চা মনন ও সাংস্কৃতিক ধাঁচের সঙ্গে বাংলা 
টশের বিশেষ ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সংস্কৃতির সাদৃশ্য 


সর্বাপেক্ষা বেশী । নিখিল ভারতে এই ভাবধারা প্রচারিত 
হয় অনেক পরে । ৃ | 


পলাশীর যুদ্ধের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই 
নব জাগরণ তেমন প্রবল হ্ইয় উঠিতে পারে নাই! 
বিজয়ী ইংরাজ বণিকেরা তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 


নাই। মধ্যযুগের স্থিতিশীল সমাজের একটা প্রতিরোধও' 
ছিল। বাংলার, মধ্যযুগীয় সমাজের মৃছণীভঙ্গ হইল, 


অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে, ১৮০০ সালে, 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং ইংরাঁজি ভাষ! 
ও শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে । এই নব জাগরণের যুগপুরুষ 
ছিলেন রাজা রামমোহন 1: | 
এক কথায় বলা যায়, এই পশ্চিমী জীবনবোধ ও 
জাগরণের ধারক-বাহক ছিল ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য । 
ংল! দেশের নব জাগরণের গতি, প্রকৃতি ও চরিত্র 
 শৃখিশ্রেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার অন্তঃশায়ী 
প্রবৃতিপ্রবণতা ও মর্ম স্বনিদিষ্ট ও স্ুম্পষ্ট হইয়া 
উঠে ১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ৷ 
ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাঁদপীঠ কংগ্রেসের 
উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয় এই বাংলা! দেশেই। একজন 


অধিবেশনের পৌরোহিত্য 


.ফৌজের সক্রিয়তা । 


মহাপ্রাণ ইংরাজ এলান হিউম এই স্বাধীনতা-যজ্ঞের মূলে 
ধত্বিক ছিনেন। এই যজ্ঞের বাস্তব অনুষ্ঠানের সর্বপ্রথম 


করেন একজন বাঙালী 

ব্যবহারজীবী ডবলিউ. সি. ব্যানাজী। রাজনৈতিক 
অধিকার অর্জনের ধার-বাহিক প্রচেষ্টা এই সময় হইতেই 
সুরু হয়। রাজনৈতিক চেতনার ক্রমোন্মেষ ও ব্যাপ্তি 
পথেই সংঘটিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০৫-এ বলত 
ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশী আন্দোলন। ইহা শুধু 
আবেদন-নিবেদনমূলক আন্দোলন ছিল না-বিপ্লববাদের 


সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সুচন! করে । 


ফলে. ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাংলা বিভাগ 
রোধ করিতে বাধ্য হন। অখণ্ড বঙ্গের অঙ্ক হইতে 
বিহার ও উড়িয্যাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাংলাকে খণ্ডিত ও 
দুর্বল কর] হয়। ভারতের রাজরাঁনীও বিপ্লবী বাংল! 


হইতে নিরাপদ দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৪-১৯১১ 


বৃষ্টাব্দে ইউরোপের প্রথম মহাঁসমর । ভারতের অর্থ ও 
সৈন্য সাহাযোর বিনিময়ে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের 
প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়। ১৯২১-এ ব্যাপক অহিংয 
অসহযোগ আন্দোলন। পর পর তিনটি গোলটেবিল 
বৈঠক । ব্রিটিশ-ভাঁরত কয়েকটি আত্মকতৃত্বসম্পন্ন প্রদেশে 
বিভক্ত হয়। ম্যাকভোনান্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-- 
মুসলমান ও অমুসলমীনের তীব্র বিভেদ-বিদ্বেষ স্ষ্টি ৷ 
১৯৩৯-এ ইউরোপে দ্বিতীয় মহাঁস্মর। যহাত্বাজীর 
“ভারত ছাড়’ আন্দোজন। নেতাঁজীর আজাদ হিন্দ 
অবশেষে ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত 
ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ৷ 

এই জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতন! 
ইউরোপীয় রেনেসীঁর বাহক ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের 
ফলশ্রুতি। ভাষ! দেয় বিভিন্ন ভাষা-ভাষী প্রদেশের 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের এব্য 
আর সাহিত্য আনে মননের মুক্তি। 


৬৮ 
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প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনকে হু’ ভাগে তাগ 
করা যায়। ১৭৫৭ হ’তে ১৮৫৭ এই একশো বছরের 
ব্রিটিশ বণিকের শাসন ও শোষণ | ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 
সিপাহী বিদ্রোহ। প্রথম রাজনৈতিক চেতনার 
অঙ্কুরোদ্গম। ১৮৫৮ সালে ভারতের: শাসন- 
ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ইংলণ্ডেশ্বরী 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বহস্তে গ্রহণ । এই সময়ে মহারাণী 
তিক্টোরিয়ার যে ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হয় তাহাতে 
ভারতীয় প্রজাগণের প্রথম অধিকার ও রাজনৈতিক সত্তা 
স্বীকৃতি পায়, যাহা শেষ পর্যন্ত পরিণত রূপ পায় ১৮৮৪ 
সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে । এই সময়েই বণিকের 
মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা:দেয়। শাসন ও শোষণের 
‘ভোল বদ্‌লায়। 
আজ স্বাধীন ভারতবর্ষ যেখানে উপনীত সেখান 
হইতে, সেই পাপচক্র হইতে পরিত্রাণের উপায় খুজিতে 
হইলে এবং আমাদের কর্তব্য, গস্তব্য ও চলার পথের 
হদিস পাইতে হইলে অভীত ইতিহাসের বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন আছে। আমর! কিন্তু অন্ধের স্তায় ফেলিয়া- 
আসা : অতীতের আবর্তেই অসহায়ের মত পাক 
খাইতেছি। 
শ্রীঅরবিন্দ ইহার একট! দিকৃদর্শন দিয়াছেন,ঃ 
‘Contemporary judgement we know, to be un. 
reliable, there are only two judges whose joint 
verdict cannot easily be disputed, the world 
and time ; but the world’s verdict is secure 
only when it is confirmed by time, the verdict 
of posterity’. 
এখন বিচার্ধ ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ‘জগৎ’ 
ও “ময় কি সাক্ষ্য দেয়? বিগত শতকের রেনেসীর 
উত্তরাধিকার. বর্তমান শতকের ভারতবর্ষ 
বিশেষ বাংলা দেশের জীবনধারা, নৈতিক 
মান, আচার-আচরণ, শ্রদ্ধা-সম্ঘটই ১ ইহার: সুম্পষ্ট 
প্রমাণ। 
প্রায় দেড়শো বছরের ইংরাজ-শাসন ভারতবর্ষকে 
কি ছন্নছাড়া হরবস্থায় পরিণত করিয়াছে তাহার চিত্র 


রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে অশীতি বর্ষ 
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বয়সের দীর্ঘ ' অভিজ্ঞতার আলোকে আকিয়া 
গিয়াছেন ঃ 
"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা . একদিন না 

একদিন ইংবেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে . 
যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্ষকে সে পিছনে - 
ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? 
একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুফ হয়ে যাবে 
তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুবিসহ নিস্ষলতাকে বহন 
করতে থাকবে | 

ইংরাঁজের পরিত্যক্ত এই পঞ্কশষ্যায় আমাদের 
নেতৃবৃন্দ গড়াগড়ি পাঁড়িতেছেন আর সেই কাদা ছিটা ইয়া 
নিরীহ জনসাধারণের চিত্তমন বিষাক্ত করিতেছেন। 
পশ্চিমী সভ্যতার এই উচ্ছিষ্ট তোজনের 
সমাপ্তি না ঘটিলে ভারতবর্ষের পরিত্রাণ পাইতে 
পারে না। | 

বর্তমান কাল, জগৎ; প্রতিদিনের পারিবেশিক্‌_ 
মানুষ ও ঘটন| অধঃপতনের যে স্তরে নামিয়াছে তাহা- 
আমরা নিত্যদিন নিরাপত্তাবিহীন নিরুপায়তার মাঝে 
প্রত্যক্ষ করিতেছি, আতঙ্কিত হইতেছি, মৃত্যুর শিহরণে 
কাঁপিতেছি। এক কথায় চরিত্র, সত্য, সততা, সদাঁচার, 
নিষ্ঠা, মানবিকতাবোধ যা-কিছু মনুষ্যত্বের সদৃগুণ সবকিছু 
সামগ্রিকভাবে সমাজ ও জাতি জীবনবিকাশের সর্ব 
পর্যায়ে অবলুগ্ত। যে বিরল ব্যতিক্রম তাহা ধর্তব্যের 


' মধ্যে নহে ! কেবল ভারত তথা বাংলাদেশেই নহে, সমগ্র 


বিশ্বের সবর রাষ্র-সমাজ-শিক্ষা-অর্থনীতিতে, কুটনীতিতে 
নেতৃত্বে, বিজ্ঞানের অত্যশ্চার্য প্রগতি ও প্রাচুর্যের চমৎ- 
কারিত্ব সত্বেও, এই চরিত্র ও সততা বস্তটির অভাব। 
বাংলাদেশে আজ যে দুঃসহ দুর্যোগ, অসহনীয় অবস্থা, 
নেতৃত্বের দেউলিয়া, সামগ্রিক নৈতিক চারিত্রিক মানবিক 
অধঃপতন তাহা আকস্মিক আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়ে 
নাই। এঁতিহাসিক কার্ধকারণ সম্পর্কে হনিশ্চিত বল. 
যায় ইহা পশ্চিমী রেনেসী তৎ! ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা, 
রীতিনীতি, জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীরই ফলশ্রুতি। এ 
কথা বিগত শতকের প্রারম্ভে আমর! বুঝিতে পারি 
নাই। অকালে পারা সম্ভবও নহে। ইতিহাসের পথে 
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কাল ইহ| প্রমাণ করিয়াছে, কিন্তু এখনও চেতন! 
জাগায় নাই | 
_. প্রাক্‌ পলাশী যুদ্ধকালে মধাযুগের বহু নিন্দিত অন্ধ 
সংস্কার সত্বেও মনুষ্যত্বের এমন দীনতা! হীনতা ছিল, 
এমনটি ইতিহাসের সাক্ষ্য নাই । 

ফল ও পরিণামের বিচারে আজ বিনা বিতর্কে বলা 
চলে যে, সম্ভ ইউরোপাগত শিক্ষা দীক্ষা প্রগতির 


আচ্ছন্নতাঁয় পশ্চিমী দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতের জীবনধারা,, 


রীতিনীতি, চিন্তা-ভাবনা সবকিছুকে দেখিয়া, বিচার 
করিয়া! সে-যুগে ভারত বিশেষ, বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ 
ভুলই করিয়াছিলেন রাজা রামমোঁহন-বিদ্ভাসাগরও 
ইহার ব্যতিক্রম নহেন। আজিকার নেতৃত্ব সেই ভুলই 
করিয়া চলিয়াছেন। এই ভুলের মাশুলই দেশবাসী 
বহন করিতেছে। নির্ভেজাল ভারতাত্বার বাণীবিগ্রহ 
ধারা তাদের হিতবাঁক্যে আমরা কর্ণপাত করি নাই। 
ঘি বহুপূর্বে বিগত শতকের শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দ 
“বিদেশী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া 
বলিয়াছিলেন £ “ব্যস্ত হইও না, অপর কাহাকেও অনুসরণ 
করিতে যাইও না, আমাদের আর একটি বিশেষ বিষয় 
স্মরণ রাখিতে হইবে- অপরের অন্থসরণ সভ্যতা বা 
উন্নতির লক্ষণ নহে । আমি অপনাকে রাজার বেশে 
ভূষিত করিতে পারি তাহাঁতেই কি আমি রাজ! হইব? 
সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কখনও সিংহ হইতে পারে না। বরং 


উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিন্তা। যখন মানুষ 


আপনাকে ঘ্বণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে 
হইবে তাঁহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে, যখন সে 
নিজ পুর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জা পায়, তখন 
বুঝিতে, হইবে তাহার বিনাশ আসন্ন ৷” 

ংলাদেশে বাঙালীর যে বিনাশ আসন্ন, এ কথা 
পরানুকরণে অন্ধ নেতৃত্ব এখনও বুঝিয়! উঠিতে 


.*্( পারিতেছেন না । বাঁংলার সর্বগ্রাসী সংস্কৃতির পরি- 


প্রেক্ষনায় বলা চলে, গর্দভ সিংহ সাজে নাই, বরং আত- 
বিস্বৃত সিংহই গর্দত সাজিয়াছে। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ প্রসঙ্গে ম্বামীজী বলিয়াছেন, 
“যে সব সত্যত! দৈহিক হ্বখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদদিরপ বালির 
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ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারা অল্পদিন মাত্র জীবিত 
থাকিয়া একে-একে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারত এবং 
অন্যান্ত যে সকল জাতি ভারতের পদ্বপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষা- 
লাভ করিয়াছে, যথ|-চীন ও জাপান, ইহারা এখনও 
জীবিত, এমন কি উহাদের ভিতর পুনরভ্যু্থানের লক্ষণ- 
সমূহ দেখা যাইতেছে ।” 

শ্বামীজীর কথার সত্যত! আজিকাঁর জাগ্রত চীন 
ও জাপানের ক্ষেত্রে স্বল্পষ্ট ! 

স্বামীজীর এই মন্তব্যে ভারতীয় সভ্যতা সন্ধে 
কোন আদিখ্যেতা আদৌ নাই। অতীতে জগৎ ও 
কাল ইহার প্রমাণ করিয়াছে । ভবিষ্যতেও করিবে) 

মার্কসবাদের নিবিচার অন্ধ অঙগকরণের মধ্যে জাজ 
আমরা আবার এই ভুলই করিতেছি। 

অবশ্য আত্মধর্মের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অপরের হাহা 
প্রাণপ্রদ তাহ! নিশ্চয়ই গ্রহ্ণীয়। সুদীর্ঘ চলার পথে 
ভারতবর্ষ বহুবার এমন পরধর্শ্ম ইতিপূর্বে আসা 
করিয়াছেও। 

ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা, জীবনবোধ ও জীবনধারা 
আজিকার দিনে যে সর্বাত্মক সর্বনাশের মুখোমুখি 
আসিয়া দীড়াইয়াছে তাহারও হেতুটি নিহিত এই আধু- 
নিকতা তথা ইংরাজী অনুকরণমূলক নব জাগৃতির মধ্যে । 

বিগত শতকে বাংলা দেশে পাশ্চাত্য আধুনিকতা যে 
জীবনশ্চাঞ্চল্য আনিয়া দেয় তাহা মোটামুটি দুইটি খাঁতে 
প্রবাহিত হইতে দেখা যায় । বিগত শতাব্দীর প্রবৃত্তি- 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে । 

উনিশ শতকে দুইটি যুগান্তকারী আন্দোলন ছানা 
বাঁধিয়া উঠে। একটি সমাজ ও ধর্মকেক্দিক, যাহ 
সাধারণভাবে বলা চলে ব্রাহ্ম আন্দোলন। ইহাঁর কাল 
মোটামুটি পঞ্চাশ বছর ( ১৮৩০-১৮৮৬ )। অপরটি 
রাজনৈতিক (১৮৮৬-১১৪৭) এই রাজনৈতিক 
ক্রমোন্মেষের কথা ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে। 

সমাজ ও ধর্মকেন্দিক আন্দোলনের ভিত্তি ‘ছল 
চরিত্র! আত্বান্বশীলন ও আত্মোৎকর্ষপাধন ছিল এই 
আন্দোলনের যোগ্যতা অর্জনের প্রবেশপত্র | চরিস্তের 
ধিশ্বর্য ছিল সেদিনের নেতৃত্বের মাঁপকাঠি। গৃহসংতার 
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সমাজে তখন সবচেয়ে বড় কাম্য ছিল চরিত্রবান, সৎ, 
সত্যনিষ্ঠ, জ্ঞানী, গুণী, সদাচারী সহৃগুণসম্পন্ন সন্তানের । 
গৃহ-পরিবার-পরিমগ্ডলে এই সদ্গুণ পরিপোষণ ও অন্ন 
শীলনের অনুকূল আবহাওয়া ছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলনের 
নেতৃস্থানীয়দের প্রায় সবাই কমবেশী এই সত্য, সততার ও 
সদৃগুণের অধিকারী ছিলেন। শিবনাথশাস্ত্রীর ‘আত্মজীবনী 
বা “রামতন্র লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ":গ্রন্থে 
ইহার চমৎকার বিবরণ মিলে । সেদিনের সেই আদর্শের 
কথা শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি কথায়ই স্বপরিস্ফুট হইয়াছে ঃ 
“চরিত্রবান মানুষই একটি জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্‌ 
দেশে কত ধনধান্য আছে তাহা দিয়া লে দেশের মহত্বের 


বিচার নহে, কিন্তু সে দেশ কত চরিত্রবান গুণী জ্ঞানী, 


মানুষকে জনু দিয়াছে, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে 
কত প্রতিষ্টা লাভ করিয়াছে, সদনুষ্ঠানে কত কৃতিত্ব 
লাভত করিয়াছে. এই সকলের দ্বারাই সেই মহৃত্বের 
বিচার ৷” 
বিগত শতকে বাংলা দেশে মাঙ্গষের ইতিহাসের 
চমকপ্রদ মনীষীর শোভাষাত্রার নিগুঢ় রহস্তই এই ধর্ম- 
বোধমূলক জীবনমুল্যায়ণের মধ্যে নিহিত। বিংশ 
শতকের. মোটামুটি, দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইহার 
জের চলে। 

এই সত্য, সততা, চরিত্রমার্যদাৰোধ ও সমাজচেতনা 
ক্রমশঃ যান হইয়া পড়ে রাজনৈতিক প্রগতির সঙ্গে । 
বর্তমানকালে ইহা চরম বিপর্যয়মূলক শোচনীয় পরি- 


ণতিতে উপনীত--রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, অর্থ, নেতৃত্ব সর্ব ' 
ক্ষেত্রে । " সমাজ, সংহতি বা ধর্ম নহে, পরস্তু রাজনীতিকে 


কেন্দ্র করিয়া আজ্িকার প্রতিটি মানুষের জীবন, 
আবতিত। রাজনৈতিক অধিকার-সচেতনতা মানুষকে 
উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে। 

' এই ধর্মবোঁধ একদা ভারতীয় সমাজকে সংহত করিয়া 
রাখিয়াছিল। পশ্চিমী রাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা তথা 
আধুনিকতা এই ধর্মবোধকে ভাঙিয়াছে। কিন্তু সমাজ- 
জীবনের কল্যাণকর কোন জীবনভঙ্গী দ্বারা এই শূন্যস্থান 
পূরণ করিতে পারে নাই। যার ফলক্রতি আজিকার 
উচ্ছ খল অরাঁজক্ত|। ছাত্রসমাঁজের বিক্ষোভ ও যুব- 


প্রবর্তক 
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জনের মারমুখী কিছু-না-মানার প্রবৃত্তি এ অবস্থায় সহজ 
স্বাভাবিক। শুধু পুলিশ মিলিটারী আর হিতোপদেশ 
দিয়া ইহার প্রশান্তি আশা! করা বাতুলতা। একটা 
সহ্বগভীর জীবনবোধ ও দায়িত্বপূর্ণ সমাজচেতনায় 
ফিরাইয়া আনার মধ্যেই ইহার প্রতিকার নিহিত। 
অন্ততঃ ভারতভূমিতে ইংরাজী আধুনিকতা ইহা যে দিতে 
পারে নাই, তাহা আজিকাঁর শোচনীয় পরিণতি হইতেই 
বুঝা যায়। সমাজের ভাবী নেতা উদীয়মান ছাত্র ' 
সমাজের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ যে সম্পূর্ণ অন্তহিত 
হইয়াছে তাহ উচ্চ হইতে নিয়তম বিদ্যালয়ের পরিবেশে 
ও পরীক্ষার ব্যাপারে সুস্পষ্ট | | 

মহাত্মাজী নীতিমূলক একটা জীবন ও সমাজদর্শন- 
দিয়াছিলেন কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই বা কার্ষকরী 
করার চেষ্টাও করা হয় নাই। : 

ইদানীংকালে সর্বাধুনিক মার্কসবাঁদ . অর্থনীতিমুখ্য 
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সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে এই শূন্যস্থান পূরণের পথে /” 


অগ্রসরমাঁন । কিন্তু ইহ! আজও জাতীয় জীবনে গভীর ২ 
সাড়া তুলিতে পারে নাই এবং আগামী-কালেও ব্যাপক- 
ভাবে পারিবে কিনা, সন্দেহ আছে। কারণ ইহা সুপ্রাচীন 
ভারতের ধর্মবোধ ও জীবনদর্শনের মত তেমন পূর্ণায়ত 
নহে। ' | 

বিগত শতকের শেষ দশক হইতে বাং লায় মধ্যযুগের 
আবর্জমামুক্ত শুদ্ধ সিদ্ধ ধর্মবোধ ও অধ্যাত্মভাবনার 
পুনর্বাসনের একটা প্রেরণা ও প্রচেষ্টা চলিয়াছে বন্ধিম- 
বিবেকানন্দ, বিপিন পাল, অরবিন্দ-রবীন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, 
হৃভাষচন্তর, প্রণবানন্দ, মতিলাল প্রমুখ গুরুমণ্ডলীর 
ক্রমশ্ঙ্খলায়। 

এই যুগধর্মের ইঙ্গিতটি শ্ীমতিলাল দিয়াছেন : 
“আজ সে মিথিলা-নাঁই, অযোধ্যা দ্বারকা নাই, লঙ্কাকাণ্ড 
বা কুরুক্ষেত্র স্থষ্টির সম্ভাবনাও নাই । বুদ্ধ শঙ্করের মত 


ভাল। লোকেও বোঝে কিন্তু প্রাণের তৃপ্তি নাই। 
বেদান্তের ভাষ্য আউড়িয়ে আর শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি তুলে 
ধর্মবীর হওয়ার দিন সমাপ্ত । এই পথ বর্তমানে প্র 
ক্লীবের। কি করবে তুমি, অতীতের ছদ্মবেশ ধরে কত 


ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রও অন্তহিত | অতীতের অভিনয় দেখায় = 
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জীবনশিস্পী মতিলাল 
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মানিকতলার প্রভিক্রির! £ 
মানিকতলা বাগানে বাংলার জর্বপ্রথম বিপ্রব- 


দুর্গ ইংরাজ গতর্ণমেন্ট আবিফার করিলে উত্তেজনার, 


আগুন দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। ' এই ঘটনার 
পর দেশের লোক প্রতি মুহূর্তে চারিদিকে বিপ্লব- 
সংঘটনের প্রত্যাশা! করিতে লাগিল! কিন্তু সেই 
আশ! ক্রমশঃ নিরাশায় পরিণত হইল । বারীন্দ্রকুমার 
ঘোষ, উপেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয, উল্লাসকর দত্ত, 


ইন্দুভূষণ রায়,. বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, 


শচীন্দ্রকুমার সেন, বিজয়কুমার নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, 
)শিশিবকুমার ঘোষ, পরমেশচন্দ্র মৌলিক, পূর্ণচন্্র সেন, 
” নৱেন্দ্রনাথ বন্সী,হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবীগণকে 

বন্দী করিয়া! বাংলার বিপ্লব শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া 





চীৎকার করবে আর তাই করে ধর্মপ্রাণ পরিপুষ্ট হবে 
কেন? কে চায় আজ ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে দ্রাড়িয়ে 
অতীত ধর্মের প্রতিধ্বনি শুনতে ? অতীতের খাদে এই 
শীর্ণ ধর্মপ্রাণ ভারতের মৃত্যুরই শ্লানমূর্তি নিয়ে চলে মন্থর 
গতিতে! অতীতের স্মৃতি জাগায়, কিন্ত প্রাণ জাগায় 
না। অনুকরণ, অভিনয় দাঁসমনোবৃত্তির চাতুর্য ভারতের 
সর্বত্র । ধর্ম রাষ্ট হারিয়ে নিঃস্ব বেশ নিয়েছে মধ্যযুগে ৷ 
ধর্মের চিরকালের পরিচয় ইহ! নহে। ধর্মের গতি তার 
" কেবল আত্মরক্ষার বৈজয়স্তী উড়িয়ে নয়, উহার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা চাই। স্থষ্টি করতে হবে নূতন প্রবাহ, হরধূনীর 
গতিমুখ ফিরিয়ে দিতে হবে। স্থষ্টিকে প্লাবিত অভিষিক্ত 
, ৯/করতে হবে ধর্মের সষ্ভীবনী দিয়ে) রাজমুকুট মাথায় 
পরে ধর্মজীবনের আদর্শ প্রচার এই ভারতেই দেখা 
গিয়াছে আবার মুগ্তিতশির উলঙ্গ মুত্তি ধর্মের বাণী 
প্রচার করেছে--এই সকলের আর পুনরভিনয় নয়! 
তাই আমি উপনীত ধর্ষেরই জোতোঁবেগে অর্থকে পুরো" 


ডঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


ফেলার চেষ্টা হইল। ১৫নং গোপীযোহন দত্ত লেনের 
বাড়ী হইতে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও শাস্তিপুর 
হইতে নিরাপদ রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। রাজা 
নবকৃষ্ণ হ্রীট হইতে হেমচন্দ্ৰ দাসও ধরা পড়িল । 
বিপ্লবীদের নিকট হইতে যে সকল চিঠিপত্র ও কাগজ 
পাওয়া! গেল এবং পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলে ক্রমশঃ 
ধরা পড়িল শ্রীরামপুরের হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, খুলনায় 
সুধীর সরকার, যশোরের বীরেন্দ্রনাখ ঘোষ, মালদহের 
কৃষ্ণজীবন সান্যাল, শ্রীহট্টের হেমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র জেন, 
স্বশীল সেন এবং শ্রীরামপুরের নরেন্দ্র গোস্বামী । ওর! 
মে দীনদয়াল বন শ্যমবাজার ট্রাম ডিপোতে গ্রেপ্তার 
হইলেন-_জ্ঞানেন্্রনাথ বস ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
সত্যেন্্রনাথ বস্থঃ উপেন্দ্ৰ ঘোষের পুত্র যোগজীবন ঘোষ, 


ভাগে ধরে শাশ্বত যুগের সত্যকেই প্রমাণ করতে 
ধর্মজীবনে | ধর্মের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন এবং 
তাহার প্রতিষ্ঠা যুগধর্মেরই অভিনব প্রকাশ ৷” 

“অথাতো ব্রক্গজিজ্ঞাসা, নহে, অথাতো অর্থ- 
জিজ্ঞাসা’কে "মুখ্য ও মূল মাধ্যম করিয়া ভারতের 
শাশ্বত. ধর্নবোধকে যুগসঙ্গতি দেওয়ার ইঙ্গিতই 
শ্রীমতিলালের এই বাণীপ্রেরণায় প্রকাশ পাইয়াছে। 
ধর্মবজিত সর্বাধুনিক মার্কসীয় অর্থনীতিক মতবাদেরই 
ভারতাত্বার ইহা প্রত্যুত্তর । এই যুগধর্মে প্রত্যাবর্তনই 
বর্তমান ভারতের সাধ্য ও সমস্ত সমস্তার সমাধান | 
যেহেতু ভারতের প্রাণ ধর্ম ব্যতীত অন্ত কিছুতেই 
স্থির ও উদ্ধদ্ধ হইবার নহে | “সভবামি যুগে যুগে 
ভারতাত্বার. এই প্রতিশ্রতিই শ্রীমতিলালের মধ্যে 
হপ্রকট। পথের আলো ও সমাধানের দিশা 
এ যুগের দিশাহারা মানুষ মতিলালের এই জীবনদর্শনের 
মধ্যেই পাইবে ৷ শ্রীরাধারমণ চৌধূরী 


৭২ 
হারাধন মল্লিক, জমিদার বাড়ীর গৃহশিক্ষক শরৎচন্দ্র 
মিত্রও ধরা পড়িল। 

সংবাদপত্রে প্রতিদিন বিপ্রবীদের পুলিশ কর্তৃক ধৃত 
হওয়ার সংবাদ পাঠ করিয়া মতিলাল উদ্বিগ্ন হইলেন 1 
অনেকটা নিরাশও হইলেন । 
ভীষণ বোমা.বিদীর্ঘ হওয়ার সংবাদ দৈনিক পত্রসমূহে 
প্রকাশিত হইল। মতিলাল বুঝিলেন বন্দী বিপ্লবী 
ব্যতীত, বাহিরেও এখন কাজ চলিতেছে । কিন্ত 
পরক্ষণেই সংশয় হইল হয়তো বা কিছু-কিছু বোমা 
ধাহাদের বাড়ীতে গচ্ছিত ছিল, তাহারা ভয় পাইয়া 
বোমাগুলি পথে-ঘাটে ফেলিয়া দিতেছেন। গ্রে ষ্টাটে বোমা 
বিদীর্ণ হওয়ার হেতু ইহ! ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বস্তুতঃ 
বারীন্্রকুমার প্রমুখ বিপ্লবীগণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅববিন্ 
ধৃত হওয়ায়, য়ে ষকল বিপ্লবী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিলেন, 
তাহারা নেতার অতাবে অতঃপর কিংকর্তব্যবিমূঢ "হইয়া 
পড়েন! কেবল আসর গরম রাখিবাঁর জন্য মাঝে মাঝে ইষ্ট 


বেঙ্গল লাইনে রেলগাড়ীতে নারিকেল বোমার বিক্ষোবণ 
করিতেন যাহার সংবাদ প্রকাশ হইত । পুলিশ কোর্টে 


ম্যাজিষ্ট্রেট, কিংসফোর্ড সাহেব বছ কর্ম্মীকে দণ্ডিত 
করিয়াছিলেন। এই সময়ে হিউম সাহেব ছিলেন পুলিশ 


কোর্টের কুখ্যাত সরকারী উকিল। ইনি প্রতিদিন. 


শিয়ালদহ হইতে বারাকপুরের রেলপথে যাতায়াত 
করিতেন] তাহাকেও হত্যা করার চেষ্টা হইয়াছিল। 
দীর্ঘদিন সংবাদপত্রে ঘটা করিয়া! নারিকেলী বোম! 


প্রবর্তক 


১৫ই তারিখে গ্রে ষ্রীটে : 


[ আষাঢ়, ১৩৭৮ 








বিস্ফোরণের সংবাদ বাহির হইত। বিপ্লবের আসর 
ইহাতেও কিছু-কিছু সরগরম থাকিত। 

এই সময়ে ঢাকা “অনুশীলন” সমিতি বিশেষ তৎপর 
হইয়াছিল | ২রা জুন তারিখে বিখ্যাত বরা ডাকাতির 
খবর বাহির হইলে দেশবাসী চমকিরা উঠিল। 
একখানি নৌকায় ৬০জন বিপ্লবী কোন ধনীর গৃহ লুঠন 
করিয়া যখন নদীপথে ফিরিতেছিল, বহু লোক তাহাদের 
ধরিবাঁর জন্য নদীর তীরে উপস্থিত হুইয়! বিপ্লবীদের 
নৌকা অহ্থসরণ করে । পুলিশও তাহাদের সহিত সারা 
রাত্রি বিপ্লবীদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে । বোট 
হইতে ক্রমান্বয়ে গুলী বর্ষণ হয়। ইহাতে চারিজন লোক 
নিহতও হয়। বোটের অনুসরণ করিতে কেহ আর 
প্রবৃত্ত না হওয়ায় বিপ্বীরা স্বস্থদেহে নিরাপদে 
গন্ভব্যপথে চলিয়া যায়। | 

ফরিদপুরেও এই সময়ে ডাকাতির ধূম চলিতে 
থাকায় বাংলাদেশে বিপ্লবের সক্রিয় অস্তিত্বের প্রমাণ 
মিলে। কিন্তু আগষ্ট মাসে পুলিন দাসও ধরা পড়েন” 
সুকুমার চক্রবর্তী নামক এক বিপ্লবী যুবক পুলিন দাসের 
সঙ্গেই ছিলেন, এই যুবকই. পুলিনবাবুকে ধরাইয়া 
দিয়াছেন--এইরূপ সন্দেহে তাহাকেও নিহত করা হয়। 
এই সকল সংবাদ বাংলার বিপ্লবী চেতনাকে জাগাইয়া 
রাখে কিন্তু তলে তলে চন্দননগরেও যে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা 
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স্বরু হইয়াছিল, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। 


পরে ক্রমশঃ ইহা প্রকাশ পায়। 


হিমাত্রি 


সেবক মুকুন্দ 


শুভ্রময় উচ্চশির ধারণ করিয়া " 

হে অদ্রিদেবতা তুমি কালের প্রহরী । 
বিচিত্র শোভায় মুগ্ধ তোমারে হেরিয়া_ 
নীরবে আনন্দ দাও, রাখে! স্তব্ধ করি। 
তুষার হিমানী-ধার! শীর্ষে বহি’ কত 
মন্দাকিনী শ্রেতোধার! নিত্য কলোচ্ছাসে 


দিবারাত্রি'বিপ্লাবিষ্বা ঢালো অবিরত 
অনস্তের পথ লক্ষি তরঙ্গ'-উল্লাসে। 
নিত্যকাল বিরাজিছ মহামৌনী রূপে, 
তব পুণ্যক্ষেত্রভূমে তীর্থ জনপদ 
অগণিত তীর্ঘঙ্কর ভাবে চুপে চুপে 
সভভ্ি.বিনত্র চিতে দিতে কোঁকনদ ! 


তাঁই ওহে গিরিরাজ, ওহে গিরিবর 
সাশ্রু নেত্ৰে তব রূপ ভাবি নিরন্তর | 


4. 


আবাটী পুণিমার পুণ্য দিনে 


শ্রীতারাশম্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


আধাঢ়ী পৃথিমা_বৌদ্ধ জগতের এক মহা পুণ্যদিন। 
প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, এই পূণিমা দিনেই 
ভগবান বুদ্ধ কঠোর তপস্তালক তার দিব্যজ্ঞান প্রথম 
প্রচার করেছিলেন ইদানীং 'কালের সারনাথে_-খষি- 
পতনমুগদাব নামে যে পুণ্যভূমির তখন প্রসিদ্ধি ছিলো। 


খষি অর্থে প্রত্যেক বুদ্ধগণ গন্ধমাদন পর্বত থেকে আকাশ- - 


'পথে এসে ওই জায়গায় অবতরণ করতেন। ঝধিদের 
পতন-স্থান বলে খষিপতন । অবশ্য পতন অর্থে অবতরণ । 
হত্যার জন্য আনীত মৃগগুলিকে ওই জায়গায় ছেড়ে 
দিয়েছিলেন বলে “মুগদাঁব” | দাব অর্থে বনঃ-অর্থাৎ 
মুগবন। | 


বৈশাখী পুঁণমার পরম পুণ্যদিনে শাক্যমুনি বুদ 


লাভ করেন-ুদীর্ঘ ছয় বৎসরের কী কঠোর তপস্তার 


৮ সী 


পর, তা সুদুরতম কল্পনারও অতীতে ।' তপস্তায় বসবার 
আগে গৌতমমুনি শপথ গ্রহণ করে বলেছিলেন : 

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু 

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প ছুর্লভাঁং নৈবাঁসনাৎ 

এ কাঁয়মতশ্চলিষ্যতে ॥ 

শীক্যমুনি তার জীবন-পণ কর! কঠোর সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এক বৈশাখী পূর্ণিমায়। তারপর 
ছুইটি মাস তিনি গঙ্গার তীর বেয়ে পদব্রজে গিয়ে 
পৌঁছান খধিপতনে। সেখানে আষাট়ী পূর্ণিমার 
পুণ্যদিনেই তার সদ্ধর্মের মম কিখা প্রথম ব্যাখ্যা করে 
শোনালেন প্রথম পঞ্চশিষ্যের 
প্রচলন সেইদিনই শুরু হয়েছিলো,__সেই প্রথম গতি 
পেয়েছিলো ধর্ম-রথের চাকা-এই এঁতিহাঁসিক পরি- 
প্রেক্ষণীতেই ধমচক্র-প্রবর্তন দিবসের প্রচলন। সমগ্র 
বৌদ্ধজগৎ আজও আষাটী পুণিমার এই পুণ্যদিনটিকে 
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে উদ্যাপন করে থাঁকেন। 

কিন্তু বৌদ্ধজীবনদর্শনের মহামন্ত্র কি মাত্র আড়াই 
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কাছে। বৌদ্ধধর্মের ' 


হাজার বছর আগে সেইদিনই সর্বপ্রথম প্রচারিত 
হয়েছিলো বিশ্বমানবের কল্যাণে ? 

ইতিহাস এ প্রশ্নের উত্তরে নীরব | কিন্তু স্বয়ং 
তথাগত বুদ্ধ পুনঃ পুনঃ প্রচার করে গেছেন যে, 'ঠার 
প্রচারিত ধর্ম অতি প্রাচীন | বলে গেছেন £ আমি যে 
সদ্ধর্মের প্রচার করছি, তা চিরস্তন।--তথাগত বুদ্ধ 
বৌদ্ধবাদের প্রচার করে গেছেন,_ইতিহাস বলে না 
একথা । Buddha never preached Buddh'sm. 
তার নিজস্ব উক্তির মধ্যে কোথাও বৌদ্ধবাদের উল্লেখ 
নেই। তার স্বমুখনিঃস্থত অজস্র উক্তিতে গু পাওয়া 
যায় “‘সদ্ধৰ্ম”, “আরধধর্ম” ও “সনাতন্-ধর্মের” উল্লেখ । 
শ্রাবস্তিতে এর বিশাল ভিক্ষু ও শরমণ-সমাবেশে তিনি 
ঘোষণা করেছিলেন '£ “এষে! ধম্মো সন্তনে1 ৷” জর্থাৎ 


আমার প্রচারিত জীবনদর্শন সনাতন ধর্ম ব্যতীত আর 


কিছু নয়। 

হৃতরাং এ তত্ব তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, 
আমর! যাকে বৌদ্ধধর্ম বলি, তাকে স্বয়ং তথাগত বৃদ্ধ 
সনাতন ধর্ম আখ্যা দিয়ে গেছেন। সনাতন অর্থে 
চিরন্তন, ০০০7৪] | ভগবান তথাগতের আবির্;বের 
পূর্বেও যাঁর অস্তিত্ব ছিলো । পাশ্চাত্যে যাকে Phil০s০- 
0109 Perennis Tl Perennnial Philosophy বলা 
হয়, বৌদ্ধজীবনদর্শন সেই শ্রেণীভুক্ত 

আষাটী পূর্ণিমা যে মাত্র বৌদ্ধধর্মাবল্বীদেরই পুণা- 
দিবস, তা নয় | হিন্দুদের কাছেও আঁষাঢ়ী পূর্ণিমা গুরু- 
পূণিমা হিসাবে মহা পুণ্যদিন। সন্্যাসের আন্গুর 
ব্যাসদেবের পূজ্জা এই শুভদিনটিতেই প্রচলিত হয়েছিলো ! 
নেই কারণে কোটি কোটি হিন্দুরাঁও আষাঢ়ী পুটিমায় 
গুরু-পৃজার মাধ্যমে এই পুণ্যদিশের উদ্যাপন করে 
থাকেন । | 

ভগবান বুদ্ধের জীবনদর্শন যে Perennial philoscohy 


৭৪ প্রবর্তক 


[ আষাঢ়, ১৩৭৮ 





বা পুরাতন যে”্গ অর্থাৎ বহু প্রাচীন তা আগেই ব্যক্ত 
হঁয়েছে। কিন্তু তথাপি, তারি মধ্যে অন্তশিহিত রয়েছে 
আধুমিকতম পৃথিবীর জলন্ত সমস্যাবলীরও আশ্চর্য 
সমাধান। সভ্যতার অতিযাত্রায় এ যুগের মানবগোষ্টির 
পরম পাওয়া £ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ। গিত 
ঘোষণা এটা সাম্প্রতিক চিস্তানায়কদের ! কিন্তু সে 
গণতন্ত্র আর সমাজতস্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য আজও প্রয়োজন 
হয় রক্তক্ষয়ী বিপ্নবের আর সর্বনাশ! মহাযুদ্ধের । অথচ 
“ভগবান বুদ্ধ কী অনায়াসেই না রাজতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত 
করেছিলেন গণতন্ত্র ও অমাঁজতন্ত্রকে | আজ থেকে প্রায় 
আড়াই হাজার বছর আগেও এই শ্রেণীহীন সমাজ আর. 
সাম্যকেন্দ্রিক সমাঁজ-ব্যবস্থাই ছিলে! ভগবান বুদ্ধের 
জীবনদর্শনের মূল কেন্দ্র। এই সমাজ আর শাসন- 
সংস্কারই তিনি করে গিয়েছিলেন সেই স্থদূর অতীতের 
ভারতবর্ষে। এর জন্যে একটিও প্রাণহানি হ্য়নি। 
একটি বিন্দুও রক্ত ক্ষরিত হয়নি । রাজতন্ত্র ও সামস্ততস্্রের 
যুগ তখন। মগধরাঁজ, কোশলরাজ ও কাশীরাজ- এই 
তিনজন দোর্দগুপ্রতাপশীলী রাজার সঙ্গে সমাঁজ- 
সংস্কারক বৃদ্ধ, নী তিনির্দেশক বৃদ্ধ কোনো! যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা 
বাদ-বিসম্বাদ না করেই তাঁদের নিজ বাদে দীক্ষিত 
করতে সক্ষম হন, শুধু যৌক্তিকতা আর মানবিকতার 
আবেদনে তাদের হৃদয় জয় ক'রে । তিনি কালান্তক 
ধর্মশালায় কয়েক বৎসর ক্রমাগত স্বীয় মত প্রচার 
করেন! তিনি নিজে পায়ে হেটে নগরে নগরে, গ্রামে- 
গ্রামে, ধরেশ্ঘরে গিয়ে প্রচার করেন ধর্ম, সমাজ ও শাঁসন- 
সংস্কারের মহামন্ত্র। তিনি এক জীবনে লক্ষ লক্ষ 
লোককে নিজ মতাবলম্বী করে লোক- "যাত্রা! সম্বরণ 
করেন। . এতো বড়ো একক নেতৃত্বের নিদর্শন 9850 
আর দ্বিতীয় নেই। 
আজও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশের লোক তাঁকে 
ইশ্বরত্বে অভিষিক্ত করে রেখেছে । বৌদ্ধদের প্রভু 
তিনি হিন্দুদের অবতাঁর। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, বহু গোঁড়া বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বীদের আমি বলতে শুনেছি যে, তথাগত বৃদ্ধের 
বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও তার জীবন-দর্শনের প্রতি কোটি 


‘ধর্মপ্রাণ আন্তিকই নয়, 


কোটি. মানুষের সশ্রদ্ধ সমর্থনের পরই হিন্দুরা তাঁকে 
উদ্দেশ্ঠপ্রণোদিত হয়ে অবতার বলে স্বীকার ক'রে 
নিয়েছে । কিন্তু এ তত্বের প্রবক্তারা নিতান্তই অজ্ঞ এবং 
ভ্রান্ত । তথাগত বুদ্ধের জগৎজোড়া খ্যাতির পর স্বার্থ- 
বুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়ে হিন্দুরা ডাকে অবতার ঘোষণা -*. 
করেনি। বুদ্ধ যে হিন্দুদের অবতার এ স্বম্পষ্ট ঘোষণা 
আমরা দেখতে পাই সর্বশান্ত্রার শ্রীমন্তাগবতে--যা’র 
রচনাকাল তথাগত বুদ্ধের বহু পূর্বে। গীতা ও ভাগবতের 
রচয়িতা একই ব্যক্তি মহধি বেদব্যাস। স্বৃতরাং ওই 
গ্রন্থ দুইটি যে সমসাময়িক তা’ নিঃসন্দেহ । গীতার পরই 
ব্যাসদেব রচনা করেন শ্রীমস্ভাগবদ। ' গীতার রচনা- 
কাল সম্বন্ধে ভঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন খুষ্টপূর্ব একাদশ 
শতক । লোকমান্ত তিলক ' বলেছেন, খণ্টজন্মের 
চৌদ্দ শতক পূর্বে গীতা রচিত হয়েছে । রমেশচন্দ্র দত্ত 
ও পাশ্চাত্য মনীষী প্র্যাট সাহেবের মতে খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ 
শতকে গীতা রচিত | সেনাট? বৃহ্‌লার প্রভৃতি পাশ্চাত্য ত 
মনীষিরাও ভাগবত ধর্মের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেছেন 1. 
ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ের মতে গীতা অবশ্যই বৃদ্ধের পূর্বে 
উৎপন্ন এবং ভাগবত ধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ! 

হতরাং এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তথাগত বৃদ্ধের ' 
আবির্ভাব (খুষ্টপূর্ব পাঁচ শতক ॥ হওয়ার পূর্বেই রচিত 
“ভাগবৎ” ভগবান বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার করে 
বলেছেনঃ ' 

“নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানব মোহিনে”_-. 

(দশম স্বন্দে, চল্লিশ অধ্যায়, ব’ইশ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

শ্রীমস্ভাগবতের এই বক্তব্য, হয় পূর্ববর্তী বৃদ্ধগণের 
স্বীকৃতি, নতুবা আগামী দিনে আবিভূতি হবেন যে 
তথাগত বুদ্ধ, তাকেই ত্রিকালজ্ঞ মহৰ্ষি বেদব্যাসের 
আগাম স্বীকৃতি দান। 

এবার পুর্ব বক্তব্যে ফিরে আসা যাঁক। যা; 
বলছিলাম £ পৃথিবীর লোকসংখ্যার প্রায় বত্রিশজন.+ং 


বৌদ্ধ ও প্রায় ষোলোজন হিন্দু-শতকর! এই আটচল্লিশ- 


জনেরই কাছে বুদ্ধ ভগবান । তার প্রচারিত ধর্মপদ্ শুধু 
অতি কঠোর নাস্তিকের, অতি 
আধুনিক বিজ্ঞানসচেতনদেরও হৃদয় অভিভূত করে| 


আষাঢ়, ১৩৭৮ ] 
পাশ্চাত্য জগতের বিদগ্ধ সমাজের কাছেও আজ 
Buddhist Philosophy শ্রদ্ধা সহকারে স্বীকৃত। 
ইংরাক্জীতে ওই ₹॥i]০৪০০) কথাটির তাৎপর্য অদ্ভুত । 
গ্রাকদের ভাষায় £11০5 অর্থে প্রেমী আর Sophia 
.. অর্থেপ্রজ্ঞ|। প্রেম ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ! স্বতরাং বৌদ্ধজীবন- 
দর্শন যেন ওই চPhil০৪০০০y কথাটির মূর্ত প্রতীক | 
অপরিসীম জ্ঞান ও অপরিমেয় প্রেমের ওঁশ্বরিক 
অভিব্যক্তি | Philosopher অর্থে অবশ্য প্রজ্ঞা-প্রেমিক। 
সাম্প্রতিক যুগের বুদ্ধিজীবী মানুষের মনে আজ 
সংশয় আর অবিশ্বাসের আশ্চর্য প্রভাব । তাদের আশা- 
আকাজ্ক।, চাওয়া-পাওয়া, ভ্তায়*নীতি--সবকিছুই বাস্তব- 
ভিত্তিক । বাস্তব তাদের দৃষ্টিকোণ, তাই অবাস্তব 
কোনে! কিছু, কোনে! কি্বদস্তী অথবা চলিত উপকথার 
প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে । তারা বাস্তববাদী ; একমাত্র 
বাস্তবেই বিশ্বাসী ৷ 
মর্মচিত্র। কিন্ত স্দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর আগেও 
তথাগত বুদ্ধ বাস্তব জগতকে একাস্তভ।বে বাস্তব দৃষ্টি ভংগী 
দিয়েই দেখেছিলেন । দেখেছিলেন তন্ন-তন্ন ক'রে। 
বিশ্লেষণ করেছিলেন বৈজ্ঞানিক অনুপদ্ধিৎসা নিয়ে। তাই 
“জ্লাগতিক যতো জটিলতা আর জীবনের যতে! সমস্যার 
মূলকে তিনি খুঁজে বা’র করতে পেরেছিলেন। আর 
এখানেই ক্ষান্ত হন নি। এইসব মৰ্মান্তিক সমস্তার 
আশ্চর্য সমাধানের সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন | জীবনের 
রূঢ় বাস্তবতাগুলোকে থরে থরে সাজিয়ে তা”রি উপর 
দিয়ে জীবনের বথকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে 
রাজপথ হাজার হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ রচনা 
ক'রে গেছেন, তারি নাম বৌদ্ধনীতি অথবা বৌদ্ধজীবন- 
দর্শন! আর তাই, চন্দ্রলৌক জয়ের যুগের পৃথিবীর 
বিজ্ঞান-নির্ভর দৃষ্টিভংগী বহু ধর্মের অলৌকিক বুনিয়াদের 








তত্বকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখলেও, বৌদ্ধজীবনদর্শনের 


বিষয়ে তারা নিঃসংশয়িত। 
কিন্তু সেই অমূল্য জীবনদর্শনকে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে 
আমাদের বাশ্তবজীবনে কি প্রয়োগ করছি 1--এই প্রশ্নই 
আজ আমাদের বিবেকের কাছে তুলে ধরতে হবে | ধর্ম, 
দর্শন, নীতিশাস্ত্র, আদর্শ, সমস্ত কিছুই নিরর্থক, ষদি 
জীবনে তার স্বষ্ু প্রয়োগ ন! হয়, manifestation নাহয় | 
কিস আমরা তা করি না মান্ৃষের জীবনে এ এক 
__ অদ্ভূত ই্র্যাজিডি। ভগবান বৃদ্ধ বার বার ব'লে গেছেন 
তার নির্দেশিত অষ্টমার্গের পথকে অনুসরণ করতে, তাকে 


ঠাকুরের সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতে নয়। এই-. 


খানেই তার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। তার জীবনে কোনো 


এটা বিংশ শতাব্দীর মান্থষের, 


আষাটী পূর্ণিমার পুণ্যদিনে ৭ 





Pretention ছিলো না| অন্যান্ত বহু মহাপুরুষ 
মতো নিজেকে ঈশ্বরের অংশ অথবা সন্তান, কিনা 
অবতার, নয়তো প্রতিনিধি বলে তীর কোনো ঘোষণা বা 
দাবী তো ছিলোই না» উপবস্ত, তিনি স্বষ্পষ্টভাঁবে বলে 
গেছেন যে, তিনি নিতান্তই একজন মর্তের মাহুষ। তথাপি 
কিন্ত আমরা তার ধর্ম-নির্দেশনাকে অনুসরণ না করে, তার 
পূজা করাটাই সহজ ও স্থবিধাজনক বুঝে বিশেষ এক- 
একটি দিনে তার মুততির সামনে কিছু ধূপ-দীপ আর ফুল 
সাজিয়ে রেখে আমাদের কর্তব্য শেষ করি; আমাদের 
দায় সারা করি। এ কথা অবশ্য শুধু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়! সার! পৃথিবীর মানুষের মধ্যে 
আজ এই অভ্ভূত ট্র্যাজিডির সুস্পষ্ট অনুরণন । আর! 
শ্রীমভাগবদৃগীতাকে পাঠ করি, পূজ! করি, প্রণাম করি। 
কিন্ত অনুসরণ করি না; গীতা হওয়ার চেষ্টা করি না। 
প্রভু 75505কে আমরা "1050 করি | সপ্তাহান্তে 
সসজ্জিত হয়ে গীর্জায় গিয়ে স্বর করে প্রার্থনা জানাই 
কিস্তি তার Commandments-এর সনিষ্ঠ অনুসরণ করি 
না। . কারণ, এইটাই আমাদের পক্ষে সহজ ও 
স্ববিধাজনক। পাশ্চাত্যে আঁজ ভগবান যীশুর যতো! 
worshippers, তার একট! অংশমাত্রও যদি তার 
followers হতো, হতে! নিষ্ঠাবান অন্থগামী, তাহলে 
পৃথিবী আজ যুদ্ধপাগল না হয়ে হতো! শাস্তির লীলাভূমি । 
যদি হজরৎ মহম্মদের অনুরাগীরাও পবিত্র কোরাণ- 
শরীফের কল্যাণকর নীতি-নির্দেশের সনিষ্ঠ অনুসরণ 
করতেন, তাহলে বহু অকল্যাণ এড়িয়ে গিয়ে বিশ্বের 
বহুতর কল্যাণই সাধিত হতে পারতো | কিন্তু মাঁনব- 
চরিত্রের এ কী অদ্ভূত 7:০০77 আর আত্মগ্রবঞ্চনা যে 
আমর! আজ ধর্মের অনুগামী না হয়ে শুধুমাত্র লৌক- 
দেখানো পূজারী । 

কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তো তগবান বুদ্ধ ধর্মচক্রে প্রবর্তন 
করেন নি। এতে তো মানুষকে তৃষ্চা-মুক্ত করবার, 
দুঃখ-সুক্ত করবার তার মরণপণ সাধনা সার্থক হবে না। 
তাই, আম্বন, আজ আমর! এই শুভদিনে শপথ গ্রহণ 
করি যে, আমরা ভগবান বুদ্ধের জীবনদর্শনের একনিষ্ট 
অনুগামী হবে! | তার মহাবাণীকে প্রতিফলিত করবো 
আমাদের বাস্তব জীবনে । আমরা শ্রেফ, বুদ্ধ-পৃজারী না 
হয়ে স্বয়ং বুদ্ধত্ব লাভের চেষ্টায় উদ্ব,দ্ধ হবো। সেই 
করুণাঁঘনের চরণে এই আদর্শে উদ্বত্ব হওয়ার আকুল 
প্রার্থনা জানিয়ে কবিগুরুর ভাষায় বলি £ 

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনস্ত পুণ্য 
করুণাঘন, ধরণীতল করে! কলঙ্বশূন্য” || 


নীলকণ্ঠ পাখী 


রিক্তা মুখোপাধ্যায় 


লেটার ফাক দিয়ে বিকেলের মরা রোদের 
খানিকটা এসে পড়েছিল স্বধাময়ীর ঘরে। চুপচাপ 
শুয়ে-শুয়ে তাই দেখছিল সুধাময়ী। বিছানার পাশে 
রেখে-যাওয়া সাবুভতি কাসার বাটিটা ঝকৃঝকৃ করে 
অলছে। অনেক আগে বাসন্তী ওটা রেখে গেছে, কিন্তু 
আইল দিয়েও ছু'য়ে দেখতে ইচ্ছে করে নি হধাময়ীর | 
বিকৃত মুখে পাশ ফিরতে গিয়ে আর একবার বাটিটার 
দিকে চোখ পড়ল, কাণা-ভাঙ্গা কীসার বাটিটা হধাময়ী 


যেন নতুন চোখে দেখল। মনে পড়ল এই বাটুটা করে 


কতদিন ভাল-ঝোল ধরে দিয়েছেকাঁকার পাঁতের কাছে। 
তখন অৰণ্য বাটিটা ভাঙ্গা ছিল না। নিত্যব্যবহারে ওর 
এ অবস্থা। আজকে তাই শুকৃদেব আর বাঁসম্ভীদের 
ংসারে ওটা অব্যবহাধ্য আর সেইজন্যই ওটা ব্যবহার 
করা হয় হবধাময়ীর প্রয়োজনে । সংসারে স্থধাময়ীও তো 
বাতিল জিনিষের সামিল, কিন্ত চিরদিন তো স্বধাময়ী 
এ রকম. ছিল না। আজও চোখ বদ্ধ করলে দেখতে 
পায় আর এক স্বধাময়ীকে। আঠার বছরের এক দুরস্ত 
উচ্ছাস । কোথায় গেল সে হ্বধাময়ী? নিজের জীর্ণ 
কঙ্কালসাঁর হাতখানাকে চোখের সামনে তুলে ধরে 


দেখতে থাকে। ছানিপড়! চোখে ভাল করে দৃষ্টি চলে ' 


না, তবুও হাতের কুঁচকানো লোল চামড়াগুলো বুঝি 
অস্পষ্ট থাকে নাঁ। ভয়ে-ভয়ে চোখ ৰন্ধ করে স্ববধাময়ী, 
আর সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে ওঠে কাচের চুড়িপর! স্বভোল 
নরম একটি হাঁত। আঠার বছরের ভর! যৌবন হারিয়ে 
গেছে সত্তর বছরের কঙ্কাল শরীরের মধ্যে | 

খস্‌-খস্‌ শব্দে ঝাপসা চোখে তাকাতে চেষ্টা করে 
সবধাময়ী। অন্ধকার ঘর বিকেলের হ্ল্দে রোদটুকু 
অনেকক্ষণ চলে গেছে! অনুমানে মনে হয় ঘরে কেউ 
এসেছে। এ ঘরে আলো নেই, আলো দেবার কথা 
কারও মনে হয় নি। সত্যি লোক ঢুকেছিল সুধাময়ীর 


ঘরে। বাসন্তী গুল.আর ঘুটের ঝুড়ি ছুটো ঠেলে সরিয়ে 
দেয় ভাঙ্গা চৌকির তলাম্ম। উঠে দাড়াতেই হাতের 
ধাকায় ঝন্-ঝান্‌ করে পড়ে যায় সাবুর বাটি, খানিকটা 
চটচটে সাবু বাসন্তীর পায়ের উপর পড়ে । বিরক্তিতে 
ক্র কুঁচকে দাড়িয়ে থাকে ও | সাবু খায় নি পিসি, কদিন 
ধরেই খাচ্ছে না। একটু চড়া গলাতেই ডাকে বাসন্তী, 
পিসি--ও শি সাবু খাও নি কেন? কোন উত্তর 
পায় না বাসস্ভী। একটু চুপ করে থেকে আন্দাজে হাত 
রাখে স্বধাময়ীর কপালে । জরে গা পুড়ে যাচ্ছে। 
আর কোন কথা না বলে আত্তে-আস্তে ঘর থেকে 
বেরিয়ে যায় বাঁসস্তী। সোজা আসে শুকৃদেবের কাছে। 
তিনদিন আগেকার খবরের কাগজের বাসি খবর- 
গুলোতেই আর একবার চোখ বুলাচ্ছিল শুকৃদেব, 
তাই বাসম্তীর আসাটা দেখতে পায় নি, নিজে থেকেই 
এবার মুখ খোলে বাসন্তী--পিসির অর আবার বেড়েছে 
দাদা, আজ অরে বেঁহুস, ডাকলাম সাড়। দিল না। মুখ ন! 
তুলেই শুকদেব জবাব দেয়_হু'। দাদার নিম্প,হতা 
লক্ষ্য করেই বাসন্তী বলে-তুমি তে| একবার উকি 
দিয়েও দেখ না, মরে পড়ে থাকলে...”পচা গন্ধেই আমরা 


সবাই টের পাব”, বাকি কথাটা! শুকদেবের বউ শেষ 


করে। কখন যে পেছনে এসে দাড়িয়েছে তা টের 
পায়নিকেউ। কোন উত্তর না দিয়ে চলে আসছিল 
বাসন্তী । তবুও কথাটা কান এড়াতে পারল না। 
শুকদেবকে প্রমীল! হেসে-হেসে বলছিল, তোমার এ 


আইবুড়ো পিসির জন্য তোমার আইবুড়ো বোনের কিন্তু - 
প্রমীলার জিবে বিষ ঝরলেও কথাটা 


খুব দরদ। 
বোধ হয় সত্যি, এ বাড়ীতে একমান্স বাসস্তীই পিসির 
খোঁজ রাখে । সারাদিন পর এক বাটি সাবু বেধে 
বাসস্তীই পিসির কাছে ধরে দেয়। নিজের অজান্তে 
স্ধাময়ীর সঙ্গে নিজেকে কখন বুঝি এক করে ফেলেছে 


আষাঢ়, ১৩৭৮ ] 
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বাঁসম্তী। নি্ষলতার রোঝ| ছু'জনকেই বয়ে বেড়াতে 
হচ্ছে। বিয়ে দিতে পারে নি শুকদেব। প্রথম প্রথম 
একটু-আঁধটু চেষ্টা করলেও এখন আর ও নিয়ে মাথা 
ঘামায় না। তিরিশের নিষ্ফল যৌবনে ভাটার টান 
এধরেছে। মনে-মনে বেশ বুঝতে পারে বাসন্তী তার 
অবস্থাও হবে এও পিসির মত |. অনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে 


সিঁড়ির নীচে অন্ধকার স্যাতস্যাতে খুপরিটার দিকে ' 


তাকায়, পিসির তবু বাসত্তী আছে কিন্তু তার? 
ও যখন পিসির মত বাতিল আঁবজ্জন! হয়ে পড়বে তখন 
কে এসে দাড়াবে এই অন্ধকার কুঠুরিতে। প্রমীলা! 
ভাবতেও হাসি পায় বাসন্তীর, প্রমীলা তখন নিজেই 
গলা টিপে দেবে। সেই ভালো । মনে-মনে কতকট! 
নিশ্চিন্ত বোধ করে ও! পিসির মত ওরকম কষ্টভোগ 
করতে পারবে না বাসন্তী । সত্যি কদিন ধরে পিসি খুব 
কষ্ট পাচ্ছে, বাঁসনের গোছা নিয়ে পুকুরে যাবার পথে 
একবার পিসির ঘরের দিকে মুখ বাড়ায়। জ্যোৎ্সার 
রা আলোয় পিজিকে স্পষ্ট দেখতে পায়, মাঝে-মাঝে 


চম্কে-চমৃকে উঠছে পিসি। জরটা খুব বেড়েছে। কিন্তু, 
সমবেদনায় তিজে চোখে তাকাবার সময় কই বাসস্তীর, 


অনেক কাজ বাকি। ১৫ 


সত্যিই চমৃকে-চম্কে উঠছিল স্ত্বধাময়ী, ডাঁকটা- 


যতবার কানে আসছে ততবারই ৷, অবিনাশবাবু ডাকছে, 
স্বধা...হাধা ! যাই, স্বধাময়ী সাড়া দিতে চেষ্টা করে। 
শুকৃনো ঠোট শুধু নড়ে। তবুও--তবুও ডাকার বিরাম 
নাই। বহুদূর থেকে যেন কাকা অবিনাশবাবুর ক্রুদ্ধ 
কঠস্বর ভেসে আসে। হ্বধা-..হ্বধা, পরপার থেকেও 
বুঝি ডাকাডাকির বিরাম নাই, স্ধাময়ীকে না হলে এক 
মুহূর্ত চলত ন| অবিনাশবাবুর ! যতক্ষণ বাড়ী থাকতেন 
ওর ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে যেত ৷ চন্দননগর আর 
কলকাতা ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করেও অভাবের হা-টাকে 
= বন্ধ করতে পারতেন না অবিনাশবাবু। অক্ষমতার সবটুকু 
ক্ষোত কথার চাবুক হয়ে পড়ত স্থৃধাময়ীর পিঠে। অফিস 
বেরিয়ে যাবার পর-নিংশ্বাস ফেলবার স্বযোগ পেত 
হ্বাধাময়ী। তারপর কাকীর সঙ্গে পুইশাক আর মাছের 
ল্যাজা দিয়ে এক থালা ভাত খেয়ে ছুটে যেত প্রাণের 


বন্ধু তরুবালার বাড়ীতে ৷ এই সময়টুকু ছিল স্বধার 
নিজস্ব । বঝিমধরা ছপুরে আঁচলে নুন বেঁধে দুজনে বসভ 
পেয়ারাতলায়। ঘুম-ঘুম ছুপুরে ওদের এলোমেলো! কথ: 
আর হাসির ঢেউ উঠত। তরু ছিল নতুন খবরে 


'জোঁগানদার ৷ ওই বলে, জানিস সুধা, ওদের বাড়ীর বড় 


ছেলে এবার ওকালতী পাশ করেছে। পেয়ারা চিবোড 
বন্ধ রেখেই সবধাময়ী প্রশ্ন করে, কাদের বাড়ী ?- বাঁ রে; 
তুই কিছু খবরই রাখিস না, প্রাণতোষদের বাড়ী, ভিঃ 
ভাই যারা প্রাণতোষ, তবতোষ আর অহ্থভোষ। 
-হ*তাতে তোর কি? দাত দিয়ে পেয়ার! কাটতে 
কাটতে জিজ্ঞাসা করে স্বধা। --আমাঁর আবার কি। 
তরুবালার গলায় ঝাঁজ, একটু পরে শাড়ীর আঁচল সামলে 
উঠে পড়ে তরু | দুপুরের রোদ কিমিয়ে আসে, একটু 
বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে স্বধাময়ী। মনে পড়ে কাকার 
কাঁছে.অনেক গল্প শুনেছে, প্রাণতোষদের | আর তখনই 
মনে হয় তরুদের বাড়ী যাবার পথে অনেকবারই দেখেছে 
বাঁড়ীটাকে। কিন্তু ও বাড়ীর কোন লোককে ভে] 
কোনদিন চোখে পড়ে নি। সামনের ঘরে ভারি নীল 
পর্দাটা কোনদিনই কি বাঁতীসে সরে যেতে পারত না| 
একটা আশ্চর্য্য বন্দর অহঙ্কার ও বাড়ীর প্রতিটি প্রাঁণকে 
অন্ত সকলের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে । ঘুম-ঘুম নির্ডন 
দুপুরে গেটের সামনে যুই আর অপরাজিতাঁর পাতলা 
পাপড়িগুলো কীপত। আর হ্বধাময়ী পায়ের পাতায় 
প্রজাপতির পাখার ছন্দ তুলে পার হয়ে যেত পথটা 
তরুদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। তখন অবশ্য চোখ তুলে 
কাউকে দেখবার বা চেনবার সময় হোত না| কিন্তু 
তরুবালাই চিনিক্ষেছিল। একগোছা যুঁই আর 
অপরাজিত! ওর মৌচাকের মত মন্ত খোপাটায় গুজে 
দিতে-দিতে বলেছিল, আয় হ্বর্ধী, তোকে ফুল পরিয়ে ছি। 
ফুল কোথায় পেলি রে? স্থধাময়ী খুসী-খুসী গলায় 
বলেছিল। ওদের বাড়ীর ফুল দাদা এনেছে । তোর দাদী 


বুঝি রোজ যায়? 
-'রোজ কোথায়? যেদিন গানের আসর বাশ 
সেদিন যায়। একজে প্রাণতোষের হাত ভারি 


মিষ্টি নাকি। 


৭৮ 


প্রবর্তক 
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তরুবালার চোখ ছুটো সুধার মুখের ওপর খুশীতে 
ছট্‌ফট করে ওঠে। ওর নীলাম্বরী জড়ানো হাল্কা 
শরীরের দিকে তাকিয়ে বলে, তুই স্বন্দর স্ধ! । তরুর 
কথায় কোন ঈর্ার ঝাঁজ ছিল না, ছিল একটি নত্র মুগ্ধতা । 


তরুবান স্বদরী, পাচজনের চোখের বিচারে তরুবালা' 


সত্যিই রূ"স্ী, কিন্ত তবুও স্বধাময়ী মোহ আনে, হয়তো 
আঠারোটা ২বৃস্ত এমনি করেই সব স্থধাময়ীকে নেশা 


ধরায় অন্য চোখে । ওর কালো চোখের আশ্চর্য্য দৃষ্টি 


আর মস্থণ কপাল ঘিরে ঘন চুলের বোঝায় মাঝে-মাঝে 
হবধাকে মোহময়ী করে তুলত । 
আত্তে-আত্তে অবশজীর্ণ হাতখানা তুলে কপালের 


কাছে হাত বুলায় স্বধাময়ী। ভাজ-খাঁওয়া কপালের 


চামড়ায় হাত রেখে কি যেন খোঁজে, বাসনের গোছাটা 
মেজে পুকুর থেকে ফিরছিল বাসন্তী, চোখ পড়তেই 
থমৃকে দাড়ায়, তারপর বাসনগুলো হাতে নিয়েই ঘরে 
ঢোকে-_পিসি--ও পিসি, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি? 
স্বধাময়ীর শুকৃনে! ঠোঁট ছুটো নড়ে কি ষেন বলছে 
বুঝতে পারে না বাস্তী। একবার ভাবে দাদার ঘর 
'থেকে আশ্চর্যযমলমের শিশিটা এনে মালিস করে, কিন্ত 
প্রমীলার কথা মনে হতেই ইচ্ছেটা নিভে এল। রান্না- 
ঘরের তাঁকে বাঁনগুলো! সাঁজাতে-সাজাতে নিজেকে 
বড়-ক্লান্ত আঁর নিঃসঙ্গ মনে হল বাসন্তীর । হাতের 
কাজ সেরে বাইরে এসে শেকল তুলে দিল ঘরের । 
তারপর পায়ে-পাঁয়ে নিজের ঘরখানার দিকে এগিয়ে 
গেল। শুকদেব অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছে । ভোরে 
উঠে ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করতে হয় তাকে। এবার 
বাসন্তীর মনে হোল তারও ঘুম পেয়েছে, খুব ঘুম পেয়েছে। 
আবার তো সেই রাত থাকতে উঠে উননে আগুন দিতে 
হবে। গল্গল্‌ করে কয়লার কালো! ধোঁয়া উঠবে আর 
বাসন্তী তখন হাতে খানিকটা ঘু'টের,ছাই নিয়ে খিড়কী 
দিয়ে চলে যাবে পুকুরে । পাতলা অন্ধকার আর ভোরের 
শির্শিরৈ হাওয়ায় ওর ঘুম-ঘুম ভাবটুকু কেটে যাবে। 
আর ঠিক তখনই ওর মনে হবে পিসির শূন্য সিথিটার 
মত কালকের নিঃসঙ্গ রিক্ত দিনটা শেষ হয়ে গিয়ে স্বর 


হচ্ছে আরও একটা দিন। ঘুরে-ফিরে আবার পিসির' 








কথাই মনে হোল বাসন্তীর আর জোর করে নিজেকে 
ছিনিয়ে নিল ভাবনার হাত থেকে। তারপর টান 
হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়! ফিন্কি দিয়ে জ্যোৎস্না 


এসে পড়েছে বাসস্তীর। ঘরে ওর বিছানার সবুজ চাদরে । 


শুয়ে-শুয়ে একবার বিছানায় হাত বুলাল বাসন্তী । ৯ 
তারপর তলিয়ে যেতে লাগল চিন্তাহীন ঘুমের কালো 
'অন্ধকারে। ' 

জ্যোৎস্না এসেছিল স্বধাময়ীর ঘরেও। লেবুগাছটার 
ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে জাফরি কাটার মত জ্যোৎসন! 
স্বধাময়ীর সত্তর বছরের জীর্ণ শরীরটাকে ছুঁয়েছিল। 
কিন্তু এ জ্যোৎস্নাকে স্বধাময়ী দেখছিল না, বাসন্তীর মত 
হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছিল না। স্বৃধাময়ী হারিয়ে 
গিয়েছিল আর একটি জ্যোৎস্না-ছোঁয়া রাতের অতলে । 
যে রাতের হিম-হিম হাওয়ায় শিউরে উঠেছিল স্থৃধাঁময়ীর 
আঠারো বছরের অবৃঝ :প্রাণটা 1 রোজকার মতই 


হবধাময়ী এসেছিল ফকিরদীঘির সেই নির্দিষ্ট জায়গাঁয়। ».+ 


একটু পরে তরুবালাও এসে ঝুপ করে বসে পড়ে ওর... 
পাশে। জারুল গাছটার পাত! বেয়ে টুপ-টুপ করে 
শিশির ঝরে পড়ছিল ওদের কোলে। তরু জিজ্ঞাসা 
করে--ঠাকুর দেখতে যাবি না আমাদের বাড়ী? কোজা- 
গরী পূর্ণিমা, ঘরে-ঘরে শাখ বাজছে, কান পেতে শোনে 
স্বধাময়ী, তারপর তরুর সঙ্গে ফকিরদীঘির ঘাট থেকে 
উঠতে গিয়ে বাধা পায়। হাতের ওপর গোপন চিম্টি 
কেটে চাপা উত্তেজিত স্বরে তরু বলে প্রাণতোষ ! 
ছলাৎ করে উঠেছিল স্বধাময়ীর বুকের রক্ত। ওর 
বিহ্বল দৃষ্টিটা পথ হারায় আর একজনের মুখের ওপর । 
কিন্তু সে মুহুর্তের জন্য। কি করবে, ঠিক তখন কি 
করা উচিৎ বুঝতে পারে নি সুধাময়ী, তাই প্রাণের বন্ধু 
তরুবালাকে ফেলে ও একলাই চলে এসেছিল ফকির- 
দীঘির ঘাট থেকে । কিন্তু পেছন না ফিরেই ও বুঝতে 
পারছিল একজনের দৃষ্টি ছুঁয়ে আছে ওকে । ওর ঢেউ- 


এর মৃত ফুলে-ওঠা নীল শাড়ীর আঁচলের দিকে তাকিয়ে 


প্রাণতোষের মনে হুল একটা ছোট্ট নীলক পাখী যেন 
হারিয়ে গেল জ্যোৎস্সার আলোয়। কুয়াশা-ঘেরা ফকির- 
দীঘির ছায়া-ছায়া। ঘাট আর হাতিম ফুলের মিষ্টি-মিষ্টি 
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গন্ধে ভরা জ্যোৎস্নায় সাধারণ স্বধাময়ী বুঝি চমকে 
দিয়েছিল একটি আশ্চর্য্য সুন্দর অহঞ্কারকে। তরুর 
দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল. প্রাণতোষ, মেয়েটি কে 
নরেশ? 

ক. আমার বোন তরুর বন্ধু। নরেশ ওর দিকে চেয়ে 

1 একটু হাসে। আর স্বধাময়ী ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে 
আর ঘামতে ঘামতে ওদের খিড়কীর দরজায় এসে 
পৌছেচে। চোখ ফেটে জল আসছিল ওর । মুখে 
আঁচল চেপে ঝর ঝর করে ফেঁদে ফেল্প স্তধাময়ী। 
অনেকটা কান্নার পর একটু সুস্থ বোধ করল ও । ভেজা- 
ভেজা চোখে তাকাল, কেউ কোথাও নাই । 

কেয়া-ঝোপে কয়েকটা জোনাকী জলছে। বাঁড়ীর 

পেছনের এই জায়গাটুকু কি ভীষণ নিজ্জন, সেখানে 
দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করল হঠাৎ, কেন কীাদল ও | 
অনেক ভেবেও খুঁজে পেল না কান্নার কারণ। একবার 
মনে হোল ফকিরদীঘির কথা, তরু হয়তো এতক্ষণ বাড়ী 
লে গেছে। ফঁকিরদীঘির ঘাট এখন ফাকা । ওখানে 
আর তরু নেই, হৃধাময়ী নেই, নরেশ আর প্রাণতোষও 
নেই। প্রাণতোষকে মনে করতে চেষ্টা করে স্বধাময়ী। 
জারুল গাছের আলোছায়া মূহুর্তের জন্ত দেখা একটা 
অস্পষ্ট ৃত্তির দড়াবার খু ভঙ্গিটুকুই মনে পড়ে। হঠাৎ 
নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয় ওর। এই না-দেখার 
ক্ষতিকে ও কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারে না। 
বুকের মধ্যে একটা অড়ুত যন্ত্রণাবোধের সঙ্গে সঙ্গে-ওর 
চোখ দিয়ে টপ টপ করে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে 
পড়ল।. কিন্ত আর বেশীক্ষণ দাড়াল ন! স্থধাময়ী, কাকার 

গলা শোনা যেতেই ও টুপ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল । 


কদিন পরেই এল তরু। স্ধাময়ী তখন ওর পোষা. 


ময়নাকে আদর করছিল | ওর দিকে তাকিয়ে হুদ 
চোখে হাসল তরু | হাঁসছিস যে! অবাক হয় স্বধা।__ 
তুই সেদিন ওরকম করে পালিয়ে এলি কেন? পাণ্টা প্রশ্ন 
করে তরু । বুকের ভেতরটা বুঝি চমকে ওঠে সুধাময়ীর | 
ওর কুয়াস1-ঘেরা! মনের গোপন দীঘিতে ছোট্ট প্রশ্নের 
আলোড়ন তোলে তরুবালা । আচমকাই ওকে জড়িয়ে 
ধরে তরু আর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, সেদিন 
তোকে দেখে খুব তাল লেগেছে প্রাণতোষের, দাদার 


কাছে শুনলাম । ভারি-ভারি চোখের পাতা ছ্ুটো হেন 
নেমে আসতে চায় স্থধাম্হীর | তরুর মুখের দিকে চোখ 
তুলে কিছুতেই চাইতে পারে না! ত্বখস্বখ। হ্বখের 
কাটাটা বুকের ভিতর বিধতে থাকে স্বধাময়ীর | 
এরই নাম কি ভালবাসা? তরুর মুখ থেকে একট- 
একটু করে শুনেছে প্রাণতোষের কথা আর নিডেন 
অগোচরে প্রজাপতি, মন পাখা মেলতে শ্বরু করেছে-- 
যে কথাটা এতদিন লুকিয়েছিল মনের ঘোমটা 
আড়ালে, আঁজ দমকা কথার হাওয়ায় তার ঘোমটা 
গেল খুলে । তরুবালা কিন্ত এখানেই থামে নি, আরও 
নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলেছে, আমি চলে যাচ্ছি 
হ্বধা। কোথা! স্বধার চোখে বিস্ময় । আমার 
বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে । শেষের দিকে তরুর গলাটা 
ভিজে-তিজে লাগে। 

, অগ্রাণের এক হলুদ-সকাঁলে তরুদের আটচালাখ 
সামনে সানাই বসল। সানাইয়ের মিষ্টি স্বর অনেকক্ষণ 
কান পেতে শুনল স্ধা আর অনেক অনেকবার করেই 
সব অনুষ্ঠানে নিজেকে কল্পনা করতে চাইল কনে" 
সাজে । সারাদিনের কাজের ফাকে অনেকবারই 
স্বধা উঠনে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকায়! কিন্ত 
পেয়ারাঁতলাঁয় এখনও রোদ রয়েছে । খিড়কী পেরিঞে 
লাল সিমেন্টের উঠনে যখন গাছটার. ছায়া দুলতে 
থাকবে সেইটেই শ্বধাঁময়ীর চুলবাধার সময়। কিন্তু 
আজ আর অত ধৈর্য্য নাই। তরুদের বাড়ীর কং! 
মনে করেই চিরুণী আর ফিতে নিয়ে কাকীর কাছে ঢুল 
বাধতে বসে। হ্বন্দর ছাদের খোপাটায় হাত দিয়ে 
মনে-মনে খুশীই হয় ও। তারপর টিনের ভোর 
হাতড়িয়ে অনেকদিনের লুকিয়েশরাখা সাবানেণ 
টুকরোটা নিয়ে পুকুরঘাটে চলে যায়। নিজ্ঞম ঘাট, 
সকালে এই ঘাটেই তরুর মা-কাকীরা জলসইভে 


'এসেছিল। একটু-একটু করে জলে নামে ও। সারা" 


দিনের রোদ পাওয়ায় একটা কোমল উষ্ণতার ছোঁধ। 
জলে। আর সেই উষ্ণতা] ছড়িয়ে যাচ্ছে স্বধামযী“ 
শরীরে । আতাগণছে টিয়ার ঝাঁক বসেছে পাত. 
আতাঁর লোভে । কোথা থেকে একট! বউ-কথা-কও 


৮০ প্রবর্তক 


[ আঁষ ঢ, ১৩৭৮ 








পাখী ডাকৃছে। সবটা মিলিয়ে কেমন একটা বিয়ে-বিয়ে 
গন্ধ । সাবানের ফেনাগুলো ধুতে হাত ওঠে না 
স্বধাময়ীর। একটু আলতো আদরের ছৌয়ার মুত 
জড়িয়ে আছে ফেনাগুলো। মিষ্টিমিষ্টি গন্ধটাকেও 
একটা পরিচিত গায়ের গন্ধ বলে মনে হচ্ছে। স্বাময়ী 
তাকিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, গলে-গলে পড়ছে একটা 
কোমল উষ্ণ আদরের উচ্ছ্বাসে । উত্তেজনায় বুকের 
ভেতর ডিপটিপ, করে হ্থাধাময়ীর নাকের পাতা ছুটে! 
ফুলে ওঠে। মনে হয় জল থেকে এখুনি না উঠলে ও 
দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে । তাড়াতাড়ি ভিজে শাড়ীট। 
সামলে ভরা কলসী নিয়ে উঠে পড়ে। 

সাজগোজ শেষ করে হ্বধাময়ী যখন কাপসা 
আয়নাটার সামনে দ্রীড়ায় তখন নিজেকে চিনতে 
নিজেরই কষ্ট হয় ওর | কাকীর্‌ কাছ থেকে ধার-করা 
সবুজ পার্সী শাড়ীটা তার নরম শরীরটাকে জড়িয়ে 
আছে আলগা | সোহাগে। শাড়ীর স্তাপথলীর গন্ধটাও 
অপরিচিত লাগছে হ্যধাময়ীর। আয়নায় যে স্বধাময়ী 
তাকিয়ে আছে তাকে দেখে হাঁসির টোল পড়ল ওর 


গালে। দুপুরে পান খেয়েছিল তারই একট! হাল্কা 


লালের ছোঁয়া তখনও লেগেছিল ওর ঠোটে। স্বধাময়ীর 
মনে হোল একটা টিপ পরলে বেশ হোত। কাজলের 
একটা ছোট্ট টিপ 1 তারপর শেষবারের মত নিজেকে 
ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে উঠন পার হয়ে রাস্তায় নামে ও! 


হঠাৎ কি মনে করে প্রাণতোষদের বাড়ীর সামনে দিয়েই, 


ঘুরে যায়! মাথার ওপর এক আকাশ তারা মিট, মিট, 


করছে। ভাঙ্গা-ভাঁঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়ে টাদটা কেমন : 


লুকোচুরি খেলছে। প্রাণতোষদের বাড়ীটাকেও 
কেমন মায়াময় লাগে। স্বধাময়ীর প্রত্যাশীভরা 
চোখ দুটো সৰকটি জানালাকে ছুঁয়ে যায়। যদি পর্দা- 
ঢাকা জানলাগুলোৌর কোন একট! কোণ উঠে ভেতরের 
রহস্তটা স্বধাময়ীর চোখের ওপর তুলে ধরে। যদি 
প্রাণতোষের দার্ধ শরীরের ছায়াটা এক মৃহর্তের জন্য 
দেখা-যায়। কিন্তু ই পর্দাগুলে| স্ধাময়ীয় প্রাণের 
গোপন ইচ্ছেকে ব্যঙ্গ করেই একটুও নড়ল না, একবারও 
কাপল না । এক মিনিট ঠিক এক মিনিট ও টুপ করে 


কাদতে কাদতে শ্বশুরবাঁড়ী চলে গেল তরুবাল]। 


দাড়িয়েছিল। তারপর ও যেন বাতাসে পাখা মেলে 
চল্ল তরুদের বাড়ী। আসবেই প্রাণতোষ তরুর 
বিয়েতে, নিশ্চয়ই আসবে । চোখ তুলে দেখবে, দেখবে 
অবাক হবে, মুগ্ধ হাসি কীপবে ওর চোখের তারায়। কু 

আলো আর ফুলে কি ছীষণ সেজেছে তরুদের* 
বাড়ীটা। সেজেছে তরুও। চেলিতে, চন্দনে, ফুলে 
আর গয়নায়। স্বধাময়ীর যেন চিনতে. কষ্ট হয়। এ 
কোন তরুবালা। ওর চোখের কাজলের রং আজ এত 
মদ্দির, এত গাঢ় কেন? বোধহয় শুভদৃষ্টির আগে সব 
মেয়েদের এমনি মদ্দির-কালো হয়ে ওঠে । আর এই 
কাজলদীঘিতে ডুব দেয় যে মন শখ আর সানাই 
সাক্ষী রেখে, সে বুঝি চিরদিনের মতই তলিয়ে যায়, 
হারিয়ে যায়। উজ্জল চোখে সুধাময়ী বলে, তোর 
বিয়েতে অনেক লোক এসেছে__না রে তরু? খুশী-থুশী 
মুখে ওর দিকে তাকায় তরুবালাঁ। ছটফট করে ওঠে 
সুধাময়ীর চোখ ছুটে! অনেক েনা“অচেনা মুখের ভিড়ে 
হ্ধাময়ী খুঁজে ফেরে ফকিরদীঘির সেই মুগ্ধ মনকে ' 
আন্তে-আস্তে বলে, প্রাণতোষদের বাড়ীর কেউ 
আসেনি? 

বলেছিল দাদা, কিন্তৃপ্রাণতোষ কোথাও যায় না। 

-সেকিরে, তোর না দাদার বন্ধু? 

--হুলেই বা, যে যায় না সে বন্ধুর বোনের বিয়েতেও 
যায় না। তরুবালা আজ অনেক উদার হতে পেরেছে । 
কিন্ত স্বধা কি পারবে. এই অহঙ্কারকে মেনে নিতে? 
পারবে কি নিজেকে সাজানোর লজ্জাকে ক্ষমা করতে? 
সেদিন রাতে ফিরে ফুলে-..ফুলে কেঁদেছিল হ্বধা। আর 
দাতে দত চেপে সহ করেছিল তরুদের বাড়ীর 
সানাইয়ের স্বরটা। 

পরিচিত গ্রাম আর আঁবাল্যের সহচরীকে ফেলে 
চলে 
গেল আরও একজন সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে তকদেত”, 
বাড়ী থেকে ফেরার পথেই প্রাণতোষকে চলে যেতে 
দেখল টুঁহ্বধাময়ী। কোলের ওপর একটা খোলা বই 
উপুড় করা ছিল। ছুইচাকা! গাঁড়ীতে বসে হেসে-হেজে 
কি যেন বলছিল প্রাণতোষ গাড়োয়ানকে। আর ঠিক 


টি 


2 


““অফিসেও কামাই হবে। 


নৰ-তীর্থ 


৫ ভগবদৃপ্রেষে কে আছে! প্রেমিক এস এ তীর্ঘপথে, 
হেথায় খুলেছে দেউল দুয়ার জীবন-সাঁধনব্রতে | 
এস হে পান্থ এস ত্বর! করি, 
হৃদয়-পাত্র লও এসে ভরি’ 
তৃষিত চিত্ত পরমানন্দে ভাঁসাও স্বধার স্রোতে । 


ছায়া-সুশীতল পললীভূষিতে নব মন্দির মাঝে 
আঁখি-তারকায় হের আজি সবে জনক-জননী রাঁজে। 
এস সবে আজ দাঁনিতে অর্ঘ্য 
" হেখায় রয়েছে নূতন স্বর্গ 
প্রাণ-অদ্বর ডি করি, নূতন কন্ধু বাঁজে। 


b+ গৃহস্থ পুরবাসীজন ধনী নির্ধন সবে 
এ নব দেউলে মিলি’ একত্র নৃতন মিলন হবে। 
নব গীতিরব প্রাণ-বীণিকায় 
ছন্দেও ত্বরে সদ! মূরছায়, 
কে জাছো ভাবুক, তাবে রী হৃদয় ভরিয়া 1 লবে। 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


আজি এক এই স্থীমধূর দিন আষাট়ী আকাশ ভরে" 
সজল সিগ্ধ চন্দ্ৰমা-দ্যুতি ভূবন আলোকি’ ঝরে! 
আজি পূর্ণিমা মধুময় তিথি, 
জ্যোছন! উজ্জল ঢালে রসপ্রীতি, 
জানিনা সে কার করুণার ধারা তৃষিত চিত্ত ভরে | 


: উৎসব ভরা পুণ্য লগনে আজি এই মধূরাতে 


ইষ্ট চরণ কর গো স্মরণ বিনত্ত্ প্রণিপাতে । 

যত হুখভার করিয়া উজাড় 

কর নিবেদন তোমার পূজার, 
প্রাণ-শৃতদল মেলিয়া ধর গে! সেই নিবেদন সাথে | 
নব মন্দির হয়েছে রচনা প্রাঁণ-বিগ্রহ লাগি’ 
এই দেবতার করুণা লভিতে সকলে অংশভাগী। 

সঙ্ঘজনক জননী হেথায় 

কে আছো তাঁপিত যে আছে যেথায় 
এ নব-তীর্থে এস সবৈ আজ লহ গো করুণা মাগি। | 





ভি 


তখনই ক্বধামরীর সঙ্গে চোখাচোখি হল। 
পরিচয়ের কোন আলো জলে ওঠেনি সে চোখের তারায়। 
এ দেখা নেহাৎই পথ-চল্তি মানুষকে দেখা । কোন 
এক জ্যোৎস্ন! রাতের নীলক পাখীকে নয়। 

বাসভ্তীই সবার আগে জানতে পাঁরল। আঁর ওর 
বুকের ভেতরটা! কেমন যেন ফাকা-ফাকা লাগল | দ্রুত 


হাতে শুকদেবের "দরজায় ঘ। দিল। বিরক্তিতে ভ্রু 
কুঁচকে দরজাটা খুলে দিল শুকদেব.| সব শুনে বাসম্তীর 
সঙ্গে সুধ্যাময়ীর ঘরে গিয়ে ওর আর সন্দেহ রইল না। 
নযৃত ঝামেলা । বিড়-বিড় করে বলে শুকৃদেব, আজকে 
প্রমীলাও উঠে এল, আর 
ফোলা-ফোল। চোখে হ্ধাময়ীর নিথর শরীরটাকে 


৯. * গত ২৩শে আষাঢ় ১৩৭৮ গুরুপুণিম! দিবস ২৪ পরগণাস্থ নব 
বরে নব-নিন্মিত প্রবর্তক সঙ্বের উপাসনা মন্দিরের 
উদ্বোধন-সভায় লেখক কতৃক পঠিত। 


তি 


দেখল | খুব ভাড়াতাড়িই সব ব্যবস্থা করে ফেল 
শুকুদেব | ছোট্ট ভিড়টা স্বধাময়ীকে নিয়ে প্রাণতোষদের 
বাড়ীর সামনে দিয়েই চলে গেল। বাগানে বেতের 
চেয়ারে বসে-বসেই ভিড়টাকে দেখতে পেল প্রাণতোষ ৷ 
বহুদিন পরে পৈতৃক বাড়ীতে ফিরেছে ও আশী বহরে 
জীর্ণ নিঃসঙ্গ প্রাণটার প্রিয়জনের উষ্ণ সারনিধ্যের 
আঁকাজ্ফা জেগেছে । সকালের এই মিষ্টি রোদে 
অনুতোষের ছোট্ট নাঁতিকে নিয়ে বসে থাকতে থাকতেই 
দেখেছিল শুকদেবদের ভিড়টাকে। ওরা দৃষ্টির আড়ালে 
চলে যেতেই নীলক পাখীটাকে দেখতে পেল প্রাথতোষ। 
যেটা রক্তকরবীর ডালে বসে সন্কালের পোঁদ, 
দেখছিল 


+ গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার, প্রবর্তক ভবনে অনুষ্ঠিত 


প্রবর্তক সাহিত্যিচক্রে লেখিকা কর্তৃক পাঠত! 


ভূমি ও ভা 


,. (পুর্বানগবৃতি) | 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী তে 


হকি 1” 
- কেন মা"? 
সন্ধ্যা হয়ে গেল। মনী এখনও ফিরছে না কেনা, 
“কিজানি মা।? . 
পরক্ষণেই মনে পড়তে প্রশাস্ত সংশোধন করে বলল 


আমায় বলেছিল, আজ ওর ফিরতে একটু 
দেরী হবে।? ' 
কেন দেরী হবে, তুই জিজ্ঞেস করিস নি?” 
না তো মা !, 


লে” উঠল মৃশালিনী, ‘তবে আর কি, তুমি ই 
করেই বসে থাক, আমি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে টে 
আসি ৷’ 

--তার দরকার নেই মা। ও হয়তো কোন বান্ধবীর 
বাড়ী গিয়েছে। আসবে। তুমি ভেবো না।+ 
মৃণালিনীর ক$ ভারী হয়ে উঠল-“না ভাবতে হলেই 
তো বীচতাম। কিন্তু তুই তো কিছু দেখবি নে 
বেশ, কি কি আমায় দেখতে হবে, তুমি বলে 
দাঁও। তাহলে তো আর.তোমায় ভাবতে হবে না? 
শ্সি্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মৃণালিনীর মুখ । 


বলল--আঁপাতত একটাঁই দেখখ আর তা হলে! 
মনীর'জন্ত একটি পাত্র ৷’ ১০ 
তা না হয় দেখবো । কিন্ত তার আগে বল, 


‘ ওকে কেন বিয়ে করতে হবে? ওকে আমরা বিয়ে 
দিয়ে পর করে দেব কেন রি 

প্রশ্নটা মৃণালিনীর পুরনো স্মৃতিতে ঘা দিল1 ওর 
মনে পড়ল, নিজের বিবাহ প্রসঙ্গেও প্রশান্ত এমনি প্রশ্নই 
করেছিল। বলেছিল--.তুমি বলছ, বিয়ে আমি করব | 
' কিন্ত তার আগে আমায় বুঝিয়ে দাও বিয়ে আমায় কেন 
করতে হবে?’ 


ধরে তপস্যা করে। 


" মুণালিনী সেদিন হাসবে না কাঁদবে! ভেবে ঠিক 


করতে পারে নি। কেন বিয়ে করে--এ কথা মা হয়ে সে 


আর ছেলেকে বোঝাবে কেমন করে। বেদনাহত 
অপরিসীম বিস্ময়ে তাকিয়েছিল মৃণালিনী প্রশাস্তর মুখে । 
ভাবলেশশুন্ত ওর চোখের অতল উদ্াসীনতার দিকে 


চেয়ে চেয়ে, পুত্রবধূর মুখ দেখার আশায় জলাঞ্জলি 


দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল মৃণালিনী। শংকিত কণ্ঠে: 


:  বলল--"ও যে মেয়ে। মেয়েদের স্বামী চাই, পুত্র চাই। 


মেয়েরা এজন্যই জন্ম-জন্ম 

তোকে যে আমি পেয়েছি, তাও. 

এই তপস্তার বলেই না!” , ৫ 
-জন্ম-জন্মর কথা থাক । 'আমি তো এক জন্মেই 


না হলে জীবনই ওদের বৃথা। 


দেখছি, বিয়েটা জীবনের পক্ষে পরম কিছু নয়। 


কতকগুলো ছেলেমেয়ে_এই ভো. এর. উদ্দেশ্য। 
আর তারপর এই ছেলেমেয়েদের নিয়েই সারা জীবন 
ব্যস্ত থাকা, যেন এ ছাড়! জীবনে আর কোন উদ্দেশ্য 


. নেই। তুমিই বল, কেন জেনেশুনে মনীকে আমি এই 


কষ্টের মধ্যে ফেলব? 

তুই বুঝবি নে! এই কষ্টটাও মেয়েদের কাছে 
আনন্দের উৎস!" | 

অনাবিল হাসিতে উচ্ছৃদিত হয়ে উঠল প্রশাস্ত। 
বলল--‘যাঃ, কষ্টের জন্ত মানুষ তপস্য! করে এ আর 
আমি কোথাও শুনি নি।’ 

প্রশাস্তর উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মৃণালিনীর 
মনটা ব্যথায় ছেয়ে গেল । ওর চেয়ারের হাতলট! ধরে, 
দাড়িয়ে ওর মাথাটা নিজ ভূষিত বুকের মধ্যে চেপে ধরে ' 
গাঢ় কে বলল--হ্যারে খোকা, তুই কি চিরদিন এমনি 
হয়েই থাকবি? কোনদিনই কি কিছু বুঝবি নে?’ 

প্রশান্ত পেছনে হাত ছুটো বাড়িয়ে দিয়ে নিবিড়- 


£ 


i 


দূ 


4 পড়ল মনীষার আগমনে । 
" কণে বলে উঠল--বাঃ বুড়ো ছেলের আদর খাওয়া 


আষাঢ়, ১৩৭৮ ] 








ভাবে মাকে জড়িয়ে ধরল, স্তিমিত কণ্ঠে বলল--শুধু 
তোমাকেই আমায় বুঝতে দাও মা, তাহলেই আমার সব 


- বোঝা ছয়ে যবে |: 


মাতাপুত্রের সেছের এই নিবিড় দান গ্রহণে বাধা 
হাতে তালি দিয়ে ও চপল 


হচ্ছে!’ 


- মৃণালিনীর চোখে-মুখে ফুটে 'উঠল একটা বিচিত্র 


দীপ্তি। জিথ্ধকণ্ঠে বলল--খোকা, আমার বুড়ো 
কোনদিন হনে না রে, ও আমার চিরশিশু ৷” 
' মায়ের মুখের এই দীপ্তি মনীষাকে মুগ্ধ করল, 
মৃণালিনীর পা ছুয়ে প্রণাম করে ই 'সৃত্যি মা, 
খোকা তোম-র কোনদিন বুড়ো হবে না। 

পুরনো িনের স্মৃতির মধ্যে ফিরে গেল মৃণালিনী। 
আচ্ছন্ন কে নলল--“দেখ, খোকা যখন আমার পেটে 
তখন দু'দিন আমি শিবকে স্বপ্নে দেখেছিলাম । তাই 


সঁর জন্মের পর থেকে আমি কোনদিন নিশ্চিন্ত থাকতে 
তোর বাবা এর জনয আমায় কম a 


পারি নি। 
করতেন না । 

--তিবেঃ মা তুমি দাদাকে. বিলেত যেতে 
দিয়েছিলে কেমন করে 1’ 

ওর তবিষ্যতের' জীবনের কথা ভেবে । তাও 
বোধ হয় আমায় রাজী করতে পারত না, যদি না ওখানে 
তোর মাসীম' ধাকতেন।” | 

প্রশান্ত__“তবুও সপ্তাহে আমায় ছু'খানা করে চিঠি 
লিখতে হতো । চিঠিগুলো প্রায়ই রীডিং রুমে বসে 
লিখতাম, সময় পেতাম না বলে। তাই নিয়ে আবার 
ছেলেমেয়ের! হাসাহাসি' করত। একদিন আমার 
জুনিয়ার মিস জেন তো বলেই বসল, লোকে প্রিয়ার 
কাছেও এত পত্র লেখে না, তুমি যত তোমার 
মাকে লেখ ৷ 

জিজ্ঞেস করেছিলাম--“কেন পত্নী কি মায়ের চেয়েও 
বড় !” জেন প্রথমে তো খুব একচোট হেসেছিল, তারপর 
ৰলল--"বাস্তবিক চক্রবর্তী, তুমি একেবারেই নির্বোধ । 
মায়ের চেয়ে যে বউ বড় এ কথাটাও কি তোমায় বুঝিয়ে 


< 


he 





' বলে। 
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ভূমি ও ভূমা ৮৩ 


দিতে হবে? মনে খুব দুশ্চিন্তা হলে । মায়ের চেয়ে 
পত্নী কি করে বড় হয়? সারারাত ধরে বিচার 
করলাম | কার্য ধরে দেখলাম মায়ের কাজের তুলনায় 
পত্নীর কাজ সত্যিই বহু ব্যাপক । এদিক দিয়ে গুরুত্ব 
পত্নীরই বেশী। যেদিক দিয়েই দেখি সেখানেই বাস্তবভঃ" 
পত্নীর দাবী মায়ের চেয়ে বেশী। তারপর ভোরের দিকে 
হঠাৎ এর সমাধান আশ্চর্যভাবে হয়ে গেল। মাঁসীদা 
তখন গাইছিলেন, আঁমার প্রিয় সেই বামপ্রসাদী গানটা 
“দিবা অবসান রজনী ভালে দিয়েছি মা সীতার শ্রীদর্গা 
মম জীর্ণ তরী মা আছ কাণ্ডারী-”| বুঝলাম, 
মা হলো সন্তানের পক্ষে এই কাণ্ডারী বা আশ্রয় । 
সম্পর্কটা হল আশ্রয় এবং আশ্রিতের। বাস্তবেও দেখ! 
যায় মা হলো সন্তানের নির্ভরস্থল 1 পত্নীর কাজ বা 
জীবনে তাঁর 1079০ যত ব্যাঁপকই হোক, সে কখনও 
স্বামীর নির্ভরস্থল হয়ে উঠতে পারে না। উপরন্ত সে 
নিজেই স্বামীর উপর নির্ভরধীল। 

‘কোন বিতর্কে না গিয়েও, সাধারণভাবে এ কথা 
বলা যায়--সে যার উপর নির্ভর করে, তার,গুরুত্ব হলো 
অবাধিত। এ হিসেবে জননীর মধ্যে ঈশ্বরত্বের ছায়া- 
পাত হয়েছে। মানুষ যে ঈশ্বরের কল্পনা কুরে, তার 
মূলেও আশ্রয়-আশ্রিত সম্পর্ক বিঘ্যমান। পরম এবং 
চরম আশ্রয়ের জন্যই ঈশ্বরকল্পনা। 

‘তাই জীবনের সর্বাংশ জুড়ে থেকেও পত্নী যে রা 

করতে পারে না, সন্তানের আশ্রয় বা কাণ্ডারী হু 
জননীর রয়েছে সেই দাবী । 

‘অবশ্য তাবের দিক থেকে বিচার করলে পডুীত্ব 
জননীত্ব এ সবই হলো! ভাব। যে যে ভাবের অনুরাগী 
তার কাছে সেই ভাবই “্বড়। এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব লঘৃত্ব 
জাতিগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে | পরের দিন ধরলাম 
জেনকে। জানালাম আমার সিদ্ধান্তের কথা৷ কিছুচ্ুণ 
আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ও বলেছিল--'না, 
সত্যিই তুমি নির্বোধ নও, তুমি কি তাও জানিনে। ওর 
এ কথারও অর্থ বুঝলাম না। তবে এটা বুঝত 
পেরেছিলাম ষে, ও আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে । 

শুধু ও কেন, সবাইকে আপনার সিদ্ধান্ত মানতে 





$ 


সংসারী । 





ধম চর্চায় আর্য এবং অনার্য প্রভাব. 


ভ্রীস্বরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার 


রি ভারতের যোগী, খষি, মুনি ছিলেন জ্ঞানের 
উপাসক, সাম্যমৈত্রীর প্রচারক, সর্বভূতের এঁহিক 
আধ্যাত্মিক উন্নতিকাঁমী এবং আজীবন সাধনরত নিফাঁম 
যোগবিদ্যা, বেদ-বেদাত্ত, তন্ত্র পুরাণ, 
ব্যাকরণ, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি 
ইহাদের দ্বারা প্রুরিত, ইহাদের দ্বারাই রচিত, ইহাদের 
দ্বারাই নিয়্ত্রিত। শুধু ভারত কেন, সমগ্র বিশ্ব ইহাদের 
দ্বারা, রচিত-_তারতীয় সাহিত্যের নিকট খণী। 
ভারত বিশ্বের দরবারে আজ যে তাহার প্রাচীন জ্ঞান 


লইয়! দীড়াইতে পারিয়াছে, তাহা ইহাদেরই কৃপায়। ' 


যোগী, খষি, মুনি আখ্যা প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণজাতির 
শ্ৰেষ্ঠ আঁদর্শ। যোগিগণ যোগের, ধষিগণ বেদের এবং 


মুনিগণ তশ্রপুরণাদির প্রাধান্ত স্থাপন করার চেষ্টা 


করিতেন। 'যোগিগণ একমাত্র যোগচর্চ| দ্বারা 
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় 
বলিতেন। এইভাবে আমর! প্রাচীন ভারতের ত্রাঙ্মণ- 
সমাজে যোগী, থষি, মুনিনামে তিনটি শ্রেণীর সন্ধান পাই। 

ভারতের ধর্মচর্টার ইতিহাস আলোচনা করিলে 
স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে যে, এই বিরাট ধর্মপ্রবণ দেশে, 
8 যুগেই যোগচঠার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 


হবে।' বলতে বলতে এলো 1 অদ্ধিত | ঘরের র পরিবেশ 
লক্ষ্য করে বলল--“মনে হচ্ছে যেন কোন কন্ফারেন্স 
চলছে?” | 

--টচিলছেই: তো! আপনার আগমনে তা Ee হলে ৷" 
অজিত সখেদে বলল--আঁপনি এত ভালবাসেন আমায় 
যে, এখনও সম্বোধনটা পাণ্টাতে পারলেন না!” 

হাসল প্রশান্ত-'আমি তো বলতেই চাই! কিন্ত 
শব্বগুলোই বিশ্বাসঘাতকত! করে । আসলে শব্দগুলোও 
রূপময়'। ওর! যদি ধরা ন! দেয় তো বক্তার শত 
ইচ্ছা সত্বেও প্রয়োজনীয় শব্দটি মনে আসবে না। যখন 
আসে, তখন দেখি আমার বলা হয়ে গিয়েছে ।? 

_ “আর দেখ বাবা’, মুণালিনী বলল অজিতকে, ‘এই 
মেয়েটাকে একটু শাসনে রেখো । এমন স্বাধীন হয়েছে 


ছিলেন। 


এই 


’ 


যোগধর্ের প্রভাব কত কালের প্রাচীন ভাহ| সঠিকভাবে 
নির্ণয় করা যায় নাই। শ্রীভগবান বলিয়াছেন--এই অব্যয় ' 
যোগ আমি স্বর্যকে বলিয়াছিলাম। স্বর্য তাহার পুত্র. 
মনকে, এবং মন্ত তাহার পুত্র ইক্ষাকুকে এই যোগ বলিয়া" 
এভাবে পুরুষপত্বস্পরা প্রাপ্ত এই যোগ 


রাজধিগণ বিদিত ছিলেন। ইহলোঁকে সেই যোগ 


'দীর্ঘকালবশে নষ্ট হুইয়া গিয়াছে। তুমি আমার ভক্ত 


ও সখা, সেজন্য এই পুরাতন যোগ তোমাকে বলিলাম__ 
“ইমং বিবন্থতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়মূ। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহ ব্রবীৎ ॥ 
এবং পরম্পরা প্রাপ্তযিমং ব্বাজর্ধয়ো বিদুঃ। 
সকালে নেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তুপ ॥ 

স এবায়ং ময়া তেহদা যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতহত্তমম্‌ ॥” 


(শ্রীমদভগবদৃগত1--৪1১-৩ LE : 


যীশ্ুখৃষ্টের আবির্ভাবের অনুমানিক ছয় হাজার বৎসর 
পূর্বে পূর্বভারতের সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ সিন্ধুদেশের 


'লারকানা প্রদেশে অবস্থিত মহেঞ্জোদাড়োর মনগোমরি 


জিলায় অবস্থিত হরপ্রার আবিষ্কার সভ্য মানবসমাজে 
বিপ্লবের রি করিয়াছে। ইহা জগতের সৰ্বপ্রাচীন 


যে, আমি আর পেরে উঠি না না। যেন ওই ই বাড়ীরগিরী। 
আর আমরা ছু'জন ওর পোষ্য । আমাদেরই ওর কথা- 
মতো! চলতে হয়৷’ 

মনীষা--“সেটা আমি ঠিকই করি। তুমি নিজে মা 


ব্লাডপ্রেসারের রুগী। দাদ! ভুলোমানষ। গিন্নীর 


দায়িত্বটা কে নেবে? কাজেই সে আর কাধ না পেয়ে 


আমার কীধেই চেপে বসেছে) 
প্রশাত্ত--'তুইও কিন্ত বেশ কথ! বলতে পারিস!” 


মৃণালিনী--হ্যারে মনি, অজিতকে চাটা দিস্‌ তো?” | 


অজিত হাঁসল--“সে কাজটি মাদীম|. ও একেবারে 
ডাকাতের মতোই করে। পাঁরে তো পেট চিরে 

খাওয়াবে ৷’ | 
"(ক্ৰমশঃ ) 


LS 


| 


- | 
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AT EMT 





সভ্যতার নিদর্শন বলিয়। বিশেষজ্ঞের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
ইহা বৈদিক সভ্যতা অপেক্ষাও প্রাচীনতর এক ভারতীয় 
সভ্যতার প্রমাণ সৃষ্টি করিয়াছে । সম্প্রতি জার্মান 
সুপণ্ডিতদের গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 


i বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেও কোথাও কোথাও দ্রাবিড় শব্দ 


রহিয়াছে । এই দ্রাবিড় শব্দ আর্যেরা অত্যন্ত উন্নত 
সভ্যতাসম্পন্ন তথাকথিত অনার্য দ্রাবিড়দের নিকট 
হইতে ধার কৰিয়াছিলেন। সে সব শব্দ যখন ঈশ্বরার্চন! 
সম্পর্কিত, তখন বুঝিতে হইবে যে, দ্রীবিড়রা এবং অন্তান্ 
অনার্ধরা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আর্যদের অপেক্ষা উন্নত 
ছিলেন । এখনও অনার্ধ জাতির ভাষার শব্দ আমাদের 
ভাষার সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । যথা_-খোকা, 
খুকি, ঢে কি, কুলা প্রস্থতি। ইহার কারণ অনার্য জাতির 
সহিত আৰ্য জাতির ঘনিষ্ঠতা । ইহার ফলেই অনার্য 
জাতির ভাষার শব্দ আমাদের ভাষাতে প্রবেশ 
করিয়াছে। অনার্য জাতির ভাবজীবনে এবং কর্মজীবনে 


৯ নানাগুকার আদান প্রদান হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 


নাই। প্রাচীন অনার্য ভারতীয়দের মধ্যে যোগধর্ম 
প্রচলিত ছিল। 
গবেষণা হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । এবং এই 
যোগধর্ম আর্ধের! অনার্যদের নিকট- হইতে শিক্ষা 
করিয়াছেন । ডক্টর শহীহুললা প্রমুখ গবেষকেরাঁও ইহা 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন (ডঃ শহীহুলাহর_ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের. কথা, ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃঃ) 1 আর্ষের! 
অনার্ধদের নিকট হইতে যোগধর্ম শিক্ষা করিলেও ইহা 
স্বীকার করিতেই 'হইবে আর্য সভ্যতা ক্রমে ক্রমে সকল 
প্রাচীন কৃষ্টিকে গ্রাস করিয়াছিল |. আর্ধেরা লক্ষ লক্ষ 
অনার্যকে আর্ধশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহা 
যদি না হইত তবে ভারতের আর্ধবংশধরগণের ' গাব্রবর্ণ 
নানাক্ষপ না হইয়া একটা নির্দিষ্ট বূপই থাঁকিত। যেমন, 


ৃঁ ভারতে বাস্তব্যকারী ইউরোগীয়দের গান্রবর্ণ এক রূপ । 


যাহ। হউক, মহেঞ্জোদাড়ো! ও হরগ্নার প্রাচীন ভগ্ন 
সুপ খননের ফলে যে ভূগর্ভস্থ: যোগাসনে উপবিষ্ট 
পাথরের মূর্তি, সিলমোহরের অঙ্কিত যোগীমূর্তি প্রভৃতিকে 
দেশবিদেশের বিশেষজ্ঞেরা খ্বষ্টপূর্ব . মোটামুটি ছয় 


মহেঞ্জোদাড়ো ও হরগ্ার প্রত্বতান্তিক 


পর্যন্ত নাথদের চরণ বন্দনা করিত । 
মন্দিরে মন্দিরে তীর্থে তীর্ঘে আজও অনেক নাঁথের পুজা 


হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে চু অনুমান 
করিয়াছেন (Sir Jobn Marshall Mabanjadaro end 
Vol-IIl, Pt 


Archaocological 


Indus civilization London 1931,. 
XCOVII, 
Survay of India No. 41, P 25, Pt]) 1 

তাহা হইতে মোটামুটীভাবে বুঝিভে হইবে খ্ব্টপূর্ 
ছয় হাজার বৎসর পূর্বে এবং আজিকার দিন হইতে 
মোটামুটি আঁট হাঁজার বৎসর পূর্বেও যোগধর্ম প্রচলিত 
ছিল। যোগধর্ম কতকালের প্রাচীন তাহা লইয়া তর্ক- 
জালের সৃষ্টি কর] নিশ্রয়োজনীয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন 
ইহা! অব্যয়। পত্তঞ্জলি খষি যোগধর্মকে হ্বশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়! » 
যে যোগান্থশাসন গুবতিত করিয়াছিলেন যোগ বলিতে 
এখন তাহাই বুঝায়। লোকমান্য তিলক প্রভৃতি 
অনুমান করিয়াছেন থৃষ্টের জন্মের মোটামুটি সাড়ে 
চাঁরি হাজার বৎসর পূর্বে বৈদিক যুগ ছিল। সে সময় 
ধের রচিত হ্ইয়াছিল। অন্যান্য বেদ রচনার খৃষ্ট 
পূর্বাব্বকাল ২৫০* বৎসর বলিয়া অহ্মিত হয়। 

মহামহোপাধ্যাগ্ন হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী বলিয়াছেদ- 
“নানারূপ আসন করিয়া যোগ করা নাখপন্থের ধর্ম। 
শিব তাহাদের দেবতা! যোগশাস্ত্রাদি নাথেরা কৈলাস 
হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তাহাদের বহিওলি 
হরপাবতীর সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা” (প্রবাশীঃ 
বৈশাখ, ১৩২২ বাং, ১৬৬ পুঃ)। “রাজা মহারাজারা 
নেপাল তিব্বতের 


Memairs of the 


হইয়া থাকে। গোঁ্খ! জাতি আজও নাথসিদ্ধ। গোঃক্ষ- 
নাথকে সর্বপ্রধান উপান্ত দেবতা বলিয়া পৃজা কিয়া 
থাকে” (&)। 

নেপালে নাথযোগী মৎস্তেন্দ্রনাথের মন্দির আছে। 
৭৯২ নেপালাব্দে (১৬৭২ খৃঃ অন্দে) নেপালের রাজ! 
শ্রীনিবাস কর্তৃক উক্ত মন্দিরের তোরণ সহিত স্বর্ণঘার 
স্থাপিত হয়! ইহার শিলালিপিতে আছে 

এীলোকেশ্বরায় নমঃ 


মৎস্যেন্্রং যোগিনাম্‌ মুখ্য; শাক্তাশক্তি বদস্তি যৎ। 
বৌদ্ধাঃ লোঁকেশ্বরং তস্মৈ নমঃ বরঙ্গন্বরূপিণে ॥ 














৮৬ প্রবর্তৃক [ আষাঁট, ১৩৭৮ 
নেপালাবে লোচনাচ্ছিত্র সপ্তে মৎস্যেন্দনাথের মন্দির, বলিয়া থাকে। (Indian 
শীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন রাজ্ঞে Antiquary, Vol. IX. Page 169)| “নেপালের 

_স্ব্ণদ্বারং স্থাপিতং তোরণেন অধিষ্ঠাত্‌ দেবতা মৎস্যেন্্রনাথ” (বিশ্বকোষ )। 
সার্দং শ্রীলোকনাথস্য গেহে।” মহামহোপাধ্যায় হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 
(Inscription from Nepal in Indian মীন বা মৎস্যেন্্রনাথ চন্ত্ৰদীপের (অর্থাৎ সন্দীপ) লোক ।. 


Antiquary, Vol. IX) | 
এখানে দেখা যাইতেছে নেপালের রাজা বাঙ্গালী 
নাথসিদ্ধ (যিনি নেপালে লোকেশ্বর বলিয়াও পরিচিত ) 
মৎস্যেন্দনাথকে ব্ৰহ্মপ্বর্ূপ বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। 
নেপালের রাজা নরেন্দ্রদেবের সময় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী 
অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষে নেপালদেশ ধ্বংসমুখে ধাবিত 
হইতেছিল। নেপালের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বা অন্য কোনও 
ধর্মের সাধকগণ এই দুনিবার ছুর্যোগ নিবারণ করিতে 
পারেন নাই। 
তৎকালীন প্রসিদ্ধ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ 
জানিয়া নেপালাধিপতি তাহাকে স্বরাজ্যে বিশেষভাবে 
আহ্বান করেন। এবং তাহার সাধনশক্তির .বলে 
সেবার নেপালের দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি এবং দ্ুতিক্ষ 
নিবারিত হয়। (R. A. ৪. J. Series VIL, Part I, 
Page 137) | “The Temple of Abolokiteswar 
called Mytsyendra Nath by the common people 
is situated in the centre of the Village” | 
' অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরকে জনসাধারণ 


সে সময় নাথযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথকে . 


(১) রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের মতে মৎস্যেন্্ বা 
মীন নাথ সম্ভবত বাখরগঞ্জের লোক (বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য )। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন-_ 
“মৎস্যেন্্রনাথ একেবারে বাঙ্গালার লোক। মৎস্যেন্সনাথ 
বরিশালের চেদোর লোক” (প্রবাসী £ ফাস্তুন, ১৩২৮ বাং, 
নাথপন্থ প্রবন্ধ)। ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন-__“মৎস্যেন্্র- 
নাথ ছিলেন বাঙ্গালী, তিনি পূর্বভভারতের সমুদ্র-উপকূল' 
সন্দীপ বা চন্দ্ৰদবীপে জন্মগ্রহণ করেন। মতাস্তরে “বরণ! 
বঙ্গদেশে তার জন্ম”। তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন সে 
বিষয়ে মতভেদ নাই । ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের কথা 
(নাথপন্থ__১ পৃঃ) নিত্যাফিকতিকলম- (লিপিকাল 
১৩৯৪৫ খৃঃ অব্দ)-এর মতে মতন্তেন্্রনাথ বাঙ্ষালী-প্বরণার্ড 
বঙ্গদেশে জন্ম * * : শীমৎস্যেন্দ্ৰনাথ।” ষোড়শ শতাব্দীর 
লিখিত (ভুটিয়া ভাষার “রত্বাকরজোপম্‌”' গ্রন্থে 
মীন বা মৎস্যেন্্রনাথকে পূর্বদেশের লোক বলা হইয়াছে 
(গঙ্গা-পুরাতত্াহ্ব_-২৪৩, ২৪৪ পৃঃ, ডট্টর মল্লিক ধৃত)! 


(১) প্রবাঁসী_ বৈশাখ, ১৩২২ বাং, ১৬৬ পৃঃ, বাঙ্গীলার প্রাচীন 
গৌরব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 


কৰি নরেন্দ্রদেব প্রয়াণে 
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 


8) 


দীর্ঘ তিরাশি বর্ষ ভোগ করি’ মধুর জীবন 

প্রশ্ডুটিত নানা ফুলে অর্ঘ্য দিলে বাণীর চরণে! 

ছিল ন! তোমার শক্ত, মিত্র জেনে মনে সর্ধজনে : 

গিয়েছ সরল পথে মমতায় করিয়া আপন ! 

প্রাণ খোলা, মন খোলা, আত্মভোলা মানুষ শোভন. 

সবারে বেসেছ ভালে, দলাদলি পশে নাই মনে, 
সাহিত্যের শত তীর্থে ভ্রমিয়াছ কত সম্মিলনে != 


সে সব অতীত স্থৃতি আনে অশ্রু, তোলে আলোড়ন। 
তুমি বন্ধু, হেসে গেলে, মোরা করি হেথা হাহাকার ! 
একাশি বৎসরে আর কোথা পাবো তোমার দোসর ! = 
হেথা ঘোর দলাদলি স্বার্থপুর্ণ সমাজ সংসার, 

বিব্রত নিজেকে নিয়ে, পরতে বিষণ্ন কাতর । 
কীণ্তিমান্‌ কবি তুমি, সর্বোপরি নির্শল হৃদয়, ' 
তোমার তুলন! তুমি, স্মৃতি তব রহিবে নিশ্চয় | 


| 


সজ্ঘ-নংবাদ 
আশ্রমী 


| শ্রীপ্রীঙঘজননীর আবির্ভাবোৎসব $ 


পরাৎপর পরমব্রক্ম নরাঁকারে শ্রীগরুবিগ্রহে প্রকট 
হন। ইহা সেই সর্বলোকাশ্রয় সতের জীবপরিব্রাণ 
হেতু কারুণ্যলীলা। শ্রীগুরু নামরপাশ্রয়ে শক্তিরপে 
লীলায়িতা। গুরুশক্তি অধ্যাত্ম করুণাশক্তি। তিনটি 


'ক্রমে এই শক্তির অতিব্যক্তি। গুরুশক্তি--আধ্যাত্মিক 
শক্তি। সঙ্বশক্তি--আধিদৈবিক। জাতিশক্তি-- 
আধিতৌভিক। 


প্রবর্তক সঙ্ঘে এই যুগশক্তির প্রকট বিগ্রহ ছিলেন 
সঙ্ঘজননী রাধারাণী দেবী। গত ৬ই আষাঢ়, ১৩৭৮ 


bo ২১1৬।৭১) শ্রীরাঁধারাণী দেবীর ৮১তম আবির্ভাবোৎসব 
এচন্দন্নগর কেন্দ্রসজ্ঘে ও অন্তান্ত কেন্দ্রে . অনাড়ম্বরে 


নিবিড় নিষ্ঠায় প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে কেন্দ্র- 


সজ্ঘে ৫ই ও ৬ই আঁয়াঢ় সঙ্ঘমন্দিরে উৎসবের আনুষ্ঠানিক ' 


কৃত্য সম্পন্ন হয়। &ই আষাঢ় সন্ধ্যায় সঙ্গীত, সমবেত 
উপাসনা, ধ্যান, সঙ্ঘবাণী ও মায়ের কথা পাঠ হয়। 
৬ই আষাঢ় প্রাতঃ ৫টায় সঙ্গীত, অষ্টোত্তরশত মাতৃনাম 
জপ, সমবেত উপাসনা, সজ্ঘবাণী পাঠ। পরে মায়ের 
পূজা, ভোগারতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি হ্থসম্পন্ন হয়। 
অপরাহ ৫ ঘটিকায় এই উপলক্ষে সঙ্ঘ সম্মেলন হয়। 


 শন্মেলনে ' ভাবগভীর পরিবেশে সঙ্ঘ সঙ্কল্প গৃহীত 


হয়। সঙ্ঘোঁপাসনার পরে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। 
নব ব্যারাকপুরে উপাসনা মন্দিরের নব-উদ্বোধন 
ও চাতুর্মান্ত ব্রতারম্ত £ 

জাতির যিলন-তীর্থ উপাসনা মন্দির । ১৩৭৬ 
বঙ্গাব্দের শ্রীগুরু-পৃণিমায় নব ব্যারাকপুরে (২৪ পরগণা ) 
যে অস্থায়ী কাচা গৃহে উপাসনার আসন পাতা হয়, 
শ্রীভগবানের অপার করুণায় জনসাধারণের উৎসাহ ও 
আগ্রহে উহাই আজ স্থায়ী মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। 
এবারেও ২৩শে আষাঢ় ১৩৭৮ (ইং ৮ই জুলাই ১৯৭১) 


বৃহস্পতিবার শ্রীগুরু-পৃিমা'র পুণ্য তিথিতেই স্থায়ী পাক! 
উপাসনা গৃহের প্রতিষ্ঠা উৎসব নিবিড় নিষ্ঠার সহিত 
অনুষ্ঠিত হয়। 

এই উপলক্ষ্যে ২১শে আষাঢ় মঙ্গলবার মুলকেন্ত্ 
চন্দননগর হইতে কুমারী রেণুকণা ঘোষ সড্ঘের একাত্ত 
অনুরাগিণী তক্তিমতী ও দাঁনশীল! শ্রীমতী করুণাদয়ী 
সিংহকে সঙ্গে লইয়| নব ব্যারাকপুর গমন করেন। 
বুধবার ২২শে আষাঢ় সন্ধ্যায় অধিবাস ৷ সমবেত 
উপাসমা, ধ্যান ও সঙ্ঘবাণী পাঠের মধ্য দিয়া শ্রীওর 
ও মায়ের আবাহন করা হয়। জভ্ঘবাণীর মধ্যে 
গুরুর চাওয়াটি সকলকে ধরাইয়! দিয়া কুমারী রেণু 
দেবী চাতুর্খান্ত ব্রত সম্বন্ধে বলেন-_ত্রত মানুষের জীবনকে 
শুদ্ধ হ্বন্দর করে তোলে৷ চাতুর্নাস্য ব্রত একাধারে 
আমাদের শরীর, মন ও বাক্যকে নির্শল ও পরিশুদ্ধ 
করার সাহায্য করে| দিনের শেষে প্রতিদিন যেন 
আমরা জীবনের খতিয়ান মিলিয়ে দেখি, দেহের শুচিতা, 
পবিত্রতা, সংযম কতটুকু আমরা রক্ষা করতে পেরেছি, 
কতটুকু আমরা অপরকে আন্তরিকভাবে ভালবাঁতে 
পেরেছি, মনের প্রসারতা কতখানি আজ আমাদের 
হল--কতটুকু বাক্যকে আমর! সংযত করতে পেরেছি, 
কট্বাক্য মিথ্যাবাক্যের পরিবর্তে একটিও প্রিয় ও 
সত্যবাক্য আজ উচ্চারণ করেছি কিনা-_এইভাঁবে যদি 
আমরা প্রতিদিন আত্মসমীক্ষা করে চলতে পারি, 
তাহলে ধীরে ধীরে আমরা সত্যের মানুষ, “ভগবানের 
মানুষ” হয়ে উঠতে পারব | আমাদের ভিতর দিয়েই 
শ্রীগুরুর চাওয়! সার্থক হয়ে ফুঠে উঠবে । আগামীকাল 
গুরু-পৃণিমা | শ্রীগুরুর আবির্ভাবের একটি মহাদিস। 
এই মহাদিনে নব ব্যারাকপুরে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা! 
এই প্রতিষ্ঠার সার্থকতা বিশেষভাবে নির্ভর করছে 
নব ব্যারাকপুরের ভাইবোনদের ব্যক্তিগত তপঃশু দেই, 


৮৮ 


প্রবর্তক 


[ আষাঢ়, ১৩৭৮ 





মন ও প্রাণের উপর । ভগবান আমাদের যেই 
তপঃশক্তি দান করুন, যে তপঃশক্তি দ্বারা তাঁর আসন 
স্থায়ী ও অটল-প্রতিষ্ঠ হয়_কায়মনোপ্রণে এই প্রার্থনাই 
আজ করি |” 

পরদিন গুরুপৃ্ণিমা তিথি । 
গুরুদেব ও শ্রীশ্রীসঙ্ঘজননীর প্রতিকৃতি, ছুইখানি 
উপাসনা.গৃহে প্রতিষ্ঠা কর! হয়। প্রাতরুপাপনার পর 
হইতেই স্বর হয় উৎপব-প্রবাহ। একটীকে যেমন চলে 


পূজার উপকরণ আয়োজনের সজ্জা, অন্যদিকে তেমনি 


চলে ধারাবাহিক শান্্রপাঠ ও নামজপ। পঠিত হয় সমগ্র 
. গীতা ও চত্ী। ইহাতে অংশ গ্রহণ অরেন--গ্রীকালী- 
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শরীরঞ্জিংকুমার মিত্র, সঙ্ঘকন্তা রেণু- 
কণা ঘোষ ও শ্রীইন্দুভূষণ রায়। নামগানের ধারা রক্ষা 
করেন শ্রীমতী হেন! গুহ প্রমুখ অনেকে । অতঃপর 
বেলা ১০ ঘটিকাঁর পরে কেন্দ্রপঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দজীর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় নব ব্যারাঁকপুরের সভ্ঘ- 
সন্তানদের প্রতিভূষ্বর্ূপ শ্রীমুকুন্দলাল বসাক শ্রীত্রীসজ্ঘ- 
. গুরুদেব'ও শ্ীপ্রীসঙ্ঘজননীর পূজা, হোম, ভোগারতি 
প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কৃত্য সম্পন্ন করেন! এই পুণ্যাব্ৃষ্ঠানে 
কেন্দ্র হইতে প্রবর্তক সঙ্ঘ-সভাঁপতি. শ্রীঅরুণচন্দ্র দত, 
সহ-সভাপতি ও “প্রবর্তক”-পত্রিকার সম্পাদক শীরাধারমণ 
চৌধুরী, সঙ্ঘের স্থানীয় সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধীনদ্দজী, 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী বোধানন্দজী. প্রবর্তক ট্রাষ্টের 


সম্পাদক শ্রীইন্দ্ভূষণ রায় এবং সঙ্ঘের বিভিন্ন স্থানের : 


অর্ধশতাধিক 'সহধোগী সভ্য-সভ্যাবৃন্দ ও স্থানীয় বহু 
্রদ্ধাণীল নরনারী উপস্থিত থাকেন। গলীবালক- 
বালিকাদের আনদ্দকলরবে উৎসবক্ষেত্র মুখরিত হয়। 
হোমাস্তে পূৰ্ণাহুতি প্রদান করা হইলে সমবেত উপাসনা, 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণান্তে, পূর্ণ প্রশত্তি মন্ত্রোচ্চারণের পর 
মধ্যাহ্নে উপস্থিত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
অপরাহে পৃথিমা-সম্মেলন ! সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন সঙ্ঘ-সভাঁপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ কবেন স্থানীয় স্বযোগ্য পৌরপতি শ্রীনিশ্বল- 
চন্দ্র মজুম্দার। সম্মেলনে অন্তান্ত অনেকের সহিত 
কয়েকজন পৌর কমিশনার এবং শিক্ষক শিক্ষিকাও 


এইদিনে শ্রীশ্রীসঙ্ঘ- 





যোগদান করেন বেদপানে সম্মেলনের উদ্বোধন 
করেন শীরঞ্জিৎকুমার মিত্র । কুমারী ঝর্ণা দত্ত মাল্য 
চন্দনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে বরণ করিলে পর 
উভয়ের পরিচিতি প্রদান করেন শ্রীকালীশঙ্কর 





১ 


চট্টোপাধ্যায় । সঙ্ঘকণ্া রেণু দেবী বলেন, “গুরু পূর্ণিমা ! 


ভারতের ধর্মগুরু মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের পুণ্য 
জন্মতিথিরূপে নিখিল হিন্দু ভারতের স্মরণীয় ও পালনীয়” 
পরে কবি শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে 
স্বরচিত “নবতীর্থ শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন। 
কবিতাটি অন্থাত্র প্রকাশিত হুইল। অতঃপর মাননীয় 
প্রধান অতিথি শ্রীমভুমদার তার স্বচিন্তিত ভাষণে 
বলেন--“পগ্রবর্তক সজ্ঘের আমন্ত্রণে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার 
অনুষ্ঠানে এসেছি । ইহা! ধর্শসভা। এই ধর্মপভায় 
আমি এ যুগের মানুষের পক্ষ থেকে ধর্ম সন্ধে কিছু প্রশ্ন 
যদি উত্থাপন করি, তা” আপনার! ক্ষমা করবেন। ধর্ম 


শব্দ ধৃ ধাতু থেকে নিপন্ন। তাহাই ধর্ম, যাহা সমাজকে / 


ধারণ কূরে। আমাদের দেশে নানা ধর্ণ্মসম্প্রদায় আছে। - 


সমাজের মানুষ তাহার দ্বারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে 
বাঁচার পথে কি সাহায্য পাচ্ছে, এই প্রশ্নই আমার প্রশ্ন। 
আজ প্রত্যেক মানুষ অগ্নচিন্তায়, অর্থচিন্তায় ভারাক্রান্ত, 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার চিন্তায় বিভ্রান্ত, সকাল থেকে 
রাত্রি বাঁচার জন্যই সকলে সংগ্রামক্লান্ত। ধশ্ম সমাজকে 
এই বাঁচার সংগ্রামে কি সাহায্য, কতটুকু সহায়তা 
করছে? প্রবর্তক সঙ্ঘের যে কাগজপত্র রেণুদি আমাকে 
দিয়েছেন তা” পড়ে আমার মনে হয়েছে_এই সঙ্ঘ ধর্ম্ম 
সম্বন্ধে নৃতন কিছু বলতে চায়_সঙ্বের ধর্ম যদি 
সমাজকে, সমাজের মানুষকে বাঁচার পথে সহায়তা 


.করে, তাহলে আমি আনন্দিত হব-_সঙ্ঘকে অভিনন্দিত 


করব_-নব ব্যারাকপুরে তাদের কাজে আমার যথাসাধ্য 
সাহায্য করতে চেষ্টা করব! সঙ্ব-সভাঁপতির কাছে 


এই চিন্তা, এই প্রশ্ন রাখছি_যুগের সাধারণ মানুষের ৫ 


পক্ষ থেকেই আমার এই প্রশ্ন ।” 

শ্রদ্ধেয় সভাপতি প্রধান অতিথিকে অভিনন্দিত 
করিয়া বলেন--'আমাঁদের এই উপাঁসন! মন্দির 
প্রতিষ্ঠার উৎসবে আজ তরুণ পৌরপতিকে পেয়ে আমি 


ক্ষ 


| 


-* আষাঢ় ১৩৭৮] 
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অতিশয় আনন্দিত-_তীর মুখে যুগের এই চিন্তা ও প্রশ্ন 
শুনে আমি মনে করি অতি সমীচীন প্রশ্নই তিনি 
তুলেছেন। এ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক 
সভ্যতার যুগে ধর্ম্ম বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা খুবই স্বাভাবিক 
ও প্রয়োজনীয় | ধর্ম যদি বিজ্ঞানসিদ্ধ না হয়, ধৰ্ম্ম যদি 
সমাজের মানুষদের তাদের জীবনধারণের শক্তিদান না 
করে, তবে সে ধর্ম মাছষের কি প্রয়োজনে লাগবে? 

“ভারতের ধর্ম আসলে বিজ্ঞানময় ধর্ম্ম। মধ্যযুগের 
ভারতে এই ধর্ম্মচিন্তায় অবনতি ঘটে, ধর্মকে পুরো হিত- 
দের অহঙ্কার ও স্বার্থে আচ্ছন্ন, বিকৃত, ইহবিমুখ, কল্পনা- 
প্রবণ করে’ তোলে। বৈদিক খধষিগণ ধর্দের সংজ্ঞা 
দিয়েছিলেন ‘যতোহত্যুদয় নিংশ্রেয়সদিদ্ধিঃ স ধর্ম: 1 
যা পালন করলে মানুষ ইহজীবনে অভ্যুদয় ও অন্তজ্জীবনে 
নিংশ্রেয়স বা.পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করে, তাহাই 
ধর্ম । খষিরা আধুনিক জড়বিজ্ঞানীদের চেয়ে নিখুত 
ন্ পরিপূর্ণ সত্যান্বেধী ও জ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন। এ"যুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীনস যেখানে ভূ- 
স্ষ্টির বয়স সম্বন্ধে বলেছেন_-২০০ কোটী থেকে ৪০০ 
কোটী রৎসরের মধ্যে, সেখানে প্রাচীন খষি বৈজ্ঞানিক- 
গণ বৎসরের পর বৎসর গণনায় হিসাব করে’ সঠিক 
অন্কপাঁত করে গেছেন ভাঁরতীর পঞ্জিকাঁয়। 

*পৃজ্যপাদ সজ্ঘগুরু, প্রীঅরবিন্দ প্রমুখ সিদ্ধ গুরুগণের 
কাছে আমরা যে ধর্মবিজ্ঞানের শিক্ষা পেয়েছি, তাহা 
এই বিজ্ঞানসিদ্ধ ধর্শ। এই ধর্ম যুগের জড়বিজ্ঞানের 
সাধনাকে কুপন করে না, বরং পূর্ণই করে| প্রবর্তক 
সজ্ঘের ধর্শ-জীবনের ধর্মা। সঙ্ঘগুরুদেবের কাছে 
আমরা পেয়েছি-জীবন যোগেরই দীক্ষা। ইহা শুধু 
ব্য্টি ধর্ম নয়, ইহা সমষ্টি ধর্ম্ম। সমাজ ও জাতির 
সামগ্রিক মুক্তি ও কল্যাণই তার লক্ষ্য। শিক্ষানীতি, 
অর্থনীতি, সমাজনীতি, এমন কি বাষ্্রনীতি--এক কথায় 


“ন্ধ্মগ্র জীবননীতিই এই ধর্শনীতির অন্তর্গত। মানুষকে 


বাঁচার শক্তি_তাঁর অন্ন, অর্থ, জ্ঞান, যাবতীয় প্রয়োজন 
পুরণ করার শক্তি দিতে পারে এই ধর্শবীর্য্যই। সে 
ধর্শবীধ্য মানবজীবনেরই মূল মহাবীধ্ধ্য ! 


৪ 


“প্রবর্তক সঙ্ঘের সকল সাধনা ও কর্থের লক্ষ্য--- 
সমাজ ও জাতির মধ্যে এই মূল ধর্শবীর্ষ্যের উদ্বোধন: 
ইহা মানবতারই সাধনা | সঙ্ঘের সাধনা--জাতির 
মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটিয়ে তার শিক্ষা, সমাজ, বার, 
সাহিত্য, শিল্প-বাণিজ্য, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব বিভাগে 
সর্ব দুঃখ দূর করা; সকল গ্লানি মোচন কর1। 

“আজিকার এই উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠারও মূল 
লক্ষ্য--এই জীবনধর্ম্দে দীক্ষিত . নরনারী এখালে 
সম্মিলিত হয়ে, মিলন তীৰ্থে পরম্পর এক প্রাণ, একা 
হয়ে-_নব ব্যারাকপুরের সমাজ-জীবনকেও স্বগঠিত করে? 
তুলবেন_-উন্নত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রজীবন গঠনেও 
সহায়ত! করবেন 1” 

সভাপতি আবেগপুর্ণ ভাষায় পূর্ববঙ্গের যুগবিপ্লবে 
সজ্ঘের অভাবনীয় ক্ষতির কথা উল্লেখপূর্বক বাঁংলায় 
এই সিদ্ধ ধর্াবীর্য্যেরই জাগরণ প্রেরণার কথা ব্যক্ত 
করিয়া তার অভিব্যক্তি শেষ করেন | 

শ্রীমনোরঞ্নন দত্ত ধন্তবাদ প্রদান করিলে পর কুমারী 
সবিতা ও মঞ্জ, গুহ সমাপ্তি সঙ্গীত করেন! অতঃপর 
সমবেত উপাঁসনাত্তে কয়েকটা গান, ইহাতে অং* 
গ্রহণ করেন কুমারী ঝুন্ব দত্ত ও স্থানীয় জনৈক 
মহিলা কীর্তন করেন । 0 

পরদিন শুক্রবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৭৮, সযবেভ 
সান্ধ্য-উপাসনান্তে স্থানীয় কীর্ভনীয়! শ্রযধুদাস ও তাহার 
দল হমধুর কে “নৌকাবিলাস” পাল! কীর্তন দ্বার, 
প্ীশ্রগুর-পৃধিমায় নব ব্যারাঁকপুরে উপাসনা মন্দিরের 
নব উদ্বোধনোধসব “ঘধুরেণ সমাপয়েৎ’ করেন। 
বারাসত ভক্তগৃহে সমবেত উপ সন ঃ 

শনিবার ২৫শে আষাঢ় ১৩৭৮ সঙ্ঘভ্রাতা শ্রীসৌধীর- 
কুমার ঘোষ নব ব্য-রাঁকপুরের ভাইবোন সমেভ 


সঙ্ব-সভাপতিকে বারাঁসতে তাহার বাসায় লইয়' 
যান। সেখানে সন্ধ্যায় সমবেত উপাসনা বড় 
সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উপাসনাত্তে সভাপতিঃ 
ভাষণও খুব মনোজ্ঞ ও ভাবগভীর হয়। রাতে 
শ্রীমতী ঘোষ সকলকেই পরিতোষ সহকারে ভুরিভোবে 
আপ্যায়িত করেন। 


€ 





সোইঘুজ-১১ মহাকাশ যানের বীর মহাকাশচারীত্রয়ের আত্মদাঁন ই 
সোইযুজ-১১ মহাকাশ যানের চালকত্রয় লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল 
গেয়গি তিমোফিয়েভিচ দৌব্রোভোলক্ষি, ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার ভলাদি্/ভ 
নিকৌলায়েভিচ ভোলকৌভ ও টেস্ট ইঞ্জিনীয়।র ভিকতর ইভানোভিচ 
পাৎপায়েভের মৰ্ম্মান্তিক মৃত্যু সংবাদে বিশ্ববাসী ব্যথিত। 
£ ২৯ জুন তারা কক্ষপথে পরিক্রমাকারী স্তালিফুৎ গবেষণা কেন্দ্রের 
কর্মন্চী পুরোপুরি সম্পাদন করেন এবং তাদের অবতরণের নির্দেশ 
দেওয়া হ্য়। মহাকাশচারীর| পৃথিবীতে ফেরার জন্য গবেষণার 
জিনিসপত্র ইত্যাদি পরিবাহক মহাকাশ যান সোইঘুজ-১১তে নিয়ে 
আসেন। তারপর সোইযুজ-১১ মহাকাশ যান ও কক্ষপথে পরি- 
্রমারত স্টেশন স্ত!লিয়ুতের বিষুক্তিকরণ সম্পন্ন হয় এবং যান ছুটি 
বিযুক্ত অবস্থায় চলতে থাকে । সোইরুজ-১১'তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি 
সম্পন্ন করার পর ৩০ জুন ভু-পৃষ্ঠে অবতরণের উদ্দেশ্যে রাত ১টা 
৩৫ মিন্নিটে ব্রেকিং ইঞ্জিনটি চালু কর! হয় এবং ইঞ্জিনটি-নির্ধারিত 
সময় পর্যন্ত চালু থাকে! ব্রেকিং ইঞ্ছিনটি চালু থাকার শেবে চালক- 
্রয়ের সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে ষায়। , কর্মস্থটী অনুসারে আবহ্‌- 
মণ্ডলে এরোডায়নামিক ব্রেকিংয়ের পর প্যারাসুট- -ব্যবস্থা চালু করা! 
হয় এবং অবতরণের ঠিক পুর্বে ধীরে অবতরণের ইঞ্জিন চালু করা 
হয়। অবতরণের যন্ত্রটি পূর্ব নির্ধারিত স্থানে স্বচ্ছন্দভাবে অবতরণ 
করে। হেলিকপ্টার বাহিত একটি উদ্ধারকারী দল যানটির সঙ্গে 
একই সঙ্গে অবতরণ করে। তারা যানের দরজা খুলে দেখতে পাঁন- 
মহাকাশচারী তাঁদের নিজ নিজ আসনে রয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে 
জীবনের কোনও লক্ষণ নেই। মহাঁকাশচারীদের মৃত্যুর কারণ 
সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে। এই বীর মহাকাঁশচারীদের কৃতিত্বপূর্ণ কর্ম 
ও আত্মদান বিশ্বের জনসাধারণের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবে । 
উদ্বাস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সভা 3 ! 
গত ২৪শে জুন নদীয়ায় শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরীর সভানেত্রীত্বে 
উদ্বাস্তু সমস্ত! সমাধানের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই. সভায় 
নদীয়া জেলার কর্মীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এ. আই. সি.-র সদস্ত 
শ্রীভবানী ব্যানার্জী এম. এল. এ., শ্রীঅরুণ মৈত্র এবং অধ্যাপক 
শ্রীশীত্তিময় রায় ও আরও অনেকে । সভায় উদ্বান্ত সমস্যায় বিভিন্ন 
দিক নিয়ে আলোচিত হয় এবং সমন্তার কার্ধকবীভাঁবে কি কৃত্য 
সে সম্বন্ধেও প্রস্তাব নেওয়া হয়। 
কল্যাণী সন্ত-আত্মমে গুরু-পুণিমা ৪ 
করুণাময় ভগবানের শ্রীগুরুশক্তিরূপে ধরায় অবতরণের পরম 
শুভক্ষণ গুরু-পুধিমায় গত ২৩শে আষাঢ়, ১৩৭৮ বাং বৃহস্পতিবার 


্রীত্রীশোভামায়ের করুণাঘন উপস্থিতিতে শ্রীগুরুপুজা ও বন্দনায় 


ব্রতী হয়েছিলেন, মায়ের ভক্ত শিয় ও শিক্তনণ। শ্রীমায়ের 
কৃপান্ুগ্রহে ও ভক্ত সুধীজনের সম্বদয় উপস্থিতিতে এই ব্রত পরম 


অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ব্যাপক আনন্দানুষ্ঠানে শ্রীত্রীমায়ের সম্মতি 
ন! থাকায় কেবল পুজা আরাধনার মাধ্যমে এই মহাতিখি 
পালিত হয়। 
দৃষ্টিশক্তিতে শীকপাভা £ | 


সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে রাজ্যগুলির সমাজকল্যাণ বন্ত্রীদের সম্মেলনে 


স্‌ 
চি 


. নিায় উদ্‌যাপিত হয়। এবার দেশের বর্তমান চরম দুর্গত অবস্থায় / 


কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কল রায় এই বলে. 


অক্ষেপ করেছেন যে, আমাদের দেশে প্রতি বছর দশ থেকে বার 
হাজার শিশু ভিটাঁভিন ‘এ'-র অভাবে অন্ধ হরে যাঁয়। অথচ 
খাছ্যের যে কোন পুষ্টিকর উপাদানের তুলনায় ভিটামিন ‘এ’ সহজ- 
লভ্য। পালং, মেখী, সজনে গভৃতি সাধারণ শাকপাতাঁ় এই 
ভিটামিন রয়েছে এবং পুন্টিবিজ্ঞানীরা বলেন দৈসিক এক আউন্স 
বাঁ ২৫ গ্রামের মত শাকপাভা থেকেই একজন শিশুর প্রয়োজনীয় 
ভিটামিন «এ পাওয়া যেতে পরে। এই সহজল্ভ্য খাদ্যপ্রাণের 
অভাবে প্রতি বছর এত শিশু দৃিহীন হয়ে পড়ছে, এর কারণ 
উদাসীনতা । 
ভক্তিভারতী শ্রীত্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের স্মরণ দিবড £ এ 

অনঙ্গমোহন হরিসভায় (১৮, ডন্ব, সি, ব্যানার্জী হট, কলিকাতা]. 
ভক্তিভারতী ভাগীরখী শ্রীল বঙ্কিমচন্দ্র সেনের সান্বাংসরিক স্মরণতিথি 
উপলক্ষে গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই জুন) বুধবার সন্ধ্যা টায় 
পীগুরুভাইবোন সমিতির উদ্যোগে বৈষ্ণব সম্মেলনে অনুষ্টিত 
হর। আলোচ্য বিষয় ছিল-_ণভক্তি, ভক্ত, ভশ্ঘবাঁন” ; বক্তা" 
স্বনামধন্য মনীয়ী ডঃ শ্্রীমহানামত্রত ব্রহ্মচারী, এম. এ, পিএইচ, ভি. 
ডি. লিট; সভাপতি- ব্রজবাঁসী শ্রীমৎ গোবধনদাঁসজী মহারাজ ; 
মাল্যপ্রদান- সম্পাদক শ্রীরাইমোহন আচার্য্য । মহিমাকীর্তন করেন 
সাধনা রায়, সন্ধ্যা দাস। এইদিন সকালে বাগবাজার রামকৃষ্ণ 
লেনস্থ বাঁপায় মাঁলস! ভোগ ও কীর্তন হয়। 
সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিভির রবীন্-জয়্তী 8 

গত ২৮শে মে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির ( কলকাতা 
শ“খা ) উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের ১১-তন জন্মবাখিক" উদযাপিত হয়। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মধ রায় এবং 
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কলিকাতাস্থিত দুতস্থানের সংস্কৃতি শাখার প্রধান ও ভাইস কনসাল 
এস. মিরকাদিমোভ। কবির উন্দেশে শ্রদ্ধাুলি প্রদান করে 


মিরকীসিমৌভ বলেন যে, রবীন্দ্রনাৎ ছিলেন ভারত ও সোভিয়েট * 


ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার অন্যতম প্রথম স্থপতি। 


তীর বিখ্যাত গ্রন্থ “রাশিয়ার চিঠিগতে কবি সোভিয়েত সরকার ও 


জনগণের এক নূতন সমাজ নির্শাণের প্রচেষ্টার উচ্চ প্রশংসা 


পুণ্/তিখিতে কল্যাণীর (নদীয়!) সম্ত-আশ্রম প্রাঙ্গণে সদ্গুকুরূপিণী করেছেন! মিরকাসিমৌভ বলেন, সোভিয়েত জনপ্রণের ভালোবাসা 
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আষাঢ়, ১৩৭৮ ] 








ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বর্ূপ তীর জন্মশতবাধিকী সোভিয়েত ইউনিয়নে 
(ব্যাপকভাবে. উদ্যাঁপিত হয়েছে। 

ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির ( পশ্চিমবঙ্গ ) সাধারণ 
সম্পাদিকা! অধ্যাপিকা ইল! মিত্রও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা! করেন। 


ধাতৃবিদ্যায় হিন্দুদের কৃতিত্ব ঃ - 

একদা বিজ্ঞানে যে হিন্দুর! কিরূপ অগ্রগামী ছিল তারই একটা 
দৃষ্টান্ত “ভারতাজির পত্রিকা’ হইতে এখানে উদ্ধত হইল £ 

প্দামাস্কান তলোঁরার (Damascus blade) জানেন ত? উহা 
হিন্দুদিগের তৈয়ারী। ভারত হইতে যে ইম্পাত রপ্তানি হইত 
তাহা হইতে দামাক্কাসে এই অন্ত্র নিমিত হইত। যাদুঘরে 
ইহার এক নমুনা আছে। | 

ভারতের প্রাচীন লৌহ্শিল্পের এক বিখ্যাত নিদর্শন-__দিলীর 
লৌহত্তস্ভ। রৌদ্র জল বাড় বৃষ্টি ও বাতীস- দীর্ঘ. দেড় হাজার 


_বৎসরেও মরিচা ধরে নাই | প্রাচীন ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের, 


পদ্ধতি হ্ম্রে বেসিমার (লু. Bessemer) মাদ্রাজ থেকে দেখিয়! 
শিখিয়া স্বদেশে গিয়া আঁধুনিকতম চুলী (Bessemar Converter) 
তৈয়ারী করেন। বিশ্বের ধাতুবিজ্ঞীনীগণ ধাতু নিষ্ষাশনের নুতন 
পদ্ধতি করিয়াছেন। সঞ্চয় ধাতু তৈয়ারী করিয়াছেন। কিন্তু ধাতুকে 
মরিচা ধর! হইতে রক্ষা করার কোন উপায় এখনও হয় নাই ।” 
ব্রিটেনে কমনওয়েলথ বৃত্তিভোগী ভারতীয় ছাত্র 8 

কমম্ওয়েল্থ স্বলারশিপ কমিশন কতক লগুনের যে বাধিক 


ক রিপোর্টে প্রকাশ, কমনওলেখ বৃত্তিপ্রকল্প অনুযায়ী ১৯৬৯-৭০ সালে 


-/মোট ৫৬২ জন বৃত্তিভোগী ব্রিটেনে অধ্যয়ন করেন। এদের মধ্যে 


সা 
EE 





ভারতীয় ছিলেন ৮৭ জন ৷ এই সময়ের কমনওয়েল্থ বৃত্তির 
একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ৪ জন ভারতীয় সহ কমনওয়েখ দেশগুলির 
শিক্ষকরাও এই বৃত্তিভোগ করেন । 
প্রবর্তক সাহিত্য চক্র $ 

সম্প্রতি কলিকাতাস্থ প্রবর্তক ভবগে প্রবর্তক সাহিত্য চক্রের 
মাসাস্তিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে পৌরোহিতা করেন, হুগলী 
জেলার ইতিহাস গ্রন্থপ্রণেতা সাহিত্যিক শ্রীমুবীরকুমার মিত্র । 
উপস্থিত সাঁভিত্যিকগণের মধ্যে প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীমনীন্্র- 





॥ কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ ৷ 
Dr. লা, K. DE CHOWDHURY 
GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
(রেকঝ্সিন বাধাই । ছাপা, কাগজ, বাধাই উৎকৃষ্ট ) 
আঅসহ্মততেন্ন স্নক্কীত্নে ৬-০০ 
Swami Pratyaganada Saraswati 
Japasutram 15-00. 


॥ শ্রীতুর্গাকিঙ্কর 'বিরচিত ॥ 
সত্যত! ও প্রর্মেক্স ক্র'সন্বিকালে ১৪-০০ 


প্রবর্তক পাবলিশাস, কলিকাতা-১২ 








সাময়িকী 


৯১ 


2২, পাস ১৭ পাট 


নাথ নায়েক, শ্রীজগন্নাথ সাহা ও অধ্যাপক ডক্টর মুন্রারীদে'হ্ 
ঘোষ সাহিত্য সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচম। করেন! পরে অ্বশ্রী 
বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শশী রায়, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুষমা! মৈত্র, 
ইন্দু গুপ্ত, বিষ্ণুদ চৌধুরী, সুদর্শন চক্রবর্তী, নন্দদুলাল চক্রবর্তী, 
জগদীশ দাস, আরাধনা গুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ নিজ নিজ না, 
কবিতা, গল্প পাঠ করে টি সার্খকমণ্ডিকত করেন! সম্পতি 
মহাশয়ের মনোজ্ঞ ভাষণে প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের কর্ম্মধার! ও ঘ$মান 
সাহিত্যজগতের নান| দিক আলোচিত হয়। কুমারী বথিকা 








দাসের কণ্ঠসঙ্গীত প্রশংসনীয়। পূর্ণমদ প্রশত্তি মন্তোদ্‌গানের পর 


অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। 


. রবীন্দ্র স্মরণিকা 


গত ১৪ই মে, শুক্রবার ”৭১ কলিকাতা হেষ্টিংস হাউসস্থিত কলিখাতা 
শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রধান! শিক্ষিকা, সহ শিক্ষিকা ও ছাত্রী- 
বুন্দের উদ্দোগে কবিগুরুর ১১০তম জন্মদিবস পালিত হর । এই 
উপলক্ষে প্রখ্যাত চিত্রপবিচ।লক ও সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট অতিথিলপে 
উপস্থিত ছিলেন সৃকবি বিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত ও বিশ্বভারতী লোক শিক্ষা 
সংসদ পরিচালিত রবীন্দ্রায়ণের অধ্যাপক শ্রীপ্রাণত্ দেব নাথ . 
মহোদয়। সভার প্রারস্তে বিদ্যালয়ের প্রধান! শিক্ষিকা! সকলকে 
স্বাগত জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন । কবি বিপয়ভুষণ দ:* গুপ্ত 
মহাশুয় কবি প্রণাম শীর্ষক স্বরচিত কবিতা পাঠ করে কবিগুরুর প্রতি 
প্রণাম নিব্দেন করেন। প্রধান অতিথি মহোদয়ের অনপহদীর্ঘ 
মনোজ্ঞ ভাষণে রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা দিক উদ্ঘাটিত হ্য়। পরে 
কবিগুরুর খ্যাতির বিড়ম্বনা” নাটিকাটা ছাত্রীদের দ্বারা টুচু ন্লপে 
অভিনীত হয়। '্বদেশঙেমের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ’ গীতি-আগলেখ্যটি 
ছাত্রীদের. সৃনিগুণ পরিবেশনায় প্রশংসার দাবী বাখে। সুনিব্দ"চিত 
কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত একক ও সম্মেলক কষ্ঠে যেন আলে'খাটি 
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সর্বোপরি উল্লেখা এদের আনুষ্ঠ নক 
পরিমগুল রচনা ৷ মঞ্চসঞ্জা, সুরভিত পুষ্পচন্দান, মল ঘট, ধূগ্ণাপ, 
আলিম্পনমণ্ডিত উৎসবক্ষেত্রটি যেন এক পুজামন্দিরের রূপ গ্রহণ 
করে। এদের শ্রম ও নিষ্ঠা সুরুচির পরিচায়ক । 

শ্রীঅশোক চে'ধ্ী 





সপ 


... ্নিহেদিম্ম 
দেশের অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি ও 
প্রেসের নানারূপ আভ্যন্তরীণ কারণের জন্য 
পত্রিকা প্রকাশে যে বিলম্ব ঘটেছে তা 
আশা করি শীভ্রই নিয়মিত হতে পারবে । ডাকবায় 
অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তাগাদা-পত্র দেওয়া! 
ব্যয়সাধ্য । সন্দয় গ্রাহকগণ পত্রিকার বকেয়া 
দক্ষিণা পাঠিয়ে দিয়ে পত্রিকা পরিচালনে সহায়তা 
করবেন, এই আশা করি । 
j পরিচাঁলক-- প্রবর্তক 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_-জ্যি, ১৩৭৮ 





প্রবর্তক £ নিয়মাবলী 


প্রতিষ্ঠা--১৯১৫ | পত্রিকার ৫৬তম বর্ষ চল্ছে। 

জীবন, সাহিত্য, ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতিমুলক পত্রিকা । 

বৈশাখ থেকে বর্ধারভ্ত । 'যে কোন মাস হতে গ্রাহক 
হওয়া চলে । দৃক্ষিণা__সভাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাকা 
গঠনমূলক, গবেষণা ও সূজনধন্মী রচনা বাঞ্ছনীয়। 
পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলেরিপ্লাই কার্ড অথবা 
ডাকটিকিট প্রেরিতব্য । প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার 
মতামত রচয়িতারই--সম্পাদকের নহে । এজেন্সি কমিশন 
২৫% পাঁচ ; খানার কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। 


প্রতি বাংল! মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাঁশিতব্য | |. 


বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ভাকে 


॥ কয়েকখানি জ্ঞানগর্ত গবেষণ। গ্রন্থ, ॥ 


॥ মনীষি শ্রীরাজমোহন নাথ তত্ৃভূষণ ॥ 
মহেঞ্জদাড়োর লিপি ও সভ্যতা ৩" 
৷ উপনিষদের দীধনরহুস্ত ৩-৫০ এ 
॥ পণ্ডিপ্রবর রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাত্রী॥ + 
শব্দার্থতন্ত ৫-০০ 
শব্দভতত্তব ১৫-০০ 
॥ মনীষী গুণদাঁচরণ সেন ॥ 
শ্রীম্ভাগবত্ত (২য় সং) ৫-০০ 
বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য ১-৫০ 
॥ প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ 
ষুগ্ভূমিকায় স্বামী অন্তদাঁস ২-০ 


পাঠানো হয় । , পরিচালক 


নি 


শব সবলিম্পার্স5 কলিকাতা-১২ 





৮১ 


ল্রন্ক-্বান্দ্রী জেল ওপর আন্বান্লী 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সগ্ভ আমদানীকৃত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদা, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শাটিং, & ৮ 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী পিঙ্ক শাড়ী বিক্রয়ার্থে মজ,ত থাকে, 
ল্ৰস্ৰশিন্সে একাজ {নি রসোগ প্রতিষ্টান 


ল্লামকানাই যামিনীরলজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা! গান্ধী রোড ( বড়বাজার) £ কলিকীতা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
| x 


‘An Important Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


XX DOUBLE ENDED-GRINDER 
XX FLEXIBLE SHAFT CETTE 





~~ 











1৫ ELECTRICAL MOTOR 
ছু POLISHING & BUFFING 
MANUFACTURED BY : 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 1 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 


‘' . Phone : Office 61-1517 


Phone : Resi. 33-2332 


সম্পাদক: শ্রীঅকুণচক্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পার্রিশীস” ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী উট, কলিকাতা-১২ হুইতে শ্রীনাধারমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রক্ষাশিত। 
প্রবর্তক প্রিটিং এও হাঁফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত 
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উন 3 টি টু ওঞষধের বাগ সি 


A নদি দয়াল 


চন্দননগর 
জি. টি. রোড 3 £ বড়বাজার 
পরিচালক-_কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


বিদ্ারতু, আয়ুর্ষ্বেদশান্তবী 
প্রাচীন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওষধালয়ের ভূতপূর্বব কর্ম্মসচিন । 


@ 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসন্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি $ 
চ্যবনপ্রাশ £ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধব.ঃ মহাদ্রাক্ষারিষ্টঃ দশন সংস্কার চূর্ণ: 

সারিবাদ্যারিষ্ট: অশোকারিঃ : ত্রান্দী মৃত (ছাত্রবন্ধু)ঃ মহাভ্‌ঙ্গরাজ তৈল।. 
বিঃ বঃ জঃ_কলিকাতায় id টি খোলা হইয়াছে। 


MOST 
RELIABLE 
bd চন 
DOUBLE CROWN 
FLAT BED 


PRINTING 
PRESS 





"CONTACT : 
PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 


61, Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12. 
Phone: 34-3088 (2 lines) 


| 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-__শ্রীবণঃ ১৩৭৮ | ১ 


পু 3৪ জপ ডা রশ উপ টপ চপ চপ চার টপ টব চা চা চপ চরহ চাহ চাচা চপ ০৩ চপ চপ এ চা বিলেত 
a { 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


ৃ 
| 


সাময়িক পত্রিক৷ 


) 
| 


[নন্দ | * 


সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক । এতে সরকারের জন 1 
কল্যাণমূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিত- 
ভাবে প্রকাশিত হয় নান! তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ ও 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি। 


প্রতি সংখ্য।--১০ পয়সা * যাথাসিক-__ ২৫০ টাক 
বাধিক-_€ টাক! 


পপ 


|] £ ৮৬ ৫ 
কস পিউ ই পপ উপ উভচর দা চা চল 


সচিত্র. ইংরেজী সাণ্ডাহিক। সমসাময়িক ঘটনাবলী 


ূ টায় বেঙ্গল ূ 
সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমুলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
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; 

| 

ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। i 
প্রত সংখ্য--২* পয়সা * যষাণ্যাসিক-_৫ টাক! j 
{ 
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bb 


“ 
১ 
|) 
৬ 


বাধিক--১০ টাকা 
গড ) 
গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য 

নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 
টং 
! বিজনেস ম্যানেজার 

j তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবংগ সরকার 

1 রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা-১ 
EESTI? ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. EE ECR RTA 


২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- শ্রাবণ) ১৩৭৮ 
oY 








ম্বিউাল্ জঙ্গতে ন্বিস্ণে্ন আন্কর্মল 


== ইন্দ্র == { 
৪ উৎকৃষ্ট দাধি ০ বিশুদ্ধ ঘতের নোনতা খাবার 
$ নলেন গুভের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
€ রেস দরাবশ ও মিভিদানা 
৪ সুপ্রসিদ্ধ ও বভখ্যাত বেলের যোরববা 


বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে । 


৮৬ আমহাষ্ট গ্রীট, কলিকাতা-৯' 1 ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 

ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ এ SE \ ফোন £ .৩৪-২৫৩৩ 
পাপ ৯৮ -৮৬ল ত 
হ্‌ 














DUTT 


ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


. নলকূপ ও অন্যান্য সেচকাৰ্য্যের জন্ত স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাল্পিং 
সেট ৫ ঘোড়া ৭'৫ সে. মি. ১৫ ৬'২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী, সাকসন, ডেলিভারী ও ফিটিং সহ । 


মূল্য ৩২৫০ টাকা মাত্র 











_বৈশিষা= 


মাইকো ফুয়েল ইন্জেক্সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো ভাল্ভ, 
জি. জি. গিয়ার ইউনিট, প্রীল পার্টসৃঃ উৎকৃষ্ট মেটাল বল বিয়ারিংস ও উন্নত কারিগরী । 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 
শো-রুম £$ ১৮ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত!-$ 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাত!-১ 
বিঃ দ্রঃ ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 
হিঃ এ 








চুন ৯" পরল সা সো স্পিন 


A 
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সম্পাদকীয় 

খষি বঞ্চিমচন্দ্রের স্বদেশচিস্ত! 
ভূমি ও ভূম! 

শিল্পগুরু স্মরণে 

সেকালের মেয়েদের অলঙ্কার 
সাহিত্যিক! জ্যোঁতি্য়ী দেবী 
আক্ষেপ 

স্বৰ্গত হবশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী 
আবাল্য বিপ্লবী জ্যোতিষচন্্র ঘোষ 
আলোচনা - 
অঙ্ব-সংবাদ 

সাময়িকী 


বিষয় লেখক 

প্ৰশস্তি সজ্ঘগুরু শীমৃতিলাল 
নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ 
প্রবন্ধ ভীঅমরেন্দ্রকুমার ঘোষ 
উপন্যাস শ্ীরমেন্্কুমার শাস্ত্রী 
কবিতা ১ কবিশেখর কালিদাস রায় 
প্রবন্ধ শ্রীমতী শিবানী দাস 
জীবনালেখ্য দীপেন রাহ! 
গল্প শ্রীরাঁজকুমার চক্রবর্তী 
জীবনী শবীরাধারমণ চৌধুরী 
জীবনী ডাঃ তারাগ্রসন্ন সরকার 

নি অধ্যাপক স্বরথ চক্রবর্তী 

সংবাদ সংগ্রহ আশ্রমী 


১১০ 
১১৫ 
১১৬ 
১১৮ 
5৩ 
১২৫ 
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জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) 

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাঁল (৩য় সং) 
আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) 


শ্রীীঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বাম্পত্যজীবন (২ সং) 


উপাসনা! মন্দিরে (১ম খণ্ড) 


জাতিসাধনায় সঙ্ঘশক্তি 

॥ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত 
অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) 
পাতঞ্জল যোগস্থত্র 

অনুশীলনী (৩য় সং) 


\ 


১২০০ 


১০০০ 


২৮৪ 
১৬০ 
২০৪ 
২৫০ 
১°২৫ 
২9০৩ 


৩*০০ 


৩৩৪৩ 


৩€০ 


"১৫০ 


॥ এও্রন্সতুল্ক জ্লীভ্ছিভ্য-জ্লভ্ভান্ল ॥ 
৪ ঙ্বডভ জ্রীমভ্ডিলালেজ শবন্থানশ্লী ও 
শ্রীমত্তগবদূগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড 


শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী 
জীৰনযোগী গান্ধীজী 
নারদীয় ভক্তিস্থত্র 
যুগপুরুষ শরীঅরবিন্দ 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (৩য় সং) 
জীবনের আলো (১ম) 
(২য়) 
ভারতের নবজন্ম 
॥ গ্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ 
সজ্ঘগুরু এমতিলাল 
: 1 শ্রীইন্দ্ভৃষণ রায় ॥ 
সম্ঘগুরু শীমৃতিলালের জীবনপত্তী 


১০০৬ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য? প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকর! ২০২ টাকা হারে কমিশন 


{ 
{ 
{ 
{ 
! 
| 
{ 
{ 
ঞঁ (২যু খণ্ড) 
{ 
| 
1 
1 
| 
| 
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দেওয়া হইতেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগ্ণণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন । 
কর্ধাধ্যক্ষ__শুন্বঁক পাব্বল্নিশাৰ্স ৪ ' ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্থুলী গ্রীট, কলিকাতা-১২ 
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রি প্রবর্তক বণ, ১৩৭৮ 
| | = চিলি ৯ ০১০ 


বন্ধ বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


_ব্লামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোস 


১২৮1১ বিধান সরণী, কলিকাঁতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
* পেটেন্ট ওষধ 
€ সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
৪ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্বসহকাঁরে সরবরাহ করা হইয়! থাকে। 


ড হি হি 














॥ -কল্েক্ুখাঁন্বি সঙ্লীত ও স্ব্বলিপি গ্রন্থ ॥ 


সঙ্গহীভ ও সাহ্রন। ৪-০০ ; ভ্কগক্রনী- ২২৫ 
॥ ভ্রীহৃধীরকুমার দত্ত ॥ | কথা, স্বর ও স্বরলিপি- প্রসাদ বস্ ed 
(সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী । ভারতীয় (বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতোপযোগী দেশাত্মবোধক 
সঙ্গীতের ওপপত্তিক তথা শাস্ত্রীয় অংশের আলোচন! )। গানের স্বরলিপি পুস্তক ) 
লীভিমনিলক্ষা-২-৫০ ীত্ভাক্্রর্ভি ১-৫০ 
কথা-_রমেন চৌধুরী হ্বর-কালোবরণ . কথা-মুরারীমোহন সাহ" 
স্বরলিপি-অশোকতরু সুর ও স্বরলিপি ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


শ্ন্বস্ক পানব্বল্নিশ্বা্স_-৬১, বিপিনবিহারী গাস্কুলী রী, কলিকাতা-১২ 
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জীবনের আলো! 


ভারতীর মন্দির! স্বস্থ নিরাময় । অতীতের আজ কিছু নাই। নৃতন প্রভাত, নূতন তুমি। নব” 


জীবনের অধিকারী ভারতের কৃতীপুত্র কি মহান কর্শ্মভার তোমার। কি সতর্ক তোমার জীবন যাত্রা ৷... 


জীবনের সবখানি নিয়ে যাত্রা! কাম ও অহংকার শুধু বিপর্জন। তাই প্রেম ও এঁক্যের মধুমিলন | যেখানে 
তাহ। মূর্ত নয়, কি আকর্ষণ তার। মূর্ত ভগবান প্রেম ও এঁক্যে। শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠা কর। ধর্টের প্রভ-ব 
শ্রদ্ধা। যেখানে ঈর্ষা, দ্বেষ, শ্রদ্ধা-বিশ্বাসহীন আচরণ, সেখানে ঈশ্বর বিমুখ । সাবধান হও | 

তোমার কর্ন্মকেন্দ্র তোমারই আত্মদানে গৌরবোজ্জল। তোমার প্রচার কেবল বাণী নয়, তোমার 
আচরণ। আচরণ যখন অনীশ হয়, তুমি কোথায়? একের ভাব অন্তের নয়, কিন্তু সব ভাব তগবানের | 
কাজেই চাই সামগ্রন্ত-_অজ্ঞানে অন্ধ হয়ে! না। শ্রদ্ধা রাখ আপনাতে, শ্রদ্ধ! রাখ সহযাত্রী, সহকম্মীর উপর | 
একজন যদি অন্ধ হয়, অন্তজন সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ হবে কেন? ঘন্দ কলহ যদি সহযাত্রী, সহকন্মীর সঙ্গে হয়, অস্পষ্টতা 
যদি ঘনায় আপনার মাঝে, বিশ্বাস করতে যদি না পার অপরকে, কি জীবন তোমার! কি করে তুমি সেবা 
দেবে দেশের, সমাজের, জাতির ? আকস্মিক ঝড়ের মত কেবল অশান্তিই সুষ্টি করবে। সেবার নামে নিজেকে 
প্রবঞ্চিত করবে, দেশ ও জাতিকেও বিপথগামী করবে । সেবায় তো মমতা নেই, আছে প্রেম। মমতালিপ্ত বৃদ্ধি 
ও দৃষ্টি পদে পদে ভ্রান্তি স্্টি করে, অস্পষ্টতা ঘনিয়ে আনে সম্মুখে । জীবন যে অচল হয়, সে খেয়াল থাকে না! 
কালে অবধারিত প্রমাণ হয় ব্যর্থ সে, একটা অনর্থ ভিন্ন আর কিছু নয়। এই নূতন জগতে তার প্রয়োজন নাই । 

মনের ময়লা আজ প্রভাতে যদি ধুয়ে না যায় কাল আরও অপরিচ্ছন্ন হবে! নিত্য স্নানের মত নিত্য 
উপাঁসনা। ইহাই ভারতীয় বিধি। এঁক্যের মুল এইখানেই | ঈশ্বরোপাঁসনা শুধু নিয়ম নয়, জীবনের অনিবার্ধ্য 
নীতি। অধ্যাত্ম তত্ব অন্থধাবনের উৎকৃষ্ট সহায়। অলস হয়ো না! উদ্ধৃত হও। জাগ্রত মনোবুদ্ধি নিয়ে 
উচ্চারণ কর মন্ত্র । শাস্তি মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কর নবজন্ম । মহাজাগতিক শক্তির সঙ্গে একাত্ম 
হও প্রতি প্রভাতে | কত হ্বন্দর এই প্রভাত । আমার মন্দিরে দেবতার ভাস্বর বিগ্রহ। নয়ন মন পুলকিত 
করে। সে পুলক-ন্পন্দন দিবারাত্রি অন্তরে আনন্দের হিল্লোল বক্ষা'করে ! বৎসরের প্রথম দিনে যেমন বিগ্রহ 
পুজা তম্থ-মন-প্রাণ দিয়ে সারা বৎসরের পুজ্জার অনুষ্ঠান করে নিতে হয়-সে শুভক্ষণ যে হারায় বর্ষ ধরে তার 


দুঃখের সীমা থাকে না। সঙ্ঘগুরু শ্রীমভিলাল 
( ১৯৩৫’এর দিনলিপি হইতে ) 





বেদঘন্ত্র 


ূ " রেণুকণা ঘোষ | 
প্রথমোংষ্টকঃ | চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ পঞ্চমং সুক্তং॥ অষ্টমী খক্‌ ( মণ্ডলস্য একপঞ্চাশৎ সথক্তং ) 
Co নি | | কত | বা 
বি জানীহাৰ্য্যান্তে চ দস্যবো বহিম্মতে ৬ 


. রন্ধয়। শাসদব্রতান্‌। 
I. ] ৯ 
'শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেততা 
1 ! ঃ | 
তে সধমাদেষু চাকন ॥৮ | 


অন্থয়-_হে ইন্দ্ৰদেব ! ত্বং “আর্য্যান” (আর্ধাদের, বিদ্বান অষ্ণষ্ঠাতৃগণকে--সায়ন ) “যে চ দস্তবে৷” 
(এবং যাহার! দস্থ্য অর্থাৎ আধ্যদের হিংসাকারী শক্ত এই উভয়কে ) “বি জানীহি” ( বিশেষরূপেই অবগত 
" হউন ) [ জ্ঞাত্বা ৮-_এবং জানিয়া ] “বাহশ্নতে” ( বহিষ! যন্ঞেন, সায়ন। কুশ-যুক্ত যজ্ঞে ) “অব্রতান্‌” (ব্রতী নয় 
যার! অর্থাৎ অব্রতীদের ) “শাসৎ” (শাসন করিয়!) “রন্ধয়া” (হিংসাহ প্রাপয় যদ্ব! যজমানস্য বশং গময় । 
রধ্যতিবশগমনে (নি ৬1১২) ইতি যাস্ব। হিংসা করুন বা বশীভূত করুন ) “শাকী” (হে শক্তিমান ) “ঘজমানস্য” . 
(যজমানের.) “চোদিতা” (সহায়ক, পরিচালক ) “ভব” (হউন ) “তে” (তব--আপনার ) তা” (তানি-- 
সেই সকল ) “বিশ্বা-ইৎ” (সমস্তই-বিশ্ববিদ্িত জমর্থসমুহই ) ‘“সৰ্বমাদেষু” (সহমদনযুক্তেযু যজ্জেব্ু_সায়ন | . / 
আনন্দ-প্রদ য্ঞকর্মে) “চাকন” (দীপ্তি, কান্তি ও গণ্যর্থক কন, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন স্থদীপ্ত হউক )1৮। . . 
অন্ুুবাদ-_-হে ইন্দ্রদেব ! আপনি আৰ্য্য এবং দৃশ্থ্য এই উভয়কেই বিশেষ ভাবে জানেন অর্থাৎ জ্ঞাত . 
আছেন। কুশযুক্ত যজ্ঞ কর্মে অব্রতীদের আপনি শাসন করিয়া বশীভূত করুন। হে শক্তিমান আপনি যজমানের 
সহায় হউন। "আপনার সেই সকল (পূর্ব-পৃর্ব ঝকে বণিত ) বিশ্ববিদিত কর্ণাসমুহ আনন্দ-প্রচ যজ্ঞ-কণ্মে 


প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক ৷ ৮ 


৫8 54০৫২ 2 


রং রি রা ১ | টি 3 
1 ৮ ত্র 





“ইতিহাসের কোন্‌ গুঢ নিয়মে দেশ-বিদেশের সভ্যতা 
ভাববিশেষকে অবলম্বন করে তাহা নির্ণয় করা কঠিন |” 

ধষিকবি রবীন্দ্রনাথের কথা ইহা । এই ভাব সম্বন্ধে 
তারই কথা: "ইংরাজ বলো, ফরাসী বলো, কোনো 
দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাঁবটি কি, দেশের 
যুল মর্মস্বানটি কোথায় তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে 
পারে না, তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, 
অথচ প্রাণের সংজ্ঞ| ও ধারণার পক্ষে দুর্গম ।” 

ভারতবর্ষের বিশেষ অবলম্বন যে ভাবটি তাহ! 
হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই আমরা! বর্তমানে ইতোনষ্ট 
স্ততোভরষ্ট হুইয়া মহতী বিনষ্টি ডাকিয়া আনিয়াছি, 


১ দিশাহারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছিন্লপত্রের মত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া 


মরিতেছি, আত্মহারা হইয়া পরান্বকরণে মাতিয়াছি। 

এ'কথ! আজ বিনা বিতর্কে বলা চলে যে, ভারতীয়ের 
জীবনে এমন মর্মান্তিক শোচনীয় পরিণতি আসিয়াছে 
আধুনিক কালে পশ্চিমী রেনেসীর উত্তেজনা-চাঞ্চল্যে 
আত্মহারা হ্ইয়া। ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, ঠিক 
এমনটি মর্মহাঁরা, এমন মৃত্যুমুখী অবস্থা প্রাকৃ-ইংরাজ 
আমলে মধ্যযুগেও ছিল ন!। 

প্রাচীন কালের কথা বাদ দিয়াও মধ্যযুগের মোগল- 
পাঠান আমলেও পরাজয়ের গ্রানি, সমস্ত দীনত|, হীনতা 
সংস্কার সত্তেও এই স্ব-ভাবের আলম্বন হইতে ভারতবর্ষ 
বিচ্যুত হয় নাই। বাহিরের সমস্ত গ্রানির নেপথ্যে 
এই স্বকীয় ভাবটি সক্রিয় ছিল। ইতিহাস বহিরঙ্গ 
ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে কিন্তু ধতিহাসিকের 


দৃষ্টি এড়াইয়! গিয়াছে ভারতের এই অন্তরঙ্ছ প্রাণজ্রোতের 


ফন্তুপ্রবাহটি। রবীন্দ্রনাথের কথায় “তখন যে কেবল 
দিলী এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপ 
ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনশোত 
বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক 
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পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাঁহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া 
যায় না৷” 

বর্তমানে এই বিংশ শতকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের 
পরেও আমরা এই পরাহ্বকরণের অভিশাপমুক্ত হইতে 
পারি নাই। স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি কিন্তু আমর! 
শ্ব'-এর আত্মশ্বভাব-সবর্ূপের অধীন না হইয়া ভাবাদর্শে 
পরাধীনই রহিয়া গিয়াছি। স্বাধীনতা-উত্তরকলের 
ভারতীয় জীবনবিকাঁশের সর্বক্ষেত্রের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি 
এখানেই । আমরা নিধিচারে ইঙ্গ-মাকিনের ধনভঙ্ত্রের 
মুখোস গণতন্ত্র এবং রুশ-চীনের সমাজতন্ত্র তথা চলীয় 
একনায়কত্বের অন্ধ অনুকরণ করিয়া আত্মহত্যা 
করিতেছি। কিন্তু আসলে, রবীন্দ্রনাথের কথায় “সেই 
ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ। সেই যোগের 
বন্ুবর্ধব্যাপী এঁতিহাঁসিক সুত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে 
আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় ন!! আমরা ভারতবর্ষের 
আগাছা পরগাছা নহি, বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া 
আমাদের শত সহ শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার 
করিয়া আছে। কিন্তু ছুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাদ 
আমাদের পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের 
ছেলেরা ভুলিয়া! যায়। যনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে 
আমরা যেন কেহই নয়, আঁগত্তকবর্গই সব 1” 

আজ আমরা যাহা হইয়াছি তাহার নিখুত ছবিটি 
রবীন্দ্রচিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছিল । আমরা যাহার! 
ভারতবর্ষের কথ! বলিতেছি তাঁহারা যেন এদেশের কেউ 
নহে, মার্কস-মাঁওকে সিংহাসনে বসাইবার উন্মাদনার 
মধ্যে এই ভাবটিই বর্তমানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

এযুগের অভিশাপ এই যে, কেবল ছেলেরাই নহে, 
বৃদ্ধ এবং প্রায় বুদ্ধিজীবি ও বিদেশীর াচে-গড়া দলীয় 
স্বার্থান্ধ নেতৃবৃন্দের ভারতের প্রাচীন আগাছা পরগাছার 
স্থানে বিদেশকে আনিয়া বসাইতে বদ্ধপরিকর | এই 
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দেশের একদা বারা পৃজ্য, স্মরণীয়, বরণীয় তাদের ঠাই 
নাই। ভার! আবর্জনার ভৃপে নিক্ষিপ্ত । শুধু রাজনৈতিক 
বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় জীবনবিকাশের 
সর্ব পর্যায়েই আমরা ইঙ্র-মাকিন: অথবা কুশ-চীনকে 
বপন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। রুশ-চীন 
মার্ক! সমাজতন্ত্রের আদর্শ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, 
দেহ মন প্রাণ অধিকার করিয়াছে । বিদেশীয় সমাজ- 
বাদী নেতৃবৃন্দের আমরা মূর্তি স্থাপন করিতেছি, তাদের 
পুণ্য নামে রান্তাঘাটের নামকরণ করিতেছি, পাঠ্যপুস্তকে 
তাহাদেরই মহিমা-রীর্তন করিতেছি । মাঁনবসভ্যতাঁকে 
দিবার মত, পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধ করার মত স্বপ্রাচীন কালের 
ভারতবর্ষের যেন কোন মত-পথ, জীবনদর্শন, ভাবাদর্শ 
নাই! 


এমন আত্মবিস্কৃতি, এমন . আত্মমর্ধাদীবোধহীন্তা, 


মিথ্যাচার, কপটতা, ভ্রষ্টবৃদ্ধিতা, বিবেকের বাভিচাঁর, 


হৃদীর্ধয ভারতের পথ-পরিক্রমায় আর কোনকালে 
ঘটিয়াছিল কিনা, ইতিহাসে তাঁর কোন নজীর নাই। 
বাহারা আজ সোরগোঁল করিতেছে, আসর জমাইতেছে 
তাহারা কাহারা? তাহারা নিশ্চয়ই বিদেশ হইতে 
আমদানী হয় নাই৷ এই দেশেরই মাটিতে তাদের জন্ম, 
এখানকার আবহাওয়ায় লালিত পালিত বর্ধিত। এই 
দেশেরই পিতৃপুরুষানৃক্রমের শোণিতধার! তাঁদের ধমনীতে 
প্রবাহিত | প্রশ্ন জাগে, তবে কেন কোথা হইতে 
আসিল এই বুদ্ধিবিকৃতি আর আত্মনাশা বৈকারিক 
প্রচেষ্টা-প্রবণতা? যে মার্কস-লেনিন-মাওয়ের নামে 
ইহাদের এই উন্মাদনা তারাও এইরূপ শুন্যে আক্ফালন 
কোন হ্ৃষ্ঠ সংগঠনের পক্ষে কল্যাণকর মনে করেন নাই । 
লেনিনেরই সাবধান বাণী £ “Those who are not 
rooted to the soil must perish.” 

মাটির সংযোগশূন্য ভিত্তিহীন পরগাছার সাময়িক 
দাপট যতই মনোহারী হোক, শেষপর্যন্ত ইহার অস্তিত্বের 
নিরাপতা নাই । 

জাতীয় জীবনের উপর হুইতে নীচের তলার এই 
শোচনীয় পরিণতি, সর্বাত্মক নৈতিক অধঃপতন, মানস- 
বৈকল্য, বিবেকহীনতা, শ্রদ্ধাসঙ্কট, জাল-জুয়াঢুরি, 
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চুৰি-বাটপারি, দুষ্কৃতি, হিংসা-বিদ্বেষ, ব্যভিচার, অনা- 
চার, খুনজখম, অমানুষিক অপরাধপ্রবণত1 রাতারাতি 
হঠাৎই মানুষের চিত্ত অধিকার করে নই । শুদ্ধ সজ্ঞান 
বিবেকী মনের রাছগ্রাস আর অবর মনের নখন্রংষ্ঠাকরাল 
মৃতিতে নগ্রপ্রকাশ কার্ধকারণ শৃঙ্খলা ক্রমেই উপনীত | 
প্রায় ছুশো বছরের পশ্চিমী রেনেসীর প্রভাবিত আধুনিক 
যুগেরই ইহা স্বরূপ লক্ষণ। পাশ্চাত্য ভাবধারা, চিন্তা 
মনন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীরই ইহা ফলশ্রুতি। এই 
দেড়শো বছরে আমরা ক্রমশঃ ভারতবর্ষকে বিস্বৃতির 
আড়ালে ফেলিয়াছি, ভারতের শাস্ত্র, সমাক্গশাঁসন, নীতি, 
ধর্ম, সদাচার, নিষ্ঠা সবকিছুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়াছি, 
কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়াছি। বিগত শতকের 
হুচনায় ইহার স্বরু। এই সময়ে কলিকাতায় সংস্কৃত 
কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইলে নবজাগরণের প্রথম . 
ধারক পুরুষ রাজা রামমোহন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করিয়া সরকারকে পত্র লিখেন £ ০:09 the be- 





nign enlightened Government cf the British 


should take such a reactionary step as not 
opening a Science College bit a Sanskrit 


College.” 


রামমোহনের বিজ্ঞানগ্রীতি ও পাশ্চাত্য জীবনধারার 
প্রতি অনুরাগেরই ইহা সাক্ষ্য বহন করে। অবশ্য রাম- 
মোহন সে-যুগে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই হিন্দুর জীবনধারার 
সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই কর্মের পরিণতি এমন 
ভয়ঙ্কর মারাত্মক হইবে, এমন অগ্রীতি অপ্রেম দলাদলি 
খুনোখুনি ডাকিয়া আনিবে তাহা তৎকালের মৃতকল্প 
অনড় সামাজিক পরিবেশে ধারণা করা সম্ভবপর হয় 
নাই! . উনবিংশ শতকে ৰিশেষ এই শতকের প্রথমার্ধে 
শাস্ত্রের প্রমাণ ও দোহাই না দিয়! সমাজ ও ধর্ম- 
সংস্কারের দুঃসাহস কাহারও হয় নাই। রামযোহন নব 


ধর্ম প্রবর্তনে বেদকে এবং বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার ' Et 


লক্ষ্যে বিধবা বিবাহের সমর্থনে পরাশর সংহিতার শ্লোক ' 


উদ্ধার করিয়াছেন! কিন্ত বিংশ শতকে স্বাধীনতা! 
উত্তরকাঁলে ভারতীয় পার্লামেন্টে হিন্দু কোড বিলের 
সমর্থনে শাস্ত্র ও সংহিতাশাদনের উল্লেখই কোন লোক- 


দি 
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সভাঁর সদস্ত প্রয়োজন মনে করেন নাই। কারণ 
তাহাদের ধারণা ভারতের প্রাচীন সমাজ ধর্মশাস্ত্ 
সবই অকেজো হুইয়! গিয়াছে, এ-যুগের সঙ্গে ইহাদের 
কোন সম্পর্ক-সঙ্গতি নাই। জীবন ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের 


"সংস্কার, নীতি, নিয়ম, অনুশাসন ভাঙগিয়াছে, কিন্তু ইহার 


পরিবর্তে কোন সংহত সংস্কার বা সংস্কৃতির উদ্ভব হয় 


নাই। সংস্কৃতির প্রধান ধারক মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙ্গন , 


এই: সংস্কৃতিসঙ্কট আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। আজ 
বিবেকের বালাই মুছিয়! ব্যাপক ভ্রণহত্যাকে বিধিবদ্ধ 
করার প্রয়োজন হইবে বুঝিলে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহর 
জন্য এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন কিনা সন্দেহ 
আছে। 

বিগত শতকের শেষ দশকে ও বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথম দশকে এই বৈদেশিক আগন্তক ভাবাদর্শের সংঘাত- 
জনিত সংস্কৃতিসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটা 


বলিষ্ঠ জীবনবাদযূলক প্রেরণ! ও দর্শন দেখ! যায় বন্ধিম- 


বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে । সর্ব ভারতের মধ্যে 
বাংল! দেশে যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও 
ম্বাদেশিকতার প্রেরণা দৃষ্ট হয় তাহার মূলেও ছিল 
বঞ্চিম-বিবেকানন্দের বাণী। প্রীঅরবিন্ব-জীবনে এই 
শক্তিপৃত জাতীয়ভা খানিকট! হ্ম্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। 
কিন্তু ইহা জাতীয় জীবনে ব্যাপকভাবে কার্যকরী হইবার 
অবসর পায় নাই, কারণ এই শতকের দ্বিতীয় দশকের 
প্রারম্ভেই আকস্মিক তার জীবন ও জাতি-সাধনার দিকৃ- 
পরিবর্তন হয়। তথাপি এই নির্ভেজাল ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও জাতিসাধনার ধারা স্তব্ধ হয় নাই। স্বৃভাষ- 
চন্দ্রের মধ্যে ইহার আরও অম্পূর্ণতর অভিব্যক্তি হইতে 
দেখ! যায়। মনীষী সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 
তার “জয়তু নেতাজী” গ্রন্থে স্বৃভাষচন্দ্রের উত্তরাধিকার 
প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন £ “এই হৃত স্বাধীনতার বেদন! 


. তীহার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে গুমরিয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই 


বাঙালী ভারতে নবধর্মের প্রচারক হইয়াছিল। যে 
বেদনা বঙ্ষিম-বিবেকানন্দের সাধনায় মানসী মৃতিতে 
প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাই নেতাজী সুভাষচন্ত্রে বাস্তব 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল ।” 


পশ্চিমী রেনেসী, ইংরাজের বাংলায় আগমন,ইংখাজী 
ভাষ! ও সাহিত্য কি ভাবে বাঙালীর চেতন! জাগাইল 
এবং কোন্‌ ধারায় ও আশ্রয়ে বাঙালীর তথা খাঁটি 
ভারতীয় জাতি-সাধনাকে মূর্ত করিয়া তুলিল তাঁহারও 
অনুপম চিত্র আঁকিয়াছেন মোহিতলাঁল : “ইংরাজ গুরুর 
নিকটই বাঙালী যে মন্তরদীক্ষা পাইয়াছিল-_ইংরাজের 
ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের সেই জ্ঞানাঞ্জন শলীকায় 
তাহার চক্ষু ক্রমে'উন্মীলিত হইতে লাগিল, তখন সেই 
ছলনাঁও সে বুঝিল। ইংরাঁজের সেই জাতিপ্রেম মদকে 
সে আপন ধর্মে শোধন করিয়া, ইংরাঁজের বজ্তমুগ্টি হইতে 
গ্রীবা মুক্ত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। গুরু 
ইংরাজের নিকটই সে যাহা শিখিয়াছিল তাহাকেই 
দীপবর্তী করিয়া সে এইবার আপন দেশের, আপন 
জাতির ইতিহাস উন্টাইতে লাগিল। বেদাত্ত ও উপ- 
নিশ্বৎ, বুদ্ধ ও কৃষ্ণ, ব্যাস ও শঙ্কর তাহার মনে এক 
নূতন ভাষায় কথা কহিতে লাগিল, সেই সনাতন তত্বই 
যুগের ছন্দে নৃতন বাণী রচনা করিল। সে আবার 
ভাগীরথী তীরে পিতৃতর্পণ করিতে বসিল। তাহার 
আসন নির্দেশ করিলেন বন্ধিম । তিনিই নবযুগের মধ্যে 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে স্থাপন করিয়া এক 
নূতন তত্বের ইঙ্গিত করিলেন__তাঁহা জৈন নয়, বৌদ্ধ 
নয়, বেদাপ্তও নয়, বৈষ্ণবও নয়। সে এক নূতন শভি- 
মন্ত্র । তাহার দেবতা--মানুষ এবং ধর্ম__পৌরুষ। 

“জাতির আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পাশ্চাত্যের 
নিকট হইতে বঙ্িমচন্দ্র যজ্ঞের যে সমিধ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় ভাবে শোধন করিমা 
তাহাতে যে অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন সেই আগ্মভেই 
স্বামী বিবেকানন্দ নবপুরুষ যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণপৃর্ক 
আহুতি প্রদান করিলেন। আহুতি শেষে সেই বজ্ঞাগি 
হইতে যে পুরুষের আবির্ভাব হইল, সেই বাণীই যে মুক্তি 
ধারণ করিল, তাহার লৌকিক নাঁম_ নেতা 
স্বভাষচন্দ্র 1” 

আমরা প্রবর্তকে যে ভারতীয় ভাবধারা তথা তৃতীয় 
মত ও পথের কথা বলিয়া থাকি তাঁহার নিগৃঢ মর্ম নিহিত 
এখানেই । পশ্চিমী রেণেস'! এবং ভাৰ ও ভাবনার 
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স্বীয়করণ ও সমন্বয় করিয়া বাঙালী এই বিশ্বগ্রাসী নুতন 
পথ ও নবজাভীয়তার প্রবর্তক ও দিশারী হইয়াছে । 

এই ভারতীয় ভাবধারাটি বর্তমান শতকের তৃতীয় ও 
চতুর্থ দশকে পুনশ্চ স্তরূ ও বিপর্যস্ত হইয়াই শুধু পড়িল 
না-_বিপথগামী হইল রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজীর 
আবির্ভীবে। ১৯২১ হইতে আজ পর্যন্ত এই বিকৃতিরই 
জের চলিয়াছে। বাঙালীর সেই স্বাজ্জাত্যবাদ ও 
শক্তিবাদকে, দেই পৌরুষ ধর্মকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী 
করিয়। মহাত্মাজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে. যে 
পথে প্রবর্তিত করিলেন তাহাতে মধ্যযুগীয় রহস্তবাদ ও 
ক্লীব বৈরাগ্যের দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রাম পত্র হইয়া 
পড়িল।  জৈন-অহিংসাঁ ও টলগ্য়িক নীতিবাদ 
ছিল গান্ধী জীবনদর্শনের আকর উৎস। 


গান্ধী ধর্মে তান্ত্রিক জীবনমুখ্য শক্তিবাদ অথবা ব্যাস- 
সঙ্কলিত মহাভারত ও মহাভারতের সাঁরস্বরূপ গীতার 
বীর্যবন্ত শক্তিভিত্তিক দেশ ও জাতি ধর্মের কোন স্থান 
ছিল না । বঞ্ষিমের দেশগ্রীতিই ধর্ম--গান্ধীজীর স্বীকৃতির 
মধ্যে ছিল না। দেশ-জাতি-স্বাধীনতাঁর উপরে গান্ধীজী 
স্থান দিয়াছিলেন শুন্যুগর্ড সত্য ও অহিংসার। গীতাকে 
তিনি রূপক ধরিয়াছেন, ইহার এঁতিহাহিকত। স্বীকার 
করেন নাই ।, এই জাতি ও ভূমির সংষোগশূন্য দেশ ও 
জাতি সধনার জন্যই আপোষ ও তোঁষণ নীতি গান্ধীজীর 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছে--যার, 
বিষময় ফল হইয়াছে ভারতের খণ্ডন ও পাকিস্তান স্থষ্টি ৷ 

এইজন্ত গান্বীজীকেও শ্রাণবলি দিতে হইয়াছে । 


“I killed him because he.was the creator of 


. Pakisthan.”—গান্ধী হত্যার সমর্থনে গডূসের যুক্তি 


ছিল ইহাই । অপর পক্ষে দেশসাধনা ও জাতীয় মুক্তি 
সাধনায় স্বভাষচন্দ্রের মনোভাব ছিল অনমনীয় ও 
অনাপোষী। নেতাজীর কথা ছিল : ‘Compromise is 
a bad thing. It degrades the man and injures 
his cause.” | 

এই নীতি, দর্শন ও মনোভাবের বৈপরীত্য গান্ধীজীর 
রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী নির্বাচনকে প্রভাবিত করিয়া- 
ছিল। বহ্কিম-ভাবধারার উত্তরাধিকারী ও বিবেকানন্দের 


ভাঁবশিষ্য হ্বভাষচন্দ্রের 'মিলিটান্টি' শক্তিবাঁদকে গান্ধীজী 
সহ্য করিতে পারেন নাই। ‘হাড় হিন্দু" হইলেও এবং 
আচার আচরণের কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও গান্ধীজী 
শেষ পর্যন্ত তার যোগ্য মানস সন্তানের সন্ধান 


পাইলেন জহরলাঁলজীর মধ্যে এবং তাহাকেই তার ++ 


উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন যিনি 
সগৌরবে ঘোষণা করিয়া থাকেন ২ 
Hindu by birth, by culture a Muslim, by 


adueation a Britisher.” 


নিংসঙ্কোচে 
“I 2002, 


ইংলও-ইটনে আলোকপ্রাপ্ত পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন 
পশ্চিমী রেনেসা! তথা ইংরেজি ভাব ও ভাবনার খাঁটি 
টাইপ” | ইংরাজের সঙ্গে মাখামাখি ছিল তাঁর সহজ 
স্বাভাবিক!  স্বাধীনতা-উত্তরকালের পরামর্শদাঁতাও 
ছিল তার মাউণ্টব্যাটেন প্রমুখ ইংবাজ মুরুব্বীর!। 

নেহেক-প্রভাবিত ছুই যুগের কংগ্রেস-শান ভারত- 


বর্ধকে এমন নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ, ক্লীব ও পঙ্ক করিয়া”. 
ফেলিয়াছে যে, ৪৫ কোটি মানুষের এই বিশাল উপ- 


মহাদেশ আজিকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তি বলিয়াই 
গণনীয় হয় না। অথচ ভারতের ছু'বছর পরে স্বাধীনতা. 
অর্জন করিয়াও চীন আজ প্রথম ও প্রধান দুইটি বিশ্বশক্তির 
সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত ও মান্ঠ। ইহার জের এখনও 
চলিতেছে। বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চলের মুক্তিসংগ্রামের 
ব্যাপারে ইতিহাস অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার যে স্বর্ণ 
সুযোগ আনিয়া দিয়াছে তাহার সদ্যবহারের দৌর্মন্য 
এই ছুর্বলতারই সাক্ষ্য বহন করে। গীতার সেই বীর্যবস্ত 
রাষ্ট্দর্শন “তন্মাৎ যুদ্ধন্ত ভারত, '“মামনুস্মর যুদ্ধচ” অথবা 
'তন্মাত্বমুখি্ঠ যশে! লতস্ব জিত্বা শক্রুন ভুঙক্ষ রাজ্য 
সমৃদ্ধম্-_গান্ধীজীর সত্য অহিংসামূলক রাজনীতিতে 
স্থান পাই নাই। স্বামীজীরও কথা ছিল “বীরভোগ্য! 
বহৃন্ধরা, বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-তেদ দগুণীতি 


প্রকাশ কর, দুনিয়াকে ভোগ কর, তবে তুমি ধামিক |” ৮4 


আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, বাঙালীর জাতি- 
সাধনার স্বাতস্্য-বৈশিষ্ট্য এই আধ্যাত্মিকতা যাহাই বঞ্চিম- 
বিবেকানন্দ-নেতাজী. ক্রমে বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে 
ক্রমোক্কুট হইয়া উঠিবার পথে ক্হস! স্তব্ধ ক্দ্ধগতি হইয়া 


ld 


৮ 


খষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্ত 
শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার ঘোষ 


খধিরা ভবিষ্যদ্রষ্টা। তারা আজ যা চিন্তা করেন, 
য| বলেন বা যেসব কহেনী লিখে যান তা পরবর্তী কালে 
অর্থাৎ বনু বর্ষ পরে সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়। তাই 
আমরা দেখতে পাই রাম না জন্মাতেই খঁষি বাল্মীকির 
লেখনীতে রামায়ণের মত অমর মহাকাব্যের স্থষ্ট 
হয়েছে। 

খষিরা একাধারে সত্যসেবী এবং ভবিষ্যদ্রষ্টা। 
আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ওপন্তাসিক 
এবং প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে এমনি খষিস্বলত 
সত্যানুরাগ এবং ভবিষ্যদ্দ ষ্টির স্বতঃপ্রকাশ ঘটেছিল। 
এই দুই গুণের সমাবেশে তিনি রচনা করলেন এ কালের 
রামায়ণ--অমর গ্রন্থ ‘আনন্দমঠ’ । এর মধ্যে সত্যদ্রষ্টা 
বঞ্ষিমচন্দ্র দেশসেবার যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন রূপকের 
অন্তরালে তাই উত্তরকালে বাস্তবক্ষেত্রে সত্য ও রূপময় 


শুয়ে উঠেছিল। 


তিনি 
ইংরেজ-শীসকের অধীনে উচ্চ চাকরী করেছেন। সেই 


গেল গান্ধীজীর আবির্ভাবে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় 
রাষ্্রক্ষেত্রে নেহেরুজীর হুবহু মার্কস-লেনিনবাদী সমাঁজ- 
তন্ত্রের স্বীকৃতি বিবেকানন্দ-স্বভাষচন্দ্রের ভারতীয় এতিস্ব 
ও প্রতিভাসম্মত সমাজতন্ত্রের বাস্তব অভিব্যক্তিকে বিদ্িত 
ও আচ্ছন্ন করিল। ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহার 
বিষময় কুফল আমরা বর্তমানে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । নেহেরু ছিলেন মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের 
প্রবক্তা এবং ভারতবর্ষে তাহারই প্রবর্তন চাহিয়া- 
ছিলেন। বিবেকানন্দ ছিলেন বেদাস্ততিত্তিক সমাজতন্ত্রের 
প্রথম উদগাঁতা। নেতাজী শ্রভাষচন্দ্রও সমাজবাদী 
ছিলেন কিন্তু তারই কথায় তার “এই সমাজবাদ’ 'দ্বান্দিক 
জড়বাঁদী মার্কসীয় দর্শনের কেতাব থেকে জন্ম নেয়নি 
এবং তিনি মার্কসের মানব ইতিহাসের স্বৈরতন্্রী 


বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ । 


একদেশদর্শী বিবর্তনবাঁদের থিওরীতেও বিশ্বাসী নহেন 1১. 
শে 


বস্তুতঃ নেতাজীর সমাজবাদ ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় 
ভাঁবন!। বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়ের প্রারম্ভে যে ভারতীয় 
নিজস্ব তাবাবলম্বনের কথা উক্ত হইয়াছে বিবেকানন্দ- 
অরবিন্ব-রবীন্দ্র নেতাঁজীর জাতি-সাধনার ধারায় তাঁহারই 


কারণে তিনি ইংরেজদের অনেকপ্রকার দোষগুণ প্রত্যক্ষ 
করেছেন এবং সেইমত নিঁজেকে ইংরেজ-চরিত্র বুঝতে 
দিয়ে যে চিরাচরিত সত্য আবিফার করেন তাই তার 
অমর লেখনীতে লিপিবদ্ধ করে তার পরাধীন দেশ- 
বাসীকে সজাগ করে দেন। তিনি দেখলেন, ইংরেজ 
এদেশে এসে ভারতীয়দের জীবনে যেমন অনেককিছু 
উপকার করেছে তেমনি আবার তাদের ওপর শোষণের 
নির্মম গ্রীম-রোলার চালিয়েছে । তাদের এই প্রকার 
অপশাসন এবং নির্শম শোষণের ফলে এই দেশে যা-কিছু 
হ্বন্দর জিনিষ ছিল তা নিঃশেষে ক্ষয়িষ্ণুর পথে যেতে বসেছে। 
এই স্বষোগে নিপীড়িত ও শোষিত ভাঁরতবাসীদের মোহ- 
নিদ্রা না ভাঙ্গালে তো আর কোন উপায় নেই। ভাই 
লিখতে বসলেন ‘আনন্দমঠ’ গ্রন্থ । কথায় আছে ‘hen 
15201817650 than 5%/০:৫.)”  বঙ্কিমচন্দ্রও এই কথা মনে 
করে লেখনীর মাধ্যমে দেশবাসীর ঘুমন্ত চৈতন্য জাগরিত 
করবার চেষ্টা করলেন। দেশবাসীর ঘুম ভাঙলে তারা 


দেশের ছুঃখছ্র্দশীর কথা ভাববে এবং তাঁর প্রতিকারের 
জন্য সচেষ্ট হবে । 


যুগসম্মত প্রকাশের হ্থচনামাত্র হইতে দেখা যায়! 
ইতিহাসের গতিপথ খু সরল নভে, পরস্ত জটিল। নান 
সংঘাত, উথ্থান-পতনের মধ্য দিয়া ইতিহাসের পথ- 
পরিক্রমা! মানব-সভ্যতার চরম চরিতার্থতা এই সর্ব- 
গ্রাসী ভারতীয় অধ্যাত্ববাদে যাহার যুগপ্রকাশ এই 
বাংলাদেশে বাঙালীর বিশ্বতোমুখী ভাবনায় ও সমন্বয় 
সাধনায়! তাই খষিকবির ভরসা £ “পরিত্রাণকর্তার 
জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটারের 
মধ্যে ; অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী জে 
নিয়ে আসবে, মাহষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে 
এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই 1” 
পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল জুড়িয়া নিখিল বাংলাদেশে 
ইহারই ক্ষেত্র প্রস্ততি চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের যে 
আজিকার পথভ্রষ্ট দিশাহারাঁদের শুন্তগর্ভ আস্ফালন 
তাহাও এই নবজন্মেরই গর্ভবেদনার লক্ষণ। অনতিদূর 
আগামীকালে এই নবজাতীয়তার ঝটিকাবর্তে 
অভারতীয় আগন্তক যাহা তাহা স্বনিশ্চিত ভাসিয়া 
যাইবে এবং ইতিহাসের স্থৃতিমাত্র হইয়া থাকিবে। 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


১০০ 





প্রবর্তক 
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[ শ্রাবণ, ১৩৭৮ 








তিনি দেখলেন; দেশের উন্নতি করতে হলে 'দেশকে 
আগে ভালবাসতে হবে। আর এই ভালবাসা আসবে 
কোথা থেকে? একটা কিছুকে কেন্দ্র না করলে ভাল- 
বাসা! দাড়াতে বা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। তা- 
ছাড়! দেশকে ভালবাসার অর্থ কি? তাঁর মানে এই 
নয় যে, দেশের জল, কাদা, মাঠ, ঘাট, গাছপাঁলাকে 
ভালবাসা । এগুলির নিসর্গ শোভা দেখে মনটা ক্ষণিক 
আনন্দে মেতে উঠে বটে কিন্তু এদের প্রতি চিরমমতা! 
জাগে না| যেটুকু মমতা জাগে তা শ্বশানবৈরাগ্যের 
সমতুল্য ৷ 

তাই দেশপ্রেমকে কঠিন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
করতে হলে এবং তাকে চিরস্থায়িত্বের রূপ দিতে গেলে 
তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করতে হবে! তাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করতে হলে প্রয়োজন হবে দেশের জল, কাদা, মাটি, 
গাছপালা প্রভৃতি সবকিছুকে নিয়ে' একটি মূৰ্তি কল্পনা 
কর] । সেমুতি হচ্ছে দেশজননীর । দেশজননীর মৃি 
কল্পনা করলেই আমরা হবো তার অস্তান। আর সন্তানের 
কর্তব্য থাকবে দেশজননীর প্রতি | প্রথমে জননীকে ভক্তি 
করবে বা ভালবাসবে । কারণ কাউকে ভক্তি ন! করলে, 
তাল না বাসলে তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারা যায় না, 
আর তাঁর প্রতি কর্তব্য ও সর্বাগহ্বন্দর হয়ে ওঠে ন| | 
এই কথ স্মরণ করে ধষি বঙ্কিমচন্দ্র তার অমর গ্রন্থ 
দেশপ্রেমের অপূর্ব নিদর্শন আনন্দমঠে লিখেছেন” 

“এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত 
হইল | তখন উত্তর হইল, “তোমার পণ কি?” 

প্রত্যুত্তরে বলিল, “পণ আমার জীবন সর্বস্ব |” 
প্রতিশব্দ হইল, “জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে 
পারে” এ+ | 

“আর কি আছে? আর কি দিব?” 

“তখন উত্তর হইলে, “তক্তি? | 

এর দ্বার! সত্যন্্ষ্টা ও খষি বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন 
যে, স্বদেশের কল্যাণের জন্তে কেবল নিজের জীবন দিলে 
চলবে না, তাঁর সঙ্গে দিতে হবে ভক্তি ব! ভালবাদা। 
ভক্তিশৃন্ত আত্মবলিদান অসার ও নিরর্থক । 

দেশজননীকে ভক্তি করতে হবে আর তার কল্যাণের 


জন্তে সবস্ব দান করতে হবে । এই হচ্ছে খষি বঙ্কিমের 
প্রকৃত জাতীয়তাবাদের মন্ত্র । এই মন্ত্র তিনি সমগ্র ঘুমন্ত 
জাতির কানে শুনিয়েছেন। 


এই মন্্রকে সক্রিয় করবার জন্যে তিনি দেশবন্দনার ' 
প্রচলন করেন তার বিখ্যাত সংগীত বন্দেমাতরমের 4 


মাধ্যমে" 
‘বন্দে মাতরমূ 
সুজলাং হফলাং 
মলয়জ শীতলাং 
শস্যশ্যামলাং 


সত্যত্রষ্টা বঙ্কিমচন্্র স্বদ্েশজননীর অতীত, বর্তমান ও 
তবিষ্যৎ রূপের কথা অতি স্বন্মরভাবে বর্ণনা! করেছেন 
আনন্দমঠে | এই রূপক কাহিনীর অন্তরালে দেশজননীর 
আসল রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে 


কি 


বি। মা যা ছিলেন। ~~ 


৯ 
+ 


ম। সেকি? 

ব্। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্ত পশুসকল 
পদতলে দলিত করিয়া, বন্ত পশুর আবাসস্বানে আপনার 
পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন । ইনি সর্নালঙ্কার পরি- 
ভূষিতা হাঁস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণীতা, 
সকল এশৰ্য্যশালিনী। ইহাকে প্রণাম কর। 

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগছ্ধাত্রীক্ূপিণী মাতৃভূমিকে 
প্রণাম করিলে পর» ব্রহ্মচারী তাহাকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ 
দেখাইয়া বলিলেন, “এই পথে আইস |” ব্রহ্মচারী স্বয়ং 
আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু 
চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা 
হইতে সামান্ত আলো আসিতেছিল। প্রেই ক্ষীণালোকে 


এক কালীমূতি দেখিতে পাইলেন । 


ব্রহ্মচারী বলিলেন, 
"দেখ, মা যা হইয়াছেন |” 
মহেন্দ্ৰ সয়ে বলিল, “কালী” । 


ব্র। কাণী--অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন কা-লকাময়ী ৷ ঘত- 


সর্ধস্বা, এইজন্য নগ্রিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান 


১ 


ta 
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--তাঁই মা! কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার 
পদতলে দ্লিতেছেন--হায় মা! 
ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল । 
মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাতে খেটক খর্পর কেন?” 
এ. ব্রন্দ। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি 
মাত্র--বল বন্দেমাতরম্। 

“বন্দেযাতরম্” বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম 
করিল । খন ব্রশ্গচারী বলিলেন, “এই পথে আইস ।” 
এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় স্ড়্ক আরোহণ করিতে 
নাগিলেন। সহসা তাহাঁদিগের চক্ষে প্রাতঃম্্য্যের রশি 
প্রভামিত হইল। চারিদিক হইতে মধুকঠ পক্ষিকুল 
গাইয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্খবর প্রস্তরনিম্মিত প্রশস্ত 
মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণ নিশ্িতা দশভূজা প্রতিমা নবারুণ 


কিরণে জ্যোতির্শ্বয়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম 


করিয়া বলিলেন, 
“এই মা যা হইবেন । দশভূজা দশদিকে প্রসারিত, 
তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে 
' শক্ত বিমর্টিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে 
নযুক্ত। দিগভুজ1_-“বলিতে বলিতে অত্যানন্দ গদ গদ 
(ঠি কাঁদিতে লাগিলেন ।” দিগভুজ1__নানাপ্রহরণ- 
ধারিণী শক্র-বিমদ্দিনী বীরেন্র-পৃষ্ঠবিহারিণী_দক্ষিণে 
লক্ষ্মী ভাগ্যরপিণী-বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী_ 
ফর্গে বলরূপী কান্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিবূগী গণেশ, এস 
আমর! মাকে উভয়ে প্রণাম করি।” তখন দুইজনে 
যুক্ত করে উর্দমুখে এককে ডাকিতে লাগিল 
“সর্বমঙ্গল-মঙ্জল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে। 
শরণ্যে ত্র্যস্বকে গৌরি নারায়ণি নষোহস্ততে ॥ 
উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোথান করিলে 
মহেন্দ্র গদ গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মার এ মৃত্তি 
কবে দেখিতে পাইব ?” | 
ব্রহ্মচারী বলিলেন, “যবে মার সকল সন্তান মাকে 
- মা বলিয়| ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন ।৮*** 
পরাধীন দেশজননীর হুঃখছূর্দশার কথ স্বনিপুণভাবে 
বর্ণনা! করেছেন সত্যদ্রষ্ট ও খযি বঙ্কিমচন্দ্র । দেশজননীর 
দুঃখ দূর করতে পারে তার যোগ্য সন্তানগণ। আমরা 
যখন সেই যোগ্যতা অর্জন করে মায়ের প্রকৃত সন্তান 
হতে পারবো সেদিনই মার পরাধীনতার গ্লানি ঘুচবে। 
£ বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী হতে এমন এক ছুূর্দর্য সন্তান- 
বাহিনীর কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে অমর গ্রন্থ আনন্দমঠে*-- 
... প**ততখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে 


খষি বন্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা ১০১ 


সহ সহজ কঠে একেবারে শব্দ হইল, “হরে মুররে 
মধু কৈটভারে।” সহঅ অসি একেবারে বানৎকার 
শব্দ করিল। সহঅ বল্পম ফলক সহিত উর্দ্ধে উদিত 
হইল। সহত্র বাহুর আন্ফোটে বজনিনাদ হইতে 
লাগিল। সহশ্র ঢাল যোদ্ধবর্গের কর্কশ পৃষ্ঠে তড়বড় 
শব্দ করিতে লাগিল! মহাকোলাহলে পশুমকল ভাত 
হইয়া কানন হইতে পলাইল। পক্ষিসকল ভয়ে উচ্চরৰ 
করিয়া গগনে উঠিয়া গগন আচ্ছন্ন করিল। সেই সমে 
শত শত জয় ঢক্ক/। একেবারে নিনাদিত হইল। তন 
প্হরে মুরাঁরে মধুকৈটভারে” বলিয়া কানন হইতে 
শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল] ধীর, 
গভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈস্বরে হরি নাম করিতে 
করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে 
চলিল । বস্ত্রের মর্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝন্যনা শব্দ ; কের 
অস্ফুট নিনাদঃ মধ্যে মধ্যে তুমুল রবে হরিবোল 1 ধীরে, 
গভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তানবাহিনী নগর 
আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই 
বজ্জাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইণ, 
তাহার ঠিকান। নাই। নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া 
নিশ্চেষ্ট হইয়! রহিল ।” 

সত্যন্রষ্ট৷ বন্ধিমচন্দ্রের এই কল্পনামূলক স্বদেশচিন্ত। 
পরবর্তী কালে সার্থকরূপ লাভ করে স্বাধীনতা সংগ্রাহের 
সংগ্রামী তরুণদের মনে, প্রাণে এবং কর্মে। স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অগ্নিযুগে আনন্দমঠের অহ্থসরণে এদেশে গড়ে 
ওঠে অসংখ্য ভবানীমন্দির এবং অনুশীলন সমিতভি। 
সেখানে দেশের তরুণ স্বাধীনতাসংগ্রামীর! শরীরচর্চা এবং 
মানসিক সংগঠনে মন-প্রাণ অর্পণ করে। তারা স্বদেশ 
জননীয় পরাধীনতার ক্লেশ দূর করার জন্যে প্রাণপণ 
গ্রাম করেছে । কালে তাদের সেই সংগ্রাম জয়ঘুক্ত 
হয়েছে। দেশজননী স্বাধীনতা লাভ করেছেন! 
কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করার পরও তার প্রতি আমাদের 
মত সন্তানদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়ে যায় নি। এখনো 
দেশজননীর প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে । আমর! 
যেন প্রকৃত এবং যোগ্য সন্তানধর্ম অবলম্বন করে 
দেশজননীর স্বখশীন্তি ও আনন্দের জন্যে প্রাণপাঁত করি ! 
বর্তমানে এদেশে সবত্র চলছে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলতা 
বিশেষ করে বঙ্গজননীর মনে শান্তি নেই। তার রূগে 
নেই শ্রী। তাই বঙ্গজননীর দুঃখ দূর করতে হলে খৰি 
বঞ্ষিমচন্দ্রের পরিকল্পিত হ্বযোগ্য বঙ্গসন্তানদের পৃনগর্ঠন 
এখন বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে । 


ভূমি ও ভুমা 
( পূর্বানুবৃত্তি) 


প্রশান্ত মাকে শুইয়ে দিয়ে ক্লাবে বেরিয়ে গেল। 
মনীষা ওকে স্মরণ করিয়ে দ্রিল_-আঁজ আর অত রাত 
করে] না, তাহলে আমি গিয়ে কিন্ত তোমাদের দাবার 
আসর ভেংগে দিয়ে আসব 1” অজিত কৃত্রিম আক্ষেপের 
স্বরে বলল,--তুমি সবাইকে শাসন করবে, আর 
তোমাকে কেউ শাসন করতে পারবে না। এ কেমন 
কথ! !” . 
মুখরা মনীষার চোখে মুখে লজ্জার আরক্ততা নামল । 
বোধ করি সেই লজ্জাকে ঢাকবার জন্তই আনত মুখে 
টেবিলের উপর বইগুলোয় আংগুল বুলিয়ে চলল। 
অজিত পায়চারী করতে করতে ওর পেছনে চেয়ারের 
হাতল ধরে দাড়াল, হাসিমুখে বলল--“মা! কি বলেছেন, 
মনে আছে তোমার ? মনীষা মাথা নেড়ে সায় দিল । 

সেই অধিকার কি তুমিও আমায় দিচ্ছ? 
উত্তরের জন্ত অজিত খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল, শেষে 
বলল--“কি, এখন যে মেয়ের মুখে রাটি নেই?” 
বিপর্যস্ত মনীষা কোনদিকে না তাকিয়ে বলল--্যাই 
আপনার খাবারটা নিয়ে আসি।* 

অজিত ওর পথরোধ করে দাড়াল, বলল--'উ হু, 
উত্তর না দিয়ে তুমি যেতে পারবে ন!” 

মনীষা চকিতে একবার অজিতের চোখে চোঁখ 
রাখল । সে দৃষ্টির মাধুর্য অজিতকে মুগ্ধ করল, হাত 
বাড়িয়ে ও মনীষাঁকে কাছে টেনে নিল, ওর নিমীলিত 
চোখে চোখ রেখে বলল--“কই উত্তর দিলে না?” 

-কেন, সেই অধিকার কি তুমি পাওনি ?” 

আজ এই মুহূর্তে পেলাম ।” বলতে বলতে অজিত 
মনীষার মুখখানিকে উচু করে তুলে ধরে অপলক চোখে 
তাকিয়ে রইল। মনীষা অসহিষু কে বলে উঠল, 
‘ছাড়, কেউ এসে পড়বে |” -_-আমহ্বক* বলে অজিত 
ওকে আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে টেনে আনল । মনীষা 


নিশ্চিন্তে ওর দেহের ভার অজিভের বাহুবন্ধনে সঁপে 
দিয়ে শান্তকঠে বলল-_'দেখ, মা! ও দাদার শাসনে 
কিন্ত তোমায় আমি তুমি’ বলতে পারব ন! 

ভা না হয় হবে! কিন্ত তুমি বলতে পারার 
ব্যবস্থাটা হয়ে গেলে তে! পারবে 1, 


প্রস্তাবের লক্ষ্য অনুমান করে, মনীষার সারা মুখ " 


লাল হয়ে উঠল। 

অজিতকে খেতে দিয়ে মনীষা পাশেই বসল । কিন্তু 
আজ আর ও সংকোচশুন্ত ছিল না । একদিকে সংকোচ 
আর একদিকে একটা অনাস্বাদিত পুলকে দোলায়িত 
হচ্ছিল ওর দেহমন। কথারা আজ সব যেন ওর সঙ্গে. 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? কিছুই বলতে পারল না 
সার! মন জুড়ে বিপ্লব ঘটে গিয়েছে! তারই ফলোদয়ে 
চিত্ত ওর নিশ্চিন্ত অলস মন্থর, বিচিত্র আবেশে আবিষ্ট | 
যাত্রালক্ষ্যে উপনীত হয়ে মিশে গিয়েছে । দেহুমন তাই 
প্রশান্ত পূর্ণতায় সুস্থিত। 

আড়চোখে একবার অজিতকে দেখে নিয়ে ভাবতে 
লাগল, আজ থেকে এই লোকটি ওর, একান্তভাবেই 
ওর, যাঁর সবকিছুই একান্তভাবে ওর, আর ওর সব 
কিছুতেই যাঁর একান্ত অধিকার । 

খাওয়ার পরে অজিত অণউটিটা খুলে ওকে পরিয়ে 
দিল। মনীষা মিনতির স্বরে বলল--শোন দাদা বা 
মাকে যেন এখনই ও প্রস্তাব দিয়ো না!” 

হাসল অজিত, বলল--তুমি ক্ষেপেছ। দাদাকে 
বিয়ের কথা বলে শেষে কি মার খাব” 

শংকিত কঠে বলল যলীষা--কেন ?, 

-_কেন আর কি!. উনি তো আমায় একদিন 
বলেছিলেন যে, তোমার বিয়ে উনি দেবেন না। ওঁর 
মতে বিয়েটা হলো শুধু দুঃখ আর ছুঃংখ। কাজেই 
বোনকে উনি হুঃখের মধ্যে ফেলবেন না| 
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_-তিবে ভয় নেই”, ওর চিন্তাব্যাকুল চোখের দিকে 
চেয়ে বলল অজিত-_-বোনের স্বখের কথা বুঝলে, উনি 
নিজে যেচেই তা দেবেন? | 

কিন্ত দাদার দৃষ্টি কি কোনদিন জীবনের দিকে 
খফিরবে ?ঃ | 

বিল! শক্ত । উনি এখনও শিশু । 
ওঁর কোনদিন কাটবে কিনা কে জানে ।? 
সত্যিই দাদার যে কি হবে, আমি ভেবে পাই 

তোমার কি মনে হয়?” 
.... শাদেখ। আমার কিন্তু মনে হয় দাদার মধ্যে 
স্বাভাবিক চেতনাট1 ফিরে আসা স্বখের হবে না । অবশ্য 
হবে নাঃ এমন কথা হলপ করে বলা যায় না, যদি স্বখের 
হয় তে! তা হবে অত্যন্ত স্থখের। না হলে তা হবে 
অত্যন্ত দুঃখের | ছুই বিপরীত ভাবের সংঘর্ষে এমনকি 
উনি পাগলও হয়ে যেতে পারেন ।, | 
। আর্তকর্ঠে বলে উঠল মনীষা_'তাঁহলে কি 
করা? 

_শুধু নারীই’, শান্তকঠ্ে বলল অজিত, “হয়ত ওঁর 
শীতল চেতনাকে উষ্ণ করে তুলতে পারে । নতুবা আর 
কিছুতেই কিছু হবার নয় বলেই মনে হয়” 

তাও হবার নয়, বুঝেছ 1” 

কেন?" 

“বাবা দাঁদার জন্য তার বন্ধুর মেয়েকে ঠিক করে 
রেখে গিয়েছিলেন। এ কথা মা আর আমি জানতাম | 
বেড়ানোর ছলে দাদাকে নিয়ে সেই মেয়ের বাড়ীতে 
আমি অনেকদিন ছিলাঁম। দাদাকে প্রায় সর্বদাই 
রেখেছিলাম ছায়াদির সান্নিধ্যে পড়ানোর অছিলায়। 
ছাঁয়াদি তখন দর্শন নিয়ে এম. এ. পড়ছিলেন। ছাত্রী 
হিসেবে তিনিখুবই মেধাবী ছিলেন। দাদা ওর প্রশংসাঁও 
করতেন, অল্প সময়ের মধ্যে দর্শনের বিষয়গুলো! 
/শ্বআয়ত্ত করতে পারার জন্য। কিন্ত সে শুধু পড়ার 
জগতেই সীমাবদ্ধ রইল। এর বাইরে ছায়াদি দাদার 
নিবিকারতার গায়ে একটু আঁচড়ও বসাতে পারেন নি। 
একদিন আমায় বলেছিলেন_“তোঁমার দাদ! দেবতা, 
দেবতার উপদেশের আলোয় পথ দেখা চলে, কিন্ত তাঁকে 


এই শৈশব 


না। 
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সঙ্গী করা যায় না। অতো আলো, অতো তেজ 
আমরা সইতে পারিনে ।” 


“সত্যি কথা। দাদাকে উনি যথার্থই চিনেছিলেন। 
তারপর কি হলে! বলে৷!’ 

--তারপর আর কি! ছায়াদির অন্তত্র বিয়ে হয়ে, 
গেল। আমাদেরও নিমন্ত্রণ কর! হয়েছিল। দাদাকে 
নিয়ে আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু গুর মনে তাঁর জ্গ্ত 
কোন প্রতিক্রিয়াই দেখলাম না! 

_-একটুও জেলাসি দেখলে না? 

--একেবারেই না । শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় দাদাকে 
একান্তে ডেকে নিয়ে আমার সামনে ধরা গলায় বলে- 
ছিলেন ছায়াদি--'জানি, চিরদিনের দ্ৰষ্টা তুমি। 
তোমার এই সেবিকাকে স্বরণে রাখার দাবী আমি 
করব নাঁ। তবে সমন্তা এলে চাইব তোমার কাছে 
সমাধান’। বলে দাদার পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে প্রণাম 
করেছিলেন ছায়াদি। তারপর -উদগত অশ্রু চাপতে 
চাপতে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন 1? 

দাদা কি করেছিলেন তখন?’ 

দাদা তাঁর বিস্মিত চোখ আমার মুখে মেলে দিয়ে 


.বলেছিলেন--'ছায়া কীদল কেন রে? ছায়াদির দুঃখে 


আমারও বুক ফেটে যাচ্ছিল। দাদার উপর রাগও 
হয়েছিল। ' বলেছিলাম-__তুমিই তার কারণ, অবশ্য 
তোমার নিজের তা বোঝার শক্তি নেই।” দাদা স্রিগ্ধ 
হেসে বলেছিলেন “বেশ বুঝিয়ে বল দেখি, কেমন আমি 
বুঝতে পারি না|” বলৈছিলাম_ন!। বোঝালেও 
তুমি বুঝবে না, কারণ এ বোঝার জিনিষ নয়, 
অনুভবের! আর তোমার সেই অনুভূতিই নেই। 
ফিলজফির বাইরে তোমার বৌধট! একেবারে তোতা; । 
দাদা উচ্চকঠে হেসে বলেছিলেন-_“ফিলজফির বাইরে 
আবার কিছু আছে নাকি রে!” আমার রাগট! আরও 
বেড়ে গেল*-বলেছিলাম_-“যদি নাই থাকবে তো তুমি 
সব কিছু বুঝতে পার না কেন 1-সেটা হলো! আমার 
বুদ্ধির দোষ রে! ফিলজফির তো! দোষ নয়।” বলে- 
ছিলাম--একশোবারঃ তোমার এ ফিলজফির দোষ 
এসব পড়ে পড়েই তোমার চিন্তা বুদ্ধি সব অকেজো হয়ে 
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গিয়েছে।” দাঁদা আর কিছু বলেন নি, হেসে চুপ করে সর্বদাই ওকে ঘিরে থাকে কি এক বিচিত্র ভাব, যা বোঝ! 
গিয়েছিলেন” যায় না, অথচ যারি সান্নিধ্যে এলে টের পাই, মনের মধ্যে 


_ অজিত ম্লানকঠে .বলল--'তোমাঁর ছায়াদি কিন্ত 
যথার্থতঃ দাদাকে ভালবেসেছিলেন। - 
* হ্যা, ৰেসেছিলেন। আর সেটাই ওর কাল 
হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে বনিবনা করে উঠতে পারেন 


নি। শুনেছি বিহারের কোন একটা মেয়ে কলেজে 
অধ্যাপিকা হয়ে আলাদা ভাবেই বসবাস, 
করছেন’ l | 

-প্পারবেও না। যাঁর মনেই একবার দাদার 


ছায়াঁপাঁত হবে তাঁরই সর্বনাশ. হতেই হবে। দেবত্ব কি 


আমি জানি না, কিন্তু এ যদি হয় বিবেকের বিকাশ 


আর জীববৃত্তির পরিহার, তবে দাদা সেই দেবত্বের 
সাধক। সাধক বললেও ঠিক হবে না। বল! যায় 
দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত তাই তাকে ঘিরে আছে শান্তি, পূর্ণত৷, 
পবিত্রতা, মনে হয় এগুলো! ওঁর জন্মসিদ্ধ ।” 
-_লিত্যিই তাই।. অন্ততঃ আমি যতদিন ধরে 
দেখছি দাদা এইরকমই |” 
আর এইজন্ভই সকলের মধ্যে থেকেও উনি ভিন্ন! 


আধারে সংস্থাপিত । 


ছড়িয়ে পড়ে একটা মিষ্টি মুখতা, একদিন উনি আমায় 
বলেছিলেন_“অজিতবাবু, প্রবৃত্তি. হলো জীবত্বের 
আর নিবৃত্তি রয়েছে জ্ঞানের 4 
আধারে | প্রবৃত্তির দাস তে| সমস্ত জীবজগৎ । 
মানুষের মধ্যে যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে, সুতরাং মানুষের 
মধ্যে দিয়ে নিবৃত্তি বা অবিকারত্বের প্রতি্ঠাই সৃষ্টির 
উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। তা না হলে বুদ্ধিবৃত্তির উপাদান 
সমস্ত প্রাণীর মধ্যে থাকত। তা! হুয়নি। স্বৃতরাং 
বিকার থেকে অবিকারে মান্থষের যাত্রা এবং অবিকা- 
রত্বের বিকাশেই মানবত্তের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। এইই 
মানুষের আল্পুহা |” তোমার কাহিনী শুনে আজ মনে 
হচ্ছে, দাদার সেদিনের কথার অর্থ আমি বুঝেছি। 
আসলে বিকাঁরী জীবন সম্বন্ধে উনি ভাবতেও চান না। 
প্রতি মুহূর্তে বিচার করে করে এগিয়ে চলেছেন, , ' 
অবিকারত্বের দিকে। তাই যাত্রী তিনি মহাকালের ; ১ 
এ যাত্রা গুর থামবেও না কোনদিন ৷ 

| (ক্রমশঃ). 


শিপ্পগুরু স্মরণে ] 
কবিশেখর ডক্টর কালিদাস রায়: দেশিকোত্তম 


যে ধন করিলে লাভ করি চিরহন্দরের ধ্যান, 
তার কাছে তুচ্ছ সব প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞান । 
অপরূপে দিলে তুমি অভিনব রূপ, 

স্বন্্রের শ্রীমন্দিরে তোমার জীবন ছিল ধুপ, 
মন্দির উত্তরি’ গন্ধ আমোদিল আকাশ বাতাস 
হ্বরভিত করেছে তাহা আমাদেরো শ্বাস | 

যে আনন্দ ঝরিয়াছে সহশ্র ধারায় 

শিবজটা সমতুল্য তব তুলিকায়, 

তায় অবগাঁহি মোরা লভিয়াছি মুক্তির আস্বাদ, 
তাইতো! এ মর্ত্যভূমে স্বন্দরের শ্রেষ্ট আশীর্বাদ ॥ 
ভারতের রসময়ী রূপাশরিতা সংস্কৃতি ধারা, 
মরুবালুকার তলে হয়েছিল হারা, 

তাহারে উদ্ধারি” পুন বহাইলে তুমি কলম্বনে 
বর্ণরেখাতটের বন্ধনে 1 


তার কলধ্বনি 
যত রস পিপাস্বর হ'ল আমন্তরণী॥ 
যাহা ছিল ভারতের বিশ্বের হইল তাহা আজ, 
তাই তোমা পূজে, খষি, সার্বভৌম রসজ্ঞ সমাজ | 
কাব্য তব মহাকবি, সার্বভৌম ভাষায় রচিত, 
বাগ্দেবীর কিরীটের মণিসম রহিল খচিত। 
তিথির অর্ধেক অংশ প্রদীপ্ত করিল যবে রবি, 
তুমি তার স্নেহপ্রভ! লভি’ 
স্নিগ্ধ অমৃতাংশু হয়ে উজলিলে বাঁকি অর্ধভাগে, 
হদয়-কুমুদ লক্ষ বিকশিল.তড়াগে তড়াগে। 

_ মোরা ভাগ্যবান 
ভুঞ্জিয়াছি প্রাণ ভরি’ উভয়েরই দান ॥ 


রি 
5: 
FA 


সক 


সেকালের মেয়েদের অলঙ্কাঁর 


শ্রীমতী শিবানী দাস 


‘সেকালে মেয়ের! বাঁহতে যেসব অলঙ্কার পরিধান 


_ করিত তাহার পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। 


| নানাপ্রকার-_-(১) তাঁড়, 


বাহুর সকল প্রকার ভূযণকে বলে অঙ্গদ । অঙ্গদ হয় 
(২) কেম়ুর, (৩) বাজু বা 
বাজুবন্দ, (৪) মাছুলি। 

বাহুর উপরিভাগে দুই ইঞ্চি পরিমিত একজোড়া 
সরল সোনার পাতযুক্ত গহনাঁকে বলে তাঁড় বাঁ তাগা। 
এখন ইহার বদলে অনন্ত, বাঁক প্রভৃতি অন্তবিধ গহনা 
পরিয়া থাকে কবি নারায়ণদেব এই গহনাটির খুব 
তাল বর্ণনা 'করিয়াছেন। বেহুলার সাজসজ্জা নামক 
অংশে দেখি বেছলা বাহুতে পরিয়াছে__ | 

বর্ণের চাইর-তাড়” '' 

যদি আমরা জনকরাজের অন্তঃপুরে উকি মারি তাঁহা 

হইলে দেখি আসন্ন বিবাহের আনন্দে উদ্ভাসিত সীতাকে 


ঘেরিয়া সখীদের বিপুল কলোচ্ছাস, তাহার! বায়ান 


সাজাইতে ব্যস্ত-- 
উপর হস্তেতে দিল তাঁড়ক। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
উজানী নগরীতে বণিকবধূ রম্তাবতীর রূপসী কন্যার 
রূপ আভরণ বিনা ৰঝলসিয়া উঠিত। অনেক বুঝাইয়! 
মাতা তাহাকে আঁভরণ পরাইল-- 
করে শঙ্খ শোভে তাড়বালা। | 
. _মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল 
পুরুষরাও বাছতে তাড় পরিত। 
বিবাহের সময় লখিন্দর হস্তেতে তাঁড় পরিল £ “হস্তেতে 
বলয়! তাড়, গলে গজমতি হার” (১৭৯ পৃঃ, বিজয়গুপ্ত, 


/খ্মনসামঙ্গল )। 


যুদ্ধে যাইবার সময় রাবণভ্রাতা কুস্তকর্ণের হাতে 
তোঁড়-্তাড় ঝকৃঝক্‌ করিতে লাগিল 
কত শত যতনে পরায় তোড় তাঁড় 
_ক্কতিবাসী রামায়ণ 


কেযুর-_বাহুর উপরিভাগে সুন্দর কারুকার্য্যঘচিত 
এক প্রকার সোনার পাতযুক্ত গহনাকে বলে কেয়ুর | 
যখন আর্ধ্যরা বাংলায় এবং আসামে বসতি স্থাপন করে, 
তখন এদেশে কেয়ুরের প্রচলন ছিল, অনেক সংস্কৃত 
লেখার মধ্যে তাহার নির্দেশ পাওয়া যাঁয়। 
দেবী রুক্মিণীর স্বয়ংবর হইবে, সখীরা তাহাকে নান! 
অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছে 
বাজুবন্দ উপরে সাঁজে বিচিত্র কেয়ুর | 
স্থললিত বাহু তাহে বচন প্রচুর | 
২৭০ পৃঃ, শ্ৰীকৃষ্ণবিজয়--মালাধর বসু 
রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া যখন বনগমন করিতে- 
ছিলেন তখন পথে অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । 
অত্রিমুনির স্ত্রী সীতাকে বিশ্রাম করিতে দিবার অবকাশে 
অলঙ্কার দিয়া সাঁজাইতে লাগিলেন 
ব্ৰাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দুর 
কে মণিময় হার বাহুতে কেয়ুর ! 
৯৩১ পৃঃ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
খুলনার স্বামী ধনপতি সদাঁগর বিদেশ হইতে ফিরিয়া 
আসিলে খুল্পন স্বামীকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্বিত 
হইয়াছে 
বাহুযুগে আরেপিল কনক কেয়ুর | 
_মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল 
পুরুষরাও কেযুর পরিত, ভাহার অনেক নমুনা পাওয়া 
যায়।' 
শার্দল চররূপে আসিয়া লঙ্কেশ্বর রাবণকে যুদ্ধের 
সংবাদ দিল যে, একা রাম খর, দুষণ ও ব্রিসির] রাক্ষিসকে 
বধ করিয়াছে, অতএব রাজা যেন বৃঝিয়|। কার্য করেন। 
রাবণ অন্তরে ভয় পাইলেও চরকে সত্ষ্ঠ করিবার জন্য 
বহুমূল্য অলঙ্কার দিলেন 
বিচিত্র নির্মাণ দিল হার ও কেয়ুর ! 


১০৬ 








(৩) বাজু বা বাভুবন্দ__বাহুর সহিত একটি দড়ি 
দিয়! বাঁধা আছে, এমন একপ্রকার কারুকার্য্যখচিত পুরু 
সোনার পাঁতযুক্ত গহনাঁকে বলে বাজু বা বাজুবন্দ | 

শিব শীখারীর বেশে ভগবতীকে শীখা পরাইতে 
গেলেন। তখন ভগবতী বিশেষভাবে সজ্জিত হইয়া 
শাখা! পরিতে চলিলেন-_ 

নানাছন্দ বাঁজুবন্দ হেমবাঁপা ঝুরি । 
পরিয়৷ পাইল শোভা পরম স্থন্দরী। 
| _ রামেশ্বরের শিবায়ণ 
স্বমের পর্বতের কন্তা সম্ভবা পাতালে তাহার সখী 
হেমার সহিত বাস করিত। সীতা অন্বেষণার্থা হনুমান 
অন্য বানরদের লইয়া তাহার কাছে আসিয়াছিল। 
তাহারা তাহার দ্ধূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল--তাহার 
অঙ্গে রহিয়াছে _ 
ছড়! ছড়া বাঁজুবন্দ অঙ্গের উপর | 
' _কৃতিবাসী রামায়ণ 

(৪) বাজুর ন্যায় একপ্রকার গহনা কিন্ত ইহাতে 
বাজুর অপেক্ষা বেশী কারুকার্ধ্য আছে এবং ইহ! বাজু 
অপেক্ষা বেশী পাতলা, ইহাকে তাবিজ বা কবচ বলা হয়। 
বর্তমানে বনেদী ঘরে বা জমিদারবাটীর গৃহিণীরা তাবিজ 
ব্যবহার করেন। আর ঠাকুরকে মানত করিয়া ঠাকুরের 
নার্শল্য গহনার মধ্য দিয়া কবচবূপে বর্তমানে অঙ্গে 
ধারণ কর! হয়। পূর্বে উহা! গহনা হিসাবে ব্যবহৃত 
হইলেও এখন গহনারূপে ব্যবহৃত হয় না। পূর্বে মাছুলি 
বাজুর স্ভাঁ় বাহুর উপরিভাগে গহনারূপে ব্যবহৃত 
হইত। এখন মাছুলি বলিতে আমরা বুৰি যে ঠাকুরের 
নিৰ্ম্মাল্য রূপা, ত'ম! বা সোনার মোড়কের মধ্যে পুরিয়া 
গলায় বা বাছতে ধারণ করা হয় মনের বা শরীরের 
শাস্তির জন্য সেই মোঁড়ককে। কখনও কখনও কোন 
কিছু জিনিষ পাঁইবার জন্য (পুত্রলাভ, ধনলাভ প্রভৃতির 
আশায় ) মাছুলি ধারণ করা হইয়া থাকে । আর এক 
প্রকার মাছুলি আছে তাহাকে বলে জন্‌ । ইহার দুইটি 
রিং আছে। 

যদুনন্দন দাসের বাঁধা যখন বেশবিন্যাসে রত তখন 
দেখি--“স্থবর্ণ মাতুলি অতি শোভিয়াছে করে ।” 





প্রবর্তক 


, এবং তাহাকে গ্রীবাঁপত্র বা শতেশ্বরী হার বলিত । 


[ শ্রাবণ ১৩৭৮ 





পাপী 





কণ্ঠের অলঙ্কার 


কণে যে চেনসমন্বিত নক্সাকাটা হাঁর ব্যবহৃত হয় 
তাঁহাকে বলে নেক্লেস | এখন যে নেকলেস ব্যবহৃত 
হয়, সেকালে সেই হারের প্রচলন ছিল না। তখন 
বর্তমান কলারের ন্যায় হালিযুক্ত হার নেকলেস হারের 
উপর গ্রীবাদেশে একেবারে টাইট করিয়া বসিয়া থাকিত 
উহা! 
সোনার তৈয়ারী হইত এবং মণিমুক্তাথচিত হইত। 
এখন ইহাকে কোথাও বলে চিকৃ, কোথাও বলে 
ইাস্বলি। এখন বাঙালী মেয়ের! চিক্‌ ব্যবহার করে 
বটে, কিন্ত হাত্বলি একেবারেই ব্যবহার করে না। 
একাদশ ব| দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ৮কল পাথরের দেব- 
মৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে হাস্থলির নমুনা 
আছে এবং ও সময় হিন্দু. নারীরা হাস্বলি পরিত, পরে 


উহা উঠিয়া যায়। এখন নিয়স্তরের মুসলমান রমণীরাই, 


কেবলমাত্র হাত্বলি ব্যবহার করে! 
ছুই প্রকারের হার দেখিতে পাওয়া যায়--(১) এক 
শত লহরযুক্ত হার (hundred ০91191) ইহাকে বলে 
শতেশ্বরী হার, আর (২) সাত লহরযুক্ত হার (seven 
০০i]€d) ইহাকে বলে সাতেশ্বরী হার | 
ছি ডিডয়া পেলাইব কড়াই সাঁতেশবরী হার । 
শ্রীকষ্ণকীর্ভন__৮৮ পৃঃ 
দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর সহিত বন্নগমন করিল সত্য- 


পালনের জন্ত। পাঁশখেলায় হারিয়া পাগুবদের এই 


দুরবস্থা । দ্রৌপদী সকল অক্ষ্কার ত্যাগ করিয়া 
তপদ্ষিনীর বেশে চলিল! তাহ! দেখিয়া কুল্তীর মনে 
ক্ষোভ জন্মিল যে, রাজকুলবধূ হইয়াও ভ্রৌপদীকে 
এইরূপ কষ্ট সহ করিতে হইতেছে, তিনি বলিলেন__- 
- মাণিক অস্কুরী হার শতেশ্বরী 
তোমার হৃদয়ে সাজে । 
ছিল অনুরাগ তাহা কৈলে ত্যাগ 
দিল যে রাঁক্ষসরাঁজে | 
_-রুশীরাষদাসের মহাভারত, ১৮৮ পৃঃ 


রাজ! গোগীচন্দ্রের চারি স্ত্রী শুনিতে পাইল যে. 


As 
i 


শ্রাবণ, ১৩৭৮] 





পাপা পাপা 


গোপীচন্দ্র সন্যাস লইয়া দূরদেশে যাইতেছে । তখন 

তাহার! বেশবিষ্তাস করিয়া রাজার মন ভূলাইতে 

আসিল। তাহাদের গলায় এমন শতেশ্বরী হার শোভা 

পাইতেছে যে, যাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে অচেতন 
‘ হুইয়া পড়ে এবং যাহার ওজ্জল্য দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত 

হ্য়। 

গলে শতেশ্বরী হার ' দূরে গেল অন্ধকার 
দেখে সবে হয় অচেতন | 





গোপীচন্দ্রের গান, ৪৪৪ পুঃ' 
রামকৃষ্ণের শিবাঁয়নে দেখি পার্বতীকেয়াপাতাঁর-্ায় . 


নক্মাকাটা একপ্রকার হার পরিয়াছিল | 
মধ্যে মণি ঝলমল করিতেছিল। 
কণে কিয়াপাতা হার মণি করে ঝলমল। 
--২৭০ পৃঃ 


তাহার মধ্যে 


জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গলে গজমতি হারের " 


৮ কথা বলিয়াছেন । কয়ালীরপী মহাদেবকে দান দিবার 
জন্ত দুর্গা সজ্জিত হইল 
গলাএ গীঁথিয়া দিল গজমোতি হার ।--৪০ পৃঃ 


কবি দ্বিজ বংশীদাস মদন-শিকলি গ্রীবাঁপত্র হারের 


থা বলিয়াছেন। বিবাহের সময় ভগবতী “গলে 
গ্রীবাপত্র পরে মদনশ্শিকলি ।৮--৪২ পৃঃ। শিকৃলির মত 
চেনযুক্ত বলিয়া শিকৃলি হার, আর ভূষণ পরিয়া মদন- 
দেবকে তৃপ্ত কর! হয় বলিয়া মদনদেবের নামটি গহনার 
মধ্যে প্রবেশ করান হয়, তাই মদন-কড়ি, মদন-শিকৃলি 
প্রভৃতি বল! হয়। 

'রাধাসখী বিশাখা রাধার কে স্বর্ণপীতিযুক্ত হার 
পরাইয়৷ দিল, তাহার মধ্যে একটি স্বর্ণহংস অঙ্কিত ছিল। 
কবি তাহার শোভা অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন-- 

স্বর্ণহংস দিল রাধা কণ্ঠের উপরে। 
যে.শোভা হইল তাহ! কে বলিতে পারে। 
মধ্যে স্থল হুক্স আগে নীল বত্ুমণি। 
্বর্ণক্ত্র দিল তাহে হীরার খেঁচনি। ' 
অতি সুক্ষ মুক্তাফলো গুচ্ছ নিরমিয়া। 
হিয়ার উপরে. দিল 'হরষিত হঞ|। 


সেকালের মেঠেদের অলঙ্কার 


১০৭ 








তবে রত্বমাল! দিল হিয়ার উপরে | 
্ গোল কাটি সব সেই অতি মনোহর! 
ইন্্-নীলা মণি আর পদ্মরাগ মণি | 
হেম মণি স্থল মুক্ত! প্রবাল গাখনি। 
তবে ত হৃদয়ে দিল মুক্তা গুহমাল । 
মধ্যে স্বর্ণকীটি পার্শ্ব যুগল প্রবাল। 
সখী শেষে যত্ব করিয়া তাহাকে একটি চতুস্কি 
পরাইয়া! দিল। 
চতুষ্কি আনিয়া তাঁর হৃদয়েতে দিল। 
স্বর্ণ শিকৃলি দিয়া চতুস্কি গ£খিল। 
ইন্দ্রনীল রত্বে সেই চতুস্কি রচিল। 
পদ্মরাগ হীরা মণি কমলে খচিত ৷ 
(বঙ্গসাহিত্য পরিচয়--২য় খণ্ড, যদুনন্দন দাসের 
গোবিন্দ-লীলামৃত, ১২৯১ পূঃ) । 
গোবিন্দদাসের রাধা অদ্বরে মেঘ দেখিয়া আকুল, 
নিজের মনেও আধার নামিয়াছে, তাই সবকিছু সে 
দূরে ফেলিয়া দিল, গলার সাতলহরী হারও তাল 
লাগিতেছে না। 
কি ফল কহিছে কঞ্চুক বঙ্কার 
দুর কর মোতিম সোতিনী হার 
সাঁতলহ্রী হার । 
(বঙ্গসাহিত্য পরিচয়-_২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃঃ) 
মৈমনসিং গীতিকাঁয় যথাক্রমে “মহুয়া” গল্পে “চন্দ্রহার, 
এবং “কমলা” গল্পে হীরার হান্নবলীর' উল্লেখ দেখা 
যায়। 
চন্্রহার গড়াইয়া দিবাম নাকে দিবাম নথ | 
নৃগুরে ঝুনঝুনি কন্তা দিবাম শত শত । 
মহুয়া ২৯ পৃঃ 
গলাতে পরাইল এক হীরার হাস্বুলি। 
পায়েতে পরাইল খারু গুজরী আর অঙ্কুলী। 
_কমলা ২৬৮ পৃঃ 
অন্ভুরী 
হাতের অঙ্গুলীতে গোলাকার একপ্রকার মণিমাণিক্য- 


খচিত অলঙ্কার বিশেষ পরা হয় তাহাকে বলে অঙ্কুরী ! 


্বয়ংবর সভায় যাইবার সময় রাজকুমারী রুক্মিণী 


সাহিত্যিক! জ্যোতির্ময়ী দেবী 
দীপেন রাহা 


। বাংলাদেশে বর্তমানে যে ক'জন প্রখ্যাত সাহিত্যিক! 
আছেন তাদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী অন্ততমা। 
তিনি হ্ঁদীর্ঘকাল নীরবে সাহিত্য সাধনা করে আসছেন। 
নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে একান্তে একমনে বসে কবিতা, গল্প, 
রচনা.ও-উপন্তাস স্থট্টি করছেন। আজ সাতান্ন বছর 
ধরে তা’র সাধনা চলছে এবং আশা কর! যায় জীবনের 
শেষদিন অবধি চলবে । বর্তমান সাহিত্যিকাদের মধ্যে 
তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা। তার বিভিন্নমুখী কবিতা, গল্প, 
প্রবন্ধ ও উপন্যাসে তার প্রতিভার ছাপ স্থম্পষ্ট। সর্ব- 
ক্ষেত্রেই তাঁর লেখ! বলিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী । ১৮৯৪ খৃষ্টানদের 
২৩শে জানুয়ারী জ্যোতির্ময়ী দেবী জয়পুরে জন্মগ্রহণ" 


সজ্জিত হইল । তাহার হস্তে ঙ্কুরী থাকায় হস্ত পদ্মের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল 
কনক জঙ্গুরী সাজে অঙ্কুলির মাঝে! 
করতল.উৎপল রাতুল বিরাজে। 
' _মালাধর বসন, শরীকৃষ্চবিজয়, ২৫০ পৃঃ 
হেমস্ত-ছুহিতা পার্বতী হস্তের সকল অঙ্ুলিতে মরকত- 
মণিখচিত অঙ্তুরী পরিয়াছে__ছুইটি বৃদ্ধা্থষ্ঠে দুইটি দর্পণের 
ছাব আছে, তাহাতে হুর্য্যের আলো পড়িয়া ঝলমল 
করিতেছে, মনে হইতেছে যেন তাহার দেহে রবিশশীর 
আবির্ভাব হইয়াছে। 
সকল অঙ্থুলীগুলি অঙ্থুরী ভূষিত । 
মরকত চুনী মণিমাণিক্য ভূষিত। 
ছুই বৃদধাহষ্ঠে ছুই দর্পণের ছাব। 
রবিশশী উভএ কর্যাছে আবির্ভাব । 
42 রামেশ্বরের শিবায়ন, ৪৮ পৃঃ 
উষার অঙ্গুলি চম্পকের পাপড়ির মত হুন্দর, 
উহাতে হীরামন মাণিকখচিত অঙ্গুরী শোভা পাইয়া 
করতল দীপ্ত হইতেছে । টু 


গু 


জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখনী অবিরাম চলছে, 


করেন। 
অবিনাশ সেন জয়পুর রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 
অল্প বয়সে বিধবা হন। ছুই পুত্র ও ভিন কন্যাকে স্বীয় 
তত্বাবধানে পালন করেন এবং তার! সবাই কৃতী সন্তান 
হয়েছেন। সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করে’ পর্দার 
আড়ালে থেকে কঠোর অন্ুশাসনের মধ্যে তাকে সাহিত্য 
সাধন! চালিয়ে যেতে হয়। -বহু বাধ! বি্কে তিনি ' 
অতিক্ৰয় করেন। ' তার প্রথম লেখা প্রকাশ হয় হাতের 
লেখা পত্রিকায় “আশা ও নব আশা” । অনুরূপ! দেবীর 


আমলে উক্ত পত্রিকা প্রকাশ হয়। সেই থেকে 
বনু পত্র 


২৯৮ চস পা 


অঙ্কুলি চম্পকদাম 
হিরামন মাণিক্য অঙ্কুরী| 
কেতকাদস ক্ষেমানন্দ_মনসামঙ্গল, ৪২ পৃঃ 
রাধার সজ্জা ' 
অঙ্কুরি বলয়! পুন তেরি । 
ভাঙ্গি গঢায়ব বুঝি কত বেড়ি। 
বিগ্ভাপতির পদাবলী, ১৭ পৃঃ 


পুরুষও যে অঙ্গুরী পরিত তাহার নমুনা! পাই বিজয় 
গুপ্তর মনসামঙ্গলে । 


লখিদ্বরের বরসজ্জা-- 
ফুলপাট গীড়ি পরে রতন অঙ্ুরী করে 
বিচিত্র বসন দিল গায়। ৩৭২ পৃঃ 
চারি বাণীর বেশবিন্তাস-- 
নগরী গহুরী সাজে কিঞ্ধিণী কঙ্কণ বাজে 
. অঙ্কুলেতে পরিল অঙ্ুরী। 


-গোপীচন্দের গাঁন। 


fe 
t 


তার পিতামহ ৬সংসার সেন ও পিতা '* 


তাহে শোভে অনুপাম 


a 


আঁবণ, ১৩৭৮] 


সাহিত্যিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী 


১০৭) 








পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ হচ্ছে। তাছাড়া বহু 
উপন্ভাস, প্রবন্ধ ও গল্প লিখে তিনি সাহিত্যসস্তার 
বৃদ্ধি করেছেন । এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্তাস 
_ছায়াপথ, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, মনের অগোচরে, 
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা; ছোটগল্প-রাজযোটক, 
-' আঁরাবলীর আড়ালে ও ব্যাণ্ড মাষ্টারের মা 
ইত্যাদি। আরাবলীর আড়ালে ও আরাবলীর কাহিনী 
রাজস্থানের বিষয়ে বিভিন্ন গল্প। এই পুস্তিকা পড়ে 
রাঁজশেখর বস্তু উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছিলেন। তার 
মতে কাহিনী ও প্রকাশভঙ্গী দুই-ই অপূর্ব । 

বৃদ্ধা বয়সে হাত ভার শিথিল হয়ে আসছে; দৃষ্টি ক্ষীণ; 
দেহ দুৰ্বল কিন্তু লেখায় এতটুকু শৈথিল্য দেখা দেয় নি! 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে লিখে যাচ্ছেন! 
ছোট বড় যে কোন পত্রিকা লেখা চাইলে তিনি কাউকে 
নিরাশ করেন না । কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখেই চলেছেন । 
পুরস্কার বা প্রশস্তির আশায় তিনি সাহিত্য সাধনা 
করেন না! সন্া-সমিতিতেও বড় একটা যান না। 
প্রচারে বিরাগ হলেও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নজর এড়াতে পারেন নি। সম্প্রতি 'ভুবনমোহিনী, 
৯ মবর্ণপদক উপহার দিয়ে বিশ্ববিগ্ভালয় তাকে সম্বর্ধন। 

জানিয়েছেন । ইংরেজিতে বলে ‘বেটার লেট দ্যান 
নেভার” | ভাগা ভাল মরণোত্তর হয়ে আসেনি পুরস্কারটি 
এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিই ধন্তাবাদার্থ। বহু পূর্বেই তাকে 
এ সম্মানে ভূষিত করা উচিত ছিল | বোধ হয়--সরব 
সাহিত্য সাধনার পন্থী নয় বলেই তিনি এতদিন 
কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিলেন । ৃ 

কাব্য-সাহিত্যের প্রতিভ1 ছাড়াও জ্যোতির্ময়ী দেবী 
সামাজিক মহিলা হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এমন 
সরল, সহজ, হন্দর, উদার মহিলা বড় একটা চোখে পড়ে 
না। অতি অল্প সময়ের পরিচয়ে তিনি পরকে আপন 
করে নেন প্রীতি, স্েহ, মমতা দিয়ে, কারো বিরুদ্ধে 
কখনও কোন কটুক্তি বা বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন ন! | তিনি 
বরাবরই বলেন, 
নিবিশেষে। এতে কুণঠা করলে চলবে না। লজ্জা 
স্ত্রীলোকের ধর্ম। এই বৃদ্ধবয়সেও কখনও কেউ তাকে 
ঘোমটা ছাড়া বড় একটা দেখেন নি . স্থির ধীর শান্ত 
কণে তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলেন। সর্বাগ্রেই 
-স্দর্শনপ্রার্থীর কুশল জিজ্ঞেস করেন । সামাজিক, সাহিত্য, 


মানীর মান দিতে হবে জাতি ধর্ম' 


রাজনীতি যে কোন বিষয়ে আলাপ করলে বুঝতে পারা 
যায়_-তার ধারণা ও বক্তব্য কত স্পষ্ট ও নির্ভীক : 

বাংল! সাহিত্যের অসংখ্য বই তিনি পড়েছেন। 
তা ছাড়া বিদেশী লেখেকদের মৌলিক বিশিষ্ট গল্প, 
উপন্তাস ও প্রবন্ধ পড়েছেন। অভিজাত পরি“ারের 
পর্দার আড়ালে থেকে স্বীয় চেষ্টায় ইংরেজী শিখেছেন 
এবং বিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস, গল্প বইগুলো পড়েছন । 
অবলীলাক্রমে বিখ্যাত লেখকদের উক্তিগুলো ধখাযথ 
বলে যান। আশ্চর্য স্মরণশক্তি তার! সাহিত্য ও 
সমাজ সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান | নানা বিষয়ে ভানের 
অধিকারিণী বলেই যে কোন স্তরের যে কোন ব্যক্তি তার 
সঙ্গে কথা বলে তৃপ্ত হন। তিনি কাউকে “নন্দ! 
করেন না! কেউ মনে আঘাত দিলে টুপ করে 
থাকেন। নীরবে হজম করেন। আশ্চর্য সহ্য ক্ষমতা, 
ক্ষমা গুণ ৷ 

সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠলে জহাসন্তে বলেন, 
প্রতিষ্ঠার জন্য তো! “সাহিত্য সেবা করিনে। সংহিত্য 
করি আত্মতৃপ্তির জন্য এবং বাংলা সাহিত্য সেবার জন্ত ।” 

কথার সঙ্গে কাজের পুরো সঙ্গতি তার সাহিত্য ও 
সমাজজীবনে অব্যাহত রয়েছে । বয়সে বৃদ্ধা হলেও 
মনের দিক দিয়ে তরুণী। কালের সঙ্গে তাল রেখে 
চলার পন্থী তিনি! তাই তার মনে ভাঙন ধরেনি। 
ভার লেখনীও স্তব্ধ হয়নি। যখনই তার বাড়ীতে 
যাওয়া যায়, দেখ! যায় তিনি 'একটা-না-একটা কাজ 
নিয়ে ব্যস্ত আছেন! তবে বেশীর ভাগ সময় কাটান 
সাহিত্য নিয়ে হয় লেখা, নয় পড়া । কিন্তু কেউ 
দেখা করতে গেলে তাকে ব্যস্ততা বা অস্থস্থতার 
দোহাই পেড়ে নিরাশ করেন না। বরং হাতের 
কাজ রেখে উঠে আসেন বাইরের ঘরে! আন্তরিকতার 
সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন ছোট বড়ো সবাইকে | , অস্তে 
আস্তে মিষ্টি করে কথা বলেন। ধৈর্য ধরে অতিথির 
কথাও শোনেন। সাধ্যমত উত্তর দেন। ব;ংল! 
সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় ভার 
সমবযস্ক! সাহিত্যিক আর কেউ নেই। জ্যোভিরয়ী 
দেবীর লেখনী চলছে, চলবে । একান্তভাবে তার 
দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য কামনা! করি। তিনি শতাযুঃ হতে 
নিরবচ্ছিন্ন সাঁহিত্যসেবার দ্বারা বাংলা সাহিতা- 
সম্পদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করুন, এই প্রার্থনা। 


® 


আক্ষেপ 
" শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী 


মাষ্টারমশাই মার! যাওয়ার পরদিন । প্রতিদিনের 
পরিচিত রাস্ত! ধরে চলতে চলতে ঠিক জায়গায় থেমে 
গেলাম” রোজ যেখানে থামতাম; মাষ্টারমশাইও 
থামতেন আঁমার জন্যে । এখান থেকেই রাস্তাটা দু’ভাগ 
হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। সোজা দক্ষিণে চলে গেছে 
মাষ্টারমশাই-এর বাড়ী মহেশপুর, আর একটা আলের 
রাস্তা চলে গেছে পূর্বে, যেখান দিয়ে আমার স্কুল ছুনিগ্রাম 
যাওয়া যায়। রাস্তার এই মোড় থেকে দু'টি গ্রামের 
দূরত্ব দু'কিলোধিটার হবে। আমাদের গ্রাম উদয়নগরে 
মাষ্টারমশাই শিক্ষকতা করতেন এম. ই. স্কুলে । তখন 
এটা হাইস্কুল হয়নি। 

মাষ্টারমশাই-এর অস্তিম সাধ কিন্তু পূর্ণ হয়েছে, আজ 
এটা হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে_কিন্তু প্রাণহীন এই 
রূপান্তর, কারণ তার অনেক। মাষ্টারমশাই এরকম 
চাননি । আজ বেঁচে থাকলে ভার আজন্মের স্বপ্ন এই 
স্কুলের হাল দেখে তিনি দুঃখ পেতেন। 

ঘড়ি-ধর] নিয়মে প্রতিদিন দেখা হোত। কত কথা 
হোত, আতন্তরিকতায় ভর! অনেক কথা। যেদিন 
বলবার মত কোন কথা খুঁজে পেতেন না, কথা বলার জন্য 
বলতেন, রাস্তা দেখে হাটিস হোঁচট লাগতে পারে । . 

নূতন ঢুকেছি চাঁকরীতে। মাস গেলে বেতন পাচ্ছি। 


কেমন যেন একটা আমেজ এসে গেছে মনে প্রাণে। 


ছাত্রছাত্রীরা “মাষ্টারমশীহই' বলে ডাকে, বেশ লাগে 
শুনতে | 
মাষ্টীরমশাই-এর প্রতিদিনের প্রতি কথায় যে খুব গুরুত্ব 
‘দিয়েছি, সব কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি এমন কথা 
জোর দিয়ে বলার সৎসাঁহস নেই । যদি চলতাঁম তাহ'লে 
আজকের দিনে দেখে পথ চলতে গিয়েও এমন করে 
হোঁচট খেতে হোত ন|। 
প্রথম যেদিন চাঁকরীতে যোগদান করতে যাই ও 


কি তিনি ছুঃখ পেয়েছিলেন অথবা! চারিদিকের সমন্ধ 


রাস্তার মোড়েই মাষ্টারমশাই-এর সংগে দেখা হয়েছিল রি 
এই মাত্র আঠার বছর বয়সে আমি চাকরী করতে যাচ্ছি 
শুনে তার চোখ ছুটো সজল হয়ে উঠেছিল । 

মাষ্টারমশাই আজ আর নেই। জিগ্যেস করি-করি 
করেও কোনদিন জিগ্যেস করা হয়ে ওঠেনি কেন সেদিন 
তার চোখ ছুটো সজল হয়ে উঠেছিল, আনন্দাশ্র ন! 
বেদনার বহিঃপ্রকাশ? মাষ্টারমশাই জানতেন মাত্র 
চল্লিশ টাকার অভাবে আমি কলেজে পড়বার স্থযোগ' 
করতে পারি নি, অবশ্য তিনি জানতে পেরেছিলেন অনেক' 
দেরীতে । টাকার জন্য মাষ্টারমশীই নিজেও কলেজের 
ডিগ্রীলাভ করতে পারেননি, আমার অবস্থা তাই ভেবেই 
মোহ কাটিয়ে শিক্ষকতা করতে এসেছি বলে আনন্দিত: 
হয়েছিলেন ! বহুদিন ভেবেও এ প্রশ্নের সমাধান করতে 
পারি নি। | 

খবর পেয়েছিলাম “মাষ্টারমশাই অস্থস্থ। দেখতে 
যাব যাব ক'রে ‘সময় হয়ে ওঠে নি। আর তিনি 
এত তাড়াতাড়ি যে আমাদের ছেড়ে ছলে যাবেন বুঝতে 
পারি নি। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম স্কুলে প্রায়ই 
বলতেন, কোন কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবে না। 
যেটা ফেলে রাখবে সেটা আর ঠিকমত হবে না। 

সেই পুরোন দিনের তার সহজ সরল উপদেশ আমার 
স্বতির পাতায় তেসে উঠল। মানসিক অস্বস্তিতে 
বিপৰ্য্যস্ত হয়ে পড়লাম। বারবার মনে হ'তে লাগল কেন 
দু'দিন আগে দেখতে গেলাম না! | 

স্কুলে পড়ার সময় মাষ্টারমশাইকে দেখে অহেতুক ভয় ' 
করতাম। খুব গভীর হয়ে থাকতেন। আবার মাঝে মাৰোঁ 
অনেক মজার মজার গল্প বলতেন, আমাদের হাসির দংগে 
হেসে যোগ দিতেন, কিন্তু ভয় হ'ত এই বুঝি আগের, মত 
গভীর হয়ে যান! ঠিক যেন তাকে বুঝে উঠতে পারতাম 
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। না। গ্রামের এম. ই. স্কুল ছেড়ে শহরে গিয়ে হাই স্কুলের 


গণ্ডী পার হয়ে এসে শিক্ষকতা! করতে আরম্ভ করার পর ' 


যেন তাকে ঠিকভাবে আবিষ্কার করলাম। আজ যে 
+ভায়ায় তার কথ! লিখছি, অবনত মস্তকে স্বীকার করি 
এ তাঁরই দেওয়! ভাষা, তারই প্রেরণা । যেন দেবতার 
দেওয়া ফুলে দেবতার পূজার অর্থ্য সাজান । 
গ্রামের স্কুল ছেড়ে হাই স্কুলে গিয়ে মাষ্টারমশাইদের 
বাবু বলতে শিখলাম। এর আগে মাষ্টারমশাইদের 
নাম ধরে ‘বাবু’ বলে এ কথা কারও কাছে শুনিনি। 
আমরা বলতাম স্যার বা মাষ্টারমশাই 1 
শিক্ষকতা করা পাঁচশ্ছ'বছর হয়ে গেছে আমার। 
বেশ খানিকটা সাবালক হয়ে গেছি এইরকম ভাব আর 
কি! আবার এতদিন্‌ পরে মাষ্টারমশাই-এর কাছ থেকে 
যে বকুনি খেতে হবে আশা করি নি। শনিবারের ছুটি 
হয়েছে! বেলা প্রায় হুটো, গনগনে ছুপুর। মাষ্টার- 
শাই, মোড়ে দাড়িয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি হেঁটে 
‘আসছি, বুঝলাম তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। 
কাছে আসার সংগে সংগে বেশ গভীর গলায় বললেন; 


খুব বাহাদুর হয়ে গেছ নয়? চাকরী করছ, স্বাধীন, 


হয়েছ, আর কারো -কিছু বলার নেই ভেবছ ? 

কি এমন অপরাধ করে ফেলেছি ঠিক বুঝে উঠতে 
পারলাম না. 
দেখা হয় নি, কিন্তু সেটা এমন কি অপরাধ! 

আমাকে নিরুত্তর দেখে আবার গভীরভাবে বললেন, 
তুমি চাইতে পার তোমার ভাল লাগতে পারে কিন্ত এটা 
অত্যন্ত খারাপ । 

, হাত কচলে বললাম, স্তার, আমি ঠিক 

_বুঝতে তুমি ঠিকই পারছ। এত রোদে মাথায় 
ছাঁতা নেই কেন? ওটা কি আজকালকার নৃতন ষ্টাইল? 
আর যেন কোনদিন এই ব্যবস্থা আমার চোঁখে ন! পড়ে । 


প্‌ 


! মাষ্টারমশাই-এর বিরক্ত হওয়ার কারণ আমার.কাছে 
পরিষ্কার হোল। আজ ছাতা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। 
__যাঁও) বেশ কিছুক্ষণবিশ্রাম করবার পর জল খাবে । 
ওখান থেকে চলে এসেছিলাম । আন্তরিকতার স্পর্শে 
রোদের ঘামের সংগে চোখে ছু'র্কোটা জল যেন মিশে 


স্কুলে যাবার সময় অবশ্য তার সংগে 


গিয়েছিল। তাইতো ও পথে হাটার সময় মহেশপুরের 
রাস্তাটার পানে তাঁকালে মনটা অজান্তে হাহাকার করে 
ওঠে। আজ আমার যোগ্যতার বিচারে প্রায় সবই 
পেয়েছি, শুধু পাই নি, পাই না অকৃত্রিম আস্তরিকত! 
কারও কাছে? তাইতো আরও বেশী করে ব্যথা 
অনুভব করি তার অকাল বিয়োগের কথা 


‘চিন্তা করে। 


আর একজনের কথা বলতে গিয়ে মাষ্টারমশীই-এর 
কথা এসে পড়েছে। আজ আমি তার কথা বলতে 


' বসি নি, বলতে চেয়েছি তার ছেলে তামালের কথা । 


মাষ্টীরমশাই সেদিনও ছিলেন আজও তিনি সব 
বলাবলির উর্ধে । 

আর পাঁচজন দুঃস্থ শিক্ষকের মত মাষ্টারমশাইও 
ন্হোতই ছা-পোধা গরীব মানুষ ছিলেন । সোডা কাচা 
ধুতি আর হাফ সার্ট এবং চামড়ার হাফ জুতে| ছাড়া অন্য 
কোন পোষাকে কোনদিন দেখি নি স্কুলে পড়ার সময় 
এৰং পরেও | 

' পুজোর ছুটিতে পূজোর পর মাষ্টারমশাইকে আমর! 

প্রণাম করতে যেতাম দল বেঁধে । তয়মিশ্রিত একটা 
স্বেহের তীব্র আকর্ষণ যেন আমাদের টানত। তামাল 
তখন একেবারে বাঁচ্চা। মাষ্টারমশাই ওকে বলতেন, 
দাদাদের প্রণাম কর। 

সেই তামালকে আবার দেখলাম আমি যখন চাকরী 
আরম্ভ করি তখন। হাই স্কুলে পড়তে যাওয়ার বছর 
ক’টিতে মাষ্টারমশাই-এর সংগে যোগাযোগটা খানিকটা 
স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল । ত্বামালের 
বয়স গোটা এগার হবে, ক্লাস ফাইভে পড়ছে। 
মা্টারমশাই-এর সংগে ছোট্ট ছাতাটি মাথায় দিয়ে পিছু 
পিছু স্কুলে আসত | সাদা ফুটফুটে ছেলেটি। চাকরীর 
প্রথম দিনে মাষ্টারমশাই-এর সংগে দেখা হতেই প্রণাম 


করলাম! আজ আর তামালকে বলে দিতে হোল না, 
সে নিজেই প্রণাম করল্‌ আমাকে | মাষ্টারমশাই 
খুশী হলেন। 


মাষ্টারমশাই কোনদিন স্কুলে আসতে না পারলে 
তাঁমালকে দেখি অন্ত ছেলেদের সংগে স্কুলে আসতে ৷ 
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প্রবর্তক 
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কোনদিন ওকে বাড়ী এনে মুড়ি খাওয়াই | বেশ লাগে 
ছেলেটাকে দেখে । কথাবার্তী খুব মিষ্টি, বুদ্ধিমানও 
বেশ। খুব লাজুক, সহজে কথা বলতে চায় না । মিশে- 
মিশে ওর সংগে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে। এক- 
দিন তামাল বলল, জানেন, বাবা রোজ আপনাদের কথা 
বলেন। বলেন, ওদের মত হ'তে হবে। 

একটু থেমে আবার জিগ্যেস করে, শিশিরদ! কে? 

উত্তর দিই, মাষ্টারমশাই-এর ছাত্র। বিলাত গেছে 
ইন্জিনীয়ারিং পড়তে । 


বিলাতের দূরত্ব, ওর অবস্থানটা বোধহয় মনে-মনে 
ভাবে তামাল। তারপর বলে, বড় হয়ে আমিও 
বিলাত যাব। 


ওকে জিগ্যেস করি, মাষ্টারমশাই তোমাকে বিলাত 
যেতে বলেন? | | 


মুখখানা যেন কেমন স্নান হয়ে যায় ওর। বলে, 
বাবা বলেন, দেশ আমাদের ম! | মাকে ছেড়ে কোথাও 
যেতে হবে না। মায়ের বুকেই জ্ঞানভাণ্ডার লুকিয়ে 
আছে, যা চাইবে তাই পাবে। কোথাও যাওয়ার 
দরকার a | 

অনেকদিন তাঁমালকে দেখি নি। আমাদের গ্রামের 
পড়া শেষ ক'রে তামাল শহরে পড়তে গেছে। মামার 
বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা করছে। মাষ্টারমশাই-এর 
কাছ থেকেই এ খবর জেনেছিলাম! সেই তামালকে 
দেখলাম বেশ কিছুদিন পর। মাষ্টারমশাই-এর মারা 
যাওয়ার খবর পেয়ে যখন মহেশপুর পৌছালাঁম তখন 
মাষ্টারমশাইকে নিয়ে শ্মশানে চলে গেছে। সদ্য পিতৃহারা 
তামালকে সান্বনা দিলাম যতটুকু আমার সাধ্যে 
কুলোল, আর ছু'চোখ ভরে ওকে দেখলাম। বেশ লম্বা 
চওড়! হয়েছে এই কয়েক বছরের মধ্যেই ৷ 

সেই পুরোন কথাগুলো যেমন, বাবা কারও চিরদিন 
থাকে না, সবই অদৃষ্ট, সহ কর! ছাড়া উপায় নেই, দুঃখ 
করলে আত্মা কষ্ট পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি আউড়ে এক 
সময় বাড়ী এলাম। রাস্তায় আসার সময় শুধু একট! 
কথা আমার মনে হ’তে লাগল ওদের চেয়েও ক্ষতির 





পরিমাণটা যেন আমারই বেশী। কিসের ক্ষতি, কেন 
ক্ষতি তা" জানি না। | 

ইদানীং মাষ্টারমশাইকে খুবই চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে 
হোত। হাঁসতেন, কথা বলতেন কিন্তু কেমন যেন 
খাপছাড়া খাপছাড়া লাগত। নিজেই একদিন বললেন, 
একট! ভাল ছেলে দেখে দিতে পারিস্‌ বাঁবা। এই 
তোর .জানাশোন! বন্ধুবান্ধব আর কি। মেয়ে বড় 
হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে| উপায় তো নেই, যা আছে 
বেচেকুচে সাঁধ্যমভ দিতে চেষ্টা করব । দেখিস তো 
বাৰা একটু ৷ | 

আত্তরিকভাবেই চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 
আমাকে আর প্রয়োজন হয় নি। মেয়ের মামারাই 
ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন ইতিমধ্যে | 

মেয়ের বিয়ের পরও মাষ্টারমশীই-এর ভারাক্রান্ত 
মুখখানা আমাকে কই দিয়েছে বছদিন। অনেক টাকা 
খণ হয়ে গেছে তার, তারই চিন্তায় যেন দিন-দিন চে, 
পড়ছেন। 

মাষ্টারমশাই মারা যাওয়ার পর আমি রোজ হেঁটেছি 
এ পথে । অভ্যাসবশতঃ দক্ষিণদিকের রাস্ডাটির দিকে 
চোখ চলে গেছে। পরিচিত সেই মানুষটিকে কিন্তু আর 
দেখা যায় নি কোনদিন, যাবেও না। ও গ্রামের ছেলে- 
গুলোও আজ আর আমাদের গ্রামে পড়তে আসে লা। 
এরপর পাঁচ বছর কেটে গেছে। গ্রাম, শহর, পৃথিবীর 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে । হয়েছে পরিবর্তন আমারও | 
চোখের অস্ববিধার জন্য একজোড়া চশমা চোখে উঠেছে, 
আদ্দির স্থান দখল করেছে কমদামী খদ্দর । আগে যা? 
ধোপার বাড়ী যেত এখন তা’ বাড়ীতে কাচা হচ্ছে! 
ভাল জুতোর পরিবর্তে শ্লীপারজোঁড়া সম্বল হয়েছে । 

মা্চ মাসের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ 
নির্বাচনের জন্য রামপুরহাট গেছি রিহারসাল ট্রেনিং 


1 


টা 


নিতে । ফিরছি দানাপুর প্যাসেঞ্জারে | কিছুটা বয়স’ 


বিশেষ ক’রে এই শিক্ষকতা করতে আসার পর থেকে 
মনটা! বয়সের তুলনায় কেমন যেন তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে 
যাচ্ছে। ট্রেণে বাসে উঠলে একটু নিরিবিলি জায়গা 
বেছে নিয়ে মাঠের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 


শ্রাবণ, ১৩৭৮ ] 


আক্ষেপ 


১১৩ 





গন্তব্যস্থলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। .কাঁমরার 
" ভেতরের অনেক “রোমাঞ্চকর” ঘটনা আর মনকে 
আলোড়িত করে না। 
ট্রেণখানা ছুটে চলেছে স্বাদীনপুরের দিকে! 
+ (রিহারসাল ট্রেণিংএর কথা মনে পড়ছে । ভোটযুদ্ধ পার 
হ'লে আমরাও খানিকটা! স্বস্তি পাই। আমাদের জেলায় 
প্রাইমারী টিচাসদের সবাইকে কেন তিন চার নশ্বর 
পোলিং অফিসর কর! হয়েছে, হঠাৎ পোলিং 
অফিসর কথাটা মনে পড়তেই সমীরের কথাটা! মনে পড়ে 
গেল। বি. ভি. ও. অফিসে সেদিন হাসতে হাঁসতে 
বলেছিল বেশ একটা মজার কথা, আর বাবা ‘পণ্ডিত’ 
থাকছি না! এবার প্রমোশন হ'তে আরম্ভ করেছে। 
দেখ কিছুদিন সেন্সাঁস অফিসর ছিলাম, এ কাজ শেষ 
হওয়ার সংগে সংগে পোলিং অফিসর হয়ে গেলাম, 
আরও কত কি হব কে জানে! 
২] ওর কথার শেষে দেবীদা টিগ্নী কেটে বলেছিল, এ 
€ সপ্তাহের রাশিচক্রে দেখেছি দৈবাচার্য্যের গণনায় মীন- 
রাশির কর্ে পদোপ্ভি আছে, আমার কিন্তু এই 
জিনিষটা! ঠিক মিলে গেছে । | 
ট্রেণে ৰসে থাকতে থাকতে এমনি আবোল তাবোল 
কথা মনে আসছিল। একজন ট্রেনী আজ জিগ্যেস 
করেছিল, কোন ভোটারের যদি দুটো হাতই না থাকে 
তাঁর কোথায় কালি লাগাব? 
উত্তর পেতে একটু দেরী হওয়ায় পাশ থেকে অপর 
ট্রেনী বলেছিল, কপালে দিয়ে দেবেন ! 
কোথায় গিয়েছিলে ? 
প্রশ্নটা যে আমাকেই প্রথমে বুঝতে পারি নি। প্রশ্ন- 
কর্তা আবার জিগ্যেস করল, এই যে শুনছ, কোঁথেকে 
আসছ? | 
মাঠের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে কামরায় আনলাম। 
দেখি সামনের ফাঁকা বেঞ্চটা ছু'টি, ছেলে কখন এসে পূরণ 
করেছে। 
প্রশ্নকর্তীর প্রশ্নের উত্তর দেব কি, ওকে দেখে আমি 
' অবাক হয়ে গেলাম । সেই আদি অকৃত্রিম চোডামুবো 
প্যান্ট, গায়ে তোয়ালের মত একটা গেঞ্জি আর গলায় 


কাঁলো কারে বাধা একটা পেতলের ক্রুশ চিহ্ন মাথার 


চুল শ্যাম্পু কর]। 

আমাকে অবাক হয়ে ওকে দেখতে দেখে আঁবার 
জিগ্যেস করল, কি দেখছ অমন করে? 

প্রশ্নটা ঠিক এবার আমার মনের মত করেছে ও। 


যাঁকে দেখছি, যার কথা শুনছি, যার প্রশ্নের জবাব দেব 
ঠিক করেছি, তাঁকে আমি বেশ ভাল করে জানি। ও 


আমার চেয়ে কম ক'রে পনের বছরের ছোট তো! হবেই । 
এই আজকের দেখা হওয়ার আগে পর্য্যন্ত দাদ| বলত, 
আপনি বলে সম্বোধন করত, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম 
করত। 

_কি চিনতে পারছ না তো? 

উত্তর দিলাম, হ্যা পারছি বই কি! তুমি কৌথেকে 
আমসছ ? 

_্সীইথিয়া থেকে! 

জিগ্যেস করলাম, সাইধিয়ার কলেজে পড়ছ? কোন 
ইয়ার হোল? 

--কলেজে পড়বার আর হৃযোগ পেলাম কই? 
বাবার অসার উপদেশ মানতে গিয়েই তে! এই হাল 


. হোল আমার | পরীক্ষায় টুকতে পাব না, এ কথার 


কোন মানে হয়! আরে বাবা না টু'কে ক'জন আজ 
পাশ করছে বলতে পার? 

কোন উত্তর না দিয়ে ওর বক্তৃতা শুনতে লাগলাম । 

_তুমি তো আবার বাবার প্রিয় ছাত্র ছিলে। 
বাবার বদনাম তুমি আবার সইতে পারবে না। 

এবার জিগ্যেস করলাম, তামাল, তোমার মা ভাল 
আছেন? 

অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল, ও বিশ্রী নামটা ধরে ডেকো 
না তো। বাবা ছিল একট! ব্যাক-ডেটেড, লোক, 
এমন একটা অরুচিকর নাম রেখে গেছে বন্ধুবান্ধবীর 
কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় আমার ৷ 

আবার জিগ্যেস করলাম, তাহলে তুমি আর 


- পড়াশোনা করছ না? 


" করছি বইকি। এবার এসপাঁর না হয় ওসপার। 
দ্র'বার স্কুল ফাইনাল ফেল করেছি, হাটি,ক করতে 
রাজী নই। পাশ করেও যে কিস্সুই হবে না তা” আমি 


১১৪ 





ভানি। তাহলেও এ বিয়ে-টিয়ের বাজারে একটু মুখ 
বক্ষে হবে এই আর কি। 

মেয়েদের মত গা ছুলিয়ে ছুলিয়ে খানিকটা হাসল 
নিজের রসিকতায়। 

বেশ কয়েক বছর আগেকার .একটা কথা হঠাৎ 
মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠল | যেন পরিক্ষার শুনতে 
পেলাম, জানেন বড় হয়ে আমিও বিলাত যাব" | 

-_পণ্ডিতি কেমন চলছে? 

যদিও নানা চিন্তা ভাবনায় চুলে. আমার পাক 
ধরেছে তবু বুড়ো আমি নই, গায়ে যথেষ্ট জোর. আছে 
আমার। পাশে রাখা তালিমারা ছাতাটা দিয়ে এক 
ঘায়ে ওর ফক্কিকারী আমি বের ক'রে দিতে পারি। 
মাষ্টারমশাই-এর আত্মা হয়তো কষ্ট পাবেন তাই এই 
ইচ্ছাটা আমাকে চেপে যেতে হোল। 


নলহথাটী ষ্টেশনে আবার কিছু যাত্রী ওঠানামা করল। 


একটি স্কুলের মেয়ে হাতে বইপত্র নিয়ে ঠিক বসল আমার 
পাশেই।. ব্যস্‌, যেটুকু অসম্পূর্ণ ছিল সম্পূর্ণ হ'তে 
'চলল | তামালের কাটা-কাটা অশ্লীল মস্তব্যে মেয়েটি 


মাথা নীচু করল যতদূর সম্ভব। আমার মনে হ'তে 


লাগল ট্রেণখানা তার নিজস্ব গতিতে আজ ছুটতে পারছে 
না। চাতরাকে অনেক দূর মনে হচ্ছে। 

"যা কোনদিন করিনি করতে আমার সংকোচ হয় 
তাই আজ করতে হোল। অপরিচিতা মেয়েটাকে 
জিগ্যেস করলাম, বোনটি কোথায় যাবে? 

ছোট্ট উত্তর দিল, চাঁতরা.। ' 
বললাম, আমিও চাতরায় নামব। 
হঠাৎ পকেট থেকে এক প্যাকেট চানিনার বের করে 
একটা নিজে. ধরিয়ে প্যাকেট! আমার দিকে এগিয়ে 
দিয়ে বলল তামাল, নাঁও। 

, একটা দারুণ বিরক্তি কোন প্রকারে চেপে বললাম, 

আমি.ভাই ওসব খাই না। 


 বিজ্রপের হাদি ঝরে পড়ল তামালের মুখে । ঠিক. 


প্রবর্তক 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৮ 


আগের মৃত গা ছুলিয়ে ভুলিয়ে হাসতে হাঁসতে বললঃ . 


, আমারই ভুল হয়েছিল। তুমি তো আবার বাবার 


শিষ্য। তোমার মনে পড়ে, বাবা তোমাদের প্রায়ই ' 


' বলত ধূমপান খুব খারাপ জিনিষ? 


মুরুব্বিয়ানা করে সিগারেটে একটা-টান দিয়ে এক 
মুখ ধেণওয়া কায়দা করে ছেড়ে বলল, যে পুরুষমাহুষ 
বিড়ি সিগারেট খায় ' না তাকে আমার যয বলে 
মনে হয়। 
_ চাতরা ষ্টেশন এগিয়ে আসছে।' হাই স্কুল বাডীটা 
দেখতে পাচ্ছি। ওর আচরণ দেখে ওকে কোন প্রশ্ন 
করতে বা ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হোল না। 
মনে হতে লাগল দুরদৃষ্টিসম্পন্ন সাষ্টারমশাই ছেলের. 
ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরে না i থেকে বিদায় 
নিয়েছেন। 


আমার পাশে বসে থাকা মেয়েটি একবার মাথা তুলে .. 
তাকাতেই “হতচ্ছাড়া” হিন্দী ফিল্মের “দিলবালা” 


. গোছের এক কলি গেয়ে শুনিয়ে দিল । 


যে আক্ষেপ আমার এতদিন ছিল যে মাষ্টারমশাই 
অকালে চলে গেছেন, তাকে আর কোনদিন দেখতে 
পাব না, তার উপদেশ শুনতে পাব না) আজকের এই 


ঘটনার পর এক মুহূর্তে সে আফশোষ মিটে গেল | যদি. 


আজ মাষ্টারমশাই বেঁচে থাকতেন আত্মজের এই দশা 
দেখে আক্ষেপ করতে করতে.'মরে যেতেন। মনে 
হোল এদিক থেকে মাষ্টিরমশাই মরে বেঁচে গেছেন।, 
ছাতা ব্যাগ নিয়ে উঠে দাড়ালাম । 

আগেই নেমে গেছে । তামালচন্দ্র এখন কোথায় যাবে 
জানতে আর মন চাইল না। শুধু গলার ক্রশটার দিকে 
তাকিয়ে জিগ্যেস করলাম; গলায় ওটা ঝোলান হয়েছে 
কেন tr 
. ওঃ জান না বুঝি । a ধর্মের মধ্যে যে... 

ট্রেণ চলতে শুরু করেছে, নেমে পড়তে. হোল । 


৯ 
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মেয়েটি আমার ' 


ঘর্গত আনি সর্বাধিকারী 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


গত ১০ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৭৮ ( ইং ২৭1৭1৭১) 
প্রবর্তক. সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ শুভাকাজ্ঘী হৃদ ও প্রবর্তক 
পত্রিকার হৃদীর্ঘ সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ 
শ্রীহ্বশীলপ্রসাঁদ সর্বাধিকারী ৭।সি মিভলউন স্ট্রীট 
(কলিকাতা-১৬) বাসাবাটাতে সজ্ঞানে মৃহাপ্রয়াণ 


* . করেন।. মৃত্যুকালে তীর বয়স হইয়াছিল প্রায় নব্বই । 
এইদ্দিন মধ্যান্ে ঘগরণিত আত্মীয়স্বজন, অনুরাগী 


বন্ধু-বান্ধব, স্বহৃদগণের উপস্থিতিতে কেওড়াঁতল! শ্মশানে 
তার অন্ত্ে্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২-এ শ্রাবণ 
রবিবার মিডলুটন স্্রীটস্থ বাসায় তাঁর পারলৌকিক 
ক্রিয়াদি প্রশাস্ত . ভাবগভীর . পরিবেশে অনিষ্ঠায় 
সপ্ন হয়। 
স্বশীলপ্রসাদের মৃত্যুতে বু. নার , ভ্রুত 
পরিবর্তনশীল, বিচিত্র উত্থান-পতন, প্রাচীন-নবীনের 
ঘবাতময় একটা শতাব্দীর স্মৃতিবিজড়িত শেষতম 
সংস্কৃতি, ইতিহাস ও এতিহবাহী জীবনের অবসান হইল। 
. “বিগত শতকে বাংলায় পশ্চিমী রেণেসীর সুচনা হয় 
ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রচার 
ও প্রসারের সঙ্গে। এই নব জাগরণ যে আধুনিক 
যুগের স্থচনা করে তাহা ভারতীয় বিশেষ বাঙালীর ভাব- 
ভাবনায়, জীবন-বিকাশের সর্বক্ষেত্রেই একট! নূতন 
প্রাণচাঞ্চল্য  আনে। যুগে যুগে এই ভারতভূমিতে 
এমন বিজাতীয় বহিঃপ্নাবন আসিয়াছে এবং অপসারিত 
- হইয়াছে।. কিন্তু ইংরাজ আমলে ইহার ব্যতিক্রম 
ঘটিতে দেখ! যায়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যুজি-আশ্রয়ী 
পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানমুলক সভ্যতার চমৎকারীত্ব 


১ এ দেশের সমাজজীবনের “গভীর স্তর পর্যন্ত আলোড়িত 


করিয়া তুলে। ইংরাজী শিক্ষাশ্রয়ী আখুনিকতায় 
আকঠ নিমজ্জিত মুষ্টিমেয় যে কয়টি বাঙালী পরিবার 
সে-যুগে স্বকীয়তা বজায় রাখিয়া এবং. স্বধর্মনিঠিত 


হইয়াও জ্ঞানে গুণে মনীষায় সর্ব ভারতে গণ্য, বিশিষ্ট 


ও বিল্লিত হইয়া উঠে এই সর্বাধিকাঁরী পরিবারটি 
তাহাদেরই অন্যতম । এই পরিবারটির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য 
এই যে, পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিশারদ হইয়াও পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে স্বধর্ম, সাচার, সংস্কৃতি, ওঁতিহ ও 
ংশগত আঁভিঙ্জাত্য মর্ধাদাবোধকে অক্ষুধ রাখিতে 
পারিয়াছে। বিগত শতকে ও বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে 
শিক্ষা, ‘সংস্কৃতি, চিক্ত্সাবি্ঠা বিশেষ খেলাধূলার 
প্রবর্তনের . এই সর্বাধিকারী বংশে অনেক দিকৃপালের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মেজর জেনারেল ডাঃ স্বর্যকুমার 
সর্বাধিকারী ছিলেন এই 'দিকৃপালদেরই অন্ততম। ডাঃ 
সূর্যকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন বাংলা তথা ভারতের 
ক্রীড়াজগতের স্বনামধন্ত পুরুষ ব্যারিষ্টার হশীলপ্রসাদ 
সর্বাধিকারী। ধাত্রীবিগ্ায় তৎকালীন অদ্বিতীয় প্রখ্যাত 
সার্জেন ডাঃ কেদানাথ দাসের তিনি ছিলেন জামাতা । 
বাংল! ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বশীলপ্রসাঁদ তথা সর্বাধিকাঁরী বংশের 
অতুলনীর স্থান ও দান স্থৃবিদ্দিত। যে-যুগে খেলধূলার 
বাংলা পরিভাষা তেমন ব্যাপক প্রচলিত হয় নাই সেই 
যুগে ‘প্রবর্তক’ মাসিক পত্রিকায় স্বশীলপ্রসাদ ফুটবল 


ও ক্রিকেট খেলার সচিত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে খেলার 


বাংলা পরিভাষা স্থষ্টি করিয়া পথ-প্রদর্শক হিসাবে স্মরণীয় 


হইয়া আছেন। 


স্বশীলপ্রসাদের ' জীবনে অসাধারণ সৌভাগ্য ও 
প্রশান্ত প্রসাদ-প্রসন্নতার উৎসকেন্দ্র ছিল তার গৃহলস্মী। 
বস্তুতঃ এই উন্নত উজ্জল দাম্পত্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়াই 
তীর সমগ্র জীবন, কর্ম ও সাধনা ছিল আবতিত। তেন 
বৎসরের রাণীবালার সহিত তেইশ বৎসর বয়সের 
স্বশীলপ্রসাদের বিবাহ হয়। শ্রী, সংযম, জদাঁচার, 
স্বধমণনিষ্ঠায় রাণীবালা-স্বামীসোহাগিণী ‘সতীরাণী’ = 
ছিলেন সত্য-সত্যই সতীলক্ষী। ভারতীয় সংস্কৃতিসম্মত 


. আবাল্য বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ 
| ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


উনবিংশ শতব-ব্দীর শেষ পাদে ভারতের তমসাচ্ছন্ন 
ভাগ্যাকাশে যেসব মহামানব আবিভূতি হইয়া জাতির 
ইতিহাসে স্বর্ণ যুগের স্থচন| করেন অধ্যাপক জ্যোতিষ- 
চন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম । 

১৮৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর বর্ধমানের দরত্তপাঁড়ায় 
 শ্রীঘোষ জন্মগ্রহণ করেন! ইনি সঙ্ঘগুরু মতিলালের 
সমসাময়িক (সভ্বগুরুর জন্ম ১৮৮৩, «ই জানুয়ারী )। 
প্রেদিডেন্দী কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত এম. এ. পাশ 
করিয়া প্রথমে বাকিপুর কলেজে অধ্যাপনার চাকুরী 
গ্রহণ করেন। ও 

১৯০৪ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়। 
সেদিন সমগ্র বাঙলায় অরন্ধন-হরতাঁল পালিত হইল.। 
বাঙ্গালী স্নান করিয়া মাতৃনাম কীর্তন করিতে করিতে 
বঙ্গভঙ্গ রহিতের সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। ১৬ই অক্টোবর 
, নানাস্থানে ছাত্ররা উপবাস করিয়া নগ্রপদে বিদ্যালয়ে 
গমন করিল । ঢাকা, রংপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্কুলের 
অধ্যক্ষরা যে সকল ছাত্রের দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে 
আরও কতকগুলি ছাত্র প্রতিবাঁদকল্পে স্কুলে যাইতে 


আদর্শস্থানীয় ছিল এই' দাম্পত্যজীবন। রাণীবালার 
চৌদ্দ হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনটি পুত্র ও 
একটিমাত্র কন্কার জন্ম হয়। স্থাদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে এই 
দম্পতির আঁর কৌন সন্তানাঁদি হয় নাই! বিশ বৎসর 
বয়সে রাণীবাল1. একমাত্র, কন্যা বিজলীকে হারাইয়া 
মর্মান্তিক আঘাত পান এবং ত্রিশ বৎসরের শ্বশীল- 
প্রসাদের জীবনে বৈরাগ্যের অভিভূতি নামিয়া আসে । 
রত্বগর্ভা ছিলেন দ্বাণীবালা | তিনটি কৃতিপৃত্র বিমানচন্দর 
(প্রখ্যাত ডাক্তার ও গবেষক ), বিকাশচন্দ্র (সেন্টাল 
ব্যাঙ্ক 'অব- ইগ্ডয়ার ইঠ্টার্ জোনের সংগঠক এজেন্ট ) 
ও বিজয়চন্দ্র (আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রীড়া-সমা- 
লোচক বেরী ) সর্বাধিকারী এবং অশীতিপর আযুম্মান 
স্বামীকে রাখিয়! সতীসাঁধবী রাণীবালা ৭০ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করেন। দীর্ঘ শান্তি ও সৌভাগ্যময় 
দ্াম্পত্যজীবন পরিক্রমার পর স্বশীলপ্রসাদের নিঃসঙ্গ 
বিরহ বেদনাতুর জীবনের শেষ দশটি বৎসর সতীরাণীই 


অস্বীকার করিল ৷ ২০শে অক্টোবর তারিখে জানা গেল 


সরকার এ বিষয়ে এক ইস্তাহার জারী করিয়া ছাত্র" 


দিগকে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে সভা-সমিতিতে যৌগ 
দিতে নিবারণ করিবার র্যবস্থা করিয়াছেন। ২২ তারিখে 
এই ইস্তাহার প্রচারিত হয়। ইহাই কারলাইন সার- 
কুলার নামে পরিচিত । ' ইস্তাহারের ভাষা; দেখিলে 
বুঝা যায় যে, ক্রোধবশে তাহা লিখিত হইয়াছিল । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টার তাহাতে লিখেন “স্কুলের ছেলে 
ও ছাত্রদিগকে যেরূপে রাজনীতিক ব্যাপারে প্রযুক্ত কর! 
হইয়াছে (the usc which has keen recently made 
of school boys and students), তাহ! শৃঙ্খলাবিরোৌধী 
ও ছাত্রদিগেরও স্বার্থের পরিপন্থী” ।” প্রয়োজন হইলে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তাদিগকে “স্পেশাল. কনষ্টেবল”, 
কর! হইবে, ইস্তাহারে এমন ভয়ও দেখান হইয়াছিল 
এই ইস্তাহার ২২ তারিখে (১৯০৫) জারী করা হইবে 
জানা থাকিলেও সেদিন শ্বরেন্দ্রন্থ কলিকাতায় ছিলেন 
না, ভূপেন্দ্রনাথ বস্তু তখন শৈলশিরে, ডাক্তার রাঁসবিহারী 
সহরে নাই। সেই সময়ে অধ্যাপক জ্যোতিব ঘোষ 


হইয়া উঠে তার ইষ্টত্বরূপিণীরূপে ধ্যেয় ও সম্পূজ্য। 
কন্তাবিজলী ও জীবন্সঙ্গিনী সতীরাণীর বিরহবেদনাসগ্তাত 
চেতনার ফলশ্রুতি ছু'খানি গ্রন্থ ‘বিজলী’ ও “সতীরাণী” 
ইহার সাক্ষ্য বহন করে। স্বশীলপ্রসাদেদ অন্যতম সচিত্র 
গ্রন্থ স্মৃতি” আলেখ্য ধতিহাসিক সর্বাধিকারী বংশেরই 
কৃতিত্বময় গৌরবকাহিনী। 

সতীরাণীর আলোময় পুণ্যালোকে সুশীলপ্রসাদের 
বিদেহী আত্মার উধ্বগতি লাভ হইয়াছে ইহা! 
স্বনিশ্চিত | র a 


| 


শতায়ুর সৌভাগ্য স্বশীলপ্রসাদের হইয়াছিল। 


স্বপরিণত বয়সে তার পরলোকগমন | তথাপি প্রিয়". 


জনের চিরবিদায়ের বিরহ-বেদলা সর্বকালে মর্মান্তিক ।* 


বহু স্মৃতিবিজড়িত বিচিত্র এই পুণ্য কৃতিজীবনের পরিচয় 


“বারাস্তরে ক্রমশঃ তার প্রিয় পত্রিকা প্রবর্তকে প্রকাশের 


ইচ্ছা রহিল। আমরা এই পরম প্রিয়জনের বিদেহী 
আত্মার উদ্দেশ্যে সপ্রেম লীতি প্রশাম রাখিলাম। . 


শ্রাবণ, ১৩৭৮] ১ 








ছাত্রদের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে ইংরেজ সরকারের 
পৈশাচিক অত্যাচারের কবলে পতিত হন। ইহার পর 
হইতে ইনি মাষ্টারমহাশয় নামে সর্বসাধারণের নিকট 
পরিচিত হন। 


১৯০৮ সালের ১ল! মে, বন্দেমাতরম অফিসে 
শ-'আলোচন] চলিতেছিল তরুণদলের মধ্যে! আলোচনার 
বিষয়বস্তু মলি, মিন্টো, পার্লামেন্ট আর ভিক্ষাপাত্রবাঁহী 
ভারতের ' নরমপন্থী' দলের সম্বন্ধে। সেই যুগে তরুণ 
বাংলার সত্যকার নেতা অরবিন্দ তখন বন্দেমাতরম 
অফিসে বমিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার. সহযোগী 
জ্যোতিষ ঘোষ । সেদিন বন্দেমাতরমে লিখিয়াছিলেন : 
. we want absolute autonomy free from British 
contact —আমর| চাই ব্রিটিশের রক্ষাকবচবজিত পূর্ণ 
স্বাধীনতা । তখনকার ভারতের পক্ষে দুনিরীক্ষ্য হইলেও 
ভারতের চরম লক্ষ্য যে কি তাহা সেইদিন এই বাঙালীর 
কঠেই প্রথম প্রতিধবনিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তাহার 
হাতে আসিয়া পৌঁছিল মজঃফরপুরের একখান! 
টেলিগ্রাম। শঅরবিন্দ পড়িয়া দেখিলেন সেখানে 
বোমা ফাটিয়াছে। দুইজন ইউরোপীয়ান মহিলা সেই 
খাতে হত হইয়াছে । ইহার পর আরম্ভ হয় বৃটিশের 
তাগুবলীল'। সেই অত্যাচারে অধ্যাপক জ্যোতিষ 
ঘোষ রেহাই পান নাই। তারপর হইতে তিনি বিভিন্ন 
দফায় প্রায় ২০ বৎসর কারাবরণ করেন। কারাগারে 
অবস্থানকালেই তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ণ 

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙলাদেশে যে রকম বৈপ্লবিক অভ্যুথানের আঁয়ো- 
জন শুরু হইয়াছিল পাঞ্জাবেও সেই প্রকার আয়োজন 
চলিতে থাকে! এই আয়োঁজনও অবশেষে ভাঁরত- 
জার্মাণ ষড়যন্ত্রের অংশে পরিণত হয়| এই সময়ে রাস- 
বিহারী বস্থ এবং শচীন্দ্র সান্যালও কাশীধামকে কেন্দ্র 


করিয়া যুক্তপ্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুথানের আয়োজন করেন।, 


কিন্ত পাঞ্জাবে বিদ্রোহ আসন্ন বুঝিয়! রাসবিহারী একজন 
মারাঠি যুবক বিষ্গণেশ পিংলে নাষক যুবককে সঙ্গে 
লইয়া পাঞ্জাব অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত 
করেন। এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইলে রাসবিহাঁরী, বন 
মতিলাল রায়ের সাহায্যে জাপান পলাইয়! যান। 
সেই সময়ে রাসবিহারীর অন্যতম সহযোগী অধ্যাপক 
/ঘাষকে অস্তরীণ করা হয়। 
কলেজের অধ্যাপনা কাজ করিতেছিলেন | - 

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর স্বভাষচন্দ্র বস্তু 
গ্রেপ্তার হন] .সঘ্য বিধিবদ্ধ “বেঙ্গল অডিনান্স” বলে 
সন্ত্রাসবাদমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে সুভাষ- 
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আবাল্য বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ 


সপ ৮৯০৯৮৯৯২৩১৯ ০১-৯০৯ ৩১ aca iiss EY: 


তখন তিনি হুগলী মহসীন. 


১১৭ 
চন্দ্রকে বিন! বিচারে আটক রাখা হয়। ১৯২৫ সালের 
২৬শে জাঙ্য়ারী রাত্রির অন্ধকারে পুলিসরক্ষীদল পরি- 
বেষ্টিত হইয়া সহকারী ইনস্পেক্টার জেনারেল লোম্যান 
স্বভাষচন্দ্র, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ ও অপর ছয়জন 
রাজবন্দীকে কয়েদীর গাড়ীতে তুলিয়া মান্দালয় অতিমুখে 
পাঠাইয়া দেন। হ্বভাষচন্দ্র ও অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ 
মান্দালয়ে অবস্থানকালে একটা ঘটনার জন্য বিশেষ 
প্মরণীয়। ১৯২৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র 
অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ সহ অপর কয়েকজন রাঁজবদ্দী 
অনশন ধর্মঘট করেন। দুর্গাপূজা, সরস্বতী ও অন্তান্ত 
ধর্মোৎসবের জন্য রাজবন্দীদিগকে কোনরূপ ভাতা ছেওয়! 
হইত না। সেই বৎসর ২৫শে অক্টোবর দুর্গাপূজা 
মান্দালয় জেলের রাজবন্দীরাও বাঙ্গালীর এই উৎসব 
উপলক্ষে অর্থসাহাধ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য সর- 
কারের নিকট আবেদন করেন। জেল স্বপারিন্টেণ্ডেন্ট 
মেজর ফিল্‌্লে রাঁজবন্দীদের দাবী পুরণ করিতে স্বীকৃত 
হইলেও সরকার তাহাদের প্রস্তাবে অসম্মত হন। সর- 
কারের এই অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়া রাজ- 
বন্দীর! অনশন ধর্মঘট করে। শেষে এমন পর্য্যায়ে ইহা 
পৌছায় যে, সরকার নতিশ্বীকার করিয়া দাবী মানিতে 
বাধ্য হয়। 

মান্দালয় ডেল হইতে মুক্তিলাভ করার পর অধ্যাপক 
ঘোষ পুনরায় তিন আইনে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৮ সালের 
পয়লা মার্চ হিজলী বন্দীশাল! হইতে তিনি মুক্তি পান। 

অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ অগ্নিযুগে যুগান্তর দলের 
অন্যতম নেতা ছিলেন | ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক 
গঠনের পর হইতে অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ আমরণ 
ফরওয়ার্ড ব্লকের সভ্য ছিলেন। 

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জ্যোতিষ 
ঘোষ মহাঁশয়কে আবার আটক কর! হয়। দীর্ঘকাল কাঁরা- 
বাসের পর ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পাঁন। 
অধ্যাপক ঘোষ ১৯৪৬ এবং ১৯৫২ সালে দুইবার রাজ্য 
বিধান সভার সদপ্ত ছিলেন । ১৯৪২ সালে তিনি চু ঢুড়া! 
কেন্দ হইতে শীভূপতি মহুমদারকে পরাজিত করেন। 

অধ্যাপক ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
ছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় ‘লাইফ ওয়ার্ক অফ 
শরীঅরবিন্দ’ নামক একখানি খ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে 
তাহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়| 

বিগত ১৩ই মার্চ ১৯৭১ ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবীন নেতা 

অগ্নি যুগের চিরবিপ্লবী শরীঘোষ শনিবার সকাল সাড়ে 
সাতটার চন্দননগর বিপ্লবী নিকেতনে দেহত্যাগ কবেন। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৮৭ বৎসর | 














আহেনোচন'। 


প্রবর্তক পত্রিকার মাননীয় সম্পাঁদক সমীপেযু 
| / 


মহাশয়, | 
আপনাদের এই মননশীল পত্রিকার পাঠকসংখ্যা 
সীমিত. হলেও দৃষ্টিত্ধির উদারতা ও বলিষ্টতার জন্য 


বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য অনেক পত্রিকা থেকে শ্বতন্তরতার 
দাবী করতে পারে। সেইজন্তই গত মাঘ মাসের সংখ্যায় 


অম্পাদকীয়তে উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্পর্কে 
যে মন্তব্য, প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে এরতিহাপিক তথ্য 
সহ আমার কিছু বক্তব্য আপনার কাছে উপস্থিত 
করলাম। 


“আত্মজীবনী”র ৪র্থ খণ্ডে বরহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের যীগু- 
খৃষ্ট সম্পর্কে যে বন্তৃতার কথা কবি নবীনচন্ত্র উল্লেখ 
করেছেন সে বিষয়ে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ১৩২৯ সালের 
“বঙ্গবাণী” পত্রিকায় “বাংলার নবধুগের কথা” নামক 
ধারাবাহিক প্রবন্ধে লিখেছেন £ “ভাত্রতবর্ষীয় ব্রাহ্- 
সমাজের প্রতিষ্ঠার মাসকয়েক পূর্বে মেডিক্যাল কলেজ 
থিয়েটারে কেশবচন্দ্র “যিশুখুষ্ট মুরোপ ও এশিয়া’ এই নাম 
দিয়া এক ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই এক বক্তৃতাতেই 
দেশের চিন্তাঁনায়কত্বে তিনি প্রতিষ্ঠা লভ করিয়াছেন । 
এই বক্তৃতার মূল কথা ছিল ছুটি। এক তোমরা যাহারা 
খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দাও, তাহারা অনেকেই যিশু খুষ্টের 
চরিত্রের অন্থশীলন কর ন|। যিশু খৃষ্টের শিক্ষা তোমাদের 
চরিত্রে ফলিয়া উঠেনাই। দ্বিতীয় কথা, যিশু খৃষ্ট এশিয়ার 
লোক ছিলেন। এশিয়ার সাধন! এবং সত্যতার মুলগত 
বিনয়, সহিষ্ণুতা, সর্ববজীবে মৈত্রী এবং আধ্যাত্মিকতার 


উপরেই যিশু খৃষ্টের জীবনের ও ধর্শের গুচ্ছ প্রতিষ্ঠা । এ ' 


সকল আদর্শ মুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাল করিয়া 
ফুটিবার অবসর পায় নাই। যিশু ৃষ্টকে বুঝিতে হইলে 
এশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা লাভ করিতে 
হইবে। . এশিয়াকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে যিশু খৃষ্টের 


জীবন ও চরিত্রের প্রতি মৰ্য্যাদা দেখান হয় না। এই 
বক্তৃতা দিয়! কেশবচন্দ্র কেবল ভাব্তবাসীরদিগের নহে, 
কিন্ত ইংরাজেরও শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিলেন। 
ইতিপূর্বে এভাবে কোন বাঙালী দেশের রাজপুরুষ- 
দিগকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই 1” 
এ প্রবন্ধে বিপিনচন্ত্র আরো বলেছেন £_- | 


“সমসাময়িক ঘটনার আলোচন! করিলে মনে হয় যে, 
কেশবচন্র স্বজাতির সম্মান রক্ষা করিবার জন্তই ও বক্তৃতা 
দিতে উদ্ভত হন। ইহার কিছুদিন পূর্বে আর. স্কট 
মনক্রীফ নামে এক বিলাতী সওদাগর বাঙ্গালী চরিত্রের 


জা 


উপরে অযথা আক্রমণ করিয়া এক বক্তৃতা দেন। ন 
কেশবচন্দ্র মনক্রিফের বক্তৃতাকে লক্ষ্য করিয়াই তার এই ' 


বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু এমন স্বচতুর' ভাবে এই 
কাজটি করেন যে, মনক্রীফের পক্ষের লোকের! তাহার 


কথার প্রতিবাদ করিবার স্ুচ্যগ্র পরিমাণেও অবসর পায় 


নাই।” 

কেশবচন্দ্রের মুল বক্ৃৃতাটি পাঠ করলেই বিপিনচন্দ্রের 
মন্তব্যের যথার্থতা বুঝতে পার] যায়। নবীনচন্দ্র, সম্ভবত 
মুল বক্তৃতাটি শোনেন নি বা! পাঠ করেন নি। ব্ৰহ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্রের জীবন ও. শিক্ষার সঙ্গে ধারা সুপরিচিত 
ভারা সকলেই জানেন যে, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তার 
আধ্যাত্মিক জীবনে একটি সামগ্রস্যপূর্ণ ক্রমবিকাশের 
ধারা দেখতে পাওয়া যায়। বারা অন্ত কোন মহাপুরুষের 
আলোচনা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রকে ৮৭৫% ৪8:০০:০৫ হিসাবে 
দেখাতে চান অথবা “পরের মুখের ঝাল” খেয়ে খাপছাড়া 


ভাবে তার দু’ একখানা বই পড়ে তাকে বিচার করতো”, 


বসেন তাদের পক্ষে এই সামধন্তপূর্ণ ক্রমবিকাশের 
ধারাটি উপলব্ধি কর! সম্ভবপর নয়, যেমন সম্ভব নয় শুধু 
মাত্র, ব্রাডলি. ঝা চার্লটনের সমালোচনা সম্চল করে, 


শ্রারণ, ১৩৭৮ ] 





সেক্সপিয়ারের দু’ একখান! নাটক পাঠ করে তাঁর নাট্য- 
প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ণ করা। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
মনে, অশেষ ধৈর্য্য ও কিছুটা শ্রদ্ধার সঙ্গে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ 
থেকে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের 
সমগ্র বক্তৃতা, উপদেশ, প্রার্থনা ও বিভিন্ন রচন! যা সাল ও 
তারিখ সহ বহুসংখ্যক গ্রন্থে মুদ্রিত আছে, তা পাঠ ও 
গভীরভাবে মনন করলে তবেই তাঁর আধ্যাত্মিক 
অনুভূতির ক্রমবিকাশের ধারাটি পরিষ্ফুট হয়ে উঠবে । 


একমাত্র তখনই বুঝতে পার! যাবে যে, কেশবচন্দ্রের শেষ. 


জীবনের পরিণতি ও উপলব্ধি তার প্রথম জীবনের 
অনুভূতিরই সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রুমবিকাশের ফলশ্রুতি মাত্র, 
কোন আকস্মিকতা বা আমূল পরিবর্তন সেখানে নাই। 
ধারা অনুসন্ধিতস্ব নন বা যাঁর! অন্ত কোন মহাপুরুষকে 
আদর্শ করে তার ৪০:০৭ খোঁজার জন্য ব্যস্ত 
তাদের পক্ষে কেশব-জীবনের মূল-স্বত্রটি আবিষ্কার করা 
একটু কঠিন। স্বৃতরাং “শেষ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের 


bl আকর্ষণে পড়িয়া কেশববাবু নিজের ভ্রম বুঝেন এবং 


রামকৃষ্ণের ধর্মই নববিধান লাম দিয়া প্রচার করিতে 
আরম্ভ করেন” কবি নবীনচন্দ্রের এই উক্তি ভাবাবেগ- 
প্রন্থত-_এঁতিহাসিক তথ্য দ্বারা সমধিত নয় । ' 

১ অবশ্য নবীনচন্দ্র যা বলেছেন তা! তাঁর নিজস্ব উক্তি 
নয়! ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ ও আরামকৃষ্জ পরমহংসদেবের 
পরলোকগমনের পর তাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতাঁর 
সুত্র ধরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও প্রশিত্তবৃন্দ তাদের 
পত্রপত্রিকা মারফৎ ক্রমাগত প্রচার করতে থাকেন যে, 
কেশবচন্দ্রের সমন্বয়বাদ তথা নববিধান, মাতৃভাঁবে 
ঈশ্বরের আরাধনা ও মৃত্তি পূজার আধ্যাত্মিক বা 
রূপক ব্যাখ্যা এ সবই পরমহংসদেবের কাছ থেকেই 


ধার করা এবং সেই হিসাবে কেশবচন্দ্র পরমহংস- 


দেবেরই একজন পরোক্ষ শিষ্য যাত্র। কেশবচন্দ্রের 


) এ শিল্ঠ ও অনুরাগীদের পক্ষ থেকে তথ্য ও প্রমাণ সহ 


তাদের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। এই. 


বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে কিছুটা কচ্‌কচি ও তিক্ততা 
থাকলেও এর ইতিহাস বড় বিচিত্র ও শিক্ষাপ্রদ। 
অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ও রোমা রৌলার মত খ্যাতনামা 


আলোচনা 


১১৯ 





বিদেশী পণ্ডিতগণও এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে 
অনেকেরই জানা নেই যে, ওঁরা দুজনেই এ বিষয়ে তাদের 
মতবাদ পরে কিছুটা সংশোধন করেছিলেন। প্রয়োজন 
হলে এর এঁতিহাসিক প্রমাণ আপনার পত্রিকায় উপস্থিত 
করতে পারবো। পরমহংসদেবের শিষ্যবৃন্দ তাদের 
গুরুদেবকে “অবতারবরিষ্ঠ” বলে মনে করেনঃ তাই 
বিচার বিশ্লেষণ করে কেশব-জীবনের মূল সুত্র উদ্যাটিত 
করে তাদের বক্তব্য বিষয়কে তার! প্রমাণ করার চেষ্ট! 
করেন নি) স্বতরাং তাদের এই উক্তিকে ভাবাবেগণ্রসূত 
বল! চলে। অবশ্য তারা যে শীরামকৃষ্ণদেবকে শীচৈতন্য 
প্রমুখ অন্যান্য মহাপুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন 
তারও এতিহাসিক প্রমাণ আছে। “স্বামী শিষ্য সংবাদ” 
নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এ 
বিষয়ে ‘ইণ্ডিয়ান মিরার’ পত্রিকার ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই 
মার্চের সংখ্যায় একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে বলা 
হয়েছিল £-"“We Would rather say that if Miss 
Lord is a believer in Gouranga, Sister Nivedita 
is a believer in the greatest ‘and the latest of 
the Avatars of the God Head Viz, Sree Ram- 
krishna. So Miss Noble is undoubted the firist 
convert to Hindu faith and not Miss Lord”— 
এই বিষয়টি নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-তক্ত অমৃতবাঁজার পত্রিকার 
সঙ্গে তাদের কিছুটা বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল। জানিনা 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদাঁয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের এই দাবী 
মেনে নিয়েছেন কিনা। 


তবে স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং যে প্রথম দিকে এই 
জাতীয় বিভেদমূলক প্রচারের সমর্থন করতেন না তার 
প্রমাণ আছে, তার লিখিত একটি পত্রে “এদিকে 
আমার গুরুতাইর! ছেলেমান্যের মত কেশব সেন সম্বল 
অনেক বাজে কথা বলছে, আর মান্দ্রাজীরা থিওসফিষ্টদের 
সম্বন্ধে আমি চিঠিতে যা কিছু লিখছি, তাই তাঁদের বলছে 
--এতে শুধু শত্রুর সৃষ্টি করা হচ্ছে। হায়! যদি ভারতে 
একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমার সহায়তা 
করার জন্য পেতাম!” 

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা; ডষ্ঠ খণ্ড; 
১ম সং ; পৃঃ ৪৪৮-৪৯ ) 


১২০ 








প্রবর্তক 





[ শ্রাণ, ১৩৭৮ 


০৮৯৫, 








আমাদের মুল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কেশব 
চন্দ্রের নববিধান গুষঙ্গে শ্রীরাম কৃষ্ণদেব স্বয়ং বলেছেন $-- 
“শ্রীরামকষ্জ (হাসিতে হাসিতে ) কে জানে বাপু, আমি 
কিন্তু নববিধান” মানে জানি না। 


(সকলের হান্ত )( র্রীরামকফণ কথামৃত ; ২য় 


ভাগ; ৯ম সং; পৃঃ ১১৯) 

নববিধান যদি ‘রামকৃষ্ণের ধর্ম'ই হয় বা তার মতবাদের 

ংশিক রূপায়ণ হয় তাহলে শরীরামকৃষ্ণদেবের নব- 
বিধানের মানে না জানার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা 
পাওয়া যায় না। তিনি তো! কোথাও এ কথা বলেন নি 
যে, ‘কেশব আমার মতই প্রচার করছে! 

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যাকে ভার ধর্ম পিতামহ বলে 
উল্লেখ করতেন সেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মুতি 
পুজার allegorical interpretation সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
সচেতন ছিলেন। 
to the translation of an abridgement of ৬০022 
এবং Religious Instructions founded on Sacred 
Authorities ৰষটব্য ) আদি ত্ৰাঙ্মসমাজের অক্ষয়কুমার 
দত্ত রচিত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ নামক বিখ্যাত 
গ্রন্থেও এ বিষয়ের কিছু আলোচনা আছে। ১৮৭০ ধৃষ্টাব্দের 
এপ্রিল, মাসে (শ্রীরামকু্দেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ 
হওয়ার পাঁচ বছর আগে ) সঙ্গত সভার অধিবেশনে স্বয়ং 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন 
( সঙ্গত; ১ম খণ্ড ১ম সং) দ্রষ্টব্য )। স্বৃতরাং মুতিপূজার 
রূপক ব্যাখ্যা কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের কোন আকস্মিক 
পরিবর্তনের ফল নয় বা শ্রীরামকৃষ্*-সংস্পর্শজনিত নয়। 
তবে একথা সত্য যে, শরীরামকৃষ্ণদ্রেবের সঙ্গে পরিচিত 
হওয়ার পর এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র আরো! উৎসাহিত 
হয়েছিলেন। কোন একটি ভাব বা আদর্শ কারোর 
কাছ থেকে প্রথম পাওয়া এবং নিজের কোন ভাব অন্ঠের 
জীবনে রূপায়িত দেখে উৎসাহিত বোধ করা, এই ছুই- 
এর মধ্যে বেশ কিছু তফাৎ আছে। 

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চলা জাহয়ারী অহস্থ শরীরে 
নবদেবালয়ের" ( নববিধান মন্দিরের নয় ১৮৬৯ খৃষ্টাবে 


তারতবর্ষীয় ব্রাহ্সসমাজ্রের মন্দির প্রতিঠিত হয় এবং এ 


(রামমোহন প্রণীত introduction . 


মন্দিরের বেদী থেকে ১৮৮০ খুষ্টাকের মাঘোৎসবের সময় 
কেশবচন্ত্র নববিধান ঘোষণা করেন) প্রতিষ্ঠা দিবস 
উপলক্ষে ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্র যে মর্মস্পর্শী প্রার্থনা করে- 


. ছিলেন তাও কেশব-জীবনের কোন আকস্মিক রূপান্তর. . 


নয়; তাঁর জীবন ব্যাপী আদর্শ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই | 
ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি মাত্র। ' এ বিষয়েও ইতিহাসের 
সাক্ষ্য পাওয়া যায়। '্রাঙ্গধর্ের ব্যাখ্যান’ নামক গ্রন্থে. 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ: ঠাকুর প্রদত্ত যে উপদেশগুলি 


সংকলিত হয়েছে, সেগুলো আদি ব্রাঙ্গসমীজে ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে দেওয়া হয়েছিল। তখনও সম্ভবতঃ দক্ষিণেশ্বরের 


' সরল বিশ্বাসী পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত পদাধর চট্টোপাধ্যায় 
" মাতৃভাবে সিদ্ধ অন্যতম শ্রেঠ মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ 


পরমহংসদেবে রূপায়িত হন.নি। উক্ত 'ব্যাখ্যানে'র 
এফটি উপদেশে (১৭৮২ শকের ১৪ই ভান্র). মহধি . 


দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন: “তাহাৰ দৃষ্টি মাতৃল্সেহের স্তায়। 


সেই দৃষ্টি সকল জগৎকে সিক্ত রাশিয়াছে।” আবার 
১৮ই আশ্বিনের অন্ত একটি ব্যাখ্যায় দেখা যায় র্‌ 
“আমরা কি বিমুঢ়, তিনি আমাদিগকে সর্বদাই আহ্বান 
করিতেছেন? আমরা যাতৃত্সেহের সেই আব্বান শ্রবণ 
করিনা |” এই জাতীয় আরো উপদেশ এ গ্রন্থে দেখতে 
পাওয়া যায়। ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারত- 
বর্ধীয়ব্রাহ্মপমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পরে সেখানেও 
মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা -কেশবচন্দ্র কর্তৃক আরম্ভ 
হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এ ত্রাঙ্মসমাজের ত্রহ্ম- 
সঙ্গীত পুস্তকে ; (১) জননীর কোলে বসি ;-(২)..জগত 
জননী, জননীর জননী তুমি মাগে৷; (৩) সেহময়ী 
মাতা হয়ে; (8) চরণ দেহি মাগো কাতর জনে) 
(৪) চল চলরে নগরবাসী যদি দেখবি মায়ের প্রীচরণ, 
ইত্যাদি মাতৃভাবে অনুপ্রাণিত অনেকগুলি সংগীত 
সংকলিত দেখতে পাওয়া যায়। “অমৃতবাজার 
পত্রিকার স্বনামধ্যাত শ্রদ্ধেয় তুষারকাস্তি. ঘোষ, ং 


'' মহাশয়ের পূর্বপুরুষ মহত! শিশিরকুমার ঘোষ একা 


সময়ে ত্রাঙ্গপ্নমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 


তার-রচিত একটি সংগীত “যার মা আনন্দময়ী তাঁর কিবা 


নিরানন্দ”; ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা 


পি 


শ্রাবণ, ১৩৭৮ ] 


আলোচনা 


১২১ 








‘শহরের নলখোলা শাখা ব্রাঙ্মসমাজে গাঁওয়! হয়েছিল । 
(পূর্ব বাঙ্গালা ব্রা্গসমাজের ইতিবৃত্ত; ১ম সং: পৃঃ 
৬০)। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্রস্মানন্দ কেশব- 
চন্দ্র ও শ্রীরামকুষ্খদেবের প্রথম সাক্ষাৎকার ও মিলন 
হয়েছিল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে । স্বয়ং কেশবচন্দ্র 
১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ‘আঁ্য্য নারী সমাজে’ 
প্রদত্ত একটি উপদেশে বলেছেনঃ “ঈশ্বরকে জননী 
বলিয় স্বীকার করা আমাদিগের মধ্যে নৃতন ব্যাপার 


“নহে । “জননীর সমান করেন পালন সবে বাঁধি আপন 


সেহজনে’ আমাদিগের অতি প্রাচীন সঙ্গীতে এই কথা 
আছে ।” | 
সৃতরাং ১৮৮৪ খৃষ্টানদের ১লা জানুয়ারী ‘নবদেবালয়' 


' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্ৰহ্মানন্দ. কেশবচন্দ্রের মাতৃভাবে 


মর্মস্পর্শী-উপাসনার মধ্যে কোন আকস্মিকতা নেই, এট! 
তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। 
তবে মৃ্িপুজজার রূপক ব্যাখ্যার মত এ বিষয়েও এ কথা 


বলা চলে-যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার, 


পর এ সম্পর্কে তার উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু 
তাতে শ্রীরামক্ষষ্খদেবের কাছ থেকেই প্রথম তিনি এই 
ভাব পেয়েছিলেন এ কথা বলা চলে না। অন্ত একটি 
উদাহরণ দিলে বোধহয় ব্যাপারটা আর একটু বুঝতে 
স্ববিধা হবে। তৎকাপীন “ব্ৰহ্মজ্ঞানী “দের সংস্পর্শে এসে 
শ্ীরামকুষ্ণদেবের যে ঘন ঘন সমাধি বা বক্ষে মন মগ্ন 
হয়ে যেত সে কথার উল্লেখ করে তিনি বলেছেনঃ 


পীরাম্রুফ্...আগে সাকারবাদীরা খুব আসতো |, 


তারপর ইদানীং ব্রন্ষজ্ঞানীরা আসতে আরম্ভ করলে । 
তখন প্রায়ই এরূপ বেহু'স হয়ে সমাধিস্থ হতাম-*-” 
_-ক্রীতীীরামকৃষ্ণকথামৃত ; ওয় ভাগ ১ ৭ম সং; পৃঃ ১০)। 
কিন্তু তার মানে এই নয় যে, প্ৰহ্গজ্ঞানী”দের 
সংস্পর্শেই তিনি প্রথম সমাধিস্থ ব। ব্রন্ধে মগ্ন হয়েছিলেন। 
«ভোতাপুরীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পর্কে কথা জানা 
না থাকলে কেউ কেউ তা মনে করতে পারেন । এর 
আগেও তার এ অবস্থা অনেকবার হয়েছে, তবে পব্রহ্গ- 
জ্ঞানী”্রা বন্ধের উপাসক বলে এবং শীরামকৃষ্ণদেব সব 





ব্রহ্গে মগ্ন হয়ে যেত। যথার্থ ইতিহাস চেতনার অভাঁবে 


আমরা কোন মহাপুরুষের মূল্যায়ণ করার সময় অন্ধ 
ভক্তির আবেগে অন্ত কোন মহাপুরুষকে খর্ব করে অযথা 


একটা ভুয়ো back ৪৫০৭ তৈরী করার চেষ্ট। করি 
এবং ভূলে যাই যে, এতে ধার মূল্যায়ণ করতে চলেছি 
তারই গালে টুণকালি মাখানো হয়। 

' কবিবর নবীনচন্দ্র তার আঁত্মজীবনীতে এই আশা! 
প্রকাশ করেছেন যে, আর কিছুদিন জীবিত থাকলে 
কেশবচন্দ্র পৌরাণিক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে বাহ্ধর্মকে 


. নিধন করে প্রকৃত ধর্ম” স্থাপন করে ‘যুগাবতার’ বলে 


পূজিত হতেন| পরম কৌতুক ও আশ্চর্যের বিষয় 
যে, M.C. Parekh নামে একজন দেশীয় খৃষ্টান তাঁর 
লেখা কেশবচন্দ্রের জীবনীতে এই আশা প্রকাশ 


. করেছেন যে, আর কিছুদিন জীবিত থাকলে কেশবচন্্র 
. রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে ধন্ত ও পরিতৃপ্ত 


হোতেন |! ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মপিতামহ মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়কে নিয়েও এই সমস্যা দেখ! দিয়ে- 
ছিল। তাকে কেউ বলতেন ‘খাঁটি বৈদান্তিক’ ; কেউ 
বলভেন প্রকৃত খৃষ্টান’; কেউবা বলতেন “জবরদস্ত. 
মৌলভী” ইত্যাঁদি। ধর্মমতের দিক থেকে কবি নবীন- 
চন্দ্র নিষ্ঠাবান সনাতনী হিন্দু ছিলেন; তাই কবি ও 
ভাবুক হিসাবে মাতা! সাধ্বী সারদাস্থন্দরী দেবীর কোলে 
মাথা রেখে ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের করুণ 
দৃশ্য দেখে তার মনে হয়েছিল “মাতা হিন্দুধর্মের অঙ্কে 


শিশু ত্রাহ্ষধর্মের নির্বাণ ।” সেইরকম ধার! অন্ত মতাঁবলম্বী 


ও ভাবুক তারা শ্রীম বা মাষ্টারমশাই লিখিত নিয়ে 
উদ্ধৃতি পড়ে মনে করতে পারেন পৌরাণিক কালীর” 
বৈদান্তিক ব্ৰহ্ধে নির্বাণ ₹- 

“একদিন ৬কেশবচন্দ্র সেন শিষ্বৃদ লইয়া 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন। কেশবের সঙ্গে নিরাকার সম্বন্ধে 


অনেক কথা হইত। পরমহংসদেব তাহাকে বলিতেন 
‘আমি মাটির বা পাথরের কালী মনে করি ন!! চিন্ুয়ী 
কালী। যিনি ব্ৰহ্ম তিনিই কাঁলী।” (শ্রীত্রীরামকর্- 


ভাবেরই ভাবুক বলে তাদের সংস্পর্শে ভার মন ঘন ঘন কথামৃত; গম ভাগ) ২য় সং; পৃঃ ২২)। অবশ্য 


১২২ 


প্রবর্তক 


[ শ্রাবণ, ১৩৭৮ 








কারোরই ব্যক্তিগত ভাবন! বা impression ইতিহাসের 
, পর্যযায়ে পড়ে না, যতক্ষণ না যথেষ্ট তথ্য দ্বারা সমখিত 
হয়। - - 
গত শতাব্দীর ব্রাহ্ম আন্দোলন ‘হিন্দু তথা ভারতীয় 
সংস্কৃতির মুল সবর বহিভূ ত’ বা‘সনাতন ভারতের শাশ্বতঃ 
সত্য ও ওঁতিহাসিক পথ থেকে বিচ্যুত’ কিনা অথৰা 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্রমবিকাশের 
পরিণতি “নববিধান* ‘ভারতের অস্তঃপ্রবাহই শাশ্বত 
অধ্যাত্ম সাংস্কৃতিক ধার! থেকে বিচ্যুত” কিন! এতি-. 
হাসিক তথ্য ‘সহযোগে তার বিশ্লেষণযূলক আলোচনা! 
বর্তমান পত্রে করা সম্ভবপর নয়। তবে এ সম্পর্কে 
কয়েকজন খ্যাতনাম! মনীষীর 'স্থুচিপ্তিত অভিষত এখানে 
উপস্থিত করছি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট ইংল্যাণ্ডে 
একটি বক্তৃতায় ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলেছেন £=- Thus 


in India, in the early books and institutions of 
the Hindus, there is a substratum for future 
reforms as strong as rock.....India will attain 
true greatness and civilization if only the basis 
on which we build this vast fabric is national 


and firm.” - ১৮৮০ খুষ্টাবঝে “আরব্য নারী সমাজে? 

. শিববিধান গ্রহণ’ নামক উপদেশে বলেছেন: “পৃথিবীতে 
যেমন সময়ে সমরে বিশেষ বিশেষ বিধান প্রকাশ হইয়া- 
ছিল, তেমনি এই বিধানের প্রকাশ একটি বিশেষ স্থসময়। 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই ধর্মের 
সংস্থাপক। কিন্ত তিনি কেবল এই নূতন: পথ প্রদর্শন 
করিয়া গিয়াছেন। এখন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম ধর্ম বিধানের 
বিকাশের সময়।” (১৮৮০, ৬ই এপ্রিল )। 

১৮৮০ ধৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর “জাতীয় বিধান” 
নামক ভাষণে কেশৰচন্দ্ৰ বলেছেন £--“আমরা আধ্য 
খাষিদের নিকট চিরখণী | আধ্ধ্য রক্ত যতদিন আমাদের 
হৃদয়ের মধ্যে থাকিবে ততদিন আমরা প্রাণপণে জাতীয় ধর্শ্ম 
রক্ষা করিব এবং বিজাতীয় হইব ন1।*****"যখন আমাদের 
নববিধান-বৃক্ষ ভারতদুমিতে রোপিত, তখন এই বৃক্ষ 
নিশ্চয়ই ভারতবর্ষীয় থাকিবে এবং হিন্দু-বৃক্ষ বলিয়া 
পরিচিত হইবে ।.*+.*.* “আমাদের নববিধান য়িহুদী, 
গ্রীক কিংবা মহম্মদীয় বিধান হইতে পারে না, ইহ! 
মূলতঃ হিন্দু বিধান থাকিবে ।......আমরা, ঈস।, মুসা, 
মহম্মদ সকলেরই প্রণত ভক্ত, কিন্ত জাতিতে আমর! 
চিরদিন হিন্দু থাকিব। যিনি নব বিধানের ব্রাহ্ম, 
তিনিই প্রকৃত হিন্দু! ব্রাঙ্মদিগকে হিন্দুবিরোধী, 
জাতিচ্যুত বিধর্মী বলিয়া নিন্দা করা সঙ্গত নহে, সত্য 
নহে। বাস্তবিক ব্রা্গরাই প্রকৃত হিন্দু 1” (সেবকের 
নিবেদন, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২)। | 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাধ ঠাকুরের উক্তিও 'বিশেষচাবে 
প্ৰণিধানযোগ্য :-- 





“ভারতবর্ষের অন্তনিহিত পুরাতন খধিবাক্য উদ্ধার 
করবার জঙ্ ব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র এসেছিলেন। স্ব্দেশিক- 


তার গণ্ডীর বাইরে তাকে অনেকদিন ধরে রেখেছিলাষ, 


কিন্তু তা আর রইল ন1।” (১৯১০ খৃষ্টাব্দ স্কটিশ-চার্চ 
কলেজে কেশবচন্দ্র স্মৃতিসভায় সভাপতির ভাষণ; ধর্মতত্ব 
পত্রিকা , ১২ই মাঘ, ১২৩৩ )। + 


এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত ভগিনী ' 
নিবেদিতার মারফৎ আমর! জানতে পারি ১], India, 
the Swami was 65000500615 jealous of any attempt 
to exclude from Hinduism any of her numerous 
branches and offshoots. A man was none the 
less Hindu, for instance, in his eyes for being 
at member.of the Brahmo or the Arya Samaj.... 
He never forgot that his own longing to consi- 
der the problems of his country and religion 
found its first fulfilment in his youthful mem- 
bership of the Sadharan Brahmo Samaj.” (The 
Master As I saw him ; 6th ed ; p. 242-43.) 


এবারে ভারতবর্ষের দুইজন মনীষী ও স্বসস্তান এবং 
রাজনৈতিক গগনের একদা ছুটি উজ্জ্বল জ্যোঁতিক্ষ; 
নেতাজী স্বভাষচন্দ্র বহন এবং মহাঁত্ব! গান্ধীর উক্তি উদ্ধৃত 
করে আমার পত্র শেষ করবো। এ বিষয়ে নেতাজী 


সৃতাষচন্দ্র বস বলেছেন 2০106 dawn of the” 
Nineteenth Century saw anew awakening in 
this land. This awakening was cultural and 
religious in character and the Brahmo Samaj 
was its spearhad. It could be likened to a 
combination—Renaissance and Reformation. 
One aspect of it was national and conservative 
— standing for a revival of Indla’s eulture and 
a reform of India’s religions. The other aspect 
of it was ciromopation and eclectic—seeking to 
assimilate What was good and .useful in other 
cultures and religious.” (Netajis Autobiograpby; 
1948 ; p. 17) 


মহাত্মা গান্ধী এ সম্পর্কে বলেছেনঃ 

“One may not measure the "contribution of 
the Brahmo Samaj from the number of its 
adherents. The Brahmo are indeed few, but 
their influence 1795 been great and good. The 
service of the Brahmo Somaj lies in its libera- 
tizing and nationalizing Hinduism, It has 
always cultivated a toleration for other faiths 
and other movements.......’ 

(Young India, August 30, 1928} 


আমি বিভিন্ন মনীষীদের উক্তি উদ্বৃত করলাম । 


'বিভিন্ন দিক থেকে এই সকল মন্তব্যের এঁতিহাসিক তথ্য 


সহযোগে বিচার ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হওয়া - 
প্রয়োজন । নমস্কারান্তে ; ইতি 

বিনীত ( অধ্যাপক ) সবরথ চক্রবর্তী 
৫০টি, গরচা রোড, কলিকাতা-১৯ 


সঙ্খ-সংবাদ 
আশ্রমী | 


প্রবর্তক সঙ্ঘ-সভাপতির দিল্লী সফর 


নিউ দিলীর নেহেরু মেমোরিয়েল মিউজিয়ম ও 
লাইব্রেরী ব্রিমু্তি ভবনে প্রতিষ্ঠিত । পরলোকগত জওহ্র- 
লাল নেহেরু যতদিন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, এই ভবনেই 
বাস করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার স্বৃতিরক্ষাকল্পে 
ভারত গভর্ণমেন্ট এই ত্রিমুততি ভবনে উক্ত মিউজিয়ম ও 
লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬৪ খুঃ-এর ১৪ই নভেম্বর | 

এখানে আধুনিক ইতিহাস (Modern History) 
বিষয়ক বিশেষ গবেষণা বিভাগে ভারত ও বহির্ডারতের 
বহু বিদ্যানুরাগী ছাত্র ও ছান্তী--Research-Scholars 
উক্ত বিষয়ে গবেষণা করে’ চলেছেন। 

এ উক্ত মিউজিয়ম ও লাইব্রেরীর Archives Division- 
এর শীর্ষস্থানীয় ডক্টর ভি. সি. যোশী এক পত্রে প্রবর্তক 
সঙ্ঘের সভাপতিকে জানান যে, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অন্যতম নিদর্শন শ্রীঅরবিন্দ প্রচারিত প্রখ্যাত 
জাতীয়তাবাদী দৈনিক-পত্র ‘Bande Mataram” 
(১৯০৬-১৯০৮ খৃঃ) 49700950810 (১৯১০) ও. 
প্রবর্তক সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত “Standard Bearer” 
(১৯২০)--এইগুলি ০৮০-11 (মাইক্রো-ফিল্ম্‌) 
করে’ তাহাদের গব্ষণাগারের জন্য রাখতে চান ও 
তজ্জন্। এগুলি দিল্লীতে পাঠাতে অঙ্বরোধ করেন । 

এই ছুর্লত জাতীয়তামূলক সাময়িক পত্রগুলি-_ 
বিশেষভাবে দৈনিক ‘Bande Mataram”-এর সমগ্র 
ফাইল প্রবর্তক সঙ্ঘ ছাড়া ভারতের আর অন্য কুত্রাপি না 
থাকায়, উহ! রেলে পাঠাতে বা অন্ত কারও 
দায়িত্বে পাঠাতে স্বীকৃত হওয়া যায় নি। তা ছাড়া, 
“আগামী শ্রীঘরবিন্দ জয়ন্তী শতবাধিকী উপলক্ষে 
শ্রীঅরবিন্দের লেখা বিশেষ প্রবন্ধাদি চিহ্নিত করার 
প্রয়োজনীয়তায় সঙ্ঘ-সভাঁপতি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে 
তা’ করা সম্ভবপর নয়, ইহা উপলব্ধি করে” ডক্টর যোশী 


পরিশেষে তাকেই ও পত্রিকাসহ দিল্লীতে আসার জন্য 
সাদর আমন্ত্রণ জাঁনান--কারণ তিনিই সেই 'স্বদ্দেশী যুগ’, 
“বিপ্লব যুগ” ও বিপ্লবোত্বর যুগের শ্রীঅরবিদ্বের সঙ্গে 
বিশেষভাবে সংযোগ রক্ষা করে’ এসেছেন। 

_.. গত ২৭শে জুলাই (১৯৭১) প্ৰবৰ্তক দঙ্ঘের সভাপতি 
শ্রদ্ধেয় শ্ীঅরুণচন্্র দত্ত মহাশয় এই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে 
উক্ত এঁতিহাসিক পত্র-্সম্পদূসহ দিলী যাত্রা করেন। 
সঙ্ঘের অন্যতম অন্তরঙ্গ সভ্য ও প্রবর্তক ইীষ্টের 
সেক্রেটারী শ্রীইন্দুভূষণ রায় তার সহযাত্রী হন। 

, ২৯শে তারিখে বেল! ১০টায় মিউজিয়ম ও লাই- 
ব্রেরীতে তাহার! পৌঁছালে, শ্রীযোশী ও তার সহকম্মিগণ 
তাহাদের আন্তরিক অতভ্যর্থন। জ্ঞাপন করেন । সাময়িক 
পত্রগুলি মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া 
হয়-ও সেইদিন থেকেই ॥i০৮০-1॥৷ করার কার্ধ্য আরম্ভ 
করা হয়। এই কাজ ২৯শে জুলাই থেকে ৬ই আগষ্ট 
পর্য্যন্ত, পূরাদমে চলে । ইতোমধ্যে উক্ত কর্তৃপক্ষ তাদের 
“Oral History ৮৮০০০০-এর Tape-record ( টেপ- 
রেকর্ড) করার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে শ্রীদতকে 
স্বদেশী যুগ, বিপ্লব যুগ ও গান্ধীযুগের জাতীয় 
আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়ের সম্পর্কে তার সম্পর্কিত 
বিশেষ স্থৃতিকথা” (Reminiscences) নিবেদন করার 
জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। শ্রীদত্ত তাহাতে সম্মত 
হন ও তাদের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তার কিশোর জীবন 


থেকে স্বর করে" 'মুক্ত-নগরী” চন্দননগরের ভারতের 


অন্তর্ক্তি (১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ খঃ, রাত্রি ১২-৩৬ মিঃ) 
পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা ব্যক্ত।করেন। পাঁচ 
দিন ধরে’ এই টেপ রেকভিং-এর কাজ চলে। 

এই 50281 History Project” বিভাগে এতাবং 
ধতিহাসিক টয়েনবী, লর্ড মাউন্টবেটেম, হোরেস 
এলেক্সান্দার, আব্দুল গফুর খাঁ প্রভৃতির সঙ্গে এদেশের 


_, গিরির সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। 


১২৪ 





আচার্য্য কপালনী, সি. ডি. দেশমুখ প্রমুখ বহু মনীষির 
বিভিন্ন পর্য্যায়ের স্থৃতিকথার টেপ-রেকন্ডিং করা হয়েছে। 


আর এইগুলি ভারতের তথা যুগমানবের জাতীয় ও. 


আত্তর্জাঁতিক সম্পদৃর্ধূপে যোগ্যভাবে সযত্বে সংরক্ষিত 
কর! থাকবে--তবিষ্যযুগের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণীদের 
জীবন গঠনের সহায়ক আলোকপাত করার অভিজ্ঞতার 

" বহুকালস্থায়ী ভাগারন্দপে। 
নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ম ও EE 
ব্যবস্থাদি . দর্শনে ও সেই সঙ্গে তত্র নিযুক্ত বিভিন্ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বা অপ্রধান কণ্মিগণের 


আন্তরিক সেবামূলক যনোভাব,.কর্ম্মনিষ্ঠা ও. সর্বপ্রকার 


সহযোগিত। প্রবর্তক সভ্ঘের অতিথিঘ্বয়কে বিশেষ তৃপ্তি, 
ও সৌহর্দ্ের আনন্দ দান করেছে। 

এই বিরাট্‌ গ্রন্থাগারে কয়েক হাজার অতি রা 

ইডেনে সংগৃহীত হয়েছে ও ১ নিত্যই সংগ্রহ্বৃদ্ধি 
হচ্ছে। : | 

প্রবর্তক পারিশাস' কর্তৃক প্রকাশিত, সম্ঘগুরু 
শীমতিলাল রচিত সমস্ত গ্রন্থ ও সঙ্ঘের অন্যান্য গ্রন্থগুলিও 
এই মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারের জন্য সম্প্রতি সংগৃহীত 
হয়েছে। 
ইহা, শুধু ভারতেরই নয়, সমগ্র প্রাচ্যের এক 
বিশিষ্ট এতিহাসিক গবেষণা -তীর্ঘরূপে পরিগণ্য হয়েছে । 
প্রতিষ্ঠানটার পরিচালনায় প্রায় ১৪০ জন কর্শী নিযুক্ত 
রয়েছেন। সমগ্র ব্যয়ভার ভারত গভর্ণমেন্টই বহন 
করেন। বি 

৮ই আগষ্ট অপরাঁতে সঙ্ঘ-সভাঁপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত 
সহতীর্থ শ্রীইন্দুভূষণ সহ ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. 
প্রবর্তক সঙ্ঘের 
পূর্ব স্থিত আশ্রম ও সমুদয় প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানী জঙ্গী- 


| ূ সঙ্ঘ-সংবাদ : 
শ্রীদিবাকর, শ্রীমতী বিঙ্গয়লক্্মী পণ্ডিত, শ্রীকাক! কোলেনকার 


.বিঙ্গভবন”-এ অবস্থান করেন। 


_[ শ্রাবণ, ১৩৭৮ 


বাহিনী বিধ্বংস করেছে--সম্ঘ-্রাত্বৃশ্বকে নৃশংসভাবে 


হত্যা করেছে--এ সকল কথ! তাহারা রাষ্ট্রপতির কাছে. 


ব্যক্ত করেন। বঙ্গদেশের লক্ষ-লক্ষ লোককে হত্যা 
করা হয়েছে এবং. জঙ্গী শাসকদের বর্বরোচিত 
অত্যাচারে প্রায় ৭০ লক্ষেরও অধিক সংখ্যক নর-নারী 
গৃহহীন সর্বহারা! হয়ে ভারতে আশয় গ্রহণে বাধ্য 


. হয়েছে।, রাষ্ট্রপতি বলেন-_পৃথিবীর ইতিহাসে এমন 


অমানুষিক দুর্ঘটনার .তুলনা. মিলে দা। এ ছুর্িসহ 
অবস্থার আমুল প্রতিকারের জন্য ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষ 
থেকে যে সাহসিক সিদ্ধান্তের আশু প্রয়োজন, তাঁহাঁও 
কথা প্রসঙ্গে উথথাপিত হয়। 


সঙ্ব-সভাপতি আগামী প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়ার 


বর্ণ মহোৎসবে চন্দননগরে রাষ্ট্রপতি গিরির শুভাঁগমনের 
জন্য আমন্্রণের প্রস্তাব জানালে, তিনি ও সময়ে পত্র- 
প্রেরণের কথা বলেন। সধদয়তাপূর্ণ আলাপান্তে 
তাহারা প্রীতি নমস্কারপূর্কাক বিদায় গ্রহণ করেন। 

দিলীতে এই স্বল্পকালীন অবস্থান সময়ে মন্ত্রী ও 
পার্ল্যামেন্টের সভ্য সত্যাদেরও কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর! 
দেখা-সাক্ষাৎ করেন। পার্লামেন্টে Constitution 
Amendment Bill সংক্রান্ত আলোচনাঁদি শ্রবণের জন্য 

ই দর্শকরূপে একদিন লোৰুসভায়ও উপৃহিত 
রা 

দিলীতে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট পরিচালিত 
এই ভবনে পশ্চিমবঙ্গের 
বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দের সহিত সৃভাপতির সাক্ষাৎকার 
ও. আলাপ-পরিচয়ের, স্বযোগ হয়! “বঙ্গভবন*-এর 


ব্যবস্থাদ্রি পরিচ্ছন্ন ও তৃপ্তিকর। ভারপ্রাপ্ত তরুণ সচিব 
- (09:০5) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজ্জীর অমায়িক 
ব্যবহারও তাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে। 

টড আগষ্ট তাহারা প্রত্যাবর্তন-করেন। 





Ll 
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বর্তমান শ্রাবণে অবনীন্দ্নাথের জন্মশতবাধিকী। 
বছর আগে বাংলার নব-জাঁগরণের' মধ্যান্তে তার আবির্ভাব 
সে-যুগের প্রবৃত্তি ছিল একদিকে অনড় রুক্ষণশীলতা,, অপর দিকে ' 
পশ্চিমী পরান্নবকরণের প্রাণচাঞ্চল্য। প্রাচীনকে তিনি নুতনের 
আলোতে উপস্থাপন করলেন। ভারতচিন্তা নৃতন রূপ পেলো তাঁর শিল্প 
ও সাহিত্যশৈলীতে ৷ শিল্পগুরু, ভারতীয় স্বকীয় শিল্পধারায় ভগীরথ 
অবনীন্্রনাথ ৷ নবজাগরণ-যুগের অন্যতম দিক্পাল ছিলেন তিনি। 
মগের বিকৃত ভাবনায় যা ছিল অনুর তাই সুন্দর হয়ে উঠল তুলির 
মহিমায় ও জাদুতে । অবনীন্্রনাথেরই কথা £ “হয়তো দেখবো 
এইসব অসুন্দর হঠাৎ একদিন পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছে, ওস্তাদের 
এবং কারিগরের হাতে পড়ে তাঁরা সুন্দর হয়ে উঠেছে, ধূলো-মুঠো 
হয়ে গেছে ‘সোনা-মুঠো 1? সত্যিই যা ছিল অবহেলিত, তুচ্ছ- 


ea! 


তাচ্ছিল্যের তাই অবনীন্দ্নাথের শিল্পসাধনীয় গোঁরবান্থিত হয়ে, 


িউঠেছে। অবনী জন্ম-জয়ন্তীতে আমরা এই শিল্পী-গুরুকে আমাদের 


পা 


সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলাম ।, 


কফি উৎপাদনে নতুন রেকর্ড ঃ এ 
"১৯৭০-৭১ সালে ভারতে ৯৫১,০০০ টন .কফি হী .হয়েছে। 
এতদিন ১৯৬৭-৬৮ সালের ৭৮,০০০ টন উৎপাদনকেই সর্বোচ্চ বর্লে 
ধরা হতো। গত বছরের কফি উৎপাদনের নতুন রেকর্ড তার চেয়ে 
অনেক বেশী। দেশের বাজারে আজ প্রচুর কফি এসেছে। 
স্বভাবতঃই ক্রেতারা কম দামে কফি পাচ্ছেন। গত বছরে ২০ 
কোটি টাকার কফি রপ্তানীর তুলনায়, ভারত এ-বছর কফি রপ্তানী 
করে ২৫ কোটি টাকা! আয় করবে। 


ভারতের জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ ৪ 

ভারতে পাচ হাজারেরও অধিক গ্রামে টেলিভিশনের ম্যধ্যমে 
শিক্ষা প্রচারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এই কৃত্রিম. উপগ্রহটি নির্মাণ করা হচ্ছে। 
১৯৭৩ সাল থেকে এটি চালু হবে। আ্যাডভান্গড এল্পিকেশব্স টেকনো- 
লঞ্জি স্তাটেলাইট নামে পরিচিত এই উপগ্রহ থেকে সরাসরি পৃথিবীতে 
যে বার্তা পাঠানো হবে বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে ত! ধরা হবে। 


* স্থাপন কর! হবে এবং পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে এটি প্রদক্ষিণ করবে |। 
০৮ কোন'সময় 


একশো: 


এটির সাহায্যে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে, তা স্থির করবেন 
ভারত সরকার। 


শুক্রগ্রহে প্রাণ আছে কি? 


' সোভিয়েত আজারবাইজানের বিজ্ঞানীরা ভেনাসের অন্ধকার 
দিকের বর্ণালী সংগ্রহ করেছেন। এই গ্রহটি পরীক্ষা করার ইতিহাসে 
এই দ্বিতীয়বার তা’ পাওয়া 'গেল। আজারবাইজান বিজ্ঞান 
আকাদেমির গ্রহের পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গবেষণাগারের প্রধান 
নাদির ইব্রাগিমভ ঘোষণ! করেছেন যে, শুত্রগ্রহের অন্ধকার দিকটার 
আবহাওয়ায় কার্ধনিক গ্যাসের অস্তিত্ব রয়েছে এবং আগে যা ভাবা 
গিয়েছিল সেই নাইট্রোজেন নাই। আজ এটা মনে করার কারণ 
আছে যে, শুক্রগ্রহে এক ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে। 
শ্রীহননমানপ্রসার্দ পোদ্দারজীউর মহাপ্রয়াণ ই 

বর্তমান বর্ষের ১৯৭১ মার্চ মাসের শেষে শ্রীমৎ হনুমানপ্রসাদ 
পোঁদ্দারজী.সজ্ঞানে পরিণত বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। ২রা এপ্রিল 
সনিষ্ঠ শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে তার পারলোঁকিক শ্রাদ্ধাদিকৃত্য সুসম্পন্ন হয়। 
শ্রীপো্দারজীর পরলোক গমনে সনাতন হিন্দুধর্মের একটি ভিত্তি্তম্ত 
সুনিশ্চিত ভেঙ্গে পড়ল। এই শুন্ত স্থান সহসা পুরণ হবার নয়। 
শান্ত ও ধর্মযু্তি ছিলেন শ্রীপোদ্দবারজী। একাধারে তিনি ছিলেন 
জ্ঞান; কর্ম ও ভক্তির জীবন্ত ত্রিবেণী সঙ্গম। তীর মত এমন নিখুত 
নির্ভেজাল ধর্মজীবন এ-যুগে বিরলই দৃষ্ট হয়। যৌবনে তিনি ভারতের 
মুক্তিসংগ্রামেও অংশ গ্রহণ করেন। গোরক্ষপুরে প্রতিষ্ঠিত তার 
সুবৃহৎ গীতা প্রেস হতে অজস্র হিন্দু ধর্মশাস্ত্ের যুগোপযোগী সংস্করণ 


. প্রকাশিত হয়ে বর্তমানের কিছু-না-মানার যুগে ধর্মসংরক্ষণের বিপুল 


সহায়ক হয়েছে। গীতা প্রেস হতে প্রকাশিত মাঁসিক পত্রিকা হিন্দী 
কল্যাণ ও ইংরাজি কল্যাণ কল্পতরুর ব্যাপক প্রচার ও সমাদর । 
এক কথায় বলা ষায় তার জীবন ও ধর্ম ছিল সনাতন ধর্মের 
ধারক ও বাহক এবং ধর্ম ও ধর্মপ্রচারে উৎসর্গাক্ৃত। 
জ্যোতিষের দৃষ্টিতে পাকিস্তান £ 

গত মার্চ মাসের শেষে পুর্ব পাকিস্তানে নরমেধ যজ্ঞের সুরু হয়। 
এপ্রিলের শেষে বাঙ্গীলোরের বহুখ্যাত এক্ট্রোলজিক্যাল ম্যাগাজিনে 
পাকিস্তানের কোঠী, ও গ্রহ্সংস্থান বিচার করে পাকিস্তানের ধ্বংস 
.অপরিহার্ধ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা,হয়। এই পত্রিকাখানি ইতিপূর্বে 
চীনের ভারত অভিযান, পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ ও ফিল্ড মার্শাল 
আয়ুব খানের পতন বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা শেষ 
পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়। পত্রিকায় বল! হয়েছে, রবি ও 


: রাহুর মিলনে পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হচ্ছে view 


of the inherent weakness of the Pakisthan horoscope 


and the adverse nature of the directional and transit 


“পুথিবীতে এই জাতীয় ব্যবস্থা এই-ই প্রথম। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে 
মধ্যে এক চুক্তি অনুযায়ী এই উপধহটিকে ভারতের আকাশে কক্ষপথে : * 


influcnce during the comeing two or three years, the 
existence as a plotical entity isnow only matter of time. 


" ভারতে নারিকেল চাষ ঃ } 
ভারতের ৯.৭ লক্ষ হেক্টার জমিতে ছড়িয়ে থাক! অজস্র নারিকেল 


৯২৬ 


প্রবর্তক 


1 শ্রাবণ ১৩৭৮ 





গাছে বছরে প্রায় ৫৪৪ কোটি নারিকেল ফল্ছে। নারিকেলের 
ছোঁবড়ার জিনিষ এবং নারিকেল খইল রপ্তানী করে ভারত বছরে 
১৪ কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। . 

সারা দেশ যতটা এলাকা! জুড়ে নারিকেল গাছের বাগান রয়েছে 
তার দুই-তৃতীয়াংশই রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্য কেরালায়। 
নারিকেল চাষের এলাক্ষা-বাড়িয়ে বিদেশ থেকে নারিকেলের শুকনে। 


শাঁস আমদানী পাঁচ বছর আগেকার ৮৮,০০০ টন থেকে বর্তমানে 


১৫,০*০ টনে কমিয়ে আন! হয়েছে । 


এগ্রিকালচারাল রিসার্চের তত্বাবধানে এক ব্যাপক গবেষণা ও 
উন্নয়ন প্রকল্প সুরু করা হয়েছে । এমন সব জাতের নারিকেল সৃষ্টির 


চেষ্ট! চলছে ফলন যাতে বেশী হয় এবং ফলও তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে । 


পাকিস্তান ধ্বংসের দৈববাণী 8 
ই,থ পত্রিকায় (১৬৪৭১) এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে | তেইশ 


বৎসর পূৰ্বে পাকিস্তানে যখন অমানুষিক হত্য:কাও্ড চলছিল সেই: 
সময়ে শীস্তিপুরে. তীর্ঘযাত্রা করে সেখানকার এক দেবী বিগ্রহের 


নিকট পাকিস্তান: ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করবার জন্য শীস্বধর্ম প্রচার 


দেবী দুর্গার আদেশমত প্রার্থনাও করেন! 
যাহা ঘটিবে তারই হয়তো ইহা পূর্বাভাস ছিল। বাইশ বৎসর 





পরে পুর্ব পাকিস্তানে যে ঘটনা ঘটছে তাতে মনে হয় এই আদেশের . 
অনিবার্য ফল ফলারই সম্ভাবনা । 
কানাডার প্রধান মন্ত্রীর গলায় তুলসীর মালা £ 

কিছুদিন পূর্বে প্রকাশ যে কানাডার অকুতদার প্রধানমন্ত্রী শ্রীপিয়ের 
ডু আজ বৃন্দাবন ও মথুরা পরিদর্শনে এলে তার গলায় তুলসী মালা 
এবং কপালে তিলক অঙ্কিত করে দেওয়া হয়।, ভগবান শ্রীক্ষণের4-( 
লীলাভূমি মধুর! ও বৃন্দাবন দেখে শরীর খুবই আনন্দিত হন। তাকে 


. শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বানী শৌনানো হয়। সেখানে যমুনার ঘাট দেখে 
নারিকেল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ. 


তিনি খুবই মৃদ্ধ হন।' এই সব ঘাট হাজার হাজার বছর টিকে আছে 
শুনে তিনি বিস্মিত হন৷ মথুরার সংগ্রহশালাও তিনি পরিদর্শন করেন। 
বিভিন্ন মন্দিরের পুরোহিতদের তিনি কিছু অর্থদেন। 

দিলীর বিদ্যালয়সমূহে টেলিভিশন মাধ্যমে শিক্ষাদান 8 
"১৯৬১ সালে আকাশবানী, দিলীর শিক্ষা অধিকার এবং ফোর্ড 
ভাউ্ডেশন এই তিনের সহযোগিতায় টেলিভিশনের মাধ্যমে দিল্লীর 


'ুলগুলিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু হয়, আর আজ ছুলক্ষ ছাত্র-ছাত্রী 


এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। এই প্রকল্প শুরু হওয়ার সময় মাত্র ১২ 


হাজার ছাত্র-ছাত্রী টেলিভিশনে ক্লাসে শিক্ষা পেত। ও 


সভার প্রতিষ্ঠাতা মহাপুক্ুষ উপেন্্রমোহনজী মা দুর্গা কতৃক আদিষ্ট. 
হুন। তার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও তিনি শীস্তিপুরে গমন করেন এবং" 


বৰ্তমান দিল্লীর প্রশাসনের অন্ততুক্তি ৪১১টি বিদ্যালয়ের ৬ থেকে 


একাদশ শ্রেণী (উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর) পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের /-. . 
. টেলিভিশনের মাধ্যমে পাঠদান শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে” 


উঠেছে। শ্রীঅশৌক চৌধুরী 





বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসায় শ্রীনির্মলচন্ত্র সেনগুপ্ত ইত 
রোগ ও আরোগ্য ৫-০০ 
(সরল বৈগ্শাস্ত্র) ৰ 
॥ প্রখ্যাত আমুর্ষেদীচার্ষ্য মণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত || 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বপ্ন বায়সাধ্য পারিবারিক চিকিৎসার অভিনব গ্রস্থ। গৃহস্থের ঘরে ঘরে ভি | 
| প্রাপ্তিস্থান £ প্রবর্তক পাবলিশার্স ' | : 
- ৬১, বি, বি, গাঙ্গ,লী স্ৰী, কলিকাতা--১২ 


গ্রন্থকার £- 
প্রবর্তক আশ্রম, চলননগর, হগলী_ 





1 কয়েকখানি ভ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ ৷ 
Dr. H. K. De 080 
GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
(রেক্সিন বাধাই । ছাপা, কাগজ, বীখাই উৎকৃষ্ট ) . 
' অম্বত্ভিল্স হাত ৬-০০ 
Swami Pratyaganada Saraswati 
Japasutram 15-00 
.  ॥ শ্রীহ্র্গাকিস্কর বিরচিত' ॥ 
. সভ্যত্ডা ও হনে জ্ৰুসন্বিকাল ১৪-০০ 


প্রবর্তক পাঁবলিশীস; কলিকাতা-১২ 








ন্নিলেদন্ন 
দেশের অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি, 


কাগজের অগ্নিমূল্য ও ছুশ্রাপ্যতা প্রভৃতি নানা 
কারণে পত্রিকা প্রকাশে যে বিলম্ব ঘটেছে তা 


আশা করি শীঘ্রই নিয়মিত হতে পারবে । ডাকব্যয় 
অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় .তাগাদা-পত্র দেওয়া 
ব্যয়সাধ্য । সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকার বকেয়! 


দক্ষিণা পাঠিয়ে দিয়ে পত্রিকা পরিচালনে সহায়তা 


করতেন: এই আশা করি । ূ্‌ 
,  পরিচালক-_ প্রবর্তক 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- শ্রাবণ, ১৩৭৮ 


| ভারত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 
হবলেখক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকাগীর 
আজিও ভুলি নাই ( উপস্তাস ) ৩-০০ 

© 


প্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ 


৮ Ti ® 
FATES | [10 ভাৱত শিল্প নিকেতন 
ছি ২৬ আধুনিক বুক বাইণ্ডিং কারখানা 
ফোনঃ ৩৪*- ৩৭১৯ ত ৫৬ নং সূৰ্য্য সেন স্ট্রীট, কলিকা ভ’-৯ 











জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কম, 





সকল রকম বাঁধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে সধত্বে হয়। N 

পুস্তক ও পত্রিকা বাঁধাই বিশেষত্ব ৷ ৯২,৪৫৫ Proof ্‌ 
আঁ ধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত ৷ |. PVE PIPES. নি TOOTH 21028 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 


Lami এল | | JESSORE 0000) INDUSTRY GO. 


ESTD.I930 « GCALCUTTA-9  + POST ৪0019-19813 


ই LAL Flexible 
Ne Non- 022595155 





॥ কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ ॥ 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বস্তু ৷ 
কর্ম্মৰীর রাসবিহারী বস্পু_৫'০০ 
৷ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪:০০ 
| ডক্টর মৃহেন্্রনাথ সরকার ॥ 
তন্ত্রের আলে! ৪০০ 
॥ স্বামী উপানন্দজ ॥ 
আত্মার আলো ১:০০ 
॥ শ্রীনরেন বন্ধ সংকলিত ॥ 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা 
সম্বলিত 
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
॥ শীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 
॥ শঁভকহ্করের | 
মন্দা'-নন্দার দেশে--৪"০০ 
( উপস্তাসোপম সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ) 


॥ শিল্পী সুধাংস্ত রায় ॥ - ১৯৮৭, DD 
যা| শিক্ষা (৭০৬২ ০ ORE ০ 


পপি EEE ce 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- শ্রাবণ ১৩৭৮ 





প্রবর্তক 2 নিয়মাবলী ॥ কয়েকথানি জ্ঞানগৰ্ভ গবেষণা গ্রন্থ ॥ 
ং ॥ মনীষি শ্রীরাজমো হন নাথ তত্বভূষণ ॥ 
প্রতিষ্ঠা--১৯১৫ | পত্রিকার ৫৬তম বর চলছে । মহেপ্রঘাড়োর লিপি ও সভ্য! ৩০০ 
জীবন, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা | উপনিষদের সাধনরহস্তা ৩-৫০ 
বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রাহক ॥ পণ্ডিতপ্রবর রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ॥ 
হওয়! চলে । দক্ষিণা--সভাক বাখিক ছ* (৬-০০) টাকা । শব্দার্থতত্বব ৫-০ Sl 
গঠনমূলক, গবেষণ৷ ও সৃজনধন্মা রচনা বাঞ্ছনীয়। | শব্দতত্ব ১৫-০০ 


পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা! 
ডাকটিকিট প্রেরিতব্য। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার 
মতামত রচয়িতারই--সম্পাঁদকের নহে । এজেন্সি কমিশন 
২৫% ; পীচখাঁনার কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। 


॥ মনীষী গুণদাঁচরণ সেন ॥ 
স্রীমন্ভাগবত (২য় মং) ৫-০০ 
বৃহদদারণ্যক ও ছান্দোগ্য ১-৫০ 


প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য। প্রবর্তক সম্পাদক শীরাধারমণ চৌধুরী ॥ 
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে যুগভুমিকায় স্বামী সন্তদাস ২-০০ 
পাঠানো হয়। পরিচালক | . শ্র্ক সান্িম্ীল্ন » কল্পিকাতা-১২ 











লন্ষ্ান্দ্রী জেন, গুছেল্্ আসলাোনী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সগ্য আমদানীরুত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদা, 
'র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শাটি, 
সুটিং, আমাদের নিজন্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী সিন্ধ শাড়ী কিক্রয়ার্থে মজ.ত থাকে। 
বস ্ৰশিন্সে একমাত্ৰ নিৰ্ভব্লহোগপ্য শ্রভিষ্টঠান : 


রামকানাই যামিবীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) 2 কলিকীভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
| 


An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


+ ELECTRICAL MOTOR 9৫ DOUBLE ENDED-GRINDER 
XA POLISHING & BUFFING Xx FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
MANUFACTURED BY: OTT OO ll 
RAMKANAI ELECTRO WORKS - 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-~56 j 
Phone : Cffice 61-1517 Phone : Resi. 33-2332 
bd এ লা yj 
সম্পাদক: গ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
প্রবর্তক পাত্নিশাস, ৬১ বিপিনবিহারী গার্গুলীদ্রীট, কলিকাঁতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি, এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাকটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত। 
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ুন্সি্ধ কমনীয় কান্তি, সৌন্দর্য্য ও 
০9১3২১৬১৯২৪ 
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₹ বৈদিক বাদ ঢালা 


চন্দননগর 
জি. টি. রোড $ $ বড়বাজার 
: পরিচালক-__-কবিরাজ শ্রী [াপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ' 


বিদ্যারত্ব, আরুর্ক্বদ্রশান্তরী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ .ও শক্তি ওুষধালয়ের ভূতপূর্বব কর্ম্মসচিব। | 
© 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে, প্রস্তুত গুষধাবলীর মধ্যে প্রধান করেকটিং 
চ্যবনপ্রাশ: বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ £ মহাদ্রাক্ষারিষ্টঃ দশন সংস্কার চূর্ণ 
সারিবাদ্যারিষ্ট : অশোকারিঃ: ব্রাহ্ধী ঘৃত (ছাত্রবন্ধু): মহাভ্‌ঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ দ্রঃ--কলিকাতায় ৫টি“বিক্রয়-কেন্দ্র খোল! হইয়াছে। 


MOST 
RELIABLE 
এ 
DOUBLE CROWN 
. FLAT BED 
PRINTING 
‘PRESS 





CONTACT: LEE | 
PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 
‘61, Bipin Behary Ganguly Street, “Calcutta-12. 
চি Phone : 34-3088 (2 lines) 


এ 





০ i বিটি 25558 এ a কি - টিক 
7.২ hf ৯ উল লট ওর & 2 01. 4 ০. তত SEES tt ০ 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_ভা্রঃ. ১৩৭৮ ১ 
রি 








লিগা জগতে ন্বিহ্ণেস্ৰ আন্ত 


El LG | —=== == ইন্দ্র == ER 


ES. ও উৎরুষ্ঠ দাবি, ও বিশুদ্ধ ঘ্বাতর নোনৃতা খাবার 
ৃ ৪ নলন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
. গু সারস দরবেশ ও মিভিদানা | 
 গুসুপ্রসিহ্ক ও বন্তখ্যাত বেলের য়োরববা 
Et বিক্রয়ার্যে সকল সম্নয় মজুত থাকে। 
:" ৮৬ আমহাষ্ট ষ্ৰীট, কলকাতা-৯ 1. ৬ নটবর দত্ত রো, কলকাত।-১২ 


. 1 
- ফোন ৪ ৩৫-১৩৮৩ | ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 











Ee een CYT 


NE টা না 
ভা নু ভারত সরকারের স্যাশস্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 














নলকুপ ও অন্ঠান্য তি জন্য স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং 
(সেট € ঘোড়া ৭'৬ সে. মি. ৯ ৬'২৫ সে. মি. পাম্প্ট্রলী, সাকসন, ডেলিভারী ও ফিটিং সহ । 


মূল্য ৩২৫০ টার মাত্র চুর 
ভারতে: এই ধরণের 


নু | যে কোন ডিজেল 

| ৷ | ইঞ্জিন ও পাম্পিং 
বণিক = লাদ নৰ 
মাইকো ফুয়েল 'ইন্‌জেক্‌সন; হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো ভাল্ভ, 
জি. জি. গিয়ার ইউনিট, ষ্টাল পার্টস, উৎকৃষ্ট মেটাল বল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত কারিগরী । 





শো-রুম $ ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১ 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা) 
বিঃ দ্রঃ__ডিলারশিপের জন্য যোগীযোগ করুন 


i এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 
টেলিগ্রাম ঃ £ দমেজিনারিস” ভিডি ২২-৫২৭৫, ২২- ৭৩৭২ - রেসি £ 8৭-২৯১৫ 
[> 


| কর্মবীর রাসবিহারী বস্থু--৫+০০ 


'জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 


i - প্ৰবৰ্তক রিজ্ঞাপন--ভাদ্র, ১৩৭৮ 








EEE LA 
ষ্ড dM জিত কুল (উপন্থাস ) ৩-০০ 


Ld 
 প্ীনরেশচন্ চক্রবর্তীর . | 
লেকি বুনি) ৩০০ HL 


ভাৱত An ধিকেতন 
ন বুক বাঁইণ্ডিং কারখানা . 
৫৬ নং 88৫ সেন রা, ক কলিকাভা-৯ 











বি জা টি, | iE 

শ্ীনির্মলচন্্ সেনগুপ্ত সংকলিত 2 
রোগী, ও 'আরোগ্য ৫০০ 
পরল" বৈচ্যশান্্র). - - 

Hl প্রখ্যাত আযুর্ধেদাচাধ্য মণ্ডলী কর্তৃক ক উচ্চ 

প্রশংসিত : 


যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য 
পারিবারিক চিকিৎসায় অভিনব গ্রন্থ ৷ 
(খৃহন্বের ঘ ঘরে ঘরে রক্ষণীয় ! 
রাপ্ডিস্থান- প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিঃ-১২ 
গ্রন্থকার { প্রবর্তক আশ্রম, চন্দননগর, হুগলী . 
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৫১৯০৮ 





তি? 
_ ॥্ধ্যাপক বিজনবিহারী বস্তু ৷ 


॥ রবীন্দ্র-মুখে-পাধ্যায়। 

_ অরবিদ্-রবীক্দ্র ৪০ 
| ডক্টর মহেন্দ্রনাথ. সরকার-॥ 
ভন্তের আলে! ৪:০০ 

॥ স্বামী উপানন্দজ ॥ 
আত্মার আলো ১:০০ 
॥ শ্রীনরেন বন সংকলিত ॥ - 
হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা 


1 শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
‘ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 
॥ শুভঙ্করের | 
' মন্দা’-নন্দার দ্বেশে-_৪'০০ 
(উপন্ভাসোপম সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ) 
_॥ শিল্পী সুধা রায়। 
আল্পন! শিক্ষা 8 





পি পু বড 





ও কী 


7 | 
গুটীগ্ণ «এবি আজ সাল. 


শিরোনাম - বিষয় . ; . লেখক পৃষ্ঠ 


জীবনের আলো! ৭ রড প্রশস্তি yp সজ্ঘগ্ডরু শ্রীমতিলাল ১২৯ 
- বেদমন্তর : | , "নিবন্ধ .. রেণুকণা ঘোষ ১৩০ 
সম্পাদকীয় রি রি. j EE ১৩১ 
ই, এস. ফরষ্টার ' : প্রবন্ধ শ্রীরাইমোহন সামস্ত এম. এ. ১৩৭ 
ভূমি ওভূমা র উপন্যাস” .. শ্রীরমেক্্কুমার শাস্ত্রী - ১৪০ 
সেকালের মেয়েদের অলঙ্কার "প্ৰবন্ধ ... .  পগ্ৰীমতী শিবানী দাস ' ১৪৩" 
আদিম মনে 117. গল্প .. :- : কল্যাণেশ্বর গুপ্ত ২... ১৪৭ 

 হিন্দুনিধন যজ্ঞ ... '_ সত্য ঘটনা  শ্রীশটীন্রনাথ নন্দী ' ১১ 

, সঙ্ঘব-সংবাদ. . - - সংবাদ সংগ্রহ ., ' আশ্ৰমী ১৫২ 
মনীষী রাধাগোবিন্দ নাথ - আলোচনা শ্রীভকিকুহ্বম শ্রমণ ' ১৫৩ 

সাময়িকী শির ৬ 2 2 বি & বু 


৯ 


কউ চপ £ বাত শিপ ০১৫ 8০০ 69 ০ চিনা fe 6 5 এ পয চপ চিত 5 ও $৮ ও ৪৮৪ 5৮ চপ পপ চপ উজ ৪ পচ 9 পট পাব $ টিপ ক 


ৃ | শত্ৰুৰ শে | 

ও | 6 সঙ্বগু-্ু শ্রী্মভিলালেলল্র শুবন্ছান্বললী ৬ 
শ্রীমভ্গব্গীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড, ১২:০০ . শতবর্ষের'বাংলা (২য় সং) ৬০০ 
জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) . ১০৪৬ আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ' ২৭g 
যুগাচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ৷ ২'৫* ' ' জীৰনযোগী গান্ধীজী - ‘২৫০ 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (তয় সং) ১০০7. শারদীয়' ভক্তির RE 
. আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) :' 1.২৪০ . যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ১২৪ 
জীস্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পতালীবন (নং) ২৫০ : ব্রহ্মচ্য্য (৩য় সং) | ২৫০ 
উপাসনা মন্দিরে (১ম. খণ্ড) ৷ ১২৫, জীবনের আলো! (১ম) - ১২৫ 


| 

| 

| 

| 

{ 

| | 
17 ও ' 7 (য়খণ্ড). -. ২০৪ ৰ রী এ... ছেয়ে) 37 এ 2 
{ 

{ 
! | 
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{ 
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হি 


চর 


জাতিসাধনায় সঙ্বশক্তি - ' ৩৪০ 0 নবজন্ম রি ২৫০ 
₹, | শ্ৰীঅরুণচন্দ্র দত্ত 1, . শ্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ 
অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) ‘oes - 'সঙ্ঘগ্ুরু a | ১০০ 
পাতঞ্জল যোগন্থত্র ২ ৮০৭৮০) 0518 রীইনুভুষণ রায় ॥ 
অনুশীলনী (৩য় সং) 7১০৪৭ অঙ্বগুরু শ্রমতিলালের জীবনপন্তী ১০০ 
বিশেষ দ্রষ্টব্য ? প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকর! ২০২ টাকা হারে কমিশন 
দেওয়া হইতেছে। অর্ডার দেওয়ার-সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। 


|  কর্থাধ্যক্ষ শুল্ক সীললিম্পীর্স ৪ -৬১, বিপিন্বিহারী গাঙ্গুলী স্রীট, কপিকাতা-১২ 
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ডিক চুরি ১৩৭৮ | 
শত 
| . বহু বিখ্যাত নির্ভরয়োগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ষ্ঠোস ৷ 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
৬ পেটেন্ট ওঁবধ ... ০ 
৪ সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ও্ৰধ যন রঃ 
* প্রতিযোগিতামূলক মূল্য J 
কল সময়ে প্রেসক্রিপ. শন যত্ুসহকারে সরবরাহ করা হইয়!1 থাকে। 















পা 








E নীদন্তোষের_ ভগ বদৃগীতা 


আপনি যদি গীভায় শ্রীকৃষ্ণের কর্মষোগের উপদেশ বুঝতে না পেরে থাকেন, সন্তোষ ভাষ্য পড়,ন। প্রত্যেক 
শ্রোকের সহজ অহ্বাদ। আপনার জানা উপমা দিয়ে বুঝানো । গল্পের মতো চিত্তাকর্ষক । বর্তমান জীবনের 
সমস্ত উদ্বেগ অশান্তি জুয় ক'রে কিভাবে বিপদের সামনে দীড়াতে হবে ও সংসারের কর্তব্য -কর্মকে নিসার এ 
রূপান্তরের উপায় যদি জানতে চাঁন তাহলে সন্তোষ ভাষ্য পড়ুন । ৪ ৃ শা 
. 12 মূল্য ১২২ টাকা (ডাক খরচ ১. ৭৫) ' 
| স্ুষ্টি ভপৰান ও লাশ্বন৷ $ / 
সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক রহস্য | নূতন পথের সদ্ধান দেবে।. বীধাই.ঃ ৮ টাকা (ডাক খরচ ১.৬০ ) : 


- EE * 8৪ বাছুড়বাগান গ্রীট, কলিকাতা-৯ 








জীবনের আলে! ৃ 
এই দেহের যে প্রাকৃত রস, এ রস যতক্ষণ না শুষ্ক হয়, ততক্ষণ শরীর, প্রাণ, মন, রক্ত, মেদ, মজ্জা, ঈশ্বর- 
তর্পণের উপযুক্ত নয়। এই রদ উৎসর্গের আকাজ্কায় শুফ হয়। আকাজ্ক! অগ্রিবিশেষ। এই অগ্নির আবর্তনে, 
সাধনার আরভ | ' | রর রা 
৭... ঈশ্বরপ্রাপ্তির অগ্রিশিখ। প্রজ্ঘলন করা কঠোর তপস্তা। ইহা জ্ঞানকাণ্ডে, কর্শকাণ্ডে নাই। ইহা 
বেদাতীত অবস্থ!, যার হয় সেই জানে | বৈধী নিষ্ঠায় যুগ যুগ যায়।: ভাগ্য_যার বাগাত্িকা নিষ্ঠার উদয় হয়। 
পুরুষ ও প্রকৃতি একই রূপ ৷ বিযুক্তি যতক্ষণ ততক্ষণ নাম। সংযুক্তিতে প্রেম। বাহ প্রকৃতির সঙ্গে 
কামানল অলে-_দেহের প্রাকৃত রস তাহাতেও শুকায়। . কিন্তু এই সাধনায়, এই শুদ্ধ রসে উৎ্সর্গের আগুন 
জলে না, বৈরাগ্যই উপস্থিত হয়। আঁকাজ্জার আগুনে. প্রাকৃত রসের ইন্ধন স্থজন কর-_তারপর এই শুদ্ধ 
উপাদান দিয়া আবার অগ্নি প্রজ্জলিত কর। এই বিশুদ্ধ অনলে প্রেম আর কাম দুইয়ের রাসায়নিক মিশ্রণ 
' 'অবশ্বভাবী। পুরুষ ও প্রকৃতির এই অখণ্ড তত্ব যে অন্নৃতব করে, সে উৎসর্গের পথে হয় জয়ী-সে নরোভম-_ 
যুগপুরুষ ও যুগনারী উদীয়মান জাতির আশা ও আনন্দ 1: , | 
‘তত্ত্ব অখণ্ড অধণ্ডের অনুভূতি নিয়ে সাধনা। এইখানে খণ্ডবোধ প্রলয় সুজন করে । একদিকে 
কাম, অন্তদিকে লোভ--কে নিবারণ করে 'এই কালসর্পের দংশন. যেখানে বিপ্লব, সেখানে বুকে সর্বস্ব থেকেও 
মান্য অসহায় ।. এই পাপ এক শিব পরিপাক করেন। তিনি গরলসেবী। জীবের হয় মৃত্যু ৷ - 
"সাধন অখণ্ডত্বের। অখণ্ড সাধন-তাই এক্য, তাই প্রেম। যতক্ষণ খণ্ডানুভুতি, ততক্ষণ কামপুত্তির 
লালস!--এই অবস্থায় অমৃত সঞ্চয় সম্ভব নয়। ধৰ্ম্ম বৃদ্ধিবৃত্তি আশ্রয় করে থাকে--জীবনে উহী মূর্ত হয় না। 
পথ কঠিন। মানুষের প্রাপ্তিবোধ নাই। যদিও হয়-_খগুপ্রাপ্তির ভাব হয় অবশ্যভাবী। স্বয়ং অখণ্ড- 
. বোধ সত্তার পূর্ণাঙ্গ অহুভূতি নয়, আপেক্ষিকতা.আসে। সাধন নিরপেক্ষ। গুরুবস্ত স্বকীয় আশ্রয়। নিরপেক্ষ 
সাধন। শান্তি ও আনন্দের এই পথ | « . ১৮২2 ৃঁ 
অনেক ক্ষয়, অনেক অপচয় । নিত্যজ্ঞান_-কিন্ত মর্ত্যে সব যায় হারিয়ে। মক্ষিকার মত মধু সঞ্চয়ের 
»এপর-্তবে ফুলের ‘আসক্তি’ পরিত্যক্ত হয়। সে সাধন যুগ অতিক্রান্ত--সভ্ঘে আমি লক্ষ্য করেছি ধর্ম বাক্যতঃ 
সর্বক্ষেত্রে হৃম্পষ্ট নয়। জীবন কেবল আকাজ্ষার আগুনে অনেক ক্ষেত্রে শু হয়ে আসছে । এইখানে উৎসর্গের 
বিমল অগ্নিশিখা লক্ষ্যে পড়ে । এখানে বিচিত্র সাধনরঙ্গে জ্ঞানসঞ্চয় প্রচুর হ’ল। অতঃপর মধুচক্রে হগঠিত-- 
. সঙ্ঘ ! স্তব হও, আত্মস্থ হও, পূর্ণ তৃপ্তি তোমায় সঙ্জৃতীর্থে লাভ করে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে । কোন বিষয়ে 
অসমাপ্ত-রোধ উৎসর্গ ক্ষুণ্ন করে।, উর্দরেতাঁর সম্ভোগকালে স্থলিত বীর্য্য যেমন নয়, উৎসর্গ সম্পূর্ণ যেখানে, 
সেখানে অসংখ্য কাম ও লোভের দংশনে সিদ্ধ বিপর্যস্ত নয়--সর্প দংশন করে কিন্তু বিষদস্ত হারায়--এই 
বীরধর্শ তোমাদের | মি Kk | ( ১৩৪%'এর দিনলিপি হইতে ) 


1 2 





বেদ মঞ্্র 

রেণুকণা ঘোষ 
প্রথমোহষ্টকঃ 1 চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ পঞ্চমং স্ক্তং॥ নবমী খকু ( মগুলস্য একপঞ্চাশৎ স্থক্তং ) না 
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| 7. { | 
অনুত্ৰতায় রন্ধয়ন্নপত্রতানাভুভিরিন্দরঃ 


| 
শখয়্ননাভুবঃ । 


! { | 1 
বৃদ্ধস্য চিদ্বদ্ধতো গ্যামিনক্ষতঃ স্তবানো বসো 
| ০4৭ AY 
বি জঘান সন্দিহঃ ॥৯ 


তাহয়-“ইন্দঃ” (ইন্দৰদেব })} “অপত্রতান্‌” (অপত্রতীদের অর্থাৎ যজ্ঞবিদ্রকারী অপকর্ম্মপরাশ্নণদের ) 
“অন্কত্রতায়” (অনুব্ৰতদিগের অর্থাৎ যজ্ঞপ্রিয় যজমানদিগের ) “রন্ধয়ন্‌” (বশীভূত করিয়া ) “আঁভুভিঃ” ( ভগবদ্‌ 
অভিমুখী স্তোতাদের দ্বারা) “অনাভুবঃ” (ভগবদিমুখী স্তোতাদের ) প্রথয়ন্‌” (হিংসা বা বিনাশ করিয়া 
অবস্থান করেন) “বৃদ্ধন্ত” (মহতের ) “চিৎ” (অতীত): “বরদ্ধতঃ” (অতি মহত্বসম্পন্ন__চিরবর্ধনশীল ) 
“গ্যাংইনক্ষতঃ”  (হ্র্গব্যাপী) “স্তবানঃ” (স্ততিপরায়ণ ) “বত্র” (বশ্রথষি) “সন্দিহঃ” ( সম্যগুপচিতা-_. 
সাঁয়ন। সন্দেহ, সংশয়-_ছুর্গাদাস ) “বি-জঘান” ('বিশেষরূপেই অপহৃত করেন ) ॥৯ | 2 

অনুবাদ্-ইন্দ্রদেব অপবতীদের (অর্থাৎ যজ্ঞবিদ্নকারীদের ) অন্ত্রতীনিগের (অর্থাৎ যজ্ঞপ্রিয় 
যজ্জমানদিগের ) দ্বার! বশীভূত করিয়া এবং স্তোতাদের দ্বারা অস্তোতদের পরাভূত করিয়া অবস্থান করেন। 
মহতের অতীত অতিমহৃত্বপম্পণ্ন স্বর্গব্যাপী ইন্দ্রদেবের স্তবকারী বত্রধষি . সন্দিপ্ধমনা জনদের সংশয় 
বিষেষরূপেই অপঘ্বত করেন অথবা সম্যক উপচিত যজ্ঞসস্ভার আহরণ করেন |1৯ 





বর্তমান বিংশ শতকে আমাদের এই পৃথিবীর নিখিল 
আকাশ ব্যাপিয়া যে প্রলয়-ঝঞ্চা ঘনাহিয়া আসিয়াছে 
তাহাতে মনে হয় যেন একটা তয়ঙ্কর বিপর্যয় আসন্ন ও 
অপরিহার্য । ধন্তত্ত্রের ফোরাম গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র 


নামধেয় যে বিবেকবজেত বৈজ্ঞানিক বিষয়-বুদ্ধি মানব- ' 


সভ্যতাকে আজিকাঁর চিত্ত-চমৎকারী সার্থক কৃতিত্বে 
উপনীত করিয়াছে তাহাই ইহার ধবংসেরও হেতু হইবে । 
আপন ক্নালী কাটিয়া রক্তপাঁন করাই এই বিষয়সর্বস্ব 
বৈষয়িক উন্নতির অষ্টা অশুদ্ধ অহং-এর প্রকৃতি। অহং- 
বৃদ্ধির জন্ম আত্মস্বার্থকেন্দ্রিকতা হইতে | প্রত্যেকটি 
ব্যক্তি ও জাতির স্ব স্ব স্বার্থান্ধতা পারস্পরিক সংঘর্ষের 
উর হেতু হয়। ইহাই অধঃপতনের পথ সুগম করে । 
তাই ভারতের গীতাশান্তরে কাম-ক্রোধ-লোভকে নরকের 
দ্বার বলা হইয়াছে এবং ইহাই আত্মবিলাসের হেতু__ 
নিশিনমাত্বনঃ?| . 
আজকের পৃথিবীতে যে ব্যাপক বিপর্যয়কর আবর্ত 


সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় প্রচলিত : 


কোন রাষ্ট্রতন্ত বা আর্থ ব্যবস্থায় নাই। তাহা হইলে 
কি এবং কে এই পথের দিশা দিতে পারে? এক কথায় 
বলা যায়, তিনিই পারেন যিনি এই আবর্তের বাহিরে 
অবস্থিত, বৃদ্ধি বার ভূমি হইতে ভূমায় উত্তরিত, যিনি 
বিবেকস্থিত। নৈরাশ্টের কথা, বর্তমান বিশ্বের কোথাও 
ধার! রাষ্ট্র, অর্থ, রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় তাদের মধ্যে 
একটিও এমন বাসনাকামনাবজিত বিবেকী মানুষ দেখা 
যাইতেছে না! এরূপ 'অবস্থায় প্রলয়ধ্বংসী অঘটন 


"যে ঘটিতেছে না তার একমাত্র কারণ তয়-_পারম্পরিক | 


ধ্বংসের ভয়_শুতবুদ্ধি নয়। কিন্তু সংশয় অবিশ্বাস 
যে কোন মুহুতে এই সর্বাত্মক বিনাশ ভাকিয়া আনিতে 
যে পারে না, ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই ! 


প্রশ্ন জাগে, তবে কি মানুষ অসহায়ের মৃত ঘটনা- 


EAS 


স্রোতে ভাঁসিতে ভাঁসিতে সর্বনাশের শেষ সীমায় উপনীত 
হইবে? এ বিষয়ে সাধক দার্শনিক ও রাষ্টরবিদ্‌ ডক্টর 
রাধকৃষ্ণণ একটি স্বন্দর দিকৃদর্শন (১৯৬১ সালে 
জাম্ণনীর ষ্টাটগার্টে প্রদত্ত বক্তৃতা ) দিয়াছেন ঃ 

“Tf the present situation is not to end in 
disaster, we must strive to build a world far 
better than any that has existed before. It 
rests with us to choose. We should not believe ' 
that everything is determined by physical chain 
of events. If we repudiate human freedom 
and believe that we are carried down the 


‘stream of events and the current will sweep us 


into disaster, ifitwill happen and we will be 
responsible for it.” 

কেন যে মানুষ সামাজিক চেতনা, জাতীয় দায়িত্ব ও 
আত্মবিশ্বাস-বিবেক হারাইয়! ঘটনার দীস হইয়া পড়ে 
তাহারও কাঁরণ ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ দেখাইয়াছেন £ 

“Tf we look 20076 follies, crimes and massa- 
cres of history we will find that they happened 
because people suppressed the voice of their 
conscience, took shelter under the law of state 
and surrendered their freedom to the care of 
the crowd. Some leaders of religions and 
nations annesthetised the public mind and 
controlled it by mass propaganda, untill their 
followers ceased to feel responsible for their 
action, they became bundies of prejudices and 
enmities, narrow loyalties and mental 
confusion.” 


বর্তমানে মানুষের জীবনে মারাত্মক ট্রাজেডি 
হইতেছে এই যে, সে তার স্বাধীন চিন্তা হারাইয়া, 
বিচার-বিবেকবজিত হইয়া শুগ্ঠগর্ড শ্লোগানের গ্রামো- 
ফোন হইয়া পড়িয়াছে। দল ও মতবাদে অন্ধবিশ্বাসী 
অশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের ভাওতায় মোহান্ধ হইয়া 
সাধারণ মানুষ যে কোনরূপ অবাঞ্ছনীয়, অনভিপ্রেত, 


১৩২ 
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[ ভাদ্র, ১৩৭৮, 








করিতেছে ন! । 


মধ্যযুগের পুরোহিত-পোপ-মোল্লাতয্নের স্বলাভিপিক্ত 
হইয়াছে আধুনিক কালের গণতন্র-সমাজতন্ আর মার্কস- 


মাওবাদের প্রভাবে আজ সর্বসাধারণের বিবেকবুদ্ধি 
অবসাগ্রস্ত। কেবল ব্যক্তি বা দলের ক্ষেত্রেই ইহা 
সীমা বন্ধ নয়_রাষ্, অর্থ, সমাজ, . শিক্ষা, সংস্কৃতি 
সর্বক্ষেত্রেই এই .বিচারবিবেকহীনতাঁও ব্যাপ্তি লাভ 


করিয়াছে। অথচ এই বিবেকই মনুষ্যত্বের মাপকাঠি. 


আহার- নিদ্বা-মৈথুন . এই সমান ধর্ম সত্বেও, এই বিচার 
ও বিবেকই মাঁহুষকে পণ্ড হইতে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র 
করিয়াছে |" এই আঙ্বরিক ্বৃত্তিপ্রবণতার জন্তই আজ 
পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র পারম্পরিক ধ্বংসের মুখোমুখি আসিয়া 
দাড়াইয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য জোটবদ্ধ হইতেছে, শক্তি- 


, সাম্যের জন্ত হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হইয়া পড়িয়াছে। , . 
আজকের এই সর্বব্যাপ্ত অবধিহীন অজ্ঞান আবর্ত,.. 
এই পাপচক্র হইতে মানবতাকে উদ্ধার করার সামর্থ্য 


কোন ইজম্‌ কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদের 


্‌ নাই। মানুষকে তার স্বাধীন স্বত্ত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার 


পুনর্বাসন আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইহাই বস্তুতঃ মানুষের 


: স্বরূপ ধর্ম- সত্তার সহজাত অধিকার । কিন্তু কে কোন্‌ 
... রাষ্ট্র বা রাজনীতিজ্ঞ ইহা করিবে? কোন্‌ জাতীয় জীবন 
ও জগৎ দর্শন, জাতীয়তার ব্রত ইহা? আমরা বিনা 
বিতর্কে বলিতে পারি ইহাই ভারতসভ্যভার মর্মকথা, : 
তার আত্মার বাণী।. ব্য্টি ও সমষ্টি মানুষকে প্রকৃতির . 
. দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া, অকল্যাণী বৃদ্ধি ও একান্ত স্থল' 


বিষয়মুখী ৷ ইন্দিয়পরতন্ত্রতার শৃঙ্খলবস্ততা মোচন করিয়া 


মানবসভ্যতাকে পরম চরিতার্থতাঁয় উন্নীত ও উপনীত. 
করাই-ভাঁরত-সভ্যতাঁর স্থষ্টি ও পুষ্টির নিগুঢ় তাৎপর্য | 


মানুষের আত্মবিস্বত স্বরূপ জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবাঁর 
জন্যই. ভারতের অদ্বৈত বেদান্তের ঘোষণা 
তুমিই সেই সর্বনিয়্তা স্বাধীন স্বভ্ন পুরুষ। আলোক- 
দিশারী. ভারতশাস্তের পথের দিশা" আঁদিত্যবৰ্ণং 


' তমসা পররস্তাৎ, তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্য 


নথ বিদ্াতে অয়নায়' 1” 


্ মার্কস-লেনিন্রই . "অনুসরণ 


“তত্ত্বমসি’=_- 


র < গিয়াছেন। 


অন্যায় ও অসামাজিক কাজ করিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ মনুষ্যজীবনের চরম ও পর্ম কাম্য আনন্দে অমৃতে 


প্রতিষ্ঠা। অন্ধ তমসার পরপারে আনন্দলোকে উপনীত. 
হইবার আর, দ্বিতীয় পথ নাই। এই পথের সঙ্কেত 
ধরিয়াই ভারতৈর জাতীয় জীবনবিকাশের “সব কিছু; 


‘ ধর্ম, অর্থ, রাষ্ট্র শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, 
জীবন আবতিত হওয়া চাই এবং ইহা করানোই তার 


সাধ্য ও সাধনা, | 
সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা I | 
:' রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় এই মিশন 


এই দৃষ্টিকোণ হইতেই রাষ্ট্র ও 


বোধ হইতে 'আমরা বিচ্যুত হওয়ার ফলেই দিশাহারা 

হইয়া পড়িয়াছি। এই ছিন্নমূল অবস্থাই আমাদের 
| রাষ্ট্রকে দুর্বল করিয়াছে । পরান্থবকরণের মধ্যে কখনই 
স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিব না। 
প্রথম রাষ্কর্ণধার পণ্ডিত: নেহেরুর চিত্তেও এই 


স্বাধীন, ভারতের 


ভারতবোধটি উদ্ভাসিত হইয়াছিল | তাঁর ধারণ! ছিল ঃ 


বুঝ can not play ৪, secondary part in 
the world : She will either count for a great 
deal or not count at all- .No middle position ‘ 
attract her.” ভারত আঁবিদ্ধারের ( Discovery of 
India) পথে পণ্ডিত নেহেরু ভারতের এই মিশন সম্বন্ধে 
যে'আভাস-পাইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহা তিনি কার্ষে | 
পরিণত করিভে.পারেন নাইণ' মানবমুক্তির জন্ত তিনি 
করিয়াছিলেন ৷ :131-,1 


covery, of India পন্থে নেহেরু লেনিনের এই মানৰ-; | 
মুক্তি সম্পর্কিত উক্তির: 


উদ্ধৃতি দিয়া. সমর্থন ূ 
জানাইয়াছেন £ “Man’s dearest : possession is ; 
life, and since itis Riven, to him to live but 07009, 
he must s0 live-- : that dying he can say £ AL 
my“ life and. str লিন ‘were given to the 25৮ 
08056 in thé: world—~the liciation of mankind.” 


লেনিনেরও' মানবমুক্তির জনই প্রাণ কাদিয়াছিল_. 


কিন্ত তিনি মার্কসীয়, শ্রেণীসংগ্রাম ও একদলীয় ৭ 
নেতৃত্বের পথে যে মানবমুভি আনিবার জন্য প্রাণপণ": 
Le তাহা ূর্ণায়ত নহে-_সর্বোদয়মুূলকও 


হ্‌,. প্রলিতারিয়েত্রে প্রতিষ্ঠার তিনি চেষ্ট। 


সমসাময়িক কাল ও পরিবেশের 


4 
ট 
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. ইহা প্রতিকার মাত্র। 'এই মত, ও পথ নিশ্চয়ই ভারতীয় 


Se 
) 


তীর্থযাত্রী ( Pilgrimage to India ) স্ৃতাষচন্তর কিন্তু 


রঃ 


নহে। এ ছাড়া ‘ইউরোপীয়ানাই জড়’, নেহেরুর 
দৃষ্টিতে আর অন্ত পথের সন্ধান মিলে নাঁই। 
নেহেরুর- সমসাময়িককালেই ভারতীর মন্দিরের 


মানবসভ্যতাঁকে প্রবুদ্ধ করার জন্য ভারতীয় স্বকীয় 


. মৌলিক পথের কথাই বলিয়াছেন £ ‘We . all know 


" tional and democratic Government. Similarly " 


that England made a remarkable contribution. 
to world civilisation through herlideas of constitu 


+ in theeighteenth century, France made the 


লি 
॥ 
৯ 
নু 


নর 
€ ২. 


‘Germany : made the 


10056 wonderfull conlribution to the culture 


of the world. through her idias of ‘liberty, 
equality and fraternity’, During 19th. century 
most remarkable gift 
through her Marxim philosophy. During the 
20th. century Russia has enriched the culture 
and civilisation of the world through her 
achievements in proletarian revolution, 
proletarian government ' and  proletairan 
culture. The next remarkable contribution to 


the culture and civilisation of the world, India ° 


Will be called upon to make.” 


পরানুকরণের মধ্যে অবশ্য কোন নব- অবদানের 


ৃ মৌলিকত্ব থাকে না । 


' বর্তমান: শতাব্দীর ' চতুর্থ দশকে. স্বভাষচন্দ্র বি 


সভ্যতায় ভারতের এই. মৌলিক অবদানের কথা 


বলিয়াছিলেন। 'তখনও'দেশ স্বাধীন হয় নাই ৷ 
স্বাধীনতার পরে আমাদের 'নেতৃববন্দ বেমালুম এই 


_. ভারত-সাধ্য সাধনার কথাটি বিস্বৃত হুইয়| নির্বিচারে 
“ইঙ্-মাকিন আর. রুশ-চীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। 
এই নিজস্ব মিশনবোধটি না থাকার ফলে যাহা হইবার 


তাহাই হইয়াছে। একটা স্বমহান সর্বগ্রাসী ভাবাদর্শের 
বেদীমূলে উৎসর্গ ও আত্মনিবেদনে ব্যষ্টি, সমষ্টি ও 
রাষ্ট্রে - যে নৈর্ব্যক্তিক সত্তার . আবির্ভাব ঘটে তাহা 
, ঘটিতে না পারাটাই ভারতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 
আজকের ' বড় ট্র্যাজেডি দেখা দিয়াছে। ফলে 


২. তুচ্ছ বৈষয়িক আত্মকেন্্রিকতার, প্রাধান্ত যার 


৮ 


সম্পাদকীয় 


১৩৩ 


ফলশ্ৰুতি বর্তমানের বিষময় পরিণাম | আমাদের 
রাষরীয় স্বাধীনতা হারাইয়াছে তার মাধুর্য, সম 








. কল্যাণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংবেগ_ 771995%5 | বিশেষ 


পশ্চিমবঙ্গে এই বিষময়তা অত্যন্ত ভয়াবহ ও দুঃসহ 
হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে পরিত্রাণের জন্য পরানু- 
করণেরই সেই 'থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড়’ 
করা হইতেছে। ইহাতে স্বফল ফলিবার কোন 'কালেই 
সম্ভাবনা নাই! যে কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন সেই 
কারণটি দূর না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রতিকার হইবার 


‘নহে। বিপরীতধর্মী ও প্রতিস্পর্ধা দুইটি ভাবাদর্শের-- 


গণতন্ত্র তথা ধনতন্ত্ৰ ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সমন্বয় 
করিতে গিয়া আমাদের রাষ্ট্র এই ব্যর্থতার সশ্মুখীন 
হইয়াছে। নিখিল ভারতে প্রায় ত্রিশটি দল ( এক 
পশ্চিমবঙ্গেই আঠাশটি ) মোটামুটি দক্ষিণ ও বামপন্থীতে 
বিভক্ত । বামপন্থীরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে এক হইলেও 
উপায় ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন । গণতান্ত্রিক সমাজ- 
তান্ত্রিকেরা পার্লামেন্টারী ডিমোক্রেসীর পদ্ধতি অবলম্বনে 
সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকামী। অপর পক্ষে মার্কস-মাও- 
বাদীর! ছিংশ বিপ্লবের দ্বারা পার্লামেন্টকে ধ্বংস করিয়! 
এক দলীয় নায়কত্বে বিশ্বাসী । শ্রেণীর উৎসাদন ও অন্তান্ত 
দলকে উৎখাত করিয়া একটি দলের সার্বভৌম প্রাধান্ত 
প্রতিষ্ঠা ইহাদের অপরিহার্য নীতি] | 

ভারতে কমিউনিষ্টদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা কেরালায় 
বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে | - ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বপ্রথম 
স্টালিনের অনুকরণে মার্কসপন্থীর] অন্য দলের উৎসাদন- 
কলে হত্যাকাণ্ড স্বরু'করে। অন্থান্ত' দলও ইহার 
বদলা লইতে স্বরু করে। ফলে খুনোখুনির ব্যাপারটা 
ব্যাপক ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 

পশ্চিমবঙ্গের আস্তর্দলীয় খুনোখুনির কারণ আদর্শ- 
গত। স্বতরাং আবেদন-নিবেদন আর অঙ্ছনয়-বিনয়ে 
অথবা পুলিশ-মিলিটারীর দ্বারা ইহা! নিবারিত হইবার 
নহে, যতক্ষণ না ভাবাদর্শের পরিবর্তন আসে । আস্তার্লীয় 
রেষারেষির ফলে সম্প্রতি ১২ই ও ১৩ই আগষ্ট দিনে- 
দুপুরে সংঘটিত কাশীপুর-বরাহনগরে পাইকারীহারে 
হত্যাকাণ্ড ইহার সাক্ষ্য বহন করে ৷. 


১৩৪ 





ইংরাঁজীতে একটি কথা আছে “That Government 
is the best which governs the least.” পণ্ডিত 
নেহেরুও একদা ঘোষণা করিয়াছিলেন £ “4A Govern- 
ment that runs its.administration on the basis 
of lathis and bayonets, ordinances and public 
terror has forfieted its right to exist? 
পণ্ডিতজীর বিচারের মাপকাঠিতে এবং বর্তমানে 
. বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে সি. আর. পি. মিলিটারী শাসনের 
পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমান সরকার তার শাসনের 
অধিকার হারাইয়াছে, অন্ততঃ ‘হালে আর পানি’ 
পাইতেছি না। .বর্তমান সরকারের যে মাটিতে পা নাই, 


ভারতাত্মার সঙ্গে সংযোগশুন্ত, আত্বস্থৃতিহীন, দুর্বল, 


অসহায় তাহা হৃম্প্ট হইয়া উঠিয়াছে সাম্প্রতিক ভাঁরত- 
সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিতে । মহাত্মাজীর ‘ভারত ছাড়’ 
(quit India) পৃণ্যদিন ৯ই আগস্টে এই চুক্তি সম্পাদিত 
হইয়াছে । যে-দিনে বিদেশী শাসক ব্রিটিশকে ভাড়াইবার' 
সুচনা করা হইয়াছিল সেইদিনেই আর এক বিপরীত- 
ধর্মী ও পন্থী ভাবাদর্শের ধারক-বাহককে করমর্দন করিয়া 
আমরা.অন্দরে ঢুকাইলাম। 

অবশ্য আজিকার আত্তর্জাতিক প্রতিকূল পরিস্থিতি, 
এতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ শক্তিসাম্য বিবেচনায় এই রুশ- 
ভারত চুক্তি নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয় ও সমীচীন ৷ তথাপি 
অদূর আগামীকালের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই শেষ কথা নহে। 

১৯৪২-এর ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে এই রুশের 
অনুচরেরাই ‘এ আজাদি ঝুটা হায়’ বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া 
ছিল। তখনও ইহাদের তেমন ভাঁববিগ্রহ (ie) 
ছিল না। পণ্ডিত নেহেরুর আশ্রয়-প্রশ্রয় পাইয়া 
ইহারা ক্রমপুষ্টি লাভ করে। 

ভারত সরকার-হ্ট দুই যুগের অনিশ্চিত আতঙ্কিত 
শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে এই দুর্বল ও সবলের মধ্যেকার 
অসমান চুক্তিকে আত্মরক্ষার খাতিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিতে পারিয়! যতই উলুধ্বনি দিয়া অভিনন্দন করি না 
কেন, আগামীকাল ইহার হদুরপ্রসারী পরিণাম প্রমাণ 
করিরে। ভারতের জাতীয় জীবনে মার্কপীয় রুশের 
জীবনধারার প্রভাব এই চুক্তিতে অবাধ উন্মুক্ত হইল। 

পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক প্রভাবিত সামরিক চক্র 


প্রবর্তক 





[ ভাদ্ৰ, ১৩৭৮ 





পূর্ব পাকিস্তানে বাজিমাৎ করিয়াছে । ভারতের সঙ্গে 
যুদ্ধ না করিয়াও সে জয়ী, ভারত বিজিত । প্রায় এক 
কোটি উদ্বাস্তর যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার 





জটিলতা তাহা ভারতকে আরও ছিন্নভিন্ন ও দুর্বল করিয়া : টা 


ফেলিবে ইহা! স্থনিশ্চিত। পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকি, 
রাষ্টরপুঞ্জের চক্রান্ত, বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর ওদাসীন্ বিশেষ 
চীন-মাকিনের সক্রিয় পাক-সহযোগিতা গত্যন্তরহীন 
ভারতকে এই আত্মসমর্পণে বাধা করিয়াছে। 

১৯৬, সালে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের পর 
১৯৬৬ সালে রাশিয়ার. মধ্যস্থতায় পাক-ভারতের মধ্যে 
যে তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাতে অনিচ্ছাসত্বেও 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীকে হাজিগীর-পাশ প্রভৃতি 
অধিকৃত অঞ্চলকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। অথচ 
এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি পাকিস্তানের জবর- 
দখলীকৃত ভারতেরই এলাকা । বিবেকবান শাস্ত্রীজী 
ইহা সহ করিতে পারেন নাই হৃদয়বিদারক ক্ষোভে, 
অপমানে, অভিমানে, পরাজয়ের গ্লানিতে শাস্বীজীর মৃত্যু 
ঘটে। শাস্্রীজীর মৃত্যুর হেতু আজও নিণীত হয় নাই। 
আর একবার ভারতের রাজনৈতিক-তিত্তি জোটনির- 
পেক্ষ নীতির এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র, সার্বভৌম সত্তার ক্ষুপ্নতার 
পথ স্থুনিশ্চিত এই চুক্তিতে স্থগম হইল। ভারতের 


\ 
স্‌ 


t 


সর্বব্যাপারে পার পাওয়ার’ -রাশিয়ার খবরদারী 


রুখিবার মত সামর্থ্য ও সাহস ভারত-রাষ্ট্রের হইবে, 
এমনটি লক্ষণ দেখিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। এই গুরুত্বপূর্ণ 
চুক্তিকে হাল.কা করা হইয়াছে ভারত-সোভিয়েত “শাস্তি 
মৈত্রী সহযোগিতা” আখ্যা দিয়া | ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী 
শ্রীশরণ সিং-এর ভাষায় ইহা যুদ্ধের বিরুদ্ধে শাস্তিচুক্তি। 
এই চুক্তির সর্তের অনুচ্ছেদগুলির নির্গলিতার্থ গভীরভাবে 
অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে ভারতের জাতীয় জীবন- 
বিকাশে ইহার প্রভাব সর্বাত্মক এবং ইহ! আসলে 
‘ভিফেল প্যাক্ট__সামরিক জোটবদ্ধতা.কি না, তাহা 
নির্ভর করিবে ভারতের শক্ষিসঞ্চয়ের উপর | . প্রয়োজন 
হইলে ভারতভূমিতে রাশিয়ার সামরিক খাটি (military 
৪৪০) প্রতিষ্ঠা অগ্রাহ করা কি দুর্বল ভারতের পক্ষে 
সম্ভব হইবে? 


1 


ভাত্র,১৩৭৮:] 


০৯ শা পাপা পাবা 


অহুচ্ছেদগুলি আমর! এখানে ভবিষ্যতের জন্য লিপিবদ্ধ 
(Statesman, 10.8.71) করিয়া রাখিলাম যে তিনটি 


ভাষায় (রুশ-হিন্দী-ইংরাজী ) চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হইয়াছে 


তাহারই অন্যতম ইংরাজী ভাষায়। 

The Republic of India on the one side, and 
the Union of Soviet Socialist Republics on the 
other side have decided to conclude the pre- 
sent treaty, for which purpose the following 
Plenipotentiaries have been appointed. 

On behalf of the Republic of India: Sardar 
Swaran Singh, Minister of External Affairs. 

On behalf of the Union of Soviet 
Socialist Republics: Mr. A. A. Gromyko, 
Minister of Foreign Affairs who, having each 
presented their credentials, which are found to 
be in proper form and due order, have agreed 
as follows : | 

.ArticleI: The high contracting parties 
solemnly declare that enduring peace and 
friendship shall prevail between the two coun- 
tries and their peoples. Each party shall res- 
pect the independence, sovereignty and territo- 
rial integrity. of the other party and restrain 
from interfering in the other’s internal affairs. 
The high contracting parties shall continue to 
develop and consolidate the relations of sincere 
friendship, good neighbourliness and compre- 
hensive co-operation existing between them on 
the basis of the aforesaid principles as well as 


. those of equality and mutual benefit. 


Article Il: Guided by the desire to contri- 
bute in every possible way to ensure enduring 
peace and security of their people, the high 
contracting parties declare their determination 
to continue their efforts to preserve and to 


strengthen peace in Asia and throught the 


world to halt the arms race and to achieve 
general and complete disarmament including 


both nuclear and conventional, under effective 
international control. 


Article III: Guided by their loyalty to the 
ideal of equality of all peoples and nations, 
irrespective of race or creed the high contrac- 


ভারত-সোভিয়েত গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক চুক্তির 


১৩৫ 








ting parties condemn colonialism and racialism 
in all forms and manifestations and reaffirm 
their determination to strive for their final and 
complete elimination. 

The high contracting parties shall cooperate 
with other States to achieve these aims and to 
support the just aspirations of the peoples in 
their struggle against colonialism and racial 
domination. 

Article IV: The Republic of India respects 
the peace-loving policy of the Union of Soviet 
Socialist Republics aimed at strenthening friend- 
ship and co-operation with all nations. 

The Union of Soviet Socialist Republics 
respects India’s policy of non-alignment and 
reaffirms that this policy constitutes an impor- 
tant factor in the maintenance of universal 


‘peace and international security and in the 


‘lessening of tensions in the world. 

Article V: Deeply interested in ensuring 
universal peace and security, attaching great 
importance to their mutual co-operation in the 
international field for achieving these aims, the 
high contracting parties will maintain regular 
contacts with each other on major international 
problems affecting the interests of both the 
States by means of meetings and exchanges of 
views between their leading statemen, visits by 
official delegations and special envoys of the 
two Governments, and through diplomatic 
channels. 


Article VI: Attaching great importance to 
economic scientific and technological coopera- 
tion between them, the high contracting parties 
will continue to consolidate and expand mutu- 
ally advantageous and comprehensive co-opera- 
tion in these fields as well as expand trade, 
transport and communications between them 
on the basis of the Principles of equality, 
mutual benefit and most favoured-nation ireat- 
ment subject to the existing agreements and 
the special arrangements with contiguous coun- 
tries as specified in the Indo-Soviet trade agree~ 
ment of December 26, 1970. 


১৩৬ 


প্রবর্তক 


কার 


[ ভাদ্র, ১৩৭৮ 








Article VII: ‘The high ‘contracting parties 
shall promote further development of. ties and 
contacts between them in the fields of science, 

, literature, education, public health, press, 
radio, television, cinema, tourism and sports. 

Article VIII: In accordance - with the tra- 
ditional friendship established between the two: 

‘countries each’ of the high contracting parties 
solemuly declares that it shall not enter into or 
participate in. any military. alliance directed 
against the other party. | | 

‘Each high contracting’ party undertakes to 
abstain from any aggression against the other 
party. and to prevent the use" of its territory" 
for the commission of any act which might 
inflict military damage on the other high 000৮ 
tracting party. 

Article IX: Each high contracting party 


‘. undertakés to abstain from providing, any" 


assistance to any third party that éngages in 
armed conflict with the other party. In the 
event of cither party being subjected to an 
‘attack or a threat thereof the high contracting. 


parties shall immediately enter into mutual 


consultations in order to. remove such threat 
‘and to take appropriate effective measures to 
ensure peace‘ and the of their | 
countries. 

Article X: Each contracting party solmnly. 
declares. that it shall not enter into any obliga- 


security 


tion, secret or public with one or more States, 


which is incompatible with ‘this treaty. Each: 
party furthes declares that no obligatiori exists, 
‘nor shall any obligation be entered into between 
itself and any other State or States, which 
might cause military damage to the other 
party. 
Article XI:. The teaty is concluaed for the 


" duration of 20 years and will be automatically, 


extended for each. successive period of five 
years. unless either party declares .its- desire to 
terminate it ‘by giving notice to ‘the other 


contracting party twelve mionths prior to the . 
expiration of the treaty.. ‘The treaty will be’ 


“subject to ratification and will come into force 


on the date of the exchange of instruments of 
ratification which will take place.i in Moscow 
within: one ‘month of the signing of the 
treaty. - Ek 


Article XII: © Any চান of interpreta- 


t 


i 
Ean ) 
তত 


tion 96857 Article or Articles of this treaty . 


which. may arise between. the. contracting 
parties will ‘be settled ' bilaterally by peacefull 


means in ৪. spirit of mutual respect and. under- 
রা 


“ The - 57555 17250. sits eds the 
present treaty in Hindi, Russian and. English. 
All texts being equally authentic and have , 
affixed thereto their seals. টু 

' Done in New Delhi. on the ninth day হি; 


August in. the year one thousand nine hundred. 
and seventy one. ; {- | 


: ভারতীয় সত্যতার যে. মৌসিক ‘মিশন’ এর কথা 
‘বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়ের প্রারভে উক্ত হইয়াছে তাহার 

আশ্রয়ী আঙ্গিক হইতেছে অখণ্ড ভারত; অধ্যাত্মজাতীয়তা,-. 
. ভারতীয় ভাবসন্মত রাষ্ট্র, সমাজ,” শিক্ষা, আর্থব্যবস্থা 


প্রভৃতি |, ভারত-সোভিয়েত চুক্তি. ভারতীয় স্বকীয় " 
জীবনধারার স্থষ্টি ও পুষ্টির পথে ষে কিছুটা বাধার সৃষ্টি, 
করিবে না, বলা যায় না। বিশেষ আমাদের হ্বীরা রাষ্ট্র 
কর্ণধার তারা এই 'মিশন সম্বন্ধে সচেতন নহেন। +পরস্ত 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মার্কদশ্লেনিনবাদী . সমাজতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠাকামী |. 
অখণ্ড ভৌগোলিক ভারত, সৃষ্টির সুবর্ণ সুযোগ 


2 


ইতিহাসের পথেই আসিয়াছিল, কিন্ত ভারতের নেতৃত্বে" 


দুর্বলতা, দৌর্সন্য, “দেখি কি হয়’ মনোভাবের জন্য এই ... 


স্বযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই । পশ্চিম পাকিস্তানের 
সঙ্গে সম্মুখ-সমরের আশঙ্কায় বাংলা অভিযানের. যথেষ্ট 
কারণ সত্বেও ভারত , এই মাহেন্ুহূর্তট হেলায়, 
হারাইয়াহে। অন্যথায় ভারতের ইতিহাস আজ 
অগ্ঠরূপ হইত।' ভারতের কিংকর্তব্যবিমুিতা ও ইতস্তুতঃ 
মনোভাবজনিত তৎপরতার অভাবের জন্তই . স্বযোগ .. 
(nitiative)' ইয়াহিয়। খানের অনুকূলে যাওয়ার ফলে 


পাকিস্তান' শক্তি সঞ্চয় ও আতস্তর্জযতিক সমর্থন লাভের | 
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| | ই. এস. 
টি ' স্রীরাইমোহন সামন্ত এম. এ. 


চন 


কয়েক মাস পূর্বে ফরস্টার দেহ রেখেছেন, প্রায় নব্বই 
বৎসর বয়সে । তিনি জন্মেছিলেন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, হ্বতরাং 
বয়সে তিনি মমের (Somerset Mangham) থেকে বছর 
পাচেকের ছোট, জয়েস এবং ভাঙ্জিনিয়া উল্ফ.থেকে মাত্র 
তিন বছরের বড়, আর লরেন্দের থেকে বছর ছয়েকের। 

অতি অল্প কয়েকখানা বই লিখেই ফরস্টার দেশে- 
বিদেশে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তা একরকম 
অভাবনীয় । অবশ্য এই খ্যাতি আসতে বিলম্ব হয়েছিল, 
এবং সেই হিসাবে মম ছিলেন অধিক সৌভাগ্যবান । 


সমালোচকদের অনার সত্বেও মমের গোড়ার দিকের. 


নচটলগুলিরও আগ্রহী পাঠকের অভাব হয় নাই, 

অথচ যথেষ্ট মৌলিকতার স্বীকৃতি মিললেও ফরস্টার 
অনুরূপ ত্বরিত জনপ্রিয়ত| লাভ করতে পারেন নাই। 
মম ছিলেন নিপুণ পেশাদার লেখক, সৃতরাং পাঠক- 
মহলের মনস্তষ্টির নিগুঢ কৌশল তার করায়ত্ত ছিল। 
তাই তার গল্প উপন্তাস সকল সময়েই সর্বজনাদূত হত। 
পরস্ত ফরস্টারের প্রধান লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র রমণীয় 
- গল্প রচনা নয়” আপনার বিদঞ্ধমনের পরিমাজিত তাবনা- 
গুলির হষ্ু প্রকাশ । তাই তার উপন্াসগুলি মোটামুটি 


বলে গেছেন। 


ফরষ্টার . 


আনন্দদায়ক হলেও, একটু যেন কষ্টবোধ্য এবং অঞ্পষ্ট। 
তার উপন্যাসগুলির প্রধান আকর্ষণ বহু বিজ্ঞ এবং মনোজ্ঞ 
উক্তি যা শিক্ষিত পাঠকশ্রেণীর মনোহরণ করে। সেই- 
দিক দিয়ে সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন 
আপন স্বাতন্্যে একক। 

ভার্জিনিয়া উল্ফ তাকে আপনার এরি বললেও 
মনে রাখতে হবে যে, ফরপ্টার তার প্রধম চারখান! 
নভেল, যথ!--Where Angels fear to tread, ‘The 
Longest Journey, A Room with a view এবং 
Howards ‘End ১৯০৫ থেকে ১৯১° খৃষ্টান্দের মধ্যেই 
প্রকাশ করেন, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই, যখন না 
লরেন্স, না উল্ফ, কেহই সাহিত্যজগতে সত্যকার প্রবেশ 
করেন নাই | তা ছাড়া লরেন্স অথবা উল্‌ফের সঙ্গে 
তার শৈলীগত একটা বড় রকমের বিভেদ রয়েছে। 
সকল উপন্তাসেই ফরস্টার আপন জবানীতে তার কাহিনী 
সেই হিসাবে তিনি পুরাতনপন্থী। 
চিত্রের যা -কিছু বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাও লেখকের 
সর্বদর্শী দৃষ্টিভূমি থেকে । কাজেই জয়েস বা উল্ফ 
প্রবর্তিত Stream of consciousness বা চেতনার প্রবাহ 





স্থবিধা পায়। স্বাধীন বাংলাদেশকে পীকৃতি না দিয়াও 
মুক্তিবাহিনীর জয়ের জন্য ঘরে-বাহিরে সর্বপ্রকার সাহায্য 
করিয়া ভারত সরকার এ পর্যন্ত স্বাধীনতার পথ 
খানিকটা স্থগম করিলেও ইহাই যথেষ্ট নহে । 
আত্ম-দংস্কৃতি, স্বদেশ ও স্বজাতীয় মৌলিক চেতনার 
ভিত্তিতে নবীন বাংলা দেশের যে নব জাগরণ তাহা! 
কিছুটা বিলম্বিত হইলেও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন 
শক্তিই দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না, ইহাও সুনিশ্চিত । 
আমাদের অমোঘ প্রত্যয় যে, মানবের সর্বাহ্গীন 
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কল্যাণের জন্যই বাংলা ও বাঙালীর জাগরণ অনিবার্য । 
বিশ্ব সুজনের নিগুঢ় তাৎপর্যক্রমে ইতিহাসের পথেই ইহ! 
আসিবে--আসিবে মানবসভ্যতাকে পূর্ণ ও চরিতার্থ 
করিবার জন্তই। ধনতন্ত্ৰ ও সমাজতন্ত্রের অপূর্ণতা, 
অস্তঃসারশূন্ভতার চরম পরীক্ষা এই পুণ্য ভারতভূমিতেই 
হইবে। প্রয়োজন আত্মসচেতনতাঁ_নেতাঁজীর তাষায়ই 


-বলি_-“নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি 


অসত্য কেউ হতে পারে না। তাই আত্বোন্নতি ও 
আত্মবিকাশের পথ প্রকৃতি নিজেই দেখিয়ে দিবে।” 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


‘১৩৮ 


প্রবর্তক 


[ ভাদ্র, ১৩৭৮ 








ভার গ্রন্থে আশা করা বৃথা। মনে রাখতে হুবে যে, 
ফরস্টার মূলতঃ এডওয়ার্ড যুগের লেখক এবং তার গোত্র 
বিচার যদি করতেই হয় তবে তাকে স্তামুয়েল বাটলার, 
মেরেডিধ, হাণ্ডির উত্তরস্থরী ভাবাই বিধেয়। স্যামুয়েল 
বাটলারের নিকট লেখক নিজেই বিশেষ করে খণ স্বীকার 
করেছেন এই বলে, “Samuel. Butler influenced me 
2 great deal.” 

অবশ্য প্রভাবের অনুসন্ধান অর্থে এটা মনে করা উচিৎ 
হবে না যে, ফরস্টারের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কোন অভাব 
ছিল। সকল প্রভাবকে আত্মসাৎ করে নিয়ে একটি 
অকৃত্রিম সংবেদনশীলতাঁর জারকে তিনি তাদের এমনই 


পরিপাক করে-নিয়েছিলেন যে, তারা এক অনন্ুকরণীয় - 


অভিনব সংহতি-প্রাপ্ত হয়েছিল। ভার লেখার ওৎকর্ধের 
মান হয়ত বা সর্বত্র সমান নয়, কিন্তু তার সকল লেখার 


কেন্দ্রবিন্দু যে আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং অনুভাবনা, 


সে বিষয়ে কখনই পাঠকের সন্দেহ জাগে না|: জীবন 
এবং ভাবনার একান্ত ঘনিষ্ঠ যোগ, একদিকে যেমন তার 
জীবনকে দিয়েছে আশ্চর্য গ্রহণক্ষমতা, তেমনি তার 
তাবনাকে করেছে চুড়ান্ত রকমের বিকাশশীপ। কোন 
পরিস্থিতিই তাই তাঁর প্রশস্ত হূদয় এবং বন্ধনমুক্ত মনকে 
অপ্রস্তুত করতে পারে নাই, সর্বাবস্থাতেই একটা সম্ভাব্য 
মীমাংসার ইঙ্গিত তিনি দিতে পারতেন । 
ফরস্টারের প্রাথমিক সাহিত্য প্রচেষ্টা রূপ পায় 
কয়েকটি ছোট গল্পে, যাদের উপজীব্য মূলতঃ এক খেয়ালী 
কল্পনা বা অবাস্তব স্বপ্নবিলাস। পৌরাণিক গ্রীক দেবতা- 
বাদের মধ্যে বা রূপকথার মধ্যে বিচরণ করলেও লেখক 
নানান প্রতীকের সাহায্যে সংস্কার আবদ্ধ' মাস্থষের 
একাধিক বাতায়ন খোলবার প্রয়াস পেয়েছেন। এগুলি 
পরে Gelesthial omnibus, এবং Eternal Moment 
নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। ' 
তার প্রথম উপন্যাস Where Angels Fear to tread 
(১৯০৫ )-এ তিনি দেখান যে, ইংরাজ সমাজজীবনে 
" emotion বা আবেগ যথেষ্ট পরিণতি লাভ করে নাই । 
অধিকতর আবেগময় ইতালীয় পরিবেশের পটভূমিতে 
ইংরাজ-জীবনের এই আবেগনৈশ্য তিনি এই “বই-এ 


পরিক্ষুট করেছেন এবং তার কারণের দিকে অঙ্গ,লি 
নির্দেশ করেছেন। , | 


The Longest Journey (১৯০৬ ) লেখকের 


'দুর্বলতম রচনা, যদিও লেখকের নিকট বিশেষ প্রিয় ছিলা 


তাঁর কারণ হয়ত এটির -মধ্যে লেখকের আত্মচরিত 


' অনেকখানি লুকিয়ে আছে। এই বইখানিতে দেখান 


হয়েছে কেমন করে মানুষ তার জদিচ্ছা এবং উদার 
হৃদয়াবেগের উপর' অনুরাগ অক্ষুধ রাখতে পারে, 
আমাদের এই কঠিন শীতল সংসারে, যেখানে মানসিক 
জাড্য, একঘেয়ে এককূপতা, আর ভদ্র শঠতাই অব্যর্থ 
নিয়ম হয়ে দীড়িয়েছে। বিষয়বস্ত অবশ্য পুরাতন তত্জাচ 


'ফরস্টারের- এই বইখানিও যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে 


সন্দেহ .নাই। তবে সমালোচকরা! বইখানির মধ্যে 
অনেক ত্রুটির সন্ধান পেয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ 
বল! যায় যে, গ্রন্থের .চরিত্রগুলির পরিণতি.সকলসম়য় 


সঙ্গত ধারায় ঘটে নাই এবং অনেক সময় সে পরিণতির 


গন্থমধ্যে যথেষ্ট ব্যাখ্যা নাই । . উপন্কাসখানি যেন 


কতকগুলি প্রত্যয়, অনুভূতি ও পূর্ব সংস্কারের প্ররোচনায় 


লেখা হয়েছে, পাঠকের মনে এই ধারণা হয়। এই বই- 
খানিও ইতালীয় পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত। , 

A Room with a view (১৯০৮) .বইখানিতে 
ফুরস্টার তার একটি প্রিয় বিষয়বস্তু মানুষের হৃদয়, 
‘অপরিণত থেকে যাওয়া যে কত বড় বিড়ম্বনা, তাই 
একট! হান! মেজাজে কৌতুকের ভঙ্গীতে দেখিয়েছেন । 
তিনি এইরূপ এক মহিলার সম্বন্ধে লিখেছেন “তিনি 
আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সেই সব নিশিতে 
পাওয়া লোকদের বিরাট দলে গিয়ে মিশলেন, যারা 
আপন হৃদয়কেও অনুসরণ করে না, মস্তিফকেও অনুসরণ 


করে না, যারা কতকগুলি বাধ! রুলির দ্বার! চালিত 


হয়ে আপন আপন নিয়তির দিকে এগিয়ে চলে । ১এই 
দলে আছে এমন অনেকে যারা দিব্যি অমায়িক ধাঁমিক 
লোক ।. কিন্তু তার! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শত্রু তারই" 
হাতে আত্মসমর্পণ করে; এই শক্ত হুল ভার্দেরইঃ 
ভিতরের শক্র। তারা পাপ করেছে হদয়-আবেগেঞ 
কাছে, পাপ করেছে সত্যের কাছে। এখন ধর্মের জন্ম 


ভাদ, ১৩৭৮]. 


ই. এস. ফরষ্টার 


৬৩০ 





তাদের সকল প্রচেষ্টাই বিফল হবে ।” এই সকল গতান্ন- 
গতিক চিন্তায় আচ্ছন্নমনা, সর্বপ্রকার আবেগশূন্য মানুষ- 
রাই ফরস্টারের অধিকাংশ উপপ্াসের দুষ্ট চরিত্র 
(villain) |. | 
2 ফরস্টারের সমধিক পরিচিত এই 5 End . 
(১৯১০)-এ আমর! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের ইংলণ্ডের 
মধ্যবিত্ত জীবনের একটি চমৎকার ছবি পাই । এই 
উপন্থাসের নীতিবাক্য বা "০৮০ হিসাবে গড 
connect the passion and the Prose অর্থাৎ কাব্যধর্মী 
হৃদয়াবেগের সঙ্গে গদ্যধর্মী বাস্তবকে (matter of fact) 
মিলিয়ে দাও, এই বাক্যটি উদ্ধত হয়েছে। একদিক 
দিয়ে দেখলে উপন্যাসখানিকে প্রতীকধর্মী বলে মনে' 
হয়। উহলকক্সরা তাদের অর্থ ভূসম্পত্তি, ব্যবস! নিয়ে 
সর্বরকম হৃদয়বৃত্তির- বালাই না রেখে নীরস গদ্যময় জীবন 
যাপন করছে, অন্যপক্ষে শ্রেগেলরা সঞ্চিত অর্থের 
-ন্ুপার্জিত আয়ের আন্ুকুল্যে বই, গান, অভিনয়, আর্ট, 
আলোচনা» _কৃষ্টিজীবনের এইসব 22161150081] আনন্দে 
মাতোয়ারা । এই দুই বিপরীতধর্মী পরিবারের সংঘাতে 
লেখক উভয় জীবনের অপূর্ণতা দেখিয়ে একটা সমন্বয়ের 
ইঙ্গিত দিয়েছেন। অবশ্য প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গটিকে রূপ 


দিবার জন্য লেখক যে প্রতিনিধি বাছাই করেছেন তা - 


'বেশ হু হয় নাই বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। 
এই উপন্যাসে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় । 
নাম দৃষ্টেই বুঝা'যায় যে, তাদের ধমনীতে রয়েছে জার্মান 
'রক্ত। ইংরেজ জাতির. মধ্যে এই রকম অনেক ভিন্ন 
দেশীয় লোক রয়েছে, যাঁদের. কৃষ্টি, ধতিহা ভিন্নরপ। 
এইসব বিভিন্ন কৃষ্টির মানুষদের মধ্যে যে একটা মগ্ন 


বিরোধ: রয়ে গেছে, তার সমন্বয় সাধন করাও লেখকের . 


বিকল্প অভিপ্রায় মনে হয়।-. শুধু আপন দেশে কেন, 
সমগ্র পৃথিবীতে নানান জাতির মানুষের মধ্যে আচারে. 
ব্যবহারে, বর্ণে, ধর্মে যে বিরোধ বিদ্যমান, সহানুভূতি 
. এবং সমন্বয়ের রাস্তায় তার অবসান ঘটানই যেন 
ফরস্টারের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। শুধু গদ্যে 
পদ্য, বাস্তববাদে, আদর্শবাদে নয়, সর্ব বিষয়ে মিলন 
সাধন করার আজীবন প্রয়াস করে গেছেন বলেই, 


শ্লেগেলদের. 


পৃথিবীর সকল সত্যকাঁর শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে 


ফরস্টার শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার পাত্র হয়ে রয়েছেন। 
হাওয়ার্ড এণ্ডে উদ্ধৃত নীতিবাক্য ০nly connect, 
মিলিয়ে দাও, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বির সামনে ফরস্টারের 
এই প্রধান বাণী। 

এই বাধী-প্রেরণাতেই তিনি তাঁর '253588০ to 
India প্রকাশ করেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে । প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গেই ফরস্টারের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে উঠে। 


সবদিক দিয়ে বিচার করলে এই বইখানই হয়ত 
,ফরস্টারের সর্বাপেক্ষা সফল রচনা, সর্বাধিক জনপ্রিয় 


ত বটেই ৷ ভাঁরতবর্ষীয়ের কাছে ফরস্টারের আবেদন যে 
বিশেষ করে এই বইটার জন্য তা বলাই বাছ্ল্য। অন্তান্ত 


-বই-এর মত এই বইটাতেও শিক্পগত ক্রটি-বিচ্যুতি আছে 


হয়ত, তবে ক্রটিহীন শিল্পকর্ম কোথায় মিলবে? 
গুপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার ওচিত্যকে যে ১৯২৪ 
সালেই ফরস্টার সন্দেহ করতে পেরেছিলেন এবং ইস 
ভারতীয় ব্যবহার যে ও পটভূমিতে অন্তরঙ্গ হতে পারে 
না-_এই 'ইঙ্গিত দেবার সংসাহস পেয়েছিলেন, এ দ্বারা 


ফরস্টারের চিন্তার অনাচ্ছন্নতা, হৃদয়ের প্রসারতা এবং 


অকৃত্রিম মানবীয়তা নিঃসংশয়বূপে প্রকাশ পেয়েছে! 
হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি অধ্যাপক গডবোলকে 
গ্রহণ করে, তার আবার নিষ্ঠাকে শ্রেফ কৌতুকের 
দৃষ্টিতে দেখে হিন্দু মনে কিছুটা ব্যথা দিয়েছেন নিশ্চয়, 


. কিন্তু এতে তিনি তাঁর হিন্দুধর্মের মর্মার্থ গ্রহণে অসামর্থ্যই 


দেখিয়েছেন! সকল পশ্চিমবাসীদের ন্যায় তিনিও হয়ত 
সামাজিক মানুষ অপেক্ষ। ব্যক্তিমাহুষের উপর হিন্দুধর্মের 
অধিক গুরুত্ব আরোপটাকে পছন্দ করতে পারেন নাই 
তবে তিনি যে গ্রন্থের এক জায়গায় ভালমন্দ বিচারের 
অধিকার অস্বীকার করেছেন ( CP Everything exists, 


nothing has‘value), তাতেই প্রকাশ পেয়েছে ভার 
মনের আশ্চর্য্য গ্রহণক্ষমতা | যাই হোক, ফরস্টারের 


ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই উপন্তাসখানা কিপ্রিং-এর লেখা 


'গল্প-কবিতা "উপস্ভাসের অপেক্ষা অনেকখানি অগ্রগতির 


সুচিত করে। 
১৯২৪ সালে এই উপন্তাসখানি ছাপিয়ে a 


ভূমি ও ভুমা 


( পূর্বানুবৃত্তি ) 


শ্রীরমেন্দ্রকুমার শান্তী 


গভীর রাত। একট! বিশ্রী স্বপ্ন দেখে যুণালিনী 
উঠে বসল। স্বপ্নের হাহাকার জাগ্রতেও বৃকটার মধ্যে 
তোলপাড় করছে । 
চলেছে । সে ডাকছে কিন্তু প্রশাস্তর ভ্রক্ষেপ নেই। 
চলেছে তো চলেইছে। অপরিসীম উৎকা নিয়ে সে 
চলল প্রশান্তর ঘরের দ্রকে। . 
ভেজানো থাকে ওর দরজা । অতি সন্তর্পণে দরজ! খুলে 
খানিকক্ষণ দীড়াল মৃণালিনী। তারপর ধীরে ধীরে 
এগিয়ে গেল প্রশান্তর খাটের কাছে। ঘরের মৃদু নীল 
আলোয় মশারী তুলে দেখল, না, ঘুমুচ্ছে প্রশান্ত! 
একপাশে পড়ে রয়েছে আধখোলা! একটা বই, বুঝল, 
তার খোকা আজও বই পড়তে পড়তে ঘুমোয়। আগে 
নিজে, প্রশান্ত ঘুমুলে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে মশারী 
ফেলে দিয়ে যেতো । এখন সেটা করে মনীষা । বইটা 
বন্ধ করে সরিয়ে রেখে, প্রশাস্তর কপালে আল্‌্তোভাবে 
একটা চুম্বন খেলো মৃণালিনী। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে 
খুঁটিয়ে ওর মুখখানি দেখল। .অস্ফুটে উচ্চারণ. করল 
নমঃ শিবায়’, তারপর সতর্কতাবে খাটে উঠে প্রশাত্তর 
পাশে শুয়ে পড়ল। ওর অশান্ত বুকটা এতক্ষণে ঠাণ্ডা 
হলো। হাক্ষাভাবে প্রশাস্তর মাথার চুলগুলোয় 


দেখেছে, তার ধোকা কোথায় যেন, 


আঙ্গল চালাতে থাকল। যনে পড়ল, ছোটবেলায় 
ওকে তার এমনি করেই ঘুম পাড়াতে হতো! অবশ্য 
সেই সঙ্গে গল্পও বলতে হতো। আর প্রশান্তর বড় বড় 
চোখ মেলে অবাক হয়ে সেইসব গল্প শুনতে. শুনতে কখন 
ঘুমিয়ে পড়ত। বিচিত্র পুলকে অবশ হয়ে উঠল 
মুণালিনীর মন। খোকা তার আজও সেই শিশুই. 


- আছে। যখন তাকায় চোখে আজও ওর শৈশবের সেই 


বিন্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি ঝিলিক, দিয়ে উঠে! শেষ 
রাতে ঘুম ভেঙ্গে মাকে নিজের বিছানায় দেখে বিশ্মিত 
হলো প্রশান্ত। 


মা যে কখন উঠে এসে ওর পাশে 


শ্ুয়েছে__ও তার কিছু টের পায় নি। টেবিল ল্যাম্পট। 


জেলে ও ভাল করে দেখল মৃণালিনীকে, না ঘুমুচ্ছেই, 
মুখে জেগে আছে অপার প্রশান্তি, হাসল: প্রশান্ত ৷ 


তারপর উঠে এলো ছাঁদে। ওর নির্দিষ্ট ইজি চেয়ারে 
বসে চোখ মেলে দিল আকাশে । 


এই আকাশ ওর বড় ভাল লাগে। একদিকে 
রজনীর অন্ধকারের অপস্থতি অপর দিকে আলোকের 
আতাঁস। ও টের পায়, এই আকাশের সঙ্গে মানব- 
জীবনের নিকট-মিল রয়েছে । মূলতঃ জীবন আকাশেও 


এই আধার আলোঁরই খেলা । সেখানে লেগে আছে . 





উপন্যাস রচনা হতে বিরত হন। - এরপর প্রবন্ধে, 
বক্তৃতায়, ব্রডকাস্টে আপনার বক্তব্য তিনি প্রকাশ করতে 


' থাকেন। এ সকলের কিছু গ্রন্থিত হয়েছে তার 4১০০5 
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এ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ শেষে নানান 
প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, কথা-বার্থীয় ফরস্টার সর্বপ্রকার মানব- 


ব্যবহারে যুক্তিবাদিত!, হদয়বত্তা প্রভৃতি মিলনাত্বক- 


মানবীয় বৃত্তির স্ফুরণের আবেদন জানিয়ে, পৃথিবীর 


সকল শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন লোকের মানসে একজন শ্রদ্ধেয়, 


দরষ্টা ও আচার্য্যের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। 
শেষ জীবনের ব্যক্তি খ্যাতি ভার পূর্বজীবনের উপন্াস- 
গুলিকে হয়ত তাদের প্রাপ্যের অতিরিক্ত মরধ্যাদা দিয়ে 
থাকবে। তার ব্যক্িস্থতি শান হয়ে' এলে তার 
সাহিত্যের কিরূপ মুল্যায়ণ হবে, সমালোচকদের কাছে 
এ এক বড় জিজ্ঞাসা ! এর যথার্থ উত্তর অবশ্য ভাঁবী- 
কালই দেবে । 


AN 


$ 


রর 


পক 


ভাদ্র, ১৩৭৮ ] 


জীববৃত্তি আর বিবেকের লুকোচুরি । জীববৃত্তির যখন 
অভ্যুদয়, তখন হয় জ্ঞানের অপসরণ, আর জ্ঞানের 
অভুাদয়ে হয় জীবভাবের লয়। 

আকাশের পক্ষে যেমন আলো আঁধারের আঁবর্তনে 
পৃথিবীর অপেক্ষতা আছে অর্থাৎ পৃথিবী যতক্ষণ আছে, 
ততক্ষণ এই আবর্তনও আছে। পৃথিবী নেই তো 
আবর্তনও নেই, জীবনেও জীবত্ব আর জ্ঞানের আবর্তনে 
অপেক্ষতা আছে কর্মের । যতক্ষণ কর্ম আছে, ততক্ষণ 
জ্ঞান আর জীববৃত্ভির উদয় অস্ত লেগেই থাকবে, 
জ্ঞানীও যে অজ্ঞানের আচরণ করে, তার মূলও এই- 
খানেই। কর্মের বিদ্মানতার জন্যই, অনুমান করল 
প্রশস্ত, এমন হয়) কর্মের অধীনত! অতিক্রম করতে 
পারলে, জ্ঞানের আর লয়-উদয়ের অবকাশ থাকতে 


পারে নাঃ সে তখন মান্নষের মধ্যে অনির্বাণ স্থির 


জ্যোঁতি। কারণ, কর্মের যে নিমিততায় জ্ঞানের লয় বা 


“উদয়, তার অভাব ঘটলে, নৈমিত্তিকের প্রবৃত্তি হতেই 


পারে না। অপর পক্ষে নিমিত্ত না থাকলে নৈমিত্তিকের 
অতাবও অবশ্যই ঘটবে । কিন্তু, প্রশান্ত পূর্বপক্ষে আপত্তি 
তুলল, কর্মের লয় হলে! আকাশ-কুহ্বমের মতো অসভব। 


কুত্নম বৃক্ষেই হয়, আকাশ বৃক্ষ নয়। স্বৃতরাং আকাশের 


কুত্ধম হতে পারে না|. তেমনি দেহ আর কর্ম 
অবিভাজ্য। দেহ যতক্ষণ আছে, তোমার কর্মও 
ততক্ষণ আছেই। সে কর্ম তুমি জ্ঞাতসারেই কর আর 
অজ্ঞাতসারেই কর। যখন তুমি বল, তুমি কিছুই করছ 
না, চিন্তা কর, তখনও তোমার দেহ যাস্ত্িকভাবে শ্বাস- 
প্রশ্বাস প্রভৃতি এমন কতগুলে! কাজ করে যাচ্ছে: যা 
তুমি প্রত্যক্ষতঃ খেয়াল রাখ না। এই খেয়াল রাঁখ-- 
না ৰলেই তুমি বল, কিছুই করছ ন|। উত্তর পক্ষে 
আপন মনে প্রশান্ত আপত্তি খণ্ডন করে চলল না; তা' 
বলতে পার না। কর্মের লয় কখনই আঁকাশ-কুহৃম 
নয়। কর্তা অনুসারিণী ক্রিয়ার মতোই তা স্বাভাবিক, 
যেমন দাতার স্বীকৃতি হলো দানে! অর্থাৎ দান ন| 
থাকলে দাঁতা যেমন নিরর্থক, তেমনি ফলাভাবে কর্মও 
নিরর্থক। কর্ণমান্রই ফলপ্রশ্থতি। সেই ফল যদি 
গৃহীত না হয়, অর্থাৎ কর্মী যদি ফল গ্রহণ না করে বা! 
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অগ্রাহ করতে পারে তো বলতেই হবে তেমন কর্ম দান- 
হীন দাতার মতোই অনর্থক । অনর্থক হওয়া আর লয় 
হওয়া তুল্য কথ1। সোজা কথায় কর্মফল ত্যাগ করতে 
পারলেই কর্ম ত্যাগ হলে! বলতে হবে। হ্ৃতরাং 
আকাশ-কুহৃমের উদাহরণ তোমার অলক্ষিত লক্ষ্য দোষে 
হৃষ্ট । আর অজ্ঞাতসারে কর্ম মানেই, কর্তা ফলের 
প্রত্যক্ষতঃ ভোগী নয়। মানতেই হবে যে ফলের প্রত্যক্ষ 
ভোগ. না হলে, তেমন কর্মে কর্তার প্রত্যক্ষ বাসনাও 
নেই। বাসনাশৃন্য কর্ম আর নিষ্কাম কর্ম সমান কথা । 
স্বীকার করতে হবে যে, বাসনাশুন্ত ষে কর্ম, তাঁর ফলের 
প্রতিও কর্তার বাসনাশৃন্তত বিদ্যমান। কর্মফল তাগ 


করাও যা, ফলের প্রতি বি-বাসন! অর্থাৎ বিগত 
বাসনাও তাই । তেমন কর্ম করা আর না করা 
সমান কথা। হ্বতরাং বলতে পার না, কর্মের লয় 
অসম্ভব। 


বিচিত্র আনন্দ নামল প্রশান্তর মনে। ফলকে 
অগ্রহণের মধ্যে দিয়েই সিদ্ধান্ত করল ও কর্মকে লয় 
করতে হবে । এ ছাড়। অন্য উপায় নেই। ফলের দহনেই 
হলো কর্মের দহন। 

পায়ের উপর পেলব স্পর্শ পেয়ে প্রশান্ত চোখ 
মেলল, বিস্মিত কঠে বলল, ‘কখন এলে ?' 

_'অনেকক্ষণ, আপনি মগ্ন ছিলেন বলে, আমরা 
নীচে গল্প করছিলাম ।” 

প্রশান্ত একবার প্রভাত-প্রকৃতির দিকে, আবার 
নীলার উপর দৃষ্টি ফেলে দেখল, নীলা পরেছে একটা 
হান্ধা নীল শাড়ি, গায়ে তাঁর শ্বেতবুটিগুলো আকাশের 
তারার মতোই অরুণালোকে ঝকঝক করছে। স্বগৌর 
খু উন্নত দেহাবয়বে একট! শাণিত স্বচ্ছতা আলোক- 


. ছ্যতির মতোই নীলাকে ঘিরে রেখেছে। প্রসন্ন বিস্তৃত 


চোখের নীলমণির মধ্যে অতল বিভোর তার আবেশ। 
কানের ছলে আর গলার হারে অরুণকিরণ প্রতিবিষ্থিত 
হয়ে সেআবেশকে করে তুলেছে দীপ্তিময় | 

বিস্ময়বিমুঢ দৃষ্টি প্রশান্তর নীলার ভেতর দিয়ে 
প্রয়াণ করল সুদুরে। সেখানে প্রত্যক্ষ করল আর এক 
বিচিত্র রূপিণীকে। আবিষ্ট কে বলে উঠল 
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“শক্লাং ব্রঙ্গ বিচার সার পরমাম্‌ আছ্যাং 
জগদ্বব্যাপিনীং বীণা পুস্তক ধারিণীং 
অভয়দাং জাট্যান্ধকাঁর অপহাঁম্‌। 
হস্তে ্ষাটিক.মালিকাং বিদধতীং 
পান্মাসনে সংস্থিতাং বন্দে তাং পরমেশ্বরীং 
ভগরতীং বৃদ্ধি প্রদাং শারদাম্‌ ॥” 

এই বন্দনার অশ্রত্তপূর্ব ধ্বনি-মাধুর্য নীলাকে আচ্ছন্ন 


করল। ধ্বনি যে অর্থবোধ ব্যতীতই অভিধেয়কে মূর্ত . 


করার সামর্থ্য আছে, এ সত্য নীলার উপলদ্ধিতে 
আজ প্রথম প্রকট হয়ে গেল। অবশ চিত্ত ওর বিচিত্র 
অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে মগ্ন হয়ে গেল । দেখল জড়ের 
অজ্ঞান আবরণের উপর ভেঙ্গে পড়ল বিপুল আলোক- 
তর, তাকে লুপ্ত করে আদিগন্ত আলোয় ভরিয়ে দিল। 
‘তারপর সেই আলো! গলে গলে অপরূপ. এক. জ্যোতিঃ 
মৃতিতে পরিণত হলো। আর কিছু বুঝতে পারার 
আগেই প্রশাস্তর ক থেমে গেল। ধ্বনির অবসাঁনে 
ধ্বনির অভিধেয়ও ওর মানস থেকে হারিয়ে গেল । সেই 
সঙ্গে. ওর মনে ছড়িয়ে পড়ল বিচিত্র অতৃপ্তি। 
যেন সম্পূর্ণ হলো না । স্তিমিত কণ্ঠে বলল--“আপনি 
আর একবার বলুন, আমি এটা লিখে নিই ৷? 

যোগেন আবিভূতি হয়ে বলল-- 'দাঁদাঠাকুর, 
দিদিমণি বলেছেন নীচে যেতে । "চা-জলখাবার 
হয়ে গেছে ,’ | 

প্রশান্ত সকৌতুকে বলল--“তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু 
তোর দিদিমণি তো শুধু নীচে যাবার কথাই বলেছে। 
চাংজলখাঁবারের কথা আর 'আমায় শোঁনাচ্ছিস' কেন?” 

যোগেন বিপন্ন মুখে দাড়িয়ে রইল। , নীল! তির 
হাঁসির বেগ দমন করল। 

" কিরে দাড়িয়ে রইলি কেন? তোর দিদিমনিকে 
জিজ্ঞেস করে আয়, শুধু নীচে গেলেই হবে, নাকি আরও 
ক্ছি করতে হবে?’ 

নীলা হেসে ফেলল_ ‘ও খুব সরল, না 
তা হবে, তবে ও একেবারে .দিদিমণির কর 
ভক্ত, মনী য! বলবে তার একচুল এধার ওধার হবার 
উপায় নেই ওর কাছে ।' 
এবার আর যোগেন নয়, মনীষা নিজেই এলো। 
অসহিষুণ কণ্ঠে বলল--“আচ্ছা! দাদা, তুমি যোগেনের 
পেছনে এত লাগ কেন বল ত ?’ 
»-তুই আমার ঠাকুরের পেছনে এত লাগিস কেন? 
-শোন কথা, আমি পেছনে লেগে না থাকলে 
তোমার'জগন্নাথের রান্না একদিনও গলা দিয়ে নামবে! 
অবশ্য তোমার নামে; ভাল রান্নায় আর মন্দ রাম্নায় 


| প্রবর্তক, 


"খুব ভালো মা। 


.কোঝাটা 


[ ভাদ্র, ১৩৭৮ 


তোমার তফাৎ নেই। ও যাই করুক, তুমি প্রশংসা 
করবেই। আর ব্যাটা উড়ে তোমার আস্কারায়ই 
কাউকেই গ্রাহ করে না।ঃ 


প্রশান্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে বলল--“ঘাচ্ছা আচ্ছা, 
আমি ওকে বলে দেব, যেন ও তোকে গ্রাহ করে। 


হলো তো ? আর গালমন্দ করিস নে!’ 
হাসল মনীষা_স্থ্যা হলো। এবার চল।, 
ঠাকুরপূজো সেরে ছেলেমেয়েকে প্রসাদী চন্দনের টিপ 
পরাতে এসে নবাগতা মেয়েটিকে দেখে. মুগ্ধ হলো 
সণালিনী | মনে মনে স্বীকার করল, মনীও তার শ্বন্দর | 


কিন্তু সেই সৌন্র্যও এর কাছে ক্লান। যেন তপস্বিনী, ' 


অপর্ণার মতই জ্যোতিঃস্নান করে উঠে এসেছে । পরিচয়” 
সুত্রে মনীষা বলল--“তোমার কাছে যার গল্প করেছিলাম 
মা, এই. সেই নীলা, পুলিশ সাহেবের মেয়ে । পড়াশুনায় 
ইন্টারমিডিয়েটে থার্ড হয়েছিল ।* 

নীলা ওকে প্রণাম করল । উঠে দাড়াতেই মৃণালিনী 
ওকে কাছে টেনে নিল। কপালে চন্দনের ফোটা দিয়ে 
সন্সেহে বলল-_-“আমিও কিন্ত তোর একটি মা । কেমন, 
পছন্দ হবে তো রে? 

নীলা আর একবার মৃণালিনীর পা ছুয়ে প্রণাম. করে 
গাঢকঞ্ঠে বলল-_-পছন্দের . অবকাশ কি মাঁসীমা? 
আপনার মতো মা পেতে হলে যে বহু তপস্তা চাহি1+ . 

_-ডিই”, হেসে আঙ্গল দিয়ে প্রশান্ত মনীষাকে 


দেখিয়ে বলল মৃণালিনী ‘ওরা কেউ তো আমায় আপনি 


বলেনা । তুইও পাবিনে।” 

হাসল নীলা, মনে মনে স্বীকার করল, মুহূর্তে যে 
শক্তি সমস্ত অপরিচয়ের জড়তা কাটিয়ে এমন আঁপন করে 
নিতে পারে তার নির্দেশ অগ্রাহ করা অসম্ভব শুধু নয় 


'অসাধ্যও। 


মনীষা বলে ' উঠল--“কাল ওর জন্মদিন মা। 
আমাদের বলতে এসেছে | | 

-_তা বেশ, তোরা যাবি!” 

মৃচকি হেসে মনীষ| চকিতে একবার প্রশান্তর মুখটা 
দেখে নিল। ভাবটা যেন বেশ হয়েছে, .মার আদেশ 
তো তুমি আর ফেলতে পারবে না? মুখে বলল-- 
‘তোমার ছেলেকে মা সে কখাটা ভাল করেবুবিয়ে দাও।” 

মৃণালিনী নীরবে হাসল 4 নীল! দেখল সেই হাসিতে 
গলে পড়ছে অতল স্নেহ । 

ও বাড়ী ফিরল এক বিচিত্র আনন্দের অনুভূতি 
নিয়ে। নীলা এর স্বর্ূপট1 ধরতে পারল ন! ৷ কলেজে 
গেল বটে সেখানেও ও ডুবে রইল এই অনুভূতিতে | 

(ক্রমশঃ ) 


 নেকালে মেয়েদের অলঙ্কার 
শ্রীমতী শিবানী দাশ . 


॥২॥. 


সেকালে মেয়েদের পায়ে কি কি গহন! ব্যবহার হইত 

তাহা দেখা যাউক্‌। ছুই প্রকার গহনা দেখিতে পাওয়া 
যায়_(১) নুপুর, (২) খাড়ু বামল। 

নূপুর £ নুপুর সেকালে খুব বেশী ব্যবহার হইত। এখন 


কেবলমাত্র দেবদেবীদের প্রতিমার পায়ে দেখিতে পাওয়া 


যায়। পায়ের নিয়াংশে পায়ের গোছ বেষ্টন করিয়া 
বালার মত যে অলঙ্কারটি লম্বাতাবে ছুই ভাগ হইয়া! 
পায়ের বুড়। আঙ্গুল পর্য্যন্ত আসিয়া মিশিয়াছে' তাহাকে 


বলে নুপুর ৷ নুপুর ঝুমঝুম করিয়া বাজিত এবং নিই 


ৰব! রূপার তৈয়ারী হইত । 


হ্বমের পর্বতের কন্তা সম্ভব! পায়ে এমন নূপুর পরিল 


যে, তাহা! রুণুবুণু বাজিতে লাগিল এবং সেই শব্দ রাজ- 
হংসের গতির শব্দ অপেক্ষা! সুন্দর । 


রতন নুপুর পায় রুণুঝুণু বাজে। 
রাজহংস জিনি ধ্বনি নুপুরের রব | 
"কৃত্তিবাসী রামায়ণ? ১৯০ পুঃ 
গৌরী শাখারী-বেশী শিবের নিকট শাখা পরিতে 
যাইবার সময় পায়ে এমন জ্যোতিযুক্ত নূপুর পরিল যে, 
তাহা টাদের প্রভাকেও মনন করিয়া দেয়, তাহার 
পায়ের এমন শোভা যে রবিশশীর শোভাকেও পরাজিত 
করে-- j 
রবিশশী পরাভব পালো পদরাজে। 
রতন নুপুর বাজে রঙ্গিণীর পায়। 
চরণে পড়িয়া কত চান্দ গড়ি যায়। 
_-রামেশ্বর শিবায়ন 
উষা বতৰ পঞ্চম সুরে নৃপুরের তালে তালে 
নৃত্য দেখাইয়া 'দেবতাদের 'মুথ্ধ করিয়াছিল এবং 


' সে নৃত্যের তুলনা হয় না 1, 


চরণে ঘুওরা পায়ে নূপুর পঞ্চম। 
দ্বিজ বংশীদাঁস, মনসামঙ্গল ১৩৮ পৃঃ 


বিবাহের সময় বেছলা-' 
করণে 1” 


খাড়ুঃ হাতের নিয়াংশে ব্যবত সোনার বালার 
ন্যায় পায়ের গোছ বেষ্টন করিয়া সোনার বা রূপার যে 
গোলাকৃতি অলঙ্কার ব্যবহৃত হয় তাহাকে বলে খাড়ু বা 
মল। সেকালে মেয়ের! খুব বেশী রকম. খাড়ু ব্যবহার 
করিত। এখন হিন্দুস্থানী বা উড়িষ্যাবাসিনী মেয়েরা 
ইহা ব্যবহার করে কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ের! ইহা পরিতে 


চাহে না। স্থদুর পল্লী অঞ্চলের কিছু অংশে এখনও 
ইহার প্রচলন আছে। খাড় নানা প্রকার আছে--(১) 
মগর যাড়,, (২) মল্লতোড়ল, (৩) বীকপাঁতা! বা 


বকরাজপাতা। সেকালে. পুরুষরাও ইহা ব্যবহার 
করিত। 

লখিন্দর বিবাহের সময় সোনার দোহারযুক্ত বীরবল 
খাড়.পরিল-_ 


_বীরবল খাড়, পায় সোনার দোহার তায় 
_বিজয়গুগুর মনসামঙ্গল 
বৈষ্চবকবি চণ্ডীদাস মল্লতোড়ল খাড়,র কথা 


বলিয়াছেন। বর্তমান কালে ছোট ছোট মেয়েরা পায়ে 
রূপার তোড়া পরে। এ তোড়া হইতেছে ঘুগ্নুরের মালা 
দিয়া বেষ্টিত। আমার মনে হয় তোড়াকেই কবি মল্ল- 
তোড়া বলিতেছেন এবং মল্ল কথাটির অর্থ হইতেছে 
মালা, অতএব ঘুঙ্গরের মালাধুক্ত তোড়ার ন্যায় 
খাড়।কেই বলা হয় মললতোড়ল। 
চণ্ডীদাসের রাধা মলল-তোড়ল পরে । 
চরণকমলে 
- হ্ন্দর যাব করেখা | 
কবি নারায়ণদেব ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন! 
“তোড়ল-মল্ল পরিল! নূপুর 


মলতোডল 


সেকালে লোকেরা মকর জিনিষটি খুব পছন্দ করিত» 
সেইজন্ত অলঙ্কারে মকরের মুর্তি অঙ্কিত থাকিত। 


১৪৪ 








এখানে যে মকর-খাড়ু বল! হইয়াছে তাহা আমার মনে 
হয় মকর-খাড়ু ছাড়া আর কিছু নয়-ম্গর আর 
মকর এক বলিয়া ধর] হইয়াছে। এ 
গৌরী ভীমারূপে সাজিলেন 1 তার পায়ে মকর- 
খাড়, শোভা পাইতেছে। ইহার ঘুগ্কর এমন চমৎকার- 
তাবে বাঁজিতেছে যে তাহা শুনিতে মধুর লাগে। ' 
পাদোপরে মকড় খাড় 
সহিত যে ঘু্গ,রু |. . 
বাজিতেছে স্বাদ গুরু 
শ্রুতিতে যে লাগেরু। 
__ভবানীশঙ্কর দাঁস-বিরচিত মঙ্গলচণ্ডী 
' পঞ্চালিকা ২৪, পৃঃ 
বাঁকা বাকা পাতার ষ্ভায় যে খাড় তাহাকে বলে 
বাঁকপাতা বা বস্করাঁজপাতা। 
বলে বাঁকমল বা বাঁকমহল। উড়িয্যায়. বালেশ্বরে 
একে বলে বাঁকি বা বাক। , . 
“্বাকপাতা মল পায়”-_চন্্রাৰলীপু'থি, ১৯০ পৃঃ 
বংশীবদনের পদে দেখি রাধা ভুল করিয়া _ 
' “হিয়ার উপর পরে বঙ্করাজপাতা |” 


বিবাহের সময় সখীর! গৌরীর পায়ে বাঁকপাতা 
মল পরাইল। 
কঙ্কণ বলয়! শঙ্খ কিছ্বিণী মঞ্জীর বঙ্ক 
পরস্পর ভূবণ সিঞ্জিত । 
_রামক্ষ্ণ কবিচন্দ্র-বিরচিত শিবায়ন ১২৮ পৃঃ 
পায়ের “গোটামলের "সৌন্দর্য অনেক সময় পুরুষকে 
পাগল করিয়া তোলে ৷ . রঞ্জাবতীর অভিসার-- 
চরণভূষণ পরে পায়ে গোট! মল। 
গরব গমনে কত পুরুষ পাগল। 
_-ঘনরাম ধর্মম্ল 


পাশুলি ঃ পায়ের আঙ্গলে গ্তায় আংটির এক- 
প্রকার গোলাকৃতি অলঙ্কার মেয়েরা পরিত, তাহাকে 
বলে পাশুলি বা উজ্বটিকা বাউছ'ট। 

অযোধ্যারাজ অজের সহিত বিবাহের সময় রাজকন্যা 


প্রবর্তক 


মেদিনীপুরে ইহাকে , 


(ভাদ্র, ১৩৭৮ 
ইন্দুমতী “সচিত্র বিচিত্র. পথে পায়েতে পাশুলি বিধাতা 
গড়েছে যেন কনক পুতলি ।” 
| _কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ৪০৫ পৃঃ 
কবি পাশুলির জয়গান করিয়াছেন। পার্বতীর, 
পাশুলি শোভিত চরণচিত্তা করিলে মোক্ষলাভ হয়। 
পাদাঙ,লি পাঁশুলি সবশ রত্বময়। 
চিন্তিলে চরণ চারু চারিবর্গ হয়, : 
_-রামেশ্বরের শিবায়ন। ৩০৯ পৃঃ 
ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে নী রত্বমালা নৃত্য 
দেখাইবার সময় নানা অলঙ্কার পরিল, পায়ে পাগুলি 
শোভা পাইতে লাঁগিল। রর 
রতন পাশুলি ছটি পরে দিব্য তুলাকোটি 
বাহু বিভূষণ ঝলমলি। 


ূ ূ _মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ১১২ পৃঃ ' 
যদুনন্দন দাসের রাধা“পাএর আঙ্গুলে রত্ব উজ্জটিকা দিল। 


_বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড, ১২৪৫ পৃঃ 


কটিদেশের অলঙ্কার £ কটিদেশে কিঙ্কিণী নামে 
অলঙ্কার: ব্যবন্ধত হইত। বিছাঁহারের গ্তাঁয় যে 
অলঙ্কার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং তাহাতে 
ঘুগ্,রগুলি রুণুঝুণু বাজিত, তাহাকে বলে কিঞ্কিণী। 

গৌরী অনুরূপ .সাঁজে সজ্জিত হইতেছে, কটিদেশে 


কিঞ্ষিণী শোভা পাইতেছে-- 


নাঁভিদেশে চাকি পরে কটিতে কিঞ্রিণী। 
ক্ষুদ্র ঘর্টিকা তাতে বাজে রুণুঝুনি ।--৪২ পৃঃ 
দ্বিজ বংশীদাঁসের মনসামঙ্গল 
বণিকবধূ খুল্পনার কটিদেশ মৃগেন্দ্রের কটিদেশ অপেক্ষা 
ক্ষীণ ও মাজা | সে প্রসাধনে রতা | তাহার কটিদেশে 


কি্ধিণী ঝলমল করিতেছে । 


মৃগেন্দ্র জিনিয়া শোভে ক্ষীণ বক্ষখানি। 
তাহার উপরে শোভে সোনার কিঙ্কিণী 


- ভবানীশঙ্কর দাস বিরচিত মঙ্গলচণ্তী পঞ্চালিকা | " 


পুরুষ যে কিছ্বিণী পরিত তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন এ কবি। | 











ভাদ্র ১৩৭৮ ] সেকালের মেয়েদের অলঙ্কার ১৪৫ 
্রীক্ষষ্ণের রূপবর্ণনা--কটির উপর শোতে গীতার অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি ধঞ্জনে গঞ্জন ঘেঁখি 
তাঁহে কঞ্চিন কিঙ্কিণী । স্বললিত নাকে নাকচোনা। 
দেবী ভগবতী কালকেতুপত্রী ফুল্পরাকে মোহিনীবেশ পিতলের ঝুট্যা পায় খাবক রঞ্জিত তায় 
, দেখাইবার সময় কটিতে কিঞ্ধিণী পরিল। করাঙ্কুলে পিতল অঙ্ুরী। 
ত্রিবলি বণিত মাঝে স্বর্ণ কি্কিণী সাজে উপসংহারে বলিতে পারি যে, মেয়ের! যেমন মণি" 
"  উক্রধুগ রভ্ভার সমান । মাণিক্যখচিত অলঙ্কার পরিতে ভাঁলবাঁসিত তেমনি ফুলের 


_যুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ৬১ পৃঃ 
কবি যেমন অন্ান্তবংশীয়া রমণীদের এবং রাজকুল- 
ললনাদের অলঙ্কীরের কথা বলিয়াছেন তেমন নীচবংশীয়! 
রমণীদের অলঙ্কারের কথাও কিছু কিছু বলিয়াছেন । 
মনসা গোঁয়ালিনী বেশ ধারণ করিয়া ধর্বস্তরী ওঝা 
ও তাহার শিষ্যদের বিষদধি খাঁওয়াইয়া মারিবার জন্য 
মনোহর বেশে চলিল | তাঁহার কানে মদ্রন-কড়ি এবং 
দেহে অন্যান্য অলঙ্কার শোভা পাইতে লাগিল। 
অবণে সোনার মদন কডি। 
স্বর্ণ অলঙ্কার গায় চলন্ত নুপুর পায় 
উল্লাসে পরিল পাটের শাড়ী । 
বল্লভা ছুই কুচ ভার হৃদয়ে মুকুতা হাঁর 
, ছুই পায় পরিল পাশুলি। 
| বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল, ৭১ পৃঃ 
বেছলা ভোমনীর বেশে মনসার মনোভাব জানিবার 
জন্য তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। ডোম- 
জাতীয়া রমণীর! কিরূপ অলঙ্কার ধারণ করিত তাহ! 
বেহুলার ডোঁমনীবেশ হইতে জানিতে পারা যায়। 
মণির সে বস্ত্র পরি শ্রবণে পিতলের কড়ি 
ভেলুআ৷ ছান্দে বাধিলেন কেশ। 
দ্ুইছরা কাইমের কাটি পরিলেন বাহুটি 
পিতলের খাড়ু পরিলেন হাতে । 
-নারায়ণদেব মনসামঙ্গল 
দেবী পার্বতী অনেক সময় বাগ.দিনী বা ভোমনীর 
। বেশ ধারণ করিতেন মহাদেবকে ভুলাইবার জন্য। 
. বাগদিনী গরীব বলিয়া সোনার গহনার বদলে পিতলের 
গহন! ব্যবহার করিত। গৌরীর বাগ.দিনী বেশ 
গলায় রসের কাঠি হিঙ্গ.লের পলা ছুটি 
পুতি বেড়া সাজ্যাছে সন্দর। 


YY" 


গহনাও পরিতে ভালবাসিত। প্রাচীন কবিদের কাব্যে 
বার বার ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখি ইন্দুমতী স্বয়ংবর সভায় 
যাইবার সময় তাহার গলে_- 
“বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল ।” 
কাশীদাসী মহাভারতে দেখি দ্রৌপদী বিরাটরাঁজ- 
মহিষী হ্বদেষ্ার নিকট সহচরীর কাজ প্রার্থনা করিলেন । 
তিনি মণিমালা গাথিবার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পমানাও গাঁথিতে, 
প্ারিতেন। 
প্রবাল মুকুতা পাতি ভাল জানি, নিত্য গাথি 
পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ । 
মেয়েরা কেশে পুষ্পের মালা পরিতে ভালবাসি । 
দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীতে পাই খুল্পনা_- 
“কানড় বান্ধিয়া খোঁপা দিল পুর্পমাল।” 
বিবাহের সময় সখীরা বেহুলাঁর খোঁপায় ফুলমাল! 
দিল। 
কবরী বাঁধিয়া বেহুলার মাথে দিল ফুল। 
মধু খাবে বলিয়া আসে অলিকুল। 
চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাই রাধা 
“কানড় ছাদে কবরী বাধে 
নব মল্লিকার মালে ।” 
এই প্রসঙ্গে মনসার সর্পসজ্জা বিশেষ করিয়া উল্লেখ- 
যোগ্য । মনসা নাগিনীকন্যা হইলেও নারীর যে 
সহজাত সংস্কার__নিজেকে অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া 
অপরূপ করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা, তাহা ভুলিতে পারে 
নাই। যখনই মনসা কোথাও গিয়াছে মনসা প্রসাধন 
এবং অলঙ্কার দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করিয়াছে । 
বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রমুখ কবিরা মনসাঁর যে সর্প- 
সজ্জার বিবরণ দিয়াছেন, তাঁহ। নারীর রূপসজ্জা মাত্র-- 


 প্রবর্তুক 


[ ভাদ্র, ১৩৭৮ 





রকম আভরণ এবং প্রসাধনের.. সামগ্রী হইয়া 


উঠিয়াছে। অনন্ত বাহ্ৃকীনাগ. মাথার মুকুট । : ভাড়ু 
নাগ গ্রীবাপত্র, গরল শঙ্ছিনী দুই হস্তের শঙ্খ । কাল". 


নাগিনী কেশের জাল, স্ৃতলিয়া গলার সুতলি, বেতনাগ 
কাকালি কাছনি, সিন্ুরিয়া নাগে. সি'থির সিন্দুর। 


কানুয়া নাগে কাজল হইল । 
পদ্মনাগে কৈল বেণি সব্দর সে কিঙ্কিণি 
- বিচিত্র নাগে ঢাকিল পয়োৌধর |. . 
বিষতিয়া বোড়া আইল চরণে নূপুর হইল 


নেতনাগে হৃদয়ে কাচলি।। 


কনকনাগ আইল  কঠের চাকিবলি হইল। : 
.কেউটিয়! পায়ের পাশুলি। | 
- হেমন-বসস্ত নাগে পিঠের খোপা লাগে৷ 


০ অগ্নি জলে মুখে কোণা কোণা । | 


নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণ, ১৩৯ পঃ 
| বৰ্ণনা হরিদত সর্পদজ্জার বিষয় যে বর্ণনা দিয়াছেন" :. 


_ তাহা নারীর" সাধারণ রূপসজ্জা মাত্র নহে।। ইহাতে 


সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভয়্করের, জীবনের সঙ্গে : buh tL 


বিলাসের সঙ্গে বিনাশের যোগ সাধিত হইয়াছে।, ৫ 
রূপের সম্মুখে চন্ত্রসূৰ্য্যও নিপ্রভ হইয়া! যায়। রা 
‘তাহার, একমাত্র প্রমাদ 1 'হরিদত্ত মনসার এই জী 
সৌন্দর্য্যের সার্থক বর্ণনা করিয়াছেন | ও 
বিচিত্র নাগে করে দেবী গলার সুতলী। 
শ্বেতনাগে করে দেবী বুকের কীচলি। 7 
অনন্ত নারায়ুণে পদ্মার মাথার মণি |: . 
বেতনাগে করে দেবী কাকলি কাছনি। 
' সোনা নীগে দেবী করিলা চাকীবলী। 
' মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাশুলি। '' 


হেলেন ন222222712 
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.কর্কট নাগে পদ্মার গলার হার। 

_ অঙ্গ, হইল তবে নাগ ব্রন্মভাল 17. 

“- দুই হন্তের শঙ্খ হইল গরল শতঙ্খিনী। :. 

. মণিষয় নাগ শোভে হন্দর কিন্কিণী। 
অখিশ্তুয়া নাগে করিল হাতের তাড়। 
কজ্জলিয়া নাগে কঙ্জল শোভে ভাল। 
শীলনাগে দেবী বান্ধিল কেশপাশ। 
অঞ্জনিয়! নাগে করে 'অঞ্জনবিলাস। 

. বাহ্বকী তক্ষক দুই মুকুট উজ্জল | 
*, এলাপাত্র নাগে করিল তোড়লমল ৷ 
.. হেয়স্ত বসন্ত নাগ পুষ্ঠের থোপনা ! 
. সর্ধঙ্গ হৈতে বাহির হয় ঘাম অগ্নি কণা কণা। 
অমৃত নঞনি এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায়। 


7১ চন্দ্ৰহ্ৰ্য্য গিয়া তবে আড়েতে লুকায়। 


₹' ছানি হাতে করি দেবী বেশ বাসায়। 

.. মনসার চরণে লাচাড়ী হরিদত্ত গায়। bo 
*_ সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, মেয়েদের মস্তকের অলঙ্কার 
ছিল মুকুট ও সিখি। নাসিকার অলঙ্কার ছিল বেশর ও. 
নথ, কাণের ছিল কুণ্ডল ও 'চাকিবলী। কণ্ঠের গহন! 

ছিল শতেশ্বরী হার, গ্রীবাপত্র, কেয়াপাতা, গজমতি হার 
ও হাঁহুলী ; বাহুভুূষণ ছিল তাড, কেয়ুর, বাছু বা বাজুবন্দ .. 
এবং' মাছুলি ; করভূষণ ছিল শঙ্খ, কহ্বণ, , চুড়ি ও 


'বাউটি বা বালা; হস্তাঙ্গংলির আ'রণ অঙ্ুরী; কটিদেশের 
কিঙ্কিণী; পদাভবণ নুপুর ও” খাড়, এবং পদাঙ্গলির 
এ আভরণ ছিল পাণুলি বা HLS | 


সমাপ্ত: 
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Vo 


ঘরখাঁন! বেশ ' সুন্দর--ভাড়াও কম! দোতলা 
পাকা বাড়ী। নীচে দু'খানা আর দোতলায় ।ছু'খানা 
ঘর। ছাদে দড়ালে বহুদূর অবধি দেখতে পাওয়া যায় | 
জায়গাটা দেওঘর | .. 


ডাক্তারের পরা মর্শানুসাঁরে জলবায়ু টান জন্য 
এসেছি এখানে । সঙ্গে ছিল আমার ছোট পরিবার। ' 


স্ত্রী, একটি দেড় বরের পুত্রসন্তান আর 'দেখাশোনাঁর 
জন্য একজন ঝি। বাড়ীর ছাদ ছিল ন্তাড়া। 


এবং সেগুলো লিখে রাখি । একাজ আমার প্রতি- 


চি ES 
দনের। 


, একট! বিরাট আমগাঁছ যেন প্রায় সমগ্র ছাদ ঘিরে 


+ ছায়ামণ্ডিত করে রেখেছে.।, তার নীচেই ছিল আমার 
একটি চেয়ার আর একটি গোল টেবিল। এ দু'টো. 


জিনিষই বাড়ীওয়াল], আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছেন। 
ভোর থেকে অনেক: রাত অবধি ছাদে কাটাতাম। 
গরমের দিন ছিল বলেই ভোরে স্নান করে গিয়ে বসতামঃ 
'প্রাতঃরাশ ও টিফিন এই স্থানেই চলতো। শুধু মাঝে 
দুপুরের দিকে একবার . নীচে নামতে হতো: আহারের 
জন্তয । 


দ্বিতীয় দিন প্রাতঃরাঁশ করছি এমন সময় আঁমগাঁছের 


একটা মোট! ডাল প্রচণ্ডতাবে নড়ে ওঠে | পর্যরেক্ষণ 
করার আগেই ভাল হতে লাফ, দিয়ে ছাদে নামলো! 
বিরাট একট। হহ্থমান। , তারপর আমার সামনে এসে 
_এর্দাড়ালো দৈত্যের মত! হক্‌চকিয়ে গেলাম আমি-! 
মুখোমুখি হতেই হমানটা হাত পাতে। আমি প্লেট 
থেকে এক টুকরো খাবার হন্থমানটার হাতে দিলাম? 
খেয়ে লাফ, দিয়ে গাছের একটা! ডাল“ধরে নীচে নেমে 
গেল সে। যাবার সময় কোনরূপ কৃতজ্ঞতাও আমায় 


আমি. 
ন্যাড়া ছাদে উঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করি” 


আদিম মনে 1 
কল্যাণেশ্বর- গুপ্ত. 


ওঠে আমার মন। 


শিখেছে, কিম্বা .কেউ তো শেখায় নি। কিন্তু আশ্চর্য 
সময় জ্ঞান ওর টন্টনে। ছ্ু'বেল! ঠিক সময় এসে 
হাজিরা দিত এবং খেত-_তাঁরপর চলে যেত। অন্ত 


। সময় আর ওকে দেখতে পাওয়া! যেত না। ..- 


এবি বিকেলে টিফিন করছি সেই সময় আমার 
কানে ভেসে এলো পরিচিত কান্নার স্বর। চঞ্চল হয়ে 
বুঝলাম আমার আদ্বরে ছেলে তরু 


কাঁদছে । . বিলম্ব হ'ল, না| স্ত্রী অনিমা ছেলেকে কোলে 


করে আমাকে গালমন্দ দিতে দিতে এগিয়ে এলো! 


হনুমানকে দেখেই কান্না থামে তরুর। স্ত্রীও 'গালমন্দ 


' দিল তরু । 
। ধরলো না? 


i 


খেল যেন। 


বন্ধ করে। বোধ করি হঙ্গমানকে দেখেই । 
তড়িৎগতিতে কোল থেকে নেমে হনুমানের কাছে 
গেল তরু। হনুমান কিন্ত একটুও নড়লো না৷ স্ত্রী 
আমার কাছে প্রশ্রয় না পেয়ে কিন্বা! তরু আর হনুমানের 
কীর্তি. দেখে যদি ওর রাগের উপশম ঘটে এই আশংকায় 
হন্‌ হন্‌ করে নীচে নেমে গেল। 
আমার. প্লেট থেকে একটুকরাখাবার, নিয়ে হনুমানকে 
তরু । “হনুমান হা করে খেল। হাত দিয়ে 
' 'ভারী' মজা লাগে তরুর। বার বার 
প্রেট্রে . খাবার নিয়ে খাওয়াতে থাকে সে। হিসেব 
করে দেখলাম. আমার থেকে আজ হনুমানটাই বেশী 
তরুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল হনুমানের, 
হনুমানটাকে, কিল চড়-.কৌতুকপ্রদ যা-কিছু জানা 


ছিল একে একে সব প্রয়োগ করে তরু। হনুমান সব 
নীরবে সহ করে। যেন খাবার. পাবার কৃতজ্ঞতা 
সান, 'আমারও আশ্চর্য লাগে। . 


নি 22. 


আমার সাথে দেখা করতে এখানে বড় বেশী একটা 


জানালো না--জানাবে কি? ওকি ভদ্রতা জানে, না লোক আসে না। কেউই আসে না বলেই যেন শুনতে 


রই 


১৪৮ 


প্রবর্তক 
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তাল শুনায়। কেইবা আসবে আমার কাছে!" এখানে 
চেনেই বা কে আমাকে | আর ন! চেনার জন্তই তো 
এখানে আসা । তবে মাঝে মাঝে নিজেকে বড় একা 
মনে হয়। জঙ্গীর জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে। তরুও বড় 
একটা ছাঁদে আসে না- ন্যাড়া ছাদের জন্য ৷ 

কয়েকদিন যেতে না যেতেই বাঁড়ীওয়াল! ওর ছু'জন 
বন্ধু নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ওদের 
সাথে আমার পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হলো । একজনের 
নাম আশীষ বোস, অপরজন শ্যামস্বন্দর ওট্রাচার্য। 
বাড়ীওয়ালা আমারই পাশে একটা পাকা একতলা "ঘরে 
সস্ত্রীক বাস করেন। 

আমি সিগারেট খাই না। সিগারেটের ধোয়া 
উদগীরণ করতে করতে বললেন আশীষ বোস, ভবে ছু’ 
একটা মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। 

মনে মনে ভাবলাম, মাগন! মদ বাঁযুনেও খায় । 


অভ্যাসটা হোক-__তারপর দেখা যাবে। মুখে কোনরূপ ' 


এ কথার আভাষ মাত্রও দিলাম না। একটু হাসলাম । 

আমি কিন্তু Smoker । মানে heavy smoker | 
অহাস্যে বললেন, শ্ঠামস্থন্দর ভট্টাচার্য আমার ঠোট 
দেখেই তো বুঝতে পারছেন স্বশাস্তবাবৃ। 

ইঢা। বললাম আমি। শুধু ঠোট কেন শ্যামনুন্দর- 
" বাবু- ধোয়া ছাড়ার কায়দাটা দেখেও বেশ অনুমান 
করা যায়। 

তবে ! সহাস্যে আঁবার বললেন শ্যামহন্দর ভট্টাচার্য 
তবে “ক জানেন স্বৃশাত্তবাবূ, আমার স্ত্রী দু'বেলা ঠিক. 
গুনে ছ্রুটো করে-_আঙ্গ,ল দিয়ে দেখিয়ে-_সিগারেট 
' দেয়, পয়সা বেশী খরচ হবার ভয়ে । আবার হেসে 
উঠে বললেন, আরে আমাকে আটকাঁবে কিনা একটি 


স্ত্রীলোক! আমিও এদিক-ওদিক চলে যাই__এইতো 


আপনার কাছে এসেই সিগারেট চাই । তাতে আমার 
লজ্জা নেই। আরে লজ্জা করলে নেশা করা যায় না৷ 

যাদের নেশ! আছে তাঁদের নেশার জিনিষ না পেলে 
বড্ড কষ্ট হয়, বললাম আমি । 


মেয়েলোকের! কি বুঝবে, বলুন তো? কর্কশকঠে 


বললেন শ্যাম্ৃন্দর ভট্টাচার্য, তবে কি জানেন হ্থাশাস্তবাবু, 





আমার স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষীদেবী। ষাঁট টাকায় গোটা 
সংসার গোটা! মাস চালায়! 

আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। 

বলেন কি! | 5 

হ্যা, সত্যি কথা বলছি। 

হবে না কেন? বলুন, আমার স্্রীর'তো! মাসে মাত্র 
পঞ্চাশ টাকা হলেই চলে । বলেলন আশীষ বোস। 
. আপনার] কি কাজ করেন? জিজ্ঞেস করলাম । 

একই স্কুলে আমরা মাষ্টারী করি, বললেন আশীষ 
বোস। - 

চারখানা প্লেটে করে খাবার দিয়ে গেল. ঝি'। 

আচ্ছা, দেওঘর সম্বন্ধে আমায় কিছু বলুন না। খেতে 
খেতে বললাম আমি। 

আচ্জ সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, কাল বলবো । 
বাড়ীওয়াল! ৷ . 

আচ্ছা, কালই বলবেন। A: 

আজ তবে চলি, বললেন বাড়ীওয়াল |. 

কাল আবার আসবেন কিন্ত 

নিশ্চয়ই । বললেন আশীষ বোস । 

আমার স্ত্রী জানতে পারলে|। নতুন বন্ধুর! রোজ 
রোজ: বিকেলে আমার এখানে জলখাবার আর 
সিগারেট ধ্বংস করে, রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে একদিন 
অগ্ন্যৎপাঁতের মতো ফেটে পড়ে। 

তোমার আক্কেল কি বল তে11? রাগে. গজ, গজ, 
করতে করতে বলল আমার স্ত্রী, একদিন হ'দিন আসে, 
সে আলাদা কথা-তাঁর সাথে ভদ্রতা করা যায়, 
রোজ এলে ভদ্রতা করা যায় না। 

আমি তো ওদের আসতে বলি, মৃদু. হেসে জবার 

দিলাম, এখানকার কথা শুনি। আমি তো আর ঘুরে 

বেড়াতে পারবে! না । নি 

ডাক্তারবাবু আমাকে একদম হাটতে নিষেধ 
করেছেন। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলছেন। অবশ্য 


বললেন 


€ 


.আমার যে কি রোগ তা ডাক্তারবাবুই জানেন । 


হঠাৎ সকালে একটি মেসে আমার কাছে এলো. 
নিজেই ওর পরিচয় দিল. বাড়ীওলার মেয়ে সুপ্রিয়! 


সি 
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ঘোষ। বয়স কুড়ি একুশের বেশী নয়। কলেজে পড়ে। 
এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে । ভারী মিষ্টি স্বভাব। 
দেখতে বেশ লাবণ্য আছে, ওর সাথে কথা বলে আনন্দ 
পেলাম । 

গল্প করতে করতে কখন যে দুপুর হলো! হুস্‌ নেই 
আমার, দুপুরের আহারের ডাক আসতেই বুঝলাম দুপুর 
হয়েছে। 

ছু'জনেই কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে নীচে নেমে 
এলাম। 


দেখতে দেখতে ছু'মাঁস কেটে গেল। আমার ছুটি 
ফুরিয়ে গেল, আমি সরকারী অফিসে চাকরী করি, 
শরীরও আগের চেয়ে একটু ভাল হয়েছে, এবার বাড়ী 
ফিরবার পালা, মাল-পত্র বাধা হচ্ছে। বাড়ীর গেটে 


২ ১ টাঙ্গাগাড়ী দাড়িয়ে আছে, মালপত্র গাড়ীতে তোলা 
৮ হচ্ছে। আমি ছাদে দাড়িয়ে আছি, শেষবারের মতো 


ন্‌ 


প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছি, সেই সময় হাসতে 
হাসতে বাড়ীওয়ালা এসে আমার সামনে দীড়ায়। 

আবার যখন আঁসবেন-_আমার হাত ধরে বাড়ী- 
ওয়লার বললেন, আমার বাড়ীতে উঠবেন, কথা দিন? 

হ্যা, নিশ্চয়ই, বাড়ী ভাড়া ওঁর হাতে দিতে দিতে 
বললাম, আপনার এ বাঁড়ীটা বেশ চমৎকার | 

হ্যা, হাসতে হাসতে বললেন বাঁড়ীওয়ালা, এজন্যই 
তো ভাড়া একটু বেশী। তাছাড়া আপনারা কলকাতার 
বাবু, আপনাদেয় কাছে থেকে একটু বেশী নেবো না তো 
কাদের কাছ থেকো নেবে! বলুন, এ যে আশীষবাবু আর 
শ্যামহন্দরবাব আসছেন, আপনি গুদের সাথে গল্প 
করুন--আমি এখুনি আসছি । আমার স্ত্রী টাকার জন্যই 
আমাকে পাঠিয়েছেন কিনা--তাই টাকাটা দিয়ে আসি। 

আপনার সাথে আবার কবে দেখা হবে হ্বশান্তবাবু? 
বললেন শ্যামস্বন্দর ভট্টাচার্য । 

যেদিন আপনার! আবার দেখা করবেন- সেইদিনই। 

আপনি চলে যাচ্ছেন শুনে মনটা! ভীষণ খারাপ হয়ে 
গেল। তাইতো আশীষবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে 
এলাম! 


বুঝলাম, শ্যামসুন্বরবাবূর মনটা ভীষণ খারাপ হবার 
কারণ একটি! সিগারেট । আমি ছু'জনকে দুটো সিগারেট 
দিলাম। | 

আপনারা যাবেন আমার কলকাতার বাঁড়ীতে 
বললাম আমি, আমর! একদিন যাবো আপনার 
কলকাতার বাড়ীতে | সিগারেটের ধোয়া ছাড়তে 
ছাড়তে বললেন আশীষবাবু। 

নিশ্চয়ই একদিন যাবো--কি বলেন? আশীষবাবুকে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, শ্যামহন্দরবাবৃ। 

একদিন কেন? যতদ্দিন খুসী যাঁবেন। 

আমার ঠিকানাটা লিখে দিলাম গুদের | 

তরুকে কোলে করে আমার স্বয়ং সহধর্মিনী চণচণ্তী 
মৃতি ধারণ করে আমার সন্মুখে আবির্ভূতা হলো। 
সদর্পে কোল থেকে তরুকে নামিয়ে দিল। অনিমাকে 


'দেখেই দু’বন্ধু চলে গেল। 


চাকর বাকর কি বুঝে সব কাজ করতে পারে? যম 
এত লোককে নেয়-আমাকে নিলেও আমি বাঁচতাম। 
সাহিত্যিক হয়েছে না কচু হয়েছে। সাহিত্যিক যেন 
দুনিয়ায় আর কেউ হয় না। যে রাধে সে আর চুল 
বাধে না যেন। যত অনাস্থষ্টি ব্যাপার। বলি আমি 
পারি না তবুও যমে ছাড়বে না। 

বলে কাদতে কীদতে নীচে নেমে গেল সে! 

যমে ওকে নেবার কথা বলল; কিন্ত আমাকে নেবার 
কথা তো বলল না, কোন স্ত্রী বুঝি স্বামীর মৃত্যু কামনা 
করে না। 

যখন আমি তরুণ সাহিত্যিক বলে লোকের কাছে 
গণ্য হলাম, তখন কত তরুণী আমার সঙ্গ পাবার চেষ্টা 
করেছে । লোকে অবশ্য আজো তরুণ বলে আমাকে । 
আমি মনে করিনে, বিয়ে করে একটু ভারিকী হবার 
চেষ্টা করছি! তাছাড়া! তরুণীরাও আজ আর. আগের 
মতো আমার কাছে আসে না। আমি বিবাহিত, সেই 
সময় কত তরুণী তার তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি নিয়ে পলকহীন দৃষ্টিতে 
তাকাঁতো ৷ কয়েকজন তো] প্রেমপত্রও দিয়েছিল আমাকে। 
সাহিত্যিকদের প্রতি দুর্বলতা তরুণীদের আছে। অনিম! 
কি কমতি যায়! ফুলশয্য। রাত্রেই নিভূতে বলে বসল । 
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তুমি সাহিত্যিক? উৎস্নক আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস 
" করে অনিমা। . 
হ্যা, কেন ? হেসে 'জবাৰ দিলাম, সাহিত্যিকদের 
পছন্দ করোনা? টি | 
বাঃ রে! আমি তো | চাইভাম, আমার শ্বামী 
সাহিত্যিক হবে। 
যাক্‌ বাঁচা গেল। , 
এখনই তুমি ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে! বল না; 
আমার জীবনী ভুমি লিখবে? ভাল উপন্যাস হবে। 
"কেন? তুমি কি কোন ছেলেকে ভালবাসতে নাকি? 


যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলবো ন|। অভিমান স্বরে 


বলল অনিমা। 

ভয় ধরিয়ে দিলে তো ! তোমার লাভ আবার কবে 
এসে তোমাকে ছিনিয়ে" 

হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে অনিযা 

ছাড়, ছাড়, আচ্ছ! লিখবো - 


* বলতে নেই। ক : 
এই আপনার খাবার । বলল ঝি। 7; 
বিয়ের কথায় আমার সংবিৎ ফিরে এলো। . 
রাখ । [ও ছু 


গোল টেবিলের ওপর খাবার রেখে বি, চলে a I 
খাবার খেতে আজ আর ইচ্ছে করছে না] 


ছাদে নামলো। 
মুহূর্তের মধ্যে তরু প্লেট থেকে খাবার তুলে হনুমানের 
দিকে গেল! হচ্থমান আজ আর কিছুতেই খাচ্ছে না 


আমার বিদায় ব্যথায় বুঝি সেও কাতর। মুখ গভীর, 


করে রইল | 'তরুও জোর করে হনুমানকে খাওয়াবে। 
ৃ টি 


সত্যি বলছ? আজকের দিনে 0 মিথ্যে কথা 
| ূ প্রিয়া | ' 


খারাপ লাগছে। হন্মানটা গাছের ঢাল নীড়া দিয়ে 


' জড়িয়ে শুয়ে আছে। 
_তরুকে স্নেহভরে কোলে টেনে তুললাম ! তরু হাসূল-_ 
কিন্তু হস্থমান আর ফিরে তাকালো! না। : 





এমন সময় সুপ্রিয়া নত-নত্র মুখে আমার, মি 
দ্রাড়ায়। . 

হশীস্তদা, আপনি আজ চলে মান 
'স্বশ্রিয়া। | 

চোখ ওর জলে-ভরে এলো '। 

হ্যা । আমারও চোখে জল এলো। 


. “ মনে মনে ভারলাম, আমি বিয়ে না করে থাকলে 


ওকে বিয়ে করতাম। -তাতে নিশ্চয়ই আমরা! 'ছু'জনে - 
স্থখী হোতাম। অন্ততঃপক্ষে আমার :এ ‘ দ্্ীর মৃতো 
নিশ্চয়ই হোত না।. ' 

- ছিঃ স্বপ্রিয়া, তুমি কাঁদছ! 


অবশ্য ভালবাসা আর আদর করার তফাৎ এখানে 
কি আমার,জানা নেই। -' 


. তরু নীচে পড়ে গেল। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ওঠ 
দৃষ্টি পড়তেই ভয়ে চোখ হল রদ 
আমি। 


মুহূর্তে কি ঘটে গেল লক্ষ্য নেই আমার'। জ্ঞান ফিরে 
এলে নীচে কোলাহল শুনতে পেলাম বলে আমার মনে . 
হলো। আমার সর্বশরীর কাপছে ধীরে ধীরে নীচে. 
নেমে গিয়ে দেখলাম, তখনও হনুমান তরুকে বুকে 
আর ওর মাখা দিরে রক্ত ঝরছে। 


॥ 


৮ ০০ ১ রঃ 
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বলতে বলতে ওর .- 
‘নিটোল গাঁল ছু'খানা সরতে: টিপে আদর ডি 
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করলাম। " y A 
অবিবাহিতা মেয়েকে এভাবে করাকে সমাজ আদর . “ 
. করা বলবে-ভাঁলবাসা বলবে না। কারণ আমি . 
- বিবাঁহিত। এতে.দোষ নেই। < 


) 
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গত ২৷৫৷৭১ তারিখে বগুড়া জেলার খ্যাতনামা 


বিশিষ্ট জমিদার কাহালুর ৮কুমুদ্রগুন মজুমদারের - 
কনিষ্ঠ পুত্র কালীপদ ওরফে কালে! মজুমদার সহ স্থানীয় 


বহু হিন্দুদের পাক সেনারা নৃশংসভাবে গুলী করিয়া 
হত্যা করিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ বিবরণ নিয়ে দেওয়। 
হইল। . 


বগুড়া শহরের সাত মাইল দুরে অবস্থিত কাহালু 
একটি রেল. ষ্টেশন ও. ধানচালের প্রধান. ব্যবসা-কেন্ত্র। 
সেখানে একটি থানা আছে। উক্ত ঘটনার দিন'পাঁক 
* সেনার] কাহালুর উক্ত জমিদার বাড়ী ও তৎসংলগ্ন 


৯৮ অঞ্চলে প্রচণ্ড অত্যাচার'ও জুঠতরাজ চালায়। তাহার! 


একজন হিন্দুর মাথা কামাইয়া টুপি পরাইয়া তাহাকে 


মুসলমান করে। তারপর জমিদার বাড়ীর গোয়াল .. 


হইতে একটি গরু লইয়া বাড়ীর প্রাঙ্গণে কাটে এবং সেই 
গো-মাংস তাহাকে খাইতে বাধ্য করে। ইহারপর 
হিন্দুদের ধরপাকড় করা হয়। কালীপদবাবু বাড়ীর 
বাহিরে পলাইয়! যান কিন্তু জনৈক মুসলমান তাহাকে 
ধরাইয়া, ,দেয়। সৈন্যরা কালীপদবাবুকে সিন্ধুক 


. খুলিতে বাধ্য করে এবং প্রচুর টাঁকাকড়ি . ও' স্বর্ণালঙ্কার 


ছিনাইয়! লয়। বগুড়া 'সহর হইতে দলে দলে হিন্দুর! 
সপরিবারে এই বাড়ীতে আশ্রয় লইতেন। ঘটনার 
দিনও দুইজন উকিল সপরিবারে সেখানে আশ্রয় লন ৷ 


তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীপুত্র সহ পলাইয়া যাইতে : 
. সক্ষম হন কিন্ত নগেন নন্দী উকিল 


সহ নিহত হন। 
পাশের বাড়ীর “গিরীন দাসের বিধবা স্ত্রী তাহার এক- 
মাত্র অল্পবয়স্ক সদ্য বিবাহিত পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া 
সৈন্যদের পায়ে লুটাইয়া আকুল প্রার্থন! করে কিন্তু তাহা 
ব্যর্থ হয়। তারপর. .সৈম্তরা কালীপদবাবু সহ কৃষ্ণ- 
গোপাল মহন্ত, গৌরগোপাল মহন্ত, কৃষ্ণগোপালের 
' পুত্র, গৌরগোপালের জামাতা, উক্ত. বিধবার একমাত্র 


পুত্ৰ, নগেন নন্দী উকিল, তাহার পুত্র, গৌর দাসের পুত্র : 


এবং স্থানীয় .অন্তান্ত হিন্দুদের লইয়া গিয়া কাহালু 
ষ্টেশনের অদূরে রেল রাস্তার ধারে তাহাদের নির্মমভাবে 
,প্রচ্ছার করিবার পর গুলী করিয়া হত্যা করে। 


হিন্দু নিধন যজ্ঞ 
/( প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ) 


শ্রীশচীন্দ্রনাথ চাকী 


উক্ত ঘটনার: কিছু (পূর্বে কালীপদবাবু গ্রামের 
মুসলমানদের খোরাকী ধাঁন দেন কিন্তু তবুও অনেকে 
তাহাকে ছোঁরা দেখাইয়া বার বার টাকাকড়ি আদায় 
করিত. তিনি অত্যন্ত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করিয়া 
কীাদিতেন কিন্তু স্থানীয় ও আশ্রিত সকলকে ফেলিয়া 
নিজে পলাইবার চেষ্টা করেন নাই। কালীপদবাবু 
বিনা বেতনে স্থানীয় হাই স্কুলে বহুদিন যাবৎ প্রধান 
শিক্ষকতা “করিয়াছিলেন এবং হিন্দু মুসলমান বন্ধ 
ছাত্রদের নিজ বাড়ীতে রাখিয়া ও আধিক সাহায্য দিয়া 


. লেখাপড়া শিখাইতেন। তাহার একমাত্র জোষ্ঠভ্রাত! 


কবি শ্রীকুলদারঞ্জন মজুমদার সামান্ত বেতনে কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। তাহার একমাত্র কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার শোচনীয় মৃত্যুতে .যারপরনাই শোকাবিভূত 
ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। ' 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, /কুমুদরঞ্জন মজুমদারের 
এই বাড়ীতে পাকিস্তান হইবার কয়েক বৎসর পর ভীষণ 
ভাকাতিতে তিনি নগদ যথাসৰ্বস্ব হাঁরাইয়া সপরিবারে 
পশ্চিম বঙ্গে আসেন এবং ডাকাতির জন্য নিদারুণ মানসিক 
কষ্ট বিশেষতঃ পুত্রপরিবারের দুশ্চিন্তায় অবশেষে মারা 
যান। ইহার কিছুদিনের মধ্যে তাহার স্ত্রীও মার! যান। 
কালীপদবাবু বিবাহ না করায় এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের 


সম্পত্তি বিক্রয়ের বাধানিষেধ থাকায় তিনিও হাজার 


হাজার ' হিন্দুদের মতই বাধ্য হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি 


'দেখাশুন! করা, কালীন তথাকথিত- ইসলামিক কসাই- 
,খানাক় প্রাণ হারাইলেন। হিন্দুদের সম্পত্তি বিক্রয়ের 
‘ নিষেধাজ্ঞার ভয়াবহ পরিণতি কী একান্তই অপ্রতিরোধ্য 


ছিল এবং এই হাজার হাজার হিন্দু নিধন যজ্ঞ কি ভাগ্যের 
নিষ্ঠুর পরিহাস বলিব? এই হৃদয়বিদারক শোকে' 
কোন সাত্বনা অবশিষ্ট আছে কি? ১৩1৭।৭১ 


নসিমপুরঃ 
পোঃ দাইহাট, 


...-. প্রত্যক্ষদরশী শ্রীশচীন্্নাথ চাকী 
জেলা বর্ধমান।| .. CO 


সজ্ব-সংবাদ 
আশ্রমী 


পূর্নিমা সম্মেলন $ ্‌ 

পূর্ণিমা সম্মেলন সঙ্ঘের একটি অন্যতম পবিত্র নীতি। 
ইহা প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিখিতেই মূল কেন্দ্র ও অন্তত 
যধানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। 

বিগত ২১শে শ্রাবণ» শুক্রবার, ১৩৭৮ সন (ইং ৬ই 
আগষ্ট ১৯৭১ ) ঝুলন-পৃণিমা তিথিতে মূল কেন্দ্র চন্দন- 
নগরে গোস্বামীঘাটস্থিত শ্রীমন্দিরে, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় 


সম্মেলন অরিস্ত হয়| প্রারম্ভিক সঙ্গীত, সমবেত উপাসনা :* 


ও শ্রীমশ্ির প্রদক্ষিণান্তে শ্রীম্ভগবদগীতা ( সঙ্ঘগুরুর 
তাষ্যসমেত) পাঠ হয়। অতঃপর চাতুর্মাসকালীন নিত্য 
ভাগবৎ পাঠের পর পুনরায় একটি সঙ্গীতান্তে সঙ্ঘবাঁণী 


পঠিত হয়। অতঃপর স্বামী বোধানন্দজী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী 


প্রভৃতি ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা ও বক্তৃতা প্রদান 

করেন। পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। 
নব-বারাকপুরেও এ একই দিনে ঝুলন-পূর্ণিমা সম্মেলন 

অনুষ্ঠিত হয় গুরুত্রাত1 শ্রীযামিনীমোহন দাসের গৃহে । 


সমবেত কে ভজন; গুরুবন্দনা, উপাসনা, গীতাপাঠ ' 


প্রভৃতির পর শ্রীমতী স্নেহলতা দাস স্েহ-প্রীতি ও শ্রদ্ধা 
ভরে স্থানীয় গুরুভ্রাতা-তগ্বীগণের হস্তে রাখী পরাইয়া 
দেন। গযাপ্রণাম ও পূর্ন পনির শর: প্রসাদ বিতরিত 
হয়। ' 
নব-বারাকপুরে শিশু সম্মেলন ঃ ৃ 

বিগত ২৪শে শ্রাবণ রবিবার, (ইং ৮ই আগষ্ট ১৮৭১) 
নব-বারাকপুর প্রবর্তক-আশ্রমে একটি শিশু সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০টি শিশু সম্মেলনে যোগদান 
করে। ইহাদের মধ্য হইতেই একজন সভার সভাপতি 
ও অপরজন সতাকাধ্য সম্পাদন করেন। কয়েকটি 
ছেলেমেয়ে সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি করে। শিশু- 


চক্রের শিশু সম্পাদক এই শিশু-স্ংগঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
স্বন্দর একটি অভিব্যক্তি প্রদান করে। শিশুদের 
উৎসাহিত করার জন্য আশ্রমের পক্ষ হইতে চারিটি 
পুরস্কার সঙ্ঘকন্য! রেণুকণ! ঘোষের দ্বার! ধিতরিত হয়। 
প্রথম পুরস্কার পায় দেবাশীষ ঘোষাল, দ্বিতীয় বিশ্বেখবর 
সিকদার, . তৃতীয় কমল বুখাজ্জ এবং চতুর্থ 
স্বপ্ন দাস । | 

এই আনন্দাহ্ষ্ঠানে যোগদান করিয়া শিশুদের 
উৎসাহিত করেন হাওড়া জেলার বিদ্যালয় পরিদর্গিকা 
শ্রীমতী শিশিরকণ! মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী 
পরিদশিকা শ্রীমতী শাস্তিলতা চৌধুরী। 
কেন্্রসঙেঘ স্বাধীনতা দিবস ও 

শ্রী অরবিন্দ জন্মোৎসব £ 

বিগত ১৫ই আগষ্ট ১৯৭১ রবিবার স্বাধীনতা দিবসে 
চ্দননগর বোড়াইচণ্ডীতলাস্থিত প্রবর্তক আশ্রমে পতাকা 
উত্তোলন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এইদিন অবিশ্রাস্ত বৃষ্টি 
হওয়া সত্বেও আই.এ.এস. শ্রীমতী কস্তুরী গুপ্তা যথাসময়ে 
সভায় উপস্থিত হন। জাতীয় সঙ্গীতান্তে তিনি পতাকা 
উত্তোলন করেন । সংকল্প পাঠ করান স্বামী শ্রদ্ধানম্বজী | 
স্বাধীনতার তাৎপৰ্য্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন 

সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্ত্র দত। 

এদিন অপরাহ্ন বোড়াইচণ্ডীতলাস্থিত সখি 
শ্রীঅবরিম্দ জন্মোৎসব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ' সভায় 
সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী কন্তরী গুপ্তা অই.এ.এস ৷ 
শীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সঙ্ঘ-সভাঁপতি 


কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, শ্রীঅরবিন্দের ১ 


দি 


বাণী, আলোচনা ও পাঠ সভানেত্রীর ভাষণ, সঙ্গীত 


প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় আঙ্গিক সবই কার্যাস্চীক্রমে অহঠিত হয়। 
ঙ 


Jo 


আলেনোডন। 








SREE GAUDIYA MATH 
Sree Gaudiya Math Road, 
Gunturuvarithota, Guntur-1 


Date 19.8.71 


মনীষী রাধাগোবিন্দ নাথ 


মাননীয় প্রবর্তক সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু_' 

মহাশয়, প্রবর্তকের গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীসতীশচন্দ 
নাথ লিখিত ‘মনীষী রাধাগোবিন্দ নাথ’ শীর্ষক লেখা 
পড়িলাম। 
সন্দেহ সাই।. তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রতিভার 
প্রশংসা আমরাও করিয়া থাকি । আমার সতীর্থ ত্রিদণ্ডী 
স্বামী শীপাদ ভক্তিত্বদয় বন মহারাজ তাহার শ্রীবুদ্দাবনে 
প্রতিষ্ঠিত ‘বৈষ্ণব বিশ্ববিগ্ভালয়” হইতে শ্রীযুক্ত নাথকে 
7). Litt. উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। লেখক- 
মহাশয় এই 7). [5::-এর কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু বোধ 
হয় ইচ্ছা করিয়াই জীপাদ বন মহারাজের নাম উল্লেখ 
করেন নাই । এক বন্ধু সহ একদা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ 
নাথ আমাদের তৎকালীন ল্যান্সভাউন রোডস্থ দক্ষিণ 
কলিকাতা শ্রীগোড়ীয় মঠে উপস্থিত হইলে আমরা 
তাহাদিগকে যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া মহাপ্রসাদে 
আপ্যায়িত. করিয়াছিলাম |: কলিকাতাস্ব পশ্চিমবঙ্গীয় 


সংস্কৃত-শিক্ষাপরিষদে তাহার সম্ব্ধনার্থ যে সভা 


হইয়াছিল, তাঁহার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া- 
ছিলেন প্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের বর্তমান 
সভাপতি ও আচার্য ত্ৰিদণ্ডী স্বামী এমন্তক্তিবিলাস তীর্থ 
মহারাজ । সভাপতির ভাষণে তিনি শ্রীযুক্ত নাথের 
গুণাবলী বর্ণনাস্তে অতিশয় মাঞ্জিত ভাষামি তাহার 
মতবাদের সহিত শুদ্ধ গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের যে স্থানে স্থানে 
পার্থক্য আছে তাহাও যুক্তিসহ বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
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শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মনীষী, 


শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাঁথের গুণাবলী বর্ণনপ্রসঙ্গে 
তিনি (শ্রীযুক্ত নাথ) ‘সাধনা’-পত্ৰিকার সম্পাদক-স্থত্রে 


_খিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই কথাটি লেখক 


শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ উল্লেখ না করিলেই ভাল করিতেন। 


* যদি উল্লেখ করিলেনই, তাহা হইলে প্রকৃত ঘটন! 


গোপন রাখিলেন কেন? হিথ্য। সংবাদ প্রকাশের জর 
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ যে বিচারালয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা 


করিয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখ কর! 
উচিত ছিল! তাহা না করিয়া লেখক লিখিয়াছেন-- 


“বারা তাকে কাঠগড়ায় উপস্থিত করেছিলেন, 
তারাই তার স্বৃতীক্ষ শাস্ত্রীয় বিচার-বুদ্ধির সামনে গড়া- 
গড়ি দিলেন” লেখকের এই মন্তব্য সর্বৈব মিথ্যা। 


,গুণীর গুণের আদর আমরা করিয়া থাকি, তজ্জন্য তাহার 


বিভিন্ন গ্রন্থের অপসিদ্ধান্ত আমরা জনসাধারণের ও 
ভক্তমণ্ডলীর কল্যাণের জন্ত খণ্ডন করিয়া থাকি । শ্রীযুক্ত 
রাধাগোবিন্দ নাথের বহু অপসিদ্ধাস্ত আমরা গৌড়ীয় 
খণ্ডন করিয়া সেই সকল, গৌড়ীয় তাহাকে পাঠাইয়া 
দিয়াছি। যদি লেখক চাহেন; তাহা আমরা গৌড়ীয় 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি, তবে পরলোকগত 
ব্যক্তির সম্বন্ধে তৎসমূহের পুনরুল্লেখ করিতে আমরা 
ইচ্ছুক নহি। . : 

এই পন্রটা প্রবর্তকে প্রকাশের জন্তই প্রবর্তক 
সম্পাদক-মহাশয়ের নিকটে পাঠান হইল । 


ভবদীয়- শ্রীতক্তিকুহ্বম শ্রমণ 
সম্পাদক, গৌড়ীয়। 





মস্কো রঙ্রমঞ্চে রামায়ণ অভিনয় ৪ 

দশ বছর আগে তরুণ মস্কোবাসীরা “শিশুদের কেন্দ্রীয় নাট/শালা’য় 
রামায়ণের প্রথম অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের 
১ল! ডিসেম্বর অভিনয়ের নশম বাঁধিকী উদ্যাপনের জন্য আয়োজিত 
হয় ১৪৪তম প্রদর্শনী । অভিনয়ে ষখন অযোধ্যার ঘটনাবলীর 
উদঘাটন এবং স্বীয় কর্তব্যের প্রতি রামের নিষ্ঠা আর জনগণের -প্রতি 
তার কল্যাণ-কামনা প্রদশিত হয় তখন নবীন দর্শকমগ্ুলীর হৃদয়ে অতি 
মৰ্মস্পৰ্শী সাড়া জাগিয়েছিল। যখন রামের বিপদের মুখে পড়ার কথা 
তখন শিশুদের উত্তেজিত এবং ভয়ার্ত চীৎকার এবং সীতা যখন লক্ষ্মণের 
একে দেওয়া মন্ত্রপুতঃ গণ্ডী অতিক্রম করতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁদের 
সরব হু'শিয়ারি_এইসবের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের 
আবেগের তীব্রতা । এই নাট্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কে. শাখ. 
আজিজভ। প্রেক্ষাগৃহ তুমুল হৰ্যধ্বনিতে ফেটে পড়ে যখন ভারতের 
অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত শ্রীআর. ভাগারী শ্রোতাদের শ্রীমতী গান্ধীর 
বাণী পাঠ ক'রে শৌনাল। বিগত দশ বছর ধ'রে রাম ও সীতার 
' ভূমিকায় অভিনয় করছেন রুশ ফেডারেশনের সম্মানিত “শঙ্গী”্ৰয় 
গেন্নাদী পেচনিকভ এবং মার্গারিতা কুপরিয়ানোভা । জি. পেচনিকভ 
বলেন, “সোভিয়েত শিশুদের একাধিক পুরুষ এই রামায়ণ 
নাটকাভিনয় দেখেছে । যার! প্রথম অভিনয় দেখেছে তাদের বয়স 
এখন ১৭-১৮ বছর। সব দর্শকই রামের বন্ধু হ'য়ে ওঠে। ভারা 
অনুপ্রাণিত হয় রামের আদর্শ দ্বারা কর্তব্যপরায়ণতা এবং 
মহানুভবতায়-***। পেচনিকভ এই ঘটন! উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে 
“প্রকাশিত “রামায়ণের দশ বছর” শীর্ষক একটি চিত্রসন্বলিত স্মারকগ্রন্থ 
দেখান। রাঁমায়ণের অভিনয় আজো চলছে মস্কোয়। দর্শকদের 

কাছে এ নিয়তই এক বসাস্বাদন। 

আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-বৎসর-_-১৯৭২ 
বিগত ৯ই নভেম্বর ১৯৭০ সালের “ইউনেস্কোর? ষোড়শ সাধারণ 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৯৭২ সালকে “আন্তর্জাতিক 
গ্রন্থ-বৎসর’ হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। বর্তমানে 
গ্রন্থ জনসংযোগের একটি প্রধান মাধ্যম। বর্তমানে পাঠকের সংখ্যা 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার এবং মানুষের 
অবকাশ, বইয়ের বাজার সপ্রসারিত করেছে। গ্রস্থাগার-_বিশেষ 
করে স্কুল ও সাধারণ গ্রন্থাগারের অগ্রগতির ফলে বইয়ের সঙ্গে 
" পাঠকের নৈকট্য সৃষ্টি হয়েছে। এখনও বই মানুষের জ্ঞান আহরণের 
প্রয়োজনীয় মাধ্যম! উন্নয়নশীল জগতে সন্মিলিত প্রচেষ্টায় বইয়ের 
কার্ধকরী ব্যবহারের দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনার 


কথা, টোকিওতে ও পৃথিবীর অন্যত্র ‘ইউনেস্কোর’ আঞ্চলিক সভায় 
সমবেত প্রতিনিধিদের বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 


১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-বৎসর হিদাবে ঘোষণা করা হয়েছে। 


আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-বৎসরের মূল ধ্বনি হল 'সকলের জন্য বই’ ৷, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঠ্য বই প্রকাশনী সংস্থা ৪ 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা “ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফাউণ্ডেশন 
ফর টেক্সট বুক প্রডাক্শন’ বিশ্ববিদ্যল্য় পর্যায়ে পাস ও অনার্স 
কোসের সিলেবাস অনুযায়ী, ক্রমাস্বয়ে বাংল! ভাষায় রচিত বই 
প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে সংস্থা 
ইতিমধ্যে একটি বোর্ড গঠন করেছেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
্রন্থকারদের কাছ থেকে পাঙুলিপি আহ্বান করেছে। সংস্থার এক 
সংবাদে জানা ষায় যে, এর মধ্যেই তারা প্রসায়ণ শান্ত ও পদার্থ 
বিদ্যার পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন এবং আগামী অক্টোবর-নভেম্বর মাসের 
মধ্যেই প্রথম পুন্তক প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। সব ঠিক ঠিক 


মতো চললে ১৯৭১-৭২ সালে ৬ খানি পুস্তক প্রকাশ করতে সমর্থ হবে 
বলে সংস্থা আশ। করে! সংস্থার সমস্ত আধিক দায় বহন করবেন 
কেন্দ্রীয় সরকার! এর জন্য ভারত সরকার এককালীন এক কোটি 
টাকা মঞ্জুর করেছেন। 


বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের যে সকল প্রয়োজনীয় বই বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত হয়নি সেই বই প্রকাশ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষা প্রসারে সহায়ত! করার উদ্দেগ্ত নিয়ে ফাউণ্ডেশন গঠিত হয়েছে! 
কারণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কোন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান এই ধরনের গ্রন্থ 
প্রকাশ করতে সমর্থ হয় নি। তাই এ অভাব পূরণ করাই ফাঁউণ্েশনের 
মুল উদ্দেশ্য ' 
তাঁমিল নাবিকদের প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর পাঁড়ি ই 


পোঁভিষেত পত্রিকা ‘ঝ নানি সিলা’তে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে বলা 
হয়েছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে তামিল নাবিকরা সমুদ্রপথে বহু দুর 
দেশে যাত্রা করত। নিউজিল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনের সরকারী 
মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি জাহাজের ভগ্নাবশেষ দেখে উপরোক্ত 
সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়! নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব অংশে এই 
ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। এই ভগ্ৰাবশেষের সঙ্গে একটি তামার 
ঘণ্টা পাওয়া গেছে তাতে তামিল অক্ষরে লেখ! খোদাই করা আছে। 
সেই লেখা থেকে মনে হয় জাহাজটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে জলে ডুবে 
ছিল। 

ওলন্দাজ নাবিক তাঝ মান ১৬৪২ সালে নিউজিল্যাঁও 
আঁক্ক্ষীর করেন। কিন্ত এই .ভগ্নাবশেষ দেখে মনে হয় যে, 
তামিলনাদের অজ্ঞাত নাবিকর তারও দুই শতাব্দী আগে এ দেশ 
আবিষ্কার করেছিল। তামিল নাবিকরা তখন শুধু নিউজিল্যা্ডেই 
খামেন নি, সম্ভবতঃ তারা প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকার 
উপকুলেও পৌঁছেছিলেন। ক্যাপ্টেন ব্রেটু গিল্ডাঁর তাঁমিলদের এই 
সমুত্রবাত্রা নিয়ে গবেষণ। করছেন। 
বিদেশে ভারতীয় চায়ের চাহিদা £ 


গত বছরে চা রপ্তানীর ক্ষেত্রে ভারত তাঁর পূর্বেকার প্রাধান্য 
অনেকটা ফিরে পেয়েছে । ১৯৬৯ সালের ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ কিলো- 
গ্রামের তুলনায় গত বছরে ২০ কোটি ৮* লক্ষ কিলোগ্রাম চা রপ্তানী 
হয়েছে । ১৯৭০ সালের রপ্তানীর থেকে আয় হয়েছে ১৪৮ কোটি 


"৮০ লক্ষ টাকা । গত বছরের ৪১ কোটি ৯* লক্ষ কিলোগ্রাম 


উৎপাদন, এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী ৷ 


A 


শ্রাবণ ১৩৭৮ ] 





সাময়িকী 





সঙ্গীতাচার্ধ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবধিকী ৪ 


সম্প্রতি শতদীপ প্ৰজ্বলিত করে সঙ্গীতাঁচাধ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
জন্মশতবাঁধিকী উৎসবের সুচনা! কর! হয় বিঝুপুরে তারই প্রতিষ্ঠিত 
ীন্রীকালীমন্দিরে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বঙ্গীয় সাহিত্য 
“পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখা । জঙ্গীতীচার্য রামপ্রসন্নের কনিষ্ঠ সহোদর 
সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীপ গলিয়ে এবং সঙ্গীতা- 
চার্ধ রামপ্রসন্ন বন্যোপাধ্যায়ের রচিত ফপদ গান গেয়ে সভার 
উদ্বোধন করেন। সভা৷ পরিচালনা করেন পরিষদ শাখার সভাপতি 
অধ্যাপক শ্রীপত্যত্রত দে এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 
ডঃ গেবেনচন্দ্র মণ্ডল। সঙ্গীতাচার্ধের বহু শিষ্য সঙ্গীত অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করেন। বিষুপুরের এই বন্যোপাধ্যায়-পরিবারে বহু 
খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং এখনও পরিবারটি 
সঙ্গীত-সাঁধনার এতিহ্য বহন করে চলেছে! 
সাহিত্যসেবী শ্রীসুরেন নিয়োগীর সন্বর্ধনা $ 
একনিষ্ঠ নীরব দেশসেবক, সাংবাদিক ও সাহিত্যব্রতী, ‘সংহতি’ 
পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং ভারত-সংস্কৃতি পরিষদ 
( পৃণিমা মিলন )-এর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সবরেন নিয়োগী 
মহাশয়ের ৭০ বৎসর পুতি উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ই আশ্বিন, 
১৩৭৮ শনিবার কলকাতায় একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন কর! 
হয়েছে। ডক্টর তাঁরাশকর বন্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই উদ্দেশ্তে 
একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। এই সংবর্ধনা উপলক্ষে একখানি 
“সুন্দর অভিনন্দন-গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়েছে, তাঁর জন্য 
আনুমানিক ২০০০ টাঁকী ব্যয় হবে। সুরেন্বাবুর মত নীর্ব প্রচার- 
বিমুখ কর্মযোগী এ-যুগে বিরল! তার এই সংবর্ধনা সাফল্যমণ্ডিত 
হোক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা । 





সম্গীভ ও লাত্রন্না ৪-০০ 

॥ শ্রীহ্ধীরকুমার দত্ত ॥ 
(ভারতীয় সঙ্গীতের ওপপত্তিক তথ! শাস্ত্রীয় 
ংশের আলোচনা )। | 

ীভিিস্মভিনক্কা-২৫০ 
কথা_রয়েন চৌধুরী, স্বর_কালোবরণ 
স্বরলিপি_অশোকতরু 
অশ্রুকমল-৩"০০- মাতৃসঙ্গীতের স্বরলিপি পুস্তক 


ব্রিটেনে ভারতীয় মহিল! ম্যাজিস্ট্রেট ঃ 


গত মার্চ মাসে দক্ষিণ ইংলণ্ডের মেডেনহেডের এশীয় অধর - 
দের মধ্যে কাজ করেন এমন একজন ভারতীয় মহল". 
ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হয়েছে । মহিলার নাম মিদ্সে £-। 
ফ্লেদার। ২০ বছর আগে ইনি ব্রিটেনে আইন পড়তে আসেন, 
ইনি নিজে ব্যারিষ্টার এবং এর স্বামীও একজন ব্যারিষ্টার! এ ণ্বে 
ছুই পুত্র বর্তমান | স্থানীয় ক্লাবের তিনি চেরারম্যান এবং এ 
মহিলাদের সংঘেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতু সম্পাদিকা ৷ 


ভ্রণহত্যার হিড়িক : 

সম্প্রতি ভ্রণহত্যার ‘রাজধানী লন” এই শিরোনামার একি 
সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে । ১৯৬৭ সান 
ব্রিটেনে ‘Abortion Act আইনসম্মত. হয় । এই আইনের প্ৰ 
১৯৬৮-৬৯ সালে সংঘটিত ৪০,০০০ গর্ভপাতের সংখা। বর্তমান বহে 
দাড়িয়েছে নব্বই হাজারে। এই আইনের পূর্বে ১৯৬০ দশে 
বছরের গড় ছিল এক লক্ষ! এই সময়ে অনুরূপ ভ্রণহতাঁর £$ 
সুইডেনে ১১০০০, চেকোশ্রোভাকিয়ায়ু ৮০,০০০, হাঁ্েরীতে ১,৮০,০০০ 
এবং জাপানে ৭,৪৮,০০০। এই হিসাবে জাপান রেকর্ড সৃষ্ট 
করেছে। 

"সম্প্রতি ভারতেও এই ভ্রণহত্যাঁর আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে । 
এই প্রগতিশীলতার দিক দিয়ে আশা করা যায় ভারতও পিছি-ঘ 
থাকবে না। সংযম যদি মনুষাত্বের মাপকাঠি হয় তবে মনুষাহ্বে 
হিসাবে মানুষ ও জাতি নিশ্চয়ই পিছিয়ে পড়ছে । 

_ শ্রীঅশোক চৌধনী 





॥ কত্মেকখানি সঙ্গী ও ক্ষলরল্নিশি ভাল ॥ 


(ভলগল্লী-২২৫ 
কথা, স্বর ও স্বরলিপি- প্রসাদ বসন 
(বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতোপযোগী দেশাত্মবোধক 

গানের স্বরলিপি পুস্তক ) 
পীতান্লতি ১৫০ 
কথা-মুরারীমোহন সাহা 
সুর ও স্বরলিপি_ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


নস 


শর্ত পাবৰলি্নিশশাস_৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ট্রীট; কলিকাতা-১২ 








॥ কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ ॥ 
Dr. H. K. DE CHOWDHURY 
i GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
(রেক্সিন বাধাই ৷ ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট ) 
জঅসস্মতেন্র সন্গদান্নে ৬-০০ 
Swami Pratyaganada Saraswati 
Japasutram 15-00 


॥ শীদুৰ্গাকিষ্কর বিরচিত ॥ 
সত্ভ্যতভ! ও প্রনের্র ক্র সন্বিক্কাশ ১৪-০০ 


প্রবর্তক পাঁবলিশাস? কলিকাতা-১২ 
















ন্বিতেেদম্ন 

দেশের অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি, 
কাগজের অগ্রিমূল্য ও ছুশ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি নান! 
কারণে পত্রিকা প্রকাশে যে বিলম্ব ঘটেছে তু. 
অনেকটা নিয়মিত হতে পেরেছে । ডাকব্যয 
অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তাগাদা-পত্র দেওয়? 
ব্যয়সাধ্য । সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকার বকেহা 
দক্ষিণ! পাঠিয়ে দিয়ে পত্রিকা পরিচালনে সহায়ত! 


করবেন, এই আশা করি । 
পরিচালক--& 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- ভাদ্র, ১৩৭৮ 





প্রবর্তক £ নিয়মাবলী 


প্রতিষ্ঠা-_১৯১৫ 1 পত্রিকার ৫৬তম বর্ষ চল্‌ছে। 

জীবন, সাহিত্য, ধশ্ম ও সংস্কতিমূলক পত্রিকা । 

বৈশাখ থেকে বর্ষারভ্ভ। যে কোন মাস হতে গ্রাহক 
হওয়া চলে । দক্ষিণা__-সডাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাকা । 
গঠনমূলক, গবেষণা! ও সুজনধন্মী রচনা বাঞ্ছনীয় । 
পত্রোত্বর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা 
ডাকটিকিট প্রেরিতব্য । প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার 
মতামত রচয়িতারই-_সম্পাকের নহে । এজেন্সি কমিশন 
২৬%; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। 
প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য। 





॥ কয়েকখানি জ্ঞান্গর্ভ গবেষণা গ্রন্থ ॥ 


॥ মনীষি শ্রীবাজযোহন নাথ তত্বৃভূষণ ॥ 
মহেগুদাড়োর লিপি ও সভ্যতা ৩'০০ . 
উপনিষদের লাথনরহভ্ত ৩-৫০ ' 1" 
॥ পণ্তিতপ্রষর রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ৷ 
শৰ্দাৰ্থতত্ব ৫-০০ 
৷ শব্বভত্ব ১৫-০০ 
॥ মনীষী গুণদাঁচরণ সেন ॥ 
শ্রীমস্ভাগ্রবন্ত (২য় সং) ৫-০০ 
বৃহদ্বারণ্য ক ও ছান্দোগ ১-৫০ 
॥ প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ 


বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে 


যুগভূমিকায় স্বামী সন্তদাস ২-০০ 
পাঠানো হয় পরিচালক 


ওত পাব্বলিেশাস > কলিকাত1-১২ 


0. 











পুজ্তাস্ম ত্ৰক্কসান্তী জেন ওত আহ্দাল্দী 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে স্ঠ আমদানীরুত শাল, আলোয়ান, তুষ, 'মলিদা, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, মাফলার, উলেন, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং, শা্টি, 
সুটিং, আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক, বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও .. 
_.. বলকমারী সিন্ধ শাড়ী বিক্রয়ার্থে মজ.ত থাকে। 
বজ্বশিন্সে এক মাত নিলা ও ভ্ডিলীল্ন 


রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাঁজার ) £ কলিকীতা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩ ২৩০৩ 
0 


An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


৭৫. ELECTRICAL MOTOR XX DOUBLE ENDED-GRINDER 
XA POLISHING & BUFFING - Kk FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
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RAMKANAI ELECTRO WORKS 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Office 61-1517 Phone : Resi. 33-2332 
ৰাত "জত" পল ৩০ 
সম্পীদক : শ্রীঅকুণচন্্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
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প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত। 
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১২৮৷১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ : ফোন : ৫৫-৩৭১১ is 
' ৪ পেটেন্ট ওষধ: | 
৪ সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাভী ওষধ . 
| ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | 
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রূপাত্তনের উপায় যদি জানতে চান তা"হলে সন্তোষ ভাষ্য পড়,ন। : 
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{ ৮৬ আমহাট ইট, কলিকাতা- a 
7. ফোন: ৩৫-১৩৮৩ { 










দুরারোগ্য রোগের প্রতিকার 
. ৭৫ বৎসরের চিকিৎসা. কেন্দ্রের গবেষণালন্ধ 'মব-সানিসত উষধ দ্বারা রা বিবিধ | : 


দাগ, শ্বেত-চর্ম, একজিমা” সোরাইসিস্‌, দূষিত ক্ষত, বাতরক্ত ফুলাসহ আরও অনেক ' 
কঠিন ও জটিল. রোগ স্থায়ী নিরাময় হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ হুঃ | 


হাওড়। কুষ্ঠ কুটীর 


গ্রতিযাত- পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ 
৯নৎ৫ শ্বব তন্ন লেন, সঁক, হাওড়া 

j - ফোন £ ৪৭-২৩৩৯ 

: শাখা ঃ ৩৬১ সহাস্মা পান্ধী করো কলিকাতা-= ৷ 

জানন রোড ) Ep উনি 






Eo { Ee আশ্বিন, ১৩৭৮ 


' শিরোনাম | বিষয়. লেখক পৃষ্টা 
জাগৃহি মাতঃ - প্ৰশস্তি 'সঙ্ঘগুর শ্রীমতিলাল . ১৪৭ 
দেবীস্থক্তম্‌ ঢা শ্রীমৎ স্বামী-প্রতাগাত্বানন্দ সরস্বতী ১৮ 

= মহাপৃজা ... কবিতা মহৰি প্রেমানন্দ- ১০৯ 

"_' শ্ীদূর্গার আবাহন "এ শীষ্ধীর গুপ্ত ১৫৯ 

বোধন ও এঁ জ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী '- ১৬০ 

দেবী প্রার্থনা ৭. ৰ গ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত ১৬০ 

সম্পাদকীয় | রি শ্রীবাধারমণ চৌধুরী | ১৬১ 

জল্লাদ *'" . কবিতা শীযোগীন্দনাধ মজুমদার ১৬৫ 

থণ | ড় 5 | জ্রীরমেন আচার্য্য « ১৬৬ 

তুমি নেই তবু | COs '_' আ্রীশিবানী আচার্য্য ১৬৬ 

আত্মতৃপ্তি . 3: « . জ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ ১৬৬ 

শ্রাবণী রিতা টু শ্রীদীপ্তোপল রায় ১৬৬ 

দূর্গা: প্রবন্ধ ভীকৃষ্চচৈতন্য ঠাকুর ১৬৭ 

'গঙ্গাতীরে গীতালির ভূমিকা, 3 | শ্রীদিলীপকুমার রায় ১৬৯ 

বারোয়ারী পূজার আদিপর্ব A "ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ১৭০ 

_ গিরিশের দুর্গাপূজা ৮ . শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ ১৭৩ 

. ৮ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের চিন্তায় দুৰ্গাপুজা .» কুমারী শ্রীচক্রবর্তী, ঢং এ. ১৭৬ 
২ ভাপা বিলাপ 





CENTRAL BANK OF INDIA 


Head Office ; 
MAHATMA GANDHI ROAD : BOMBAY-1 


Deposits Exceed Rs. 540 Crores. 
“With a net work of over 972 offices around the country 


“CENTRAL?” offers every kind of 
Banking Business including Finance to 
PRIORITY SECTORS like SMALL SCALE INDUSTRIES 
and AGRICULTURE. 


l BANK with “CENTRAL? that moves out to people &.places. 


. Main Office for ASSAM, WEST BENGAL, BIHAR & ORISSA 
33, Netaji Subbas Road : Calcutta-l 


B. C. Sarbadhbikari ( 
Asstt. General Manager, Calcutta. $ 





ye 72 প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_আশ্বিন ১৩৭৮ 


ভারত শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 
১0, স্ব A হুলেখক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 


UD Hl আজিও ভুলি নাই (উপন্তাস ) ৩-০০- 


২2, ১0981955155 ST, ১ 








শ্রীনরেশচন্তর চক্রবর্তীর 
_ক্রৌঞ্চমিথুন রি ৩-০০ 


ভাৱত শিল্প নিকেতন 
. আধুনিক বুক বাই্ডিং কারখান! 
৫৬ নং সূৰ্য্য সেন গ্রীট, কলিকাতা-৯ . 











জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্ক, 


| 81201711685. 


কল রকম বাঁধাইয়ের কাজ ্ 5:72: 
প্রতিযোগিতামূলক দরে নি 
২২২১ ২২ রর | «Duzabie 
সযত্ে হক্স।. ২২ RR ২ উ 50575610724 





পুস্তক ও পত্রিকা বাঁধাই বিশেষত্ব । 
আধুনিক যন্রপাতিতে সুসজ্জিত 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় - 

' ৭, শঙ্গাধরবাবু লেন, কলিঃ-১২ 


PVE PIPES. | ডিল BRUSH 


+ JESSORE COMB INDUSTRY Go. | 


" ESTD.IS30 ৪ ‘CALGUTTA-8  * POST 80/89-10815 





' ॥ কয়েকখানি সুনিৰ্ববাচিত গ্রন্থ ৷ 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহাঁরী বস ॥ 
কর্মাবী র রাসবিহারী বস্ম-_-৫'০০ 
৷ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৷ 
অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪'০* 
! ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥ 
তল্লের আলে! ৪০০ 
॥ স্বামী উপানন্দজ ॥ 
আত্মার আলে! ১০০ 
| শ্রীনরেন বসব সংকলিত ॥ 
হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা. 


সম্বলিত | 
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
॥ শীষতীন্দ্ৰমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 
-॥ শুভস্করের ॥ 
মন্দা'-নন্দার দেশে-_৪'০০ 
( উপন্থাসোপম্‌ সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ) 
৷ শিল্পী সুধাংতু রায় ॥ 
আল্পনা! শিক্ষা! (১ম)--০-৬২ 


প্রবর্তক পাবলিশার্স £ ৰকলিকাতা-১২ 
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বিষয় 
. ওরা আসবেই (কবিতা ) আরাধনা গুপ্ত 
_- শক্তিসাধনা | - প্রবন্ধ 
শীনীব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপদেশ সংকলন 
একটা প্রশ্ন (গল্প) শীব্ৰজবল্লভ রায়. 
জাতকের একটি গল্প গল্প 
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় প্রবন্ধ 
মনের গতি গল্প 
অপরিহার্য গল্প . 
মেহনতী জন ' কবিতা 
দেখে এলাম স্বর্ঁলোক- . . বঙ্গরচনা 
অক্ষয় কবচ <", গল্প 
আয়'চাদ আয় কবিতা 
প্রবেশ-প্রার্থনা গল্প 
আজকের নাটক, ক্ষণনাট্য ' 
দুর্ঘটনা গল্প 
অদ্বাপিও সেই লীল! গল্প 
, .. যাত্রাপথে কবিতা 
. বিদায় দিনে 5 
শেষ ট্রেন 5 
সাময়িকী be 


সরল মন (কবিতা) শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 


প্রবর্তক সুচীপত্র_ আশ্বিন, ১৩৭৮ 


লেখক 


মৃত-সভ্যতার দেশে ( কবিতা) শ্যামাদাস দে . 


শীস্থদর্শন চক্রবর্তী 
শ্রীভূপেন্্রনাথ রায় 


জ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্ীরাধারমণ চৌধুরী 
ধীরেন্দ্রলাল ধর 

মধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় 
শীন্মদ্বরগোপাল সাহিত্যরত্ব 
শ্রীঅক্তুরচন্জ্র ধর 

দীপেন রাহা 

ভবঘুরে 

ইন্দু গুপ্ত 
বিনয় চৌধুরী 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় - 


_শ্ীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য 


শ্রীবিষু চৌধুরী 
শীকুম্বমলতা গুহ 
1 মণ্ডল 


FOR MAXIMUM RETURN ON YOUR SAVINGS 


UIB Introduces CASH CERTIFICATE 
.-a new feature of the NEW YEAR 


A CASH CERTIFICATE OF Rs. 100/- 
WILL BRING YOU Rs. 1000/- AFTER 20 YEARS 


GIFT + MARRIAGE % EDUCATION »% HOUSE BUILDING % RETIREMENT BENEFIT 


' CASH. CERTIFICATE 


Available in denominations of Rs. 10/-, Rs. 100/-, Rs. 500/- & Rs. 1000/-, 
each for a period ‘of 5, 7, 10, 15 & 20 years. 


for full particulars please contact : 


UNIIED INDUSTRIAL BANK LID. 


Registered 5 Head’ Office : 7, WELLESLEY PLACE, CALCUTTA-1. Telephone : 23 9784 es lines) 


OR ANY. OF OUR. BRANCHES AT 


CALCUTTA MAIN * BALLYGUNGE + BHOWANIPUR * BOWBAZAR » BURRABAZAR 
BHUPEN BOSE AVENUE *.CHOWRINGHEE * COLLEGE STREET *. DUM DUM 
HATKHOLA ৮8970 ROW »# NETAJI SUBHAS ROAD * BEADON STREET 
SHAMBAZAR » STRAND ROAD সা BASIRHAT x GARIA »* CHANDERNAGORE 

"  COOCH BEHAR & PATNA * KHARAGPUR. 


চাও চাইত কা চাও 6 চি) চ এই চি চত চপ চ এ ৮৭ চপ টি এ টপ 
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২.১০ 
২১১ 
২১২ 


২১৩ 
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পেরে ৪ ১26, _ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আস্বিন, ১৩৭৮. | | 
নি lg Ye থু ৯৫ পত্ৰ 


"ভারত সরকারের প্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস ক্ৰ লাকি উচ্চপ্রশংসিত সাদিক প্রাপ্ত 


88৬ fe 


| এ নলকৃপ ও অন্যান্য সেঢকার্ষের জন্য স্বল্ম ব্যয়ে, স্ব্স মূল্যে 
ঘাৰ ডিজেল গাগিং মেট’ ৫ মোড়া, ৩২২” পান্সটুলী, সাকসন, 
ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত। মিড 


মুল্য ৩৪৭০, টাকা মাত্র | 









ক) 





ভারতে ঠা ধরণের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিল! পাম্পিং 
| সেটের রক 


এস, কে, ভট্টাচাৰ্য্য এণ্ড কোং 


শোরুম 2 ১৮, নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
রেজিঃ অফিস: ১৩৮; বিপ্লবী রাঁসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 


টেলিগ্রাম ঃ “মেদিনারিল” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ : . রেজি ৪৭২৯১৫ 0} 






পস্ভিসবজ্ছ সন্পবাল চিট ততসাপি 
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প্রবর্তক আশ্বিন ঃ পুজা ’৭৮ 


চটে পাক ও জা থা পা পি পপ ডা উই পচ উপ ও চপ উর উপ 2 ৮ ৪ 6 Tne সাহার 8 3 এরা পবা আন রি 


এ পপ ক পক ৪১৩ ৯৮ কপ উপ জা উবার কত জন 





ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনস্তবীর্য্যা বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া। 
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতত্বং বৈ 'প্ৰসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ 
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3 Eg 





জাগৃহি মাতঃ 


জাগৃহি মাতঃ! জাগৃহি মাতঃ ! জাগৃহি মাঁতঃ! যুগশঙ্খে ফুৎকার দিয়া ভারতবাঁসী মাতৃচৈভন্ত জাগ্রত 
করে। চৈতন্তময়ী জাগ্রত হন। সে জাগরণের কাল আছে, ক্ষণ আছে। দক্ষিণায়ণের এই শরৎকালেই 
মাতৃশক্তির জাগরণ ঘটে। মৃ্ময়ী মৃণ্তিতেই চিন্ময়ী আবিভূ্তা হন। একটা বিপুল জাতির ইহা বিশ্বাস। বহু 
তপস্তায় এই বিশ্বাস জন্মে আর ইহা হইতেই সত্যের মৃত্তি প্রকাশিত হয়। 
৯ মাুপুজায় সাধক শক্তির অনুভূতি লাভ করে। উৎসবের আনন্দে তায় সবখানি পরিপূর্ণ হইয়া 


' উঠে। কর্ম বিরতি তাই উৎসব | উৎসবই কর্মে প্রকাশ হয়। সেকর্থ শক্তির উপাসন1। মন্ত্রে পৃগ্ায় 
ধূপ ধুনায়, পত্র পুষ্পে, আমোদে সৌগন্ধে, আহারে, আলাপনে, নৃত্যে গীতে, ক্রীড়া কৌতুকে আনন্দের মূর্ত 
অভিব্যক্তি পূজায় দৈন্য নাই; দৈষ্তের স্মৃতি মুহিয়! ফেলিতে হয়। ছিন্ন মলিন বস্তু পূজায় পরিধান করিতে নাই, 
অশ্রপাত, কলহ, মনের দ্বন্দ ত্যাগ করিতে হয়। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দের হাট বসে। আনন্দ, কেবলি 
আনম্দ। অনাহত প্রেমের প্রবাহ ! শক্র-মিত্র। উচ্চ-নীচ, ইতর-ভব্র। সব আজ সমান। মাতৃপৃজায় মায়ের 
সন্তানের মধ্যে যে ভেদ রাখে, সে উৎসবের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। পূজায় মাতৃপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতে 
হয়। তগবানের প্রত্যক্ষ করুণা এই মাতৃশক্তি। দ্রশভূজা, দশপ্রহরণধারিণী মহামাতৃকার প্রত্যক্ষ অনুভূতি 
ংযত ও নির্শলচিত্ত হইলে পাওয়া যাঁয়। পূজা! আসিতেছে--মাতৃপূজ! মাতৃহৃদয় লইয়াই মহাসমারোহে 
করিতে হয়। মায়ের মন্দিরে যেন জাগে না অহমিকা, ক্ষুদ্র স্বার্থ, মনের সঙ্কীর্ণতা। নিমীলিত চক্ষে শুধু 
নিরীক্ষণ কর। মায়ের রূপ--অলক্তরঞ্রিত চরণবুগল, বরাভয়কর, হাস্তময়ী সাম্য। সন্তানসেছে বিগলিতা 
মা অপলকে সন্তানের মুখের পানে তাকাইয়া থাকেন। আর সন্তান? সেও যুক্তকরে মায়ের কাছে 
প্রার্থনা জানায়_'মা! এ মন্দিরে শুধু তুই আর. আমি, আর. যেন কেউ না থাকে!’ মাতা-পুত্রের এই 
মধুমিলনেই মুন্ময়ী মা চিন্ময়ী হন। চিন্ময়ী মায়ের কাছে সন্তানের দাবী তখনই মুখর হইয়া উঠে 


দোচ্চারে সে বলে--“রূপং দেহি, জয়ং দেহি, য্শো দেহি, দ্বিষো জয়ি।; 
সঙ্ঘগুকু শ্রীমতিলাল 
(১৯৩১-এর দিনলিপি হইতে 


পান স্তুৰে পিতরমন্ত র্ঘণ - & 
ৃ মম যোনি রপ্ত স্তঃ সমুদ্রে | " 
৮7, -ভভো বিভিষ্টে ; ভুবনান্ধু বিশ্বো- 
বশ, . ভামুং দ্যাং বস্মণোপস্পশামি ৷” 


| অন্তঃস্থ 


দেৰীযুজয 


 শ্রীমৎ প্রত্যগাঁত্মানন্দ সরশ্বতী 


দেৰীসৃক্তমহংপদেন পরম্বাং:বাচং.হি চিখ্যাসতি_ - 
যন্যা অন্স, সমুদ্র ইত্যুরসি যা নাদে কলাসস্ততিঃ। 
মম যোনিরিত্যুচি তথা নিত্যরদযান্া শ্রতা, 


বিন্দু্যত্র চ গভিতো যত ইয়ে লোকাঃ পুরা জজ্ঞিরে ||. 
‘ ভুরস্তেতি-চ বৈখরী পিতরমিত্যর্ণৈঃ সুবঃ সুরিদৃক্‌ এ 
- শশ্ন্তী পুনরস্তরীক্ষমুভয়োঃ 'শতং তুবৰ্মধ্যয়া। ' - ২ ২.5. 
মুর্ধন্‌ ধামপরং স্ববে প্রসবনং ব্যাপ্ত বিতিষ্ঠে পদং | 


মহামায়া, দেৰীসক্তে 


«আমি” ব'লে কোন্‌ মূল রহন্তেরে তুমি করিলে 
খ্যাঁপন ?. 


 বিশ্বষোঁনি পরাবাক্‌__ | 
, উপাদান সব্বকারণ্রে, . অভোরাশিরূপে তায়, সু 
- স্বঈক্ষণ! .. . 


Rp মহানাদ বক্ষে তব 


পাদমাত্রা কলায় কাটায় বিতত বিচিত্র দহমাল, 


-তব আত্মলীলায়নে - . - ৭ 


. ছন্দে ছন্দে, রূপে-রসে,- হবে a তাই এই 


মহাম্চ্ধ্য খেল, a 
" জগদূযোনি তুমি মা অযোনি, . - 


সে আদিম সমুদ্র স্পন্ম হীন গভীরতা মাঝে ভৰু | 


করিলে নিধানঃ - রী ৬ 

. আত্ম-অভিব্যক্তি তরে, 
আপনারে ধোনি*- অমাত্রায় অর্দ্ধমাত্রারপা নিত্যা 

". অনিদান! - 

পরনাঁদে বীজপ্রদ পিতা : 
করিলে, কল্পন; 

- একাঁধাবে। 


হ'লে শৃন্টা-পূরণ নর তুমি 


চর 


_ শক্তিগীৰ্ষুচ ব্মণৈতি ফপন্পর্শেন তচ্ছাদনম্‌ ছন্দসম্)।২। - 


"আর, সেই পরম বিস্ময় 


. বিশ্দুগর্ভ থেকে এই বিশ্ব মহামহীরুহ অপরূপ সা 
বারে বারে ॥. 


. মন্্রবর্ণে ‘অস্ত’ পদে 


ভূরূপ1 
-বৈখরী। 
‘পিতরং’ পদে মাগো, ৯. | 
আঁপনায় পিতার কল্পনা_-“সেই” স্ৃবঃ, একধি ্্ী 
“বাকের, দ্রষ্টা শর! সনাতন, রি |. 
উভয়ের আন্তরীক্ষ_. | 
'না-এই না-সেই” সর্ধ-আকুতির সর্বসাধনার, টির 
- চাওয়া না-পাওয়ার সে চুব, রহিলে মধ্যমা। 


'আদিমা ব্যাহতি--* এই’ ব্যক্ত গোচরা 


.আর £মুর্ধন্* বলিয়া 


কোন্‌ প্রেষ্ঠ জোঁতি্ধাম দেখাইলে, সৰ্ব্ব প্রেরণার শী 
পরিসীমা | 
ববর্ম্ম ণ’-র ব্যঞ্জনায়, 
, বাগ,ব্ৰহ্ম শক্তির বোধন, ‘বিভিষ্ঠে পদেতে, ত স্াধায 
.সরুল ব্যাপিনী। 
উপস্পৃশামি” ‘বলিয়া | 
কোন্‌ রসলোল অজানার যাছু্র্শে ঞ দিলে £ 
ছন্দোদীক্ষা, 
স্থির বালে গোল তুমি ছন্দপ্রসবিনী ॥ : 





মহাপুজা 


পরমের যে রূপদা তেজো-অংশে বিশ্বের বিকাশ, 


| বিন্ুবাসিনী যাহা সিন্ধু হয়ে নিয়েছে প্রকাশ, 


বিশ্বরূপ, বিশ্বাহ্থগ, বিশ্বাতীত ছন্দে 


_ প্রকৃতির গ্রাণন ধ্বনি নিত্য যারে নন্দে, 


সে সত্যেবে মূর্ত করি মাতৃকা-পৃজায় 
সাধক সন্তানব্রতী নিজেরে হারায়। 
ুন্ময়ী গ্রতীকের, আস্তরণ তলে 
বিজ্ঞানী বিদগ্ধ মন হেরি কুতুইলে-_- 
চিন্ময়ী চেতনার অচঞ্চল রূপ, 
বোধিগ্রাহ্য হয় ক্রমে আত্মার'স্বর্নপ । 





দিব্য জীবন লভে; দিব্য হেরে ধুলার ধরণী_ 
জীবন প্রবাহ চলে বয়ে সরণি নিত্য আলোর ১ 
বিগত কল্মষ দেহে-শ্বচ্ছতার আস্তরণ তলে 
দীপ্ত করি দেহাকাশ প্রজ্ঞার যে দীপশিখা জলে 
সে আলোতে জেৈবী মন লভিয়! মরণ 


মানঅ-উত্তরলোকে নিত্য করে উত্তরণ ৷ 
- পুজা সাঙ্গ সাধকেয় “আমিত্বের” ঘটে যে বিলয় 


প্রজ্ঞার প্রমূর্ত দেহে স্বারূপ্যের লভে পরিচয় ॥ 


শ্রীদুর্গার আবাহন 


মনোস্বখে নিজ মরমে' 
স্নেহ-লীল! কী যে! সে তোমারে নিজে 
নিয়োজিয়া নিতি করমে ৃ 


_ করিছে যাচাই, বুঝ.কি-না তাই। 


. এ বিশ্ব-ঠাঁই ভরিয়া 
সে শুধু তোমার খেয়ালী খেলার 
খেলেনাই যায় গড়িয়]। 
নেহ-পারাবার উলে যে তা*র . 
কথাটি তোমার স্বরিতে; 7. 
তাই বারে বারে চাহে সে তোমারে, 
মা-মুখী কেবলই করিতে । 


rv 


' শীুধীর গুপ্ত 


Y { | 
ডাঁকোতা"রে ডাকো, তারই ছবি আকো! 


তবু কীচাতুরী! চারিধার জুড়ি’ 
. উপহার যত আনিয়া 
হেথা চিরকাল মায়ার আড়াল 
দিবে সে নিজেই টানিয়া। 
ধরা পড়ে পাছে সে কাহারও কাছে, 
. এ ছলনা তা"র তাই যে। 
সে মহামায়ার__জগন্মাতার 
| তুল্‌নী কোথাও নাই যে। 


যে তাহারে চায়, কৃপা হ’লে পায় 


সে তা'রে ভকতি-ধরমে। 
ডাকো--তা'রে ডাকো, তার’ই ছবি আকো 
"_. অনিবার নিজ মরযে । 


বোধন ূ 
শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী, সাহিত্য-সুধাকর 


মরণ রণের বাদি বাজে এ ওঠে ও আর্তরোদন__ কামান গোলা গঞ্জি ওঠে--বক্ষ আঁজি লক্ষ্য করে 
ওঠ জেগে ওঠ ক্্রাণী তুই আজকে মা তোর অকাল জঙ্গী পিশাচ নৃত্য চালায় রক্ত-তৃষায় গর্বব ভরে। 
বোধন ।- দেখবি কি তুই দেখবি মাগো চোখ মেলে সব এমনি . 


দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, বড উঠেছে পদ্মাপারের বাংলাদেশে করে 1 
ধ্বংস শ্মশান গ্ললয় শিখায় দ্বিগ বিদিগে উঠছে হেসে। সন্তানেরা মরবে কি তোর আপন দেশের আঁপন ঘরে? 
জঙ্গীশাহীর রক্ত শকট লক্ষ জীবন যাচ্ছে পিষে অস্থর পশুর অত্যাচারে ধ্বংস শ্মশান উঠছে জলে, 
আকাশ কালো, বাতাস কালো কালনাগিনী মৃত্যুবিষে। জাগ মা.রণচণ্ডিকা তুই-_দহ্্য দলি: পায়ের তলে । 

দিচ্ছে জীবন বীর বাঙালী মুক্তিপাগল মুক্তিসেনা__ বীর বাঙালীর, বীরাষ্্রমীর কর মা সফল শক্তিপুজা, 

তপ্ত বুকের রক্ত ঢেলে মুক্ত স্বরাজ্র হচ্ছে কেনা! . দশদিকে তোল বঞ্ধীপ্রলয়_-চৌখ মেলে আয় দশভূজা। " 
পদ্মাপারের পদ্ম ঝরে--রক্তরাঙা চক্ষু বোজা-__ দুঃশাসনের হস্তে আজি মা বোনেদের ধর্ম লুটে, | 
হি পাঠান দেবশিশুদের বেয়নেটে মারছে খোঁচা! আয় করালী মহাঁকালী অগ্রিশিখা উঠুক ফুটে | . 


'শবরূপী শিব উঠুক জেগে_ শঙ্করী তুই যুদ্ধে দাড়! . 
দশ,হাঁতে ধর দশদ্দিকে আজ তীক্ষ'অসি ব্রিশুল খাঁড়া। 
ত্রিনয়নে অলুক অনল-_অস্ুর পশুর দস্ত লুটুক। 

মা ভোর বোধন মন্ত্রে আবার শক্তি সাহস বক্ষে ফুটুক। 
বোঁধন গানের স্বর ভেসে যায় ঢেউ তুলে তার অভ্র তেদি? 
বীর বাঙালীর তপ্ত বুকের রক্তে রাঙা পূজার বেদী। 


দেবা প্রার্থনা বরক্ষিতীশদাশগ্ত 0 


আজি এ ধরণী হয়েছে মলিন বিষাদ অন্ধকারে 
আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠেছে দানবের হুঙ্কারে | 
এসে! ম! জননী, শক্তিরূপিণী লয়ে দশপ্রহরণ 
অস্বর নাশিতে এসে! মা ভবানী এসেছে বোধন ক্ষণ। 
শরৎ শোভায় স্থর্য্য কিরীটে এসো ম। প্রকৃতি-রাণী, 
ফুলে ফলে আর তটিনীর জলে বহে আনন্ব-বাণী। 
শক্তিবিহীন প্রাণে আবার দাও মাগো নবশক্তি 

. আগমনী গানে ভরিয়া উঠ্ক-হৃদয়ে পরম ভক্তি। 
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সমস্তা হইতেছে, যে-কোন প্রসঙ্গ লইয়াই আলোচনা 
সুরু করি না কেন কিছুই তর্কাতীভ নহে। . 
'মহাঁপৃজা, নীতি, ধর্ম, ভগবান, শিক্ষা, সমাজ, 


₹ সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি কিছুতেই সকলে, একমত 


নহে। তর্ক বিতর্ক আছেই। কোন, কিছু মানা না- 
মানার উপর পৃথিবীর গতি রুদ্ধ হয় না, মানুষের চলাও 
আটকায়না। . টি 

বর্তমানকালে  ধর্ম-ভগবান পৃজা-অর্চনা! সবচেয়ে 
বিত্ত বিষয়। স্ষ্টির আদিকাল হইতে আস্তিক্য- 
নাস্তিকোর বিরোধ লাগিয়াই আছে। আজও মীমাংসা 
হয় নাই, কোনদিন হইবেও না। একদা ইহা 


. লইয়! প্রাচ্য পাশ্চাত্যে যে কত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 


হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। “ধর্মের দেশ ভারতভূমিও 
ইহার ব্যতিক্রম নহে। মধ্যপ্রাচ্যে ও আজকের বৈজ্ঞানিক 


ইউরোপে একদা ইহা লইয়া ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কত ' 


জেহাদ, কত সাত-ব্রিশ-একশো বছরব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী 


-অন্তদ্বন্দ চলিয়াছিল তাঁহার সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করে! 


বিগত শতকে তাই মনীষী মার্কস ধর্মকে আফিমের 
নেশা বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন “Religion is the 
opium of the people”. : 

পরবর্তা কালে ধর্মকে বাদ দিয়া রাজনীতি ও অর্থ- 
নীতিকে কেন্দ্র করিয়া আন্তর্গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে তর্ক- 


* বিতর্ক ও সংঘাত-সংঘর্ষ সুষ্টি হয় যার ফলে ঘটিয়াছে 


অগণিত 'নরহত্যা আর অবর্ণনীয় ধ্বংসলীল!। - বর্তমান 


শতকের প্রথমার্ধে ইহা! প্রবল যুর্তি ধারণ করে| . ছোট- 


ঘাটো ঘটনা বাদ দিলেও দুইটি মহাসমর আর হিরোশিমা 
এই রাষ্ট্র ও অর্থ প্রতিপত্তি-প্রতিদন্দিতারই ফলশ্রুতি। 
যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি হিসাবে দেখা যায়, 
উত্তর ভিয়েতনামের ব্যয়বহুল যুদ্ধে প্রতি হত্যার (per 
killing) জন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হইয়াছে পাচ 


'হাঁজার.ডলার। নরহত্যার তে! অবধি নাই। 





এই শতকেরই চতুর্থ দশকে রাশিয়ায় মার্কসূ-লেনিন- 
বাদী সমাজতম্্ের প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যোশেফ ষ্ট্যালিন 
যে নৃশংস নির্মম উৎপীড়ন ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাইয়া- 
ছিলেন তাহ! ভাঁবিতেও লোমহর্ষণ হুয়। এই সম্পর্কে 
রবার্ট কংকোয়েষ্ট একখানা ৬৩৩ পৃষ্ঠার প্রামাণ্য পুস্তক 
লিখিয়াছেন। বইখানির নাম “I'he Great terror 
Stalins purge of the thirties. এই বিপুলকায় পুস্তক- 
খানিতে ১৯৩* থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে একনায়কত্ব ও 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে যোশেফ ষ্ট্যালিন বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গোপনে ও প্রকাষ্যে যে অত্যাচার 
উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত 
বিবরণ আছে। রাশিয়ার মোট লোকসংখ্যার ৫ শভাংশ 
অর্থাৎ প্রায় ৮৫লক্ষ লোক কারারুদ্ধ হন এবং ২০ শতাংশ 
অর্থাৎ তিন কোটিরও অধিক লোক নিহত হন। 
চীনেও মাঁও-সে-তুং-এর একনায়কত্বে গণতান্ত্রিক. 
"সমাজবাদী প্রলিতারিয়েত রাষ্ট্র ও  সমাজগঠনকল্সে 
অনুরূপ কি তদপেক্ষাও বেণী মাস্থষকেই প্রাণ বলি দিতে 
হয়।, রা. 
ইতিহাসের আদিকাল থেকে এইসব ঘটণার পরি- 
* প্রেক্ষিতে বিষয়ীগত (9০০০) সিদ্ধান্ত করা যায় যে, 
"যুগে যুগে-বিষয়গত (০১০০০) ঘটনার আশ্রয়্ী রূপ ও 
ধরণটি বদলা ইলেও যে সত্যটি অপরিবর্তনীয় রহিয়া যায় 
তাহা হইতেছে জীব-দ্রগতের পরিণাম মৃত্যু ও ধ্বংস । 
বিশ্বসংসার স্্টির,চিরকালের অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্য 
হইতেছে মৃত্যু ও ধ্বংস, নিয়ত পরিবর্তন আর অবিরাম 
গতি। অনিবাৰ্য মৃত্যু ও ধবঃস এত প্রত্যক্ষ ও সত্য 
যে, এ বিষয়ে সকলেই একমত। কোন তর্ক-বিতর্কের 
অবসর নাই। ধ্বংস ও মৃত্যু বিষয়টি তর্কাতীত | 
জনের স্ব-ভাব প্রকৃতির মধ্যেই এই সত্যটি বর্তমান | 


স্জনপ্রবাহের মধ্যে তাই ইহা অনিবার্য ও অপরিহার্য ! 


এই বিশ্বভুবন স্থষ্টির মর্মরহস্তটি ভারতের ক্রুতিশাস্ত্ 








১৬২২. . প্রবর্তক - [ আশ্বিন, ১৩৭৮ 
দিয়াছেন? ‘অহং বহুস্তাম প্রজায়েয়'_এক আমি বহু দুর্য্যেধনেরও কথ! £ 
ইইব। একের বহুরপে অভিব্যক্তি-প্রভীতির মধ্যেই- জানামি ধর্ম ন চ মে bl জানাম্যধর্মং নচমে ' 


আত্মবিভাজনের হেতু রহিয়| গিয়াছে। নিজেকে উৎস্জ্য, 
আতদান ও রূপান্তরিত করিয়াই একের বহুরূপী লীলা । 


ইহা কি সেই একেরই আত্মবিভাজনকারী ধ্বংসলীলা 
কারণের গুণ কার্যে অনুসৃত হুইবে,. ইহাই ' 


নাহে? 


স্বাভাব্কি। স্বৃতরাং আব্রসমস্তম্ভ স্থাবর-জঙ্গয় সষ্টির 


' . স্ব-ভার প্রকৃতি-শ্রবণতার মধ্যেই বর্তমান মৃত্যু আর 


ধ্বংস । অনিবার্য অপরিহার্য এই পরিণাম । 

_. কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে ভগবান শরীক অজু নকৈ যে 
বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন ভাহা এই নিত্য ধ্বংসলীলারই 
প্রতীক। কেবলমাত্র সমসাময়িক কালেরই ইহা! ঘটনা 

"মাত্ৰ নহে--সর্বকালের নিত্যলীলা ।১/নিহতাং পুর্বমেব 


রা ০ 


. নিমিতমাত্ৰ ভব সব্যসাচীন? বাক্য এই সং হার-ক্লপটির 


- অপরিহার্যতাই প্রমাণ.করে। 


ভারতবর্ষ স্বজনের এই মৌলিক সত্যকে অস্বীকার না. 


করিয়া সজ্ঞানেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। .. | 

_সর্বধ্বংসী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর শোচনীয় মৃত্যু 
এই অনিবার্য ঘটনারই সাক্ষ্য । - ; 

'মাতুলো যস্য গোবিদ্দঃ পিতা বস্য ধনঞ্য়ঃ। 


সোহভিমন্ত্ু রণে শেতে নিয়তি কেন বাধ্যতে ॥ :' 


_ ভারতের জীবন, নীতি, চরিত্র ও সংস্কৃতির ভিত্তি্তস্ত- 


্বরূপ.ষে দুইখানি মহাকাব্য, রামায়ণ ও. মহাভারত 


তাহার মহানায়কদ্বয় রাবণ ও ছুর্য্যধনের শোচনীয় চরম 


জীবনপরিণতিতেও এই অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহের সচেতন - 


স্বীকৃতি' মিলে । ₹. ও রর 
“জানামি সীতাং জনরুপ্রস্থতাং জানামি রাঁমং 
- মধুক্থদনং চ। 
বধং রি জানামি নিজ তস্ত আস্তং তথাপি সীতাং ন 
: সমর্পয়ামি ॥ 
ns রাবপের সজ্ঞান উক্তি ঃ জনকনন্দিনী সীতার তত্ব 
জানি, মধুহ্থদন রামের ভত্বও জানি, রামের হস্তে আমার 
মৃত্যুও জানি, তথাপি সীতাকে সমর্পণ করিব না। 
সীতাকে সমর্পণ করিলে আর লঙ্কাকাগুই ঘটিতে 
পাঁরিত না, আর অগণিত নরবানরও হত হইত না। 


তয় হৃষীকেশ: হৃদি স্থিতেন যা দিযুক্তোহ্ম তথা 
- - করোমি ॥ 
মাতত পাঁচখানি গ্রাম প্রত্যর্পণ কির আর সর্ব- 


‘বিধ্বংসী কুরুক্ষেত্র সমরই সংঘটিত হইত না। কিন্তু তাহা 


হইবার নহে। কারণ প্যতঃ প্রবৃত্তি স্ৃতানি”, “যতঃ প্রবৃত্তি 


পরস্থতা পুরাণী-_জীবনিবহের প্রবৃত্তি প্রবণতার উৎসমূলটি 


বিধৃত, সেই পরম একে যাহা. হইতে এরং যাহাতে এই 
বিশ্বহ্ুষ্টির জন্ম, স্থিভি আর লয়। এই বোধটি যাহার 


বোধিতে জাগে সে হত্যা মরিয়াও হত্য| করে না, ধ্বংস 


করিয়াও ধ্বংস করে না, মরিয়াও মরে না_ঘটনার 
নিমিত্তমাত্রহয়। বিযুক্তি বোধের খণ্ড চেতনায়. পুণ্য" 
পাপের হর্ষ বিষাদ জাগে । | 
ভারতের - একচ্ছত্র সম্রাট শাহান শা আওরঙ্গজেব 
রাজতক্কের মোহে নিজের ভাইদের প্রবঞ্চনা ও হত্যা 
করিয়াছিলেন । 
করিয়াছেন, অত্যাচার উৎপীড়ন .হিন্দু-নিধন' যে কত 


_. করিয়াছিলেন তার সীমা পরিসীমা নাই | কিন্তু শেষ পর্যন্ত 


সম্ঞানে শান্তিতে মরিতে পারেন নাই।- তারই জীবন- 
স্মৃতির উপসংহারের স্বীকারোক্তি : “While I came to 
this World, I came with nothing, but while I 
return from this World I am carrying with me 
the তো SL sins.” 

বর্তমানকালের পাকিস্তানী জঙ্গী ডিট্টেটর ইয়াহিয়া- 
খানেরও শেষ অভিজ্ঞত্‌ হইতে বাধ্য যে, বাংলাদেশে 
এত হত্যাকাণ্ড, এত অনাচার উৎগীড়ন, নৃশংসতা সবই 
ভন্মে দ্বতাছতি ঢাল! হইয়াছে |. 
রোধ্য গতিতে কি করিতে কি হইয়া গেল! কোন মনস্থ 
বিবেক-বোধসম্পন্ন মানুষ এমন উন্মাদ হইতে পারে কী? 


বস্তুতঃ অনিবার্য নিয়তির গতিপথে যে. নৃতন"ইতিহাস . 


রচিত হইতে চলিয়াছে তাহারই প্রধান নিমিতস্বর্ূপ 


নিবৃতি । 


ধর্মের জন্য কত মঠ-মন্দির বিনষ্ট - 


পরিণতির অপ্রতি- - 


নায়ক হইয়াছে একদিকে ইয়াহিয়া খান, অপরদিকে 


মুজিবর রহমান । দোষ কাহারও নহে - 


১৩৭৮, আত্বিন ] 





বলিয়াছি বিশ্বশ্থতির স্বধর্ম ও প্রবণতাই হইতেছে 
ধবংসে, রপান্তরে। মৃত্যু মুখে করিয়াই মানুষের জন্ম | 
£জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর, দিকে সে অবিরাম ধাবিত 
. প্রতিটি কোধ-পরিবর্তন আর বাল্য-কিশোর-যৌবন* 


71 প্রোচ়ত্ব-বাৰ্ধক্যের পর্যায়ক্রেমে। একটি মুহূর্তেরও স্থিতি 


নাই। জীবন বলিতে ধরিবার ছু ইবার কিছু নাই 
একটা! সামগ্রিক গতির দেশ-কাল বিচ্ছিন্ন আপেক্ষিক 
প্রতীতিমাত্র। জীবনের এই হৃজ্ঞেয়তা মহাকবি 
সেক্সগীয়ার স্বীকার করিয়াছেন £ 


Life I know not what thou art 
But I know that thou and I must pass. 


1 


সাধারণতঃ মানুষ জীবনের এই পরিণতি জানিয়াও 


জানিতে চাহে ন, কারণ তাহা হইলে তার অস্তিত্বই 
বিপন্ন হইয়া পড়ে, দাড়াইবার ঠাই থাকে 'না। 
পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও জগদ্দর্শনে গতির একটা 
অস্পষ্ট ধারণা আছে, স্থিতির বোধ নাই। অস্পষ্ট অপৃণ 
এইজন্ত যে, গতির ধারণা স্থিতির অপেক্ষা রাখে । 
স্থিতি ও গতি এই ছুইটিকে জড়াইয়াই বোধের পূর্ণতা । 
নিত্য স্থিতির পটভূমিতেই নিত্য গতি। চিরস্থির 
শিবের বুকে চিরচঞ্চলা কালীর নৃত্য এই বোধেরই রূপক 
প্রতীক। ভারতের সমস্ত দেবদেবীরই তাই গতির 
জ্ঞাপক একটি বাহন এইজন্য কল্পনা করা হইয়াছে। 
ভারতের অধ্যাত্ব-মনীষায় প্রজ্ঞার উপলদ্ধিজাত 
আবিষ্ষারে গতি. ও স্থিতির যে নিগুঢ রহস্ত উদঘাটিত 
হইয়াছে তাঁহারই ফলশ্রুতি ভগবান । সমগ্র ধ্য 
মাধূর্য বীর্য বিক্রম গতি, স্থিতির আকর উৎস এই ভগবান 
যিনি না থাকিলে চলমান বিশ্বস্থষ্টি তথা নিত্য গতিশীল 
_ জীবজগতের অস্তিত্ব থাকে না, অথচ সৃষ্টি ও জীবজগৎ 
" না থাকিলেও যিনি থাকেন চিরস্থির। অর্থাৎ বিশ্ব- 
নাশেও এই নিত্যসত্বার অস্তিত্বের অপলাপ ঘটে না 
দেশ-কাল-পাত্র-নাম-রূপ অচ্ছিন্ন এই বর্তমানতা ! গতি 
" তখন স্থিতিতে সম্ভাবনারপে বিদ্যমান । 
পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও দর্শন এই গতিকে দেখিয়াছে ও 
পর্যালোচনা করিয়াছে, কিন্তু এই নিত্যস্থিতির হদিশ 
পান নাই! বিজ্ঞান ও বেদবিজ্ঞানের পার্থক্য এখানেই । 


সম্পাদকীয় 


১৮৬৩ 








বিজ্ঞান বিশ্বরহস্ত এবং জড় পদার্থের গঠনপ্রণালী ও 
অবয়বসমুহের বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছে যন্্রপার্ভি ও 
উচ্চাঙ্ছের গণিতবিদ্ভার সাহায্যে । কিন্তু খখিরা 
পদার্থের উপাদান ও স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়াছেন 
সবব্যাপ্ত আত্মতত্বের মধ্যে । ফলে বিজ্ঞান মনুষাভোগ্য 
উপকরণ সমুহের সংখ্যা ও বৈচিত্রা বৃদ্ধি করিলেও 
নানাকে বিচিত্রকে এক ও একাত্ম করিতে পারে নাই। 
বড় জোর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পদার্থের অণুস্রমাণু 
আর আকার-প্রকার বিলুপ্ত হইয়া এনাপ্রি বা শক্তি রঙ্গে 
পর্যাবসিত হইয়াছে, কিন্ত শক্তির জড়মুলতা ইহাতে 


- অপনোদ্দিত হয় নাই। অপর পক্ষে ভারতীর গজ্ঞ!- 


দৃষ্টিতে শক্তির চৈতন্যমূলতাই একান্ত সতা হয়৷ ধর! 
দিয়াছে। 

ভারতবর্ষের আত্মোপলদ্ধির আরও অত্যান্চর্য 
ঘোষণা এই যে, স্থিতি ও গতি, শক্তিমান ও শক্তি, 
সৎশচিৎ-এর অদ্বৈত ক্রূপটি সচ্চিদানন্দময়। এই 
একেরই স্থিতি বা সৎস্বরূপে সর্বলোকাশ্রঘ্ণ আঁর গতি 
(শক্তি) ব| চিত্শ্বরূপে নামরূপাত্বক এই প্রবহমান 
বিচিত্র বিশ্বভুবন। একের এই ছুই বিভাব মিলিয্নাই 
সচ্চিদেকং বঙ্গ অস্তি ভাতি যাঁর প্রীতি যার শবর্ূপ । 
একের বহুরূপে উদ্বেলিত হইবার সংবেদন ও সম্বেগাট 
(motive force) জাগায় আনন্দ-প্রীতি প্রবণভাটি । 

এ-যুগের খধিকধির ভাঁষায়_ 

সেই সে পরম এক 
আপনারে দুই করি লভিছেন সখ 
দুইয়ের মিলনাধাতে বিচিত্র বেদন! 
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচন]। 

একের বহু বিচিত্র হইবার অস্তগূ্ট তাৎপর্যটি স্বখা- 
শ্বাদন। একের স্বানুভব বহুর বিচিত্রের অছ্ভবের সঙ্গে 
নিলাইয়া বিচিত্র রসাস্বাদন ৷ 

শুধু তাই নয়, সেই পরম এক “অস্তরে অস্তরে প্রচ্ছন্ন 
রহি করিছে নিয়ন্ত্রণ ।” শক্তির তরম্ায়িত প্রবাহের 


অন্তরালে সত্যের, স্খেরই অন্স্থতি। স্বরূপ গুণীশ্রয়ী 
শুণময়ী | 


শেকসগীয়ারের ‘Life I know not what thou art- 
এর সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জ্রীবন-সম্পর্কিত উপলব্ধির 


১৬৪ প্রবর্তক 








[আশ্বিন ১৩৭৮ 











. তুলনা করিলেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জীবনবোধের . 
পার্থক্যটা হম্পষ্ট হইয়া উঠে ঃ | 
যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই 
. যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই ।. 
"এ জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে, 
তারই মধু পান করেছি ধন্ আমি তাই 
যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই। 
ভারতবর্ষের আশ্বাসবাণী এই যে” আমাদের এই 
জীব-জ্গতের জন্ম স্থিতি আর গতির প্রেরণা এই আনন্দ! 
. এখানকার সবকিছুই এই আনন্দে বিবৃত। মৃত্যুও 
. তাই '্যামসমান’। ধ্বংসও ইহার ব্যতিক্রম নহে। 
স্বরূপস্থিতিতে এই পরম ‘রস বৈ সঃ. আর বিচিত্রের ' 
বিস্তারে রসাভাস। এই আনন্দরসের . আভাসেই 
জীবের উন্মাদনা, বিষয়াসক্তি, ধ্বংস, মৃত্যু, প্রাণপ্রবাহ। 
শিকারী ‘শিকার করে আনন্দের জন্তই। একটা 
সিংহক্ষে খাঁচায় বদ্ধ করিয়া অপর্যাপ্ত খান্ত দিলেও তাঁর 


. তৃপ্তি নাই। প্রাণী বধ করিয়া তার কঠনালী; কাটিয়া, 


রক্তপান করার মাঝেই সিংহের পরম পরিতোষ । ভারত 
. শান্তেরই দিকৃদর্শন £ ‘প্রাণেন ধার্যতে লোকঃ সর্বং প্রাণ- 
ময়ং জগৎ’ । ‘প্রাণোহি ব্ৰহ্ম’, পপ্রাণোহি ভগৃবান ঈশঃ’ ৷ 

স্পন্দিত প্রাণই শক্তিপ্রবাহ, নামরূপময় বিচিত্র জগৎ। 
স্ৃতরাং জীবের জন্ম-মৃত্যু বীচা-বাড়| সবই 'প্রাণেরই 
রূপান্তর যাহাই অবিরাম ধবং ংসলীল! বলিয়া প্রতিভাত । 
এই বিশ্বহ্থষ্টির ‘হতো মহীয়ান’ থেকে কাটাস্থকীট পৰ্যন্ত . 
সবই খাগ্ঘ-খাদক শৃঙ্খলে বিধুত। কোনপর্যায়ে ইহার 
ব্যতিক্রম খটিলে এই প্রাণপ্রবাঁহময় স্থট্টির ভারসাম্যই 
বিশৃছল হইতে বাধ্য । ভারভবর্ষের প্রায় সমস্ত দেব- 
দেবী--প্রাণপ্রতীক বিষ্ণু হইতে দেবী দুর্গার পরিকল্পনার 
মধ্যে এই সৃষ্টি ও সংহারের রূপটি প্রতিফলিত। 
দুর্গাদেবী ও কালীর শ্রতিম।-পরিবেশে ইহা অত্যন্ত হৃম্পষ্ট 
হুইয়া উঠিয়াছে। 

জীব ও জগৎ সন্ধে এই সামগ্রিক বোধটি থাকিলেই 

ংসের অতীত আর অভিযৃত্যু হওয়া যায়।. ইহাই যোগ- 
দৃষ্টি। 
ভারতবর্ষের সমগ্র দার্শনিক ভাবনা গড়িয়া উঠিয়াছে 


সাপ, -নড়িলেও সাপ। 


". ষড়দর্শনের 


একই অদ্বৈত তত্ত্বের বিশ্বাতীত ও বিশ্ব বিভাবের সম্বন্ধ . 
সম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়া যাহাই দার্শনিক Hea 


বিভিন্ন নামে অভিহিত-স্থিতি-গতি, সৎ-চিৎ, পুরুষ | 


প্রকৃতি, শক্তিমান-শৃক্তি । 


অখণ্ড অদ্বৈতের ইহা নিক্কিয় আর সক্রিয়, অবস্থা । এ: টি 


যুগের ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় সাপটি স্থির থাকিলেও 
নিশ্চল শক্তিমানের . চলমান 
অবস্থায়ই এই বিশ্বস্থষ্টি। একেরই ' অন্থলোম-বিলোম 
গতি। এই গতির প্রকৃতিপ্রবণতা হইতেছে বিলোমে 
নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গামুখিনতা এবং অঙ্ছলোমে অভ্যুদয় বা 
ভোগ্বাভিমুখিনতাঁ। . ্‌ 

ভারতবর্ষের তত্ব-দার্শনিক চিন্তা দানা বীধিয়া 


'উ্িয়াছে এই একেরই অবস্থা বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করিয়া । 


কপিলের সাংখ্যদর্শন, মহৰি পতঞ্জলির যোগদর্শন, 
কণাদ-কথিত বৈশেষিক দর্শন, গোৌঁতমের ্যায়দর্শন, 
জৈমিনীর মীমাংসাদর্শন ও ব্যাস-কথিত বেদাত্তদর্শনের-২ 


মোটামুটা প্রতিপাদ্য হইতেছে জগদাভীত নিযশ্রেয়স % 


মোক্ষ এবং পরম পুরুষার্থ। আচার্য শঙ্করের তত্বদর্শনে 
-জগতের আত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তিযুলক 
মোক্ষাবস্থা নিঃশক্তিক কেবলাদৈত্বাদে পর্যবসিত। আচাৰ্য- 
উত্তর রামানুজ, মাধ্বাচার্ষ, নিশ্বর্ক, -বিষ্ুম্বামী প্রভৃতি 
বৈষ্ণবাচার্ষগণ এই শক্তিমান ও শক্তির সম্বন্ধ সম্পর্ক 
বিচার করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ভেদা- 
ভেদ, একাত্ত ভেদ প্রভৃতি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন | 
এই সকল সিদ্ধান্তের চরম ও পরম পরিণতি হইতেছে 
গৌড়ীয় বৈষ্বের অচিস্ত্যভেদাতেদ ভত্ব। বৈষ্ণব 
শক্তিবাদের এইসব বিশ্ব ও বিশ্বাভীত সন্বন্ধীয় দর্শন 
বেদামুকুলে বিশ্বৃত। i 
অপর পক্ষে, ভারতবর্ষের se সিদ্ধান্তসমূহ 
একান্ত শক্তি-আশ্রয়ী--বেদপ্রমাণযুখ্য নহে । অবশ্য মহা- 


মনে হয়। তন্ত্পুরাণের উৎসমূল হইতেছে কৈলাসে শিব- 
শৃক্তির বিশ্বরহস্তের তত্বমূলক কথোপকথন । আত্মা 


এখানে মা। এই মা-ই আদি ও অস্ত, জগৎ ও জগদাঁতীত 


সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই মা কেবলাদ্বৈতবাদের স্থষ্ট 


. নির্বাণতত্ত্রের সিদ্ধান্ত ‘সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” ইহার যেন ব্যতিক্রম ৯ 


রা 
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সস্পাদকার 
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নিরপেক্ষ নিলিপ্ত ত্ষ্টা ব্ৰহ্ম ব। ব্রন্মের ঈক্ষণে ্ষ্িমাত্র 
নহে মা সৃষ্টিতে ওত:প্রোত--নিত্যৈব সা জগন্থুতি।” 


প্রাণপ্রবাহরূপে তিনি. জীবজঞগতকে সঞ্জীবিত 


- রাখিয়াছেন। শুধু ' তাই নয়, মাতুলীলার ভিভিত্তস' 
: শরশ্রীচণ্ভীতে এই মায়ের নিগুঢ় রহস্ত সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য 


বিস্ময়কর সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে £ 


* মহাবিষ্ধা মৃহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি। 
: মহামোহ চ ভগবতী মহাদেবী মহাস্ুরী || 
- মা একাধারে মহাবিদ্যা ও মহামায়া, মহামেধা ও 


মহা অস্মতিঃ মহামোহ ও মঙ্গলদায়িনী, মহাদেবী ও 


মহাঁদানবী। 


মায়ের অদাধারণত্ব ও, অনুপমত্বেরই ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে। এই মা মহাপ্রলয়রূপ রাত্রি, মরণর্ূপ রাত্রি 


. এবং মাহষীমহারাত্রিঁ-‘কালরাত্রিযহারাত্রির্নোহরাত্রিশ্চ 
দারুণা।' শুধু তাই নয়, ভুল শ্রাস্তি,জ্ঞান অজ্ঞান, বিদ্যা- : 


নি পাঁপ-পুণ্য--সব কিছুর বৈপরীত্য তার অমোঘ 


ইচ্ছায়ই সংঘটিত। জীব এক্ষেত্রে অসহায়। : 
পরতত্ব সম্বন্ধে বিশ্বের কুত্রাপি এমন দুঃসাহসিক 


৮ 
অনা 


জল্লাদ 


উক্তি দৃষ্ট হইবে না। স্থষ্টির সত্য নিরূপণের এমন 
সামগ্রিক দৃষ্টি অতুলনীয়। | 

জীব এই মায়ের অমোঘ ইচ্ছার যন্ত্রমাত্র। এই 
ইচ্ছার .বাহিরে কোন ঘটন] ঘটিবার নহে-বৃক্ষের 
একটি শুষ্ক পত্ৰ ও বৃন্তচ্যুভ হয় না। এই ইচ্ছার আন্কুল্যে 
শরণাগতিই জীবের পাধ্য। মায়ের লীলা সদ্বন্ধে 


. সচেতনতা ও সমর্পণই জীবের অভয় ও আনন্দ । অনিবার্য 


ঘটনাপ্রবাহ বস্তুতঃ মায়েরই ভাষা । 

মহামায়া দেবী দুর্গা তত্বে মায়ের এই সমগ্র লীলা 
বিভবটি প্রতিফলিত ৷ এই বিভাবের ছুইটি ভঙ্গী__ 
নবদুর্গা আর দশমহাবিঘা। একই শক্তিতত্তের, দুইটি ৷ 
দিক। নবছূর্গা অপবর্গাভিমুখী আর দশমহাবিদ্যা! 
স্জনাভিমুখী | . দশমহাঁবিগ্ভার কালী হইতে কমলা 
মানস-আবরণক্রমে. বিশ্ব-ভুবন স্ষ্টি-বিবর্তনের দশটি 
পর্যায়ের দশটি প্রতীক | 

 আজিকার মহাপৃজ্জার মহাক্ষণে বীর্ষ- রধ্ মাযূর্যের 
আধার" মহামায়! “দেবী দুর্গার নিকট প্রার্থনা £ 
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবী বিশ্বাপ্তিহারিণী। 
ইলোক্যবাসীনামীড্যে লোকানাং ধরদ! ভব । 

্্ীরাধারমণ চৌধুরী 


 শ্ীযোগীন্্রনাথ মজুমদার 


জলাদ-ক্রুরত। নিয়ে আবিভূ্ত জঙ্গী পারশাহী 
শ্যামল! বাংলার কোলে নিয়ে এলো অত্যাচার ভীতি 
অগণিত দস্থ্যদল হিংঅতার রক্্রপথ বাহি 
নেমে এলো রক্তলিন্দ শুনাইতে শ্বশানের গীতি। 
স্বৈরাচার মিথ্যাচার হিংসাপুষ্ট তীক্ষ তরবারি 

, ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল বাংলা মা’র কত্রবক্ষধানি 
শ্যেন-হিংঅ লুন্বদৃষ্টি নিয়ে এলো মৃত্যুমহামারী 
মনি অঞ্জলি.রক্তে হরজিত সেই দ্্যপাণি | - 


লক্ষ লক্ষ নরনারী বাংলা মা’র অজশ্র সন্তান 
দেশপ্রেমে সমুদ্ধ দ্ধ জল্লাদেরে শিক্ষা দিতে আজ 
জনতা সমুদ্রবক্ষে জাগে আজ কি দুর্বার বান 
বৃত্রবধে সমুদ্যত ইন্দ্ৰ যেন হস্তে নিয়ে বাজ। 
. অত্যাচারী দুঃশাসন খুলে ফেলে সভ্যতা অংশুক 
রিরংসা উন্মত্ত কচ ওই দেখো গৃহস্থ বধূর 
অঙ্গে হানে অস্ত্রাথাঁত ব্যর্থ হয়ে পেতে সঙ্গস্বখ 
গৃহবধূ তুলুঠিতা শ্রান হ'ল সীমন্ত সিন্দুর | 


" নিপীড়িত বৃভুক্ষিত স্বাধীনতাকামী জনতার 
বক্ষোরক্তে সিভি ক'রে দলে চলে পামরের যতো 
মহাঁদহথ্য ইয়াহিয়া মহানন্দে নিত্য স্বাধিকার 


7 হত্যা হত্যা শুধু হত্যা চণ্ডলীলা চলে অবিরত । 


খর রমেন আচার্য তুমি নেই তৰু শিবানী আচাৰ্য 


নিষ্ফল! বৃক্ষ দেয় আজীবন ছায়া, তবু _ সেই দিনগুলো! আজও স্বতির সিন্ধুকে বিস্তস্ত বোঝাই, 
সরস,মাটির কাছে যাবতীয় খণ - '" সতত পাহারা দেয় নিদ্রাহীন হৃদয় আমার ! 
থেকে যায়। একাকার নয়, অসংলগ্ন নয় - 

| "0 কয়েকটি দিনের ঠিক নিটোল সঞ্চয় । 
মধ্যরাত্রে অনুশোচনারা ডেকে তোলে £ মাঝে মাঝে উঁকি দিই। সম্তর্পনে সেই দিনগুলো 
দেখ, ভন্মীভূত জন্মভূমি, চতুর্দিকে নিরন্তর প্রকৃতি... বের করে আনি আলোতে-হাওয়াতে ৷ 
শিশু বৃদ্ধ নারী। আর ভালবাসা |: 'এইবার ' . আবার সাজাই ॥ 


জা, | . দেখো, সেই নিখাদ সোনাদিনগুলি সযত্বে আমি রেখেছি: 
| .- স্মৃতির কৌটোয় | উপেক্ষার মর্চের 
এখনে! অর্ধেক স্মৃতি স্বপ্ন বাল্যকাল প্রবিষ্ট শিকড় বাকড় কালো! দাগ পড়েনি কোথাও । 
ওপার বাংলার মধ্যে ডুবে আছে। রক্তআোত তাকে... তোমার বিদেহী আত্মা ছল ছল অভিমানাহত . : 
ছুঁয়ে যাঁয়। | OL প্রশ্নচিহিত দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করবে, 
রঃ ও - ‘আর আমি হিম হব বেদনাক্-গ্রানিতে-_ 
স্বাধীনতা! স্বাধীনত!! £ উঞ্ণ রক্তের মধ্যে কঠন্বর। সেপথরাখিনি। , 


কার ক$? প্রতিবেশী? ভাই বা আত্বীয় ? : দেখো, আমাদের সেই দিনগুলি ঠিক তেমনি 
সকল মুখছবি ক্ৰমে নিপীড়িত মানুষের নিকোনো। বিস্থৃতির কুয়াশা জমেনি কোথাও । 
চিরস্তন মুখ হয়ে যায়। শক্ত মাড়ির নিচে তুমি নেই ৷ ; 
ক্রোধ। শক্ত পেশী। অথচ এখনো তবু দেখো, 

৯8 2 নেদি সবকিছু হদয়-নিঙড়িয়ে 
গভীর ঘ্বণার চেয়ে বড় অস্ত্র কোথাও পাচ্ছি না। . ঠিক ঠিক সাজিয়ে রেখেছি স্থৃতির মণিকোঠ!য় ॥ 

51 
আত্মতৃপ্তি .. ‘শ্রাবণী 
শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ. ॥ "২", দীপ্তোপল রায় 

কী এক আশ্চৰ্য ছবি, মাটি যেন মনসার পীঠ. . "তুমি থাকলে আমার ভালোলাগার সেন্দ্য্যে, 
ঘ্বণায় উদ্বেল তীর্থ গঙ্গাজলে গরল দিঞ্চন ; তুমি থাকলে নীরবতার নতুন আধার, 
‘সোহহম্‌’ আর্ষবাক্য কূটনীতি মসনদে লীন__ তুমি হলে বিহঙ্গের উল্লাসের ধ্বনি, 
জীবনের ছাড়পত্র শ্রীপদে লেহনে যায় কেনা। বন্ধন থেকে তোমাকে দিলাম মুক্তি। 
হুপায়ে মাটির ক্লেদ, বয়স্কের বয়ন্ত ভাষণ তোমার জন্য রেখে গেলাম স্বপ্ন, আমি যাচ্ছি 
আর ফুলঝুরি আপ্তবাক্য। মরশুমী মন্ত্র তার ; তুমি থাকলে, আঁচল জড়ান লজ্জানত্্র মুখে, 
আত্মতৃপ্তি হোমানলে সত্য আর আদর্শের দাহ : আমি যাচ্ছি যখন, তোমার জন্য রেখে গেলাম তৃপ্তি, 
এ যেন পাতালরাজ্য তপোগুণে পৈশাচিক স্তব | - ভুমি থাকলে, আমার জন্য নিয়ে গেলাম তৃষ্ণা | 
আমার ছু" চোখে চাই শুধু মাত্র সাময়িক দ্যুতি * আবার ঘূর্নাহাওয়ায় ঘুরবে যখন পৃথ্বী, 
দেখে যায়-_কামনার জৈবিক নিয়মে কাজ বুনে কখনও; মনে আসবে ঘোর! পথের দৃষ্টি 
মানুষের অর্থতন্ত্র, সংসার সাধন! ইন্ড্িয়ের কারাগারে. তোমার আমার মিলন হবে আবার, 
পত্নীর শরীরে খোজা পতিতার কামকলা স্বাদ। . মনের দরজায় ভেসে উঠবে স্বৃতি। 
নামুক আমাকে ঘিরে তারপর অসীম শূন্যতা : . তুমি আর কখনও এমন করে আসবে না, 
, হাদয় অস্বচ্ছ হোক, অন্ধ মন শ্শানের মতো " সৌন্দর্য, তুলির টানে ধরে রাখছি মনে, 
শোকাহত হাহাকারে তবুসে নির্বাক নিবিকার : _ তোমার আমার দৃষ্টি রাখার-বিনিময়ে,__ 


একদিন চলে যাব শৃন্য করে জীবনের ভার। বিদায়__আকাজঙ্ষাতেও বিষাদ নত্র হল না। 


2 


শ্রী 
- শীকৃষ্চচৈত্ন্য ঠাকুর ' 


মানবের অর্থব| মানবেতর প্রাণীর ইতিহাস রচিত 


হয় অথবা রচনা করা যায়, তাদের পবিত্র অথবা দুদ্বর্ধ 
কাহিনী স্মরণ ক'রে মানৰ প্ররোচিত হয় এবং তাকে 
আদর্শ ক'রে নিজের জীবনকে গঠন ক'রে কিন্তু 
মানবায়িত প্রতীক জীবনের বেলায় তার 
ব্যতিক্রম হয়। 2 | 
ভারতীয় আর্ধ্যসভ্যতাঁর শ্রেষ্ঠতম, স্বপ্রাচীন গ্রন্থ 
বেদে। ৰ 
বাণীরাজি ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক পটভূমি। সেই 


পটভূমিকে অবলম্বনক+রেই কত স্বদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় 


১মহান মানবদের জীবন-ইতিহাপ গঠিত হ'য়ে আসছে। 


রি সে ইতিহাসের পৃষ্ঠার পৌরুষজীবনেরই মুখ্যত্ব, নারী- 


জীবন নিতান্ত গৌণ । বিষ্ণু, নারায়ণ, রাম, কৃষ্ণ 


৮ 
প্রভৃতিকে তাই আমর] প্রধান আদর্শ ক'রে আসছি, 


কিন্তু ভাদের পত্নী ব'লে উপখ্যাপিত লক্ষ্মী, সীতাকে 
মুখ্য স্থান দিই নি, এই ধারারই অপর নাম পিতৃতান্ত্রিক 
চিন্তাধারায় পরিচালিত ভারত-সত্যতাঁ।  এইটিই 
বৈদিক সত্যতা! | . 

কিন্তু পাশে রয়েছে আর একটি সভ্যতা বা! সংস্কতি, 
সেটির নাম মাতৃতান্ত্িকত| | এ ধারাটি বৈদিক নয়, এই 
মাতৃতান্ত্রিকতার অপর নাম মাতৃতন্ত্র। পিতৃতান্ত্রিকতার 
আদি নাম দেব বা পুংদেবতা আর মাতৃতান্িকতাঁর 


_ আদিটিকে দেবী ৰা স্ত্রীর্দেবতা বল! হয়। এই স্ত্রী- 


দেবতা কিন্তু বৈদিক নাম নয়। যাঁরা পিতৃতাস্ত্রিক তারা 


বিষ্ণুকে বা নারায়ণকে আদি দেব বলেন। পিতৃ-. 
: তাস্তিকগণ এইজন্য নিজের সখ ছুঃখ, অভাব অভিযোগ, 


ংগ্রাম শাস্তির ক্ষেত্রে দেই আদিদেবেরই স্মরণ ও শরণ 
গ্রহণ করেন। আর বৈদিক, বা লৌকিক সমস্ত 
কাহিনীতেই ‘সেই আদিদেবেরই বিস্তৃত চরিত্র-কথা 
উপ্ত্ত করেছেন। কোথাও এর ব্যতিক্রম হয় নাই; 


£ 


সি 


বেদের ব্যক্তিচরিত্র এবং তাদের উচ্চারিত. 


ওঁদেৰ দেবই দৈব আখ্যা পান; কিন্তু ভাগ্য বা অনৃষ্টকে 
কোথও দৈব বলেন নাই। | 

কিন্ত মাতৃতান্তিকবৃদ্দ যাঁকে মূল দেবী বলেন ভার 
স্বরূপ তত্ব কিন্ত বেদের সঙ্গে মেশান! .শুদের দেবী 
হ’লেন দৈবীশক্তির প্রতিমা | কিন্তু বেদের কোন দেবী 
নন। 'উ'নি স্বাতৃতন্ত্রে সমাগতা অলোক-শক্তির দেবী 
বা দৈবীশক্ির আবিভূতি রূপ। দুর্গার নামই মাতৃ- 
তান্ত্রিকদের আদি নাম । এ নাম খকৃবেদে কয়েকবারই 
উল্লিখিত হ’য়েছে, কিন্তু মাতৃতান্ত্রিকদের দেবীশজির 
মুন্তি কেউ এমনটি নাই । খকের ১18১1৪৬ রয়েছে দুর্গা... 
পুরোদস্তি-রাজান এষাং। এ ধরণে ১1৪১৩ সৃক্েও। 
কিন্তু ওখানে দুর্গার অর্থ_ভয়ঙ্কর পুরী! সে পুরী স্বর 
অস্থর উঁ্তয়েরই । তবে স্থুরদের রাজারা অসুরদের 
দুর্গ জয়- ক'রে নিতেন। সেই দুর্গ কোথাও ধরন্বরুর্গ, 
কোথাও মহীছূর্গ, কোথাও বাক্ষ দুৰ্গ, কোথাও 
গিরিহূর্গ 

সেই শিতৃতান্ত্রিকদের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠতম বেদপুরুষ 
বিষ্ণু, আর ওতিহমণ্ডিত পুরুষ রাম যে যুগে অভিন্ন 
হয়ে যান, তখনও দুর্গ (রামায়ণ ১11১৩) শব্দের অর্থ 
ভয়ঙ্কর স্থান (২'৮*৮-এও তাই )। মনন (তা জালই 
হোক্‌, সাচ্চাই হোক্‌ এ প্রবন্ধে তা বক্তব্য নয় ) যে-যুগে 


লিখেছেন (১১২৯৩) সে যুগেও দুর্গ সেই ভীম ভয়ঙ্কর 


অর্থে এ ভারতে প্রচারিত। 
তারপর'মহাঁতারতের যুগে সেই বৈদিক নারায়ণের 
অতিন্ন অবতার পুরুষোত্রম শ্রীকৃষ্ণের মুখে (১৮৫৮) 


মচ্চিত্তঃ অর্বহূর্গাণি মত্প্রসাদাক্তরিষ্যসি”_-আমাতে মতি 


দাও সমস্ত দুর্গ (ভয়ঙ্কর ঘটনা ) উত্তীর্ণ হতে । 

এই পুরুষোত্বম মাতৃতান্ত্িকদের দৈবীশক্তিতে আস্থা 
রাখতেন না, তিনি কুরুপাগুবদের সংগ্রামের উদ্যোগে 
(উদ্যোগ পর্ব ৭৯০ ) যুধিষ্ঠিরকে স্পষ্ট ভাষায় বল্লেন 


১৬৮ 


a 


এ 


. আশ্বিন. ১৩৭৮ 


শা 











. "আমি কোনও দৈবীশুক্তির সাহায্যে কিছু করতে পারি 
না, যা পারি তা পুরুষাকারের বলেই; 
| অহং হি তৎ করিয্যামি ৫পুরুষকারতঃ 
দৈবংতু তৎ ময় কব কর্তং কথঞ্চন ॥ 


কৃষ্ণ আরও বল্লের্ন_ দেখুন, ক্থা এবং কাজে আমি: 


আমার শক্তিকে নিশ্চয় নিয়োজিত করবে: কিন্ত কোন 
দৈবীশর্তিতে আমায় এতটুকু প্রয়াস নাই। 
| যত, বাচা ময়া শক্যং কর্মনা বাপি পাণ্ডব। .:. 
করিষ্যে তদহং ং নুনং নতু দৈবী কাপি রোচতে ৷ . 
মহাভাঁরতে' প্রক্ষিপ্ত শ্লোক জন্নিবেশের .আগে 
শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি ।। আর বামায়ণের রামেরও কোথাও. 
.ছুর্গ অর্থে ভয়ঙ্কর ছাড়া 
তান্ত্রিকগণ বরাবর বলে আদছেন (. কালিকাপুরাণ ) এ 
দেবী ছুর্গাকেই রামের প্রতি অনুগ্রহ ক'রে রাবণকে হত্যা 
: করার জন্ত ব্রহ্ম অকাঁলে তাকে জাগিয়েছিলেন__ ' 
' . বাঁবণন্ত বধার্থায় রামস্তানুগ্রহায় ঢ। ১4 
_ অকালে ত্রন্ষণা বোধে দেব্যাত্্য়ি কৃতঃ পুর] ॥ 
. & দেরী দুর্গ! দেবভাদের শরীর থেকেই আবিভূ্তা, 
সে কেবল ত্রিজগতের হিতকামনায়, দুষ্ট দৈত্যদের 
বিনাশের জন্য আর লোকজগতের রক্ষণের জন্য-- 
+... দেবী দেব শরীরেভ্য জগন্রয় হিতৈষিণী ৷ 
ধ্বায় দুষ্ট দৈত্যানাং তথ! শুভ নিশুভয়োঃ 
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী। , 
ইত্যাদি ( মাৰ্কণ্ডেয় ) 
চি ধারা.তারা আরও বলেন---উমা, চণ্ডী, 


ভৈরবী, শংকরী নামগুলি ভারতের বৈদিক নয়, তার | 


চতুঃষষ্টি যোগিনী ছাড়া তার স্বত্ব আরাধনা .হয় না। 
ওুঁর! মকলেই ভাকিনী। 


ভাষা৷ তিব্বতে বলা হয় “্বদগ ডাক’ অর্থাৎ ডাক 


হোলেন জ্ঞানী ।' ওই চতুঃষষ্টি ডাঁকিনীর, ঈশ্বরীর আদি ' 


আবির্ভাৰ সার! বিশ্বে, গ্রীসের “ক্রীট” উপদ্ধীপেও সিংহ- 


: বাহিনী উংমা, আর ভারতের যেসব অঞ্চলে প্রাক্‌ আর্যা- 


' দের বসবাম, সেইসব অঞ্চলে দেবী চিরজাগ্রতা। 


যে কোন দুর্গ অর্থাৎ বিপত্তির সমাগম হ’লেই খু. 


দেবীকে আহ্বান ক’রলেই তিনি দয়াময়ী হ'য়ে আবিভূতি| 
. হুন; তাই ‘না. উষাহরণের, সময় অনিরুদ্ধ দুর্গে এবং 
' দব্পত্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাকে ডেকেছিলেন_হে দেবি 1. হে 
কিরাতিনী! তুমি দর্নভা, তুমি রগ তুমি, য়া, তুমি 


NN 


আর কিছুই নাই।' কিন্তু মাতৃ- 


ডাকিনী কোন আর্য ভারতের ' 
ভাষা নয়, . প্রাচীন বৃহত্তর ভাঁরতেব (ভিব্বতের ) . 


করেই সন্তানকে পালন  করেল। 
“তন্ত্র তাঁকে বৈদিক সুক্তির (স্ত্রী তের ) আওতায় এনে 


সোমপাঁ, তুমি জননী, তুমি জগম্মান্তা, তুমি সকল কালে 
আবিভূতা হও, তাই কালী, তুমি জ্ঞানময়ী ; তাই 


ডাকিনী, তুমি যোগময়ী-তাই যোগিনী, আমায় এই বিপদ 
থেকে রক্ষা কর, তুমি মা দ্বারাবতীতে আবিষ্ভূতা হয়ে 
যাদবপতিকে- সংবাদ দাও, তুমি বহুরূপধারিণী, তুমি {" 
,পর্বত-বাসিনী, তুমি গুহাবাসিনী-***** 


1 তুমি শবর বর্বর 
পুলিন্দ ভীল, কোল আভীর গৃহে সর্বদাই বাস কর, তারা 
তোমায় কত রূপে সাজিয়ে, রাখে মা, তারা তোমায় 


'অযুরপুচ্ছ বনপল্পব দিয়ে' সাজায় মা, এস মা, ছর্গেন" ও 


॥ বৈশম্পায়ন উবাচ I 
যদাঁবাশস্থরে বীর সোহনিরুদ্ধঃ সহোষয়া। 
___ অন্নিবদ্ধঃ নরেন্দ্রেণ বাণেন বলি সুনুনা। 
তদ! দেবীং পুলিন্দানাং মাতরং শর্ণং গতঃ | 
| আবিভূর্ভা চ সা দেবী বরদা যোক্ষিতঃ তদা 
"| অনিরুদ্ধ উবাচ ॥ 
দেবি! কিরাতিনি সৌম্যে ছুর্লভে' র্জয়ে শিবে।: 
| সোমপে জননি মান্যা কালিকে ডাকিনি শুভে। 
মাং রক্ষতু হে মাতঃ দ্বারাবত্যাং চ যাদবান্‌। 
| পতিং চ সাত্বতানাং চ আবি্ভূ“য় সমাহ্বয়'। 


| বহুরূপ ধরে দেবি! মহাশক্িবিধায়িনি। ' 


+ :ত্বৎপ্রসাদাৎ থবিছ্রেন ক্ষিপ্রং যুচ্যেয় বন্ধনাৎ। 


" পর্কতাগ্রেষু ঘোরেস্স নদী চ গুহাস্্ চ। 


- বাসস্তব মহাঁদেবি বনেষু পরনেষু চ। _ 
শবরৈ বৰ্বরৈশ্চেব পুলিশৈম্চাপি ভীলকৈঃ।, 
"-. আজীর কোলকৈর্দেবি নিত্যং ত্বং হি Li le 
ময়রপিচ্ছধ্বজিনী”লেকান্‌ ক্রেমসি' সর্বশঃ . 
». (হরিবংশ-বিষুঃপর্ব 1১২০ মা ) 


৮ 


পরিদ্ধার বুঝা যায়, দেবীর আবির্ভাবশক্তি ভারতে : 


_অনস্তকাল ধরে বিদ্যমান। উন্নাসিক সভ্যতাগববী 
আধ্যরা তাদের বেদে একে স্থান দেননি সত্য, কিন্তু, 
সেই জগন্মাতা সারা বিশ্ব ছুঁড়ে নিখিল প্রাণীকে বুকে 
ধরে আছেন। নিত্য পালন পোষণ করছেন, মা কখনও 
নিজের নামডাক বাজাবার জন্যে সত্যতাগব্বীর 


1 


আহ্বানের অপেক্ষা করেন. না। -চিরদিন আত্মগোপন ১১ 


ভীরু 'বর্ণাশ্রমিক 


বর্ণাশ্রহ্িক আর্য সভ্যতায় উন্নীত করতে চায় | La 
Es যে চির নিত্যা। 


এ = 


" গঙ্গাতীরে গীতালির ভূমিক! | 


শ্রীদিলীপকুমার রায়, 


স্‌ হরিদ্বারে এ বৎসর আবার যাই কেবল গঙ্গার টানে। 
- অন্ত অন্ত শহরে যাই নানা কাজে তথা অকাজে ! কেবল 
হরিদ্বারে যাই শুধু মা গঙ্গার কোল পেতে । এ আমার 
অত্যুক্তি নয়। গঙ্গাকে আমি ভালোবেসেছি শৈশবেই 


গন্গাক্সানের বালহৃলভ আনন্দে ।' অতঃপর কৈশোরে 


শুনি পিতৃদেবের মুখে তীর অতুলনীয় গঙ্গাস্তব (সংস্কৃত 
লঘুগুরু ছন্দে ) ৪ 
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে ! 
শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনি ধুসর তরঙ্গ ভঙ্গে | 
মনে আছে-তার চোখ জলে ভ'রে আসত গাইতে 
‘গাইতে £ - | 
পরিহরি’ ভবন্বখুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে, 

“ সরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ'সুপ্তি মম নয়নে। 
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে |: 
মা ভাগীরথি! জাহবি! স্বরধূণি ! কলকল্লোলিনি গঙ্গে ! 

হরিদ্বারে এ গানটি প্রান্মই গাইতাম গঙ্গাতীরে 
ভাবের ও স্বরের প্রেরণা পেতে! পেয়েছিলামও। মা 
গঙ্গা আমার প্রার্থনায় কান দিয়েছিলেন, ভরসা দিয়ে- 
ছিলেন যে, তার দৈবী করুণার বাণী চিরস্তনী--যার 

* ফলে শুনতে পেয়েছিলাম আমার অন্তরে ঃ 

আজ এ জীবন সন্ধ্যায় 
ঠাই পেয়ে তব রাঙা পায় 


শুনি উদ্দাসিনী শ্যামকিন্কিণি অভয়ের অভিযানে-' 


তাই অঙ্গীকার.করে ছিলাম আমার বুকের বীণায়ঃ ' 

করি. তাই আমি নাম দিনযামী মা তোমার গালে গানে । 
গঙ্গ। আমার কাছে এসেছিলেন শৈশবেই দেবীরূপে, 

২ জননীরপে, আশাপূর্ণারপে-এ কথার কথা নয়। তাই 


. "যুক্তি দিয়ে এ প্রত্যয় ওরফে. উপলব্ধির ওকালতি করর. 


না। বলব শুধুঃ আমার. এ গানগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণা 
দিয়েছিলেন ভিনি_যিনি' একাধারে শুধু শিব ও 
শিবঙ্গায়া গঙ্গাই নন, এ সঙ্গে শ্যামল ও তার বাশিও 


বটে-শিব শক্তি কৃষ্ণ ত্রয়ীর ব্রিবেণীসঙ্গম হয়েছে 
পতিতোদ্বারিণী গঙ্গাবুকে। ইতি 
| শ্রীদিলীপ কুমার রায় 
" হুরিদ্বার 
৬.৬.৭১ 


রামপ্রসাদী 
1 ১| 
ছিলে ধ্যানে তুষার-চুড়ায় £ 
-অশান্তদের শান্তি দিতে নেমে এলে হ্বধাঁধারায় ! 
তোমার নাগাল কে পেয়েছে কোথায় কৰে এ-বসুধায় 
আপনি ধরা দিলে নেমে তাই তে! মা অপার করুণায় ৷ 


. মাটির মান্ধষ আমরা মাগো” হাসি কারি মাটির মায়ায়? 


সোনার হরিণ দেখলে ছুটি মনযোহিনী মিথ্যে তৃষায়। 
গাইলে তুমি £ “মায়ার পারে 
প্রেমের শিবে যায় পাওয়া! যায়_ 
কারণ যে দেয় মণকেও নবজীবন-দৌললীলায় ৷” 
এ্প্রার্থন! জাগে হদে তুমিই জাগাঁও ব'লে কৃপায় £ 
“ভাঙল যখন মায়ার খেলা-- | 
বুকে টেনে নাও মা আমায়!” 
অপার-তোমার লীলা জানি, 
, তাই সাধি আজ গহন হিয়ায়ঃ ' 
ফোটাও নিশিগন্ধার আলো উষাময়ী, ব্যথার নিশায়। 
করে! আমায় সফল সাধন চিরস্তনী অমিভাভায়, 
স্বরধুনীর সরে ডেকে £ “আয়রে ক্লান্ত! 
আয় কোলে আয় ৷” 
রামপ্রসাদী 
ISI 
কোন্‌ শিশু না মার কোল চায়? 
তবুও সে মাকে ভুলে মত্ত থাকে মিথ্যে খেলায়। 
মাটির শিশু আমর! নিতুই মাটির বুকে কিসের আশায় 
গুড়ি তাসের ঘর কত না রঙিন মোহের আকুলতায় । 


বারোয়ারী পুজার আদিপর্ব 


তারাপ্রমন্ন সরকার ' 


গ্রামের বারোজ্ন লোক মিলিত হইয়া প্রথমে পূজা 
করিয়াছিল বলিয়া চল্‌তি কথায় ইহাকে বারোয়ারী 
"পূজা বলে। ' বারোয়ারী পূজার আদিপর্ব অনুসন্ধান 
করিলে জানা যায়, বারোয়ারী পূজার প্রসঙ্গে গুপ্তি- 
পাড়ার (হুগলী ) পণ্ডিতদমাজের কথা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উদ্যোগেই 
বাঙ্গাল! দেশের প্রথম বারোয়ারী পুজা অনুচিত হয়। 
তৎকালীন গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কালী প্রসাদ ন্তায়- 


রত্বের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবপ্রসাদ বিগ্যাধাগীশ এই কার্য্যের . 


প্রধান ও প্রথম উদ্যোক্তা £ 

১৮২০ 
(শ্রীরামপুরের ) মাসিক পত্রিকায় বারোয়ারী পূজা 
প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে 


৫, , ০ ০৪. New species of Pooja which has been 
introduced into Bengal within the last thirty 


years, called Barowaree.. ০০ . ০ .About thirty years 


~ ago, at Gooptipara, Near Santipoore, a. town 
celebrated in Bengal for its numcrous colleges, 
-a, number of Brahmin formed an associacion for 
the celébration 6f a Pooja independently of 
the rules of the shastras. ‘They elected twelve 


men. as a committee from which circumstance ' 


সালের মে মাসের “ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়!?. 


it ales its name, and solicited subscriptions 
in all the surrounding villdges.# 


এই বিবরণ হইতে জানা যায়, গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণ 


পঞণ্ডিতগণের চেষ্টায় অষ্টাদশ শতকের শেষার্দে . প্রথম 


বারোয়ারী পৃজা- অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া. 
পত্রিকার ইম্গিত অহ্ুসারে প্রথম পূজার কাল ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ, 
কিন্তু গুপ্তিপাড়ার মুখোপাধ্যায়দের গৃহ হইতে ্বিতীয় 


বর্ষের একখানি পৃঙ্গার 'ফর্দ পাওয়া গিয়াছে ১১৬৭ . 
সালের। এই ফর্রের তারিখ অনুসারে প্রথম ' 


বর্ষের পূজা ১১৬৬ সনে (১৭৫৯-৩৪ সাল) ০৪ 
হইয়াছিল দেখা যায়। - 

পূজার টাদা সংগ্রহের জন্য এক এক দলের চারপীচ- 
জন করিয়া লোক বাংলাদেশের নানাস্থানে যাত্রা করিতেন, 
এবং পূজার কয়েকদিন আগে ফিরিয়া, আসিতেন'। 
প্রথম পূজায় প্রায় সাত হাজার টাকা চাদ! আদায় 
হইয়াছিল ৷ এই বারোয়ারী পুজা গুপ্তিপাড়া বাজারেই 
অনুষ্ঠিত হয়! সারা গুপ্তিপাড়ার মানুষ পূজায় সক্রিয়, 
অংশ গ্রহণ করেন। স্বজনের পৃজায় সর্বজনের দায়িত্ব 
ও সর্বঙ্গনের কর্তব)বোঁধের জন্যই এই পূজ| পরবর্তী | 
কালে সার্বজনীনরূপে প্রসিদ্ধি লাত করে । 


পু দিনে ডিভি নে 





রবীন নয় য় মায়ালীল! অশ্রহাসির , আলোছায়া়, 
সব লীলাতেই তোমার প্রকাশ-- 
এও জেনেছি তোমার কৃপায় ৷ 
পাইনি আজো পার সে লীলার, 
তাই তোমাকে হৃদয় শুধাঁয় ঃ 
“অন্তরে বাহিরে রাঁজো দ্রেখব কবে নয়নতারায় ? 


র্‌ 


ধূলামা্টিও সোনাম হয় কেমনে বহুনধরায় 
জাঁনি--যখন মনের কালি হয় সোনালি 
তোমার ছোয়ায় । 


বাইরে দেখি কত কিছুই মাটির চোখের রং বাসনায় । 


. তুমি শিব নেত্র দিলে দেখব তাঁদের মিছা 


থাকবে না আর আড়াল 
. তখন সব কিছুতেই ছুয়ে - 
তোমায়, 
ফুটবে কাটায় গোলাপ তোমার নীলরুরুণভ 
| ভালোবাসায় | 
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বারোয়ারি পূজার আদিপর্ব 


১৭১ 





“এই উৎসবের কয়দিন নামডাঁকওয়ালা গাঁনাদারদের 
গান, বিখ্যাঁত বাঈজিদের নাচের বন্দোবস্ত ছিল। সারা 
গুপ্তিপাড়ার বাড়ীতে বাঁড়ীতে অরদ্ধন, পূজার এই কয়- 
দিনে, মার ভোগপ্রসাদেই তল্লাটের মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি 

১ ঘটিয়াছিল। ' 

/ গুপ্তিপাড়ায় পরে ধীরে ধীরে বারোয়ারী পূজার 
প্রথা শ্রীপুর, বলাগড়; উলা বীরনগর, শাস্তিপুর, চু চুড়া 
প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বশেষে কলিকাতা মহানগরীতে 
প্রচলিত হয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলিকাতার 
নব্যবাবুদের উদ্যোগে, বারোয়ারী পূজার সমারোহের 
বর্ণন। “হতোম পেঁচার নকৃশা*য় পাওয়া যাঁয়। - 

১৮৩১ সালে জনৈক পত্রলেখক সেকালের সংবাদ- 


₹_ কৌমুদী পত্রে লিখিয়াছেন--“এ দেশের এই এক প্রধান 


. তালুকদারগণ বেশ জাকিয়া উঠে। 


রীতি আছে, যখন যাহা উপস্থিত হয়, তখন তাহার অতি 
প্ৰাচুৰ্য্য হইয়া থাকে ; পরে ক্রমে লোপ হইয়া যায়। 


' তাঁহার প্রমাণ যখন প্রথম বারোয়ারী পুজা প্রথা হইল 
“তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর, কি কোন গোলা গঞ্জ, 


কি বাজার ছিল.'ন| যে, বারোয়ারীর ঢোলের বোল 
ঢাকের জাক গোৌঁয়ারের হাঁক ন! হইয়াছিল । তাহাতে 

' কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোর! পৃজা 
উপলক্ষে ঢলাঢলি করিত। এক্ষণে ক্রমে তাহার শূন্যতা 
হইয়া প্রধান প্রধান অল্প স্থানে মান্র আছে।” বস্তুতঃ 
তাহা নহে, ১৭৯৩ সালে বাদীলাদেশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত হয়। সেই সময় হইতে বাঙ্গালাদেশে জমিদার, 
ইহারা জ'াক- 
জমকের সহিত পূজা করিত ফলে সেই সময় বারোয়ারী 
পূজার প্রভাব-কথিয়া যায়। জমিদারগণ ক্রমে হীনবল 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূজার জশাকজমকও কমিয়া 
যায়, এবং বারোয়ারী পূজা পুনরায় ব্যাপকভাবে চালু হয়। 
গুপ্তিপাড়ায় প্রথমে হয়ত বারজন বন্ধু মিলিত হইয়া 


_বীরোয়ারী পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে আর 
প্রথম দিকে 


বাঁরজন বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। 
মহাজন, গোলাদার এবং দোকানদাররাই বারোয়ারী 
পুজার প্রধান উদ্যোগী হইলেন! এই সকল ব্যবসায়ীর! 
মাল বিক্রয়ের উপর মণ প্রতি কিছু পয়স! পূজার খাতে 


* ভগবতীর। 


জমা রাখিত। তাহার দ্বারা বারোয়ারী পৃজা চলিত। 
সেকালে চাদা আদায়ের ফিকির ছিল বেশ উপভোগ্য । 
১৮২২ সালের “সমাচার দর্পণে” প্রকাশিত হয় 
“কলিকাতার পশ্চিমে শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি একটি 
দুরগীপ্রতিমা নির্মাণ করিয়া ও প্রতিমাতে স্তি 
(লটারী) দিয়াছে! প্রত্যেক টিকেট এক টাকা করিয়! 
আড়াইশ টিকেট হইয়াছে। যাহার নামে টিকেট উঠিবে, 
সেই ব্যক্তির. নামেই সঙ্কল্প হইয়া & প্রতিমা পূজা 
হইবেক। এই ধরণের লটারী ছাড়া টাদ! আদায়ের 
জন্য অন্য বন্দোবস্তও- হইত। যেমন অফিসের ফটকের 
সামনে লাইন দিয়া পূজার উদ্যোক্তাগণ হাত পাতিয়া 
দাড়াইতেন, বুকের উপর মা দুর্গার ছবি সমেত কোথায় 
পূজা হইত লেখা থাকিত। মাহিনার টাকার প্রথম খরচ 
তখন বাবুর! খুসীমনে দেবীর নামে দিতেন। আদায় 
কারীর! নাম ঠিকানা লিখিয়া নিতেন। আর প্রসাদ 
পৌঁছাইয়া দিতেন নবমীর দিনে। যাহারা ধনী অথবা 
কৃপণ, পূজার খরচের ভয়ে বাড়ীতে কোন উৎসব করিতেন 
না, তাহাদের বাড়ীর দরজার সামনে দুর্গাপ্রতিমা রাখা 
হইত। অগত্যা! এ ক্বপণ ব্যক্তি নিতান্ত ভয়ে ভয়ে 
কোনওরকমে দাঁয়সারা গোছের পুজা করিতেন 
হালিশহরে মুষ্টিভিক্ষা আদায় করিয়া 
সার্বজনীন দুর্গাপূজার খরচের টাকা সংগ্রহ হইত। 
গৃহস্বগণ মুগকলাই ইত্যাদি পুজার. উপকরণ হিসাবে 
পূজার টাদার পরিবর্তে দিত” 

“বারোয়ারী পুজার নামভাক ছিল চু'চূড়ায়। সেই 
যুগে বাংলাদেশে এযন জাকজমকের পূজা দ্বিতীয়টা 
হইত না। চুঁচুড়ায় বারোয়ারী পূজা দেখার জন্য খুব 


" ভীড় হইত | গরীব দুঃখী গৃহস্থের বাড়ীতে হ্বাড়ী চড়িত 


না, কলাপাতা টাকায় একখানা বিক্রী হইত। 
পূজার কয়দিন ঢালাও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা! 
ছিল। আশেপাশের গ্রাম হইতে দলে দলে 
মানুষ আসিত এবং তারা সকলে প্রসাদ লইয়া 
যাইত। তৰে সেখানে অন্য ধরণের ঘটা হইত কম।” 
সেই যুগে শাস্তিপুরের সার্বজনীন পৃঁজার বিবরণ দিতে 
গিয়! লিখিয়াছেন--“এবার শাস্তিপুরওয়ালা পাচ লক্ষ 


০ 


১৭২ 


টাকা খরচ করে এক বারোয়ারী পুজা করেন। সাত 


বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমাখানি ষাট হাত. 


উঁচু হয়েছিল, শেষ বিসর্জনের দিন প্রত্যেক পুতুল কেটে 
কেটে বিসর্জন করতে হয়েছিল৷ তাতেই গুপ্তিপাড়া- 
ওয়ালার! ‘মার অপথাত মৃতু?” উপলক্ষে গণেশের গলায় 
কাছা বেঁধে এক বারোয়ারী পৃজ্জা করেন। - তাহাতেও 
বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।” 

“ৰেহালায় বারোয়ারীতলার পাণ্ডাদের অভব্য 
উপদ্রবে ওঁ রাস্তায় লোকচলাচল প্রায় বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম .ঘটিয়াছিল। বিশেষতঃ “মান্য সাবৰ্ণ মৃহাশয়- 
দিগের যুব! সন্তানের] বারোয়ারী পূজার নিমিত্ত অনেক 
লোকের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। :-"স্ত্রীলোকের 
ডুলি পালকি দৃষ্টিমাত্তই বারোয়ারীর দল একব্র হইয়া 
তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন, এবং তাহাদের ইচ্ছামত 
. প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। . সত্রী 
লোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চবাচ্য যাত! মুখে আসিত 
তাহাই কহিতেন। তাহাতে লক্জাশীলা কুলবালা সকল 
টাকা পয়স! সঙ্গে না থাকিলে বন্তালঙ্কারাদি প্রদান 
করিয়া মুক্ত হইডেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া 


বেহালানিবাসী যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক ' 


০ হইয়াছিল” (সমাচার দর্পণ )। 


কাজেই এমন নজির এই বাংলাদেশে এবং বাংলা-, 


দেশেরও গ্রামে গঞ্জেই আছে যে, অন্ততঃ একশ বৎসর 
আগেও পূজার টাদা আদায়ের জন্য সে যুগের মস্তানরা 
_. অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে ছাড়িত না। বর্তমানেও 
তাহাই হ্ই়। থাকে, তবে বর্তমানে আয়ুধের মাত্র 
". তফাৎ । : | 
বর্তমান যুগের স্তায় সেই যুগেও: ভীকজযকের ঠাট- 
. বাটের কেবল প্রতিযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতাকে 
অপদস্থ করার প্রবৃত্তি ছিল যথেষ্ট । ১৮১৯ সালের এক 
খবরে বলা হইয়াছে “উলা গ্রামে উলাইচণ্ডীতল! নামে 
এক স্থানে বাধিক চণ্ডীপূত্া হইবেক.। এদিন ও 
= গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারী তিন পূজা হইবেক। 
দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমদ্দিনী পূজা ও মধ্যপাড়ায় বিদ্ধ্য- 


প্রবর্তক 
১১০১৯৯০৮৯৯১ শ্রসপস্রাসাসা্প৬৮৮১৮০৬৮৬৮২৮৯৮০ 
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- বাসিনী পুক্জা ও উত্তরপাড়ায়.গণেশজননী পৃজা, ইহাতে 


এ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষা প্রযুক্ত আপন 


.আপন পাড়ার. ds ঘটা করিতে সাধ্য পর্য্যন্ত কেহই" 


কষ্বর করে ন!” এই ঘটনার মতে হইতেছে এদেশের 


'দলাদলি রোটারী” পূজা হইতেও স্বপ্রাচীন।. এক-.. 


দলের মধ্যেও দলাদলি ছিল। ১৮৩৭ সালের এক খবরে ষ্ট 


বস্থায় রহিয়াছে”, কারণ পূজারীদের মধ্যে দলাদলি | 


 প্রকাশ_ুুড়ায় এক চতুর্ভজ ছুর্গ| বৃষ্টিতে গলিগা- :. 


এক পক্ষ বৈষ্ণব, অপর পক্ষ শাক্ত। বৈষ্ণবগণ পূজায় বলি: 


দিতে দিবে নাঁ। শাজগণ পূজায় বলি না দিলে পৃজা 
করিবেই না। অবশেষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া দুই 
পক্ষকে, ভাকাইক্বা বিরোধ নিষ্পত্তি. করিয়া দিলেন। 
তাহার নির্দেশে প্রথমে বৈষ্ণবগণ নিজের মতে পৃভা 
করিল, পরে শাক্তগণ পৃজা করিলেন। তারপর 


প্রতিমা বিসর্জন লইয়া পুনরায় ছুই পক্ষের মারামারি |" 


“জয়নগর স্তামপুরে এক বারোয়ারী পৃদ্ধায়. ত্রান্মণ 
কর্তৃক এক সমাজচ্যুত, তাতিকে সমন্বয়ের উদ্দেশে 
নিমন্ত্রণ করায়.ফলে জয়নগরস্থ তাবৎ লোক এক পাম 
হইয়া সে তাতির সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির 


লাঠি ..সংগ্রহ করিয়া পৃজায়গ্ডপে খণ্ড প্রলয়ের মত 
অতিশয়" মারামারি -করিয়াছিল। 
আজও , বলে -বারোয়ারী পূজাতে 
মারামারি ৷: 

এখন যুগ পাল্‌টাইয়াছে, শতাব্দী পান্টাইয়াছে। 
লোকের কচি ও ভাবভক্তি পাল্টাইয়া গিয়াছে। সেই 


বারোয়ারী 


শক 


করিয়া উভয় পক্ষীয় লোকের! পরস্পর বাগান্ধ হইয়া, ' 


তাহাতে লোকে 


যুগে ভীমের শরশয্যা, রাবণ বধ, কুস্তকর্ণের নিদ্রা, 


অর্জুনের লক্ষ্যতেদ--এইসব লইয়া সঙ জাজিত। তখন 
কার দিনে বারোয়ারী পূজার সেটাই. এক পরম 
উপভোগ্য রিষয় ছিল। আজ তার পরিবর্তে দখল 
করিয়াছে মাইক, মাইকে লারেলাম্পা ইত্যাদি। আর 


পৃজামণ্ডপে বন্তাত্রাণের জন্ত চাদ! তোলা । রাজনৈতিক 
রাজনৈতিক পোষ্টার . 


বই বিক্রয়ের দোকান খোলা। 
ইত্যাদি এই ষা পার্থক্য 
[3 ৪ 


, গিরিশের ছুগাপুজা 


9৮4  শ্ীসতীশচন্দ্র নাথ . 


দেবীপক্ষে দেবীর আগমন ৷ মা সারদা দেবী জয়রাম- 
বাঁটীর সেকালের ম্যালেরিয়া-কলুষিত গ্রাম্য বাসগৃহ 
থেকে এসেছেন কলকাতার রামকান্ত বসু ষ্টাটস্থ 
বাগবাজারের বলরাম বন্র গৃহে। শুভীশুভ সংমিশ্রিত 
এ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১৯০৭ সনের আশ্বিন 
'মাসে। ” | 

বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের এঁকান্তিক নিবেদনেই 
দেবী সাঁরদ! এসেছেন আঁর অবস্থান করছেন অপর 
অমুরক্ত ভক্ত বলরামের গৃহে! বলরাম যথার্থই শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ আর সাবদা দেবীর বিশেষ ভক্ত আর কৃপাপ্ডাপ্ত। 
- 7বর্তমানে উত্তর কলকাতার প্রশস্ত রাজপথ গিরিশ 
“এভিনিউর যে একটা বাটীকে পরিবেষ্টন করে শোভা 
বর্ধন করছে সেই বাটাই গিরিশ-স্ৃতি-মন্দির । এটাই 


ছিল তার বসতবাটী । গিরিশচন্দ্র একাধারে নট, নাট্য- 


কার, বঙ্গসাঁহিত্যে নাটকের যুগান্তকারী অষ্টা | . গিরিশ- 


চন্দ্রের জীবনের, উপর শ্রীরামকফের প্রভাব অবিস্মরণীয়। 


আবার গিরিশকেই কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণের অধমতারণ 
রূপ, আর পতিতপাঁবনী লীলা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ আর সারদামণির. প্রতি গিরিশচন্দ্রে 
শ্রদ্ধা আর অনুরাগ গঙ্গোত্রী আঁর যমুনোত্রীর ধারার 
মতো স্বতঃ-উৎসারিত। মা সারদার প্রতি এ শ্রদ্ধা 
পোষণের হেতু সারদা দেবীকে রামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী বা 
গুরুপত্নী বলে নয়, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে । শ্রীরামরৃষ্ণকে 
তিনি অনেক পরখ করে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ম! 
সারদাকে মনোমন্দিরের অধিষ্ঠাত্‌ পরম! কল্যাণীরূপা 

-্বৰী জ্ঞানে অন্তরে অধিঠিত করেছেন। 

দেবীপক্ষের- বৌধনে দেবীকে আহ্বান করে সরাসরি 
মন্দিরস্থ আঁসনে প্রতিষ্ঠিত না করে কল্পারস্তে বিল্বতরু- 
তলে পুজা সাঙ্গ করে পরবর্তী দিনে পৃজারভ করা হয়। 
তেমনি গিরিশের গৃহে শারদীয়া মহাপুজ্জার বিশেষ 


৩ 


মহাপাপ । 


অনুষ্ঠানে দেবীকে আহ্বান করে বোধন করা হয়েছে 
বিল্বতরুতলে ৷ ভক্ত বলরাম-গৃহ এই তরুতল | 
বলরাম-গৃহ আর গিরিশের গৃহ রাস্তার এধার ওধার, 
এ বাড়ীর ছাদে উঠলেই ও বাড়ীর ছাদের সব ক্রিয়াকাণ্ড 
দৃষ্টিগোচর হয়। দেবী সারদার বলরাম-গুহে আগমন 
গিরিশের আমন্ত্রণ উপলক্ষ করে । কৈলাস-শিখর থেকে 
হৈমবতীকে 'আহ্বান করে বাঙ্গালী প্রতি গৃহে জননী এবং 
কন্তারপে। এ কষ্টকল্পনা বা অবাস্তব পরিকল্পন| নয়। 
দেবীকে মানবীরূপে একান্ত আপনার মা বা মেয়েকূপে 
পাবার পরম জ্ঞানে । বাঙ্গালীর এটাই বৈশিষ্ট্য । 
কৈলাস থেকে আগতা! শিবহ্ন্দরীর মতোই জয়রাম- 
বাটা-কৈলাস থেকে রামকৃষ্ণগতপ্রাণ! ম।-সারদা নেমে 
এসেছেন ভক্তের পৃজা গ্রহণের জন্য । দীর্ঘ পথ, তখনকার 
কালে খানিকটা হেঁটে খানিকট1 গোগাড়ীতে আর 


, খানিকটা রেলগাড়ীতে | বেশ কষ্টসাধ্য এ আগমন-পর্ব । 


ভক্ত বলরাম-গৃহে অবস্থানরতা মা সারদার সংবাদ 
পেলেন গিরিশ তার পত্নীর মুখে ; সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
জননী সারদামণি অপরাপর নারীভক্ঞগণ পরিবেষ্টিতাস্থায় 
ছাঁদে পায়চারী করছেন । এই বাঁটীর ছাদ থেকেই সেই 
পুণ্যদর্শন সহজ.আর স্ূলভ ৷ 

অমনি গিরিশচন্দ্র তার সহধমিনীকে বললেন, অমন 


করে লুকিয়ে আমার পাপনেত্রে মাকে দর্শন করব না। 


আমার এ কলুষ নেত্রে দুর থেকে মাকে দর্শন করাও 
মায়ের দেহের ম্পর্শ-পাওয়। বাতাসও 
আমার গায়ে বইয়ে আসতে দেব না; বলেই ছাদ থেকে 
নেমে এসে রুদ্ধ কক্ষে মায়ের ধ্যানচিস্তা করতে লাগলেন। 
গিরিশ-গুঁহের অন্দরে আনন্দ ধরে না। মা তো এসে 
গেছেন ও বাড়ীর পরে এ বাড়ীতে । বিলম্ব নেই। 
গিরিশচন্দ্র ছিলেন বৈষববংশজাঁত। কিন্তু তাঁরই 


গৃহে মহাপৃজার আয়োজন, বিশেষ করে সে স্থযোগ মা 


- ১৭৪ 





সারদাকে পাবার জন্ত। সপ্তমীর দিনের পূজা হয়ে গেলঃ 
মা সারদা এলেন না, মহাষষ্ঠীর দিনের- মধ্যাহ্নের যথা- 
বিহিত পূজা হয়ে গেল, জননী সারদা এলেন না গিরিশ- 


গৃহে। রুদ্ধশ্বাসে সকলের অপেক্ষায় যেন দুর্দেবের . 


আশঙ্কা) . ূ 

মহাষ্টমীর সন্ধ্যাকালে গিরিশচন্দ্র সারদা দেবীর আগ- 
মনের প্রতীক্ষায় গ্চল মনে পলে পলে ক্ষণ গুণছেন। 
কিন্তু যখন সংবাদ এল অসুস্থতার জন্য মায়ের উপস্থিতি 
সম্ভব নয় তখন গিরিশচন্দ্র পৃজামণ্ডপ ছেড়ে অন্দর- 
বাটীতে গিয়ে বিমর্ষ মনে বসে রইলেন । নিরাশা আর 
মনোবেদনায় পৃজামগ্ুপেই আর যাবেন না স্থির 
করলেন। ধার আগমনের আশায়. এ আয়োজন, ধীর 
প্রতীক্ষায় এ অনুষ্ঠান, আজ সকলই প্রাণহীন, নিরর্থক । 
চিন্ময়ী মাতার দর্শনই যদি না হল তবে মিছে মৃন্মরী 
প্রতিমার অর্চন।, তবে মিছে মঙ্গল ঘট, সব আয়োজন । 

গিরিশের আতি স্পর্শ করে অন্তর্যামিনী মায়ের 
অন্তর ৷ রাত্রিতে রোগজর্জর দেহ নিয়ে শ্রীমা অকস্মাৎ 
বলে'উঠলেন--তোমরা কে আছো. গো কাছে, আমায় 
যে গিরিশ বড্ডে ডাকছে। হা গিরিশ তো একান্ত- 
ভাবেই অনুক্ষণ মাকে.ডাকছেন | 

কাছে ছিলেন গৌরীমা | শ্রীম! সাঁরদার আদরের 
গৌরদাসী, ধার এ জন্ম সারদার সেবায় উত্সর্গীকৃতা। 
তিনি উৎসাহ দেন--আহা-ভক্তের প্রাণের টান, চলে না 
মা একটিবার। এই তো কাছেই রয়েছ। এতক্ষণে 
মা এলেন না বলে উৎসব-প্রাঙ্গণ বিয়োগব্যথায় আচ্ছন্ন 
বিদাদপুরী। 

তবে চলো আর দেরী নয়, এই বলে যেমন ছিলেন 
এলোখেলো, অন্স্থতার তেমন বেশেই একখানা 
উত্তরীয় দ্বারা. দেহ আবৃত করে বলরাম ভবনেৰ খিড়কী- 
দ্বার দিয়ে মা গিরিশ-গৃহে সত্যিকীরের পদধুলি দিতে 
এগিয়ে চলেছেন খালি পায়ে। 


প্রবস্তক 


[ আশ্বিন ১৩৭৮ 


মা দুর্গা মখন আসেন, তখন তার সঙ্গে থাকে জয়া 
. বিজয়া, আজও.এ বাতে সাদার সাথী গৌরীদাসী আর 
গোলাপমা । | 
গিরিশগৃহের দ্বারদেশে এসে মা নিজেই বললেন/দোর, 
খোল আমি এসেছি 1 যার অপেক্ষায় এত -আদ্বোজন: 
সেই সত্যিকারের মা এসেছেন দেখে চকিতে চঞ্চল ॥ 
উৎসব-ভবন, সকলেই বিস্ময়-বিহ্বল । “আমরা ম 
পেয়েছি, মা পেয়েছি ; এসেছেন মা জননী, এ আনন্দধ্বনি। 
পলকে পুল সঞ্চার করল সমগ্র গৃহে, উৎসব প্রাঙ্গণে | 
পঙ্জার লগ্ন থেকে নৈরান্তের মধ্যে এ আশাতীত শুভ 
সংবাদটী গিরিশচন্ত্রের কর্ণগোচর হওয়ামাত্রই আনন্দে 
বিহ্বল গিরিশ ছুটে এলেন পৃজামণ্ডপে। 
সাক্ষাৎ জগজ্জননীর আবির্ভাব হয়েছে তার গৃহে, 
মহাপৃজার মহাপ্রাঙ্গণে মহাষ্টমীর মহালগ্ে । 
ভক্ত গিরিশ কোনদিন মাতৃমুখ দর্শন করেন নি। 
তিনি দর্শন করতেন মায়ের.শীপদ দুখানি | মা দুর্গার 
পুজার জন্য আনীত জবা পদ্ম বিল্বপত্র দিয়ে বার ঝ্যার-* 
অঞ্জলি দিলেন শীসারদার সেই চরণযুগলে । ' 
তক্তিবিনত গিরিশের কে আজ এক্ষণে উচ্চারণ 
গিরিশের জীবন ধন্ত, সার্থক এ পৃজার আয়োজন | . 
দশভূজা প্রতিমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দ্বিভূজা 
মাতা সারদা অপলক-নেত্র! বাক্যহীনা ম্পন্দনহীন1। 
সমাগত ভক্তমণ্ডলী সকলেই শারদীয়া মহাষ্টমীর . 
শুভ তিথিতে সর্বার্থসাধিকা মাতা সারদার চরণে 
পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করে ধন্ত হল সেই শুভক্ষণটিতে |: 
সার্থক .হল গিরিশের দুর্গাপূজার আয়োজন । 
আমরা আগে জেনেছি ,ভক্ত মধুর বিশ্বাসের গৃহে জান- - 
বাজারে মহাপূজায় শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন। এবার 
বাগবাজারে গিরিশ-গৃহে মা সারদার আগমন সংবাদ 
জানলাম | সত্যিকারের টান থাকলে, সত্যিই মা এসে ' 
থাকেন সবাইর গৃহে, মনোমন্দিরে । 








টি 


মৃজ্ঘগুরু *ভ্ীমতিলালের 1 চিন্তার বাঙালী ও দুগ পুজা 


এ 


= 





দিকে প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া আর একবার বল বাঙালী 
“যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা” 'আত্মসমৃদ্ধির 
জন্য সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া, দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় 
উৎসব।” সজ্ঘগ্ুরু শ্রীমতিলাল তার ‘জীবনের আলে!’ 
নিবন্ধে যেভাবে বাঙালীকে ডাক দিয়ে দুর্গাপুজার 
আহ্বান জানিয়েছেন, তা যেমন শী তেমনই 
প্রাণবস্তু। 

“একি হল পবিত্র বাংলাদেশের বুকে কোটি 
কোটি লোকের হা-হা রব হৃদয় বিদীর্ণ করে। দেশ- 


ব্যাপী হাহাকার--অপ্রের, বস্তরের, গৃহের, বেকারের, . 


ধর, মহামারীর, দৈন্তের, নিবীর্য্যতার। অভিশপ্ত 
বাংলা 1, বাঙালীর মাকে ডাকার মত ডাক দিবার .ক$ 


ক্রমেই নীরব হয়ে আসে । বাঙালীর কর্মফল ? বিশ্বের 
বুকে কোনো জাতি কি নাই, যার কণ্ম গহিত এবং. 


' অন্যায়। . তবুও সন্তানব্রতী বাঙালী বর্ষে বর্ষে ডেকে 
বলে-আয় মাঃ হৃদয় আলো করে উপবেশন কর। 
বুকের রক্তে মায়ের চরণ অলক্ত-রক্ত-রঞ্জিত ক'রে 
বাঙালী বলে, কালী করালবদন৷ বিশিষ্তর।ভ্তসিপাশিনী, 
অতি বিস্তারব্দনা নরমালবিভূষণা দ্বীপির্শপরিধানা 
শুক্ষমাংসাতি ভৈরব।”--এইভাবে বাঙালীর জাতীয় 
সত্তার সঙ্গে দুর্গাপূজার যে এক অভিন্ন সম্পর্ক, এই.. মূল 
তত্বটি সঙ্ঘগুরু সম্যকৃভাবে উপলদ্ধি করেছেন বলেই এমন 


'আপনভোল! আতন্তরিকতাঁর সঙ্গে ডাক দিয়েছেন। :' 


আত্মবিস্বত জাতির পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে তার এই 


মোষ, নির্দেশ। আজিকার মানুষের এই ডাকে অবহিত - 


হওয়ার প্রয়োজন আত্মরক্ষার জন্তই। . 

"এই প্রসঙ্গে তার শরৎকালের বর্ণনাও অতুলনীয় £ 
'প্রাবুটের ঘনঘটার অবসান, মেঘমালা উত্ভিন্ন করিয়া 
হুধ্যকিরণ বর্ষণে সরসীর বুকে কমলদল বিকশিত, 


কুমারী শ্ীচকরবর্ভী বি. এ 


প্রশপ্রহ্রণধারিজী যড়ৈশবর্য্যশালিনী দুর্গাপ্রতিমার.' 


শারদীয়া জননীর আগমন-সঞ্ষেত চরণ-নুপুর-হংসশাদে 
ক্রতিগোচর হয়। নদীপুলিন বিস্তৃত, আকাশে 
কাকলীধবনিমুখর সারসশ্রেণী, কুন্দের মৃদু হাস্য বনে-বনে, 
শ্যামায়মান বনশোভায় নয়ন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, অলি- 
কুলের গীতধ্বনী ; শরৎ-স্ন্বরীর স্মধূর সম্ভাষণ, নিশীথ 


প্রকৃতি আজ বর্ষার ঘোমটা খুলিয়া নূতন সাজে বিশ্বেশ্বরী 


জগজ্জননীকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত ৷” 


হৃদয়ের মেরুবিন্বতলে যে কুগুলিনীর বোধন, তারই 


এক যৌগিক অপূর্ব বর্ণনায় সস্তানব্রতী বাঙালীকে উদ্দ্ধ 


করতে সঙ্ঘগুরু জানালেন, 


“তোমারই দেহের দক্ষিণশীর্ষে কৈলাসশিখর। 
সেখান হইতে বুকের.মধ্যভাগে স্তর-বিন্যস্ত, যে হৃদৃপিওঁ, 
তাহাই তোমার হিমালয় প্রদেশ । শীর্ষদেশ হইতে 
হিমালয় প্রদেশে মাকে নামাইয়া আন । হৃদয় রাস- 
মন্দিরে মায়ের বোধন বসাও। রতুবেদী রচনা করিয়া 
তদুপরি মাতৃমু্ডিকে প্রতিষ্ঠা কর । তারপর বাপীজলে 
কলসী ভরাইয়। বিন্দু বিন্দু শিশির সংগ্রহ করিয়া শত- 
সহজ পুষ্প ছানিয়! সুবাসিত বারিতে ঝারি পূর্ণ করিয়া 


সর্বৌষধি, জল, সমুদ্রবারি, হগন্ধি সলিল, রত্বোদক, 


তিল ও তৈল সংযুক্ত স্বসিঞ্চ জলপাত্র থরে থরে সাজাইয়! 
মায়ের মহাক্নানপর্ব সম্পন্ন কর। মাতৃপ্রেমে অভিষিক্ত 
হও। তোমার রুদ্রকঠিন হৃৎপিণ্ডরূপ হিমালয় প্রদেশ 
মায়ের আবির্ভাবে রসসিক্ত হউক। তোমার হৃদয়- 
কন্দরে সৃপ্ত সিংহ হুঙ্কার দিয়া উঠক। মাতৃপ্রেমে 
বিভোর হইয়। অবলোকন কর-_তোমার হৃদয় রাস 
মন্দিরে আর কেহ নাই-শুধু তুমি আর তোমার মা। 
সন্তান-মায়ে এক হইয়া নয়ন উন্মীলন কর, বিশ্বপ্রকৃতির 
দিকে তাকাইয়া দেখ-দেখিবে বিশ্ব জুড়িয়া মায়ের 
বিরাট মূর্তি শরতের সোনালী রৌদ্রকিরণে ঝলমল 

















১৭৬ প্রবর্তক [ আশ্বিন, ১৩৭৮ 
ওরা আসবেই মৃত-সভ্যতার দেশে 
আরাধনা গুপ্ত শ্যামাদাস দে 
পর্দাটা ছুলে উঠলো! । একট! মুত"্সভ্যতার দেশে এসে পড়েছি । 


অবৈধ প্রবেশের ছাড়পত্র চায়_- 
: ওরা কার!? 
একদল বাতাস এসে আঘাত করে। 
দরজায় জানলায় তারি ঢেউ, . 
‘আমাদের থাকতে দিতে হবে’ ৷ \ 
বিহ্বল দৃষ্টি তুলে তাদের দিকে তাঁকালুম |. 
ভীত সন্ত্রস্ত ভাঁবটা_- 
যেন চাবুক খেয়ে সতেজ হয়ে উঠলো । 
দরজায় যেন কারা! কড়া নাড়ছে, 
টিউব লাইটের আলোয় ঘরের অন্ধকার - 
দৌঁড়ে পালিয়েছে, 
" কিন্ত মনের অন্ধকার? 
ওরা আসতে চায়--আসবেই , 
তবু প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হাস্যকর । 
ক ক 


ওর] আশ্বক, পর্দাটা সরিয়ে দাঁও 


একদা স্বসভ্য আর্ধজাতি এখানে বসতি.. ... 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কংকাল মহেনজোদড়ো হরপ্না 
হাফ নেকেড ফকির দক্ষিণেশ্বরের পাগলাটা I 
তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন ও ধর্ম** 

হোয়াট! ঈশ্বর 1 ধর্ম? ঘুমের ওষুধ, ব্রি | 
তাহারা গৌরবর্ণ দীর্ঘকায়ি ও বলিষ্ঠ... 


. বর্ণহীন সমাজ, কাঁয়। নয় গলা__ল্লোগানের বলিষ্ঠ গলা । 


এখনও তো কিছু কিছু নিদর্শন কিছু ইতিহাস 

সাহিত্য পরিষদ, শাস্তি নিকেতন, জাতীয় গ্রন্থাগার 
পুরাকাহিনী শাস্ত্র-টাস্ত্র শিলালিপি-টিপি... 

বোগাস্‌ বোগাস্‌! ধ্বংস হচ্ছে হবে। চলছে চলবে । 


তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে উড়ে যায় চীনে | সেখানে 
স্টক করা আছে শান্তি সমৃদ্ধি সভ্যতার বীজ । 
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে উঠেছে অঙ্থর পানে 
কহিছে গভীর গানে _ চীনের চেয়ারম্যান... 


দরজা জানলা খুলে সত্যিকারের স্বইচ্‌টা অন করে দাঁও। কিন্তু-''সাআপও খতম্। খতম্‌ খতম্‌ শিবম্‌ ! 





করিতেছে! এমন না হইলে কি পুজা! এমন না 
হইলে কি পাষাণী কথা কয় ।” | 

বামা ক্ষ্যাপ!, রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের পরে এমন 
করে মায়ের কথা প্রাণের কাণে আর কে শুনিয়েছে? 
মরমী বাঙালীকে তার নিজস্ব লক্ষ্যে পৌছে দিতে সঙ্ঘ- 
গুরু শান্ত সমাহিত কে বললেন তার ধ্যানস্তব্ধ মহিমা- 
মণ্ডিত অমৃত আস্বাদনে বিভোর হয়ে 


“জয় খেটকরর্পরধারিণী মহাকালি, নরমাল": 


বিভূষণে মহাচণ্ডিকে। জয় অপিতবরণা রুদ্রাণীর জয়। 
জয় !| উচ্চকঠে গগন বিদীর্ণ করিয়া তোমার জয় দিই, 
তুমি যে সন্তানের কলুষ গরাসে-গরাসে পান করিয়া 
অতি-ভীষণ| করালিনী কালী হইয়াছে। করুণাময়ী, 
এ তোমার কি মূত্তি! আনুলায়িত কুস্তলা, অট্টহাস্তময়ী 
মহামায়া-কত ব্যথা তোমার, সন্তানের মুক্তি দিতে 
করুণাদ্র হৃদয় নিয়ে রপোন্ষততা- অহাদেবী, আজ 
তোমায় নমস্কার করি |” 


আত্মবিস্মৃত বাঙালীর দৃষ্টি আজ তাই স্গুরুর এই 
জাগরণ-বাণীর প্রতি আকর্ষণ করি। সব অভাব হয়ত 
একদিন মিটবে কিন্তু জাতীয় সত্তাকে হেলায় হারিয়ে 
নিছক পরাহৃকরণমত্ততায় নিজস্ব নাসিকা ছেদনে যে 
ক্ষতি হবে তা. পূরণ হবার নয়। সঙ্ঘগুরুর মত 
মহাজন-নির্দেশিত মত ও পথকে আপন করে না নিলে, 
আমরা হয়তে] খেয়ে পরে বেঁচে থাকবো কিন্তু আদর্শ ও 
লক্ষ্যঅর্ট হয়ে: পশুজীবনকে বরণ করে অস্র হয়ে 
উঠব না। 

তাই আজ শারদীয় অরুণ-অভ্্যুদয়ে আগমনীর 
বন্দনায় আঙ্গুল আমর! আঁত্স্থ হয়ে গললগ্রকৃতবাসে 
যুক্ত করে দেহমন প্রাণ একত্র করে সঙ্ঘপ্তরুর কণ্ঠে ক 
মিলিয়ে অন্তরের উদ্বোধনে দুঢ়নিষ্ঠ সাধনায় একাগ্র 
চিত্তে বলি-_ 

“বন্দিতাজ্ঘি, যুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি 

রূপং দেহি, জয়ং দেহি; যশো দেহি; দ্বিষো জহি.” 


হট 


॥ 





শক্তি সাধন! 
শ্ৰীসুদৰ্শন চক্রবর্তী 


শিশু জন্মগ্রহণ করেই কেঁদে ওঠে । এইখান থেকেই 
তার সংগ্রামের শুরু। এই সংগ্রাম জীবনের সংগ্রাম 
এর জঙ্ত চাই শক্তি। বহিরস্তঃশক্তি যেমন শিশুকে 
ক্রমান্বয়ে মানুষে পরিণত করে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তেমনই 
আবার নীচের দিকে টানে । মানুষ তাই হুল্মতর সাঁধন- 


" শক্তির দ্বারা বহির্জগতের জড়তা কাটিয়ে স্থখ ও শাস্তি- 


প্ৰয়াসী হয়ে তার সমস্ত সাধনাকে আকাশমুখী করেছে। 


আর সেই ধ্যানদৃষ্টিবলেই এই অন্ধকার অপস্থত করে - 
_ অসীমের বুকে ইতস্ততঃ বিচরণের মধ্যে তার সাধনার 


মানসপ্রতিমাকে আবিষ্কার ' করেছে আর আহ্বান 
জানিয়েছে স্বন্দরকে ভাব ও ভক্তির সুদৃঢ় নিষ্ঠায়। 


০ মানুষকে বড় করেছে তার দেহ নয়, তার বুদ্ধিও নয় 
NN 


"_একমাত্র কল্পনা আর অন্থসন্ধিৎস] দেহের সঙ্গে চিরস্তন 
হয়ে আছে তার রোগ, মৃত্যু, ভয়। বুদ্ধি এনেছে যত 
মায়ার প্রসন্নতা ভিক্ষা. ক'রে ভোগ ও অপবর্গ লাভ 
করবে, তেমনই আবার তত্বজ্ঞান লাভ ক'রে জগৎ 
প্রহেলিক! এই মায়া থেকে মুক্তির পথও অন্বেষণ করবে।. 

তাই চাই সাধনা, শক্তির প্রার্থনা । সঙ্কট ত বারে 


বারে আসবে আর সেই সঙ্কট পরিহার করবার জন্ত 
আহ্বান জানাতে হবে ব্যষ্টি ও সমাজজীবনের দুঃখ, ভয়, 


বিপদ, নৈরাশ্য ও সংশয় কাটাতে ব্যাকুল অন্তরে মীকে। 
কারণ তিনিই সংস্থিতা হয়ে আমাদের কল্যাণের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন! 
যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে সংস্থিতা, তিনিই আবার 
সর্বত্র শাত্তিরূপে বিরাজিতা | তাকেই আমাদের বার 
বার প্রণাম। আমাদের দেহের মধ্যে এই যে মেরুদণ্ড, 
এই তার বোধনের বিদ্বতরু। এরই মূলে কুলকুগুলিনী 
অবস্থিত। তাঙ্কে জাগানোই এই বোধন । : প্রাণকে 


এখানে সমারূঢ় ক'রে জ্ঞান, শক্তি ও কর্ম সমন্বয়ে 


পঞ্চেন্্িয়ের আলো জেলে ধ্যানদৃষ্টিবলে কাম-ক্রোধাদি 
ছয় রিপুর সংহত করাই মহামায়ারপী আনন্দময়ীর যথার্থ 


মরণে অভয় দিয়ে, 


কিন্ত কক্ঈন! ? সে তাকে বড় করেছে তাঁর 
£খে সাত্বনা জুগিয়ে, স্বর্গের ছবি 
আঁকিয়ে, ঈশ্বরের চিন্তায় বিতোর করে। এই অমৃত 
উৎসের সন্ধানেই কল্পনাকে সে বাস্তবে মূর্ত দেখেছে 
তার সাধনার এশ্বর্য্যে। তাই আলডুস্‌ হাক্সলের মতে 
(এগুস্‌ এণ্ড মিন্স) কোন দার্শনিক মত না মেনে জীবনে 

চলা যায় না। 

বাহিরের দিকে চেয়ে চেয়ে রাস্তায় ছুটে ঘৰ্মাক্ত দেহে 
দৃষ্টি যখন ক্লান্ত হয়ে অন্তমূ্ধী হয়, তখন সেই নীরনত্ 
অন্ধকার ফেটে যে জ্যোতির্ময় বিদ্যুৎরেখা হঠাৎ চমকে 
ওঠে, তারই মধ্যে সাধক আবিফার করে মহামায়ারূপী 
জগন্মাতাকে। . হরথ ও সমাধি, উভয়ের সাধনায় সন্তুষ্ট 
হয়ে দেবী বর দিলেন। এই সুরধ ও সমাধি কখনও 
মরিবে না। অতি মানসে উত্তরণ কামনায় যেমন মহা- 
আবাহন। এইভাবে ভুমা ও ভূমি একাকার হয়ে 
অসীমের সীমার মধ্যে যে অপূর্ব অনুভূতি, তাই প্রতিমায় 
মূর্ত ও প্রতিবিশ্বিত, এইখানেই যৃগয়ী মা চিন্ময়ী সত্বায় 
উদ্ভাসিতা। a 

দিনের নীলাকাশে শুভ্রাকাশের মত মেঘের সারির 
মধ্যে কি এক অনাস্বাদিত আনল্ের আভাস, রাত্রির 
নীহাৰিকাময় ছায়াপথ ঘিরে 'অনন্ত রহস্যময়ীর অপূর্ব 
ইঙ্গিত, দুঃখ, দ্বন্দ, স্বার্থ, সংঘাত, জীর্ণ জৈব জীবনে মাটির 


অবিশ্বাস | 


দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিকে অবারিত আকাশের উর্ধলোকে 


আহ্বান জানিয়ে আকর্ষণ করে। 

' বর্ষার বৃষ্টি বিশ্বজননীর স্তন সমৃদ্ধি করেছে শস্তের 
পূর্ণতা! দিয়ে। কিন্তু অস্থর যে তার দানবপ্রকৃতিতে 
নিজ স্বার্থে তোগমগ্র। ভাইকে বঞ্চিত করে এই আধিপত্য 
বিস্তারের অস্বরকে দমন করে শান্তি ও সামঞ্জস্ত 
বিধানের জন্ত মায়ের তাই প্রতিশ্রুতি-_ 

“ইথং যদ! যদ! বাধা দ্ানবোথ। ভবিষ্যতি| 
তদ! তদাহবতীর্ধ্যংহং করিঘ্যাম্যহং সংক্ষয়ম্‌ ॥৮ 











শ্রীশ্রীবরক্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের উপদেশ 
 ( ভূতপূৰ্ব শঙ্করাচার্য্য, যোশীমঠ ) 
_ সঙ্কলক- শ্রীভূপেন্্রনাথ রায় 
জাগতিক ব্যবহারের সাহায্যে পরমার্থের পথে চলতে হয়, তাই ব্যবহার কদর্ষূর্ণ হতে দিয়ো. 
না। সকলের সঙ্গেই মর্যয রর ব্যবহার করো। 
রং সং 
প্রারদ্ধ ভোগ সকলকেই ভুগতে হয়; জ্ঞানীকেও প্রারদ্ধ হে হয়। সম্পদ বিপদ যাহাই- আহক 
না কেন সবই তোমার আপন কর্ণকল ভেবে ধৈর্য্য সহকারে ভোগ করে যাও। 


ভগবৎপ্রাপ্তিই য়্ীবনের সফলতা! জাগতিক কৰ্ম্ম সম্পূর্ণ হওয়াকে সফলতা বলে না। 


জ্ঞানাগি দ্বারা সঞ্চিত কর্ম দ্ধ করো, ধৈর্য্য সহকারে প্রারদ্ধ কর্শ্ম ভোগ কর, এবং জ্রীভগবানে 
ফল সমর্পণ কর, ক্রিয়মান কর্ম্ম করে যাও, তাহলেই কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। 


৬ ৯. 


মন শুদ্ধ হয়েছে কিনা, কিভাবে জানা যাবে | যখন দেখবে যনে কোন প্রকার বিকার জন্মে না,.তখন 
বুঝবে মন শুদ্ধ হয়েছে! যখন কাহারও নিন্দা করতে প্রবৃত্তি হয় ন|, কিংবা কাহারও সহিত ঝগড়া করতে 
ইচ্ছা হয় না, তখন বুঝবে মন পবিত্র হয়েছে।. 
i 


Ko চি 
ভগবানের ভজন, পূজন করেও যদি চুরি, দাগাবাজি, পরনিন্দা, চালাকি আদি ত্যাগ না কর তবে গজ 
স্নানের ফলই হবে। হস্তী স্বানের পর পরিক্কার পরিচ্ছন্ন হ’লেও পরক্ষণেই ধুলি-কাদা মেখে অপবিত্র হয়। 
* - # ক - 
ওঁষধ খেয়ে যদি কুপথ্য না করে] তবেই ওষধের ফল হবে| সৎসঙ্গ করে! এবং কুসঙ্গ থেকে দুরে থেকো । 
তগবাঁনের সাধন ভজন. করে! এবং কুসঙ্গ থেকে সাবধান থেকো । যেমন জিনিষ তেমনি তার মূল্য দেওয়] 
উচিত। ক্ষণস্থায়ী জাগতিক কাজে, ক্ষণতঙ্গ,র দেহ ও ধন ব্যবহার করো। তোমার মন চিরসঙ্গী, পরলোকেও 
তোমার সঙ্গেযাবে। এ মন স্থায়ী বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করো. সর্বব্যাপী পরমাত্মাই চিরস্থায়ী__তীহার সঙ্গে মনের 
সম্বন্ধ করে] | রা 
' যদি ধনৈশ্বর্য্যে কিংবা স্ত্রী পুত্র নিয়ে মন সন্তষ্ট থাকে তবে আর অন্তত্র যাবে কেন? কিন্ত মন কখনো 
এক পদার্থে সন্তুষ্ট থাকে না| কোন জাগতিক বিষয়ে মন সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে না। ভাল লাগবে বলে কোন 
জাগতিক পদার্থের দিকে মন.ছুটলেও কিছুদিন পর সেখান থেকেও মন ছুটে আসে। 
Ek bd Y 
যেসব আত্মীয়, কুটস্ব, বন্ধুবান্ধব তোমার সাহায্য চাষ, তাহদিগকে দ্বাগৃতিক্‌ পদার্থ না দিয়ে যদি বলো; 
“আমি সর্বদাই তোমাদিগকে মনে করি”, তাঁর! বলবে “তোমার মন তোমার কাছে থাক, আমাদের যা আবশ্যক " el 
দ্রব্যাদি আমাদিগকে দাও” । সংসারে কেহই তোমার মনকে, চায় না। এখানে সকলেই তোমার ধন ও 
দেহের খবিদ্দার | তুমি জোর করে. মনকে এদের পেছনে লাগাচ্ছ | 
এ * ক 


মন শঙ্কায়ুক্ত থাকলে, তাহার শক্তি বিগড়ে যায় এবং সাধনও ভালভাবে হয় না। 





". ভারতে চলে এসেছে | 


শি রে 


চিনতে পার/বাবা? 
_ বীণাপাণি পিসী না? 
চিনতে পেরেছ দেখছি! f 
কবে এলে? কোথায় উঠেছে? 
মাসখানেক হল এসেছি। লবণ হদে আছি।- 
কমল কোথায়? : | 
.আমার পোড়া কপাল। 
দেখছি॥ 


তুমি কিছুই জান না 
গোলমাঁলের শুরুতেই কমল. বউ-ছেলে নিয়ে 
. চাকদহে বাসা করে আছে। 
দেশে থাকতেই খেতে দিত না। 
_ একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন ; মাটি কামড়ে 
পড়েছিলাম। আর পারলাম না। হিন্দুরা "সবাই 
ভারতে চলে এল । যাদের বাড়ীতে কাজ করে খেতাম 
তারাই যখন চলে এল, তখন পড়ে থেকে কি করব? 
কি খাব? - 
নিতান্ত অসহায় স্বীলোক। পিসি সে সম্বন্ধ অবশ্য 
. গ্রাম-স্বরাদে। কাকুতি ঝরে পড়ল ভার স্বরে! তোমা- 
. দের দেশে এলাম বাবা, যাহোক একট! কাজের ব্যবস্থা 
করে দাও, চারদিকে জলে থৈ থে। ক্যাম্পে বড়কষ্ট। 


শেষ পর্য্যন্ত আমার চেষ্টা এবং তদ্বিরে টিটাগড়ে 


এক. ভদ্রলোকের বাড়ীতে বীণাপিসির রশাধুনীর কাজ 


সময়ের ঢেউ সরিয়ে পিছন ফিরে ভাকালাম। 
ঘটনাটি ঘটেছিল আমি তখন নিতান্ত বালক। 


একে 
ঘটনা না বলে কিংবদন্তী বলাই সঙ্গত । 

আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ বৌ? 

কেন, তোমার দাদা বউদি আছেন। তারা 
দেখবেন। | 

বেশ যা হোক: . নিজের স্ত্রী যেখানে প্রাণ নিয়ে 


পালায়, সেখানে দাদা বৌদি দেখবেন? তাদের বুঝি 


প্রাণের মায়া নেই? ন] ছেলেপুলে নেই? 


অতশত বুঝি না| তোমার এই রাজরোগ (যন্মা ) 
বড্ড ছোয়াচে। আমার কোলে বাচ্চা ছেলে। আমার 
এখানে আর এক্‌দণ্ড থাকা চলে না। 

বীণাপিসি বাচ্চা ছেলে নিয়ে ভার বিধবা মা 
সংসারে উঠে গিয়েছিলেন 

বীণা পিসির স্বামী বেচারী বুক ভরা দুঃখ নিয়ে ঘর 
ছেড়েছিলেন। জনশ্রুতি, সাধু-সঙ্গ্যাসীদের কৃপায় রোগ 
আরোগ্য হয়েছিলেন। সন্ন্যাস নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে 
বেড়াতেন। তীর্থ করতে গিয়ে গ্রামের প্রবীণার। তাকে 


দেখেছেন । বীণ! পিসি ছঃখ ধান্দা করে ছেলেকে মানুষ 


করলেন। ছেলের বিয়ে দ্িলেন। তার পরের 
ঘটনা পূর্ধে পাঠক-পাঠিকারা শুনেছেন বীণাপিসির 


হল। ' ভদ্রলোক ভোজনরসিক. আমার বিশ্বাস বীণা জবানীতে। 
পিসি রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য পরিবেশন করতে পারবেন!" ছোট্ট একটি প্রশ্ন রেখে উপসং হার টানছি! অবলম্বন 
অতএব চাকুরী তার পাক1। ‘হিসাবে স্বামী বড় না সন্তান বড়? 
রে সরল মন . 
| পি ds :শ্রীকালীকিম্বর সেনগুপ্ত 
মনটা সরল যেন নির্মল স্ফটিক-স্বচ্ছ-জল " কাহাৰো 1 পরেই নাহি সন্দেহ সংশয় ভয় নাই 


গভীর সে নয়, গভীর নয় নয় তবু চঞ্চল। 
প্রসন্ন হাঁসি, উদার ললাট; ভুরু কুঞ্চনহীন 
পরের দুঃখে অশ্রসজল- যেন সে মেখেলা দিন। 


. যাহা তাবে মনে, কথোপকথনে, অকপটে কহে তাই! 


চুটিয়। চলিতে চোখে পড়ে তাঁর মুখে আনন্দ লেখা 
তাহায়ে দেখিলে ছঃখ মিলায় শিলায় সলিল-রেখা । 


জাতকের একটি কাহিনী 
শ্রীতারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


আবস্তীর ঘটনা । একদিন ধর্মোপদেশ দিতে দিতে 
. ভগবান বুদ্ধ তার মুগ্ধ শ্রোতাদের কাছে বললেন: 
অক্লান্ত পরিশ্রমে সে গভীর হ'তে গভীরতর স্তর পর্যন্ত 
ভূমি খনন ক'রে যাচ্ছিলে|_- | 

উৎস্বক শ্রোতাদের প্রশ্ন £ 
বলছেন? 


প্রভু. কার কথা 


অধ্যবসায় ও সাধনা হতে ভ্ৰষ্ট এক জঙ্ঘ- -ভ্রাতার 


_ পূর্বজীবনের কাহিনী । 


ভগবান বৃদ্ধের শ্রাবস্তীতে অবস্থানের সময় স্থানীয় 
এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান জেতবনে এসে তার 
অমৃতময় বাণীর প্রভাবে উপলব্ধি করতে পারলো যে, 
ভোগ, তৃষ্জা ও লোভই যাবতীয় দুঃখের আদি কারণ । 
এই উপলব্ধির পর সে সজ্ঘে যোগদান করে সঙ্ঘ-জীবনের 
প্রারম্ভিক অধায়ের নিয়ম-শৃংখলা অন্থযাক়্ী প্রিবজ্যাঃ 
গ্রহণ ক'রে সম্ঘ-জীবন-যাপন শুরু করলো | 

নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হওয়ার পর অর্থাৎ পাচ 
বছরের অনিষ্ট প্রস্তুতির পর এলো তার নউপসম্পদ্দাঃ 
গ্রহণের সময়! এর পরই তাকে পরিপূর্ণ সঙ্ঘভ্রাতার 
উন্নততর আসনে অধিষ্ঠিত ব'লে গণ্য করা হবে। 
শিক্ষণের এই দুই অধ্যায় সমাপ্ত ক'রে, অন্তদূর্টির যোগ- 
সাধনায়ও কিছুট! অগ্রসর হওয়ার পর সে ভগবান বুদ্ধের 
কাছ হ'তে ধ্যানের এক বিশেষ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান- 
লাঁভ করলো । তারি প্রভাবে এক আশ্চর্য অন্ু- 
প্রেরণায় সে লোকালয়ের বাইরে অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় 
নিলে! উন্নততর সাধনার উদ্দেশ্টে। সারাটা বর্ধাকাল 
সে ওই অরণ্যেই অতিবাহিত করলো। কিন্তু এই 
তিনমাসব্যাগী কঠোর সাধনা সত্বেও, অন্তদূ্টি লাভ 
'সংক্রান্তে সে আর অগ্রসর হ'তে পারলো না। তখন 


তার মনে চললো! উত্তাল আলোড়ন ; চললো নানা 


চিন্তার পরিক্রমা। সে ভাবে £ প্রভু, বুদ্ধ বলেন, 


ভালো-মন্দ চার রকম বিভিন্ন স্তরের মানুষ হয়ে থাকে। 
তাদের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতম স্তরের । 
এই জন্মে আমি না পথের সন্ধান পাবোনা 
আসবে জীবনে. সার্থকতা কিম্বা ফললাঁভ । ' তাহ'লে 
আর আমার এই নিরর্থক বনবাসে কি হবে? কি 
হবে এই ব্যর্থ সাধনায়? তার চেয়ে বরং প্রভুর চরণ- 
প্রান্তে ফিরে যাই। 


জীবন ও জন্ম সার্থক করবো । 
. অন্তদ্বন্দের অজস্র ঘাত-সংঘাঁত পেরিয়ে অবশেষে 


সে জেতবনে ফিরে যাওয়ার স্থির সিদ্ধান্তই গ্রহণ _' 


করলো! । ৪ 
- জেতবনে প্রত্যাবৃত ওই সঙ্ঘভ্রাতাকে দেখার সঙ্গে 
সঙ্গে বিস্মিত অন্তান্ত সঙ্বদ্রাঁতাঁর প্রশ্ন করতে লাগলো £ 


তোমার এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের কারণ তে ! 


কিছুই বুঝা যাচ্ছে না, বন্ধু। স্বয়ং প্রভু বুদ্ধের কাছ 
হ'তে ধ্যানের উন্নততর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান 
লাভ ক'রে স্বেচ্ছায় অরণ্যবাঁসী হয়েছিলে। একাস্তে 


_মুনি-খধিদ্ের জীবন যাপন করাই ছিলো তোমার স্থির 


উদ্দেশ্টা। অথচ এর পরেও কিনা তুমি পুনরায় 
লোকালয়ে ফিরে এলে মঙ্ঘ-জীবনের আকর্ষণে? 
অতে! উন্নত স্তরে ওঠার পর এই স্মলন-পতনের কি 
কারণ, কি যুক্তি থাকতে পারে, তা আমর! কিছুতেই 
বুঝতে পারছি নাঁ। সঙ্ঘ-জীবনের পরোৎকর্য লাভ! 
অথবা, এই পথেই তোমার পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পাওয়ার 
প্রত্যাশা ? 

-বন্ধুগণ.! পথের দিশা ও সার্থকতার সন্ধান না 
পেয়ে আমি বিভ্রান্ত হই; আমি হতাশায় ভেঙে পড়ি। 
আমার ব্যর্থভাই যেন আমাকে নির্মম কশাঘাতে ফিরিয়ে 
এনেছে এই সঙ্ঘ-জীবনে,-তোমাঁদের মাঝে। অরণ্যবাস, 
কৃচ্ছঃপাঁধন ও তপস্যা ত্যাগ ক'রে তাই আমি এই 


অতএব. 


সেখানে তবু তার সান্নিধ্য ও 
দর্শনলাভে ধন্য হবো। তার অমৃতময় বাণী শুনে 





A 


আশ্বিন, ১৩৭৮ | 











সহজতর জীবনে ফিরে এলাম। অর্থাৎ, 
আমাকে ফিরে আসতে বাধ্য করলো । 

_এ তোমার মস্ত ভুল, বন্ধু! নির্ভীকতার প্রতীক 
প্রভু ' বুদ্ধের দুঃসাহসী জীবনদর্শনের অনুগামী: হওয়া 

৭ সত্বেও. তুমি কিনা এ হেন দুর্বলতার শিকার হলে? 
"চলে৷! তুমি যে ফিরে এসেছো এ কথা ছু গোচরে 
আনা খাকৃ। 

সমবেত সকলেই তখন প্রভু বুদ্ধের উদ্দেশে এগিয়ে 
চললো । 

প্রভু বুদ্ধ সমাগত তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 
কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে, তেমিরা সকলে যেন ইচ্ছার 


বিরুদ্ধেই একে জোর করে. এখানে নিয়ে” এসেছো? 
কেন? কিকরেছে এ? 


তাদের মধ্য থেকে, একজন বিনীত রি বললে-ঃ 
প্রভু! আমাদের এই ভ্রাতা নিঃসন্দেহে আপনার 
_ প্রদর্শিত অভ্রান্ত..ও পরমকল্যাণকর- জীবনপথের 
৫ অন্গামী। কিন্তু .ত!: সত্বেও, মুনি-ঝষির পবিত্র, 
উন্নততর, নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন ও ধ্যান-তপস্যার পথ 
. পরিত্যাগ ক'রে এই সামান্ত ও সাধারণ জীবনে ফিরে 
এলো কেন? 
অরণ্য-প্রত্যাগৃত শিষ্যের উদ্দেশে প্রভু শান্ত কণঠে 
প্রশ্ন করলেন £ এরা, যা বলছে,.তা কি.সত্য? - সত্যই 
কি তুমি তোমার কঠোর অধ্যবসায়-ও তপস্যা ত্যাগ 
করে এসেছো ? J 
হ্যা, প্রভু! এ কথা সত্য ৷ 
কিন্ত এ অপ্রত্যাশিত, এ অবাঞ্ছিত পরিণতি কেন! 


যে সত্য পথকে আশ্রয় করেছিলে তার ফলশ্রুতিতে 


তে ক্ষুদ্র চাওয়'-পাওয়ার অতীতে, আত্ম প্রত্যয়ে অবিচল, 

শান্ত, পরিতৃপ্ত, মহত্তর জীবন লাভই স্বাতাবিক। তা 

না হয়ে এই হীনমন্যতাঃ এই পলায়নী মনোভাব, জি 
: যোগ-দাধনা থেকে স্বলন পতন-.....? 


অতীত জীবনে আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়, অধ্যাবসায়ে সমপিত- 
হৃদয় সেই আদর্শ শ্রমিক যুবক ছিলে? তোমারই একক 
রর | 


জাতকের একটি কাহিনী 


- প্রাগৈতিহাসিক যুগ। 
একটু থেমে সরাসরি শিষ্যের চোখের ওপর চোখ . 
রেখে অকম্প্র কে বললেন প্রভু বৃদ্ধ ঃ অথচ তুমিই না. 


১৮১ 


প্রচেষ্টায় ও: কঠোর পরিশ্রমে ন| সেই রুক্ষ মরুভূমির 
দুঃসহ পরিবেশে, অসহায়, বিপন্ন, হতাশীজর্জর অসংখ্য 
মরুযাত্রী প্রায় নৃতন জীবন লাভ করেছিলো? পাঁচশত 
শকটের গোঁরু'ও শত শত বাণিজ্যজীবির দল তোমারই 
সনিষ্ঠ ও কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে অভাবিতভাবে সেই 
রুক্ষ মরুভূমির মধ্যেও অফুরন্ত জলধারা লাভ করে 


. প্রাণোচ্ছুল হয়ে উঠেছিলো? অথচ আজ সেই তুমিই ' 


কিনা সাধন! থেকে ভ্রষ্ট হয়ে হীনমন্যতার শিকারন্ধপে 
ঈপ্সিত ও আদর্শ জীবন থেকে পলায়মীন ? 

যথেষ্ট! 

প্রভু বৃদ্ধের এই মৃতু অনুশাসন, এই সম্ীবন-বাণী 


যোগভ্ৰষ্ট যুবককে তার সকল অস্বিরচিত্ততার অবসান 


ঘটিয়ে আদর্শ জীবনে পুমঃপ্রতিঠিত করার পক্ষে যথেষ্ট । 

কয়েক মুহূর্তের সঙ্কোচ কাটিয়ে বিন্ময়বিমুঢ সমবেত 
সঙ্ঘত্রাতার ' ভগবান বৃদ্ধকে বিনীত প্রশ্ন করলো £ 
প্রভো! আমাদের এই সঙ্ঘভ্রাতার দূর্বলচিত্ততা ও 
তার জ্রন্ত যোগ-সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ইতিবৃত্ 


'বুঝলাম। কিন্তু এ $ যে পূর্বঙন্মে ওর একক প্রচেষ্টা ও 
কঠোর অধ্যবসায়ে মরুভূমির বুকে অফুরন্ত শীতল জল- 


স্রোতের আবির্ডাব.*:সেই জল লাভ করে অজস্র বিপন্ন 
মানুষ ও পশুর চরম-বিপর্দের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে 
নবজীবন লাভ করা..ইত্যাদি য| বললেন, রহন্তময় সে 
ইতিবৃত্ব-কথ| আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে৷ সর্বজ্ঞ 
আপনার তো কিছুই অজান! নয়, আঁপনি সবই জানেন 
অতএব, উৎকণ আমাদের কাছে সেই সব রহন্তের 
উদঘাটন করুন 

আগ্রহী শ্রোতাদের ব্যাকুলতা! অহ্থতব করে করুণাঘন 
বুদ্ধ শ্মিতহান্তে বিবৃত করলেন £ 


দূর, অতীতের কাহিনী ৷ ইতিহাস যাকে বলে 
ব্ৰহ্মদত্ত তখন কাশীরাজ ৷ 
বোধিসত্ব এক বণিকপরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেন। 


"সাবালক হওয়ার পর তাকে পৈতৃক বাণিজ্য পরিচালনায় 


অংশগ্রহণ করতে: হলো। কবখনে!| কখনো পাঁচশো 
গোশকট ভাত বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে দেশ-দেশাস্তরে 


১৮২ ২ = প্ৰবৰ্তক - 
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যাওয়া-আসা করতে হয়। পথে একবার তিনি এক 
বিশাল মরুভূমির সীমান্তে এসে- পড়লেন) সন্মুখে 
বিস্তৃত মরুভূ'মর দৈর্ঘ্য কম-বেশী একশো আশী মাইল:। 
আর এঁ মরুভূমির বালুকণা এতোই -মস্থণ যে মুঠে 
ক'রে ধরলে আঙ্গুলের ফাক দিয়ে তা” ঝরে ঝরে পড়ে। 
র্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এ বানুকারাশি অগ্নিকুণ্ডের 
মতো এমনি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, তখন আর তার ওপর 
দিয়ে পথ-চল! সম্ভব নয়। ফলে: নিজেদের, ব্যবহারের 
জন্য এ মরুপথযাত্রীদের সঙ্গে বহন করতে হয় প্রচুর 
চাল, তেল, জল, জালানি-কাঠ ইত্যাদি? কয়েক 
গোরুগাড়ী বোঝাই থাকে তাদের নিজেদের ব্যবহারের 
অবশ্তপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষপত্র | মাত্র বাত্রিকাল- 
টুকুই তাদের পথ-যাত্রার প্রশস্ত সময়। ফলে যাত্রা 
হয় দীর্ঘায়িত । দিনমানের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই 
তাদের পথ-চলা স্থগিত হয়। তৎপরতার সঙ্গে -তখন 
গোরুগাড়ীগুলোকে গোল করে সারি দিয়ে সাজিয়ে 
.রেখে, তার ওপর দিয়ে চাদোয়ার মতো- করে মোটা 
কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। মাঝের বৃত্তাকার কক! 
জায়গায় পাত! হয় স্ব্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকুর জন্য অস্থায়ী 
'সংসার | যতে! শীপ্ব সম্ভব. বাধা-খাওয়ার পর্ব সেরে 
নিয়ে, প্রচ্ছাদনের নীচে ছায়াবিস্তৃত সীমিত গণ্ডীটুকুর 


মধ্যে থেকেই বাণিজ্যপথযাত্রীরা বিশ্রাম ও গল্প-গুজবে 


প্রখর দিনের. তাপদদ্ধ মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করে। 
: সুর্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে সকলে রাত্রির আহারপর্ব সেরে 
নেয়া, তারপর .রাব্রিসমাগমে মারুভূমিক পথের 
বানুকারাশি নিরুত্তাপ হয়ে এলে আবার তাদের যাত্রা 
-শুরু-হয়। সারি দিয়ে সাজানো গাড়ী এগিয়ে চলে। 
গোরুদের গলায় বারা ঘণ্টার বিচিত্র ধ্বনি. নিস্তব্ধ 
প্রান্তরের বায়ু-প্রবাহে আশ্চর্য অনুরণন তোলে। 


" এই বিস্তীর্ণ মরু-যাত্রার সঙ্গে, হ্যা, তুলনা করা চলে 


' গাভীর সমুদ্র-যাত্রার.। জলযানের গতি চালিত ও.পথ- 
নির্দেশ করবার জন্য যেমন একজন দক্ষ কর্ণধার থাকে, 
=তেমনিই মারুভূমিক বাণিক্য-যাত্রায়ও একজন পথ- 


-নির্দেশকের ভূমিকা একান্ত প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত ' 
গুরত্বপূর্ণ । ' রাত্রির আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় ' 


প্রায় আত্মসমাহিত |. 


০ rman amen nnaananis snr ina পাপা পা 
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ও.বিচার ক'রে সঠিক যাত্রাপথের শি, দেওয়ার 

গরুদায়িভ তারই । = - 7. ও ig 
গভীর রাত্রি! পরী বালুকাসীণ প্রান্তর ৷ 

বালুকারাঁশিও অল্প প্রোথিত চলমান চাঁকার: বিচিত্র 


একঘেয়েশব । বাণিজ্য-অভিলাষী রা এগিষে পি 


চজেছে। :- 

“আগর রাত্রেই আমাদের i বি্সং কুল মক্যাত্রার 
শেক | আর মাত্র সাত মাইল পথ অতিক্রম করতে 
পারলেই এই মারাত্মক মরুসীমাস্ত পেরিয়ে যাওয়া 
যাবে’-এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বণিককুলপত্তি 
বোধিসত্ব-সেই সন্ধ্যায় রাত্রির আহার-পর্ব .শেষ হয়ে 
গেলে বোঝ হান্কা করবার উদ্দেশ্যে :সঙ্গীদের নির্দেশ 
দিলেন যে, জালানি কাঠ, জল ইত্যাদি উপস্থিত 
অপ্রয়োজনীয় এমন যা-কিছু উদ্দত্ত রয়েছে, তা ফেলে 
দেওয়া হোক'। 


তার গিদেশি অনুযায়ী কাজ করার পর সকলে মহা. 


উৎসাহে সুরু করলো তাদের শেষ রাত্রির মরুযাত্রারু - 
আয়োজন। পরম নিশ্চিন্ততায় তাঁদের অন্তর পরিপূর্ণ । 
সম্মুখে আর মাত্র সাত মাইল পথ। রাত্রি প্রভাতের 
আগেই এটুকু পথ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে । আর, সঙ্গে 
সঙ্গে উপস্থিতকার মতো অবসান হবে এই ক্লেশকর মরু- 
যাত্রার। পরম নিশ্চন্ততায় সকলের অন্তর, হাসি- 
খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠলো । 

এগিয়ে চলেছে সুদীর্ঘ গোষানশ্রেণী। একেবারে 
সামনের প্রথম গাঁড়ীটিই মরুযাত্রার কাণ্ডারী পথনির্দেশকের 


জন্ত নিদিষ্ট । গাড়ীর মধ্যে উপাধানে হেলান দিয়ে বসে 


সে রাত্রির তারাভর1 আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে 
তার মনে-মনে. ক্রমাগত চলে 
গ্রহণক্ষত্রের অবস্থান বিচার আর সঙ্গে সঙ্গে চলে 
চালকদের প্রতি পথের নির্দেশ-দান। গভীর রাত্রি 


লু 


পর্যন্ত এই একঘেয়ে কতব্য-নিমগ্রতা, বালুকারাশিতে ২ 


কিয়দংশ “প্রোথিত চলমান গাড়ীর চাকার একটানা! 
এক বিচিত্র শব্দ, নিঝুম রাত্রির স্নিগ্ধ বাযুষ্পর্শ ও 
তন্দ্রাবাহী প্রভাব, সর্বোপর্রি বাত্রিজাগরণের ক্লান্ত, 
অবশেষে দুর্গ 'মরুযাত্রীর..কাণ্ডারীকে আচ্ছন্ন ভরে 
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ফেললে৷ ৷ সকলের এবং নিজেরে! অজ্ঞাতসারে সে 
কখন ঘুমে ঢুলে পড়েছে। 

কখন, কিভাবে এবং কেন যে শকটবাহী গোরু- 
গুলে! বিপরীভ দিকে মোড় ঘুরে: চলতে শুরু করেছে, 
গভীর রাত্রর তন্দ্রালুতায় অপর কারো তা লক্ষ্য করার 
কথা নয়। ওদিকে স্বয়ং পথনিদেশিকই তো নিদ্রায় 
অচেতন। আর গোরুরা গোরুই | যেদিকে একবার 
মোড় ঘুরেছে, সোজা সেইদিকে যন্ত্রটালিতের মতো 
চলে:ছ তো চলেইছে.**** | 

রাত্রি নিঃংশেষিতপ্রায়। 

প্রাগুষার আলো-অন্ধকারে অকস্মাৎ ঘুয় ' ভেঙে 
ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো পথনিদেশিক। বিস্ফারিত 
চোখে আকাশে নক্ষত্রদের অবস্থান লক্ষ্য ক'রে প্রায় 
আর্তনাদের মতো সে চীৎকার করে উঠলো : ঘুরিয়ে 
নাও, ঘুরিয়ে ; নাও সমস্ত গাড়ীর মুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে 
নাও। চা পু 

শকট-চাঁলকেরা তৎপরতার সঙ্গে যখন একে একে 
সমস্ত গাড়ীর মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে সারিবদ্ধ করে রাখতে 
০. এব্যন্ত, ততোক্ষণে ধূসর মরুভূমির আকাশপ্রান্তে রক্তিম 

্্য ক্রমপ্রকাশমান! অকস্মাৎ সকলের লক্ষ্য পড়লো 
যে, এই জাঁয়গারই কাছাকাছি আগের সারাদিন তাঁরা 
আশ্রয় নিয়েছিলো । 


জ্বালানি কাঠ, জল ইত্যাদি যাঁকিছু সম্বল ছিলো, 
সবই তো আগের দিন নৈশ পথযাত্রার প্রারভ্েই 
বিনষ্ট ক'রে দেওয়া! হয়েছে । এই জনমানবহীন মরু 
প্রান্তরে এখন উপায়? রান্না-খাওয়ার প্রশ্ন বাদ দিলেও 
শুধুমাত্র পানীয় জলের অভাবেই তো শত শত জীবের 
জীবন এই দাবদপ্ধ নরুভূমির মাঝে সক্কটাপন্ন । 
বিপন্ন, ব্যাকুল, ভগ্নোৎসাহ সকলেশ। তবু, শুধু 
অগ্নিস্রাবী সূর্যের রোদ থেকে আত্মরক্ষা.- করবার 
তাগাদাতেই তারা শকট থেকে গোরুদের খুলে, 
গাড়ীগুলোকে বৃত্তাকারে সারি দিয়ে সাজিয়ে তার 
উপর দিয়ে আচ্ছাদন টাঙিয়ে ছায়ার আশ্রয়ে নিজেদের 
অবসন্ন দেহগুলোকে বিছিয়ে দিলো অসহায়ভাবে | 
“চিন্তা করতে লাগলো £ এর পর? 
বোধিসত্বু ভাবলেন ঃ এই পরিপ্রেক্ষণীতে যদি 


রি আমিও নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে” 


থাকি, তাহলে সকলের অদ্বৃষ্টে যে ছুঃখ-ছুর্ভোগ ও ছুধিষহ 
যন্ত্রণ। আছে তা কল্পনারও অতীত | হৃতরাঁং****** 

তিনি চিন্তাগ্রস্ত মনে পায়চাঁরী করতে লাগলেন । 

_ সূর্যের প্রখরতা তখনো! দুঃসহ হয়ে ওঠেনি । বাতাসের 


স্পর্শ তখনো ক্সিপ্ধ। চিন্তায় তন্ময় বোধিসতু পায়চারী 
করছেন। অকস্মাৎ তার লক্ষ্য পড়লো অদূরে কুশ- 
গুচ্ছের একট] ছোট্ট ঝাড়ের প্রতি । 

বোধিসত্বের মনে চলেছে চিন্তার পরিক্রমা £ এই যে 
কুশগুচ্ছ--.রুক্ষ মরুবানুকার মধ্যে কি করে এর জন্ম 
সম্ভব হয়?. তবে কি এই ঝোপের নীচে কোথাও ন! 
কোথাও জলের অস্তিত্ব মাছে? হ্যা আছে ৷ অবশ্য, 
আছে। . তা” সে বালুকারাশির যতো গভীরেই হোস্ক 
না কেন! 
_ অতএব তার আদেশে কোদাল নিয়ে এসে ঠিক 
সেই জায়গায় বালি খুঁড়ে-খুড়ে গর্ত হতে লাগলো । 
অক্লান্ত পরিশ্রমে ষাট হাত গভীর গর্ত খোড়ার পর 
অকস্মাৎ কোদালের আঘাত পড়লো কঠিন পাথরের 
ওপর | অমিকের হাত ঝন্ঝনিয়ে উঠলো | লোহা ও 
পাথরের সংঘাতে কঠিন শব্দ ও তার প্রতিধ্বনি 
ঈথ্যারের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়লো । 

আর্তনাদের মতে! সে নির্মম শব্দ সকলের সকল 
আশা ও উৎসাহকে ভেঙে একেবারে খান্-খান্‌ করে 
দিলো। 

বোধিসত্বের প্রত্যয় কিন্তু' অপ্রতিহত! “এ কঠিন 
শিলাস্তরের নীচে জল অবশাই আছে নতুবা ওই 
কুশগুচ্ছের অস্তিত্বকি করে সম্ভব হয় ?”-__এই স্থির বিশ্বাস 


- নিয়ে বোধিসত্ব নিজে রীতিমতো গভীর সেই গর্ভের 


একেবারে নীচে নেমে গিয়ে শিলাপৃষ্ঠের ওপর 
দাড়ালেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে সেই পাথরের ওপর 
কাণ রেখে গভীর একাগ্রতায় কি যেন গুনতে চেষ্টা 
করলেন | 

হ্যা, তিনি অনুভব করলেন, এ জমাট পাথরের 
নীচে প্রবহমান জলশ্োতের মৃদু কল্লোলধ্বনি। তারপর 
নিশ্চিন্তমনে উঠে এলেন তিনি উপরে । অস্বাভাবিক 
কর্মঠ ও আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় এক শ্রমিক কিশোর, যে এ 
স্থগভীর কুপ-খননের নায়ক _তার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 
হে তরুণ কিশোর, তুমিও যদ নৈরাশ্টের শিকার হয়ে 
চেষ্টা থেকে বিরত. হও, তাহলে আমাদের সকলের 
অস্তিত্বই আজ সঙ্কটাপন্ন ও সংশয়-সংকূল। স্বতরাং 
অন্তরে শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করে তুমি নতুন উৎসাহ 
নিয়ে চেষ্ট! করো-| নীচে নেমে যাও। এই গর্তের 
একেবারে তলায় যে কঠিন শিলাস্তর রয়েছে, তা'কে এ 


কুড়াল দিয়ে তোমার সবল হাতে সজে'রে আঘাত 


করো। দুর্জয় শ'ক্ততে আঘাত করো বারম্বার। 
প্রাণপণে অবিশ্রান্ত আঘাত ক'রে যাও। 
অপর সকলেই হতোৎসাহ হয়ে পড়া সত্বেও প্রভুর 


১৮৪: 








অজ্ঞাবাহী কর্তবাপরায়ুণ ও কিশোর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে 
স্থগভীর কুপের মধ্যে নেমে গেলো । সেখানে সে 
প্রায়হূর্ভেদ্ভ শিলাম্তরের উপর শক্ত হাতে কুড়াল দিয়ে 
উপযুপরি কঠোর আঘাত হানতে লাঁগলো-। জল- 
আতকে রুদ্ধ -করে রাখা পাথরের. কঠিন অবরোধ 
অবশেষে চির খেয়ে গেলো । সাফল্যের আনন্দ ও 
উৎসাহের ওজ্ৰল্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলে! শ্রমিক 
কিশোরের আয়ত চোখ ছুটো। তাঁর স্ফীতপেশী 
হাতের যন্ত্র তীব্রতর আঘাত হানতে .লাগলো!: পাথরের 
বুকে! তা'র ললাটের আনীল শিরাগুলো, ফুলে ফুলে 
উঠেছে সর্বদেহ-তা"র ঘামের 'অজন্র ধারায় সিক্ত | 


এক টুকরো পাথর প্রচণ্ড বেগে ওপর দিকে ঠিকরে 
পড়লো । সঙ্গে সঙ্গে সেই ছিদ্র দিয়ে তীব্র জলশোত 
ফোয়ারার মতো! উধ্ব'মুখী. হ'য়ে বেরিয়ে আসতে 
লাগলো । উষর মরুভূমির মধ্যে ওই সিঞ্ধ জলজ্রোতের 
অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সকলের চোখে-মুখে আনন্দ 
উপচীয়মান। সাফল্যে আত্মহার! শ্রমিক বালক প্রভু 
বোধিসত্বের মুখের পানে বিহ্বল বৃষ্টি মেলে কতোক্ষণ 
দাড়িয়ে রইলো-_-কে জানে? 


তীব্র জলক্রোতের উধ্বগতি তখন প্রায় তাল- 
গাছের সমান। অপর্যাপ্ত জলে সকলে যথেচ্ছ অবগাহন 
করলো । আকঠ পান করলে! সুমিষ্ট শীতল জল । 

মরুভূমির যাত্রা তাদের নূতন নয়। ইত্তিপূর্বেও 
বহুবার তা’রা সেই যাত্রায় পথে প্রান্তরে অস্থায়ী সংসার 
পেতেছে, করেছে পানাহারের আয়োজন। সে 
আয়োজনে থাকতে! বিধি-নিষেধের বেড়া ; থাকতো 
কচ্ছতার স্পর্শ। কিন্তু আজ যেন তারা আনন্দের 
আবেগে উচ্ছল, অসংযত হয়ে উঠেছে। অফুরন্ত 
জলধারায় তারা আন করিয়ে দিলো পথশ্রান্ত 
গোরুদেরও। তারপর, গোঁষানের জন্ত- যে সব কাঠের 
তৈরী অংশবিশেষ উদ্বত্ত ছিলে, সেগুলোকে কুড়ুল 
দিয়ে কুপিয়ে কেটে জালানির কাজে লাগিয়ে, রান্নার 
ব্যবস্থা হলো । আয়োজনে কোনো বাহুল্য ন' থাকা 
সত্তেও, শেফ, অনাহারের মুখোমুখি দাড়ানোর পর এই 
উদ্যোগ তাদের সকলের কাছে পরমোৎসবের মতো! 
মনে হলো । মহানন্দে নিজেদের আহারপর্ব সেরে, 
গোরুদেরও খাওয়ানোর পর, পরম নিশ্চিন্তে তার! 
দাবদগ্ধ দ্বিগ্রহবের বিশ্রামে মগ্ন হ'লো।। 


প্রবর্তক 





[ আশ্বিন, ১৩৭৮ 





১০১৬০১০৫১২৫, 


হুর্য অস্তমিত। রাত্রির স্িপ্ধ প্রহরের আভায 
আকাশ-্মৃত্তিকায়। নৃতন সজীবতায় উচ্ছুল মরুযাত্রী 
বণিকের দল, যাত্রা-আঁয়োজনে বাস্ত। স্থান ত্যাগের 
প্রাকৃমুহূর্তে তারা স্বতচ্চ এক বিশাল নিশান পোধিত 
ক'রে দিলো সেই উদগতধারাঁ কূপের পাঁশে। তারপর, 
তা’রা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললো । পিছনে তখন 
সেই পতাকা প্রান্তরের উমুক্ত হ-ওয়ায় বেপরোয়াভাবে 
অবিশ্রীস্ত উড়ছে. ঘোষণা করছে: অতীষ্টসাধনের 
জন্য সনিষ্ঠ চেষ্টা ও মরণ-পণ পরিশ্রমের জয় অবশাভ্ভাবী। 
ও পতাকা যেন আসন্ন দুর্যোগের সঙ্গে আপ্রাণ সংগ্রামের 
বিজয় বৈজয়ন্তী । 

বণিকসম্প্রদায় পরবর্তাঁ বাণিজ্যকেন্দরে নিরাঁপনে 
পৌছিয়ে সেখানে তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ক'রে প্রভূত 
লাভ করলো । সাফল্যের আনন্দে সকলের অন্তর 
উপচীয়যাঁন। 

সার্থক বাণিজ্য-যাত্রার শেষে ফিরে এলো তারা 
যেষশার ঘরে। 


দিনের পর রাত, আর রাতের পর দিন স্বাভাবিক 


সংসার যাত্রায় তাদের দিন কাটতে লাগলো । ভালে 


মন্দ, কূশল-অকুশল, পাপ-পুণ্যের সংমিশ্রণে গতানুগতিক 
জীবনযাত্রা | 

তারপর, জীবনের যবনিকাঁ। 

নতুন অঙ্কে শুরু হবে আপন আপন কৃতকর্মের 
যধাযোগ্য ফলভোগ 1 
. বোধিসত্ব তার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করলেন 
দান-ধ্যান ও. নানা কুশলকর্মের অনুষ্ঠান করে। 
অবশেষে তিনিও জাগতিক নিয়ম অনুসারেই অর্জিত 
কর্মফল ভোগের জন্ত লোকান্তরিত. 'হলেন। 


ক গং ন 


কাহিনী-শেষে সর্বঅন্তর্যামী ভগবান বুদ্ধ একটি 

শ্লোক আবৃত্তি করে বললেন £ 
“ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন শ্রম আর একান্ত মননে 

সাহারার বালুস্তর যেই জন গভীর খননে 

আপনারে মগ্ন রাখে যগ্যপি না লভে জলধার,__ 

তেমনি সাধকবুন্দ সাধনার সর্ব সমাহার 

প্রযুক্ত রাখিবে নিত্যি উপেক্ষিয়া শ্রান্তি অস্থিরতা 

যদ্যপি না আসে চিত্তে প্রশান্তির পূর্ণ গভীরতা |” 





| 


Ly 


7 


আজ]. “লগে.বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানৱ মোহিনে-..”_্রী্ভাগবত 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী . 








হিন্দুদের সর্বশাস্থসার শ্রীমন্তাগ- 
বতে বলা হয়েছে ভগবান বৃদ্ধ 
হিন্দুদের অবতার । 
আর 
ভগবান বুদ্ধ বারস্বার বলে 
গেছেন £ আমার প্রচারিত 
জীবনদর্শন সদ্ধর্য, আর্মধর্ম, 
সনাতন ধর্ম ছাড়া নতুন কিছু 
নয়। “এষো ধন্ছো সনন্তনে 11” 
এই ধর্মের প্রচার আম্চর্যভাবে 
স্লারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলো । 
= ক্দশ-জয়ের মাধ্যমে নয়। শুধু 
মন-জয়। বিশ্বের বিভিন্ন 
প্রান্তের কোটি-কোটি মানুষের 
মন জয় করেছিলো এই সদ্ধর্ম, 
আর্ষধর্ম, সনাতনধর্ম। অথচ 
এর পিছনে ছিলো না কোনো 
সংঘাত, হানাহানি কিনা 
রক্তপাতের ইতিহাস ! 
আজো, এই ধর্মবিমুখ, ভোগ- 
বাদী, সংশয় আর অবিশ্বাস- 
. জর্জর যুগেও এই ভারতীয়্খর্ম 
ও জীবন-দর্শনের বিশ্ব-জয়ের 
নজীর পৃথিবীর সর্বত্র কি ভাবে 
ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রমাণ ' 
14 পাওয়া যাবে এই সঙ্গে 
প্রকাশিত বৌদ্ধ মঠ মন্দির ও 
মির ছবিগুলি থেকে । 














বুদ্ধগয়ায় প্রতিষ্ঠিত মুতি 


Re 





লগুনের বৃটিশ বৌদ্ধবিহার ৷ 





বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব প্রতিপালন, কাঁমালপুরঃ ঢাঁকা ই পুর্ববন্ধ 





| . মঙ্গোলিয়ার প্রধান বৌদ্ধ কাঁধালয়ে গ্যা্জভান্টকৃচেন্লিঙ বিহার 
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জার্মানীতে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাবোধি সোসাইটির উপাসনালয় ৷ 


পল শোিপাটাতিতিশী উপ তা টিপা পাটা পাটা পাচা 
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যার 


সোভিয়েট রাশি 


2 


র, উলান-উডে 
ন বৌদ্ধ কার্যালয় ৷ 


ন্স্কি দাঁস্তান বিহা 
প্রধা 


নি 


ল্‌গি 


ইভো 





[ছবির ব্লকগুলি আমরা পেয়েছি. ভাৰতীয় মহাবোধি সোসাইটির সোৌজন্তে ৷ 


এর জন্য আমরা এ প্রতিষ্ঠানের 


সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান পুরোহিত শ্রদ্ধেয় জিন মহ্/স্থবিরকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই ৷ ] 


চ 


2. 


£.:৩৯ 


চে 


মনের গতি 
| ॥ গল্প ॥ 
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর 


পঞ্চাশ বছরের আগের কথা । .' 

“বাংলাদেশে তখন জমিদারদের দাঁপট খুব | নায়েব 
গোমস্তার অপ্রতিহত জুলুম । পাইক পেয়াদাদের গ্রামের 
মানুষ ভয় করে। | 

জগদীশপুরের বিজয় চৌধুরীর প্রতাপ খুব! . তার 


ডাকে যখন তখন একশো লাঠিয়াল জমায়েৎ হয়। ' 


কাছারিতে ডাক পড়লে প্রজার বুক কেঁপে ওঠে । বেত 


মারা; আটক রাখ, _এসব অহরহ-ঘটে । 


.বিজয় চৌধুরীকে ভয় করে না, এমন মাহ এ তল্লাটে 
নেই। | 

বিঞ্জয় চৌধুরী কলিনৰ হে ডেকে পাঠালো, । বললো 
আমার বাড়ীর পিছনের বাগান্টা বড় নোংরা হয়েছে, 


একটু সাফম্ফ করে দে, কয়েকটা গোলাপ গাছ লাগাতে' 


হবে । :., 
- কাশীনাথ তখন অরে ধৃ'কছে। বললো হুর, কদিন 
ধরে অরে ভুগছি, অরটা না সারলে তো1'কিছু করতে 


পারছি না। 


" -তুই না পারিস তোর ছেলেকে পায়ে দে, আমি 

দেরী করতে পারবো না।: | 

খানিক পরেই .কাশীনাথের ছেলে কালীনাথ এসে 
নমস্কার করলে! | সিরা বললেন--বাগানট! সাফ 
করে দে 

কালীনাথ বললো-_কদিন সময় দিন হুজুর, বাবার 
অস্থধ, বাড়ীতে রান্নাবান্না করতে হয়, ক্ষেতের কাজও 
রয়েছে। 


চাই। 
. কাজ তো আমি করে দোব হুজুর, বাব! আগে 


একটু সেরে টে | 
নত 


_ না, কাল সকাল থেকেই কাজে লাগবে । অন্তথা 
না হয়। 

কাঁলীনাথ কিন্ত বড় একরোখ। মানুষ । পরদিন সে 
এলো না। বিজয়বাবু সকালে খোজ করলেন-__কানু 
বাগানে কাজ করছে? 

ভৃত্য বললো-_নাঃ কালু আসেনি। 

- -আসেনি 1 বিজয়বাবুর মাথ! গরম হয়ে গেল-- 

এখনি লোক পাঠিয়ে দে, ধরে আন্বক। 

তখনই দুজন পাইক গিয়ে কালুকে ধরে নিয়ে এলে। | 
বিজয়বাবু বললেন-তুই কাজ করতে আছিস নি. 
কেন? 

_বাবার জন্য ক দুধের টি গয়লা বাড়ী 
গিয়েছিলাম। 

--আমি যে বলেছিলাম ঘুম থেকে উঠেই আহার 


এখানে চলে আসবি । 


_আগে ঘরের মাহৃষকে দেখবো, না পরের বাগানে 
বেগার দোব!, 

-কি! আমার সুখোযুখি জবাব! হিয়া, 1, আগে 
ওকে পাঁচ ঘা! বেত লাগা, তারপর বাগানে নিয়ে যাবি 
কাজ করতে, সন্ধে অবধি কাজ করবে! 

কালু কোন কথা বললে! না, পাইকের! কাঁলুকে নিয়ে 


গেল বেত মারতে 1: নু 


_ওসব বাজে ওজর আমি শুনবে! না, আমার কাজ | 


বেত খেয়ে, বাগানে বেগার দিয়ে সন্ধ্যের পর কালু 
যখন বাড়ী ফিরলে! তখন তার পা আর চলছে না। 
বাড়ীর সামনে প্রতিবেশী হারুকাকার সঙ্গে দেখা, 


'বললো-_ তোর আক্কেলটা কি আমায় বল ত? বাপ 


বিছানায় পড়েআছে আর তুই সেই সকালে বেরিয়েছিস, 
এলি সারাদিন শেষ করে? . বাপের মুখে একটু জলও 


দিলিনা? 





১৯০ 








গিয়েছিল বাগানে বেগার দেবার জন্য, বেত মেরেছে। . 
বেত মেরেছে? Hl 
. পিঠে হাত দিয়ে দেখ । 
-_তাহলে আর তোকে দ্ষি কি করে, এদিকে তোর 
বাপ তো শেষ । AE ৮১ 
বাবা মারা গেছে ? | 


_ৰিকেলে খরর নিতে এসে দেখি কাঠ হয়ে পড়ে 


আছে ।:- - 

কালু ছুটে এলে! ঘরের মধ্যে ।' চাটাইয়ের উপর 

কাশীনাথ পড়ে আছে। হারিকেনের, আলোয় যেটুকু- 

দেখা যায় তাতেই বোঝা যায় দেহে প্রাণ নেই... কান 

মাথাট! ঘুরে যায়। বাপের পাশেই সে টলে পড়লো। 
পরদিন দুপুরে কালু ফিরলো খাট থেকে ।' 

সময়. জমিদার বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে ঘুরে এল | 


. বিজয়বাবু তখন আহারাদি শেষ করে বারান্দায় বসে 


গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন, কালু বরাবর সামনে গিয়ে 
দাড়ালো । বললো-- 
শেষ সময় তার মুখে একটু .জল দিতেও পারিনি, শুধু 
আপনার জন্য । মনে রাখবেন আমি এর শোধ তুলবে]! 

₹" বিজয়বাবু থমকে গ্েলেন। কোন প্রজার মুখ থেকে 
এমন কথা, তিনি এর আগে আর. শোনেন, নি। 
পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে, নিলেন, বললেন_ 
কি.বললি ? | 

-শোধ নেব, ছাড়বো না! 

.যুখ সামলে কথ! বল! .. i 

কালু আর কোন কথা না বলে, চলে আসছিল, 
“বিজয়বাবু হাক দিলেন--হরিয়া, ধরতে ব্যাটাকে_ 

"দরজায় দু'জন দরোয়ান ছিল, তাঁরা এগিয়ে গেল। 

কালু বললা-খবরদার। আমার গায়ে হাত 
তুলেছিস কি মাথা নামিয়ে দোব। যদি প্রাণের মায়া 
থাকে তো যেমন আছিস-বসে থাক্‌! 

 কালুর চোখ. সুখের পানে, তাকিয়ে দরোয়ান দু'জন 
আর এগোলো! না। - 

বিজয়বাবু বললেন-_কি হলো? 


কালু বঙ্গলে_-আঁমাকে জমিদার বাড়ীতে ধরে নিয়ে 


কালুর. 


আমার . 


কাল.আমার বাবা দেহ রেখেছেন, . 


তাকে খবরদারী করতে. হয়" 
'মরলো কি দেশত্যাগী. হলো: ত! নিয়ে মাথা ঘামাবার 


[| 
-[ আঁশ্বন, ১৩৭৮ 
ধু ৮ 











থাক, পরে ধরে আনবোখন ! 
বিজয়বাবু আর কিছু বললেন না। 


| সেই রাতেই কাছারী বাড়ীতে আগুন লাগলো ৷. 
রাতে সবাই ঘুমিয়েছিল কেউ দেখেনি । শেষ বাজে 


একজন .পাইকের ঘুষ- ভেঙ্গে যায় সেই দেখতে-পেস্বে 
চীৎকার করে ওঠে। 
দাউ করে জলছে। 
"সেই আগুন নিভাতে সকাল হয়ে গেল! 
বাড়ীর যে অবস্থা তাতে কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ কিন্ত 
রক্ষা পেয়েছে বলে মনে হলো না। 
:কোন এক ‘সময় বিজয়বাবু বললেন--দেখ. গে যা 
কালু ঘরে আছে কি না,থাকলে ধরে আনবি। .. 
'পাইকরা ঘুরে এলো, বললে(--কালুর ঘর বন্ধ, সকাল 


দরোয়ান বললো-_-ও নেশা করেছে-হুভুর, এখন 


৪ 
1 
1 


তখন সার: bl) বাড়ী দাউ, 


তখন 


থেকে কেউ .তাকে দেখেনি, কোথায় গেছে, কেষ্ট 


জানে না। 


আনবি. 1: - 
বিলৰ কাজের দির | সমস্ত জনিফারীর কাজে 


ৰিজয়বাৰু . বললেন--খবর রাখি, গেলেই জা 


কোথায় ‘কোন প্রজা . 


অবকাশ বিজয়বাবুর নেই। প্রজাদের ঢিট করে কড়ান্র" . 


গণ্ডায় খাজন! আদায় করে নেওয়াই তার একমাত্র কর্ম । 


জয়িদারীর-আয়ের অঙ্ক ঠিক রাখাই তাঁর সাধনা । তার . 


ফলে যে যায় যাক্‌ যে থাকে থাকৃ:-কিছু যায় আসে না ।' 


বছর শেষে সাল তামামির সময় পাওন! টাকাট! তিনি : 


মিলিয়ে নেবেন | 

কাশীনাথের মৃত্যু ও. কালীনাথের দেশত্যাগ বিজয়- 
বাবুর মনে কোন রেখাপাত' করতে পারলো! ন.। 
হারিয়েই গেল বরং বলা চলে । তবে কাছারী বাড়ীতে 


আগুন লেগে অনেক কাগজপত্র নষ্ট হওয়ায় বিজয়বাবু, , 


কিছুদিন খুবই বেকায়দায় পড়লেন, এ কথা সত্য । তরে, ~~ 


সেটা সামলে নিতে ভার বিশেষ বেগ পেতে হলো ন!। 
নায়েব মুহুরীদের খাটিয়ে নিলেন রাত আটটা অবধি | 
. এদিকে দুর্গাপূজা এসে পড়লো |. 


7. আশ্বিন, ১৩৭৮] | 
এখানকার বৈশিষ্ট্য শুধু পূজাই নয়; তার সঙ্গে তিন- 


মনের গতি 











দিন যাত্রাদলের পালা গান। জমিদার বাড়ীর সামনের 


- মাঠে সামিয়ান! টাঙিয়ে যাত্রার আসর বসে, চারিপাশের 


ন গায়ের : মানুষ ' লঠন-হাতে নিন সন্ধ্যার পর আসে 


' চমৎকার । 


. যাত্ৰা শুনতে । 


এবারও. পঞ্চমীর দিন যাত্রার দল এলো, নতুন 


কাছারী বাড়ীর ছৃ'খানা ঘরে তারা আস্তানা পাঁতলো. 


দিন-পাচেকের জন্য । জানা গেল তারাই ভিনদিন 
' তিনখানা পালা গাইবে--অভিমন্্য বধ, নিন নি বধ ও 
প্রবীর পতন । রঃ 

| প্রথম, দিন. যে ছেলেটি উত্তর! সাজে, দ্বিতীয় দিনে 
সেই সাজে জনা । ছেলেটির গলা ভাল, গান গায় 
তার সখীটিও সুক$। | 
ওরা সারারাত যাত্রা করে সকালে ছুপুরে পড়ে ঘুমোয়, _ 


বিকালে একটু ঘুরতে বেরোয়। গ্রাম দেখার জ্রন্ত 


-€ ঘুরতে বেরোয় না। বেরোয় গাঁজা টানতে । গাঁজাটা 


চর 


| “বেরোয় বিকালের দিকে, 


দলের মাঝে বসে খাওয়া চলে না৷ অধিকারী বলেছেন 
গাজা খেলে গলা নষ্ট হবে। গলা ন! থাকলে. গান. না 
থাকলে লোকে দলের কদর করবে না। 

: কাজেই অধিকারীর নজরকে ফাকি দিয়ে ওরা দু'জনে 
ভাল করে এক কল্‌কে 
গাজা, ফুঁকতে--পারলে আর. সার! রাতের ভাঁবন] 


থাকে না। .. '. 


কিন্তু গায়ের পথে. কাকে জিজ্ঞাস 1 করবে গাজার 
কথ|?. সে ভাববে কি? এদিকে ওদিকে সজাগ দৃষ্টি 


- রেখে তার! চলছে। 


খালের ধারে এক গাছতলায় একটি লোক গাজা 
 -টানছিল, হঠাৎ এদেরকে চোখে- পড়তেই. সে-রলে 
উঠলো-রি গো, ভোমাদের, ‘নতুন মধ রখ যাত্রা- 
পাটির লোক নাকি ই EE A 

দু'জনে ইন্সিত বস্তুর সন্ধান পেয়ে দাড়িয়ে 'গেল।- 

তাদের-মুখের পানে তাকিয়েই গাছতলার গীজাখোর 
বললো--কি গো, চলবে এক ছিলিম.? | 

..ছ'জনে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লো, বললো-_তুমি 

যাত্রা দেখতে গিয়েছিলে ? 


১৯১ 
- গায়ে যাত্রা হবে, আর আমি দেখব নি! 
‘তোমার ভাল লেগেছে? 
- সবচেয়ে ভাল লেগেছে গান।" আঁহাঃ ওই 


অভিমন্ত্যুর বউ, কি গানই গাইল ! তার সখীর গলাটাও 
ভাল। 
সেই পালা তো গেয়েছে র্‌ আর সখি সেজেছি: 


_আমি। | - 


-তাঁই নাকি, বসো বসো, আমার পরম সৌভাগ্যি। 
‘তোমাদের জন্ত ভাল করে ছিলিম সাজি। 

গাজাখোর যতু করে এক ছিলিম গাঁজা সেজে এদের 
হাতে দিল। | | 

গাঁজা টানতে টানতে আলাপ জমলো। গীজা- 
খোরের নাম- পেল্লাদ। গাঁজা খাওয়ার শেষে পেল'দ 
ধরে বসলো; বাইরে থেকে তো পালা দেখি, সাজঘরটা 
আমার দেখতে বড় ইচ্ছে। 

-_অধিকারীর হুকুম ছাড়া বাইরের লোকের সাজ- 
ঘরে ঢোকার হুকুম নেই। 

_ভেতরে ঢুকবো কেন, বাইরে দাড়িয়ে দেখবো 
তোমাদের সাজগোজের 'রকম-সকম] 

"তা তুমি যেও, আমরা বলে দেবখন | 

নবমীর পৃজা-আরতি শেষ হতে রাত এক প্রহর 
কাটলে! । তারপর সবাই এসে বসলো যাত্রার আসরে | 
সাজঘরে তখন দলের সাজগোজ চলছে । সড়কি হাতে 
পেলাদ এসে দ্রীড়ালো সাজঘরের দরজায় ছুই বন্ধু 
তখন মুখে রং মাঁখছিল। পেল্লাদ দেখেই চিনলো, 
বললো আমি এসেছি।, 

দুর্গা সাজছিল যে ছেলেটি সে বললো ঠিক আছে, 
তুমি ওই চলার পথেই থাকো, সব নজরে পড়বে । 

. অধিকারী থেলো ছ'কোয় তামাক খাচ্ছিল,সড়কিধারী 
পেল্লাদকে দেখে ভাবলো, জমিদারের পেয়াদা, জমিদার* 
বাবু পাহারাদার পাঠিয়েছেন, ভালই হয়েছে। অধিকারী 
বললো-_তুমি পথটা আটকিও না। একপাশে দাড়াবে | 

পেলাদ মনের যত একটা জায়গায় দাড়ালো । 
সেখান থেকে সে. দেখছে সাজঘরের মানুষদের সাজ- 
পোষাক পরা । 





১৯২ 
দেখতে দেখতে সব তৈরী হয়ে গেল। অধিকাঁরীর 
হুকুমে এবার এক নম্বর ঘণ্টা বাজলো। আসরের 


গোলমাল সঙ্গে সঙ্গে-নিস্তেজ হয়ে গেল । 
ক'মিনিট পরেই ছু'নম্বর ঘণ্টা বাজলো, সঙ্গে -সঙ্গে 
নিয়তি আসরে প্রবেশ করলো গান গাইতে গাইতে । 
যান্তা হৃরু হয়ে গেল। - 
পেলাদ দাড়িয়ে আছে। সাজঘরের পাঁনে সে যতটা! 
. দেখছে তার চেয়ে বেশী দেখছে আসরের পানে, আসরের 
মানুষগুলির পানে.। | 
" খানিক পরে জমিদার বিজয়বাবু এসে আসরে 
বসলেন । ছু'চারজন সঙ্গীও এসে বসলো তার পাশে। 
পেল্লাদের নজর ধারালো হয়ে উঠলো । 
যাত্রাভিনয় চলছে । রাত বাড়ছে! 
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বিজয়বাঁবু তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে 


যাত্রা দেখেন আর তামাক bl মাঝে মাঝে, চা 
কল্‌কে বদলে দেয়। 
ভোরের দিকে পালা শেষ হয়। দর্শকের দল হৈ হৈ 

করে উঠে পড়ে । বিজয়বাবু ওঠেন। পার্ধদরা বিদায় 
নেয়।' এক ভৃত্য তাকিয়া তোলে, আরেকজন গড়গড়া 
তুলে, নেয়। বিজয়বাবু ক্লাস্তভাবে বাড়ীর দিকে পা 
বাড়ান ।- | 
ঠিক সেই সময় আসরের পাশ থেকে এগিয়ে আসে 
পেল্লাদ।. হাতের সড়কিটা বাগিয়ে ধরে বিজয়বাবুর 
পিঠের উপর চু'ড়ে মারে। ধারালো! সড়কি বিধে বিজয়- 
বাবু মুখ থুবড়ে পড়েন। পিছনে ভৃত্য দু'জন চমকে ওঠে | 
তখনও আলে! ফোটে নি, কিছুই .তার। ভালোভাবে 
বুঝতে পারে না। 

পেলাদ চীৎকার করে উঠলো-_এতদিনে কালু বাপের 


দেনা,.শোধ করলো । সত্যিকারের মহিষাহবর নিপাত 


গেল! 
তারপরেই কানু অন্ধকারের মধ্যে দৌড় দিল | 
বিজয়বাবু অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেল, . সবাই 
জানলে কাশীনাথের ছেলে কালীনাথ সড়কি চালিয়েছে। 
কিন্ত পুলিশ অনেক খোঁজখবর করেও কালীনাথের 
"সন্ধান পেলনা। 48 


প্রবর্তক 





[ আশ্বিন, ১৩৭৮ 


পাস 





প্রায় চল্লিশ বছর পরে বৃন্দাবনের মন্দির পথে একটি 
পরিবারকে দেখা গেল। বাঙালী পরিবার 1 বৃদ্ধা মা: 
প্রো পুত্র ও আরো পরিজন । | | 

মন্দিরের সামনেই অশথ্‌ গাছের তলায় একটা ছোট 
ঝোপড়ি। 
করছিল। যাত্রীদের সঙ্গী ছড়িদার ০ 
দর্শন করে যান। এ 

বাঙালী পরিবার ঝোঁপড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো । 


প্রণাম" করলো । সাধু বললে 1-আঁপনারা কোখেকে 


আসছেন 1. কলকাতা? 


প্রৌঢ় জবাব দিল-_ন11 চব্বিশ পরগণার অগদীশ- 


. পুর থেকে। 


সাধু ভালকরে তাকালো, তারপরবললো--জগদীশ- 


পুরের জমিদার বিজয়াবুকে জানতেন ? 


_আমি তারই ছেলে। 
"ওঃ তুমি বিজয়বাবুর ছেলে, তাহলে. এতদিনে 


পাব। 
সাধু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল তারপর ধীরে 
ধীরে বললে!-_তোমরা কালুর নাম জান তো, কাশী- 


নাথের ছেলে কালীনাখ ? বিজয়বাবুর অত্যাচারে 


ঝোপড়ির মধ্যে বসে এক বৃদ্ধ মালা জপ 


চক 


- ১. 
শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন । আমি নি শান্তি 


কাশীনাথ মারা যায়, কালীনাথ সেই শোধ তোলার জন্ত , 


বিজয়বাবুকে খুন করে| . 

_জানি। 

- আমি সেই কালু। সেই খুনের প্রায়শ্চিত্ত করার 
জন্য এখানে তিরিশ বছর হরিনাম ক্রছি। এতদিন 


ধরিয়ে দাও । আমি কিছুই অস্বীকার করবো না। 

মা ছেলের পানে তাকালেন, ছেলে মায়ের 
পানে তাকালেন, কি বলবেঃ'কি, করবে ভেবে 
পেল না।. 

আর কোন কথা না বলে যাত্রীর দল বি হলো! 


একটা পথ হলো, তোমরা পুলিশে খবর দিয়ে আমাকে | 


_ সারাদিন আলোচন! হলে! । তিরিশ বছর যে মানুষ 


হরিনাম করছে, তাঁকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে 


কিনা। শেষ অবধি জমিদীরপুত্রের কথাই রইল--সে 


অপরিহার্য 


"গল্প ॥ 


কয়েকটি যুবকের সঙ্গে শ্ীগণপতি মিশ্রকেও বিশেষ 
গাড়িতে চড়তে হল । | 

ভোররাত্রে পাড়ার বাঁড়িগুলি সার্চ হতে গুরু হয়। 
. কোনো কোনো গৃহ থেকে কিছু পুত্তিকা ও নিষিদ্ধবস্ত 
বের হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই-ষেই গৃহের ছেলেদেরও 
বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। 

. কিন্তু গণপূতি মিশ্র? তিনি 'তে! অন্ত গুণভূত 
তিনিও কী সেরকম কোনে! বিস্ফোরক পদার্থের সংস্থান 
রেখেছিলেন স্বগৃহে.? 

না, তার বাসভবন থেকে ও জাতীয় জিনিস পাওয়া 


£ ময় নি। কিন্তু পাওয়া গেছে এমনকিছু-যা ব্যবসার, 


উদ্দেশ্যে পালন করা আইনত দগুনীয়। 
মিশ্রমহাশয়ের ঘরের টেবিলের উপরেই রাত্রে 
জিনিসগুলি ছিল।""* 


কোর্টে কেস উঠল। | 
ম্যাজিস্ট্রেট একে একে সকলের পরিচয় নিলেন। 

. এবার গণপতি মিশ্রের পাল! ।-- 
অন্য সময় হলে শ্রীযুক্ত মিশ্র রাজবেশে দেখা দিতে 


| মুস্থদন চট্টোপাধ্যায় 


পারতেন । শ্রীমিশ্রের লক্ঘ/-চওড়া চেহার11 রঙ ফরসা । 
টানান্টানা চোখ। মূখে সযত্বপালিত কবিস্বলত কালো 
দাড়ি। এই দাড়ির উপরও আতর পড়ে। চোখে 
পড়ে সৃর্মা। মুখে পাউডার | কপালে চন্দনের তিলক। 
পরনে জোঁড়। কিন্তু যে অবস্থায় ধর! পড়ে গেছেন, 
রূপচর্চা করা তখন ভার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কমলা 
রঙের লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় তিনি ছিলেন নিদ্রামগ্ন। 
আসবার কালে টেনে নিয়েছেন বারান্দা থেকে একটা 
সাধারণ তোয়ালে । যেটি বর্তমানে তার স্কন্ধ জুড়ে 


- বিরাজিতএ 


সেই অবস্থাতেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তিনি 
আপনাকে দিয়েছেন এনে। 

তবু শ্রীমিশ্রের চেহারায় একটা শ্রীমিশ্রিত বৈশিষ্ট্য 
বর্তমান! একট! নৈঠিক ব্যক্তিত্ব! শাদা পৈতের সঙ্গে 
সহজাত কৌলীন্ত। 

ম্যাঁজিসৃট্রেট জিগ্যেস করলেন, আপনার পরিচয় কি? - 

আমার বাবার নাম হেরম্ব মিশ্র (--গণপতি জবাব 
দিলেন। | 

কী নাম বললেন? 





যখন নিজেই স্বীকার করছে তখন আমর! পিতৃহস্তাকে 
_ ছাড়বো কেন?, 
পরদিন 
হলো । 
এদিকে. সেই হি মধযরাত্রে জনহীন পথে পা 
রাড়ালো। বরাবর এলো যমুনায় । জল কম । মাঝখানে 
ক অবধি জল। সাধু সেইখানে গিয়ে মন্দিরের পানে 


সকালে খানায় বর্জিত ঠিক 


মুখ ফেরালো হাত যোড় করে বললো-তোমার ইচ্ছাই 


পূৰ্ণ হোক কিষণজী, ডি অশান্তি থেকে আমায় মুক্তি 
দাও! 


সাধু সেই জলের মাঝেই ডুব দিল। 

পরদিন সকালে ছড়িদারকে সঙ্গে নিয়ে থানায় যাবার 
কথা। ছড়িদার এসে বললো--বাবুজী, বা আজ 
যমুনায় দেহ রেখেছেন। 

সকাল বেল! জল ভাসছিলেন, লোকে ঘাটে তুলে 
এনেছে। রাতেই দেহ রেখেছেন! এখন ঘাটে নাম- 
গান হচ্ছে। যাবেন তো চলুন। 

বিজয়বাবুর বিধবা স্ত্রী, পুত্র ও পরিজনরা যমুনার 
ঘাটের দিকেই চললেন। * 


১৯৪ 


পিপি পাশ 





একটা নাতিদীর্ঘ: চুল ধরে টান মারলেন'। 


হেরম্ব মৈত্র নয়, হেরম্ব মিশ্র 1 গণপতি: বিনীত, 


' কে উত্তর দিলেন। 


তাতে কী? মিড সহসা যেন. . সম্বিত 


ফিরে এল £ আপনি কী -করেছেন ? অরপনার বিরুদ্ধে 
চার্জ কী? -. i | | 
যধাস্থান-থেকে যথাযোগ্য অভিযোন এল |. 


‘গণপতি মিশ্রের চেহারার দিকে তাকিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট 


বললেন, তাহলে আপনি নরহৃতয বা বোমার আসামী ' 


নন? 655. 88 
 এগণপতি মিত্রের উকিল. প্রতিবাদ করলেন, না 
হুজুর, কখনই নন। 


ফরিয়াদী পক্ষের আপত্তি সত্বেও যি ট ন 


মঞ্জুর করলেন । 
বিচারের একটা দিন ফেললেন। 


যথালগ্নে শুরু হল বাদ-প্রতিবাদের পালা(_ 
বিচারপর্ব। - 

, . গণপতি মিশ্রের কিছু বেকার, শক্ত কোর্টে এসে 
হানি |.. 


ফরিয়াদী পক্ষের উকিল খিষোদূগার : করে, ৰে, যুদ্ধ 


ঘোষণায় ব্রতী হলেনঃ ইয়োর .অনার, এই যে 


আসামীটিকে দেখছেন, শ্রীগণপতি মিশ্র, বেশভূষায় 


কেমন সাধু-সাধু-কিস্তু ভাবুন: দেখি, ভরলোকের কী 
রুচি, কী কুকীতি! ইনি প্রচুর সংখ্যায় এমন সব ছবি 
ঘরে স্টক করেছেন বা বিক্রির উদ্দেশ্যে করবার মতলবে 
 আছেন--য রীতিমত অশ্লীল, কামোদ্দীপক ও সমাজের 
পক্ষে চরম ক্ষতিকর ! সহসা! বাড়িসার্চ না করলে কী এই 


রাঘব বোয়ালটিকে ধর! যেত ? সামান্ত একটা হকারের. 


' যদি অশ্লীল বই বেসাতির অপরাধে শান্তি হতে পারে, 
তবে সমাজের সন্দিপ্ধ এই চরম.বিপজ্জনক শত্রুর, কেন 
সাজা হবে -ন-ছছুর? যেসব ছবি এর. বাড়ি থেকে 
উদ্ধার করা হয়েছেঃ ইয়োর অনার, তা ‘আপনি একবার 
দয়া করে দেখুন। 


প্রবর্তক 


ম্যাজিস্ট্রেট নিজের অজ্ঞাতেই নিজের কানের 


. : হল--আমি তাঁতে একমত নই । 


একজ্তিয়ারের - বাইরে। 
ম্যাজিস্ট্রেটকে ধোকা ' ‘দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে 


[ আশ্বিন, ১৩৭৮ 


ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলে ছবিগুধিকে হাজির করা-হল। 
_ম্যাজিসৃরেট মিঃ বিখিসাঁর বাজপেয়ী গভীর দৃষ্টিতে 
হুবিগুলি একে একে পরীক্ষা করতে লাগলেন । 

ম্যাজিস্ট্রেটের মোটাসোটা বিরাই . 
তামাটে। বয়সে পৌডঢ়। -রগের অনেক চুল পেকে 
গেছে। চোখে পুরু-কীচের চশমা ৷ দেখে তিনি কী 
যনে 'করলেন-তার প্রকাশ: অবশ্য দুখে ঘটল- ন]। 
আঁপাতত নিধিকার, দ্বিধাহীন . দৃষ্টি। তরে এ 





'ৃষ্টিরও হেরফের হয়--পেটে বায়ুর আধিক্য ঘটলে! 


এবার প্রতিবাদীর উকিলের পালা ।. 

গণপতি মিশ্রের. উকিল দাড়িয়ে প্রথমেই বললেন, 
ইয়োর অনার; আমার মকেল সম্বন্ধে এতক্ষণ যা. বলা 
আমার. মঞ্ষেল একটা 
ভুতীয় শ্রেণীর "হকার নন] ইনি রীতিমত সম্তাস্ত-- 
একজন ' বিলেত- -ফেরত"* : 


বপু। রঙ /. 


a 
“বিলেত।ফেরত’. বলাম আগুনে যেন মতি রি 


পড়ল! 


বাদীপক্ষের উকিল গর্জে উঠলেন £. ইয়োর অনার, | 


এসব বাজে কথা কোর্টে চলতে পারে না! কে বিলেত- : 


কে অক্কাফেরত--তা কোর্টের; বিচারের 
আসামীর উকিল সুকৌশলে 


ফেরত, 


চাইছেন! কথার মাদকতায় ম্যাজিস্ট্রেটের সতর্ক ৪ 
ভর্গিকে, অসাড় করে দিতে চাইছেন । 
= বাদীপক্ষের উকিলকে.অগ্রা্থ করে- আসামীপক্ষের 


উকিল ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে বলতে.লাগলেন, - 
হভুর,বর্তমানে কারা-দিজের মঙ্গল চাঁন, ধারা সভ্যতা ও : 
বিশ্বমানবতার আদর্শে উদদ্ধ, ভারা সবাই বিলেত- 
ফেরত। একটা বাংলা বইয়ের কাঁটুতির জন্যেও : 


বিলিতি রেকমেন্ডেশন দরকার । যুদ্ধের হারজিতও , 
নির্ভর করে বিলেতি পালিয়ামেন্টের সমর্থনের উপর 


"যারা শিল্পী, ধারা সীতারু, ধারা বিখ্যাত ট্ৰেড-ইউনিয়ন 


নেতা, যারা সাহিত্যিক ও .অধ্যাপক, যীরা. রাজ- 


ভ্যোতিষী-তাদেরও নির্ভর করতে হয় বিলেতের 
" সার্টিফিকেটের উপর । আমার মকেল হচ্ছেন একজন 


i) 











প্রতিভাবান কবিরাজ : বিলেতি সার্টিফিকেটে 
রা বলীয়ান। আমুর্বেনশাস্ত্ী"" 'স্বচিকিৎসক। 


আমুর্বেদশাস্ত্রী কী মেডিকেল প্রযাকৃটিশনার ?. 


আরশোলা কী পাখি? আমুর্বেদশাস্্রী কী ডেথ-সার্টি- 
) ফিকেট' দিতে পারে? বাঁদীপক্ষের উকিলের উক্তি । . 
 -. সেইজন্েই তো এঁকে বিলেত যেতে হয়েছিল কতক- 
গুলি অজ্ঞ উকিলের চোখ খুলে দিতে! সেইজন্যেই তো! 


ডঃ খোরানা এইসব দেশীয় খরা উকিলের মুখ দেখতে 


চাঁন না!-প্রতিবাদীপক্ষের উকিলের উত্তর! . 
হুজুর, ব্যক্তিগত আক্রমণ ! ওকে বারণ করুন এই 
ভাবের কথাবার্ত! বলতে ! এটা কারে! নিজস্ব বাড়ি বা 
বাসরঘর নয়! এট! বারোয়ারি 'বার'ও নয়। 
 উক্িলে-উকিলে মারামারি বাধবার উপক্রম! 


এবার ম্যাজিস্ট্রেটের - গম্ভীর কণ্ঠস্বর £ প্রমাণিত ' 


হোক-_-অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ! 

ES নির্দোষ স্যার !. গণপতি মিশ্রের উকিল ভাষণ গুরু 
+ করলেন ঃ যখন ডাক্তার ছিল না,. তখন কবিরাজরাই 
দেশের লোকের রোগ ভালো করতেন। স্রষ্টির পূর্বে 
প্রজাপতি ব্ৰহ্ম এই আযুর্বেদশাস্র প্রণয়ন করেছিলেন । 


এ দেশে একদিন একাধিক বড় বড় কবিরাজ ছিলেন__ 


ধারা দুরারোগ্য রোগ সারাতে পারতেন। দেশ- 
বিদেশের অনেক ডাক্তার আজো আফুর্বেদশাস্ত্র থেকে 
অনেককিছু গ্রহণ করছেন। .কবিরাজরা র” ওষুষ দেন 
বটে কিন্তু তারা ঠুনকো! ডাক্তারদের মতো! হান্কা চিকিৎস। 
করেন না।: তীর! একেবারে মূল ধরে নাড়া দেন। 
নাড়িজ্ঞানে ডাক্তারের চেয়ে কবিরাজেরই নামডাক 
বেশি। শ্রীগণপতি মিশ্র শহরের এক্‌ স্বনামধন্য কবিরাজ 
_'কুলতিলক। বহু রাজন্তবর্গ স্বেচ্ছায় ভাতা ত্যাগ 
করলেও এঁকে ত্যাগ করেন নি। তারা সবাই এঁর রোগী, 
এঁর অনুরাগী, যেহেতু তাদের অনেক' দুরারোগ্য ও 


/ কুৎসিত রোগ জীগণপতি মিশ্র সারিয়ে দিয়েছেন । হুজুর, 


একে সংসার চালাতে হয় এই রোগীদেরই রোগ 
আরোগা করে! সেট! কী ধরনের রোগ? 


অনাসজি,, যৌবনোচিত, স্বাস্থ্য ও তারুণ্যলোপ, শক্তি- 


কি বিকলাঙ্গ পর্স্ত হয়ে যেতে পারে । 


নানা.. 
ধরনের । তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে পুরুষত্বহীনতা, মিলনে 


হীনতা, অবসাদ, ক্াঘুতস্ত্রের দৌর্বল্য। যার ফলে 
যে কোনে! নরনারী যে কোনো সময় উন্মাদ, অন্ধ এমন 
সেইসব রোগ 
সারাতেই তাকে ঘরে রাখতে হয়েছে নানা ফটো গ্রাফ, 
যুবতী-দেহের নানা স্নাতকোত্তর আলোকচিত্র, আধুনিক 
বিজ্ঞানসন্মত নানা উপকরণ । বিক্রির কোনো প্রশ্নই 


ওঠে না। আর তাদের যদি অশ্লীল বল! যায়, সেট! হবে 


ভুল। সেটা হবে এ'র জীবিকার উপর চরম ঘড়গাঘাত। 
হুজুর, চিকিৎসাশাস্ত্র যদি অশ্লীল ন! হয়, ভ্রণহত্যা যদি 
বিজ্ঞ আইনের আশ্রয় পায়, পরিবার-পরিকল্পনা-সম্প্রগার 
যদি সত্য, হয়, তবে এর সেবার সরঞ্জামগুলিই বা কেন 
পাবে না উপযুক্ত সম্মান? একটা. সন্তান অতাবে যেখানে 


বিরাট সংসার নষ্ট হতে চলেছে, নষ্ট হতে চলেছে 


সাংসারিক স্বথ-্যচ্ছন্দা, মধুময় দাম্পত্য জীবন, সেখানে 


কী এই ছবিগুপি অশ্নাল হতে পারে? শ্রীগণপতি 
মিশ্রকে . তিরক্কার না - করে ১৪ দেওয়া 
উচিত ! 


ম্যাজিস্ট্রেট মাসখানেক পরের একটা তারি ফেলে 
দিলেন। 


সন্ধ্যায় গণপতি মিশ্র টেবিলে-তোলা তার পাদুটিকে 


. নাচাচ্ছিলেন, চাকর এসে খবর দিল_-এক তারিভুরি 


রোগী এসেছেন ! 

বৈঠকখানার পার্টিশনের মাঝখানে একটা ফোকর 
ছিল। - বিশেষ উদ্দেশ্যেই এটি প্রণীত। তাতে চোখ 
দিয়ে গণপতি মিশ্র অবাক হয়ে গেলেন ৷: 

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বিশ্বিসার বাজপেয়ী বললেন, আরে! 
ছবি আছে নাকি আপনার কাছে? . 

নেই? সব মারাত্মক ছবিগুলিই তো! আছে বাড়িতে ; 
যেগুলো নিয়ে গেছে_ওগুলে| তো মামুলি ! 

মারাত্মক ছবিগুলিই আমাকে দেখান। 

ছবি দেখে বিদ্বিসার বাজপেয়ী দীর্ঘনিশ্বাসফেললেন। 
বললেন, আমাকেও রোগে ধরেছে । আমিও পুরুষত্ব 
হীনতায় ভুগছি; অথচ আমার ছুই স্তর বর্তমান। সংসারে 


বড় অশান্তি:-- ' 


১৯৬ 


* জবদূর হয়ে যাবে, আমি আপনার চিকিৎসা করব ৷ 
গণপতি মিশ্র এগিয়ে এলেন। . 


মাসখানেক পরে কোর্টে কেস উঠতেই নিমেষে সেটা | 


অগ্রাহ হয়ে গেল 1. 
ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিয়েছেন £ মনস্তাত্বিক - চিকিৎসার 
পক্ষে ছবিগুলি মোটেই অশ্লীল নয়, বরং স্মপরিহার্য। 
আইনের আওতায় পড়ে-এমন অভিযোগ অ্রপ্রযাণিত। 
গণপতি-মিশ্র রায়, শুনে কোর্ট থেকে বেরিয়ে 
আসছিলেন, এক ভক্ত তাকে বাধা দিলেন £ যাবেন না. 
এখন! আপনার. জন্তে মালা নিয়ে শ-দ্ুই লোঁক 


' আপনাকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হবে। 





আসছে। সঙ্গে আসছেন জননেতা শ্রীবিষুপদ ভারতী । 
লোক 
মা পাওয়া গেলে ভাড়া কর! হবে। 
গণপতি মিশ্র বিস্মিত হলেন £ এই পাঁচটার সময 
অফিস যখন ভাঙছে ? 
তক্তটি বিনীত কে নিবেদন করলেন £ এখনই তে ৯ 
মিছিল নিয়ে বেরুবার সময় সার । নইলে যারা নাকে- 
মুখে গুজে দশটায় অফিসে ঢুকেছে. তাদের আটকাব কী 
করে? তাদের আটকালে--তবেই তো পাধলিলিটা 


জোর হবে! - 


মেহনতী জন 


্রীস্বন্দরগোপাল সাহিত্যরত্ব 


_ বাবুমশাই গো! আমরা সবাই কুলী-মজুর জাত, 
. কারখানাতে খেটে মরি সকাল-সন্ধ্ে-রাত।, 
কারখানাতে বাজলে ভেঁপু, আমরা ঢুকি কাজে, 
‘টোকেন’-খানি হাতে নিয়ে কালি-ঝুলি সাজে । 
যন্ত্র সাথে পাল! দিয়ে আমর! খেটে চলি, 

 এতটুকুও নাই অবসর ছুটো কথা বলি। 
আটটি ঘণ্টা কোথা দিয়ে কখন চ'লে যায়, 

. ক্লান্ত দেহে ফিরি আমর! ঘামে-ভেজা গায়। 
সারি সারি খুপরি-বাঁড়ী, বস্তি বল যাকে, 
সেইখানেতে বউরা মোদের পথটি চেয়ে থাকে। 
দিনের শেষে দিনমজুরী বৌ-এর হাতে দিয়ে, 
সারাদিনের ক্লান্তি ভুলি ভাটিখানায় গিয়ে। 
নেশার ঘোরে ফিরি যখন জ্ঞান থাকে না মোটে, 


- .. চাটট-চাপাটি মুখে তুলি যেদিন যেমন জোটে । 


ছোটরা সব আধপেটা খায়, বৌরা অনাহারে, : - 
হি রা মুখটি তুলে রা’টি নাহি কাড়ে। 
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জানিনাক বাবুমশাই, কিসের রক্তঝর! , 
হুবিষহ জীবন মোদের, দুঃখ দৈঘ্য ভরা । 


. তোমরা ওগো বাবুমশাই! শ্রমিকনেতা সাজো, 


সত্যিকারের নেতার দেখা পাইনি মোরা আজো | 
তোমাদেরি কথায় ষ্টরাইক অফিস ঘেরাও করি, . 
আমরা যখন পিছন ফিরি, তোমরা ফেরাও ধরি। 
ময়দানেরি মঞ্চ থেকে তোমরা গরম বুকনি ঝারো, 
লকৃ-আউট আর ছাটাই হলে দেখা পাইনা কারো। 
চায়ের কাপে তুফান তোল অফিসেতে আরাম করি” 


ধর্মঘট শ্রমিক সেজে বুলেট খেয়ে আমরা মরি। 


ভোটের সময় তোম'র] সবে ইউনিয়নের নেতা সাজি’,  “ 


. আমাদেরই ভোট কুড়িয়ে তোমরা কর মন্ত্রীবাজি। 
- গরীব শ্রমিক অচ্যুৎ তখন, পায়না তোমার দেখাশোনা, 


তখন বাবু! তোমার ঘরে বিড়লা-টাটার আনাগোলা। 
কিষাণ শ্রমিক মজুর থেকে নেতা যেদিন উঠবে গণড়ে, 
দেখব সেদিন বাবুমশাই 1 ঠকাও তোমরা কেমন ক'রে ? ১৯৮ 


অনেক ঠকে এই শিখেছি তোমরা মোদের নও যে আপন, 
মেহনতী জন যে মোর! খেটেই করি জীবন ধারণ। 


= 
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. আজ কী হৈ-চৈ, কী অহংকার | 


. পুঁজিওয়ালা, হজিওয়ালা, কলকারখানা-ফ্যাক্টরী ওয়ালা” 
_-কেউ বাদ যায় নি! বিশ্বপ্রতিযোগিতায় সকল ভাঁবে, 
সকল রূপে এখন আমেরিকাই চ্যাম্পিয়ান! জগতের 


"এ 


বেড়াচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না। 
ওয়ালারাই নয়, পৃথিবীর সব মগজ্জওয়ালারাও, সসম্তরমে 


দেখে এলাম স্বৰ্গলোক 


"(রঙ্গ রচনা) . 
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" “দেখে এলাম চন্দ্রলোক”__বলে এমেরিকানদের 
কত জিন্দাবাদ, কত 


আশীর্বাদ, ধন্যবাদ, মান্তবাঁদ যে তাদের চারদিকে. ঘুরে 
শু€ু কাগজ- 


অভিনন্দন জানাচ্ছে তাদেরকে ধনওয়াল্া, মানওয়াল|, 


যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান, আবিক্রিয়া, দান- 
দক্ষিণা ও কল্যাণব্রত সব করবে আমেরিকা) এ কথা 


আজ সর্ববাদিসম্মত সত্য ।. এতটুকু মাত্র দ্বিমত তা'তে 


কারো নেই। ণ | 
তাই ভাবি, সেদিনকার আমেরিকা, মাত্র (৪০০) 
চারশ’ বছর আগেও যার নাম-গন্ধ কেউ জানতো! না, 
কতগুলো রেড, ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো-ফিগ্রোই. ছিল 
যেখানকার অধিবাপী-_দেখতে দেখতে তারা কী করে 
এত গজিয়ে উঠলো, আঙ্গ,ল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল? 


. আর সে হিসাবে আমর! (৪০০০) চার হাজার বা তারও 


বেশী বছরের মহামনা মহাতেজা সুসভ্য মহাজাতি হয়েও 


. কেন তা” পারিনি তাই ভেবে তাদেরকে রীতিমত হিংসা 


করতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয়, চত্্রলোক আবিষ্কার কেন 
এর চেয়েও গুরুতর একটা কিছু কাজ এক্ষুনি করে ফেলি! 
চলে যাই স্বর্গলোকে?--দেখে আসি দেবতাদের গৃহস্থালী, 


জীবনযাত্রা, দেখে আসি পারিজাত, নদ্দনকানন, 
- মন্দাকিনী, ধ্ররাবত, উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি অমূল্য, অতুল্য, 
যার তুলনায় চন্দ্রলোক . 


অবিনশ্বর বস্তগুলিকে | 
আবিষ্কার কিছু নয়। সেখানকার একটু ধুলামাটি নিয়ে 


পৃথিবীতে ফিরে আসাও একট! হানে ভেন্ধি- 


_ বাজী মাত্র |. 
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শ্রীঅক্ত টরচন্দ্র ধর 


তবু এই নিয়েই আমেরিকার গর্বেরসীমা নেই। আর 
পর্বতশাসন, সাগর শোষণ ও দৈত্যদলন করেও আমরা 
পড়ে আছি যেই তিমিরে সেই তিমিরে ; এই সকল 
ঘটনাকে বস্তা ৰস্তা বহর ধরা, পোকায় কাটা পুঁখির 
কোণঠেশা করে। . নিজের ঢোল নিজে পিটাই না এই 
আমাদের দোষ । | 
যাক, আর দেরী কর! ঠিক নয়। পাঁজি দেখা পড়ে 
থাক! দূরে থাক সংক্রান্তি, মাসপ্রথম, ত্র্যহস্পর্শ, রিক্তা, 
মঘা প্রভৃতির বাজে বালাই।. যাত্রায় “শিবজ্ঞান” বা 
“খনার বচন” মাথায় নিয়েই এখন আমাকে পথে 
নামতে হবে । এই 'তো মনটাকে নিলাম শক্ত করে 
টিকিতে বেঁধে,_-যেন নড়তে চড়তে না পারে। প্রাণটাকে 


“নিলাম হাতের মুঠায় করে দরকার হলে হাঁসতে হাসতে 


যেন দিয়ে দিতে পারি । সঙ্গে এই হৃটকেসটায় নিলাম 
কাপড় জাম! কিছু নয়» মাত্র কতটুকু গুড় মুড়ি বাঁতাসা, 
ছুই প্যাক নাম্বার টেন ও শ’খানেক ভাল মিঠেকড়া বিড়ি! 
আর দেরী নেই। রাতের আহার শেষ করে ৮টা-&-এর 
ট্রেনেই চেপে, বসলাম 1 বসতে না বসতেই গাড়ী ছেড়ে 
দিল।.. . | 

এই. তো কোন্নগর, হিন্দ মোটর, উত্তরপাড়া। 
ইলেকৃটট্রক ট্রেন। গতি দ্রুত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
এ্যাঃ খ্যা, মত্ত একটা আকুলি-বিকুলী। গাড়ীগ্তদ্ধ লোক 
প্ঞ্যাক্‌সিডেণ্ট” “এ্যাক্সিডেন্ট” বলে চিৎকার করতে 
করতে ও ওকে. ধরে, ও একে ধরে ওলট্-পালট্‌ খেয়ে 
একাকার !. জল, জল, গাড়ী ভরা জল। গাড়ীশুদ্ধ 
রালির খালে পড়ে হাবুডুবু, নাকানি-চুবানি খাচ্ছি 
আমরা সব প্যাসেঞ্ারগণঃ শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! 
জ্ঞান_-তাও-- j 

ভাবলাম স্বর্গের পথে যে বৈতরণী নদী পার হতে 


"হয় এ বুঝি তাই। সীতার কেটে চল্লাম। কিন্তু ক 


' ১৯৮ ূ প্রবর্তক, 





[ আশ্বিন, ১৩৭৮ 

















- সর্বনাশ! যেই না ওপারের মাটিতে পা দেওয়া 
অমনি ছুটে এলো একটা ভীষণ কাপো যণ্ডা গুপ্তা- 
গোছের লোক! যেন “দুই বিঘা জযিপ্র সেই ঝুঁটি- 
বাঁধা উড়ে ।__এসেই নানারকম অভাষা, বিভাষা ও 
এঅপভাষায় আমাকে গালিগালাজ ৷ দিতে লাগলো । 
“পাজি, জোচ্চোর, ফেরারবাঁজ, কে রে তুই--পাড়ানির 
.কড়ি না দিয়েই নদী, পার হতে চাস? বল তুই কে?” 
:আমার তো তখন আত্মারাম খাচা ছাড়ে আর কি? 
কাপতে কাপতে বললাম--"আমি-আ- আআ 
আমি।” লোকটা তখন আরও বিশ্রী কর্কশ স্বরে বললো 
--ওসৰ ভণ্ডামি চলবে না । দে আমার পারের কড়ি 1” 

আমি তখন আরও খুব.নরম গলায় আস্তে আস্তে 
বললাম--“দোঁহাই বাবা; রক্ষা করে! । আমার তো সঙ্গে 
যা ছিল সবই নদীর, জলে হারিয়ে এসেছি। 
‘একট! কাপড় যা সাথে আছে তাঁও ভিজে | তোমাকে 


পারানী বাবদ এটাও দিয়ে ফেললে লঙ্জানিবারণ হবে 


নাধে! আমায় মাপ করো .বাবা। হাতে ধরি পায়ে 
পড়ি তোমার | দাও আমাকে একবার এ ্বর্গটা ঘুরে 


আসি। চির জীবনের বাঞ্ছিত ধন আ্রশ্রীভগবাঁনকে : 


+ দেখে নয়ন মন সার্থক করি ।”' ' 


. আমার মুখে ভগবানের নাম শুনে এবার মনটা যেন রি 


তার কিছুটা নরম হলো। ধীরে গভীরে অপেক্ষাকৃত 
দয়ার্ছ কণ্ঠে সে বলতে থাকলো তা কি করে হয় ভাই? 
চাকরী বজায় রাখা চাই তো! গোপনে গোপনে 
তোমাকে ছেড়ে দিলে. সে হবে আমার পক্ষে একটা 
প্রকাণ্ড অপরাধ । সরকার জানতে পেরে ‘No longer 


required’ এই ছুটি কথা লিখে পাঠালেই তো দফ! শেষ! 


'তখন ছেলেপুলেই. বা খাবে কি! আর আমিই বা 
যাবে! কোথায়? - 


কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। আমি রর 


| শেষে এতটুকু বিবেচনা! করার ভার.আপনাদের উপ্নর 
আছে জানি ।” 


- তিনি বললেন--“আযছে সে মৃত্ত -মা্ছষের বেলায়। . 


: কিছ 'তুমি.যে জ্যান্ত মানুষ। মত্যদেহ নিয়ে কোন মানুষ 
কখনে! স্বৰ্গে গিয়েছে গুনেছ ৰি” 


ৰাজে লোক । 


পর্বার : 


আরও নরম হয়ে এলো । 
' আপত্তি না করে খুব সরল সহজভাবেই আমাকে ছেড়ে 
দিল। 


আমি দু'একটা নজীর দেখালাম। বললাম, দেবি 


শারদের কথা। বললাম, চন্দ্রবংশীয় রাঁজা যুধিষ্টিরের * 
কথা। 


তিনি কিন্ত তাতে ষোল'আনা স্বীকৃতি দিলেন 
না। নারদের কথায় বরং একটু টিট্‌কিরি দিয়েই তিনি 
বললেন--“নারদ, . 
রাজ-রাজড়ার দরবারের বয়স্তের সত 
ভগবানের কথায় কথায় ই জি, হাজি কর!__আর তুমি 
শ্রেষ্ঠ, তুমি জ্যেষ্ঠ, তুমি বৃহৎ, তুমি মহৎ বলে চাটু জিই 
তার প্রধান কাজ! একটু আত্মসম্মান বা প্রেষ্টিজের দিকে 
যার মন নাই এমন পাগলকে নিয়ে আর ক্ষি করা যায়? 
এজন্যই: বিরক্ত হয়ে ভগবান তাকে দিয়ে - দিয়েছেন 
সর্বত্র অবাধ অব্যাহত' গতি। তা সে স্বর্গই কি আর 


'মর্ত্যই কি.?” 


আমি বললাম-_“আচ্ছা সেনা হয় হলো নারদের 
বেলায়। কিন্তু যুধিিরের বেলায়?” 

তিনি--“তাঁও আর তেমন কি? সশরীরে স্বর্গে 
যাবেন বলেই তিনি রওনা হলেন বটে কিন্তু পথে কি সব” 


দুর্শাই না ঘটালো তার। একটি একটি করে ভাইগুলি 
গণ্তাস্থ হলো, দ্রৌপদী মরলো-_শ্ষেটায় নিজেকেও নরক 


দর্শন করতে হলো। ভাগ্যে কুকুরবেশী ধর্ম স্বয়ং তাঁর 
সহায় ছিলেন নতুবা স্বর্গারোহণ পর্বটা তার কোথায় গিয়ে 
কিভাবে যে শেষন্হতো| কে জানে 1” 

তাইতো, আমিও কিছুক্ষণ ধরে তাই ভাবতে j 


' লাগলাম। ভদ্রলোক হয়েও একটা নৌকার মাঝিকে 


এতক্ষণ তোষামোদ করায় এবার তার মেজাজটা যেন 
এরপর আর কোনও ওজর- 


আমি আমার পথে নামলাম । 


কিন্ত যাবো কোথায়? এখানে তো জাহাজ নেই, ' 
সৌকা নেই, রেলগাড়ীও নেই। এরোপ্রেনের উপযোগী, 


বায়ুমণ্ডলও অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। সামনে ৯৮ 


শৃন্ত, শৃন্ঠ, কেবল শৃন্ত। ভূলোক, ভূবর্লোক,_-তারপর : 
তো স্বলেশক বা স্বৰ্গ । মধ্যবর্তী লোকটার (স্থান) 
বিস্তৃতি যে কতখানি কত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটা মাইল 
তাই বা কেজানে? যাক, তবু যেতে হবে| মামুষ 


ওতো একটা নেহাৎ, ধামা-ধরা fa, 


আশ্বিন, ১৩৭৮ ]" 


দেখে এলাম স্বৰ্গলোক 


১৯৯ 








আবার না পারে কি? মনকে বুঝিয়ে বললাম, “আগে 

চল্‌, আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই ।” | 
এদেশের অন্যতম! শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষিণী শ্রীযুক্তা খনা 

দেবীও এই. বলেই তার বচন-দিয়েছেন। বলেছেনঃ 


“কোথাও দূর যাত্রাপথে পা দিয়ে দৃষ্টিটাকে সর্বদা রাখবে . 


কেবল সামনে । পাছে তো নয়ই একটু ডানে বামেও 
বড় একটা দৃষ্টি দিবে না।” আমি তার এই অমূল্য 
বাণী মাথায় করেই চললাম দ্রুত, খুব দ্রুতগতিতে । 
সামনে অন্ধকার। কোথাও একটু আলো নেই। 
কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন সব। কেমন যেন আলো- 
আধারি ভরা পথঘাটগুলো । 

' ওকি? ' সামনেই বাছুড়ের মত দোলায়মান ওটা 
কী? মানুষের চেহার!। কিন্ত সত্যিকার মানুষ কি 
ওটা? একটু কাছে গিয়ে. জিজ্ঞেস করলাম--"্মশাই, 
আপনি কে? কি নাম আপনার? এখানে কেন, 
- কতকাল ধরে এমন বাদুড়-ঝোলা ঝুলছেন ?” 

৯৮ তিনি বললেন--“আমার নাম ব্রিশঙ্কু। রাজ! 
ছিলাম। আমার গুরুদেব বিশ্বামিত্র আমাকে পুরুষকার 
মন্ত্রে দীক্ষ। দিয়েছিলেন! তারই জোরে আমাকে 
্বর্গেও পাঠিয়েছিলেন ভিনি। কিন্ত মধ্যপথে সমুদয় 
যাগধজ্ঞ, পৃজার্চনা ও পুণ্যফল শেষ হওয়ায় এইখানে 
আটুকে গিয়েছি । উঠতেও পারি না, নামতেও লজ্জা 
বোধ হয়।. তরে গুরুদেবের উপর আমার বিশ্বাস 
অনেক। শুনেছি অনতিকাঁল মধ্যেই তিনি আমার জন্য 


একটা নুতন স্বর্গ তৈরী করে দিয়ে নিজের মুখ রক্ষা . 


করবেন।: সংসারে পুরুষকারকেও প্রতিষ্ঠিত করবেন। 

ত্রিশঙ্কু রাজার এই কাহিনী পূর্বেও শুনেছি, কিন্ত 
চক্ষে দেখিনি তাকে ! এবার তার নিজের মুখেই সব 
শুনতে পেয়ে শরীর, মন আমার একটু চাঙ্গা হয়ে 
উঠলো | ঠিক আছে।. আবার চলতে শুরু করলাম । 


« এতই সামনে এগুই পথটা যেন ততই আলোকিত দেখতে 


পাই। হাঁহা। এতো স্বৰ্গ দেখা যায়! ও বুঝি 
তার সিংহদ্বার। এ নিশান উড়ছে । এব্বাড়া মোটা, 
উচু প্রকাগুকায় কারা দরজায় পাহারা দিচ্ছে। মাথায় 
লম্বা লম্বা শিং। মুখটা গরুর মুখের মত, কিন্তূত- 


মত কি একটা? ওটাই বুঝি পাশ! 


কিমাকাঁর জীব! এক হাতে কুণ্ডলী পাকানো রশির 
কাধে মন্ত 
একটা গদার মত। ভাঙ্গল বোধ হয় এরই নাম। 
আমাকে দেখেই তাঁরা হৈ হৈ করে এসে পাকড়াও করে 
ফেললো । . একজন বললো--দেখি কই পাসপোর্ট? 
কই ভিসা £ নাম কি?” 

আমি তো ভয়েই বীচি না । তবু কাঁপতে কাপতে 
বললাম,-আমি নিবারণ চকৌোতি ৷” 

_-“না না, ওসব নিবারণ-টিবারণ এখানে চলবে না। 
জীবিত মানুষ মাত্রেরই এখানে আসা বারণ। যাও 
যাও সরে পড়ো । চালাকি করবার আর ঠাই পাঁওনি 
বুঝি 1”--বলেই একজন আমাকে সজোরে ধাকা দিতে 
দিতে কোথায় নিয়ে চললো । 

আমি তখন যৌড়হাতে, নতমস্তকে খুব লম্বা একট! 
প্রণাম দিয়ে তাঁকে বললাম-_“মহাঁশয়, আপনারা 
ধর্মাবতার ।-ধামিকের প্রতি দয়াপ্রদর্শনই আপনাদের 
কাজ। বার বার মিনতি করছি। দিন জামাকে 
শীত্রীভগবানের চরণ দর্শনের একটু সুযোগ । আমি তো 
সজ্ঞানে কোন পাপ করিনি । করলেও তাঁর চেয়ে পুণ্য 
করছি ঢের বেশী!” 

এবার লোকটা একটু নরম হলো | তার স্বরটা 
নেমে এলো যেন সপ্তম থেকে পঞ্চমে। আর তাষাটাও 
মোড় ফিরিয়ে চলুলো নেহাৎ ‘তুই’ থেকে “তুমি 
দ্বিকে। এ 
বললো-_“আচ্ছা চল তবে আমাদের বড়বাবু 
আধূত গুপ্তমশাইর কাছে। দেখা যাক তার খাতায় 
তোমার জমা-খরচের হিসেবটা | সাবধান জমার চেয়ে 
খরচ বেশী দেখলেই কিন্ত এক্ষুনি তোমাকে নিয়ে ফেলা 
হবে ও ৮৪টা কুণ্ডের একটার মধ্যে । গলায় জিঞ্জির, 
মাথায় কাটার বোঝা, আর বুকের উপর সাড়ে +২ মণ 
ওজনের ইয়া একটা পাথর নিয়ে সেখানে পড়ে থাকতে 
হবে তোমাকে কতকাল সে কে জানে?” 

সৌভাগ্যের বিষয় বড়বাবু হিসাব দেখে আমার 
উপর খুব খুশী হলেন। স্বর্গদর্শনের অনুমতি পেলাম। 
চলতে লাগলাম আরও সামনের দিকে । 
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কিন্ত একি? বাড়ী থেকে যাকে দেখবার এত 
লোত ছিল, এখানে খে তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। 
সেই নিসর্গ শোভা, সেই চির শ্যামল, স্বন্দর, নয়নাভিরাম 
মধুর দৃশ্টাবলী, সেই নদ নদী, মাঠ ঘাট ও বৃক্ষলতার 


অনুপম রূপমাধুরী,-_বারো| মাসে ছয় খতুর লীলা- 


চাঞ্চল্য । মাটির জগতের সব উপভোগ্য বৈশিষ্ট্য 


বৈচিত্র্য এখানে কই? এ যে একটানা একঘেয়েমির - 


রাজত্ব ! 

এত সব উপসর্গ ঠেলে, এত কষ্ট স্বীকার করে 
এতদিনে যেখানে আস। গেল, উপভোগ করবার মত 
এমন কি আছে সেখানে? আলো! আছে, অন্ধকার 


নেই, সুখ আছে, দুঃখ নেই,__জীবন আছে মৃত্যু নেই, 


হাসি আছে, কানন] নেই। চলছে সব একঘেয়ে 
একটান1 সম্ভোগের বেচাকেনা ! ‘সে যে কতকাল 
থেকে শুরু হয়েছে আরও কতকাল চলবে ভাইবা জানে 
কে? মহাপ্রলয়ের সময় পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে 
শুনেছি। স্বর্গের অবস্থা তখন হবে কিরূপ? কোনও 
' পরিবর্তন হবে তার £ না এমনি চলবে? 
. হয়তো চলবে। কিন্তু বাসিন্দাদের তাতে লাভ 
, কি? দুঃখ না থাকলে স্বখের, অশ্রু না থাকলে হাসির 
এবং মন্দ ন! থাকলে ভাল'র মূল্য যে এক পয়সাও নয়! 
তবে তার জন্য আর এত লোভ কেন? কেনই বা এত 
যাগধজ্ঞ, পৃজার্চনা ও বলিদান ? 
কাছেই তো ওটা কি? নন্দনকানন নয়? হুঁ, 


দেবরাজ ইন্দ্রের সখের আরামখানা ওটা । ও যে 


পারিজাত বৃক্ষ । দিনে সাত লক্ষ ফুল ফোটে ভার; 


এ মন্দাকিনী স্বর্শগঙ্গা তর্‌ তর্‌ চলছে তো চলছেই ৷. 


এতো এরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা ও কামধেন্ুটাকে রাজপথ 
থেকেই দেখা যায়! 

ওকি? প্রকাণ্ড একটা হলঘর নয়? শত শত 
দরজা, হাজার হাজার, জানালা দিয়ে তার মৃত মধুর 
মলয় পবন অবিরাম ঢেউ খেলে যাচ্ছে। একটা দরজায় 
উকি দিয়ে দেখলাম ছুপ্ধফেননিভ গর্দী-আটা খাটে বসে 
আছেন আমার বাবা, ঠাকুরদা, মা, ঠাকুরমা সব আপন- 
জন জানিনা তাঁরা আমাকে চিনলেন কি না। কিন্ত 


আমি তাদেরকে চিনলাম।. মনে মনে প্রণামও দিলাম । 
এটার নামই বোধ হয় “পিতৃলোক।” 
তার পাশেই দেখলাম এন্ধপ আর একটা! ঘর। 


. কী হনব, কত চমৎকার ! সেখানে মনু, মান্ধাত| থেকে 


শুরু করে গান্ধী, জহরলাল, লালবাহাদুর পছুতি-রাই্- ফিড 


নায়ক; 'স্বরেন্দ্র, বিপিন, চিত্তরঞ্জন ও ক্ষুদিরাম প্রতৃদ্ি 
দেশপ্রেমিকগণ বসে আছেন গদী-আঁটা আরাম 
কেদারায় বেশ আরাম ক’রে। 

তারপরই আর এক ঘরে আছেন বান্মীকি, ব্যাস, 
কালিদাস, হোমার, হিউগো, সাদী, ফের্দৌসী, বার্ণাড শ’ 
এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবি মহাজনগণ। সেখানে 
ভাদের মধ্যে কোনও ভেদবৃদ্ধি নেই। এক আসনে 
বসেন তারা। এক হুক্কায় তাঁষাক খান, লেখেন পড়েন 
এবং নির্দোষ আমোদ উপভোগের জন্য কখন কখন 
তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি ind০০: খেলাও খেলে 
থাঁকেন।' : - 

ওঘরে আছেন সব ধর্মপ্রচারকগণ। তাদের মধ্যে. 
অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক শঙ্কর, দীপঙ্কর, শ্রীজীব ও 
বিবেকানন্দ প্রভৃতি কোনওদিন সভা করেন, বক্তৃতা 
দেন, করতালি পান,_আর ,কোনওদিন কিছুক্ষণের 
জন্য ফুটবল, ক্রিকেট বা টেনিস খেলে প্রচুর আনন্দ 
লাভ করেন। মন্দাকিনীর ঢালা জলে সভার কেটেও 
তারা খুশী হন খুবই । যীশু, বুদ্ধ, নানক, কবীর, 
মোহম্মদ ও চৈতন্ত মহাপ্রভুর মধ্যে এখানে কোনও 
মতানৈক্য নেই। বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাল ও 
জিন্দাবেস্ত! সবাই মিলে সেই একের জয় ঘোষণা করে। 
একই মহাবাণী, একত্বের বাণী উদার গভীর কে প্রচার 
করে বেড়ায়। এক ছাড়া দ্ুই-এর কোন প্রশ্নই নেই 
এখানে । j 


ঞ হলঘরট| বৈজ্ঞানিকদের। সেখানে নিউটন, 


০ 


শট 


গ্যালিলিও, এডিসন, জগদীশ ও মেঘনাদ প্রভৃতি বিজ্ঞান ৮ 
গুণীরা একত্র বসেই তাদের গবেষণার গুণ পাকান, একই : 


নাটাই একই .চরক| ঘুরিয়ে_বিজ্ঞানের নৌকাটাকে 
আরও দ্রুতবেগে সামনে টেনে নেবার জন্য । এদিকে 
রামমোহন, বিগ্বাসাগর, অরবিন্দ এবং আশুগ্তোষকেও 


৮৫ 


শাস্তি সেখানে ! 
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দেখা গেল লোকশিক্ষা ও সমাঁজ-সংস্কার সব্বন্ধীয় কি 


সব পরামর্শ করছেন এক ফরাসে বসেই। ূ্‌ 
স্বর্গের য1”কিছু সম্পদ, যা ধশ্বর্ষ দেখার মৃত, 
জানবার মত--যা-কিছু এইভাবে সকলই প্রায় দেখা 


ঝা হলো। কিন্তু কী ভূল! আঁসলই যে থেকে গেলো 


বাকী! - রথ দেখতে এসে প্রকাণ্ডকায় কাঠের রখটাই 
কেবল দেখে গেলাম রথের ঠাকুর বামনের কথা যে 


মনেই নেই! তার পৃঞ্জার অর্ধ্য চিনিকলা শুধু বিক্রীই 


করলাম, কিনে নিলাম না একটুকৃও। 

যাক, এবার দ্বিতলের ও উচু বড় ঘরটায় যাওয়া 
যাক। শুনলাম ঠাকুর দর্শনের জন্য সেখানে নাকি 
কিছু ভেট দিতে হয়। জপ, তপ, ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান, 
তক্তির ডালি সার্জিয়ে দিয়ে অনেকে ধন্য হয়, নির্বাণ 
মুক্তি লাভ করে শুনেছি ।. কিন্ত আমি দেব কি? কি 
আছে, আমার? আছে একটা শুধু মন; ব্রিতাপ 


= '১-সালায় দগ্ধ রিক্ত, তিক্ত, ক্রিষ্ট একটা মনই কেবল আমার 


» ম্বল। নেবেন কি তিনি দয়া করে এই মনটাকে ? 
হয়তো! নেবেন । কারণ শুনেছি--ভাবগ্রাহী জনার্দন 


তিনি। বায়ু যেমন ফুলের গন্ধটুকু মাত্র গ্রহণ করে 


তিনিও তেমনি.ভক্তচিত্তের ভাবটুকু নিয়েই খুশী হন। 
এমনি সব ভাবতে ভাবতে দ্বিতলের এ উঁচু বড় 
ঘরটায় উঠলাম গিয়ে। উঃ কি আনন্দ, কি প্রাণতরা 
দেখলাম একটা প্রকাণ্ড রত্ব-সিংহাসনে 
তাকিয়া হেলান দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন। আর 
তারই .চারপাশে ঘিরে আছেন তার ভক্ত সেবকবুন্দ | 
তাদের কাছে জিজ্ঞেস করায় কেউ বললেনঃ “তিনি 
সাকার” আর কেউ বললেন “নিরাকার”, কেউ বললেন 
“সুপ”, আর কেউ নিগু'ণও* বললেন। পাচদিকে 
পাচরঙা কাচের লনে চিরস্থির উজ্জল দীপশিখার মত 
স্বমহিমায় বিরাজিত তিনি--স্বয়ভূ, পরম পুরুষোত্তম। 
অনাদি, অমধ্য অচিন্ত্য অনস্ত-দেব। 
ভাবছি এই সব। এমন সময একজন হিন্দু সাধু- 
পুরুষ এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন_:“আপনিই...কি 
আমাদের পরম পিতা প্রভু পরমেশ্বর?” ঠাকুর মুখে 
কিছু বললেন ন! । মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানালেন “হা” | 











তারপর একজন মুসলমান দরবেশ এসে সেলাম দিয়ে 
বললেন-_“আপনিই কি আমাদের খোদাতা’ল! পাক 
পরওয়ার দিগার ?” তিনি ইঙ্গিতে বললেন, “ই!” । 

তারপর এলেন একজন খ্রীষ্টান পাত্রী । তিনিও 
পূর্ববর্তীদের মতই স্যালিউটু দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 
‘আপনিই কি সেই “10814 G০৭’ আমাদের স্বর্গীয় 
পিতা £* এবারও তিনি সেইভাবেই মাথা 
জানালেন__“ই1”১। 

ব্যাপার দেখে অবাক হওয়ারই কথা । 


নেড়ে 


কিন্তু একটু 


চিন্তা করলেই আর কিছু বুঝতে বাকী থাকে না। 


গোল মিটে যাঁয়। 

আচ্ছা যাই তবে এখন| মর্ত্যে গিয়ে প্রচার করি 
আমার এই অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা। মানুষ তাতে ' 
খুশি হবে। উপকৃত হবে। পৃথিবীতে নেমে আসবে 
তাতে অসীম স্থথ, অনন্ত আনন্দ আর শান্তি--শান্তি =- 
শান্তি । স্বর্গ তখন পৃথিবীর কাছে হার মানবে । 

যাক্‌, ভালই হোক আর মন্দই হোক এইসব খাটুনি 
ও চিন্তায় এতদিন. মাথাটা আমার যেন সর্বদাই ভন্‌ 
ভন্‌ করে; ঘুরুতো। আজ আর সেরূপ নেই। মাথা 


- কিছুট! ঠাণ্ডা হয়েছে। শরীরটাও যেন অপেক্ষাকৃত 


ভালই বোধ করছি। 

টূংটুংুং টুং। কিসের আওয়াজ ? ES | 
গাড়ীর হুইসেল নয়? বন্ধে মেল চেপে বহুদিন পর দেশে 
ফিরছি আমি। গাড়ীতে একটু ঘুম এসেছিল। 
হুইসেলের শব্দে সহসা ঘুম ভেঙে গেছে। চোখ মেলে 
চাইলাম। দেখি একটা নাস্-যতন লোক এক বাটি 
গরম দুধ ঘিয়ে আমাকে খেতে সাধছে। জিজ্ঞেস 
করলাম--"আঁমি এখন কোথায়?” 

সে-বললো--“ভয় নাই! দুধটুকু খেয়ে নিন। 
শরীরে বেশ শক্তি আসবেখন। তারপর ছ' একদিনের 
মধ্যেই আপনাকে ডিসড়ার্জ করে দেওয়া যাবে! 


. আপনি এখন. আলিপুর হাসপাতালে । জলে-ভোবা 


রোগীর ওয়ার্ডে চিকিৎসা পাচ্ছেন। গতকাল বালী 
রেলওয়ে ঞ্যাকৃসিডে্ট, হতাহতদের আপনি 
একজন |” | 


.. অক্ষয় কৰচ. 
(ছোট গল্প) 


সর্ট কাট। 

সব বিষয়েই সর্ট কাটের পক্ষপাতী, অধ্যাপক বিনয় 
বোস। 

“এ বিজ্ঞানের যুগ | সময় ও স্থান বাঁচাও ৷” 

এ কথা বিনয়বাবু ছাত্রছাত্রীদের বলেন ও নিজেও 
পালন করেন। কারণ তিনি জানেন, “আপনি আচরি 
বিদ্বা পরেরে শিখাইও |” কলেজ থেকে ঘুর পথে বাড়ী 
না ফিরে ইদানীং সর্ট কাট ধরেছেন তিনি! দুটো 
বস্তির মাঝের সরু গলিটা দিয়ে ফেরেন। এতে 
প্রায় দশ মিনিট সময় বাঁচে। 
তথাপি সময় বাঁচে বলে ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া 
বাতের রোগী, বেশী হাটলে কষ্ট হয়। বাসে পিষ্ট হয়ে 


যা শরীর ও মনের অবস্থা হয় তা"তে প! চালাতে ইচ্ছা 
যায় না। কিন্তু উপায় কি? প্রতিবেশী হিতৈষী পরেশ- 


বাবুর অযাচিত উপদেশ দেওয়ার .বাতিক। “বস্তির 
উপর দিয়ে যাওয়া আসা করবেন ন! মশাই। 'যা 
দিনকাল পড়েছে ।” 

উত্তরে বিনয়বাবু বিনয়ের সঙ্গে বলেন__ কী করব। 
প| দুটো! বাতে পঙ্গু বললেই হয়। খানিকক্ষণ এক- 
নাগাড়ে বসে থাকলে ভারি হয়ে ওঠে ।- 
কন্‌ কন্‌ করে ।” 

“তা করুক। কর্তক্ষণ আর কন্‌ কন্‌ করবে মশাই | 
বাড়ী এলেই গরম জল, হট ওয়াটার ব্যাগ চড়াবেন ৷” 

বলা বাহুল্য, পরেশবাবুর উপদেশ কাজে লাগে না। 
বিনয়বাবুর যুক্তি--“নেংটার নেই বাটপারের ভয়” 
তাছাড়া নিরীহ শিক্ষক, তার ওপর কেউ চড়াও করবে 
না।' 

সব শুনেও পরেশবাবু বললেন, “গরীবের কথা 
বাসি হলে ফলে"। সত্যিই একদিন পরেশবাবুর কথা 
ফলল। 


পথটা যদিও বাঞ্ছিত “নয় 


আবার বেশী 


দীপেন রাহা 


: সেদিন কলেজের ঘেরাও থেকে কোনরকমে আত্ম- 
গোপন করে বিনয়বাঁবু নিশ্চিন্তমনে বাড়ী ফিরছিলেন 
সেই বস্তির গলি দিয়ে! হঠাৎ দুটি যুবকের ধমকে থমকে 
দাড়ালেন । 


_দ্দাড়ান, কি আছে বার করুন।” সঙ্গে সঙ্গে দু'জন 


ছুটে! ছুরি উচিয়ে ধরল । ৯ 


শান্ত স্থির ধীর অধ্যাপক ক্ষীণকঠে বললেন--এই ' 


যে দিচ্ছি বাবা। মনিব্যাগ কাম নোটবুকটি পার্জাবীর 
পকেট থেকে বার করে একটি টাকার আধময়লা নোট 
এগিয়ে দ্িলেন। “এই যে বাবা, কুল্যে একটা নোট 
আছে। ঘড়ি বা সোনাদানা কিছু নেই । বিশ্বাস করো” 


হাত দুটো উচু করে তিনি ওঠালেন। উদ্দেশ্য, ইচ্ছ| . 


করলে তল্লাপী করতে পার। 

ডান হাতের কম্ছই-এর উপরে বলয়ের মৃত ত্কী একটা 
যেন দেখাচ্ছে! 
সোনার তাবিজ নয় তো খুলুন দেখি 1”? 

:. বিনয়বাবু ্রস্তে ঢিলে পাঞ্তাবীর হাত গুটিয়ে নিয়ে 
বললেন, “এই দ্যাখ বাবা, একটা তামার বাল]। 
বাতের ব্যামোর জন্য৷” অন্যজন বালাটা পরখ করে 
বলল, এ দেখছি অনেক মোটা | বেশ খানিকটা তামা 
আছে এতে ৷ খুলুন শীগ.গির 1৮ 

বিনয়বাবু প্রায় ধনুকের মত বেঁকে অত্যধিক বিনয়ের 
সঙ্গে বললেন, “বাবা, মাফ কর। এটা নিলে আমি মারা 


একজন জিজ্ঞেস করলে, “ওটা কি? 


যাব। বাতে পঙ্কু হয়ে পড়ব। ছেলেপুলে না খেয়ে 


মরে যাবে। এর দয়ায় এখনও হেঁটে বেড়াচ্ছি। মোক্ষম 
ওষুধ | রুগীর ওষুধ কি নিতে আছে বাব1?” | 


- প্রথম যুবক ধমকের স্বরে বলে উঠল, প্থুলুন, 


ভাড়াতাড়ি, নইলে” 
ছুরির ফলাটা চোখের ওপর ঘুরিয়ে নিল। 
অগত্যা বিনয়বাবু খুলে দিলেন ডবল প্যাচের 


আখিন, ১৩৭৮] 


অক্ষয় কবচ 


২০৩ 








তামার বালাটা। কাদো-কীদো হয়ে বললেন, “বাবারা 


কাজটা ভাল হল না। অনেক কষ্টে একটা যোগাড় . 


করেছিলাম । আর পাব না।” 

দ্বিতীয় যুবক বালাট] হাতে নিয়ে বলল, “আমাদেরও 
অনেক ঝাঁকি, অনেক কষ্টস্বীকার করে সোনা-তামা 
যোগাড় করতে হয়। অমনি এসে ধরা দেয় না|” ' 

“শেষ মিনতি জানালেন বিনয়বাবৃু--“দে বাবা, 

ফিরিয়ে দে! নইলে অমঙ্গল হবে| এ তামার বালাটা 
তাপ্তিককে দিয়ে শুদ্ধি করিয়ে নিয়েছি, পূজা স্বস্ত্যয়ন 
করেছি। বাতের অমোঘ অধুধ, বিশ্বাস কর ।” 

হঠাৎ দ্বিতীয় যুবকটি সোঁৎসাহে বলে উঠল, “সত্যিই 
যদি তাই হয়, তা"হলে খুব ভাল হয়। আমার ভান 
হাতট। বাতে ভারি হয়ে উঠেছে। ভারি মাল টানতে 


পারি নে। আমার কাজে লাগবে” বলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন 


. পথঘাট সবই সমান । 


করল ।. 

বিনয়বাবু ভেবে পেলেন. না, এ কি ধরণের 
রসিকত|।: লঘুগুরু জ্ঞান নেই। কলেজ, বাড়ী, 
একবার ভাবলেন তিনি চেঁচিয়ে 


=" লোক জড় করবেন। ছুরবস্থার কথা বলবেন। কিন্ত 


«সাহস পেলেন না। 


ন 


কারণ কলেজ থেকে-তিনি পালিয়ে 
' এসেছেন। কিন্তু মুক্তি পান নি। এক দলের হাত 
থেকে ছাড়া পেয়ে অন্ত দলে ধরা পড়েছেন"। সর্ট কাট 


০ 


তাকে রক্ষা করতে পারল না। প্রায় খোড়াতে 
খোঁড়াতে বাড়ী ফিরলেন। বালাটা হস্তান্তর করার পর 
থেকেই তার মনে হুল হু’পায়ের খিল দুটো যেন আল্গা 
হয়ে গিয়েছে । হাঁটু থাকলেও হাটার কাজে লাগছে 
না। আর জীবনে তিনি চলাঁফের! করতে পারবেন না । 
ঘরে ঢুকেই হাত-পা ন! ধুয়ে বিছানায় এসে চিৎপাঁত 
হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি । 

অবস্থাটা দেখেই মিসেস বোস চেঁচিয়ে উঠলেন 
“কী হল? কী হয়েছে? এমনভাবে শুয়ে পড়লে কেন? 
করোনারী নাকি?” 

অঙ্গুলি নির্দেশে বিন্য়বাবু স্ত্রীকে চেঁচাতে বারণ 
করলেন। প্রকাশ্যে নিয়কঠে বললেন, “আমার অক্ষয় 
কবচ গেছে 1” 

. সমানে?” 

_-মানে অতি সোজা | ছু'জন গুণ্ডা আমাকে গলির 
মধ্যে আটকে জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে আমার 
তামার প্যাচটা। আমায় এখন থেকে পঙ্ক হয়ে থাকতে 
হবে ।” 

খবরটা চাপা রইল না। পাশের ফ্লাটের পরেশ- 
বাবুর কানেও গেল। প্রায় ছুটে এলেন তিনি | গর্বে 
বলে উঠলেন বিনয়বাঁবুকে উদ্দেশ্য করে, “কেমন ফলল 
তো? লোকসান হল শেষ পর্যন্ত 1” 


আয় চাদ আয় 


- | 
চাদ ওঠে হাসিমুখে, টাদ ওঠে রাতের আকাশে, 
জোছনার আলপনা একে দেয় পৃথিবীর বুকে । 
পুকুরের স্থির জলে ছবি হয়-_চুবি হ'য়ে ভাসে, . 
চাদ, তারা, মেঘ আজ কৌতুকের বার্তা আকে মুখে। 


কেন না* আমাকে আজ টাঁদ ডেকে পাড়ায় না ঘুম। 
মা বা দিদা, পিসি-মাসি কেউ আর অলীক কথায় 
প্রাক্তন মমতা দিয়ে ব্যস্ততাকে করে না নিঝুম । 

সে প্রাচীন ছড়া মৃতঃ “আয়, চাদ, আয়-আয়-আয় 1” 


এখানে এখন আর অতীতের কল্পনার আকাশ নেই। 
গাছের ছায়ায় বসে চরকা আজ কাটে নাকো বুড়ি। 
রকেটের পদচিন্কে চাদ আজ বাস্তবের সংবাদ হবেই; 
"সভ্যতার রথে চড়ে মাটি ছেড়ে আমরাও ইতি-উতি 
- ঘুরি | 


মা, দিদা, পিসি, মাসি, তোমরা আঁজ একবার 


- সন্ধ্যার অবকাশে অলীক মধুর ছড়া 


শোনাও আমায় 
£ ‘জায় চাদ 
আয়” 


প্রবেশ-প্রাথনা ] | ? 
(ছোটগল্প ) | 


ইন্দু গুপ্ত 


_-আসতে পারি? 

--আম্বন | 

আগন্তক তন্দরুলোৌককে এর আগে আমি কখনো 
দেখি নি! দিনের হাড়ভাঙ! খাটুনী খেটে যাদের দিন 
যায় তাদের মতে! নন ভদ্রলোক | পোষাকে ব্যবহারে 
এবং দেহগত লাবণ্যে কোন এক অভিজাত বংশের 
দুলাল বলেই মনে হয়। আমি একটু. অবাকই 
হলাম। . 

আমাকে দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন, না? 

--কি ব্যাপার বলুন তো! 

_বলছি। তার আগে এক গ্লাস জল খাওয়াতে 
পারেন? 
: নিশ্চয়ই । 


কলিং বেলটা টিপে ধরলাম। বয় আসতেই 


ইঙ্গিতে এক গ্রাস জল আনতে নির্দেশ দিলাম | ঢক ঢক. 


করে জলটা খেয়ে ভদ্রলোক একটা স্বম্তির: নিঃশ্বাস 
ফেললেন | বল্লেন,-_যা রোদ। গরমও পড়েছে মশায় 
আমি আসছি ঘর্ধেদদুবাবুর কাছ থেকে। অধেন্দু 


ওব|। আমার বিশেষ বন্ধু। সেই তো আমাকে 


খবরটা দিলে 
--কি খবর বলুন তো? . 

--খবর এমন কিছু নয় । আপনি মশায় এ পাড়ার 
গৌরব । 

--কি বলছেন যা তা! 

. ঠিকই বলছি মশায়, ঠিকই বলছি। শুনুন তবে, 
আমার নাম প্রশান্ত চক্রবর্তী | . আমি এই পাড়াতেই 
থাকি। আপনার প্রতিবেশী। হালে আপনি বাড়ী 
করেছেন তাই জানেন না। কিন্তু তাতে কি। 
প্রতিবেশী হিসাবে আমারও ত একটা কর্তব্য আছে। 
ভাই এলাম আলাপ-পরিচয়ট| করে রাখতে । জানেন 


তো, শান্বে বলে প্রতিবেশীর মতো { আত্মীয় আৰু ক 
নেই। প্রতিবেশীকে ভালবাস। 

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন । 

আমি এতক্ষণ শুধু ভদ্রলোককে দেখছিলাম'। ভদ্র- 
লোকের মাথায় কি কোন ছিট আছে! কিন্তু মনে 
হয় নাতো। বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে কথাগুলো বলছেন! 


. বল্লাম,-বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি? 


_কিচ্ছু না, কিচ্ছু না| আপনি মশায় বড়. 
সাহিত্যিক। বাষ্টৰীয় পুরস্কার পেয়েছেন] আপনার 
সঙ্গে আলাপ করে রাখব না, এও কি হয়! 

_ও। | | . 

এতক্ষণে আমি যেন কিছুটা আলো দেখতে পেলামখ্‌ -* 
বল্লাম;-বেশ তো, আসবেন মাঝে-মধ্যে | 

- -আসব কি মশায়! এসে গেছি।. তাইতো 
অর্ধেন্টু ওঝাকে বলছিলাম, বিকাশ সান্যাল যখন এ' 
পাড়ায় বাড়ী করেছেন, তখন আমি আমার স্ব-গোল্রীয় 
একজনকে পেয়ে গেছি । ' 

- স্বগোত্রীয়! লোকটা বলে কি! 

প্রশান্ত চক্রবর্তী এবার চেখট! ছোট করে তাকায়। 

লে»_-বুঝলেন না. তো! আপনি বিখ্যাত এক কথা- 
শিল্পী। আর আমি অখ্যাত এক নাট্যকার । আমাদের 
সমাজ; সংস্কৃতি, সম্বন্ধ এক | অভিন্নও বলতে পারেন। 


তাইতো ছুটে এলাম । 


_তা বেশ! এখন কি করতে হবে বলুন? 

কিচ্ছু না। কিচ্ছুন!। আপনি নতুন এসেছেন। 
অস্বববিধা কিছু হলে বলবেন । আমি যখন আছি - তখন 
আপনাকে কোন কিছুই ভাবতে হবে না। জানেন) 
সাতপুরুষ এই পাড়ায় আমাদের 'বাস। এককালে 
আমাদের কথায় বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল হ্তে। 
আজকাল দিন পাশ্টাচ্ছে। একালে কেউ কারো! 


আশ্বিন, ১৩৭৮ 3.7... " 





কথ! শোনে না। , কথায় কথায় বোম! মেরে বসে। 
* যে ছিল নীচে, সে এখন উপরে! যে ছিল উপরে, 
সে এখন সবার নীচে, পায়ের তলায়! তাই ভাবি_- : 


-_-ভাবনার কথা থাক। আপনার কথা বলুন ৷ 


আমার কথা: | 
"হে হোঁ করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক ! 
জানেন ধণ শোধ, করুছি। জীবনটা জন্মের খণে 


ফেঁপে ফুলে উঠেছে । পচ ধরেছে । এখন খণ শোধের 
: এই ক্রান্তিলগ্নে আমার কি কথা থাকতে পারে। বাপ- 
“ ঠাকুর্দা” টাকার কুমীর ছিল মশায়, টাকার কুমীর। 
কথায় কথায়, লাঁশ পড়ে যেত! কেউ টু শব্দট'করতে 
' পারত না। আর আজ--কথাটি বলেছেন কি ব্যস্‌, 
 পিসেমশীয় অর্থাৎ পিস্তল আপনার বুক ভেদ করে 
বেরিয়ে যাবে। তাই ভয় আজ সমাঁজের প্রত্যেক 
স্তরে চেপে বসেছে] .. 

' ভদ্রলোক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন । 


> 

ছাপছে কে? অভিনয়ই ব! করছে কে? বুঝলেন তো? 
আপনি মশায়, রত্ব। =এ: পাড়ার গৌরব । একদিন 
- শোনাৰ আপনাকে । তাই'এলামপ আলাপ 'করলাম। 


- এবার যাই। 

হাসুন ।' ক 
, ভদ্রলোক উঠলেন । ভদ্রতার. খাতিরে আমিও 
উঠে দাড়ালাম । ভদ্রলোক কিন্তু গেলেন না| দাড়িয়ে. 


দাড়িয়েই বলতে লাগলেন-__সামীজিক হযোগ স্ববিধা, 
চাইছে যারা, তাঁরা মশায়, .দেশে দুর্যোগকেই ডেকে 
আনছে, অস্থবিধারই স্বষ্টি করছে। 
রাজনীতি। টি ন! ছাই। টি প্রশ্ন করতে রা 


_ প্রবেশ প্রার্থনা | 


.-জানেল, আমি. একশ’ নাটক লিখেছি। কিন্তু : 


এটাই নাকি . 


২০৫ 





‘করে, পুরোনো নিয়ম অচল হল যখন, তখন নতুন 


নিয়ম না করে পুরোনোর নবীকরণ করলেই কি মঙ্গল 


' হবে! বলুন তো" ৰ * 


ও প্রসঙ্গে না গিয়ে বাধা দিলাম ভদ্রলোককে ৷. 


" বল্লাম”_-একদিন আনবেন আপনার নাটক, শুনবো ! 


_আপনি মশায় খুবই ভাল, মহৎ ব্যক্তি। হবেনই বা 
না কেন! ভদ্রলোক তো জানেন, আমার, নাটক 
কেউ শুনতে চায়নি। আপনিই একমাত্র ব্যতিক্রম। 
আপনার জয় হোক।, আচ্ছা, চলি। নমস্কার | 

--নযস্কার। 

সত্যিই ভদ্রলোক এবার, বিদায় দিলেন? আমি 
ভাবতে লাগলাম প্রশান্ত চক্রবর্তী । কে এই প্রশান্ত 
চক্রবর্তী ? এই কি আমাদের বাংলাদেশ? যে দেশ 
বিশ্ব আঁদর্শক্ষেত্রে প্রবেশ প্রার্থনা করেও বারংবার 
প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে! একশ’ নাটক লিখেও যে আজকের 
প্রত্যাশা কি জানে না। 


_ পাগল, ওটা একটা পাগল । 
.বন্ধুবর. প্রদোষকাস্তি চাকলাদার চীৎকার কবে 
উঠলেন। 
তুমি ক্ষেপেছ বিকাশ, ও প্রশান্ত চক্রবর্তীর নাটক 
শুনবে, তবেই হয়েছে। ও কি বলে জানো | বলে, 


সাপে ব্যাঙ ধরে ব্যাঙে সাঁপ। হ্র্য ভুরলে টাঁদ উঠবে । 
চাদ ডুবেল কুর্য উঠবে। তখন ফস হবে। দেহ থেকে 
মুণ্ডটা খসে পড়লেই রক্তের থণ শোধ হবে! এর পরেও 
কি ও পাগলটার নাটক শুনবে? 

_ আমি. হা, না, কোন মন্তব্যই করি না। শুধু ভাঁৰি 
প্রবেশ প্রার্থনা তবে কি বার্থ? 








“আনন্দময়ীর শুভ আগমনে, 
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লার: ঘরে-ঘরে বেজে  উঠুক_ আনন্দের সু সুর” 


ভঅ্রস্‌- চন্দ্র এগ ন্কাং 
'ৰবাগ্তবন্ত্র ও সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তকের পরিবেশক. 
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আজকের নাটক 
ক্ষণনাট্য ০ 
বিনয় চৌধুরী 


[ভারত রাজী বাংলাদেশের একটি অঞ্চল I 


" যুবক ॥ 


সাংবাদিক ৷ 


" যুবক। 


সাংবাদিক ॥ 


যুবক 


আপনি তে! একজন সাংবাদিক 1 ও 
হ্যা তাই, খবরের কাগজের জন্ত আমি 
সংবাদ সংগ্রহ করি। | 

আপনি তো একজন. লেখক? আঁপনি 


. তো একজন বুদ্ধিজীবী? 
তোমার আসল বক্তব্য কি বলে ফ্যালো 


ভাই। 


বাংলাদেশের মানুষ .এমম কি অপরাধ 


করেছে যার জন্যে পাকৃফৌজকে আমাদের 


ওপর এমনভাবে লেলিয়ে দেওয়া হল, 


. . আর সেই বর্বর নেকৃড়ের দল আমাদের 


নিরস্ত্র ভাইবোনদের নির্বিচারে হত্যা করে 


.চলেছে- অসহায় নারী আর শিশুকেও 


তার! রেহাই দিচ্ছে না-অথচ আশ্চর্য, 


কেন জাগ্রত হচ্ছে ন! বিশ্ববিবেক--নীরবে 


- নির্বিকার সবাই এই হত্যালীলার দর্শক 


সাংবাদিক ॥ 


যুবক ॥ 


সাংবাদিক ॥ 


যক ll 


হয়ে থাকতে পারছে কেমন করে--আপনি 
আমাকে বুঝিয়ে বলুন! 

ঠিক তেমনি কথা বলার ভঙ্গি, তেমনি 
কণ্ন্বর-__সে-ও ঠিক এমনি বলতো-_ 


ওকি, অপনি কি বলছেন, আমি যে 
. কিছুই বুঝতে পারছি না! : ২ 


জানি না, সে এখন কোথায়__-আঁছে কি 
মরেছে- জানি না, পাঁকৃ-বর্বরদের হাত 
থেকে তার রেহাই মিলেছে কি না 

ওকি, এ আপনি কি সব 55758 


কার কথা বলছেন? 


সাংবাদিক ৷ 


আমার সহপাঠ আমজাদের কথা আমি 


যুবক ॥ 
সাংবাদিক ॥ 


যুবক ॥ 


সাংবাদিক ॥ 


যুবক ৷ 
ংবাদিক ॥ 


যুবক ॥ 
সাংবাদিক ॥ 
যুবক ॥ 


বলছি। আমরা ছিলুম এক গীয়েরই : 


ছেলে_ দেশভাগের পাপে ছইজন- এখন 
দুই দেশে। সে ছিল আমাদের গর্ব 
আমাদের , গর্বের আমজাদ-আমজাদ 
হোসেন । 
কোন্‌ আমজাদ হোসেনের কথা বলছেন 
আপনি ? 


ভি 


আমি শুধু এক আমজাদরেই চিনি ' 


রাজসাহীর বিখ্যাত আমজাদ হোসেন। ' 


সেলাম হই পিতৃবদ্ধু,আমি তারই হতভাগ্য | 


বংশধর । 

‘আশ্চৰ্য ! বা-বা-বা-কি শৌঁভাগ্য। ! তোমার 
নাম? 

গোলাম হোসেন। ৷ 

কিস্তি তোমার বাবার খবর কি বল--সে 
কোথায়? 

বাবা নেই।, 


তার মানে? 


রে 


যানে খুব সহজ--পাক্‌ হানাদারির| সেই . 


মহাপুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। 


"শুধু ভাকেই নয়--আমাঁর মা ভাই বোন 


' সাংবাদিক ॥ 


যুবক.।.... 


"তা 


সবাইকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে পাক্‌ 
বর্বর দস্থ্যরা। 

কিন্তু আমি তে! শুনেছিলুম তোমার বাব! 
ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা । 


ভুল শুনেছিলেন__বাংলাদেশে লীগ বলতে 
- শুধু একটাই বোঝায়--তা হচ্ছে আওয়ামী 4 
লীগ, আর. জাত বলতেও আছে একটাই " 


হচ্ছে বাঙালী ; 


আমরা না. 


আআ 


দুর্ঘটনা 
[| গল্প ll 
* নারায়ণ 'বন্দ্যোপাধ্যায় 


বন্ধু বিবরণ দিচ্ছিলেন, আমরা শুন্ছিলাম। বন্ধু 


বলছিলেন : সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার ফিরছিলাম। রাত.. 


দুটোর, কাছাকাছি। ঘুমিয়ে প’ড়েছিলাম, হঠাৎ 
গোলমাল আর চীৎকারে উঠে পড়লাম। শুনলাম, 
এাকৃসিডেন্ট হয়েছে! শুনেই মনে হোল, আমাদের 
গাড়ীটায় নাকি? জান্লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, 
ঘাটশীলা ষ্টেশনে গাড়ী দাড়িয়ে আছে। ' ঘাটশীলার 
ষ্টেশনযাষ্টার প্রত্যেক কামরার কাছে এসে এসে-হাত 
যোড় ক'রে বলছেন, আপনারা ইয়ংম্যান্রা বারা 
আছেনঃ শীগগির নেমে আম্বন। একটু আগে রাচী 


খঁ.একপ্রেসের ভীষণ এ্যাক্সিভেন্ট, হ*য়েছে_দয়া ক'রে 


ad 


নেমে আহ্বন! - 

লাফিয়ে পড়লাম? দুর্ভাগ্য: অতো বড়ো ট্রেণের 
“মধ্যে থেকে আমরা মাত্র গুটি পঞ্চাশেক যুবকই লাফিয়ে 
পড়তে পেরেছিলাম সে রাত্রে। দ্রুতগতিতে চল্লাম, 
‘রিলিফ এর কাজে । পৌঁছলাম সেখানে। 
অন্ধকার.। আর্তের চীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত। 
কেবল: শুন্ছি£ জল দাও, বাঁচাও, বাঁচাইয়ে ! 
বীভৎস দৃশ্য ! 

মৃতদেহগুলিকে সেই অন্ধকারেই টেনে টেনে বের 
করতে লাগ্‌লাম। পিছনের দিকে তখনও তিন-চারটি 


ঘুরঘুটি- .. 


অন্ধকার “বগী' লাইনের উপরে চুপচাপ ভূতের মতো 
দীড়িয়ে। যাত্রী ঠাসা কেউ নামেনি। করুণভাবে 
তাদের কাছ থেকে ‘টর্চ’ চাইলাম। কোন উত্তর নেই। 
কে আবার নিজের 'টর্চ'ট! এই গণ্ডগোলে ইচ্ছে ক'রে 
হারাবে? তবু উদ্ধারকার্ধ বন্ধ রইলো না। স্থানীয় 
একটা কারখানা থেকে স্বয়ং ইংরেজ ম্যানেজার তার 
প্রায় দশো লোক, একজন ডাক্তার আর নাস নিয়ে এসে 
পণড়েছেন। “রিলিফ, ট্রেণও এসেছে । উদ্ধারের কাজ 
চলেছে । “ফায়ারম্যান'-কে টেনে বের কণরলাম। 
তার হাটুর রক্তে আমার সমস্ত প্যান্টটা ভিজে গেলো । 
_ ভোর হ'য়ে এসেছে। অল্প অল্প আলো ফুটছে 
চারদিকে । একটু দুরে একটি ‘পাঞ্জাবী’ চাদর মুড়ি 
দিয়ে ঠক্‌ ঠক ক'রে কাপছে! সমস্ত পিঠ টা! তাঁর ফেটে 


গেছে! সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রক্ষেপ নেই। যে কাছে 


আস্ছে, তারই পা জড়িয়ে ধ'রে বলছে, বাবুজি মের! 
লেড়কা! মেরা লেড়কা ! 

আমরা এগিয়ে চ'লেছি। সেই ভাঙা কামরার 
মধ্যে থেকেই একটি দম্পতিকে উদ্ধার করলাম। 


" মহিলার কপাল সামান্ত কেটে গেছে। ভদ্রলোকের ডান 


হাতটা! আহত। বললাম, শীগ.গির চলে যান ওদিকে, 
‘রিলিফ, ট্রেণ আছে-ফাষ্ট-এইড্‌ নিলেই হবে ! 





মুসলমান, না হিন্দু, না খষ্টান, না বৌদ্ধ, 


না আর কোন রিছু-_ আমর! .বাঙালী, 
শুধু বাঙালী; আর শুনুন, বাংলাদেশে 
ফৌজ বলতেও আছে শুধু একটাই--তা 
হচ্ছে মুক্তিফৌজ-_ 
uf অল্পদুরে গোলা পতনের শব্দ ] 


কিন্তু আর যে আপনার সঙ্গে কথা বলার ' 
"আমার সময় নেই যে শক্রসেনারা, 


এগিয়ে আসছে--শক্রর সঙ্গে মোকাবিলা 
করতে এক্ষুনি যে আমাকে ছুটতে হচ্ছে-- 
সেলাম পিতৃবন্ধু--জয় বাংলা ! 

সাংবাদিক ॥ “জয় বাংলা !* 


যবনিকা 


০ 





* অনুগ্রহ করে অভিনয়ের পূর্বে উদয়-তীর্ঘ, বীশদ্রোণী, ২৪ 


পর্গণা__এই ঠিকানায় নাট্যকারকে সংবাদ পাঠিয়ে বাধিত করবেন। 


২০৮. 


[ আশ্বিন, ২ ১৩৭৮ 





. ভার! নড়লেন না, চুপ ক'রে দাড়িয়ে রইলেন! 
আমাদের কাজ সমানে চলেছে, আবার একটু. পরে 


তাদের রললাম, কেন দাড়িয়ে আছেন? 
চ’লে যান ॥ 


ভন্দরমহিলা 1 এবারে কথা লেন বললেন, আমরা 
"_ যাবো না,আমার খোকন রয়েছে ওখানে! . 


কোথায়? _ব*লেই সাম্নের দিকে এগিয়ে গিয়ে 


ভাঙা, কাঠের টুকুরোগুলোকে তাড়াতাড়ি ' সরাতে. 


লাগ লাঁম!' হঠাৎ পায়ের নীচে কাপড়ের বস্তার তলায় 
কি যেন নরম মনে হোল, এক মুহুর্তে সরিয়ে ফেললাম 

সেটা_ ছোট্র স্বন্দর ফুটফুটে খোকন ঘুমিয়ে আছে! 
শক্ত, ঠাণ্ডা! গায়ে ভার একটি আচড়ও নেই। পায়ে 
তার ছোট ছোট ছুটি লাল জুতো. আর মোজা । 
₹ নিমেষের মধ্যে দম্পতি আছ ডে পড়লো তার ওপরে 
কানায় ভেঙে পড়লেন il ! 
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৷ ওত্রন্যত্ুন্ষ সাহিভ্য-সন্ভান্ৰ 
:& সঙ্বগুক্ শ্রীমতভিলান্নের প্রন্ছাবন্নী গু ' 


bd 


চিসঅজত-8 টিপ চি 


শ্রীমভগবদূগীত | (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০. 
জীবনসঙ্গিনী (ওয় সং) 17, DSoteo 
“যুগাচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (৩ম সং) ২৫০, 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৩য়. সং) ১০০. 
আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২০০; 
শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২৫০ 
উপাসন! মন্দিরে (১ম খণ্ড) ১২৫ 
ঞ (২য় খণ্ড) ‘২০০ 
UL সঙ্ঘশক্তি | ৩০০ 
.. শ্রীঅরুণচন্দ্ দত্ত ॥ 
‘অরবিন্দ বি (২য় সং) ৩০৩ 
পাঁতঞ্জল যোগস্ত্র : ০৫০. 
অন্থশীলনী (৩য় সং) ' ৭ সি কিল 


কর্াধ্যক্ষ_ ওক স্পাবল্িশ্ীর্ন ৪ 


| 
| 
. | 
| 
1. 
| 
| 
ie 


দির 


বিশেষ দ্রষ্টব্য? প্রবর্তক ডিক পত্রিকার গ্রাহুকবর্গকে শভকরা ২০ টাক! হারে কন্শিন 
দেওয়! হইতেছে ৷ অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্র উল্লেখ করিবেন ।, 





"আর ঠিক. সেই মুহূর্তেই আশ্চৰ্য্য হ'য়ে দেখি, সেই 
কাপড়ের বস্তার পাশ দিয়ে, সেই: ধ্বংসভূপের মধ্য 
থেকে, গুট্‌ গুট্‌ ক'রে একটি &1৬ বছরের ছেলে বেরিয়ে 
আস্ছে। জুল জুল ক'রে চাইহে সে আমাদের দিকে-_ 
আর সেই ‘পাপ্াবী’ লোকটি পাগলের মতে! ছুটে এসে 


fe 


জড়িয়ে ধরেছে তাকে, চীৎকার ক'রে বল্‌ছে £ বাবু. 


মের! লেড়কা বীচ্‌গিয়া--মেরা লেড়.কা বাঁচ, গিয়া ! ” 
বলে এবারেও সে সাম্নে যাকে পাচ্ছে তার পা জড়িয়ে 


ধরছে। পিঠ দিয়ে তাঁর তখনও রক্ত পড়ছে 1". 
" একটি অষ্টাদশী তরুণী হঠাৎ ছিটকে এসে আমার 
গায়ের উপরে. পড়লো, বললে, কোথায় গেলো? ' 
বললাম, কি হয়েছে? কোথায় লেগেছে আপনার? 


বললে, কিচ্ছু লাগেনি-_খালি আমার কাণের. এই ' 


সোণার ছুলটা! যে ...কোথায় গেল"... 
বন্ধু বিবরণ দিচ্ছিলেন, আমরা শুনছিলাম 


. শতবর্ষের বংলা (২য় সং) 


৬-০০ 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭৫ | 
জীবনযোগী গান্ধীজী ২৫০ 

. শারদীয় ভক্তিস্থত্র , 5 ১২০ 
“ যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ se | 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (৩য় সং) :. ২-৫০ 
জীবনের আলো (১ম)- " ১২৫ 

এঁ (২য়) es 
ভারতের নবজন্ম i ২৫০ ১ | 
॥ শ্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ | 
সৃঙ্ঘগুরু টো ১:০০ | 
| শ্ৰীইন্দুভুষণ রায় ॥ { 
সংঘগ্ডরু উনের জীবনপঞ্তী ১০৪ | 
৬১, বিপিনবিহারী গাস্থলী ্্ীট, কপিকাতা-১২ ' { 
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চন 


হি 


...- অগ্াপিও সেই. লীলা 


I গল্প ॥ 
S$ ধু ্‌ _ শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য । 
আমি খুব কষ্টে রয়েছি। কাটি সুরু হয়েছে । কথার আর শেষ হয় না। ভাস্করও 
কে তুমি? দোকান খুলছেন, না। কেহ কথা বলছে তাস্করের 
"আমি তোমার মা। পক্ষ হয়ে । আবায় কেহ ডাক্তারের কথায় সায় দিচ্ছে। 


কোথায় রয়েছ মা? তোমার পরিচয়ই বা কেমন 
করে পাবো। ৃ 

হা বাবা, আমি কাশীধামে এক পাথরের “মুদ্তির 
দোকানে রয়েছি |. আমি ঘোর কৃষ্কবর্ণা | 

কানপুরের প্রখ্যাত ভাক্তার। বহু রোগী দেখতে 
হয়েছে তাই খুবই ক্লান্ত। 
জানালার পাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ' 
প্রান্তর । শান্ত স্মীর। তন্দ্রাচ্ছন্ন তিনি। 
তন্্রা নয়," গাঢ় দ্বপ্ন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন। 
ভাবতে লাগলেন, কি দেখলাম। স্থির করলেন 
রওয়ানা হবেন কাশীতে ৷. কাশী কানপুর থেকে বঙ্ুদুরে 
সন্ধ্যায় গাড়ী। ডাক্তার আজ আনমনা ।. কি 
যেন নেশায় পেয়েছে। 


সন্মুখে মুক্ত 


নিয়মিত গতিতেই, কিন্তু ডাক্তারের কাছে আজকের 
যাত্রা যেন সীমাহীন। বারাণসী ক্যান্টে পৌঁছেই 
সোজাসুজি ডাক্তার বিশ্বনাথ গলিতে হাঁজির। অন্যদিন 


" জকালবেলাই মূর্তির দোকান খোলে । আজ তার 


ব্যতিক্রম।: ছু'পর হয়ে গেলো ভান্করের দেখা নেই। 


কিছুক্ষণ পরে ভাস্করকে দেখেই ডাক্তার তার প্রাণের, 


ভাস্কর ডাক্তারের কথা 
ছোট দোকান .তার। সাধারণ 


আবেদন জ্ঞাপন করলেন। 
শুনেই: ' অবাক । 


: পাথরের হহুমানজীর মুর্তি গড়া তার পেশা । কালো 
- পাথরের _কালীমুর্তি তার তিন. পুরুষের কেহই কখন 
এ তৈরী করে নি। 


হুট -বুট পরা ডাক্তার পাষাণ মু্তির মতই দোকানের 
সামনে দাড়িয়ে রয়েছেন। তার একমাত্র কথা-_এ 
দোকানে ভার ঈশ্পিত মায়ের মুর্তি রয়েছে। ভাস্কর 
বলছেন নাঁ; তারপর তিনি বলছেন ই! ।. কথা কাটা- 


হাসপাতাল থেকে এসে 


না, শুধু - সাজানো রয়েছে। 


একবার যাকে এ সোনার কাঁঠি : 
পরশ করেছে, তাঁর কি আর রক্ষা! গাড়ী চলেছে তার 


তাস্করের এক জবাব--আমি ব্যবসা করতে. বসেছি। 
মা কালীর মুর্তি আমার নিকট থাকলে নিশ্চয়ই দিয়ে 
মোটা টাকা আদায় করভাম | 

ডাক্তার তার কথায় অচল। তিনি ঘোষণা করলেন 
যে, মায়ের মুৰ্তি না পেলে ওখানেই দাড়িয়ে থাকবেন-_' 
আহার নিদ্রা ছেড়ে। দশের কথায় ভাস্কর দোকান 
খুললেন। ছোট বড় বহু হনুমানের মুর্তি সারিভাবে 
তামাসা দেখতে যারা এসেছিল, 
সকলই ডাক্তারের সংগে একে একে তন্ন তন্ন করে 
মুতিগুলো দেখতে লাগলেন। .কোথায় কালীমুতি। 
আবার কথা কাটাকাটি । কয়েকজন বলে উঠলো 
ডাক্তারের দিমাগ. খারাপ হয়েছে। 

ভাস্কর মহা বিপন্ন। এতক্ষণে দু'একটা হনুমানের 
মুতিতে হাত দিতে পারতেন . রোজগারের জন্যই 
দোকান করা। তারপর ভাস্বর্য-শিল্প কঠোর সাধনা- 
সাপেক্ষ । - আজকের দিন ত ভাস্করের বৃথা গেল। 
কিন্তু এদিকে ডাক্তারের হাত থেকেও রেহাই পাবার 
উপায় নেই। -সকলেই ডাক্তারকে কত: বোঝালেন 
কিন্তু তার অশান্ত মন যে শান্ত হয় না। ডাক্তারের 'দৃঢ় 
বিশ্বাস, মা যখন বলেছেন--মাঁকে নিশ্চয়ই পাবেন! 
_দৌকানের সব জিনিষ উলট্-পালট্‌ হয়ে গেছে। এ 
যেন পুলিসের ভালাসী। ভাস্কর. জীবনেও কষ্টপাঁথরের 
কালো! কালীমুতি তৈরী করেন নাই। তার দোকানে 
এ মুর্তি কিভাবে আসতে পারে! - বিশেষতঃ কাশী 
অযোধ্যার সমীপবর্তী নগর | রাম-সীত! হনুমানের 


রাজ্য । 'এ রাজ্যে কালীমু্তি কিভাবে আসবে? 
অন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভাস্কর ও ডাক্তার উভয়ই ক্ষুধিত। 


সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়, কিন্তু আঞ্জকের্‌ তর 
সমাধান.কে করতে পারে ? 


২১০ ফি ৪ 





প্রবর্তক 





ূ [ আশ্বিন, ১৩৭৮ . 








পর 





দোকানের সবকিছুই একে একে দেখা হয়েছে। ' 
এক কোণে পাথরের টুকুরাগুলো কোন যুগ থেকে যে 
জড় হয়ে রয়েছে, কে জানে? মুর্তি তৈরী করতে গিয়ে. 


যেসব পাথরের টুকুরা পড়ে থাকে, ইহারই আশ্রয়স্থল 
এ' কোণ । ভাস্কর ধ্যানমগ্ন থাকেন হনুমানজীর মুত 
গড়তে । ' চোখ, মুখ, লেজের সামঞ্জস্ত রেখে হনুমানের 
মুতি'তৈরী করতে হয়। ইহাই তার ধ্যান-ধারণা । 


ধ্যানী,.তপস্বী না হলে জীবন সাফলা হয় না। ডাক্তারের . 


আজ জীবন পণ, মাকে পাওয়া চাই। ডাক্তারের জীবনে 


ভয়, লজ্জ!, শংকা কিছুই নেই।. নিজ হাতেই ভূপীকৃত 
পাথরের পাহাড় সরাতে আরম্ভ করলেন. ভাস্করও এ 


বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার হুমোগ খুঁজছেন। 


দু'জনই পাথরের টুকুরাগুলো সরাচ্ছেন। একদিকে 


ভাংগা, আরেকদিকে গড়া । পাশেই আরেক ভাংগা 


পাথরের পাহাড় হয়ে উঠলো । . স্তুপ সরানো প্রায় শেষ 
. হয়ে গেছে। পাথরের টুকুরা আর নেই। চোখ পড়লো 
কাগজে জড়ানো এক পুটুলীর উপর । ' ররভাস্ক 
“হাতের পরশ মাত্র যেন. ইলেকট্রিক শক্‌ ৷ 'থমকে 


দাড়ালেন ভাস্কর। ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডাক্তার কাগজের 


পুটলীয় উপর । কাগজ সরাতে বেরিয়ে পড়লো: 


কষ্টিপাথরের মা-কালীর মুর্তি। ভাস্বর নির্বাক।. 


বিদ্যুতের আঘাতে তিনি যেন দিশাহার! ৷ 'ভাক্তার BS 
উচ্ৈম্বরে বলে উঠলেন “এইত আমার ম৮ ! . 


ভীস্কর নতজান্ব হয়ে ডাক্তারের কাছে প্রার্থনা 


' করলেন_আপনি ধন্ত, এ মুতি আপনার | 


, মুতির দামকত? -.. | 


না» আপনাকে দাম দিতে হবে না । আপনি মৃতি 
নিয়ে সেবা, পূজা, করুন ইহাই যৃতির প্রক্কত দাম। 

ডাক্তারও বিনামূল্যে মায়ের মুতি নিতে রাজি নন। 
ভাক্করের সামনে ছু'শ টাকা রেখে রওয়ানা হলেন 
আপন গন্তব্য পথে। : এ 

ডাক্তার -আজ,জীবন-সায়ীঙ্কে: উপস্থিত | জান্বী- 
তটে মাকে নিয়ে একান্তে ধ্যান-্ধারণীয় মগ্ন! ক্রি .. 
পাথরের ম! আজ চিন্ময়ী। আপন ভক্তের সঙ্গে কখনর্₹-. 
হাসছেন, আবার নাচছেন। মা ভক্তকে একদিন বল্লেন--.) 
তুমি আমার । আমি'তোমার | OT 
৬. .. ্‌ se A | 8৫ 


যাত্রাপথে Ee এ ছি 


সন্মুখে প্রশস্ত পথ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর . 
খলহাস্যে হাসিতেছে দুরন্ত আধার 
তবুও চলিতে হবে নাহি ফে সময় , 
॥ ক্ষণিক বিলম্ব হলে হবে পরাজয় যা 
" পশ্চাতে ফেলিয়া রাখি লোভ, মোহ, ভয় 
উন্নত জীবন চাহে নব পরিচয় 
- কোথা! যাৰ কোন্‌ পথে নাহি যে ঠিকানা 
. অতৃপ্ত জীবন মাঝে স্বপ্নের কামনা 
গরজিয়! উঠিতেছে জুদ্ধ বজ সম 
. অনল শিখরে হেরি যাত্রাপথ মম! . পু 
"ওই যে পিছনে যার] করে উপহাস . 
মিথ্যার ছলনে যারা দিতেছে আশ্বাস 
ফিরাইতে পুনঃ মোরে বিস্বৃত আধারে 
_. এই দেহমনে যত ক্রিছু ছিল চাহিবারে | 


শ্ীবিষ্কু চৌধুরী 


কত কাল গেছে কেটে, কত নিশি জাগি 
চলিয়াছি.অহনিশ বিজয়ের জয়মাল্য মাগি” 
আলস্য সঙ্কোচ গ্লানি মুছিয়া ফেলিতে . 
উজ্জ্বল ভবিষ্য হাসে স্ৃপ্তি হীন.রাতে | 

, যাত্রাপথে চলিম্াছি একান্ত নিভৃতে 
রহিবে না কেই মোর পরিচয় দিতে 

. শুধু রবে একজন একান্ত আপন 

মোর কর্মক্লান্ত দিবাশেষে আপনার জন। 
যদি ক্লান্তি নেমে আসে নাহিক ভাবনা ঢ 
শুধু হিয়া পূর্ণ করি যতেক সাধন! ৫ 
ছুটে যাবে অহনিশি, বিরাম বিহীন 
সম্মুখে প্রশস্ত পথ রবে অমলিন. . 
সাক্ষী রবে শৃন্ধমার্গে যারে বাসি ভালো 
অসীম বিশ্বাসে যার মমতার আলো! 
নিভিবে না কোনদিন রবে সমুজ্ঘল 
একক সাধন! মম রহিবে উজ্জবল। 





স্বনামখ্যাত সুপ্ৰসিদ্ধ জ্মীদার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশীয় বহু 
ভাষাদিৎ, সঙ্গীতবেতা, প্রবীণ ' ব্যবহার্জীব, ' আদর্শ-চরিত্র 
'অবিনাশচজ্র গুহ, এম্‌-এ, বি-এল্‌ মহাশয়ের জোষ্ঠা কন্তা। 
প্রবর্তক” মাসিক পত্রিকার দুদীর্ঘকালের লেখক শ্রদ্বিজেন্দ্রনাথ 
গুহচৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিন। পতিকূলে কোঁলিন্- 
বংশসত্তূত ফরীদপুর-ওলপুরকোঠাবাড়ী নিবাসী স্বর্গীয় বৈকৃঞ্ঠনাথ 


- রায়চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রারচৌধুরী, বি-এ, 


মহাশয়ের পত্তী নলিনীবালা ( কুসুমলতা---পচারাণী ) রায়চৌধুরী । 
নিঃসস্তানা। “মুকুল,” “মানসী” মাসিক পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহিক! 
এবং পাঠিকা । সুলেখিকা, সাহিত্যসেবিনী, সাহিত্যানুরাগিণী । 


টি মাতা ৬প্রভাতকামিনী গুহজায়! (১২৮৬-১৩৬৩) শিক্ষিত! বিদ্বধী, 


"আদর্শ গৃহিণী' বলিয়া সুবিদিত! ৷ অত্র কবিত! কৰয়িত্ৰীর কবিতা- 
নিচয়ের একটি কবিতা । তাহার জন্ম--২৬শে আষাঢ়, ১৩০৬. সাল, 
রামচন্দ্রপুর ; বিবাহ--৭ই বৈশাখ, ১৩১৯ সাল” ওঁ; সৃত্যু--২৯শৈ 
কার্তিক, ১৩২১. সাল, এ । বর্ধিশাল-সদর্‌ মহকুমার রামচন্দ্রপুর গ্রামে 


কলিকাতার তদানীন্তন প্রধান রঙ্গালয় “ষ্টার খিয়েটারের” সর্বপ্রথম 


বিদায়-দিনে* 
| : “স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নয়” 
| ০৪ | | বঙ্কিমচন্দ্র, “দীতারাম 1৮ 
| শ্রীকুম্ুমলতা গুহ ৭" 
(১) (৩) 
শারদ সন্ধ্যা এলরে ধীরে, সরমে যত ফেল্ব তুলে, 
শীতল বায়ু নীয়ে। বেদনা জানাব হৃদয় খুলে | 
শিউলিগুলি সরমে ডুবে, ধোয়াব চরণ নয়ন জলে, 
পড় ছে ঝরে ভূয়ে। ভাবছে আকুল হয়ে। 
একলা ৰ’সে' মৌনী-মুখে, 
হাত দুখানি চেপে বুকে। (৪) 
ঝর্ছে অশ্রু স্নিগ্ধ চোখে, রঃ তাব.ছে বালা বাহু লতায়, 
. শান্ত বয়ান ধুয়ে। : পতির কণ্ঠে বেঁধে । 
সকল প্রেম জানাতে হবে, 
€ (88 ৮ | সার! রাতটা কেঁদে। 
বিচ্ছেদ-তয়ে বালার হদে, সাজিল বাল! নুতন সাজে, 
সব কাদিয়ে তোলে ৷ চরণে নুপুর রিনিকি বাজে । 
প্রাণেশ তার ছাড়িয়ে তারে, সরমে যায় স্বামীর কাছে, 
প্রবাসে যাবে চলে ৷ কতই আশ! জাগে । 
& অপ্রকাশিত কবিতা | 
4- (১৩০৬-১৩২১) | কলিকাতার মহাকালী পাঠশালার পারি- অভিনয় নলিনীবালার বিবাহে হয়। “্রাণাপ্রতাপ,? «বিদ্যা 
তৌধিক প্রাপ্তা ছাত্রী। পিতৃকুলে বরিশাল-রামচন্দ্রপুর নিবাসী সুন্দর” নাটক দুই রাত্রে অভিনীত হয়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে “ষ্টার 


থিয়েটারের”. চুক্তি থাকে যতদিন অভিনেতা-অভিনেত্রীর! 
রামচন্দ্রপুরে অভিনয়ে থাকিবেনু, ততদিন কলিকাঁতার অভিনয় বন্ধ 
থাঁকিবে | নাট্যাচার্য্য, রসরাজ অমৃতলাল বম, নটকুলচুড়া-নটেন্্ 
অমরেন্দ্রনীথ দত্ত, অর্ধেন্দুশেখর মৃত্তফী, সুরেজ্্রনাথ ঘোষ ( দনীবাবু ), 
নৃপেন্্নাথ বসু (নৃত্যশিল্পীবিৎ ), কাশী চক্রবর্তী, প্রভৃতি, তারাসৃন্দরী, 
নরীসুন্দরী, বসস্তকুমারী, কুমুমকৃমারী, বিনোদিনী, প্রভৃতি, বিশিষ্ট 
বিশিষ্টা অভিনেতা-অভিনেত্রীর অষ্টবস্রসম্মিলনে অভিনয় হয়! দুর 
দেশ-দেশাস্তর হইতে অভিনয় দর্শনের জন্য জনমণ্ডলীর সংখ্যাতীত 
সমাগম হয়। কর্তৃপক্ষের আদর-অভ্যর্থনায় অভিনেতা -অভিনেত্রীর' 
সবিশেষ পরিতোষ লাভ করেন (“কায়স্থ-স্মাঁজ” কার্তিক, ১৩৪৩, পৃঃ 
২৭৯, “অনুধ্যানে অবিনাশচন্দর” পৃঃ ১১২-১১৪, “বংশ-কায়স্থ” পৃঃ ৬, 
১৫, ১৭, “নানাকথা”” ৩৮২ দ্ৰষ্টব্য )। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পাঞ্জাবী 
ব্যবসায়ী গুরুমুখ সিং কতৃক কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটার” স্থাপিত 
হয়।  “ক্ষযজ্ঞ” ‘নাটক প্রথম অভিনীত হ্য়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
পক্ষের” অমৃতলাল মিত্র “মহাদেবের”, বিনোদিনী “সতী”র 
ভূমিকায়, অভিনয় করেন। ৮৮বৎসর পর্বের কথা ! 


FESR re ৯১৭ - প্ৰবৰ্তক এও 29 [ আশ্বিন, ১৩৭৮ . ' 


০৮৫০০ এ হাসি পাপা 






2 Bee Hae ক 8 9 
স্বামী তার শুয়ে শয্যা’ পরে, “ - '_ শৰ্ত ক্ষেতের সোঁণার ধানে, -- > 
* ঘুম জড়িত চোখে | Me সি বায়ু গাইল করুণ তানে! 
কত যে মধুর কল্পনা; : ... :২ 1" জোছনা এসে তাদেরকানে, 
_ করিতেছিল হ্বখে।  ..... " কিকথা গেল কয়ে? নি 
জাগাতে সতী ঘুমানো পতিবে, - এ (৮). | : 
বলয় নাড়ি মৃতু শবদ করে । _ : - .. জাগি" বালা প্রভাত কিরণে, 
কত কি ভাবে সরমে মরে, * "." জাগায়ে ত্বরা পতি। 
. ব্যথিত! হৃদি নীয়ে। . ... প্রিয় মোর বলে সজল চোখে, 
শু ৮? হা আর নাইরে রাঁতি। 
0৬) তে AE sR HOEY 
বহু যতনে ন! পারি জাগাতে, লুকিয়ে মুখ পতির বুকে, 
৷ চিন্তি’ আপন মনে? 1. " কাদিল বালা মনের দুখে। 
. সরমে মরমে মরিয়া বালা, ২ 7. সোহাগে পতি চুমিল চোখে, 
'ঘুয়াল শয্যা. কোণে। | মুগ হৃদি লয়ে 
. ও (১০) | | | AS 
‘বিদায় চুমো রাজা অধরে, oe f IS 
- ছাপি দিল তার পতি। 5 | . 
: জড়ায়ে গলা বালা কেঁদে বলে, ০০" 
কেন বা পোহাল রাতি। : ft 
- ---- শেষ ট্রেন 
ও শ্রীবংশী মণ্ডল রি 
শেষ ট্রেন চলে গেল-ইষ্টিশ্রীন হয়েছে নিঝুম .. গ্রামপথ ছায়া-ঘেরা দূর গ্রামে আছে, তাঁর বাড়ী 
থেমে গেছে কলরব হাঁক-ডাক মীহুষের-ধুঘ ১২. পড়েছে সে লালপাড় একখানি তাতবোনা! শাড়ী 
' - কেউ যায় ঘরে ফিরে আরে! কেউ উঠেছে গাড়ীর . . কপালে সিঁছুর 'টাপ ঢল ঢল হাসি স্বৃমধুর | .. a 
বসে আছে এক কোপে যত বিনা টিকিটের ভীড়। . . আজ এই মেয়েটিরে শেষ ট্রেন নিয়ে গেল দূর। 
| কোথাকার বধূ এক কোন গ্রামে গরীবের মেয়ে . - আর কবে দেখ! হবে তাঁর সাথে ভোরের সময় 
চলেছে শ্বশুরবাড়ী ওই ট্রেনে দেওরের সাথে সেইদিন বিজয়াতে আসবে কি পিতার আলয় 
জল বরে বেদনায় স্বাভাবিক-ছুটী চোখ ছেয়ে .- একটি বছর কবে পার করে মাঁস বৎসর 
চলে যেতে হবে ব'লে ঘুয তার হয়নিক রাতে | : পিতা মাতা বেঁচে তার সেই গ্রামে আছে এক ঘর। ২ yA 
৷. কোথা যায় এত লোক কত ট্রেন করে চলাচল Ce 28০ 


ফেলে-আসা প্রিয়জন চলে নারী পুরুষের-দল  . 
সব ফেলে রেখে এসে সব কিছু নিয়ে যায় ট্রেন 
মাহুষেয় সখ দুঃখ জীবনের যত লেন-দেন।, টি 


= ৫ . | 





৪ 





তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় $ 


ইজ বিগত দুই দশকে বাঙালীর সাহিত্য-আকিনায় যে মানুষটি 
সবচেয়ে আকর্ষণ, আলোচনা ও সংবাদের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন 
তার জীবন-দীপ- নির্বাপিত' হয়েছে গত -১৪ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার 
সঙক্কাল সাড়ে ছণ্টায়। রবীন্দ্র-শরৎচন্র-উত্তরকালে সাহিত্যিক 
র বন্ধেযোপাধ্যায় স্বাতন্ত্যে, বৈশিষ্ট্যে একটা যুগ ছিল বলা 


যায়। তার সাধন! ও প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ তিনি দেশের অজস্র 
সম্মান-স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। 


{ দেশকে তিনি চিনেছিলেন, দেশের 
মানুষকে ভালবেসেছিলেন। বীরভূম-লাভপুরের অভিজাত জমিদার 
বংশের ওঁতিহ্য বহন করলেও অনুভবের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ জন- 
গণের সুখ-ছুখ:-ব্যথা-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন যাই 
তার লৌকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। দেশের মুক্তিসাধনায়ও তিনি 
সক্রিয় অংশ. গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো 

রি এই পৃথিবীতে তিনি প্রথম আলো দেখেন ১৮৯৮ 

বর. ২৩শে জুলাইয়ের শুভক্ষণে। এই আলোয় শুধু তিনিই 

" আলোকিত হন নাই, পরবর্তা কালে A 

আলোকিত করে গেছেন'। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আবেদন 

বত গভীর ও ব্যাপক তা. তার 'শরদেহের শোভাযাত্রায় সর্বশ্রেণ 

যের. সমাগম হতেই অনুমান করা যায়। তার মৃত্যুসংবাদে 

স্বতঃই বাঙালী অনুভব করেছিল কি যেন হারালাম আর বস্ততই 

০ যে অভাবে বাঙালীর যে অভাব হল তা সহজে পুরণ হবার 
নয়। 2 

দেবী সরোজিনীর মহাপ্রয়াণ' ' 


এই পৃথিবীতে এমন একজন মহয়ীয়সী নারী দেখা যায় যিনি 
জন্মগতই মা।. বৎসল্য ভাবের আধিক্য নিয়েই যার তর 
জীবন । যাঁকে মাছাড়া অশ্য কিছু ভাবা যায় না--সহজেই তার 
সামনে শির নত হয়ে আসে | এমনই একজন অসাধারণ মহীয়সী মহিলা 
ছিলেন সরোজিনী ভট্টাচাধ্য। বারাণসীর ৩২৮ আয়র বটতলায় 
নিজ বাসায় গত ২০-এ আগষ্ট শুক্রবার বিকাল ৪-৩০ মিঃ সম্পূণ 
সজ্ঞানে কাশীধাম প্রাপ্ত হয়েছেন। আশ্চর্য্য ভার মৃত্যু মহাপ্রয়াণের 


: তপতীর স্বপ্ন... . 


কার্ডের জছ চিরদিনই প্রখ্যাত ৷ 





£ 


বাঙালীর চিত্তাকাশও তিনি - 


শারদীয়া মহালয়া দিনটিই তপাভীর জন্মদিন-_ওর স্বপ্নের দিন। নানা উপহার ও 

_ অভিনন্দন লিপিতে প্রতি বছর ওর ছোট্ট ঘরখানি ভরে যায়। এবারেও ভরেছে। 
সুতপা ওর প্রিয় বান্ধবী; ঝলমল সন্ধ্যায় সেদিন এসেই বললো. “তপতী, তোর মত 
ইতযুতে মেয়েরও জন্মদিনের কার্ড খুঁজে পেয়েছি বিখ্যাত এক দোকানে, ওদের নাম 
ধাবা দিয়ে তপতী বললো “জানিগো জানি, আর বলতে হবে না ; অনেক কাঁল ধরে 
“ওদের চিনি। 'যে কোনো উৎসব 


3 ্‌ £ ৬৬1৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা--৯ 


পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁর কোন মৃত্যুর বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পাই 
নাই। সকলকে খাইয়ে, সব ব্যবস্থা করে হঠাৎই দেহ ত্যাগ করেন-- 
যেন ইচ্ছামৃত্যু। তার দুই পুত্র ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য ও বনমালী 
ভট্টাচার্য্য তার পাশেই ছিলেন। গত ৩০-এ আগষ্ট তারিখে ভার 
পারলোঁকিক্‌ ক্রিয়া আদ্যশ্রাদ্ধাদি দান, গীতা, কঠোপনিষদ, পণ্ডিত 
দিবায় ইত্যাদি দ্বারা সনিষ্ঠায় সুসম্পন্ন হয়। মীরাবা প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রস্থ গ্রণেত! আকুমার ব্রহ্মচারী ও সাধক সাহিত্যিক ব্যেমকেশ 
ভট্টাচাৰ্য্য তার জোষ্টপুত্র 1. মাতা-পুত্রেয় এমন মধুর উজ্জ্বল সম্পর্ক 
এ-যুগে অত্যন্ত বিরল। গর্ভধারিণী না হলেও সংসারত্যাগী রাধারমণ 
চৌধুরীরও (প্রবর্তক-সম্পীদক) তিমি “মা জননী" ছিলেন-_-অহেতুক 
অকুণ্ঠ বাৎসল্য স্েহাভিষিক্ত করে শ্রীচৌধুরীর তিনি 'মাতৃ-অভাব 
পুর্ণ করেছিলেন। 'শুধু তাই নয়, যাঁদেরই তার সান্নিধ্যে যাবার 
সৌভাষ্য হরেছিল তারাই তীর সেহে ভরপুর হয়েছিল। শিক্ষিত! 
বলতে য! বুজায় তা তিনি ছিলেন-না, কিন্তু তিনি ভারতীয় ভাবসিদ্ধ 
বিগ্রহ ছিলেন । শ্রীহট্ের রক্ষণশীল পণ্ডিত ত্রাঙ্গণবংশের কন্যা ও 
জায়! ছিলেন সরোজিনী দেবী | ৮২ বর্ষ বয়সে এই পুণ্যময়ী মহানারীর 
মহাপ্ৰয়াণ হয়। | 
যতীন দাসের আত্মদান দিবস £ 

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হাওড়ার ডাক্তার প্রবোধ ব্যানার্জী 
রোডে বিপ্লৰী বারীন্দরকুমার ঘোষ স্মতিরক্ষ। সমিতির উদ্যোগে 
যতীন দাসের ৪২তম মৃত্যুদিবস উদ্যাপিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন 
করেন বিপ্লবী শ্রীবিনৌদবিহারী দত্ত, সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী 
শ্রীগুরুদীদ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীগণের অবদান 
বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন, অধ্যাপক 
শ্রীশাস্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদ্ীনেশচন্দ্র ভৌমিক এবং স্মৃতিরক্ষা 
সমিতির সম্পাদক শ্রীমাথনলাল কুণ্ড | উদ্বোধন সঙ্গীত গরিবেশন 
করেন, শ্রীবিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়, এছাড়া দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে 
অংশে গ্রহণ করেম শ্রীপ্রণব ঘোষ, শ্রীপ্রতাপচন্ত্র, শ্রীঅজিতকুমাঁর 
তপস্থী, শ্রীসৃশাত্ত বিশ্বাস এবং শ্রীমতী প্রতিমা মৈত্র। শ্রীঅসিত 
কুমার.ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান ।. , 
ব্রিটেনে যোগশিক্ষার হিড়িক £ 

অমৃতবাঁজার পত্রিকার ৩০.৮. ৭১ তারিখের একটি সংবাদে 
প্রকাশ, ব্রিটিশ টেলিভিশনে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাথচীতে ভারতীয় 
যোগশিক্ষার আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বর্তমানে প্রায় বিশ লক্ষ 
লোক এই যোগশিক্ষা সাগ্রহে গ্রহণ করে থাকেন। কতৃপক্ষ এই 
যোগশিক্ষার কর্মকুচী আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক করার কথা চিন্তা! 
কগছেন। বিদেশ হতে সার্টিফিকেট ন নিয়ে আস! পর্ধ্যস্ত যৌগের 
জন্মভূমি ভারতে ইহা আদৃত হবে না । আত্মবিস্থৃতির এ এক মর্মান্তিক 
দ্বীজেডি। টু 





আনন্দ, অভিনন্দন ও জলসার বর্ণালী ও অভিজ1ত 


শ্রাবণ ১৩৭৮] 


সাময়িকী 


১৫৫ 








পরলোকে জ্যোতসা দাশগুপ্তা ৪ 
বেলঘরিয়ার প্রবর্তক বিদ্যাপীঃএর (বালিকা বিভাগ ) সহ- 
শিক্ষিকা শ্রীমতী জ্যোত্সা দীশগুপ্তা গত ২২শে শ্রাবণ অকস্মাৎ 
পরলোক গমন করেন। যে কয়েকটি শিক্ষক ও শিক্ষিকা লইয়! এই 
" বিদ্যালয়ের আরম্ত তিনি ছিলেন তাদের অন্ততমা। সুদীর্ঘ আঠারে। 
বছরের তীর কর্মজীবনের সরু ও শেষ এই বিদ্যালয়ে! শ্রীমতী দাঁশ- 
গুপ্তীর নীরব কর্মনিষ্ঠা ও সরল মধুর ব্যবহারে তিনি সকলকেই 
আপন করে নিয়েছিলে। বরিশালের আধুন! গ্রামে তার জন্ম! 
বিবাহের অল্প কয়েক বৎসর পরে তিনি স্বামী ও একমাত্র পুত্রকে 
হারান। নানা অস্ববিধার মধ্যেও তিনি নিজ অধ্যবসাঁয়ে একমাত্র 
কন্ধ! সুমিতাকে নিয়ে ম্যাট্রিক ও ইম্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তর্ণা 
হুন। প্রবর্তক বিদ্যাপীঠের সহিত শ্রীমতী ০৮০১০ স্থৃতি 
ও অবদান চিরদিন অন্লান হয়ে থাকবে। 


শ্রীমন্তাগবত জয়ন্তী সপ্তাহ পালন ই 


শরীগরাঙ্গ মন্দির শীভুমিতে ্রীগোরাঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদের 


উদ্যোগে বিশ্বমঙ্চল ভাগধত নারায়ণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় গত . ৩*শে 

আগষ্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার পর্ধ্যস্ত। একদিন শ্রীগ্তকদেব 
- মুনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে-এইদিনেই ভাগবত-কথা! -শোনান সপ্তাহ 

ব্যাপী। “সই তিথি 

পারয়ণের আয়োজন কর! হয়েছিল। হুলুধবনি, শঙ্খুধবনি ও স্বস্তিবাচন 
মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সুচন! কর! হয়। হি পাঠের 


॥ . কম্সেকহ্খান্নি সলভ ও ্ল্পত্নিষ্পি প্রন্থ ॥ 


সভ্গীভ ও তে রি . 
॥ শ্রীহধীর 
(ভারতীয় সঙ্গীতের ডি তা শাস্ত্রীয় : 
ংশের আলোচনা )। 
গগীভিিমছিনক্ী-২৫০ 
কথা-_রমেন চৌধুরী, স্বর-_কালোবরণ 
স্বরলিপি-_অশোকতরু 
অশ্রঃকমল-৩০- মাতৃসঙগীতের স্বরলিপি পুস্তক 


"নৃত্যকল্গা, মন্দিরের শিলীবৃন্দ। 
অনুসরণ করেই শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে এই 








ধ্বনিতে মন্দির এক অভিনব আনন্দকুপ্জে পরিণত হয়! পরীমন্তাগবত 


জয়ন্তী ও শ্রীমন্তাগবদ্গীতা জয়ন্তীর প্রবর্তক ভাগবতাচার্য্য ৬তুপাদ 


টা RS গোস্বামী প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা 
" তিনি বলেন--“ভাগবতই ‘হলে! - ভগবান, - ভাগহতের ' 

ধানে ভগবান তার বাণী প্রকাশ করেছেন। সবৃতরাং এই মন্ধ্বনি 
বাতাসের সাথে মিশে বাতাসের প্রতিটি কণাকে পবিত্র করে” J প্রত্যহ 
পাঠের পর নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। . চপ 
নাট্যমপ্তরীর “আমার বাংলা দেশ” $ . পু 

গত ২৬শে আগষ্ট ললিতকলা আকাদেমিতে নাট্যমঞ্জরীর প্রথম, 
প্রয়াস নৃত্যনাট্য ‘আমার বাংলাদেশ’ অনুষ্ঠিত হ’ল! বাংলার 
সাংস্কৃতিক আসরে নবাগত সংস্থা নাট্যমঞ্জরী 1. শুধু মাত্র নৃত্য-গীত 
পরিবেশনই নয়__সত্যিকার সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য আন্তরিক' 
প্রচেষ্টা নিয়ে সুরু হয়েছে এই গোষ্ঠী! পৌরোহিত্য 
করলেন সৌম্যেন্্রলাথ ঠাকুর এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত 
সৃবসরষ্টা তিমিরবরণ |: উদ্বোধন করেন নাট্যকার মন্মথ রার। নৃত্য- 
নাট্যটি রচনা, সুরসংযোজনা ও পরিচালন সুনীল রাহার। নৃত্য 
পরিকল্পনা নীরেন সেনগুপ্ত-ও কৃষ্ণা রায়! পরিবেশনা! করেন ভারতীয় . 
গ্রন্থনীয়--অভিযাঁন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধ্বনি-বৈচিত্র্যে হবরোলা! অজয় গাংগুলী এবং যন্ত্র-সংগীত নির্দেশনায় 
অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় (বহুরূপী )। 


শ্রীঅশোক চৌধুরী 





ত্লগগল্্লী_২২৫ 
কথা, স্বর ও-ত্বরলিপি- প্রসাদ বন 
(বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতোপযোগী দেশাত্মবোধক 
গানের স্বরলিপি পুস্তক.) 
সীভাব্ৰতি ১-৫০ 
কথা-মুরারীমোহন সাহা 
সুর ও স্বরলিপি-ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 





শন্বত্ক পান্বল্িশা্স --৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্ুলী হ্রীট, কলিকাতা- ১২ 


জপ পজ্্প্পপ্্্প্প্্প্্পপপপ্ 


] কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা! গ্রন্থ ৷ 
Dr. H. K. DE CHowDHURY . 
GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
(রেক্সিন কাধাই । ছাপ, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট ) 
অস্মতেল্ল সহ্জানের ৬-০০. 
Swami Pratyaganada Saraswati 
Japasutram 15-00 
॥ শ্রীহুর্গাকিঙ্বর বিরচিত ॥ 
সত্যতা ও প্রেত ক্রুসন্বিক্াশ্শ ১৪-০০ 


প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২ 








| এই আশা করি। 










ন্নিত্বোন্ন . 

দেশের অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি, 
কাগজের অগ্রিমূল্য ও ছুশ্পরাপ্যতা প্রভৃতি নানা 
কারণে পত্রিকা প্রকাশে যে বিলম্ব ঘটেছিল তা 
নিয়মিত হয়েছে। ভাকব্যয়. অত্যাধিক বৃদ্ধি 
পাওয়ায় তাগাদা-পত্র দেওয়া ব্যয়সাধ্য | 'সহদয়্‌ 
গ্রাহকগণ পত্রিকার বকেয়া “দক্ষিণা ক 
দিয়ে পত্রিকা পরিচালনে সহায়তা করবেন, 


পরিচালক-_প্রবর্তক 














প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আঘ্িন, ১৩৭৮ 






হু 56-3430. Office : 


THE STAR । MOTOR ENG. WORKS. 


- { ESTD—1939 : OWN SITE ) 


Res. 55-4633 





‘" AUTOMOBILE ENGINEERS, BODY BUILDERS, 
SPRAY PAINTERS & DEALERS 


| “Office : 241-1, Upper Circular Road, CALCUTTA-4 
* WORKSHOP : 6, ULTADANGA ROAD, CALCUTTA-4 


Ms Ed Ml 67755 in: 
FURNISHING 3% DESIGNING. দঃ DECORATING 


GOP! FURNITURE 


০11৯5 SARKAR BYE LANE, 
CALCUTTA? 


PU JA GREE TINGS : 


8, COOMAR & CO. 


Importers & Stockists of Pipes, Tubes, 
Fitting and Valves. 


16, RAJA WoODMUNT দহন, CALCUTTA-I. 


GRAM: “GAsSGALVES? OO Phone : 22-5371 





| প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_-আশ্বিন,.১৩৭৮ রি 
কক 
'শাল্মলো=সন্বে আল্লিম্ক ২ুত্ভিচ্ছ1 ও 
- অভ্তিন্বাকন lah শ্ক্ন ! 


মোটর গাড়ীর যাবতীয় পাদ, টায়ার, ব্যাটারী . 
| প্রভৃতির জনয ৫০ বারের অভিজ্ঞ ফা 


[হাঃ | মোটর এমামাহি এছেন্দী প্রা মিঃ 


জনি রাত হাওড়া, ভবানীপুর / 


রঃ টেলিগ্রাম £ Automaton. | NW ‘+ Phone : 23-1891/92/93 








পুজ্ঞাহ্ লন্কস্বান্লী সজল পাছ আলাল | হৰ 
11 ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সণ্য আমদানীকুত. শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদ্ধা, | 
'র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, উলেন মাফলার, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটি€, 
সুটিং । আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের .বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
| রকমারী শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজত থাকে। 
্বজ্্রশ্পিল্সে এক মাত নি্ডৱৰষোগ্য পতি্টান 


(নুন যামিনারঞন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( ০ কলিকাতা -৭ ॥ ফোন £ ৩৩২৩০৩ 











এ 
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বত ত 











RE An [090 17765 


‘A BOON TO THE INDUSTRY 


1৫ ELECTRICAL MOTOR ৯৫ DOUBLE ENDED-GRINDER 
১৫ POLISHING & BUFFING. ' X FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
© MANUFACTURED BY: | 
'RAMKANAI ELECTRO WORKS 177 
"26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-S6 
Phone : Office 61-1517 . | Phone : Resi."33-2332 


সম্পাদক: এঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক পার্িশার্, ৬১ ৰিপিনবিহারী গান্ুলী সীট; কলিকাতা-১২ হইতে জরীরাধারমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিড ও প্রকাশিত । : 
এসএ চিনি এজ শাটল লিমিটিড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গলী ঠীট. কলিকাত!-১২ হইতে শ্রীফণি ভষণ রায় কতক মদ্রিতত। 


fff 
২২২২ 
1 





00 কনক স্লো 


সা ও এরি ০. কি কনক (সেণ্ট 


ই হুজি ০55 তা ভাতে 5 ॥ 


নু এ "4 মভাভূক্ষরাজ তৈল 
ভেম্মিন সুগন্ধি কেশ 


RMS CA TMS TEAL BE 


। 
|| 
| 
t 
।. 
! 





আয়লা সুগন্ধি কেশীভিত 





উচ্চমান ও বিদ্ধ সু ওর নির্তাহাগয সি 


কত. সি 


দা ডি, উষবাটাকী 





হি, 5. চন্দননগর .. 
11105 বজি-টিরোড $ 8 বড়বাজার 
i -পরিচালক-_কবিরাজ শ্বীগোপালচ্্ ভট্টাচাৰ্য্য .. 


বিগ্তারত্ব, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী 
প্রাচীন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও ৪ শক্তি উৈযধালয়ের তপু চি? 
: নি তত্বাবধানে ও সাক শান্সন্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান নেকী 
.চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ ব্বরণঘটিত. মকরধ্বজ.ঃ মহাদ্রাক্ষারিষ্টঃ দশন সংস্কার চূর্ণ ঃ 
_.সারিবাদ্যারিষ্ : অশোকারিঞ& : -ত্রাহ্মী ঘৃত(ছাত্রবন্ধু)ঃ মহাভ্‌ঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ দ্রঃ--কলিকাতায় ৫টি বিক্রন্-কেন্্র খোলা হইয়াছে। দি 





MOST 
RELIABLE 
DOUBLE CROWN | 
FLAT BED 
PRINTING. , 
‘ PRESS 





“ cox TACT : 


PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 
০615 Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12. 
“Phone : 34-3088 ‘(2 lines) 








প্রবর্তক টিটি ১ ১৩৭৮ ১ 


রি লবিং নন যচ ত! 


ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল মে হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংদিত, সাঁ্টিফিকেট প্রাপ্ত 


অগভীর নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য ত্বত্ত ব্যয়ে, স্বল্স মূল্যে 


সর ডিজেল গাশিং মেট’ ৫ ঘোড়া, ৩৮ ২২ পাঙ্গট্রলী, সাকসন, 
| , ডেলিভা্না পাইপ ও ফিটিংস সমেত 








₹ মুল্য ৩৪৭০১ টাকা মাত্র 





-. ভারতে এই ধরণের যে কোন উৎকৃষ্ট ডিজেল পাম্পিং 
| | সেটের সমকক্ষ 


{ এস, কে, ভট্টাচাৰ্য্য এণ্ড কোং 


শো-রুম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাত৷-১ 


টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস*” 'অফিস ফোনঃ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 


স্স্চিমিবচ্ষ সন্সকাব্র কক্ভক্ক জন্্োদিকজ 





২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-্ার্তিক, ১৩৭৮ 


ভারতশ্শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান: ঝা 
স্বলেখক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 








> আজিও.ভুলি নাই ( উপন্থাস ) ৩-০০ 
টি এ ইল fl ঙ 


২০ 





শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা') ৩-০০ 
ও 
ভাবত-শিল্প নিকেতন ' 
আধুনিক বুক রাইগ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সূর্য্য সেন ্রট, কলিকাতা-৯ 








জয়গুরু. বাইর্ডিং ওয়ার্কস, . 


সকল রকম বাধাইয়ের কাজ | 2 

প্রতিযোগিতামূলক দরে . 1 

সযত্ে হয় | | NR 

পুস্তক ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব | | ১ ক 

আধুনিক যশ্্রপাতিতে সুসজ্জিত | | 
পরীক্ষ| প্রার্থনীয় 


৭, গল্গাধরবাবু লেন, কলিঃ-১২ | 88380 


॥ কয়েকখানি হুনির্বাচিত গ্রন্থ ॥ 


| অধ্যাপক বিজনবিহারী বসন ॥ 
কর্মবীর রাসবিহারী বন্থু--৫'০* 
॥ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ | 
অববিন্দ-ববীন্ত্র 0০. 
॥ ডক্টর মহেন্্রনাথ সরকার ॥ 
ভন্তের আলে! ৪:০০ 
॥ স্বামী উপানন্দজী ॥- 
আত্মার আলো! ১:০০. 

॥ শ্রীনরেন বস্তু সংকলিত ॥ 
হেষেন্দ্প্রসাদ ঘোষের ভূমিকা 
সম্বলিত 
জলধর (সেনের আত্মজীবনী. ৩-০০ 
৷ শ্রীষতীন্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের বাষ্ট্রবিবর্তুন ১-৫০ 
॥ শুভঙ্করের ॥ 

উই মন্দা, -নন্দার দেশে-৪-০০ 
(উপগ্তাসোপম সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ) 
॥ শিল্পী সুধাংশু রায় ॥ 
আল্পনা শিক্ষা! (১ম)_-০-৬২ 








লা 





Et এ কাক, ১৩৭ 


শিরোনাম 


জীবনের আলো: .. .. at 
বিজয়া .. 787 পা 
বেদমন্ত্ এ ১ নিবন্ধ ' 
মুঢ়ের! আমার না লয় শরণ: . ” প্রবন্ধ... : ' « 
বাজনীতি ও সাহিত্য | প্রবন্ধ 
জীবাস্মার জন্মযৃত্যু রহস্ত নিবদ্ধ 
ভূমি ও ভূমা | 'উপগ্াস - 
শ্যামহৃন্দর স্মরণে. . এ কবিতা. 
'অবন পটুয়া : .. জীবন-চিত্র : 
. নিরামিষ বনাম আমিষ বাত '' প্ৰবন্ধ 
শুধু মরীচিকা '. ॥_. গল্প 
. 'জীবন-শিল্পী মতিলাল -- জীবনী 
শ্রীঅরবিন্দ সরণি সি ক: 2৫ 
সম্ঘ-সংবাঁদ বিবরণী 
সায়য়িকী, | | 


এদিন om 0 cm + te 0 “0 0 9 We 8“ 900 0 SW 0 9 Te 0 Te 8 Be 89 Te V0 Beane ৮০৬৮৫ BU ও Be ‘5 ও পি বি চলা চাস পথ চাপ 


লেখক 


... সঙ্যগুর মিলা 
: *. মহৰি প্ৰেমানন্দ 


রেণুকণা ঘোষ 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
স্বামী বিজ্ঞানানদ্দ 


: . ধীরানন্দ ঠাকুর 


শীরাধাবল্লভ দে 
শ্বীরমেন্দ্রকুমার শান্তী 
শ্রীমতী রেণুস্তী মৈত্র 
অশোক চৌধুরী 


- শীস্কৃজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যাস্ব 


দীপক খাস্তগীর 
. ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 
শ্রীবীরেন্্রকিশোর.রায়চৌধুরী 
আশ্রমী 


॥ শ্ৰন্ৰৰ্ভৰ্ক সাছিভ্য-সক্ভাব্ৰ | 
গু স্বৰগ শ্রীমত্তিলালেক্র শীন্ছাব্বলী ৪. 





১০৯ 


নি দ্রষ্টব্য 2. প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার শ্রাহুকবর্গকে শতকরা! ২০২ টাক! হারে কঙ্জিশন 
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] শ্রীমদ্তগবদ্গীত 1 (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) 
| জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০৩০ “আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী 
যুগাচাঁধ্য বিবেকানন্দ ত্য় সং) ২৫৫০." জীবনযোগী গান্ধীজী f 
{ বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (গয় সং) ১০* . নারদীয় ভক্তিস্থত্র ' 
! আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) j ২৪০ 'যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ 
এ] অরশ্রঠাকুর রামকৃষ্চের দাম্পত্যজীবন (২সং) ২'৫* -্রহ্গচর্য্য তয় সং) 
| ‘উপাসনা মন্দিরে (০ম খণ্ড) ' "১২৫ . জীবনের আলো (১ম) 
|. রী, হেয় খণ্ড), ‘Roe. এ (২য়) 
' ইন | -৩*** - ভারতের নবজন্ম | 
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৪ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--কাঁন্তিক, ১৩৭৮ 
নি পি পরপর রাশি 
বন্ধু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান | 


রামকানাই মেডিক্যাল ঠোস’ 


১২৮1৯ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন ? ৫৫-৩৭১১ 2 
$ পেটেণ্ট ওঁষধ fe 
৪ সর্ববপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষথ 
৪ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্বসহকারে সরবরাহ করা হইয়। থাকে৷ 








শ্রীন্তোষের__ভগ বদ্গীতা 
আপনি যদি গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগের উপদেশ বুঝতে না পেরে থাকেন, সন্তোষ ভাষ্য পড়ুন । প্রত্যেক | 
শ্লোকের সহজ অঙ্বাদ । আপনার জানা উপমা দিয়ে বুঝানো । গল্পের মতো চিত্তাকর্ষক । বর্তমান জীবনের 7 
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জীবনের আলো 


কাম, ক্রোধ, আর লোভ মানুষের শক্র। কাম অপরিত্যজ্য। তাই পৃথিবীকে আমর] ভালবাসতে 
পারি না। ক্রোধও তাই-_কাঁহারও আমরা প্রিয় নহি | লোভ স্বভাবকে মলিন করে রেখেছে-_-তাই বিশ্বাং। 
কেউ আমায় করে না । ) 

এই অপরিত্যজ্য স্বতাব। এই নিয়ে আমরা পৃথিবীর-কি কল্যাণ সাধন করব? তাই যাহা, চরিপ্রো 
মৌলিক গুণ, তাহার শোধন ও স্বপ্রয়োগ যদি থাকে, তারই সাঁধন শ্রেয়ঃ। 

দেখি কামের দায়েই আজ ভারতের মহাপুরুষগণ রেখে গেছেন কীত্তি। ক্রোধের সহায়েই মহাত্যাগের 
বিগ্রহ ভারত। আর লোভ ছিল বলেই মানুষের কে শুনি "নাল স্বখমস্তি”। কড়ি ( অর্থ ) তুচ্ছ, রূপ-যৌধন 
তুচ্ছ, আসক্তি তুচ্ছ,পরমপদ পাওয়ার ছুজ্জয় কামনা ভারতের সন্নযাস। 

যাহা বন্ধন, তাহাই হয়েছে মুক্তির কারণ । আমি দেখেছি প্রেমের এই দাঁয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নয়, 
জীবনের পাতায় জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ । কামের দায়ে অনবদ্য প্রেম, ক্রোধের দায়ে অন্তায় অসত্যের প্রতি কঠোর 
বৈরাগা,আর লোভ অবারণীয়,তাই তুচ্ছ সামগ্রীর প্রতি অনাসভি_ে প্রেম,যে বৈরাগ্য দেয় কাম, ক্রোধ আর 
লোভ। ইহা প্রকৃতির দান। এস আজ তাহার মৰ্ম্ম উপলদ্ধি করি। স্থির হও, অনুধাবন কর। কাত 
সন্তানের প্রতি স্নেহ ও কল্যাণদৃষ্টি মায়ের নয়নে নৃতন আলোর সৃষ্টি করে। ক্রোধ সন্তানকে দেয় সংযম ও 
সংবেগ__অসত্যকে বর্জন করার সেও মায়ের করুণা । মায়ের লোভ পরমে, সন্তানকে তাই উন্নীত করে উর্দ্ধে: 
যেখানে পরম ধাঁম। মায়ের চাওয়া সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ জয়-নতুবা তার কাম, ক্রোধ ও লোভ চরিতার্থ হয় ন. 
স্বগীয় মুন্তিতে |. এ রূপান্তর মায়ের দান। এইজন্তই মহাপুজান্তে বিজয়ায় মায়ের আপীর্ববাদে সন্তান বিশ্ববিজয়" 
হয়। মা! মৃগ্ময়ীরূপেই চিন্ময়ী, বিশ্বময়্ী । জগতের মায়ের হুয়ারে সম্তানব্রতী তাই কাম, ক্রোধ, লোভ বলি দিয়ে 
প্রার্থী হয় প্রেম, প্রত্যয় ও বৈরাগ্যের। প্রার্থনা করে গুদ্ধির, জীবন মৃত্যু বিষে জর্জরিত--ভিক্ষা করে এক বিন্মু 
অমৃতের। চির-কল্যাণময়ী জননী সন্তানের প্রতি তার মৃত্যুপণ কল্যাণ কামনা । সন্তান স্ব-গ্রত্যয়ে এই 


অমৃতে অভিষিক্ত হয়। উচ্চকঠে বল-_দাও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, দাও অগিদীপ্ত বৈরাগ্য আর দাও মানবগ্রেষ। 
হে জননী আমাদের দুর্জয় কর, অমৃতময় কর | 


সঙঘগুরু শ্রীমতিলাং। 
. €১৯৩৯-এর দিনলিপি হইভে ) 


বিজয়! 
মহৰি প্রেমানন্দ 
প্রজ্ভার আলোকদীপ্ত সাধকের প্রশান্ত পরাণ, আত্মরতি, তৃপ্তকাম, বীৰ্য্যবান অতি ৯. 
বিজয়ার বিজ্ঞানভূমে সিদ্ধিতে মহান ॥ সম্পূজ্য সর্বকালে হয়ে গণপতি। 
নীরন্ধ অজ্ঞানের অন্ধকার নাশি, শাস্বত জীবন লভি 
মসীলিপ্ত স্বপ্তমহী উঠে যে উদ্ভাসি’ ; . নিত্য জাগে মহাকাশে মহাকাল সনে ; 
সিঞ্চিত সিংহ শক্তি দলিয়া অন্বর_. . ৷ স্থষ্টির আবর্তে পুনঃ ধরিত্রীর লভে যে পরশ 
জ্ঞানৈশ্ব্ষ্যে জীবনেরে করে ভরপুর । _ পরমের চরম ঈক্ষণে ॥ 
বেদ মন্ত্র 
রেণুকণা ঘোষ 


প্রথমোষ্টক£ ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ | পঞ্চম সুক্ত:॥ দশমী খকী। ্ 


| I 
তক্ষপ্তত্ত উশনা সহসা সহে! বি রোদসী 
| | 
মম্মনা বাধতে শবঃ। 


| 
আ ত্বা বাতস্ত মৃমণো মনোযুজ আ 


পূৰ্য্যমাণমবহন্নভি রা ॥ ১০ রা 
 অন্বয়__হে ইন্দরদেব! “যৎ” (যখন ) “উশনা” (উশনা নামক খষি। বশকাত্তো_কান্তি অর্থবোধক 
বশ ধাতু হইতে উৎপন্ন । কান্তিমান, দীপ্তিষান ) “তে” (তব__ আপনার ) “সহসা” (বলের সহিত বা তেজের 
সহিত ) “সহঃ” € আত্মবলকে যুক্ত করিয়া) “তক্ষৎ” (প্রদীপ্ত বা প্রবদ্ধিত করেন ) তদা “শব” ( শবস্বরূপ, 
মৃতকল্প সেই শক্তি ) “মম্মন।” (স্বমহত্তে তীক্ষত্বহেতু ) “রোদসী” ( ঘ্যাবাপৃথিবী ) “বি-বাধতে” ( বিশেষভাবে 
আবৃত করিয়া ফেলে বা ভীতি উৎপাদন করে) “নৃমণঃ” (হে করুণাময় ) “আপপূ্য্যমানং (আপূর্য্যমান 
পরিপূর্ণ) “ত্বা” (ত্বাং_আপনাকে) “বাতস্য” (বায়ুর হ্তায় বেগগামী) “মনোযুজঃ” মনোময় রথে) 
“অভিশ্রবঃ” ( অন্নাভিমুখে বা ষজ্ঞক্ষেত্রে ) “আবহন্” (বহন করিয়া লইয়া আসে )1 ১* যা 
অনুবাঁদ__হে ইন্্রদেব ! যখন উশনা ধঝষি আপনার শক্তির সহিত নিজ শক্তিকে যুক্ত ক'রয়া 
আত্মশভিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তার সেই মৃতকল্প অর্থাৎ ক্ষীণশক্তি স্বমহত্বে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে 
পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে! হে করুণাময় ইন্দ্রদেব। তখন আপূর্্যমাঁন আপনাকে বায়ুর ন্যায় বেগগামী মনোময় 
রথে আরোহণ করাইয়া খষি ৪ অর্থাৎ যজ্ঞক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া আসেন ॥ ১০ 


~ 





মহাপুজান্তে আমরা ৮/বিজয়ার প্রাণ! রীতি 


. শুভেচ্ছা অনুরাগী, সুহৃদ, সংশ্লিষ্ট-অসংশিষ্ট সবারই 
‘উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলাম । 


১ 


এবার .বহু প্রতীক্ষিত মহাপুজা আদিল ও সমাপ্ত 
হইল। শৃক্তির আবাহন নিরুৎসাহ নিরানন্দময় 
পরিবেশ এবং অস্বস্তিকর আশঙ্কিত মানস বাতাবরণে 
আর বিসর্জন দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে । 

যাহ! এত. ঘট! করিয়! করিলাম তাহার ফলশ্রুতি 
কি হইল? ইহা খতাইয়া দেখিবার! আত্মসমীক্ষণের 


প্রবৃত্তি আমর! হারাইয়া ফেলিয়াছি। . বস্তুতঃ আমরা, 
_আত্মাদরে এমনি হতচেতন, এত মশগুল যে, এই জীবন 


জিজ্ঞাসাই আর জাগে না । অথচ জিজ্ঞাসাই মনুষ্যত্বের 


লক্ষণ । কোন্‌ মত:পথে চলিয়াছি, কেন চলিতেছি, কি 


করিতেছি, কল্যাণের সংজ্ঞা ও রূপটি কি, ইহা আমরা 
ভাবিয়াও দেখি না। আজকের জাতীয় জীবনে এই 
চিন্তার দ্য ও ভাবনার আড়্ষ্টত| বড় ট্রাজেডি 

এত 'উৎসাহ উদ্দীপনা আড়্ধরের সঙ্গে পূজা করিলাম 
কিন্তু চেতনার এতটুকু এদিক-সেদিক হইল না -একই 
স্থানে স্থবির হইয়া রহিল | এত মস্ত, এত. পৃজাপাঠ, 
পুষ্পাঞ্জলি, পত্র-পত্রিকায়; দুর্গা"্তত্বের আলোচনা সব. 
কিছুরই অঙ্কফল শৃহ্যই রহিয়! গেল। “বাস্তব জীবনে 
তার এক..কণাও অনুবাদিত হইল না । জীবনগঠন্রের 
ক্ষেত্রে এই অসচেতনতা নিশ্চয়ই মারাত্বক | 


জ্ঞানিভ্যো! ব্যবপায়িনঃ’--মঙ্গসংহিতার হিতবানী। রি 


জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানাহ্যায়ী- কর্ম অনুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ। 
আচার আচরণে যে জ্ঞান আচরিত না হয় সেই জ্ঞান 
শুন্যগর্ড নিক্ষল। ভারতবর্ষে এই আচাঁরপরায়ণতাকেই 
ধর্ম বলা হইয়াছে।, আচার হইতেই ধর্মের উৎপত্তি 1 
চিন্তায় ভাবনায়, আচার আচরণে, প্রতিদিনের 
ব্যবহারে, সকল কর্মান্বষ্ঠানে জ্ঞান ও তত্ব-ভাবনাকে 
বাস্তবায়িত করা ও জীবনে রূপ দিবার যে অভ্যাস ও. 
তদাঙ্কুল্যে যে. অনুশীলন তাহাই ধর্ম। সদাঁচারহীন 





ব্যক্তি ন বিদ্বান রি মনীষী ডিগ্ৰীধাৰী হত পারেন, 
কিন্তু ভারতীয় ধারণাঁয় তিনি ধামিক বলিয়া গণ্য নহেন। 

সর্বশাস্ত্রসার মহাগ্রন্থ গীতায় মাত্র অর্ধ বাক্যে একটি 
অত্যন্ত তাৎপর্যগর্ভ ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ই “বশে ছি 
'যস্যেন্দ্রিয়ানি তন্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ।” এই একটি কথার 


মধ্যে বিশ্বসংসারের সমস্ত সমস্তা সমাধানের ইঙ্গিত 


আছে। ইন্দিয়নিগ্রহই তপন্ত! | ইন্দ্রিয় ধায় বশীভূত 
তিনিই প্রজ্ঞাবান। গীতাঁরই ইঙ্গিত-_-শ্রদ্ধাবাঁন লভতে 
জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দরিয়ঃ ৷” | 

এই প্রজ্ঞ। লাভের জন্ত রাশি রাশি পুস্তক পুঁথি বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের কথা বলা হয় নাই । প্রজ্ঞা 
পূর্ণ ও অনপেক্ষ জ্ঞান--পূর্ণ সত্য, পৃণ জ্ঞান এবং আলো 
ও আনন্দের বিগ্রহ ব্রহ্ম । প্রতিদিন গীতা পাঠ করি, 


.শ্লোকটির আবৃত্তি করি, কিন্ত যে তিমিরে সেই তিমিরেই 


রহিয়া যাই। মৌখিক বা বুদ্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞান হইল, 
কিন্ত অজ্ঞান গেল না। অর্থাৎ ইন্নিয়চার্চল্যজাত 
অজ্ঞানের যে কার্য কাষ ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য 
কিছুই বিদুরিত হইল না। কারণ সংযতেন্দরিয় 
হইলাম না। 

আমরা যে বলিয়াছি সর্বকালের সর্ব মানুষের সমন্তা 


-সমাধানের ইঙ্গিত ইহার মধ্যে আছে তাহা এতটুকুও 
' অত্যুক্তি নহে । একটুখানি বোধসম্পন্ন মানুষ সামান্য 


অবহিত হইয়া চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, . 
যেকোন কালে যে কোন মত ও পথের অনুসরণকারীর 
আচরিত ব] অনুষ্ঠিত সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন, 
যত অকাজ কুকাজ সবই এই ইন্দ্িয়জাত অজ্ঞান ও 
‘ষড়রিপুর কার্য। লোভ ধনীকে আরও ধনলুব্ধ করে| 
ক্ষমতামত্ততা মানুষের কল্যাণদৃষ্টি আচ্ছন্ন করে। ধর্মের 
নামে ধর্সান্ধতা অকথ্য অত্যাচার চালায়। ইহার 
প্রতিকার করিতে গিয়া ইন্দরিয়বশীভূত মানুষ যে 
অন্ধকারে পথ হাতড়ায় তাহাতে এই ষড়রিপুর কোন 


না.কোনটারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে 


২২০ 
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আজকের দুনিয়ায় রাষ্রীসমূহের যারা কর্ণধার 
তাহারা যদি ইন্দ্রিয়জয়ী হইতেন তাহা হইলে কোন 
সমস্তাই থাকিত না--সবাই স্থখ শাস্তি স্বস্তিতে বসবাস 
করিতে পারিত। ভারতবর্ষে এই ইন্দ্িয়-বশকারী তথা 
মনোজয়ী ব্যক্তিকে বিশ্বজয়ী বীর বলা হইয়াছে । 
মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণও মন! 

ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ‘মন এব মনুষ্যানাং কারণং 
বন্ধনো মোক্ষয়ঃ?’ অর্থাৎ মনই মানুষের দুঃখের কারণ 
এবং.ছুঃখ মৌচনেরও হেতু । মনের প্রভু না হইয়া মনের 
বশীভূত হইলে বিদ্যাবৃদ্ধি সত্বেও অনৰ্থ যে হয় তাহ! 
আমর] বাংল] দেশে.প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি । 

ভারতবর্ষ আর একটি আশ্চর্য হ্বসংবাঁদ বহন করিয়া 
আনিয়াছে। গীতা শাস্ত্রেই বল! হইয়াছে, ইন্জিয়ের 
চেয়ে শ্রেষ্ট মন, মনের চেয়ে বুদ্ধি এবং বৃদ্ধিরও পরে যে 
বস্তু তাহাই প্রজ্ঞান মূতি আত্মা বা ব্রহ্ম ইন্দরিয়ের নিয়ন্তা 
মন। বুদ্ধি সত্বপ্রধান ও স্বচ্ছতর-_-মহৎ তত্ব হইতে জাঁত। 
মন ও বুদ্ধি বস্তুতঃ একই-_বৃত্তিভেদে বিভিন্ন। মনের 
হুইটি দিক-_কল্পনাত্বক ও বিবেকাত্বক, যথাক্রমে রজ ও 
সত্ব প্রভাবিত । কল্পনা মনকে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে খণ্ড ক্ষণস্থায়ী 
বিয়য় ভোগমুখে প্রবণতা দেয় এবং বিবেক অতীন্রিয় 
আত্ম সত্তাকে প্রকাশ করে। চৈতন্যের উপর 
যতখানি অজ্ঞানের ছায়া পড়ে তাহাই মন। অন্তঃকরণে 
চিৎপ্রতিবিঘ্বিত এই মনই জীবাতিমাঁন আনে এবং আত্ম- 
জ্ঞানের বিস্বৃতি ঘটায়। মাহষের অখিল দুর্গতিই শুধু 
নয়, তার জন্ম মৃত্যু ও সুখ দুঃখেরও কারণ এই মন তথ! 
দেহাঁভিমান । এই অতিমান শিবস্বরূপ হইতে জীবভাঁবের 
অভিভূতি আনে। বিষয় হইতে বিধয়ান্তরে হ্খান্বেষণের 
জন্ত মন সতত চঞ্চল। চাঞ্চল্য আর অস্থিরতাই মনের 
স্বভাব ও অস্তিত্ব । মনের মানুষের ধর্ম অজ্ঞান অন্ধকারে 
হাতড়ানেো। এ-যুগের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় “স্থির 
মন্ই আত্ম ।” 

ভারতবর্ষের তাই স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, এই মনের 
মানুষ বিশ্বসংসারে সমন্তাঁজালে চিরদিন জড়াইয়া চোখে 
অন্ধকার দেখিতেছে কোনদিন গৌঁজামিলের মিল খুঁজিয়া 

পাইবে না । মনের মানুষের সামাজিক ও আঘিক সমস্যার 


সমাধান করিতে গিয়া হেগেল-মার্কস্‌ ডাইয়ালেক্টিক্মের” 
কথা বলিয়াছেন | স্থায়ী সমাধানের পথ তারা আবিদ্ধাত্ 
করিতে পারেন নাই"! “থিসিস” এন্টিথিলিসের” পথে 


চিরদিন বিপ্লব করিয়া চলিতে হইবে। বিপ্লবের ফলে বি 


যে সিস্থেসিন্‌ আসিবে তাহাঁও অস্থায়ী-_ভাঙ্গিয়া 
আবার বাদ, প্রতিবাদ, সন্বাদের (সমাহার) আবত 
স্থষ্টি করিবে চির ছন্দ বিসম্বাদের হিংস্র কোলাহল ও 
বিপ্লবের উর্ধ্বে কোন চিরস্থির প্রশান্ত আনন্দলোকেন 
আবিষ্কার তাঁরা করিতে পারেন নাই। 

ভারতীয় খষির দিগর্শন হইতেছে__ আলো! ও স্থায়ী 
সমাধানের পথ হইতেছে এই মনাতীত প্রজ্ঞাভূমিজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করা । সকলের পক্ষেই ইহা সম্ভবপর নহে | 


প্রাজ্ঞশাসিত সমাজরাষ্ট হইলেই বাহ! সাধ্য তাহা সর্ব- 


সাধারণের সাধনায় অন্শীলিত হইলেই প্রজ্ঞার আলে! 
ক্রমশঃ সমাঁজমাঁনসে ব্যাপকতা লাত করিবে । একদা 


সূ 


রা 


দীর্ঘকাল স্থায়ী এমন প্রীজ্ঞশালিত সমাজরাষ্ট্রের সাক্ষর রস, 


ভারতের পুরাণ-ইতিহাসে মিলে। 

-আজিকার স্বাধীন ভারতবর্ষ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করিতে চাহে। রুশু-চীনঃ ইংলগু-আমেরিক1 সবাই 
ইহা চাহে। এই মানবকল্যাণ সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতিরই 
ধারণা বিভিন্ন। কেহই এই বিষয়ে একমত নহে । 
মতানৈক্যের জন্ত পথেরও এক্য নাই । ফলে হুমৃত- 
প্রতিষ্ঠার জন্য প্ৰতিদ্বন্দিতা ও প্রতিহিংসা স্বাভাবিক ৷ 
ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা হইতেছে ৰচি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি, ভি 
জাতি কাহারও পক্ষে সত্য অবধাঁরণ সম্ভবপর নয় যদি 
না ইন্দ্রিয়সংযম তথা মনোজয় সিদ্ধ হয়। কারণ মনই 
দ্বন্দের আঁকর উৎস । 

এই মনোজয়ী সংযতেক্্িয়পরাক্ণতাকেই তাঁরতব্ধ 
চরিত্র বলিয়া বুঝিয়াছে। সংযতেন্নরিয় পুরুষ যদি দীন 
ছুঃখী দরিদ্র হয় তবুও সে চরিত্রবান । পণ্ডিত, বিদ্বান, 
অর্থবান যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ তথ! ষড়রিপুর অধীন হুম 
তাহা হইলে আর যাই হোক চরিত্রবান নহেন। এ-ুগ্রে 
চরিত্র নয়, অর্থকৌলীন্তই সমাজে গণ্যমান্য। যুগধি 
রবীন্দ্রনাথ এই ভারতবর্কেই আজকের আত্মবিস্থৃত 
মানষের সামনে উপস্থাপিত করিয়াছেন £ “আমাদেল 


কাত্তিক, ১৩৭৮ ] 








দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন 
দারিদ্রযকেও শোতন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল 
আজ আমরা কি টাকার কাছে জর্বাঙ্গে ধূল্যবলু্িত 
২ হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমান করিব। 
“আজ আমরা আবার সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংঘম, 
সেই স্ব্লীকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের 
তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না। 
আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনদিন 
লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লঙ্জাকর। সেই লজ্জা 
কি আমর! আর ফিরিয়া পাইব ন11” 

আজ আমাদের আশেপাশে যাঁরা ভারতের ভালো! 
করার জন্য সবচেরে মুখর তারা লজ্জার মাথা খাইয়া যে 
সং ও ঢং করিতেছে, যে সংযমহীন উচ্ছঙ্খলতাঁর প্রশ্রয় 
দিতেছে তাহা ঘাপনভোল! দিশেহারা সমাজ-মাহুষের! 
বুঝিবার মত আত্মসন্বিৎটুকৃও হাঁরাইয়া ফেলিয়াছে। 


৯ ভারতবর্ষ বলিতে কি বস্তু বোঝায় সে সম্বন্ধেও কোন 


স্বষ্পষ্ট জীবন্ত ধারণা নাই। ভারতবর্ষের যে একটা 

সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ধতিহ আছে, একটা সাধ্য ও 

সাধনা আছে, বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইবার একটা! 

অধিকার আছে, মানবসত্যতাঁকে পূর্ণায়ত ও চরিতার্থ 

করিবার এই মিশন বোধটি আমাদের খারা রাষ্ট্রীয় কর্ণ- 

ধার, বারা রাষ্রীয় ক্ষমতা অধিকারপ্রয়াসী, ধারা বৃদ্ধি- 
জীবী, যাঁরা লোকমত গঠনের ব্যবসায়ী তারা প্রায় সবাই 
বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছে ।' ফলে পরাম্বকরণের খোড়- 

বড়ি-খাড়াঁ আর খাড়া-বড়ি-খোড়’ করিতেছেন। 

ইহার্দের কাছে ভারতবর্ষ অন্তান্ত দেশের মতই একটা 

ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র_যাঁর একটা শাসনতন্ত্র এবং 

দল গড়িয়া উহাকে অধিকার করিবার একটা রাজনৈতিক 

যন্ত্র আছে। অখণ্ড জাতীয়তার কোন লক্ষ্য নাই, না 

আছে কোন স্বপ্ন-যাহা আছে তাহা হইতেছে দল আর 
দলীয় তথা ব্যক্তিশ্বার্থ। দলের একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতায় * 
প্রতিষ্ঠ হওয়!। বহু ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক মনের মানুষ 

₹ঁহারা। কোন বিষয়ে নিষ্ঠায় একাগ্রতা হওয়া 

মনের শ্বতাববিরুদ্ধ। তাই ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও দলের 

ভাঙ্গাগড়ারও অন্ত নাই। 


সম্পাদকীয় 


কাণ পাতিয়া শোন। 


২২১ 


ভারতবর্ষ তাই মনোজয়ী সংযতেন্দরিয় চরিত্রব:ন 
পুরুষকে শিক্ষা, 'সমাজ, শাসন সর্বক্ষেত্রেই শিরোধ খর 
করিয়াছে, শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছে, সর্ব কর্মীনুষ্ঠান্রে 
পুরোভাগে স্থান দিয়াছে। 

বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়ের প্রারম্ভে মহাপূজার ফলশ্রুতি 
প্রসঙ্গে আমর! মন্ুসংহিতাঁর যে শ্রোকটির অংশবিশ্ষে 
উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে এই চরিত্রসাঁধনার ক্রমোৎকর্ষ 
দেখানো হইয়াছে £ 

অজ্ঞেত্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ 

ধারিভ্যে! জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিত্যে] ব্যবসায়িনঃ | 
নিরক্ষর অজ্ঞ লোক অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ; গ্রন্তের 
মুখস্থকারী অপেক্ষা গ্রস্থোজ্ত বিষয়ের ধাঁরণাকারী শ্রেষ্ট ; 
ধারণাকারী অপেক্ষা গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এবং 
জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানের অনুশীলনকারী অর্থাৎ আচার 
আচরণে, কর্ণাহুষ্ঠানে জ্ঞানের ব্যবসায়ী বাঁ ব্যবহারকারী 
শ্রেষ্ঠ । 

এই চরিত্রপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিই আত্মারাম, পূর্ণকাম, 
জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। এই ভারতীয় 
চরিত্রের ক্রমোৎকর্ষ সাধনের ৰ্যবস্থার মধ্য দিয়! বর্তমান 
অধঃপতিত দিশেহারা! বিভ্রান্ত জাতির পুনর্বাসন সম্ভব- 
পর । এই চরিত্রসাধনের মধ্য দিয়াই মৌলিক ভারত- 
বর্ষের উজ্জ্বল রূপটি ফুটিতে পারে। ইহাই বর্তমানের 
সাধ্য! 

প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ স্ঘগুরু শরীযতিলাল এই 
সংকেতই দিয়াছেন। বর্তমানের ছন্নছাড়! বাঁঙালীর 
উদ্দেশ্টে তার উদাত্ত আহ্বান £ “বর্তমান দুরবস্থা হইতে 
পরিত্রাণ পাইতে হইলে যে চরিত্র গঠনের প্রয়োজন 
কেবল তাহাই সুসিদ্ধ করা নয়, পরস্ত এমন আদর্শ চরিত্র 
গড়িয়া তোলা, যাহাতে সমস্ত বিশ্বের উহ! সাধ্য হইয়া 
উঠে। বাঙালীর এই সাধনার সিদ্ধিই মানবজাতির 
মুক্তির কারণ হইবে। চরিত্র-স্ষ্টি হউক আমাদের গুল 
উদ্দেশ্য, নির্মাণই আমাদের কর্ম। এই নির্মাণের প্রথম 
কথা অন্তরের খাটি দেশাত্মবোধ ও আত্মসচেতনতভার 
উন্মেষ । হে চির নবীন বাঙালী, অতীতের অভিজ্ঞতাটুকৃ 
এস বাঙালী দলে দলে, কাতারে 








মুঢ়েরা আমার না লয় শরণ 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 


তগবান শীর্ণ গীতার সগ্মোহধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে 
- ৰললেন-_.. | রঃ 
. ন মাং দ্বন্কতিনোমূঢ়াঃ প্পদ্যন্তে নরাধমাঃ। ৃ 
মায়য়াপঘত জ্ঞান৷ আত্মুরং ভাবমাশ্রিতাঃ |, 
মায়ার প্রভাবে অপহৃত হ'য়ে যায় যাদের 
| বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞান ! 
সেই ছুরাঁচারী অস্রস্বভাব মুঢ়েরা আমার, 
না'লয় শরণ ॥ 


দুস্কতকারী-অসথর-্বতাবসম্পন্ন মূঢ়ের! হয় ঈশ্বুর€ . 


বিমুখ । অবিগ্ভ। ও উ-বিগ্যা দ্বারা এদের জ্ঞান-বিচার, 
ুদ্ধি-বিবেক অবিদ্যার অন্ধ তামসে আচ্ছাদিত হয়! 
এই জাতীয় মানব অস্থর বা রাক্ষস পর্যায়ভূক্ত। ব্রিগুণা- 
জিকা মায়া । সন্বরজত্তমোগুণান্িতা মায়া শক্তিতে এই 
সংসার সম্মুধ। এই মায়াকে অতিক্রম ক’ রে মায়াতীত 


বা মায়াধীশ ইশ্বর পুরুষ সতাকে জানা ৰা পাওয়া বড়ই' 
বিদ্ধা বা পরাবিদ্যার অধীন না হ’লে শুদ্ধসত্ত j 
রাক্ষষেরা 
উ-বিষ্া কবলিত হ'য়ে অহঙ্কার বল ও দর্পে পারঙ্ঈম. হয় 


দুঃসাধ্য ।' 
পুরুষৌভমকে জান! বা পাওয়া যায় না 1 


এবং কর্তব্যকর্মকে অবহেলা করে কেবল বৌদ্ধিক বিষয়ে 
তৎপর: হয়ে উঠে। উ-বিদ্যার নৈপুণ্যই হলো জীবকে 
. অশেষ কামনা-বাঁসনায় উদ্ধ দ্ধ করা। আকাশাদি 
ভৌতিক সাধনায় ব্রতী করে, হয়তো নান! দেবদেবীর 


কাতারে, 
“মুক্ত করিয়। ভবিষ্যতের জন্য নৃতন নির্মাণ আরম্ভ করি ।” 
স্বাধীন ভারতবর্ষ রুশ-মাঁকিনের অনুকরণে জীবন- 
যাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য অনেক নব নব পরিকল্পনা করি- 
তেছে, অনেক কল-কারখান! খুলিতেছে, 
জীবনের মান সমুন্নত করিয়া ধরিবার জন্য কোন খেয়ালই 
‘করিতেছে না। উন্নত জীবনের মান ষ্ড়রিপুশাসনমূলক 
চবিত্র-নির্ভর | ইহার অন্তথায় অনিবার্য ফলক্রুতি হইবে 
ঘবতে শস্মাহিতি। টি মাফিনের ধনতন্ত্রে অথবা রুশ-চটীনের 


বর্তমানের আবর্জনান্তপ হইতে নিজেকে . 


কিন্তু 


. উপাসন! করতে প্রেরণা দান করে, কিংবা শাব্দিক নি 
'শীলনের জন্ত প্রচোদিত করে। সমাজে রাষ্ট্রে অর্থ ও 
." অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই উ-বিগ্ভার সাধকের তথা রাক্ষসবুত্তি- 
সম্পন্ন মানবের অভাব ঘটে না। 


আবার অজ্ঞানতার 
নৈপুণ্যে একদল মানব কেবল কাম্যকর্মে রত হয়ে 


তামসিক . ভোগ্য-ভোজ্যে-ব্যসনে বিহারে পটু হয়ে . 


অস্থরত্ব লাভ করে । ৃ 
না জেনে না বুঝে না শুনে অসুর চু 

জেনে, বুঝে, শুনে ও বিপরীতাচরণ করে রাক্ষস পর্যায়- 

ভুক্ত হয় জীব। অস্থরেরা তামস বা অতিতাযসগুণবৃত্তি- 


সম্পন্ন আর রাক্ষসেরা তামস ও রাজস গুণবৃত্তি দ্বার ৬৮. 
চালিত। এই ছুটি পর্যায় যেন [ তথা অসুর ও রাক্ষস- 


ভাব) তমোমুদ্বার ছুটি পীঠ। 
মাসতুত ভাই । আবার সতে সতে পিসতুত ভাই যেল 


দেব-দ্বিজ পর্যায় যা সাত্বিক ও অতিসাত্বিক গুপবৃতিযুক্ত ' 


দেবভাব এবং সাত্বিক ও রাজসিক গুণবৃত্িযুকত দ্বিজস্বভাহ 
সত্মুদ্রার ছট পীঠ) যারা গুণময়ী মায়ার খেল" 
লীলা! সম্পর্কে বিদিত তারা মায়ামুঞ্ধ সংসার থেকে স্বতথ 
নিবিকার পুরুষকে জানে বা- জানবার জন্ত চেষ্ঠা করে 


এই হেতু ঈশ্বরপথে ধাবিত হয়। এদের কর্ম-জ্ঞান-ষৌগ- 


ভক্তি অধিযজ্ঞ পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠে এবং গুণাতীতাবস্থ! 


লাভ করে। দিষ্াম কর্মী হয়ে উঠে। প্রৃতি-নিবৃততি | 


সমাজতন্তে তথা মার্কসের কেতাবে বা তার অর্থনীতির মূল 
সুত্রে এই 'চরিব্রনীতির একটি কথাও কোথাও খুজিয়া 


পাওয়া যাইবে নাঁ। এই দিব্যচরিক্র গঠনের সাধনস্থচীর . 
সৃম্পষ্ট অভ্রান্ত দিগ,দর্শন পাইতে হইলে ভারতীর দিকে 


সুখ ফিরানো ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ -ও গত্যতন্তর নাই? 
পুঁজা-পার্বণই হোক, অথব! অর্থনীতি রাজনীতি যাই 
হোক,.তার ফলশ্রুতি যদি চরিত্রোৎকর্ষেব সহায় না হয় 
তবে তাহা মনদিচ্চিত নিস্ফল ও অনর্থের হেতু হইতে বাধ্য । 

৪78 চৌধুরী 


র্ত 


যেন চোরে চোরকে ' 


ty 
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ও শ্রেয়োবস্ত-প্রেয়োবিষয়কে সমতার মাধ্যমে দিব্য 
ব্যবহার ও দিব্য ভোগ ক'রে ঈশ্বরপ্রীতিকর বা জীব- 
হিতকর কিংবা বিশ্বযঙ্গলজনক ব্রতে ব্রতী হ'য়ে উঠে। 
এ এয জ্ঞানবৃদ্ধি বিচারশুদ্ধি এবং হৃদয়-মন ও অন্তঃকরণ 
যোগযুক্ত স্থিরচিত্ত। এদের কর্মজ্ঞানযোগ ভক্তাদি 
অব্যর্থ ও শুভ শুদ্ধ সৌন্দর্যমণ্ডিত। সকল প্রয়াস প্রচেষ্টা, 
প্রগতি-প্রকৃতি অধিযজ্ঞ পর্যায়ভুক্ত। এই দেবদ্বিজগণ 
অভয়-অহিংস-অক্রোধ-অলোতসিদ্ধ এবং দমদয়াদাঁন যজ্ঞ 
তপঃ স্বাধ্যায় সরলতা যুছুতা ত্জেক্ষমা ধৈর্য শুঁচিতাদি 
গুণের দ্বারা ভূষিত। এরা জাতিগুণ রূপ সম্পদ 
- সঙ্গত্যাদিতে দ্রোহশূন্তঃ. খলশৃন্ত ও অহঙ্কারশৃন্ত । এই 
দৈবী-সম্পদবলেই মানুষ গুণাতীতাবস্থাপ্রাণ্ড হয়। 
_ গুণাতীতের লক্ষণ বর্ণনায় ভগবান চতুর্দশোহধ্যায়ে 
বললেন 


প্‌ প্রচেষ্টা প্রয়াসশৃষ্ঠ প্রকাশ প্রবৃত্তি মায়ামোহহীন 
বিদ্বেষবিহীন নিত্য বিষয়ে অ-স্পৃহ আত্মার অধীন 
উদাসীন অবিচল সমস্খেহূঃখে লোষ্ট ও কাঞ্চনে 
সমবৃদ্ধিপ্রিয়াপ্রিয়ে সুবনে নিন্দনে কর্মরত গুণে 
সমজ্ঞানী শক্রমিত্রে মানে অপমানে সতত সমান 
সেবক ব্রাহ্মণ ধীর গুণাতীত জ্ঞানী ভক্ত ত্বমহাঁন ॥ ' 
(গীঃ ১৪1২২-২৩) 


যারা অবিদ্ভা কিংবা উ-বিদ্যাচ্ছন্ন আস্থরী বা রাক্ষসী 
প্রকৃতি নিয়ে জাঁভ ভারা পরকে দেখাবার জন্য ধর্মীয় 
ক্ৰিয়াকৰ্ম অনুষ্ঠান মীত্র -করে। অপরকে আঘাত ও 
আহত করার জন্য অহং খ্যাপন কর্মে লিপ্ত হয়। জাতি- 
রূপধনা'দিতে অতিমাত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে। কর্কশ 
ব্যবহার ও ক্রোধান্বযুক্ত জ্ঞানের বিস্তাস ঘটিয়ে বিপরীত 
বৃদ্ধির পরিচয় দেয়। এইভাবে এদের কর্মজ্ঞান-যোগ- 
চতি রতি-প্রীতির নৈপুণ্য দাক্ষিণ্য অতি্বণ্য, নীচ ও 

কলুষকালিমাযুক্ত হয় এবং এদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা আশা- 
আঁকাজ্ষা আপাততঃ অব্যর্থ হ'লেও পরিণামে হয় ব্যর্থ 
যা শোকের ও অঙ্কশোচনার হেতু হয়। এরাই কালে 
মতিচ্ছন্ন, ভ্রষ্টচিত্ত জর্জরদেহী হয়ে অশেষ দুঃখ কষ্ট শোক 
তাপে শীর্ণ-দীৰ্ণ-ক্লিষ্ট হয় এবং অস্তিমে অন্ধ অত্যন্ধ তাঁমস- 


মূঢ়েরা আমার না লয় শরণ 
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লোক প্রাপ্ত হয়। এইসব অহং খ্যাপক সমাজনীতিক, 
রাজনীতিক ব! অধ্যাত্মবাদীর রঞ্জন! ব্যঞ্জনার বিষয় 


বলতে গেলে একটি আদর্শ লিপি.তুলে ধর! অপরিহার্য! 


ইদমদ্য সর! লক্কমিমং প্রাপ্দ্যে মনোরথম্‌। 
ইদমস্তীদমপি মে তবিষ্যতি পুনর্ধনমূ। 
( গী- ১৬১৩ 
আজ তো পেলাম ইহা পরে পাবো আরো । 
এই ধন আছে মোর হবে পরে আরে! ॥ 
আমি বিত্তবান কুলীন বিদ্বান অন্যে আর কেবা আহে 
আমার সমান। জগদ্ধিখ্যাত আমি কর্মী জ্ঞানী যোগী 
আর ভক্তিমান। সবাই অবাক হবে বিপুল বিস্মিত 
দেখে শুনে বুঝে যদি মোর লীলাখেলা ; হয় সুবিদিত 


 বুদ্ধিশুদ্ধি গুণগতিস্বক্ূপ কর্মাদি। জানো ভে! আমর 


কর্ম_কত লোকসঙ্গ, সঙ্গী সাথী সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে 
উত্তরে দেখে! দেখো দাঁসদাপী রয়েছে নিযুক্ত আমারি 
সেবায়, বসে আছে ওরা সবে আমারি একটুবানিক 
বাণীর আশায় । কিন্তু হায় বুঝবে কি আমার কথ, ওরা 
যে অবোধ বালক, গেঁও অশিক্ষিত | 

শত শত চিঠিপত্র নিয়তই আসে, সাধ্য কি উত্তর 
দেওয়া । টেবিলে চিঠির স্তুপ ওদিকে নিবন্ধ গল্প লেখার 
আবদার £ অনুনয় এবং প্রার্থনা । প্রার্থনা পূরাতে 
বাধ্য। ধরণীতে কিইবা অসাধ্য ? আবার পত্র-পত্তিকার 
সম্পাদকবর্গ এই এলো বলে। নিরুপায় মহাশয় ! সময়ও 
নেই। একটু একটু করে নদীগতিপ্রায়, ঘড়ি-ঘন্টা-্য 
চলে যাঁয়। আশ্চর্য জীবনআোত আশ্চর্য সময় | টাদকে 
ভরবো এবার মানিব্যাগটায়, মঙ্গলকে মুঠোয়, জীবনের 
জীবিকাই বিরাট সঞ্চয়। 

করেছি অনেক অর্থ, ব্যয়ও অনেক। খরচ হ’লে! 
এবার প্রচুর মেয়েটার জন্য | হ্থন্দর বর, বড় ঘর। ' 
নূতন গাড়ী আসছে আগামীকাল। তারপর এ কাজটায় 
দেবো হাত। কাজটা] যদিও অন্য তবু নয় ফেল্না। 
কিনেছি লোটারী টিকিট । ঈশ্বর ! ঈশ্বরতো বুর্জোয়াদের 
খেস্না। অনেক অনেক পাবো|। পর্যাপ্ত হ'য়েছে লাভ 


তাতে । কিন্ত ওর বৃদ্ধির দোষে কিছু হলো খণ। ভা 


হোক, বীণাটা বাজাও রীণা ; শুনিনি বহুদিন । 


২২৪ 
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আজ ওখানে সভা আছে; কাল আছে নৈশভোজ 
আলোচনা, বক্তৃতা আর কত করি রোজ রোজ? তবুও 
সাস্তনা £ আমার স্বভাবটাতে! জানই, কাজে হাত দিলে 
. রয় নাতো পড়ে--করি নিঃশেষ যেভাবেই হোক। তবু 
ধধর্ষ ধরো অপেক্ষা কর একটু । আমি কি ডরাই ? ওরা 
কি লড়তে পারে কখনো আমার সাথে । একটু নিবের 
আঁচড়ে ওকে হবে ডুবতে । হাতে -নয় মারবো 
ভাতে | ll 

যাই বলে! ন! কেন কিছু গড়ো, কিছু করে! | 
ও কাজটা করে! কিন্তু! সেই কাজটা যদি না করতে 
পারো আমাকে বলো। অনেকের পাথে আমার জানা 


শোনা-_জিভটা নেড়ে দিলে দেখে নিও ভরছুপুরেও ' 


ঝরবে জ্যোছনা। 

এই হলো আশার কুহক | গবিত মানব অহঙ্কার 
বলদর্প কামক্রোধাঁদির আশ্রয়ে লালিত পালিত হ'য়ে 
নিজের ও অন্যের মাঝে যে আত্মা আছেন সে বিষয়ে 
ভ্রান্ত মতি বুদ্ধিগ্রস্ত হ'য়ে বা স্মৃতিভ্রংশ হয়ে বিদ্বেবপরায়ণ 
হ'য়ে ওঠে। বলা বাহুল্য এইভাবে অধিকাংশ মানব 
তথা সমাজনীতিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক অধ্যাত্ববাঁদী 
আশার কুহকে অস্থরত্ব লাভ করে ও যুগ যুগ ধরে জন্ম- 
জন্মাত্তর ধরে অশেষ অনাস্থষ্টি ক'রে জগতে অধর্ম বিস্তার 
করে । এবং কুকর্ম অধর্ম করতঃ প্রবৃত্তিপরায়ণ হয়ে ভগবদ্‌- 
বিধি লঙ্ঘন করে। বর্তমান জগতে এই অসুর ও 
রাক্ষসজাতীয় মানবের পদচারণা বিপুল বিক্রমে চলছে 
বৈতো নয়! হয়তো মুঢ়তামণ্ডিত মানব শীল্মর্ম না 
বুঝে, মহাপুরুষদের বাণী বর্ণবিধি-বিধান না যেনে জেনে 
কর্ম করছে। প্রবৃত্তি কি, নিবৃত্তি কি, প্রেয়োবস্ত কি, 


১:৯৪ 
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শ্রেয়ো বিষয় কি না মেনে না জেনে কিংবা জেনে শুন 
বুঝেও না-জানা শোনা বুঝার ভান ক'রে কর্তব্য কর্ণকে 
অবজ্ঞা অবহেলা করে এবং দৈবকে অস্বীকার করে কেবল 
পুরুষকার বলে কর্মাদি সম্পাদন করতে, জ্ঞানাদি অন্নশীলন 
করতে আকুল হয়। এইভাবে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্মকে”? 
বর্জন করে ঈশ্বরাস্তিত্বকে অস্বীকার করে! যা অবিদ্যা 
উ-বিদ্যার ফলশ্রুতি। এই অ-বিদ্যা-উ-বিদ্যাচ্ছন্ন জীব 
ছুম্পূরণীয় কামনাকে আশ্রয় করে এবং এ উদ্দেশ্য সফলায়- 
নের জন্য অপবিত্র ও ধর্মবিগহিত কর্মভ্ঞানমতবাদতক . 
একান্তভাবে জড়িয়ে ধরে বা এসব ভাবধারা প্রচার 
কণরে অন্থকেও স্বদলে স্বধর্মে আকর্ষণ করতে অভীষ্গ, 
হয়। এদের জ্ঞান যোগ প্রেম কর্মাদির নৈপুণ্য কেবল 
জাগতিক বা দৈহিক হ'য়ে উঠে। নাম-খ্যাতি-প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য ও ভোজ্য ভেগ্য উদ্বেলিত হ'য়ে বিবিধ . 
ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী হয়ে উঠে! শত শত আশাপ-শে 
বদ্ধ হয়ে কামক্রোধপরায়ণ হয়ে সম্পদ সঙ্গতি সংগ্রহে? 
সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। উহা ধর্ম বিপর্ষয় নিঃসন্দেহ। ধর্ম 
বিপর্যয়ে মায়াকবলিত মানবের বুদ্িশুদ্ধি মতিপতি 
অস্বাভাবিক হ'য়ে যায়। অপহৃত অপহৃত মতিগতি বুদ্ধি 
জ্ঞানবশতঃ কর্তব্যাঁকর্তব্যবোধ হারিয়ে ফেলে ফলতঃ 
যুঢ় মানবে ঈশ্বরবিমুখ হয় ধর্মহীন হয়- ঈশ্বরকে আশ্রয় 
করে না,গীতায় উক্ত হলে! “মূট়েরা আমার না লয় শরণ ।৮ 
এবং আরো উক্ত (গীতা ১৬1২৩-২৪) হলো-_ 

শান্ত্রবিধি ত্যজি কামমার্গে গতি যাঁর 

পরাগতি শান্তি স্বখ সবি ব্যর্থ তার । 

জেনো পার্থ কাম্যকর্মে শাস্তরই প্রমাণ 

দিব্যকর্ম করো মেনে শাস্ত্রীয় বিধান ॥ / 


£ 


রাজনীতি ও সাহিত্য 


॥ ১ ॥ 

স্বার্থের তাড়নায় জীবের মধ্যে আসে বৈ মিলৰ 
'বাসনা ও মিলন তা নিতান্ত সহজ ও সাধারণ | তাকে 
জৈব প্রবৃত্তি বলতে বাধা নেই। কিন্ত স্বার্থ-তাঁড়িত 
হোয়ে বা না হোয়ে পরার্থে উদ্বোধিত যে মিলন-বাঁসনা 
ও মিলন তা সহজ বা সাধারণ নয়। তা বিশিষ্ট ও 
মহিমাময়। অমন মিলন-বাসনা বা 
প্রয়াস অর্থাৎ সাধনা বা অনুশীলনের ফল! পশুজীবনে 
পরার্থপরতা যে একেবারেই নেই সে কথা বলা চলে না। 
কিন্তু তা যৎকিঞ্চিৎ ।. আর সে-পরার্থপরতাও আবেগ- 
ত বা প্রবৃত্তি-প্রণোদিত। তাকে সাধিত বা 
অমুশীলিত বলা ঠিক হয় না। মানব-জীবনে, বিশেষ 
করে, তার বিশুদ্ধ সতায় পরার্থপরতা, ষদিবা কিছুটা! 
কখনও আবেগ-তাড়িত হয়ও তবু আবেগ- তাড়নার 


অবস্থা ছাড়িয়ে তা.সাধিত ও অস্থণীলিত হবার ক্ষমতা 
রাখে। এইজন্যেই মানুষের মিলন-বাঁসনা ও. মিলন 


'যথার্থ গৌরবের অধিকারী । সচেতন মানব-মনে 
সাধিত ও অনুশীলিত মিলন-বাঁসনা ও মিলনের ফলে 
জাত পরিবার, সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাই গৌরব- 
'গ্যোতক। এমন মিলন-বাসনা, মিলন. ও মিলন-জাত 
সম্পদকেই বলবে! সভ্যতা, ব্যাপক অর্থে, সামাজিকতা | 
'. এ সমাজের পরিণত, বলিষ্ঠ, নিবি? এবং সুসংবদ্ধ রূপ 
হোলো রাষ্ট্র বা রাজ্য । | 
রাষ্ট্র বা রাজ্য হোলো এমন এক মানবিক সমাজ- 
_ প্রতিষ্ঠান যা একটি দেশকে, অর্থাৎ দেশের সমগ্র মানব- 
(সমাজকে নির্ধারিত নিয়মিত, রক্ষিত, পরিচালিত ও 
উন্নত করে। এই প্রতিষ্ঠানই প্রত্যেকের না যদি হয় 
তো, অন্তত, অধিকাংশ মানুষের স্বার্থের কল্যাণে 
অকল্যাণকর-স্বার্থপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করে ; কল্যাণক্র, 
অপরিহার্য পরার্থপরতাকে উদ্বোধিত বা আরোপিত 
২ 


মিলন সচেতন 


বীর ধক । 


করে। যথার্থ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হোচ্চে পরার্থপরতা 
আর তার চরম লক্ষ্য যথাসম্ভব সর্বজনের যথাসাধ্য 
সর্বপ্রকার কল্যাণময় স্থখসমৃদ্ধি। 

রাষ্ট্রের বা রাজ্যের যে নীতি তাই রাষ্ট্রনীতি বা 
রাজনীতি । নীতির অর্থ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। হৃতরাং রাষ্ট্র 
বা রাজ্য সথন্ধে যে বিদ্যা, জ্ঞান বা বিজ্ঞান ও ব্যবহার 
বা প্রয়োগ তাকেই বলতে পারি রাজনীতি । রাষ্ট্রে 


স্বপ্ূপ ও রূপ তার উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস, 
তার লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে নীতি, জ্ঞান ব| ক্রিয়া! 


রাজনীতি বলতে ব্যাপক অর্থে তাই বোঝায়। অর্থাৎ, 


রাজনীতি বলতে রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় তত্ব বা জ্ঞান যেমন বোঝায়. 
. তেমনি রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রিক বিধিনিয়ম এবং ক্রিয়াকর্ম। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাজনীতির ছুটি মৌল দিক হোলে! 
তত্ব এবং প্রয়োগ । বলাই বাহুল্য যে এই তত্ব ও 
প্রয়োগ-বিষয়ে দেশে-দেশে, কালে-কাঁলে নানা মতের 
উদ্ভব হোয়েছে, হোঁচ্ছে ও হবে। দেশ-কাল-পাত্রের 
বিশেষ-বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে নানামতের উৎপত্তি ও 
পোষণ, এমন-কি, শোধন এবং বর্জনও হোয়ে থাকে । 
অবশ্যই, যা হোয়ে-থাকে তাই যে হওয়| উচিত, সে কথা 
নয়। কখনও-কখনও আদর্শ ও প্রয়োজনের অনুরূপ 
হয় না ঘটনা | অর্থাৎ, রাজনীতিক তত্ত্বের সাধন! ও 
সিদ্ধান্তের তথা বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় তত্ব 
ও ঘটনার পার্থক্য ঘটে । সে যাই হোক, নানা কারণে 


. বাজনীতিকমৈত ও পথে, মতবাদে ও আদর্শে, প্রয়োগে 
ও ব্যবহারে যে বৈচিত্রের অবকাশ আছে, সেই কথাটা 


এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বৈচিত্র মানবিক 
সংস্কৃতির সর্বরূপেই থাকে ; না-থেকে পারে না। 
সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, 


‘নান্দনিক প্রভৃতি সংস্কতির বিবিধ বিষয়েই তত্ব ও 


প্রয়োগ-বিজ্ঞানে মত-বৈচিত্রের স্থান ও প্রয়োজনীয়তা 


স্পট, সহ বাত) ২ 





আছে! রাজনীতিও মানবিক কৃষ্টির একটা অংশ- 

মাভ্র। স্বতরাং সেখানেও মতবৈচিত্রের. স্থান .ও 

প্রয়োজন অগ্রান্থ বা অস্বীকার করা, আদর্শ বা 

বাস্তবিকতা, উভয় দিক থেকেই অসংগত ও অযৌজিক ৷ 
* যেমন সংস্ক তির অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনি রাজনীতিতেও 

মতবৈচিত্রের অবকাশ হোলো পরমতস্িষুঃতা, ওঁদার্য,. 
প্রাণবস্তা, স্থিতধীতা ও প্রগতিশীলতার লক্ষণ । তাতেই . 
উৎকষ্টতর, স্বন্দরতর ভাবনা ও সাধন], চিন্তা ও কর্মের 

প্রকাশ ও বিকাশের পরিবেশ হয় অনুকূল। তাতেই 

রাজনীতিক তত্বসিদ্ধান্ত এবং প্রয়োগ;ব্যবহারের বিচিত্র 
‘দিক নিয়ে ভাবে-বিষয়ে ও রূপে-আদিকে সমৃদ্ধ সাহিত্য, 

সংগীত আলেখ্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাশিল্প গড়ে উঠতে 
এবং পুষ্ট হোতে পারে ।. ৰ 


মানবিক সংস্ক'তির ঘা-কিছুর থেকেই মানুষ যথার্থ 


সত্য-শিব-স্বন্দরকে পেয়েছে তাকে বর্জন কর! যাবে 'না ; 
করাও ঠিক নয়। তাই, ধর্ম, নীতি, সামাজিক আদর্শ ও: 
ব্যবহার-রীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নান্দনিক তত্ব..ও সৃষ্টি 
প্রভৃতি জীবন-সাধনার বিবিধ অঙ্গের বিষয়গুলো যদি 
অনিষ্টকর না হয় তো সে-সবকে বর্জন করাও এক- 
প্রকারের মোহগ্রস্ততা। তার মধ্যে যা-কিছু. অসত্য, 
অশিব ও অহন্দর তা নিশ্চয় বাদ দিতে হবে। কিন্ত 
তাই বলে নিধিচারে তা নয়।. তা করলে বহু সম্পদ 
হারাতে হবে। এই. বিচার-বোরটা থাকা চাই নতুন' 
বিষয়ের গ্রহণ ও বর্জনেও | 

রাঁজনীতিও মানবিক সংস্কতির একটা অঙ্গ। 
হোতে পারে, এখন তা বিশেষ-শক্তিশালী অঙগ। তা. 
হোক |. তবু তা অঙ্গই.। সমগ্ৰ সংস্ক'তি বলতে কখনই 
কিছুতেই শুধু রাজনীতিক সংস্কৃতি বোঝাতে পারে না। 
কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সমগ্র মানবিক সংস্কতি থেকে. 
রাজনীতিকে কোনমতেই বাদ দেওয়া য়ায় না। অর্থাৎ, . 
মানব-জীবনেরই লাধনার জন্তে, সংস্কৃতির পরিপোষণার 
জন্যে রাজনীতিক সংস্কৃতি, অর্থাৎ, রাজনীতিক ঢেতনা- 
চিন্তা, কর্ম-ক্রিয়ার অপরিহার্য আবশ্যকতা । কিন্তু 
রাজনীতির চর্চা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিহাস, সমাজ 
বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, যুক্তিবিজ্ঞান, দর্শন, বিবিধ বস্তুবিজ্ঞান 


: ৯* 


প্রবর্তক 


এবং নানা কলাশিল্পের তত্ব আর রূপও বিভিন্নভাবে 


[কাস্তকঃ ১৩৭৮ 


সাহায্য করে। অপরাপর নানা বিষয়ের মতো! রাজ- 
নীতির নানা তত্ব ও ব্যবহার রিবিধ কলাশিল্লের বিষয় 
হোতে পারে. রাজনীতিক তত্ব ও ব্যবহারের প্রকাশে, 
শোভন অর্থাৎ কলাসম্মত প্রকাশে এবং প্রচারে বিচিত্র 
কলারপ প্রচুর কাজে লাগে। অতএব, বোঝা যাচ্ছে 
যে রাজনীত আর কলাশিল্পের মধ্যে বিষম বিরোধ 


থাকতে পারে না। সাহিত্য একপ্রকারের কলাশিক্প ; 


এক-বিচারে, স্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং বিচিত্র সৌন্দর্যে আভৃত্ত 
কলাশিল্প। রাজনীতিকে, যেমন অপর নানা বিষয়কে? 
সুন্দর-সরস, গ্রান্-স্বাগ্ঘ-করে-তোলার ক্ষমতা সাহিত্যের 
আছে। 

| ২ ॥. 
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মানবিক সংস্কৃতির বিচিত্র রূপের সর্বত্রই সাহিত্যের . 


অবাধ গতি, সকলেরই সঙ্গে তার অকু্ঠে মেলামেশা | . 


উদ্দার সাহিত্যের প্রাণ, খোলা তাঁর মন। সব বিষয়কেই ও 


সাজানো-গোছানো রূপ দেয়াই তার প্রতিভা, তার 
একমাত্র সাধনা । ধর্মের তত্ব আর অনুষ্ঠানের মো 
রাজনীতির তত্ব আর ব্যবহারের কত বিষয়কেই তো 
সাহিত্য দিয়েছে প্রসাধিত, অলঙ্কৃত ন্নপ। 


সাহিত্য ! একদা ধমে'র বিশিষ্ট ধারণা ছিলোসাহিত্যের 
অন্যতম মুখ্য বিষয়, কারণ, তা ছিলো জীবন-চেতনা ও 


, জীবনসাধনার প্রধান অবলম্বন ॥ এখন, ঠিক হোক, ভুল 
হোক, রাজনীতি জীবন বোধ ও জীবন-চর্যার মুখ্য ' 


উপজীব্য হোয়ে উঠেছে। তাই সাহিত্যেরও একটা 
প্রধান বিষয় হোয়ে উঠেছে রাজনীভি। তাতে 
সাহিত্যের ক্ষতি কিছু হয় নি। বরং লাভ হোয়েছে এই 


তার কু ' | 
জটিপ তত ও সমস্যা, তর্ক বিচারকে সহজ-গ্রাহ করেছে' 


যে তার বিষয়-বস্তুতে বেড়েছে বৈচিত্র । তবে, এ-বিষয়ে 


সাবধান থাকতে হবে ষে এই রাজনীতিক বিষয় বেন 


সাহিত্য-ভুবনে একমাত্র বিষয়, এমন-কি, একমাত্র ১৯ 


প্রধান বিষয় হোয়ে না ধাড়ায়। ভা যদি হয় তো 
সাহিত্য-লোক যে সঙ্কুচিত হোয়ে পড়বে, তার 
" বৈচিত্রের সুযোগ নষ্ট হোয়ে যে দৈত্তদশ। ঘটবে তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই । আর সবার ওপরকার কথা এই যে 


কান্তিকঃ ১৩৭৮ | রাজনীতি ও সাহিত্য ২২৭ 








₹ রাজনীতিক বিষয়কে নিয়ে লেখাকে যদি সাহিত্য হোতে 


তার রূপায়নেথাকতে হবে শিল্প-নৈপুণ্য। মনে রাখতে . 


হয় তো শুধু তার বিষয় বস্তু থাকলেই যথেষ্ট হবে নাঃ 


এত , রাজনীতিক তত্ব, সমস্যা তর্ক-বিতর্ক, এমন-কি, 


৯. 


সমাধানের উপস্থাপনা হোলেই তা সাহিত্য-নাম্‌ পাবেনা। 

সাধারণত, রাজনীতি নিয়ে লেখামাত্রকেই. রাজ- 
নীতিক সাহিত্য বল! হোয়ে থাকে। কিন্তু তাকে রাজ- 
নীতিক লেখন বা রচন! বলাই সংগত । রাজনীতিক 


লেখায় যুক্তির শক্তি, বিষয়ের গুরুত্ব যতই থাকুক, তার. 


প্রকাশে-রূপে প্রশংসনীয় কিছু না থাকলে তাকে সাহিত্য 
বলা ভুল । 
j ॥ | ৩ ॥ 

মানব-সমাজে যখন থেকে রাষ্টর-চেতনা ও রাজনীতিক 
ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রকাশ হোয়েছে প্রায় তখন থেকেই 
রাজনীতিক সাহিত্য রচিত হোতে আরম্ভ করেছে । 


" প্রাচীন সমাজের নায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্র, অর্থাৎ, তাঁদের 


তত্ব, নীতি ও ব্যবহারের বিষয় নিয়ে লেখা নানাবিধ 
লেখন ও সাহিত্য অল্পবিস্তর সব সমৃদ্ধ ভাষাতেই ছিলো। 
এখনও তাদের কিছু কিছু নিদর্শন আছে৷ রাজনীতির 


তত্ব ও ব্যবহার নিয়ে লেখা প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা, গান, 
: 'নাটক-নাটিকা, গল্প প্রভৃতির নিদর্শন এখনও কোন-কোন. .. 


ভাষায় কিছু-কিছু মেলে। এ-অনুমান অবশ্যই সংগত 
যে এ-প্রকার রচনার বহু বস্তই হারিয়ে গেছে। 
_. প্রাচীন যুগের, রাজনীতি সর্বত্র সর্বদা একই প্রকার 


ছিলো, এমন ধারণা নিতান্ত: অযৌক্তিক। বরং এ- 


ধারণাই যুক্তিিষ্ঠ যে কখনও কোথাও. কোনও রাজত্ব 


ছিলো স্বখের কখনও ছুঃখের | অতএব, সব ভাষায় না 
হোক, অন্তত কোন কোন ভাষায় এ ছুই অবস্থাকে নিয়ে 
লেখ সাহিত্য থাকা অসম্ভব হোতে পারে না। প্রাচীন- 
ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে রাবণ, হিরণ্যকশিপু, 


 জরাসদ্ব, কংস, শিশুপাল, হুর্ষোধন প্রভৃতি দুষ্ট রাজাদের 


আর রাম, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শিষ্ট রাজাদের নিয়ে 
লেখা তার একটা প্রক্নষ্ট উদাহরণ! পৌরাণিক সাহিত্য 
বলতে শুধু পুরাণ-রচনাকেই বুঝছি না, বুঝছি পৌরাণিক 
' বিষয় নিয়ে লেখা ' সাহিত্যকেও ৷ .এই পৌরাণিক 


সাহিত্য শুধুই ধর্মতন্ত্রী বা আধ্যাত্মিক সাহিত্য নয়। এ- 
সবের মধ্যে যেমন আছে অন্ত নান! তত্ত্ব তেমনি রাজ- 
নীতির তন্ত্ও। অবশ্য ভা অনেক ক্ষেত্রে আছে রূপক- 
রূপে । রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য-দুটিতে রাজনীতি 
তো স্পষ্ট হোয়েই আছে, বিশেষ করে মহাভারতে | 
আর এঁসব পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে সংগৃহীত বিষয় 
নিয়ে পরবর্তী কালে কাব্য, নাট্য প্রভৃতি সাহিত্য রচিত 
হোয়েছে। অবশ্য সাহিত্যিকের মানসিক প্রকৃতি 
অনুযায়ী রাজনীতি তাঁতে মুখ্য বা গৌণ স্থান পেয়েছে। 


"ব্যাপক দৃষ্টির বিচারে এই সাহিত্যকে রাজনীতিক 


সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা হোলেও ওদের মধ্যে যেগুলিতে 
রাজনীতিক ভাবনার প্রাধান্ত শুধু সেগুলিকেই রাঁজ- 
নীতিক সাহিত্য বলা সংগত | 


সভ্যযুগের আদি থেকে প্রাকৃ-আধুনিক যুগ অবধি 
মানব-চেতনায় নীতি, ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব ও দেবতাবনাই 
আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে । মনে হয়, প্রাচীন যুগে 
প্রথম দিকে দেবচেতন1--দেবভাবনার প্রধান প্রকাশ 
দেখা দেয় মানবিক সংস্কৃতিতে | কিছু পরে নীতি- 
বোধের উৎপত্তি হোয়ে দেবচেতনার সঙ্গে মিশ্রিত হোয়ে 
ব্যাপ্ত ধর্মধারণা হয় উদ্ভূত ও পুষ্ট ৷ -সম্লাজ-চেতনা উন্নত 
হোয়ে রাজনীতিক চেতনার প্রকাশ হোলো ও বিকাশ 
হোতে থাকলে! ৷ ক্রমে ধর্মচেতনার সঙ্গে রাজনীতিক 


চেতনার সংঘাত ও সমন্বয় ঘটে চললো । মাঁনব-চৈতন্যের 


এই অবস্থার প্রকাশ শাঁর সংস্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্রে না 
হোয়ে পারে নি। নানা দেশের সাহিত্যেও ওদের ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই প্রকার সাহিত্য 
থেকে মানব-সমাজের কিছু ইতিহাসও পাবার স্বযোগ 
আছে। এখানে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে 


তখনকার ধর্ম ও রাজনীতির প্রভাব, প্রতিপ্রভাব এবং 


সমঞ্জীস সদূভাবের ফলে সাহিত্যের বিষয় .ও রূপকলায় 
সজীবতা ও বৈচিত্র দেখা দিয়েছে। আবার এই 
ংঘাতের ফলে যে সাহিত্য-সংস্কতির গতি মাঝে-মাঝে 


. রুদ্ধ ও প্রতিহত হোয়েছে তাও টিক। কিন্ত অনেক 


ক্ষেত্রেই .ইয়তো ধর্মতন্ত্রের সঙ্গে রাজনীতিক ভাবনা 
মিশ্রিত হোয়ে আছে সে যুগের সাহিত্যে । 


bd 
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সমাজের একটা কাল-স্তরে ধর্ম, ও রাজনীতির 
কলহের কারণে অনেক ভাষায় বিতর্কমূলক রচন; দেখা 
যায়। অবশ্ঠ তাঁর মধ্যে থেকে প্রকৃত সাহিত্যের রূপ 
পেয়েছে অল্পই। রাজনীতির নিজের মধ্যেকার দ্বন্দ 
সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য | 

ব্যক্তিচেতনাঁর পরিণতি নিয়ে আসে সমাজচেতনার 
পরিণতি | ‘তাতে মানুষের রাকজনীতিক-চেতনাও 
বিবর্তিত হোঁতে থাকে । এর ফলে একটা পর্বে ধর্ম- 
ভাবনার পরিবর্তন হবার কারণ ঘটে। ধর্মের চেয়ে 
রাজনীতির প্রভাব বাড়তে থাকে । তাতে সাহিত্যে 
রাজনীতির প্রভাব বাড়ার পরিবেশ প্রস্তুত হয়। এখন 
একদা! যে-সাহিত্য ধর্মের অন্যতম প্রধান বাহন 
হোয়েছিলো তা রাজনীতির হোয়ে উঠলো । একে 
অনেকখানি রাজনীতির প্রচার-মাধ্যম হোতে হোলো 
একদ| যেমন .তাঁকে হোতে হোয়েছিলো ধর্মের । কিন্তু 
তাই বলে যে সব রাজনীতিক সাহিত্যই নিকৃষ্ট রচনা 
হোয়ে দাড়ালো তা নয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও তা হয় নি। 
তেমনি তার সবটাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য হোয়ে উঠতে পারে 
নি, তা সম্ভবও নয়। তবে যুক্তিনিষ্ঠ, উদারনীতিক্‌ রাজ-. 
নীতির প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যেমন 'ভার ব্যবহারিক মুল্য 
স্বীকার্য তেমনি স্বার্থসন্ধ হীনচেতন, সংকীর্ণ রা্গনীতিক 
ভাবনার প্রচারের ফলজাঁত সামাজিক পরাঁগতির 
বিষয়টিও নিন্দনীয় এই প্রাচারিক রাজনীতি-সাহিত্যে। 

অতএব মনে রাখতে হোচ্চে যে সাহিত্য যেমন 


রাজনীতিকে নিজের কাজে লাগিয়েছে **রাজনীতিও 
তেমনি সাহিত্যকে । 


সমাজে রাজনীতির প্রাধান্য হওয়ার পর থেকে 
কখনও-কখনও তা পোষণ] দিয়েছে সাহিত্যকে | কিন্ত 
বাঁজরোষে পড়ে তার দুর্গতিও অল্প হয় নি। তা ছাড়া, 
পোঁষণাঁর দাম দিতে গিয়ে যে সাহিত্যিককে কোথাও- 
কোথাও স্বাধীনতা হারাতে বা লক্ষ্যত্র্ট হোজে 
হোয়েছে- সে'কথাটাঁও মনে রাখতে হয়। আবার, 
সত্যের বা বৃহত্তর সত্যের দাবিতে স্বকীয়তা অক্ষ 
রাখতে গিয়ে সাহিত্যিককে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হোতে 
হোয়েছে। তাতে নিশ্চয় সাহিত্যের ক্ষতি হোয়েছে। 


প্রবর্তক 





[ কাত্তিক, ১৩৭৮ 








অবশ্য সবক্ষেত্রেই নয়। কারণ, কখনও-কখনও বহুজনের 
অকল্যাণকর বা অনিষ্টকর সাহিত্যও হোয়েছে নি সিদ্ধ 
আবার, রাজশভির নির্দেশে ব' উপেক্ষণায় কখনও- 


কখনও অশ্লীল ব কুরুচিপূর্ণ ভাবের, হীনমানের সাহিত রী 
রচিত হোতে দেখা গেছে! এই প্রকার সাহিত্য-রচনার 


ফলে সামাজিক নীতিবোধ, এমনকি, সৌন্দর্যবেধের 
মানও নেমে গেছে। শুধু তাই নয়, দেশের রাষ্ত্িক 
শক্তিও কোঁনও-কোনও কালে দুর্বল হোয়ে পড়েছে, 


“আর তাঁর ফলে, এসেছে নানা দুর্গতি। মহৎ রাজ- 


শক্তির প্রভাবে ও পোষকতায় তেমনি উচ্চ আদর্শের 

তথা চমৎকার সাহিত্যের স্থ্টি হোয়েছে। রাজপুরু 

বা রাজকীয় ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি অনুসারেই তা ঘটেছে। 
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. রাজনীতির ছুটি মূলীন স্তম্ভ : একটি তার তত্ব ব' 

আদর্শ; অপরটি তার বাস্তব রূপ। রাজনীতির নান" 


hh. 
তত্ব-আদর্শ এবং বাস্তব রূপ নিয়ে নানা ভাষায় সাহিত---* 


রচিভ হোয়েছে এবং হোতে পারে। যে-সাহিত্যর 
বিষয় রাজনীতিক তত্ব অবশ্যই তা তাত্বিক সাহিত্য 

রাজনীতিক আদর্শ-বিষয়ক সাহিত্যকেও আদর্শ সান্তা 
বলতেই হবে| বাশুব বিষয় অবলম্বনে রচিত সাহিত- 
নিশ্চয় বাস্তবিক সাহিত্য। তত্বকে বিষয়রূপে নিলেও 
যে সাহিত্য রচিত হোতে পারে তার বিস্তর ও সুষ্পষ্ট 
প্রমাণ আছে সাহিত্যে--ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাহিত্যে 
এমনকি, আধিভৌতিক সাহিত্যেও। আধিভৌতিক 
বিষয়েরও তত্ব আছে বা হেতে পারে। স্বতরাঁঃ 
রাজনীতিক তত্ত্ব নিয়ে সাহিত্য না-হবার কারণ 
নেই। প্রকৃতপক্ষে রাঁজনী-ত-তাত্বিক সাহিত 
অনেক ভাষাতেই আছে । আদর্শ-সম্বদ্ধেও সেই কথা 

তত্ব-আদর্শ-বিষয়ক সাহিত্যের ব্রপ সাধারণও ভোঁভে 
পারে, রূপক বা প্রতীকীক হোতে পারে। রাজনীতির 


তত্ব বা আদর্শ নিয়ে লেখা সাহিত্যও তাই! রাজনীতির রি 


বাস্তবতার বা বাস্তব রাজনীতির সাহিত্যের কূপের 
বেলায়ও ও-কথ। থাঁটে। সমকালীন পরিস্থিতি, 
সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ের বা শিল্পের প্রয়োজনে 
সাহিত্য রূপকায়িত হোতে পারে। 


(নু সাহিত্য অবশ্যই সমস্যা-সাহিত্য এবং রাজনীতিক--. 
- সমস্যা-সাহিত্য। 





_কাত্তিক, ১৩৭৮] 
আপ আর-সব বিষয়ের মতো, রানীতির তত্ব 


আদর্শ বা বাস্তবিক ব্যাঁপারের সমস্ত! থাকতে পারে। 
সেইসব সমস্যাও সাহিত্যের বিষয়বস্ত হওয়া সম্ভব । সে- 


সমস্যা-সাহিত্যে লক্ষ্য সমাধানের 
উপস্থাপন নয়, সমস্যার কলাস্মিত রূপের বিন্তাস। তবে 
সমাধানের নির্দেশ বা-সমাধান থাকলে যে সাহিত্যের 
প্রকৃতি-ভ্রংশ ঘটবে তা নয়। 
হোতে হবে কৌশলে, এবং .সৌন্দর্ষে- বিমপ্ডিত 
হোয়ে, যেন ত! ছিঃ 'রসস্থষ্টিকে বিদ্িত বা বিপর্যস্ত 
নাকরে| 

একটা ব-প্রোধিত, এরি সিদ্ধান্ত হোলো 
সমাজ ও সাহিত্যের অন্যান্ত সম্পর্কের সত্তা । সমাজ ও 
সাহিত্য পরস্পরকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে। রাজ- 


নীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই সিদ্ধান্ত সহজেই -.. 


Rh -. 
খপ্রতিষ্টেয়। রাজনীতিক তত্ব, চিন্তাভাবন! ও বাস্তবিক 
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কপ বা অবস্থা সাহিত্যের' তত্ব, চিন্তাভাবনা ও রূপকে 


প্রভাবিত করতে পারে | 'রাজনীতিক মুক্তির আন্দোলন- 


সংগ্রাম ও সিদ্ধিকে সাহিত্যের. নিয়ম-বন্ধন থেকে মুক্তির 
আন্দোলন, সংগ্রাম ও সিদ্ধির প্রেরক হোতে দেখা 
গেছে । ইওরোপে ফরাসি বিপ্লবের পরে রোমান্টিক 


সাহিত্যের উদ্ৃভবের কথা উদান্তত হোতে পারে এই - 


প্রসঙ্গে। সাহিত্যের মাধ্যমে. প্রকাশিত ভাবধারা 
বাস্তবিক রাঁজনীতিকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে। 
ফরাসি বিপ্লবের - পূর্ববর্তী বৈপ্লবিক. সাহিত্য যেও 
বিপ্লবকে উদ্দীপ্ত ও ত্বরান্বিত করেছিলো 'তাঁতো এখন 
পরিচিত সত্য । 
তো রাশিখান বিপ্লবের পরিবেশ প্রস্তুত করেছিলো 
অনেকধানি। আবার, এই বিপ্লবের পর রাশিআন 
সাহিত্য বিশেষতর ও ব্যাপকতর ভাবে বিপ্লবের ও 


ৰ বিপ্লবোত্তর বাস্তবিক নানা বিষয় নিয়ে লিখিত হোয়েছে, 


এখনও হোচ্চে। অবশ্য এর সবই যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য 
তা নয়। 'তা হওয়াও প্রত্যাশিত নয়। এসবের অনেক 
কিছুই আবেগ, উচ্ছাস ও উত্তেজনায় ভর! ৷. এদের 
কতকগুলোর মধ্যে অনুভব ও . উপলব্ধির মাত্তরিকতাও 


রাজনীতি ও সাহিত্য 


তবে তাও অনুক্থ্যত- . 


প্রাক্-বিপ্লৰ রাশিআান সাহিত্যও : 


২২০৯ 





আছে কিন্ত বিষয়বস্তুকে পরিধানে-প্রসাধন-আভরণে 
সাজিয়ে-গুছিয়ে দেয়ার স্বন্ম কারুকৃতি নেই। 

' দেশের রাজনীতিক মুক্তির অর্জন, রক্ষণ ও পোষণের 
প্রয়াস হোলো! রাজনীতিক অধিকারের' মুখ্যতম বস্ত। 
এই অধিকারের চেতনা-সংবলিত সাহিত্যও রাজনীতিক 
সাহিত্য । স্বদেশ প্রেম” দেশের স্বরাজ-লাভের উদগ্র 
বাসনা ও সংগ্রামের বিষয় নিয়ে সংগ্রামের সময়ে ও 
আগে দেশে-দেশে কালে-কালে বিস্তর গান, ছড় , কাব্য, 
নাট্য, গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচিত হোঁয়েছে ও 
হোচ্চে। -রাষ্ট্রিক. মুক্তি-লাতের পর দেশে বিভিন্ন 


রাজনীতিক আদর্শ ও. ভাবধারা নিয়ে বিতর্ক, আলোচন! 
'সংঘাঁত ও সমন্বয় হোয়ে থাকে! 


এসব বিষয় নিয়েও 
সাহিত্য রচিত হয়। রাজনীতিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা, 

প্রসার ও পুষ্টির প্রয়াসকে কেন্দ্র করে দেশের অভান্তরে 
গৃহযুদ্ধ লাগতে দেখা দিয়েছে বহু দেশে । এ নিয়ে 
রাষ্ট্রেরাষ্ট্রেও বিবাদ- বিসংবাঁদ ঘটে আন্তর্জাতিক সমরও 
ঘটেছে আধুনিক মান্তব-সমাজে। এমন-সব সাং গ্রীমিক 
পর্বের প্রস্তুতি, ঘটনা ও উত্তর-সমর জীবনের অবস্থাও 
সাহিতা-রচনার বৈষয়িক উপাদান জুগিয়েছে। অবশ্য 
অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃরাষ্রিক শাস্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্‌্দেশেও 


রচিত হোয়ে চলেছে সাহিতা । 
দেশের রাজনীতিক বিধিবিধান, এইসব বিধান- 


‘অনুযায়ী বিচার ও প্রশাসন, রাজনীতিক দলগুলির 


লক্ষ্য, কর্ম ও সম্পর্ক, আস্তঃরাষ্ত্িক রাজনীতিক সন্ধের 
বিষয় এবং রাজনীতির সঙ্গে জড়িত অর্থনীতিক ও 
ংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ। আঁলোচনা- 


সমালোচনা, নাঁটক-নাটিকাঃ গল্প-উপন্াস' ছড়া, কাব্য, 


গান প্রভৃতি সব ভাষিত .রচনাই ব্যাপক অর্থে রাজ- 
নীতিক সাহিত্যের অন্তভুক্ত। কিন্তু, প্রকৃত সাহিত্য 
বলতে যা' বোঝায় এই বিপুল সাহিত্য-সম্ভারের মধ্যে 


তা অতি অল্পই আছে। 


রাজনীতির বিষয়কে 'নিরস বলে মনে করা ভুল। 
তাঁতে জটিলতা, বিতর্ক ও দ্বন্দ থাকতে পারে। কিন্ত 
তা থাকা মানেই নিরসতা নয়। আর ওসব তো আরও 
অনেক বিষয়েই আছে। ব্যন্তি-বিশেষে বা পরিবেশ- 


২৩৪ 


প্রবর্তক 


[ কান্তিক, ১৩৭৮ 








বিশেষে সব বিষয়েরই অল্পবিস্তর নৈরস্ত অন্তত হোতে 
পারে। রাজনীতি-বিষয়েও। আর যদি রাজনীতির 
আপেক্ষিক 'ৈরন্তের কথা ধরে-নেয়াও যায় তবু তা 
শিল্পকলায় রূপদাঁনের অযোগ্য হোয়ে পড়ে না । নিরস 
বিষয়কে সরস করে তোলাই তো সাহিত্য" প্রভৃতি 
ললিতকলার কাজ। আর রাজনীতিকে নিয়ে যে সরস 
সাহিত্য রচিত হোতে পারে তার তো বহু প্রমাণ রয়েছে 
সাহিত্য-ভাগ্ারে। 
le 


সাহিত্যের আকার বলতে যা বোঁঝায়,পদ্ধ ও 
গণ্য, পদ্য-গদ্যের বিবিধ প্রকার, যেমন, ছড়া, কবিতা, 
আখ্যান-উপাখ্যান, নাটক-নাটিকা, প্রবন্ধ-িবন্ধ, পদ্য- 
কাব্য, গদ্যকাবা, পদ্যনাট্য, গদ্যনাট্য প্রভৃতি_-এই সব- 
কিছুর আকারেই আকৃত হোতে, পারে রাজ্রনীতিক 
বিষয়। রাজনীতি-তাত্বিক নেতার জীবনকথা এবং 
রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ভ্রযণের - বৃত্তান্তও রাজনীতি- 
সাহিত্যের স্তবকে স্থাপ্য। 

আর-সব বিষয়ের মতো রাজনীতির বিষয়েও ম্ব- 
জাতীয় বস্তভেদ নিশ্চয় আছে। তাতে কোথাও ঘাবেগ, 
" অনুভব বা ভাবের প্রাধান্ত, কোথাও বুদ্ধি বা বিচার- 
বিতর্কের, কোথাও সহজ-স্বচ্ছন্দ আখ্যানের বা নাট" 
কীয়তার, কোথাও কবিতার, আবার কোথাও প্রবন্ধের। 
তার বিষয়বস্তুর ভেদে বিশেষ রূপের যোগ্যতা থাকতে 
পাঁরে। অর্থাৎ, কোন বিষয়ভেদে ছড়া বা কবিতার, 
আখ্যান বা উপাখ্যানের, নাটক বা নাটিকার, প্রবন্ধ- 
নিবন্ধের অথবা অপর কোনও আকারের সহজ্রগ্রাহৃতা 
থাকতে পারে । এই বস্তভেদে অলংকৃতির প্রয়োজনীয়- 
তাঁর তারতমোর কথাটাঁও ধর্তব্য। কিন্তু, তাই বলে 
এইসব ভেদকে সর্বত্র আত্যন্তিক ভেদ মনে করা উচিত 
নয়। একই বিষয়ের আকার অন্তপ্রকারও হোতে 
পারে। একই বিষয়কে পদ্যে অথবা গদ্যে আকারিত 
করা অসম্ভব নয়! কোঁন-কোঁন বিষয়কে যেমন 
আধ্যানে রূপাফ্ধিত করা যায় তেমনি নাটকে অথবা 
মহাকাঁব্যে। অবশ্য একভাবের বিষয়কে তার বিপরীত 
তাবের বিষয়ে তথা রূপে অস্তরিত করা যায় না। তা 


উচিতও নয়। শোকভাবক বিষয় ও আকারকে হাস- 


ভাবক বিষয় ও আকারে অন্তরিত করা অসংগত ও 
বিসদৃশ। ট্রাজিডিকে কমিভিতে বাঁ তার বিপরীত, 
গভীর দুঃখের বিষয়কে ব্যঙ্গাত্বক, কি, ব্যন্গাত্বক 
বিষয়কে শোকপ্রকাশক আকার দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা | ৮. 
তা অসম্ভব ও অবিধেয় | | 


বিষয়কে পাহিত্যায়িত করার কতকগুলি উপায় 
আছে। এই উপায়গুলির নিপুণ প্রয়োগকেই সাহিত্যিক 


কলা-কৌশল বলা যায়। উপায়গুলি হোলো ভাষা, ছল, 


অলংকার, পরিবেশ-রচনা, বর্ণনা, স্তরবিন্যাস, উপান্- 
ংহিভি, উপাদান-উপকরণের আনুপাতিক পরি িদ্িঃ 
চরিত্রায়নঃ রূপক, সাংকেতিক প্রভৃতি । রাজনীতিক 
সাহিত্যের বিবিধ আকারে আবশ্যকমতো এইসব: 
উপায় নিশ্চয় প্রযুক্ত হোতে হবে। নইলে রাজনীভিক 
বিষয় সাহিভা হোয়ে উঠতে পারবে ন|। রাজনীভিক, এ. 
সাহিত্যে এদৰ উপায়ের -কোন-কোনটির প্রয়োগে 
বাঁধা আছে, এমন মনে করার হেতু নেই। রাজ্জনীত্তির 
বিষয় যেই সাহিত্য হোতে চাইবে অমনি তাঁর অধিকার - 
হবে সাহিতোর সকল উপায় এবং কলাকৌশলে। 
আকারের প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলিকে সে প্রয়োগ 
করবে! সেই প্রয়োগ নির্ভর করে সাহিত্যক্কৎং-এর 
প্রবৃত্তি ও প্রতিভার ওপর । 
রাজনীতিক সাহিত্যকে মুখ্যত এবং শেষ অবধি 
সাহিত্য হোয়ে উঠতে হবে। তাই তার লক্ষ্য) তাতে 
যদি রাজনীতি অর্থাৎ রাঁজনীতিক বিষয়েরই প্রাংন্ত 
হোয়ে দাড়ায় তবে ভার ব্ষিয গৌরব যতই হোক, 
সাহিত্যের সৌন্দর্য বা রস হবে না তেমন অনভব্য। 
শুধুমাত্র রাজনীতিক বিষয়টাই অর্থাৎ তার প্রচারণ ও 
বোধনই যদি হয় অভীষ্ট তবে তাকে সাহিত্যায়িত করার 
প্রয়োজন কী? ভাকে সুস্পষ্ট, সংহত, যুকতি-পরস্পদিত+) ০৮" 
উপসংহ্ৃত, আবশ্যকমতো উলাহত ও ব্যাখ্যাত অরে 
প্রকাশ করলেই তো হয়। তবে রাজনীতিক সাহিত্য 
অর্থাৎ রসনায় হয়ে সাহিত্য-ওঠার পর তার বিষয়টা 


ষদ্দি অজ্ঞাতসারে গ্রাহ্য হয় তো তাতে আপত্তি করার 


কিছু. থাকে, না। কিন্ত বিষয়ের গ্রাহণ ও বোধতুনর 


ut 
A 





১. জীবাত্মার জন্মমৃত্যু রহস্য 
. :শ্রীরাধাবল্লভ দে - 


জন্মমৃত্যু স্থূল দেহের, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
জীবাত্বার জন্মমৃত্যু নাই । সেইজন্য স্থলদেহ নাশের পর 


অবিনাশী জীবাত্মার আধারের জন্য আর একটি স্থুল. 


আধারের প্রয়োজন হয় ইহার নামই জীবাত্বার দেহাত্তর 
গ্রহণ । 
গ্রহণের উপমার দ্বার! এবং গীতা জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ ও নববস্ত 
গ্রহণের উপমার দ্বারা বুঝাইয়াছেন। জীবাত্মা অন্নময়, 
' প্রাণময় মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচ 
কোষে আবৃত থাকে । 
স্থল আধারটি পরিত্যাগ করিয়া অন্ত চারিটি কোষের 


আবরণসহ বহির্গত হয় । প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞান-. 


ময় কোষত্রয়কে সুন্ম্ম শরীর বলে! সর্বাপেক্ষা অন্তরে 


স্থিত আনন্দময় কোষের নাম কারণ শরীর। পঞ্চ 


€জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্শেনিয়। পঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি 
‘এই সপ্তদশ সুন্ম উপাদানে সুন্ম “শরীর গঠিত হয় । এই 
সুন্ম শরীর সংরক্ষিত করে প্রারদ্ধ এবং. পুর্ববজন্মের সকল 
সংস্কার ও অভিজ্ঞতা । কারণ শরীরও সুক্ম শরীরের 
ন্যায় স্থুল শরীরের সুম্মাংশেই গঠিত। এই দুইটি 
_জীবাত্বার বন্ধন। জীবাত্ম যখন স্থল দেহ হইতে 
উৎক্রমণ করে সেই দেহের কুক্ষাংশ দ্বারা গঠিত একটি 
জন্তেই সাহিত্যিক কলাকৌশল ব্যবহৃত হোলে সাহিত্য 
রস গৌণ হোয়ে পড়ে। তাতে অবশ্য বিষয়টা গ্রাহতর 
হয়। আর গ্রাহতর হয় রূপের চমৎকারের জন্তে। 
অর্থাৎ তাতেও কিছুটা রস থাকে, তা সম্পুর্ণ অবিমিশ্র 
বিশুদ্ধ রস না হোলেও। উদ্দেশ্টমূলক সাহিত্যে সেট! 
. উপরি পাওনা, কারণ, তা উদ্দিষ্ট বস্তু নয়! 
] ৬ ॥ 
আধুনিক যুগে সমাজ-জীবনে রাজনীতির প্রাধান্য । 
তাই, তাঁকে নিয়ে বিস্তর কবিতা, গল্প, উপন্তাঁস, নাটক, 
- প্রবন্ধ প্রভৃতি রচিত হোয়েছে ও হোচ্চে। এগুলির মধ্যে 
"উপন্ভাসই বেশি বলে মনে হয়, অবশ্য প্রবন্ধ-সাহিত্যকে 
বাদ দিলে | কিন্তু রাজনীতি নিয়ে যথার্থ সাহিত্যিক 
প্রবন্ধ বড়ো বেশি দেখা যায় না। 


Ns 


বেদান্তে' এই তত্বকে তৃণ জলাকার- তৃণান্ত: 


জীবাত্বা এই অন্নময় কোষ বা. 


অতিবাঁহিক দেহ উদগত হয়। জীবাত্মা এই সবন্ম্ম ও 
কারণ শরীর সহ এই অতিবাহিক দেহে অবস্থিত হইয়া 
মুমুষু“স্থল দেহ ভ্যাগ করে। তখনই মুধুর্যু স্থল দেহটীর 
মৃত্যু হয়। কিন্তু জীবাত্বার দেহত্যাগ হয় মাত্র। 
আপাত দৃষ্টিতে ইহাই জীবাত্বার মৃত্যু । এবার দেখ 
যাক জীবাত্বার জন্ম বলিতে কি বুঝায়। পিতার শুক্র- 


কীট মাতার শোনিতের মিলনে মাতৃগর্ভে ভ্রণের উৎপত্ত 


হয়। শুক্রকীটে পিতার এবং শোনিতে মাতার প্রাণ" 
শক্তি থাকে। এঈ সম্মিলিত প্রাণশক্তির ক্রিয়ায় 
জ্রণ যখন মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখনও মাতার 
প্রাণশক্তি ভণে সঞ্চারিত হইতে থাকে । নির্দিষ্টকাল 
গর্ভবাসের পর ভ্রাণ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু. ইহ! 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরম পিতার স্ুষ্টিরহস্ত বিধানে 
মাতৃগর্ভে ভ্রণের প্রথম উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পিভার 
শুক্রের সহিত জীবাত্মার স্থন্ম কারণ শরীরসহ সংযুক্ত 
থাকে এবং এই সংষোগেই জীবাত্বার জন্ম স্থচিত হয়। 
জীবাত্মা জড় পদার্থ হইতে সুষ্ট হয় না এবং মাতাপিতা 
ইহার অষ্টা নন। যতদিন ন! জীবাত্ম। উপরোক্ত দুইটি 
আবরণ হইতে মুক্ত হইতে পারে ততদিন মৃত্যু পরিক্রমা 


হইতে তার নিস্কৃতি নাই। 





রাজনীতিকে সাহিত্যিক বিষয়ের পরিধি থেকে বাদ 
দেয়া যায় না; দেয়া সংগতও নয়। দিতে গেলে একে 
তে! তা অবাশুবিক হবে, আর, তাঁর জন্তে যে বস্তু- 
বৈচিত্রের সম্পদ হোয়েছে তা বর্জন করার ক্ষতি হবে। 
কিন্ত. সঙ্গে-সঙ্গেই এ-কথাটা মনে রাখতে হবে যে রাজ- 
নীতিকেই একমাত্র বিষয় বলে ধরলে জীবন ও সাহিত্য 
অতিমাত্রায় খণ্ডিত হবে, অধিকতর বস্ত-বৈচিত্রের 


. বৈভব থেকে হবে বঞ্চিত; কারণ, রাজনীতি এখন 


যত আধিপত্যই করুক-না-কেন, সমগ্র জীবনের তা] 
সামান্য অংশমাব্র। পরিপূর্ণ জীবন-সাধনার একটি শক্তি- 
শালী উপায় রাজনীতি নিশ্চয়, কিন্তু সেইটাই সর্বসাধ্য- 
সার চরম লক্ষ্য পরম পুরুষার্থ নয় | 





ভূমি ও ভূম৷ 
(পূর্বানথবৃত্ি) 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 


" প্রশীস্তর ক্লাসে, ওর দিকে চেয়ে নীলার হাঁসি পেল। 
লেক্চারার প্রশাস্তকে ছাপিয়ে ওর চোখে জেগে রইল 
সকালের বঙ্গরত প্রশাস্ত। 

লেকচারের এক বর্ণও আজ আর" লীলার মাথায় 
প্রবেশ করল না, বক্তৃতা ছাপিয়ে বক্তাই জাজ বিচিত্র 
ধরশ্বর্যময় হয়ে ধরা দিল । 

বাড়ী ফিরে বহুদিন পরে নীলা হারমোনিয়ম নিয়ে 
বসল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় প্রশান্তর কাছ থেকে লিখে- 
আন! বাণী-বন্দনা, অবিকৃততাঁবে তুলে ফেলল । বোধ 


করি নিজের অজ্ঞাতেই অন্কপস্থিত প্রশান্তর উদ্দেশ্যে ও. 


একবার গাইল । কাক্জ ফেলে নির্সলা এসে মেয়ের 
পেছনে দাড়াল। ও থামলে বলল--'আর একবার 
গা তো মা।” 


পুনরায় গাইল নীলা | সুর যদিও নির্মলার সম্পূর্ণ 
অপরিচিত, তথাপি উদাত অনুদাত্ত সরিতের বধ্বনিতরঙ্গ 
ওকে মুগ্ধ করল। 

বলল--“কিরে এটা ?? 

বৈদিক বদনা মা’ 

-~_খুব সনন্দর তো, কার কাছে শিখেছিস ?? 

--মাষ্টারমশায়ের কাছে।” 

কে, ডঃ চক্রবর্তী ?” 

_ হ্যা, মা)? 

তাহলে এরকম প্ন্দনা আরও কয়েকটা শিখে 
নিস ওঁর কাছে।, 
_- সকালের যে পরিবেশে ওর এই বন্দন! লাভ হয়েছিল 
তা স্মরণ করে পুলকিত নীলা হেসে বলল--তুমি 
ক্ষেপেছ মা! খেয়ালী মানুষ উনি। কখন কোন মুডে 


/ 


থাকেন, কিছুই বোঝা যায় না। ওর যে মুডে সকালে . 


এই স্তব আমি পেয়েছি ওর সেই অবস্থায়ই শুধু এ পাওয়! 
ষেতে পারে” 


_-'সিত্যিই অড়ুত মানুষ উনি ৷’ 

_য| অদ্ভূত, জ্ঞানের এমন একটা স্তরে উনি চলে 
গিয়েছেন, যেখানে জীব-ধর্ম অব্যক্ত । ওঁকে দেখে 
আমার আচার্য শঙ্করের কথা মনে হয়।, 

শঙ্কর তার বেদাত্তঃতাষ্বে বলেছেন জ্ঞানের মনন 
বা বিচারের মাধামে, অভ্যাস করতে করতেই নিজ 
স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। বেদাত্তে যে একই কথান্র 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ বলছে 


দেখা যায় .তাও এই মননকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত | 


আচার্ষের এ কথার উনি জীবন্ত প্রমাণ 1, 
-- হ্যারে কাল উনি আসবেন তো?’ 


সংশয় প্রকাশ পেল নীলার কঠে-“বলে তো এসেছি ! 


তবে ওঁর না আসা পর্যন্ত আমার বিশ্বাস নেই ।» 
--সে হবে না, যদি না আসেন, তবে ওঁকেই গাড়ী 
দিয়ে পাঠাব নিয়ে আসার জন্য !” 
হাসল মীলা-তা হবে না মা। উনি যদি না 
আসেন তো বাব! গিয়েও ওকে আনতে পারবে,.না। সে 
চেষ্টা করে দরকার নেই মা?” | 
রাতে শুয়ে শুয়ে নীলার মনে হ’লো, ওর মনের 
আকাশে ফুটে রয়েছে প্রশাস্তর প্রভাতের সেই : মূক্ধ 
চক্ষু ছুটি। আবিষ্ট মন ওর সেই চোখের দিকে তাকিয়ে 
তাকিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়ল? স্বপ্নে দেখে চলল, 
কতকগুলে! আলো গলে গলে একটা রূপ ধরেছে । সেই 
জ্যোতির্ময় অবয়ব হ’লোঁ প্রশান্তর । কিন্তু ভাল করে 
নীলা তার দিকে তাকাতে পারছে না। 
যাচ্ছে। 
কিন্তু প্রশান্তির অবয়বও ততই সরে সরে যাচ্ছে। 
চলেছে তে! চলেইছে। 
হলো । কিন্তু ব্যবধান একটুও কমল না। শেষে পড়ল 
সাগর। একট! বিরাট তরংগ তেংগে পড়ল নীলার 


মা। 


নীল! 


চোখ ঝলুসে 
প্রাণপণে নীলা ওর দিকে এগিয়ে চলল। ৯ 


অনেক বন নদী পাহাড় পার ' 


LA 


চা 


- কাত্তিকঃ ১৩৭৮] ' 


ৰ্‌ 


~ 


* আমার যা বলার তা এতৈ ওকে লিখে দিলাম। বলে’ 


পু 


ক স্ব... 


সামনে ।'ও ডুবেগেল। নিদ্রাভংগে স্বপ্নের স্থৃতি ওর মনে 
সঞ্চার করল বিচিত্র বেদনা । উঠে বারান্দার রেলিং-এ 
দেহভার রেখে. তাকাল আকাশের দিকে । সেখানে 
অরুণোদয়ের চলছে .সমারোহ। সামনের. সাজানো! 
পরিচ্ছন্ন অফিস কোয়ার্টার । সার্ষিট হাউস ইনস্পেক্শন 
বাংলোর শালগাছের পাতার ভেতর দিয়ে বয়ে আসছে 
হিমের বাঁতাস। তার শীতল স্পর্শে নীলার শরীর মন 
জুড়িয়ে গেল।. শুধু বাইরে 'নয়, ওর অন্তরেও' হলো 
অরুণোদয়। যার স্বপ্ন দেখে ওর মন হয়েছিল 
ভারাক্রান্ত, তাকেই মনে মনে ও করল প্রথম প্রণাম। 
পার্টিতে আমন্ত্রিতের! প্রায় সকলেই নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে উপস্থিত। কিন্তু যার কঙস্বর. শোনার: জন্য 
অতিথিদের আপ্যায়ণে রত. থেকেও নীলার কাণ ছুটি 
উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে সেই প্রশান্তরই এখনও দেখা নেই। 
সবশেষে এলে! মনীষা অজিত। নীলার বুকের ভেতর 
পাক খেয়ে উঠল আশাভংগের বেদনা। কোনরকমে. 
সেই ভাবকে দমন করে ছুটে এলো মনীষার কাছে। 
'অজিতকে প্রণাম করে মনীষার হাত ধরে বলল--এতো। 
দেরী হলো যে মনীদি?' | 
দাদা আসবে আজবে করেই এত দেবী হয়ে 
গেল! . | 
--উনি এলেন না কেন ? 
_-খেয়াল। জামা-কাপড় পরে তৈরী পর্যন্ত 
হয়েছিল, শেষে বলল- আমার তো যাওয়া হবে না৷’ 


জিজ্ঞেস করলাম--কেন'ঃ বলল--একটা সমন্াম্ব 
পড়ে গিয়েছি । এট! সমাধান না করে তো যেতে 
পারব না। এক. কাজ কর। ভোরা যা। আর 


আমার হাতে এই লেখাটা দিল ।” বলতে বলতে 
ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে খামটা বের করে নীলার হাতে 
দিল। নীলা সাগ্রহে পড়ল, প্রশান্ত লিখেছে 


শীলান্ব, .. 

আজ. তোমার জন্মদিন। সেই সঙ্গে মৃত্যুরও দিন। 

কারণ জন্ম-মরণ ছুই অবিভাজ্য। প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে/ 

ধরে রেখেছে। কোন বিতর্কে না গিয়েও এ কথা 
৩ | ক 
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সপ 








বলা যায়। তাই তোমার জন্য বলার আমার একটা 
কথাই আছে, তাহলো! এই খক্‌-মন্রট _ 
‘সন ইড়ানয়া সহদেবা অগ্নে ছবস্থ্যবা। 
চিকিদ্িভান. দেবান বাবহ ৷” 
খু. বে, ৮৯১১২ 


১ 
‘অগ্নিতে সব পুড়ে হয় ছাই। জ্ঞানেও তেমনি হয় 
বৃত্তির লয়। অগ্নি তাই জ্ঞানেরই একটি নাম বষি 


তার উত্তরপুরুষের . জন্য প্রার্থনা রেখে গেছেন ।” ‘হে 
অগ্নি! হে জ্ঞান! দীপ্ডিশৃন্ত জীবত্বেব সাহচর্য থেকে 


মুক্ত -করে আমাদের কাছে বয়ে আন জ্ঞান বা বিবেক 
খ্যাতির অমৃত’ এ 

আর্য মানসের এক উততরপুরুষ তুমিও | খধির 
সেইজ্ঞানাগ্নি লুক তোমার মধ্যে । 
LE ইতি-_ 
প্রশান্ত চক্রবর্তী 


“দেখি পি. সি. কি লিখেছেন’ বলে নীলার এক 
সহপাঠিনী প্রায় ছে মেরেই কাগজটি নিয়ে নিল নীলার 
হাত থেকে। প্রায় আধ ঘন্টা ওটা মেয়েদের হাতে হাতে 
ঘুরে যখন নীলার হাতে প্রত্যাবর্তন করল, তখন 
কাগন্ষটির অন্তিম দশা। এর উপর ওর ধৈর্ষে 
চ্যালেঞ্জের মতো! এসে লাগল +১ 7). ০-র সদ্য এম. এ. 
পাশ মেয়ের মন্তব্য-'জন্মদিন মৃত্যুদিন উভয়ে এক হবে 
কি করে? জন্ম এক বস্তু৷ মৃত্যু আর এক বন্ত। যেকালে 
জন্ম 'সেকালে শুধু জন্মই ; আবার যেকালে মৃত্যু 

সেকালে শুধুই মৃত্যুই । স্বতরাং পবিত্র পাপীর মতোই 
এ হলো একান্ত বস্ত অসভ্ভব। নীলা আত্মসংবরণ করে 
শান্তকে বলল-_-তা কেন! আপনার আশ্রয় বাক্যের 
আলম্বনেই তে! দোষ রয়েছে । জন্ম বাঁ মৃত্যু কখনও বস্তু 
হতে পারে না। যেহেতু জন্ম বা মৃত্যু কোন আধারে 
বিদ্যমান। স্বৃতরাং বলতে হবে যে সেই আধারই বস্তু, 
জন্ম এবং মৃত্যু যার ধর্ম। আপনি ধর্ণকেই ধর্মী বলছেন ।, 


মনীষা দেখল, লাবণ্যর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। 


নীলা বলে চলেছে--“আসলে জন্ম এবং মৃত্যু হলো 
জন্মমৃত্যুশীল বস্তুর দুটো অবস্থা; জন্ম প্রকট অবস্থা। 
মৃত্যু অপ্রকট অবস্থা । প্রকট অবস্থা আর-অবয়ব সংযুক্ত 


২৩৪ 
অবস্থ! প্রভৃতি তুল্য কথা, বা অবয়ব সংযুক্ত অবস্থারই 
নাম জন্ম বলতে হবে। পরীক্ষায় দেখ! যায় যে, জাতবস্ত 
মাত্রই ধ্বংস প্রতিযোগী, কিন্তু কেন? উত্তর সমাধানে 
স্বীকার করতে হবে, জন্মে বা অবয়ব সংযোগে ধ্বংস 
প্রতিযোগীত্ব বিদ্যমান! এখন অবয়বের .ষে সংযোগে 
অবয়বীর জন্ম, সেই সংযোগ রহিত হওয়ার নামই হলে! 
ধ্বংস বা মৃত্যু। বস্তু যেহেতু ধ্বংস প্রতিযোগী । স্বৃতরাং 
অবয়ব সংযোগকালেও এই ধ্বংস প্রতিযোগীত্ব বিদ্যমান । 
অর্থাৎ সংযোগ যেকালে বিদ্যমান, সেই কালে “ধ্বংস বা 

ংযোগরাহিত্যও বিদ্যমান । তাই জন্মের মধ্যে মরণ 
অনুস্থ্ৃাত আছেই 1 /. -। 

লাবণ্য উত্তেজিত হয়ে উঠল--কিস্তব ধ্বংস প্রতি- 
যোগীত্ব হলো! অবয়বীর, অবয়বের নয়৷ হ্বৃতরাং অবয়- 
বীর আবির্ভাবের পূর্বে এর অস্তিত্ব আছে এ কথা বলতে 
পার না। তা যদি বলতে না পারা যায় তো ধ্বংসকে 
জন্মের সঙ্গে অনুস্যতও বলতে পারা যায় না " 





হাসল নীলা, নিরুত্তাপ কঠে .বলল-এ ক্ষেত্রেও: 


. আপনার আশ্রয়বাক্যের মধ্যে অলক্ষিত লক্ষ্যের দোষ 
রয়ে গেল। ধ্বংস আছে বলেই .তে| অবয়বীর ধ্বংস 
প্রতিযোগীত্ব। তাই ধ্বংস মুলেই বিদ্যমান । অবয়ব 
“সংযোগের পুর্বাবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 


যে অবস্থায় সংযোগ ছিল না অর্থাৎ সংযোগরাহিত্য বা- 


ধ্বংস বিদ্যমান। স্থাতরাং স্বীকার করতে হবে, ধ্বংসের 
বিদ্যষানতাতেই অবয়বের সংযোগ সংসাধিত। অর্থাৎ 
ধবংস যখন অভিভূত হলো -তখনই. সংযোগ । তাই 


সংযোগে ধ্বংস অভিত্ভূতভাবে অবস্থান করে। .অতএব: 


সংযোগকালে ধ্বংস নাই এমন কথা! বলতে পার না। 
অভিভূত থাকা আর অনুস্যত থাকা সমান কথা। ধ্বংসের 
এই অভিভূতভাবে অবস্থানের জন্তই অবয়ৰীর ধ্বংস 
প্রতিযোগীদ্ব।' 

এঁটে উঠতে না পেরে তিক বলল লাবণ্য_ 


ধুবতো অভিভূতভাবে অবস্থানের কথা বলছেন।" কিন্তু 


অভিভাবকটি কে শুনি ৷” 
নীলা ওর উত্তাপ গায়ে না মেখে শান্তকঠে বলল-_ 
খার দিদ্যমানতায় কেউ অভিভূত হয় সেই অভিভাবক | 


প্রবর্তক 


ক্লান্ত, হয়ে পড়ল নীলা। 


প্রশাস্তর উদ্দেক্টে | 
যেন পালন 'করতে পারে। 


[ কান্তিক+ ১৩৭৮ 





এ হিসেবে ধ্বংসের পক্ষে সংযোগ অভিভাবক । 

নিজে, অভিভাব্য। ' 

অভিভাবক ৷’ | রর 
“এতে ডে আপনারও 'অনোন্তাশ্রয় দোষ হলে! ৷’ 
যা হয়েছেঃ হেসে বলল নীলা “যেটা আমারও 


ধ্বংদ 


“দোষ নয় আপনারও দোষ নয়। আসলে সমস্ত সাষ্টটাই 


তো হয়েছে এই অনোন্যাশ্রয় দোষ থেকে। কারণ 
আবার বৃক্ষ থেকে বীজ, সার! স্থষ্টির মধ্যে এই অনোষ্ক"- 
শ্রয়ের আবর্তন” টা . 
নিজেদের অধ্যাপকের মান রক্ষায়, নীলার সহ- 
পাঠিনীরা, খুসী হলো। কিন্তু সেই খুদীর মধ্যে মিশে 
রইল ঈর্ধার জালা । নীলা নবাগতা । ওর বাবা বদলী 


আর সংযোগ পক্ষে ধ্বংস 


to 


' থেকে কার্য আর কার্য থেকে কারণ, বীজ থেকে বৃক্ষ : 


হয়ে এখানে এসেছে বলেই নীলাও ট্রান্সফার নিয়ে এখানে , 


ভি. হয়েছে। দীর্ঘ এক বৎসর প্রশাস্তর সাহচর্যে 


থেকেও ওরা" যা আয়ত্ত করতে পারে নি,'নীলা মার 


কয়েকদিনে তা আয়ত্ত করে ফেলেছে । 


| স্বাভাবিকভাবে নিতে পারল না। 


সারাটা দিন-বান্ধবীদের সঙ্গে ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে 


হয়ে এসে বসল ওর ষ্টাডিতে | সারাটা দিনের হিসেব 
করে দেখল নীলা” এতে উৎসব ছিল ‘প্রচুর, কিন্তু 
আনন্দ ছিল না, কেন যেন ওর মন এই উৎসবে যোগ 
দিতে পারে নি। মাঝখান থেকে তর্ক হয়ে গেল এক 
মাননীয়! অতিথির সঙ্গে । কথাটা যদি প্রশাস্তর লা হয়ে 
অন্ত কারুর হতে তো তর্ক কেন ও কিছুই করত না। 
প্রশান্তর লেখাটা নীল! পুনরায় পড়ল। প্রতি 


শব্ধ ওর বুকের মধ্যে গেঁথে গেল | মনে মনে হাসল ও-- 


জন্মের মধ্যে যে মৃত্যুকে খুঁজে বেড়ায়, তার পক্ষে আদা! 
আর না আসার পার্থক্য কতটুকু । ১৪ 
লেখাটার শেষাংশের কথাগুলো ওর মনে শিহ্রন্রে 
স্থষ্টি করল। প্রশান্ত ওকে খষির উত্তরপুরুয হিসেবে 
স্বীকৃতি ' দিয়েছে । ' নীলা প্রার্থনা জানাল অনুপস্থিত 
ধষিরউত্তরপুরুষের দায়িত্ব ও 
তারপর হাঁরমোনিয়মটা 


এটাকে ওরা. 


সন্ধার পর গা ধুয়ে নিশ্িপ্ত' 


. কাত্তিক, ১৩৭৮-] 


সমস্ত মন ঢেলে আরম্ভ করল বাণী-বন্দনা! 








নিয়ে বসল । 


বৈদিক স্বরবংকার ওকে ডুবিয়ে দিল। _বুৰতেওঁপারল | 


না, প্রশান্ত আর স্বকোমল কখন এসে কৌচের উপর 


বসেছে। সমস্ত ঘরটা স্বরে. সুরে ছেয়ে গিয়েছে। 


হাল রি হলে আবিষ্ট কণ্ঠে. বলে উঠল প্রশান্ত 
ংসমালাঃ শরদীব গংগাং-মহোষধিং 
নজমিবাত্মতাষ। 
স্থিরোপ দেশামৃপদেশকালে প্রপেদিরে 
প্রাক্তন জন্ম বিদ্যাঃ ৷ 
 মুঝ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল 8 এ প্রশাস্ত- 
বাৰু? .... 
হাসল প্রশান্ত" এ হলে! 
. উম! ৷’ 


নাদের পাঠরত 
‘শরতের যুক্ত আকাশে পাখা মেলে দলে দলে 


ইাসেরা যেমন চলে গংগাভিসারে, নিশীথের নির্জনে" 


ভূমি ও ভুমা ' 


৮৮৮ 








তেমনি গুরুর কাছে অচঞ্চল স্বাধ্যায়নিরত উমার মনে 
্ুর্ত হয়েছিল পূর্বজন্মের অত্যন্ত জ্ঞান৷" কালিদাস 
তার পাঠরতা পার্বতীকে এমনিই দেখেছিলেন)” 

প্রশান্ত চোখ রাখল নীলার মুখে, মুগ্ধক্ডে বলল-_ 
‘সংস্কার আছে কি নেই, এ বিতর্কে না গিয়ে আমারও 
বলতে ইচ্ছে করছে, বেদসঙ্গীত পার্ধতীর মতোই আজ 
তোমারও কে মূর্ত -হয়েছে। আমি জানি সামান্ত 
সাধনায় এ আয়ত্ত হবার নয়। তাই যে শক্তি তোমায় 
এই স্বর তপন্তায় সিদ্ধি এনে দিয়েছে তাকে 
আমি জানাই প্রণাম ।" . 

প্রশান্তর অকপট এই স্বীকৃতির আলোয় নীল! দেখল 
আজকের তপস্যা ওর চরিতার্থ হয়েছে। সেই চরিতার্থতার 


' গখবৰ্য এত বিপুল যে, ওর ক্ষুদ্র হৃদয়ভাণ্ডারে তা রাখবার 


জায়গা নেই । আকুলতা-জড়িত পায়ে এগিয়ে গিয়ে 
্রশাস্তকে প্রণাম, করল। সেই সঙ্গে ও সঁপে দিল 


"রমন ওষধিবৃক্ষে প্রকাশ পায় তার. স্বভাবজাত গুণ, হৃদয়ের গুরুভার। (ক্রমশঃ) 
55005 শ্যামনুন্দর স্মরণে, 
(৮82 ০০০০০০০৪ 
bi শ্যাম ব বঙ্গের শ্যামন্বন্দর তথ ব্রাহ্মণ : স্বাধীনতা লাগি শুধু দীর্ঘশ্বাস। 
মিতভাষী স্বল্পবাঁক কঠিন যুক্তিবাদী : দেখ তার সাক্ষী ইতিহাস ॥ 
'অসত্য অন্যায় কভু করেনি সমর্থন । ছুঃখ-্দারিদ্র্যের হিংঅ থাবা থেকে 
LS কোনদিন বাঁচাতে চাওনি নিজেকে । 


বেদ, বৈদান্ত কঠস্থ ছিল বাইবেল ' 
মানবধর্মে প্রাণ ছিল উদ্বেল, . 

. জলস্ত বহ্নি যেন ভস্মে আচ্ছাদিত 
ভারত-আত্মায় নিজ আত্মা ছিল সমপিত ॥ 


৮৮ পরাধীনতার বিষ-বাপ্পে হৃদি ওঠে জলে 
" হক স্বার্থ, স্বখ, সব কিছু ভুলে, ".. 
অবিরাম_ . " 
বিপরীত তরঙ্গ .সনে করেছ সংগ্রাম । 
নাহি ছিল জীবন যৌবনে আনন্দের যোগ . 
কঠোর নির্যাতন করিয়াছ ভোগ 


অবহেলা অনাদরে অস্থিচর্মপার দেহের ইঞ্জিন 
তোমার মুক্ত আত্ম'ছিল সার্বজনীন 


- সর্বভারতীয় নেতা হওয়ার ছিলনাকে! লোভ 
নীরবে করেছ কর্ম নাহি ছিল ক্ষোত। 
আজো স্বাধীনতার মঙ্গলকাব্য হয়নি কো লেখা 
স্বাধীনতার পাষাণ সোপানে 

কাদের রক্তরেখা 
মহাতেডা একরোখা ছুরত্ত সংগ্রামী 

ূ্‌ ূ তব শত'জন্মবাসরে 

পরম শ্রদ্ধাভরে হে বীর, তোমারে নমি ॥ 





অবন পটুয় 
অশোক চৌধুরী ্‌ 
অগ্রগতির পথে আলোকপাত করে? 


১২৭৮ বঙ্গাব্দের ২৩শে শ্রাবণ, ইংরেজী ১৮৭১ সালের 
৭ই আগষ্ট, সোমবার বেল! ১২টা ১১ মিনিটে জোড়া- 
সাকোর বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারে জর্ম নিলেন ভবিষ্যতের 

 পটুয়া অবন ঠাকুর । , | 

অবশীন্দ্রনাথকে শুধু শিল্পী বললে ভূল ই'বে তিনি, 
ছিলেন জীবনশিল্পী, শিল্পের গুরু শিল্পাচার্য। এবং 
একাধারে কথাশিল্পী। শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন 
ভারতকে পুনরাবিফারে ব্রতী হয়েছিলেন। ভারতের 
শিল্প সম্পর্কে দেশবিদেশের মানুষকে সচেতন করে 
তুলেছিলেন। নব্য বাংলার জাঁগরণে এটা ছিল তার 
বিরাট অবদান! প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পরীতির থেকে 
তিনি ভারতীয় শিল্পের মুক্তির প্রয়াস করেছিলেন | দেশে 
ও বিদেশে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় চিত্রের 
পুনরুদ্ধার ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন বলে 1 


. অবনীন্্রনাথের প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় তার 


ছবি চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে ভারতীয় চিত্রের 
পুনকুদ্ধারকারী এবং নবযূগের প্রবর্তক মিয়ামি বের 
খ্যাতি কোনে| অংশে কম নয়। 

অবনীন্দ্রনাথের অসামান্ত প্রতিভার প্রথম বিকাশ 
তার অঙ্কিত ‘রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী’তে ( ১৮১৪-৯৬ )। 

_অবনীন্্রনাথের প্রভাবে আমর! শিল্পক্ষেত্র আধুনিক 
হয়েছি, আধুনিক হয়ে আমরা প্রাচীনকে দেখেছি, 
প্রাগীনকে অনুসরণ করে আধুনিক হইনি । 

তার চিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম “ভার তমাতা, (১৯০২) 
‘ওমর খৈয়াম’ (১৯১৮) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 
তিনি একেছিলেন বর্গমাতার ছবি, পরে সেটা ভারত- 
মাতায় রূপ পায়। 

তার শিল্পস্ষ্টির সঙ্গে কথাশিল্পের প্রভাবও আমাদের 


‘জোড়াসীকোর , 
ধারে, বইটির ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 
মুখের কথা লেখার টানে ধরে রাখা সহজ নয়, প্রায় 
বাতাসে ফাদ পাতার মতো কঠিন ব্যাপার” বিত্ত 
বাতাসে ফাদ পাতার মতো কঠিন ব্যাপারটাও তাঁর 
কাছে খুবই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছিল । রবীন্দ্রনাণই 
অবনীন্রনাথকে' পথ দেখালেন।. তার সৃষ্টির মধ্যে 
অগ্ততম "'শিকুত্তল।” ক্ষীরের পুতুল’, এ ছাড়া রাজপুত 
ইতিহাস কাহিনীর মধ্যে “রাশ্রকাহিনী”, “শিলা দিত্য+,. 
'গোহ” “বাগ্পাদিত্য', পদ্মিনী' হাক্বীর',। চণ্ড, রিণা 
কুম্ভ’ ইত্যাদি | বাংলায় টেল্স্‌ রিটোল্ভ জাতীয় বই য| = 
কিছু আছে, তাদের সর্বোচ্চ শিখরে ‘রাজকাহিনী’ 
বইটির স্থান। এ ছাড়া ‘ভূত পতরীর ছে”, 
খাজাক্ধীর খাতা’, মারুতির পুঁথি” 'টাইবুড়োর পুঁধি’। 
কোন কোন লেখায় দেশী বিদেশী ইতিহাস ও রূপকথার 
নবরূপায়ণ যেমন, নালকী” ‘আলোর ফুন্কি” “বুড়া 

ধলা; ইত্যাদি। | 

মনের খেয়ালে তার অন্ত এক স্থষ্টি কাট্ম-কুটুম। 
কাঠের টুকরো, গাছের শেকড়, কর্কের ছিপি, দেশলা ই- 
এর কাঠি, রঙিন কাগজ্জ, কাঁচ প্রভৃতি হরেক রকম 
বাতিল জিনিষই: হয়ে, উঠেছে এক একটি 
'শিল্পকীতি। 

অবনীন্দ্রশাথের জন্মশতবাধিকীতে বহুমুখী প্রতিভাধর 
শিল্পীরূপে তার মহান কীতিকে আমরা শ্রদ্ধা জানই। 
বাংলা ও বাঙালীকে যারা বিশ্বের দরবারে গণ্যমান্ত 


করেছেন অবনীন্দ্রনাথ সুনিশ্চিত তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান» 


অধিকার করে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'শ্ল্প, সাহিত্য 
ও মৌলিক স্ষ্টিতে তার দান সুনিশ্চিত অসামান্ত । 


তায 


১ 


'_ . নিরামিষ বনাম আমিষ খাদ্য 
|  শ্রীস্থজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায় 


আমিষ খান্বে অভ্যস্থ পাশ্চাত্যদেশে নিরামিষ খা 
ক্রমে ক্রমে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে, এবং এদিকে 
জনচেতনা জাগ্রত হইতেছে । গেল. হসার তাহার 
দুইখানি পুস্তকে ইহা! অতি বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। 
এই পুস্তক ছুটি খুবই জনপ্রিয়_নাম (১)1.০০1 younger, 
Live longer, (২) Be happier » Be healthier. 

তিনি টাটকা সম্জী ও ফল স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 
অপরিহার্য বলিয়াছেন । ৯০৪০ অর্থাৎ দধি বা ঘোল- 


জাতক খাষ্ভের অবাধ ব্যবহারের তিনি অনুমোদন . 
করিয়াছেন তিনি বলেন যে, “ক্লান্তি অপনোদনের জন্য 
ও এমনকি টাইফয়েড : রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকেও ঘোল 


দেওয়া যায়। তাহার প্রথম পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় তিনি, 
লিখিয়াছেন_দধি সহজে হজম হয়, এর্বং ইহা 
খাঁষ্কের উচ্চস্তরের উপাঁদান। প্রোটিন, ক্যালসিয়ায় -ও 


রিবোফ্লেভিন এর উৎস । এই হেতু ‘এই আশ্চর্য্য শক্তি 


" বর্ধক খাদ সকলের অবশ্য গ্রহণায়। ইহ! সকাল, বিকাল, 


মধ্যাহ এমনকি রাত্রেও তৃপ্তির সহিত খাওয়া যায়। 
আমাদের প্রয়োজনীয় দৈনিক ২০০০ ক্যালরীর শতকরা 
৭ ভাগ অর্থাৎ ১৪০ ক্যালরী এক কাপ দধিতে পাওয়া 
যায়। এক কাপ এই দধি বা ঘোলে অল্প মাঠা তোল। 
দুধ মিশাইলে উহাতে ১৭.৬% প্রোটিন, ৫০% .ক্যাল- 
সিয়াম ও ৩০% ভিটামিন বিং পাওয়া যায়। আমি 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা অতি পুষ্টিকারক তাই 
আমি সর্বদাই ইহার ব্যবহার, অন্মোদন করি। 
বুলগেরিয়াবাসীর দধি একটি বিশেষ দৈনিক প্রিয় ‘খাদ্য 
এবং ইহার! বহুকাল ধরিয়া- এই দধির উপকারিতা 
উপলদ্ধি করিয়াছে । তাহাদের যৌবনোচিত উদ্দীপনা, 


“চাঞ্চল্য, কর্মণক্তি ও দীর্ঘজীবনের.মূলে রহিয়াছে দধির 


মত একটি খাদ্য। তাহাদের দৈহিক' স্বাস্থ্য ও শক্তির 


ভিতর দিয়! ইহার উৎকর্ষতা প্রমাণিত হইয়াছে। তাই ' 


তাক” নামে পরিচিত| 


( অবসরপ্রাপ্ত হায়ার এ্রিকালচারচাল সাভিস ). 


আমি সর্বদ| সকলের জন্য এই দধি তোজনের উপদেশ 
দিয়া থাকি। পাশ্চাত্য দেশে অনেক গোশালায় এই 
দধি তয়ার কর! হয়, এবং বড় বড় খাদ্যতাণ্ডারে ইহা 
কিনিতে পারা যায় ।” 

হসার সাহেবের কথা আমাদের কাছে মোটেই নূতন 
নহে। ভারতে সর্ধত্র বহু প্রাচীনকাল হইতে দধির 
চলন রহিয়াছে । ঘোঁলেরও বাবহার সর্ধত্র। সংস্কতে 
ইহাকে তক্র বল। হয়। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতে ইহা 
উত্তর ভারতে বিশেষ করিয়! 
পাবে ইহা জনসাধারণের খুবই প্রিয় খাদ্য। তথায় 
ইহা দহি' নামে পরিচিত । এই দহি হইতে যে ঘোল 
তৈয়ারী করা হয় তাহার নাম “লাস্যি”। বাংলা, 
উড়িয্যা ও আসামে ইহ! দই ও ঘোল বা মাঠা নামে 


পরিচিত। দেবতার পূজায় ও আমাদের ক্রিয়াকলাপে 


ও ভোজে দধির বিশিষ্ট স্থান । আচার্য্য বিনোবা ভাবে 
যিনি হাজার হাজার মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন 
তাহার প্রধান খাদ্য হইল দধি। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন 
যে, ইহাতে যে বীজাণু থাকে তাহা আমাদের উপকার 
করে। কিন্তু অৃষ্টের এমন পরিহাস যে, আমর! দুধ, 
দধি ও ধোলের উপকারিতা জানিয়াও-'এই অযূল্য 


খাদ্যপ্ডলির উৎস গরু--তাহার যখোচিত পালন ও 


রক্ষায় উদ্দাসীন। এই গো-রক্ষায় অবহেলার ফলে, 
কলিকাতায় প্রায় এক লক্ষের মৃত গরু হত্যা করা 
হইতেছে এবং ইহাদের মাংস, চামড়া, হাড় ইত্যাদি 
বিদেশে উৎসাহের সহিত রপ্তানি করা হইতেছে । এবং 


কোটি কোটি টাকার নিকৃষ্ট গুঁড়া দুধের আমদানি করিয়া 


এবং উহা হইতে “টোন্ড” ছুধ তৈয়ার করিয়া আমরা! 
খাইতেছি। এইভাবে গোহত্যার ফলে আমরা খাটি 
দুধের উৎস নষ্ট করিতেছি । এখন খাঁটি দুধ হুপ্রাপ্য ও 
মূল্য গগনম্পর্শা। ইহার. অভাবে সকলের স্বাস্থ্যহানি 


২৩৮ 





প্রবর্তক 





[ কান্তিক ১৩৭৮ 


৯৮০৯০৯৮০৯৮৯ পাপা 











হইতেছে ও নানান্ূপ ব্যাধির কবলে পড়িয়া অকালমৃত্যু 
বরণ করিতেছি । ইহার উপর আমর! শিক্ষিত, উদার 


মতাবলম্বী, “সেকুলার” রাজ্যের বাসিন্দা, অন্ধ কুসংস্কার- : 


বিহীন (গোহত্যায় ক্ষতি' কি, গুঁড়া দুধ তো পাচ্ছি.) 
এরূপ এক অদ্ভূত ধরণের কৃষ্টি ও মনোভাবের ধারক : 
হইয়া দেশকে আধিক অবনতি ও স্বাস্থ্যহীনতাঁর দিকে 
ঠেলিয়া দিয়া সব ঠিক আছে, চিন্তার কোন কারণ নাই, 
এই আত্মপ্রসাদ লাত করিতেছি ' 


খাদ্যতত্ববিদ হসার তাহার এই পুস্তকের ১৭৪. রর | 


লিখিয়াছেন_- . | 
"আমি এক সময় আমেরিকান বেসটুরানটের খাবারের: 
সমালোচনা করিয়াছিলাম। এক্টি জাতীয়, কাগজ . 
News week সাহসিকতার সহিত আমার সমালোচনাটি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি আমেরিকান খাদ্যের 
উৎকর্ষতার জন্য বিশেষ আগ্রহী । সত্য কথা বলিতে 
গেলে আমেরিকার উপকূলবর্তী রেস্ট্রান্টগুলির অবস্থা 


খাও। তাহার এই. থকে ২৪২ পৃঃ তিনি 
-লিখিয়াছেন-_ 


“চেকোশ্নোভেকিয়ায় eCarlsbader” কার্লসবাদেক 


নামক এক ্বাস্থ্যনিবাসে নান! দেশের হাজার হাজার, ২ 


: পেটের পীড়া ও হজমের দোষে আক্রান্ত লোঁক নিরাময়, 
হইবার জন্য গিয়া থাকেন! তথায় আমি টাটকা সবজীর . 
রস পানের উপকারিতার কথা জানিতে পারি। এখানে 
চতুর্দিকে হাজার হাজার বিঘা জমিতে সবজী চাষ করা: 
হয়! এই মাটি খুবই -উর্ধ্ধর। মালীরা ক্ষেত হইতে 
‘টাটকা! বাছাই, টোমাটো, গাজর, কচি কচি শাক 
ইত্যাদি এবং ফলের বাগান হইতে আপেল, নাষপাতি 
ও সময়ের নানা জাতের টাটকা পাকা ফল তুলিয়া ' 
স্বাস্থানিরাঁসে পাঠায় | প্রধান সেবিক1 এই সবজী ও ফল 
নিপুণভাবে পরিষ্কার করাইয়া হাতকলে এগুলি পিষিয়া 


রস বাহির করান, এবং সকাল ১০টার মধ্যে এই স্বাস্থ্য- 
নিবাসের প্রত্যেক রোগীকে প্রায় আধ সের. এই রস পান. 3৮ 


ঘ্বন্ধারজনক । এইসব অখাদ্য পরিবেশনের জন্ত উহার ক্রান হয়। প্রধান সেবিকাবলেন যে, এই রসে টাটকা - 


মালিকদের জরিমানা হওয়া উচিং।. আমি গত তিরিশ 
বৎসর ধরিয়া যে ভাল ভাল টাট কা খাদ্যের রথ! 
বলিয়া আসিতেছি তাহা অল্পসংখ্যক ভোজ্যালয়ে রাখা 
হয় দেখিতেছি। এখানে আমার প্রবর্তিত ফরমূলামত 
সবজী ও ফলের রসজাত ' দ্রব্য রাখা .হয়। 
এইসব ভোজনালয়ের . আমি নামকরণ - করিতে 
চাই—Live: ঃ ( নাজ 
ভোজনালয় )। 

“সহজ সহস্ৰ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোক এই কাজে 
অগ্রণী হতে পারেন। 


Longer Restaurant | 


মাখন ব্যবহার করা হইবে ।” 


হসার কাচা সবজী ও ফলের রস টন কথা. 


বলেন। ইহাতে হজমের স্ববিধা হয়। তিনি তাই.. 
ছুটি নুতন কথা বলিয়াছেন--3)10 your vegetables, - 
Drink your fruits.—অর্থাৎ সবজী ও ফলের রস করে 


4 


এখানে সাদা ময়দা, সাদা চিনি, 
সত্তার চর্বির ব! মাংস প্রভৃতির বদলে খোসা সমেত গমের 
আটা, ডালজাত ফসল, ভাল গুড় বাঁ মধু, দই, টাটকা 
শাক-সবজী, ফল, তৈলজাত ফসলের খাঁটি তৈল এবং. 


chlorophyl (ক্লোরোফিল) থাকে, তাহা রোগীদের খুব. 
উপকার “সাধন করে। বিশ..বৎসর পূর্বে আমি এই 
টাটকা সবজী রসের রোগনিয়ামক ও শৃ্িবর্জীক. ক্ষমতা 
উপলব্ধি করি এবং সেই সময় হইতে আমি প্রত্যেককে 
প্রতিদিন এক পাইট কাচা সবভীর রস' খেতে বলি 
এবং পঁচিশ বৎসর পরেও আমি একাস্ত বিশ্বাস করি যে; 
- প্রতিদিন ১ পাইট করিয়া টাটকা সবজীর রস খাইলে 


' শারীরিক ব্যাধি ও অকাল বার্ধক্য রোধ করা যায়। 


কালিফনিয়ার ডাঃ চেনি, ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের 
দৈনিক এক কোয়ার্ট করিয়া টাটকা বাঁধাকপির রস 
খাওয়ায় দুই সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ যুক্ত করার 


' খবরে আমেরিকায় বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে । বর্তমানে 
আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে অনেকে লেমনেতের মত ই্র দিয়া থা 
, নাঁন। সবজীর রস পান করিয়া থাকেন ।” 4 


আমাদের দেশে নিরামিষ ভক্ষণ স্বরণাতীত কাল 
হইতে ব্যাপকভাবে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের 
শাস্তকারগণ বলিয়াছেন স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি 
প্রপুজ্যতে, কেন দথ্চো দরস্তার্থেন কঃ-কুর্য্যাৎ পাতকং. 


1 


কাত্তিক, ১৩৭৮ ] 


নিরামিষ বনাম আমিষ খান্ত 





মহৎ। মাংসাশী পাশ্চাত্য দেশ এখন মাংস ছাড়িয়া. 
তাহার Bi রোগমুক্ত ও শক্তিশালী করার জন্য পবজীর 
' রম খাওয়ার ্বাস্থ্যনিবাস করিতেছে আর আমরা 
আধুনিক হইয়! “প্রোটিনের” জন্য উন্মত্ত হইয়া নিরামিষ 
খাছ নিকৃষ্ট মনে করিয়া আমিষ খাস্তে.অত্যন্ত হইতেছি। 
ভারতে শতকরা *০ জন নিরামিষ আহার করে এবং 


তাহার! বাঙ্গালীর অপেক্ষা শক্তিশালী ইহা তো অস্বীকার 


করা যায়না। ৮. re 

পরিশেষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একজন সভ্য নি 
ফ্রিমান বিলাতে লিওলিন হলে এক্‌ তেজিটেরিয়ান 
সমিতির সভায় আমিষ তক্ষণের বিরুদ্ধে যা বলেছেন 
তাঁর কিছু উদ্ধত করিতেছি। 'তিনি বলিয়াছেন ্‌ 

* (১) বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্য]-_২৫০,০০,০০,০০০ 
(২) এই শতাব্দীর শেষে ইহা হইবে-_৫০৪,০০,০০;০০০, 
(৩) অন্ত দেশ হইতে খাদ্য আমদানি কমিয়া যাইবে, 
কারণ এই বাড়তি খাদ্য তাহাদেরই লাগিবে। 
(৪) চাষের জমির পরিমাণ বাড়িবে না, বরং যত সহর, 
শিল্প-সংস্থান, কারখানা, গৃহনির্শ্মাণ, স্থূল, খেলার 
জায়গা, পার্ক প্রভৃতির পত্তন হুইবে, কৃষিজমি সেই 
অন্থপাতে কমিবে। 


(£) এক বছরে এক একর এই রা খাদ্য 


জমিতে উৎপন্ন হয় পাউন্ডের হিসাব 
(প্রায় ৩ বিঘা) (২ পাউণ্ড=১সের 'বাধ্য 
আমিষ খাদ্য 
(ক) গোমাংস ১৬২ 
(খ) তেড়ার আংস ২ ২২৮ 
(গ) শুকরের মাংস. ৩০০ 
ঘে) মুরগীর মাংস ৩৪৯ 
| ( গড়ে ২৫০,৩০০ পাউণ্ড j. 
৪৯. নিরামিষ খাদ্য 
€ কে) গম, ধান, যব, ভুট্টা 


২০০০--+২৫০৪ 
«1 


- হইলে. দুধ ও নিরামিষ 


২৩০) 
(খে) ডাল ফসল “ $০০০-_৪০০০ 
(গ) আলু ২০০০০ 
(ঘ) গাজর ২৪,০০০ 
(ঙ) সুইডিস টি 


(৬) দেখা যাইতেছে £:_এক একরে ধান্াদি ফসল হয় 
-, মাংসের ১০ গুণ 
এক একরে সবজী ফসল হয় 
মাংসের ১০০ গুণ 

a ইহার মধ্যে ফলের হিসাব ধরা হয় নাই ) 
এখন ভিজ্ঞান্ত উপরোক্ত হিসাবে পৃথিবীর সব 
লোকের ক্ষুধা মিটাইতে হইলে নিরামিষ 'খাছ্ছের 


, প্রচলন অবশ্যম্ভাবী নয় কি? 


সার জেমস স্কট ওয়াটসন (ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার কৃষি 
উপদেষ্টা.) বলেন 


(0) পৃথিবীর বিরাট জনসংখ্যার খান্ঠী যোগাইতে 
খাদ্য গ্রহণ করিতে 
হইবে ৷ y 

(২) মাংসাশীদের খাগ্ঠাভ্যাস পাণ্টাইয়!। নিরামিষ 
খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে |, 

(৩) ইহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। গত বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় ডেনমার্ক তাহার খাদ্যাত্যাব মিটাইবার 


জন্য নিজ দেশের গোনবংশ মির্খুল করিয়াছিল 1 পরে 


হইয়া তাহাদের নিরামিষতোজী হইতে 


হইয়াছিল। এই নিরামিষ ভোজনে সমগ্র জাতির 


স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়া 


ইউরোপের সব জাতি: অপেক্ষা শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছিল। 


ভগবান জানেন, এ সত্য আমরা কবে উপলব্ধি 


_ করিব এবং এদেশে গো-হত্যা কবে বন্ধ হইবে, এবং 


দেশবাসী "গো-রক্ষায় তৎপর হইবে | এবং নিরামিষ 


. ডোজনে কালোপযোগী হইবে। 


EA) 


~~ 


ld 


শুধু মরীচিকা 
দীপক খাস্তগীর 


হৃজয় ধীরে ধীরে এসে দাড়ায় বাড়ীটার ' সামনে_- 
সাতদিন অগেও একবার এখানে এসেছিল - এতো 
সেই সাইনবোর্ডটা--স্বজয় বেশ ভালভাবেই দেখতে 
পাচ্ছে-বেশ বড় বড় করে ওপরে লেখ! রয়েছে 
"চিত্রদৃত”--ঠিক তারই তলায় ছোট ছোট অক্ষরগুলোও 
পরিদ্ধার নজরে আসে তার--“ছাযাছবির একমাত্র 
নির্ভরযোগ্য মাসিক পত্রিকা” | 

হঠাৎ ভেতরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে সে 


জামার ছেঁড়া অংশট1 আবার বেরিয়ে পড়েছে-_গায়ের- 


চাঁদরট! টেনে টুনে, একটু নীচের দিকে নামিয়ে দেয় 
হৃজয়--তারপুর আর একবার ভাল করে দেখে নেয়-- 
ছেড়া জায়গাটা ঢাকা পড়েছে কিনা--নাঃ, এবার আর 
দেখা যাচ্ছে না--একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেতরে 
ঢুকে পড়ে সে। . 
গোল-গাঁল চেহারা-পরনে আদ্ছির পাঞ্জাবী-_চোখে 
মোটা কালো ফ্রেমের চশমা-মাথার মাঝের জায়গাটুকু 
জুড়ে এক বিশাল টাঁক--চেগ্নারের ওপর পা মুড়ে বসে 
আছেন--কি এক বইয়ের পাতা উল্টে চলেহেন--স্থজয় 
নামে এক হতভাগ্য যে সামনে এসে দীড়িয়েছে__ 
সম্পাদক মশাই-এর সেদিকে খেয়ালই নেই ! 
সামনের টেলিফোনটা বাঁরকয়েক বেজে উঠতেই 
টনক নড়ে সম্পাদকের--বইয়ের পাতার ওপর থেকে 
হাতট! তুলে, ফোনের রিসিভারটা কানের পাশে চেপে 
ধরেন_-এবং সেই সঙ্গে স্বৃজয়ের দিকে নজর পড়ে 
কপালের ওপর রুতকগুলো রেখা! ভেসে ওঠে তার-- 
সুজয় বেশ ভালোভাবেই লক্ষ্য করে সেটা_-এবং বুঝতে 
পারে ওগুলো বিরক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। 
, এক সময় রিসিতারটা নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করেন 


“কি চাই 1, 
সুজয় মুখে একটু হাসি টেনে আনে “আমি একটা 


উপস্ভাস দিয়ে গিয়েছিলাম--সাতদ্দিন পর আমাকে 
আসতে বলেছিলেন । | 


খুব পাভীর্য্যের সঙ্গে ওঁর সংক্ষিপ্ত জবাঁব--“ব'স !? 

সুজয় এতক্ষণ দীড়িয়েই ছিল--এবার বসে পড়ে 
সামনের চেয়ারটায়__সম্পাকের মুখোমুখি | 

ভদ্রলোক এবার ড্রয়ার থেকে স্থজয়ের উপন্তাসটা 
বার করে টেবিলের ওপর রাঁখেন--তারপর ওর দিকে 
চেয়ে প্রশ্ন করেন- কত বয়েস ?? 

-আমার ?? 

স্জয়ের পাল্টা প্রশ্নে ধমক দেন সম্পাদক মশাই-_ 
“তোষার নয়তো কার !? | 

সুজয় ধীরে ধীরে বলে--তেইশ 1? 

চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে রেখে, মুখ খোলেন 
ভদ্রলোক-ঘস্ততঃ আরও দশ বছর পরে উপস্থা 
লিখোআগে এই 'জগৎটা সম্বন্ধে কিছু জান, কিছু 
বোঝ--তাঁরপর চেষ্টা করো-_মনে রেখো একটা উপন্কাস. 
লিখতে প্রচুর অভিজ্ঞতার দরকার-_আর সে অভিজ্ঞতা 
এখনও তোমার হয়নি_ 

- ভদ্রলোক একটু থাঁমলেন-_কেন কে জানে--তারপর 
আবার বলতে শুরু করলেন-_-“আঁচ্ছা, উপন্তাস লেখ-টা 
এত সোজা মনে ভাবলে কি করে? আগে ছোট ছোট 
গল্প লেখ, তারপর উপন্যাস লিখো |? 

সম্পাদক মশাই আবার থামেন_থেমে প্রশ্ন করেন 
‘বলতো, উপন্যাস কথার মানে কি”? 

হজয় অনেক চেষ্টা করেও জবাব দিতে পারল ন'_- 
সম্পাদক মুচকি মুচকি হাসেন-রাগে-ছুঃখে তার চোখে 


- জল আসার উপক্রম । 


উনিই একসময় বলে ওঠেন-_“নাও, তোমার লেখাটা! 


' নিয়ে যাও-_এটা কিছুই হয়নি--লেখাটা এত সহজ নয় 


বুঝলে? লিখবো বললেই লেখা যায় না--তাহলে 
দুনিয়ায় সবাই লেখক হয়ে যেতো! । 

হৃভয় কোনো জবাব দেয়। না-_আত্তে করে খাতাটা 
টেনে নেয়_তারপর বেরিয়ে আসে “চিত্রদূত”*এর 
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নির্দি গণ্ডীর বাইরে_খোল! আকাশের নীচে, বড় 
1508 ওপর ! 
| ছুই ॥ 
রাস্তায় চলতে চলতে সবজয় অনুভব করতে পারে 
কিসের এক আগুনে তার মনের ভেতরটা অলতে শুরু 


করেছে--একটু আগের, সম্পাদকের কথাগুলো 'তার * 


কানের পাশে আনাগোনা করছে--মনে হচ্ছে, এ কথা- 


কটার মধ্যে কেবল হাড়-ই রয়েছে-_রক্তমাংসের চিহ্-. 
মাত্র নেই_মনে হচ্ছে, আশায় আশায় তার হৃদয়ের - 


তন যে স্বপ্নের জাল সে বুনেছিল-_এ র্ডে, তা 
ছিড়ে টুকরো- -টুকরো হয়ে যাচ্ছে_- 

হাঁটতে হাটতেই এক সময় নিজেকে প্রশ্ন করে 
তবে কি তার স্বপ্ন-সাধন! সব ব্যর্থ হয়ে যাবে--লেখক 
সে কি. কোনদিনই হতে পারবে না? 

অথচ ছোটবেলা থেকে আজ অবধি এ স্বপ্নই তো 

[দেখে এসেছে সৃজয়' লেখক. 'হবে--মানুষের কথা, 
‘মানুষকে নিয়ে যে সমাজ, সেই; সমাজের কথা 'তার 
লেখনীর মাথা থেকে বেরিয়ে আসবে-_সার্থক রূপ পাবে 
হাজয়ের সেই আবাল্যের স্বপ্ন_কিস্ত সে আশা আজ 


বোধহয় গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে--তা না হ’লে তিন বছর 
সে লেখা শুরু করেছে--এই তিন বছরে, অন্ততঃ তার . 


একটা লেখ! ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল 
কিন্ত তাতে! হ’ল. না__শুধুদিস্তা দিস্তা কাগজই সে 


নষ্ট করেছে-এই মূহুর্তে কেন যেন তার মনে হচ্ছে --' 


এতদিন, ধরে সে কেবল মরীচিকার পেছনেই ছোটাছুটি 

করে এসেছে_-কাঁজেই জলের সন্ধান সে পাবে না. 

পেতে পারে না। লৈ কু 
কঃ - ¥ 


ুজয়ের হঠাৎ. মনে পড়ে যায় তাদের পাড়ার ' 


সস্তোষদা’র কথ!--হয়তো শেষ পর্য্য্ত ওঁর মতই পরিণতি 
হবে তার__ " 


সস্তোষকুমীর রায়__ভাল চাকরী ক’ করতেন “এ. জি | 
বেঙ্গল”-এ--মাথায় পোকা ঢুকল, উনি লিখবেন 
কাউকে কিছু ন৷ বলেঃ দিলেন একদিন হুমৃ.-করে 


চাকরীটা ছেড়ে-ন্্রী সেদিন সারা রাত গালাগাল 
fh . 


মন্তোষদা তাও গ্রাহের মধ্যে আনলেন না। 


দিয়েছেন ওঁকে--জরাবে, উনি কেবল একটা কথাই 
বলেছেন বার বার--সনৃজয়ের আজও সে কথা বেশ ভাল- 
রকমই মনে আছে--“চাকরী করে কি লেখা যায়--এটা 
হ’ল একটা সাধনা--অন্য্দিকে মন গেলে সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ করা যায় না।” 

হ্যা, তারপর থেকে “উনি ওঁর সাধনা নিয়েই পড়ে- 
ছিলেন--আর তাঁর পরিবারের ওপর নেমে এসেছিল 
দারিদ্র্যের ভয়াবহ অভিশাপ-- রা 

একটা মাত্র ছেলে ছিল তার__সেও না খেতে পেয়ে 
অন্থখে পড়ল-__মারাও গেল বিনা চিকিৎসায় | 

ছন্দা বৌদি কেবল কান্নাকাটি করতেন-কিন্তু 
সম্তোষদা নি্বিকার--তিনি তার সাধনা নিয়েই ব্যস্ত 
ওসব কান্নাকাটি কানে নেওয়ার, সে অবসর ওঁর কই-- 
দিনরাত বগলের তলায় ফাইল নিয়ে এ পত্রিকায়-সে 


পত্রিকায় ঘোরাঘুরি করছেন তিনি তখন-_শেষের দিকে 


পায়ে জুতোও জোটেনি তাঁর--পরণের কাপড়ে শত- 


, তালি এসেছে--অথচ সেদিকে বিন্দুমাত্র জক্ষেপ নেই 
সস্ভোষদা র-ঁদিনরাত কেবল ঘুরেই চলেছেন, এ 


দরজায় দে দরজায়_বিরক্ত আর অধৈর্ধ্য হয়ে, ছন্দা 
বৌদি একদিন চলে গেলেন একটা মহিলা আশ্রমে__ 
কিন্তু এত 
করেও সন্তোষদা কি পেলেন 1 কিছুই নয়--আজ পর্য্যন্ত 
তার কোন লেখা কোথাও ছাপা হয়েছে বলে শোনেনি 
হৃজয়! 
i নু | রঃ সঃ 

_ সেদিনের কথা সৃঞ্জয় আজও ভুলতে পারেনি 
সন্তোষদা’কে ' যেদিন” শেষবারের মত দেখেছিল 
সে. : ; 
ওদের গলিট! যেখানে এসে বড় রাস্তায় মিশেছে, 
ঠিক সেখানে পড়ন্ত বিকেলের রোদে একটা কালে! 


'আ্যান্ষেসেভার গাড়ীর টায়ারের নীচে সস্তোষদ্বা”র অর্ধেকটা 
“শরীর আবিষ্ষার করতে পেরেছে সে--মাথাট! থেখলে 
গিয়েছে ইতিমধ্যেই--ঘিলুগুলে| চারধাঁরে ছড়ান-ছিটান 


পেট, ফেটে নাড়ী-ভুড়ি বেরিয়ে এসেছে_ রোগা হাঁড়- 


'জিরজিরে শরীরটায় যেটুকু রক্ত অবশিষ্ট ছিল--সেটুকু 


২৪২ 





তাপ 


প্রবর্তক 
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ওঁর মুখ দিয়েই বেরিয়ে পড়েছে--রক্ত রং-এ সিক্ত হয়ে 
উঠেছে রাস্তার সেই অংশটুকু ! 

কিন্ত একটি জিনিষ স্থজয়কে ভীষণ অবাক করে 
দিয়েছে--ওরকম অবস্থার মধ্যেও- সম্তোষদা”র ' শক্ত 
হাতের মুঠেয়. রোজকার মত পাগুলিপির সেই ফাইলটা 
ধরা রয়েছে! . . - 

॥ উপসংহার ॥ 

শেষ পর্য্যন্ত স্বজয়ই পাড়ার কয়েকটি ছেলে নিয়ে 
সন্তোষদণ্রি সৎকার করেছে-_-আর নিজেকে চিহ্নিত 
করেছে--সন্তোষদা*র যথাস্বস্ব, এ ফাইলটার একমাত্র 
উত্তরাধিকাররূপে। | 

ফাইলটা স্থজয়ের হাতে আসার পর থেকেই লেখক 
হবার উৎসাহটা তার সহঅগুণ বেড়ে গিয়েছে_ফাইলের 
ভেতরকার ষোলখান! গল্প স্বঁজয়কে ষোলবার অবাক 
করেছে-এক-একট! গল্পের জন্য সে বোধহয় সহমবার 
তারিফ করেছে--তবুও তা কমই মনে হয়েছে তার 
কাছে।, গল্পের প্লট যদিও পুরানো--তবুও প্রত্যেকটা 
গল্পের রূপ স্বজয়ের কাছে নতুনই মনে হয়েছে_- 
প্রত্যেকটির আরভ্ভ নতুন ঢংএ, নতুন ঢংএ তার শেষ 
প্রতিটি বক্তব্য আশ্চর্য্য সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন 
উনি-'যেন নতুন একটা পদ্ধতির স্বাক্ষর রেখেছেন 
ভাষার ফোয়ার! ছুটিয়ে দিয়েছেন ওগুলোর মাঝে--কত 
মর্মস্পর্শী লেখাগুলো-কতটা কাছ থেকে মানুষকে 
দেখলে-__তবে তার পক্ষে এ লেখা সম্ভব হয়েছে_-অথচ 
এমন একটা সাহিত্য-প্রতিভা এতাবে শেষ হয়ে গেল-_ 
সাহিত্যের জগৎ যে বিরাট একটা কিছু থেকে বঞ্চিত 
হয়েছে_-এটা! সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে সে - 
'চোখের জল সেদিন টপ টপ করে পড়েছে স্থজয়ের | শুধু 
একটু__একটু হ্বযোগ যদি পেতেন সন্তোষদা-_তাহলে,ঃ 
নিজেকে উজাড় করে--নিশ্চয়্ ঢেলে দিতে পারতেন-- 


কিন্তু নাঃ, সে স্থযোগ কেউ তাকে দেয়নি স্বজয়ের মলে : 
হয়_-হয় তো, নতুন বলেই সন্তোষদা’কে সবাই অবহেলা 
করেছে_স্বজয়ের বেলায়ও বোধহয় তাঁই ঘটছে। 
সুজয়ের বেশ মনে আছে-স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর". 
লেখ! পড়ে মাষ্টারমশাইরা বহুবার ধন্য ধন্ত করেছেন ৯ 
ছোট. গল্প প্রতিযোগিতায় একাধিকবার প্রথম পুরস্কার 
লাভের 'দৌভাগ্য তার হয়েছে_যতদূন্ধ যনে পড়ে 
পড়াশুনাতেও প্রতি বছর সে প্রথমই হয়েছে--অবশ্ঠ 
সেটা স্কুলের গণ্ডীতে থাকাকালীন । হেডযাষ্টার রজত- , 
বাবূর কথাটা সে আজও ভোলেনি-স্কুল ছেড়ে 
কলেজের গণ্ডীতে পা! বাঁড়াবার আগের মুহুর্তে উনি 
বলেছিলেন-_লেখাট! তুমি ছেড়ো না স্বুজয়_লেখ-র 
তোমার চমৎকার হাত রয়েছে দেখছি-_আমার বিশ্বাস, 
কালে তুমি একজন বড় লেখক হবে !” 
ভাবতে গিয়েও হাসি পায় স্বজস্বের--সেই সঙ্গে 

একটা দীর্ঘস্বাসও বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে কতক 
বুকটাকে বিদীর্ণ করে_আর ঠিক তার পরমুহূর্তেই-- 
কতকগুলো প্রশ্ন হ্বজয়ের মাথায় এসে ভীড় করে-_ 

. সেদিনকার রজতবাঁবুর কথাগুলো! শুধু কি সত্তা স্তোঁক- 
বাক্যই ছিল--আর কিছু নম্-_সন্তোষদ”র মত প্রতিতা* . 
বান লোক স্বীকৃতি পায় না কেন--তীর মত লোককে 
এভাবে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি--যার। এসব গ্থি 
প্রতিভাবান ব্যক্তিদের চেপে রেখে দেয়-কে তাঁদের 
বিচার করবে -কি তাদের .শাস্তি-_এ প্রশ্নগুলোর 
উত্তর কোথায় পাবে দে--কে দেবে তকে এসব প্রশ্নের 
উত্তর? fl | 
- * আবার ভাবে স্বজয়--তাঁরপরও আবার--কি-কে 
কেন-কোথায়? এ ভাবেই হারিয়ে যায় সে এ প্রশ্ন- 
গুলোর ডেতর-_ঠিক যেমনি করে ছিক্ভ্রাস্ত পথিক 
মরুপ্রাত্তরে দিশেহার! হয়ে পড়ে! রঃ d 
te 1 





জীবনশিপ্পী মতিলাল 


রা ॥ ৩২ ॥ 
০ .. ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 
বন্দীশালায় মুক্তি পরিকল্পন! কথন করিতেছে। এক পাশে আত্মীয়ন্বজনেরা, অন্ত 


শ্রশচন্দ্র ঘোষ সর্বপ্রথমে কানাইলালের সহিত পাশে কয়েদীরা পরস্পর হাস্য-পরিহাস, কথোপকথন 
জেলে সাক্ষাৎকার করার স্ববিধা স্বযোগ অন্বেষণ করিতে করিতেছে । কানাইলাল মতিলালকে দেখিয়াই স্বভাব- 
লাগিলেন। হঠাৎ.একদিন তিনি আসিয়া মতিলালকে  স্বলত হাস্য সহকারে বলিয়া উঠিল, “এই যে মতিলাল, 


জানাইলেন, জেলে গিয়া ' কানাইলালের সহিত দেখা 


করিয়া 1 আস্য়াছেন। নিজেকে.কানাইলালের আত্মীয় 


বলিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎকারের দরখাস্ত করে। 


কিছুক্ষণ পরেই জেলার তাহা মঞ্জুর ও করেন এবং. 


এখানে আসিয়া অবধি তোমায় দেখার জন্য উদগ্রীব 
হইয়া আছি।' আশা করি, প্রতি সপ্তাহে দেখা 
দিবে।” 

কানাইকে দেখিয়া মতিলালের মনে হইল না না ষে, 


অনায়াসে কানাইলালের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার বন্দী অবস্থায় সে বিন্দুমাত্রও বিষ্ধ হইয়াছে। জেলে 
. হয়। বারীন্দ্রকুমার, উপেন্্রনাথ, উল্লাসকর, হেমেন্দ্রনাথ, 
| অতিশর ওৎস্বক্যের সহিত মতিলাল এই সাক্ষাৎ- হেমচন্দ্র প্রভৃতির সহিতও মতিলালের পরিচয় করাইয়া 
কারের বিবরণ জানিতে চাহিলে, শ্রীশচন্ত্র বলিলেন, দিল কানাইলাল। মতিলাল জিজ্ঞাসা করিলেন 
লোহার শিক দেওয়া এক লক্ষ প্রাচীরের : অপর পার্খে ৷ গ্রীঅরবিন্দের কথা ॥ কানাইলাল বলিলেন, “তিনি বড় 
. দাড়াইয়া বহু আত্মীয়স্বজন বন্দীদের সহিত পরিচয় কাহারও সহিত সাক্ষাতাদি . করেন. ন!--ধ্যানেই 
করিবার স্বযোগ পায়। গোয়েন্দা পুলিশ আশেপাশেই থাকেন--কথাবার্তা কহেন না বলিলেই চলে ।” 
দাড়াইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ফাকি দেওয়া! খুবই চারু রায়ের কথা মতিলাল জিজ্ঞাসা করিয়া 
'' অহজ। বিশেষতঃ জেলার যিনি, তিনি অতিশয় জানিলেন, লোক আসিলে তিনি সাক্ষাৎ করেন! কিন্তু 
সদাশয় ব্যক্তি, জাতিতে ব্রাহ্মণ । তিনি দুরে টেবিলের ধরা পড়ার পর তিনি খুবই বিষণ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 
পাশে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকেন। সেখানে তিনি (আমাদের কাহারও বড় সংসারের ছূর্ভাবনা নাই। 
কাগজপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করেন। ভার উদার: চারুবাবুর অবস্থা শ্বতন্্। তিনি বোধহয় পারিবারিক 
মনোভাবজনিত অন্যমনস্কতাঁর সৌজন্তে অনেক কথা চিন্তায় বিব্রত থাকেন। 


আলোচনা করার স্বযোগ মিলে। কানাইলাঁল মতিলাল অনেককেই দেখিলেন। স্বাধীনতা-ব্রতধারী 
তোমাকে একদিন সাক্ষাৎ করার জন্য অন্থরোধ যোগীপুরুষের স্তায় ইহারা আত্মীয়স্বজন বন্ধুগণের সহিত 
জানাইয়াছে। | | মুজচিত্তে হাস্তপরিহাস করিতেছেন। কানাইলাল 


মতিলাল সেই সময়ে. জর্জ হেগডারসন অফিসের অতঃপর গভীর হইয়া মতিলালকে বলিলেন, “মতিলাল, 
করাণী। একদিন মতিলাল ছুটি লইয়া কাঁনাইলালের তোমার সহিত একটা গোপনীয় কধা আছে ।” 

॥ সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য আবেদনপত্র পাঠাইলেন, তিনি, একবার এদিক্‌-ওদিক্‌ চকিত নেত্রে চাহিয়া 
কিছুক্ষণ পরেই জেলারের অনুমতি মিলিল। মতিলাল বলিলেন, “আমি বন্দী হইয়া! থাকিতে চাহি ন!। কেবল 
যথাস্থানে গিয়া দেখিলেন--লোহার, গ্রাদেঘের জানিতে চাহি--বাহির হইতে তোমরা কিছু ব্যবস্থা 
প্রাচীরের ব্যবধান মান্র। দর্শকেরা অবাধে কথোপ- করিতে পার কিনা!” 


২৪৪ 








মতিলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সি 


কি করিতে চাহিতেছ ?” 

কানাইলালের কথাগুলি প্রথমে মতিলাল তরুণ 
মনের চাঞ্চল্য মনে করিয়া বলিলেন, “শ্রীঅরবিন্দ চারু" 
রাবু ইহাতে রাজী হইবেন কি?” 

._প্অনেকেই বাহির হইতে রাজী হইতেছেন না। 
বিশেষতঃ বারীন্্রকুমীর, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবের 
অগ্রনী খাহারা, তাহারা আত্মকাহিনী প্রকাশ করায় 
অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, বিপ্লবী বলিয়া যাহারা ধৃত, 
তাহাদের অপরাধ কোর্টের বিচারে প্রমাণিত হওয়া 
ছুঃসাধ্য হইবে-এইরূপ অনেকের ধারণা । এই. হেতু 
যাহার! স্বীকারে-ক্তি করিয়াছেন, তাহাদের কাৰ্য্য 
অনেকে সমর্থন করেন না । আমিও ইহার সমর্থক নহি । 
তবে দীর্ঘকাল কারাবন্দী থাকায় এবং আন্দামান দর্শন 
করিবার জন্য আমি জন্মি নাই। আমরা কয়েকজন 
পালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি” মর 

কানাইলাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আস্তে 
বলিল “সে কাজ অতি সহজ | তোমরা শুধু আমাদের 
কিছুদিন লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পার কিনা 
ভাবিয়া দেখিও |” | 

' ঘণ্টা পড়িয়া গেল, মতিলাল বিদায় লইয়া ভাবিতে 
ভাবিতে বাড়ী ফিরিলেন ৷ বাড়ীতে আসিয়া গ্রীশচন্রকে 
সকল কথ! খুলিয়া বলিলেন। কানাইলালের সহিত 
' সাক্ষাৎকারের পর যেরূপ দাড়ায়, তাহার জন্ত শ্রীশচন্দ্র 
মতিলাজকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। 

এই সময়ে শ্রীশচন্দ্রের সহিত এক বন্ধুর অতিশয় 
সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। তিনিও মুরারিপুকুর বাগানেই 
খাকিতেন। ধর! পড়ার দিন সেখানে ন! থাকায় 
অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তিনি খাঁটি বিপ্লবী! এমন 
দুঃসাহসিক কর্ম ছিল না, যাহা তিনি করিতে অস্বীকার 
করিতেন ৷ শ্রীশচন্দ্রের বাচনিক কানাইলালের প্রস্তাব 
শুনিয়া সেই বন্ধুটি আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং 
প্রয়োজন হইলে তিনি সকল ব্যবস্থার ভার লইতে 
পারিবেন--এইরূপ আঁশ্বাসও দিলেন |. 
আলিপুরের মামলা: 

১৯০৮ সাল, ১৮ই মে আলিপুরের প্রথম শ্রেণীর 
ম্যাজিষ্ট্রেট বাণির এজলাসে মানিকতলা বোমার 


প্রবর্তক 


করিলেন সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১২১ (ক) ধাবা 


[ কান্তিকঃ ১৩৭৮ 


কা 


মামলার প্রাথমিক তদন্তের শুনানী আরম্ভ হয়। 


ম্যাজিষ্ট্রেট ৩৭ জন আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি 


আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া আসামী" 
দিগকে দীয়রার আদালতে বিচারার্থে লোপ্ধ 


নরহত্যা ৩০২ ধারা, রাজদ্রোহ ১২৪ (ক), বিন 
অঙ্ুমতিতে (লাইসেন্স ) অস্ত্রাদি রাখ! ইত্যাদি রা 
ধৃত বিপ্রবীগণ অভিযুক্ত হন। আলিপুরের অতিবিক্ষ 
দায়রায় জর্জ মিঃ বীচ্ক্রফটের আদালতে দুইজন 
এসেসাঁরের সাহায্যে আসামীদের বিচার হয়। ১৯৮ 
খৃঃ 
মাম্লার শুনানী চলে। | 

মাম্লা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাবীন্দ্রকুমার প্ৰ 
কয়েকজন বিপ্লবী মুক্তকঠে বিপ্রবের কথ! ঘোষণা 
করিলেন। বারীন্দ্রকূমার ছাবিয়াছিলেন-_ তাহারা 
অবধারিত দণ্ডিত হইবেন ৷ ইহাতে ভবিষ্যতে তরুণের! 
বিপ্লবে উদ্ধ দ্ধ হইবে এবং বিপ্নবকবীৰ্য্য সোৎসাহে 
চালাইয়া যাইবে । শ্রীঅরবিশ্গ বিপ্লবে জড়িত হা 
পড়ুন, ইহা অবশ্য তাহারা চাহিতেন না। 

স্বুরোপে ভারতীয় বিপ্রবীদের পরিচালিত তলোয়ার 


পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত হিন্দী সঙ্গীতটি বোমার 


মামলার আসামীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। জেল হইতে 
আদালতে যাঁওয়া আসার সময় বিপ্লীবীরা সমস্বরে 
গাহিতেন £ 

“আও মর্দানা জঙ্গী জোয়ানা 

জলদি লেও হাতিয়ার । 

গোরে তুম পর জুলুম করতি হায় 

দিন পর দিন দুনিয়া ভার ধরতি হায় 

সারে রূপিয়া তুম্‌সে লে কর আব বনে সাওকার।» 

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন 
ব্যারিষ্টার মিঃ নটন| আঁলিপুরের পাবলিক প্রসি- 
কিউটার আশুতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি । আর আস"মী- 
গণের পক্ষ সমর্থন করেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। 
সাহায্যকারী ছিলেন ব্যারিষ্টার পি. সি. মিত্র, ব্যারিষ্টার 
রজত রায়, ব্যারিষ্টার বি. সি. চাট্টাজি, নরেন্দ্রকুনার 
বস্তু, বিজয়কৃষ্ণ বসু ও সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি ৷ 

(ক্রমশঃ) ই 


১৯শে অক্টোবর হইতে ১৯০৯ খৃঃ ৪1 মার্চ পধ্যন্ত 


বা 


ঞ 


হয়; 


 শ্বীঅরবিন্দ সরণি ' 
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 


EAE A 
রর 
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[ নান! কারণে গত বছর (see অগ্রহায়ণ মাসের প্রবর্তক প্রকাশিত হইবার পর বক্ষামান রচনাটির 
প্রকাশ বন্ধ ছিল। বর্তমান কাণ্তিক হইতে পুনরায় ইহা আরস্ভ কর! হইল।- প্র. স. ] 


১৯২৭ জনে গিরিডি, দেওঘর প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন 
ও সংগীত অন্থশীল্নের ফলে মানসিক শান্তি কতকটা! 


. লাভের পর সপরিবারে আমি গৌরীপুরে ফিরে আসি। 


তবে আমার দ্বিতীয় সন্তান কন্ঠা শ্রীমতী রাণী রায়ের 
জন্ম পর্য্যন্ত আমার পহধন্মিণীর মনে একটা শোকের 
ছায়া ছিল। . ১৯২৯ সালে রাণীর জন্মের পর তা দূরীভূত 
১৯২৭ সনে গ্রিরিডি, দেওঘর বাসের পর 
কলিকাতায়. কয়েক মাস অতিবাহিত করি । 


খত এক অদ্ভুত ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় ঘটে ; তার 


নাম তারাপ্রসাদ.ঘোষ। ইনি বহু লক্ষাধিপতির বংশ- 
ধর ছিলেন; নানা আবাত-সংঘাতপূর্ণ জীবনে ইনি 
সংগীত ও যোগসাধনায় বিশেষ অগ্রসর ছিলেন। তার 
পৈতৃক বসতবাটা বিরাট প্রাসাদতুল্য এবং হেছুয়া পুকুরের 


বিপরীত উত্তর দিকে অবস্থিত। এখনে! এই প্রাসাদের. 


জীর্ণ অবস্থায় বড় বড় সিড়ি, থাম ও গাড়ীবারান্দা 
প্রভৃতি সকলের দৃষ্টিগোচর ' হয়। ঘোষ-পরিবারের 


অনেকেই “এখনো! 'জীবিত আছেন ; তবে তারা পূর্বের.. 


আধিক অবস্থা হারিয়ে এই বাড়ীর'যধোচিত সংস্কার 
করতে পারেন নি। ' ' 


১৯২৭ সালে বাবার ব্যক্তিগত চিকিৎসক সংগীত-. 
সেবক ডাঃ প্রকাশচন্্র সেন তারাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে 
আমার পরিচয় ঘটান। এই সময় বাবার সহিতও তীর 


. প্রথম আলাপ হয়! ইনি বাবার চেয়ে সাত-আট বছরের 


বড় ছিলেন. এবং. তাই তাকে আমর! জ্যাঠামশাই বলে 
ডাক্তায়। তারাপ্রসাদবাবুর, জীবন নানা উথ্থান- 


পতনের মধ্য দিয়ে কেটেছে ; তার পিতামহ কাশীপ্রসাদ 


ঘোষ কলিকাতার- একটি বিখ্যাত 'বৃটিশ ব্যবসায়, 
প্রতিষ্ঠানের ব্যানিয়ন ছিলেন। ভিনি 8 


নে 


এঁ সময়, 


উপার্জন করেছিলেন; প্রাচীন কলিকাতায় তিনি 
হ্ছুয়ার নিকটে বাড়ীটি নির্মাণ করেন। তার জীবিত- 
কালেই ভার একমাত্র পুত্র লোকাত্তরিত হন এবং ভার 
ফলে কাশীপ্রসাদের পৌত্রগণই তার সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারী হন। কাশীপ্রসাদের মৃত্যুকালে ভার পৌন্রগণ 
কিশোর বয়স্ক ছিলেন; এরা পিতামহের উইলসূত্রে 
বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। পিতামহ তিন পৌন্রের 
নামে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেও হেছুয়ার বসতৰাটাতে 
তিন ভ্রাতাই একান্নবর্তী পরিবারের" স্যায় বসরাস 
করতেন। তারাপ্রসাদ জ্যেঠ-_তার অন্য ছুই ভ্রাতা 
তাকেই মেনে চলতেন'। »বৃসতবাটার বাহিরের সব 
সম্পত্তি এব! পৃথকভাবে পরিচালনা ও তোগ করলেও 
আহার ও বসবাসের অন্য এরা যৌথপরিবারভুক্ত 
ছিলেন। পিতামহের মৃত্যুকালে তারাপ্রসাদবাবুর 
বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর । তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাভাদের 
. সম্পতিগুলি তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে নিজ আয়ে কলিকাতা 
ছেড়ে প্রায় আট-দশ বসরকাল কাশীধামে বসবাস 
করেন। 


," তারাপ্রসাদবাবু প্রথম যৌবন টির যোগসাঁধনার 
প্রতি বিশেষ- আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের 


চচ্চা,যেমন. করতেন সেরূপ ভোগ-বিলাসের প্রতিও তার 
আকর্ষণ. কম ছিল না। সাহেবী ধরণের পাঁন-আহারাদি 
ভার রুচিকর ছিল নাঃ তবে বাংলার তরুণ জমিদার- 
:পুত্রদের মত নবাবী ও বিলাসিতা ভার যথেষ্ট ছিল। 
কাশীধাম এমনি তীর্থ যেখানে সাধু সন্ন্যাসী ও উচ্চ গ্রামের 
' সঙ্গীত যেমন প্রচুর ছিল তেমনি সেখানে নবাবী আমলের 
ধরশ্ব্ধ্য ও সৌখিনতার অভাব ছিল না। তারাপ্রসাদ- 
বাবু তোগ ও যোগের সমন্বয়ে একজন আদর্শস্থানীয় 


২৪৬ 





শ্রবস্তক 


| কাত্তিক, ১৩৭৮ 





জমিদারপুত্ররূপে কাশীধাম গমন করেন। তার প্রথম 
পক্ষের স্ত্রী কৈশোর বয়সেই দেহত্যাগ করেন। . প্রথমা 
স্ত্রীর বিয়োগের পর মানসিক দুঃখ সখ ভূলবার জন্যই 
তিনি প্রথম যৌবনে কাশীবাসী হন। তিনি আমাকে 
বলেছেন, “আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তরুণ বয়সের 
এই: আঘাত ভুলবার জন্তই আমি দীর্ঘ ১০1১২ বৎসর 
কাশীবাদ করি, আমার পৈত্রিক সম্পত্তির আয় কম ছিল 
না; কলকাতার অনেকগুলি বাড়ী আমার নামে ঠাকুর- 
দাদা করেছিলেন, সেসব বাড়ী ভাড়া থেকে আমার 
যথেষ্ট আয় হতো, তাছাড়া কোম্পানীর কাগজ ও নান! 
ব্যবসায়ের উচ্চ মূল্যের শেয়ার আমি পেয়েছিলাম, 
কিন্তু আমার বৈযয়িক বৃদ্ধির বিশেষ অভাব ছিল, তাই 
কাশী: গমনের পূর্বে পৈত্রিক সম্প্রতি থেকে প্রচুর অর্থ 
পাওয়া সত্বেও আমি আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একটি 
হীরার হার বিক্রয় করে বহু হাজার টাকা নিজ পকেট 
খরচের জন্য নিয়ে রাখলাম । ত! ছাড়া টি. টমসনের 
অফিসবাড়ীটি ছয় লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করলাম, 
এ বাড়ী ও জমি তখন বিক্রয় না করলে আজ বহু লক্ষ 
টাকা আমার হাতে থাকত, কিন্তু বুদ্ধির দোষে অনেক 
কম মূল্যে এ বাড়ীটি বিক্রয় করে ফেললাম। আমি 
কাশী যাওয়ার সময় আমার নামে ব্যাঞ্চে ৭৮ লক্ষ টাক! 
জম। ছিল, তাই নিয়ে আমি কাশীষাত্রা করি। আমার 
কলকাতার অন্তান্ত বাড়ীগুলির আয় থেকে কলকাতার 
সংসার খরচ চালানো» ট্যাক্স প্রভৃতির ব্যবস্থা, আমার 
প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্রের ভরণপোষণ ও 
শিক্ষার ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণের হাতে দিয়ে সংসার 
ত্যাগ করে কাশীতে ভদ্রাসন স্থাপন করলাম । আমি 
৮1১০ বৎসর ধরে কাশীতে বাঙ্গালীটোলায় একটি বাড়ী 
ভাড়া করে অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছি । তবে যখন 
খবর পেলাম যে, আমার পুত্র তার কাকার কথা না 


শুনে আমার সম্পত্তি নষ্ট করছে, তখন কাশী ছেড়ে ' 


* আমাদের কলকাতার হেছুয়াঁর ধারের বাড়ীটিতে পুনরায় 
স্থায়ীভাবে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। বে. আমার 
ছেলে শরীরের উপর অতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে 
যৌবনের প্রারভেই প্রাণ হারাল ও আমাকে পুনরায় 


যৌবনের পরিণত অবস্থায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সংসার 
আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে হুল। ৮১০ বৎসর কাশীবাঁসের 
ফলে আমার যোগসাঁধনা ও গান-বাঁজনার একট] পাক! 
ভিত্তি গঠিত হয়েছিল, সেই ভিত্তির উপরে দীড়িয়ে 
আমার সারা জীবন এক অচলপ্রতিষ্ঠ সৌধ নির্মাণে 
আমি জীবনের সার্থকতা অজ্জ ন করেছি। , 
“আমার নান! ভাগ্যবিপর্যযয়ের মধ্য দিয়ে এই জীবন 
কেটেছে, আঁজ ৭* বৎসর পার হয়ে আমি অতীতের 
সকল বিপদ হাসিমুখে দেখতে শিখেছি, অর্থাভাবেও 
আজ আমার আর কোন কষ্ট নাই! এর মূল কারণ 
এই যে, কাশীবাস কালে আমি দুইজন মহাপুরুষের স্নেহ 
ও কৃপালাভে ধন্য হয়েছি। সংগুরুলাভের সৌভাগ্য 
সকলের জীবনে সহজ হয় না, কিন্তু আমার হুই-ছুইজন 
সদৃগুরুলাভের স্থযোগ ঘটেছিল, খাদের সিদ্ধ পুরুষ বলাই 
হৃসঙ্গত। ছুই বিভিন্ন বিভাগের আমার ছুই আসাধ:রণ 
গুরুর নাম সর্বত্র সুবিদিত। আমার যোগ সাধনার শুরু 
ছিলেন “যোগদা সৎসঙ্গ”গ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
বিখ্যাত যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী । ইনি গৃহীযোগ 
ছিলেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে দারা-পুত্র-পরিবারের মধ্যে যে 
যোগসাধনা করা চলে এবং সমাধির আনন্দ লাতও বে 
গৃহীদের পক্ষে সম্ভব-_-এই তত্ব লাহিড়ীমহাশয় তার 
জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তার শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী 
যোগানদ্দ আমেরিকায় গিয়ে “যোগদা সংসঙের” একটি 


বড় আশ্রম স্থাপন করেছেন ও সেখানকার বহু সহশ্র 


নরনাঁরী এই পথে এসে জীবনের সার্থকতা লাভ করেছে। 
আমি ছিলাম অন্তান্ত ধনীঘরের ছেলেদের মত বিলাস 
ব্যসনে অন্ুরক্ত। মদ্যপান প্রভৃতি অভ্যাসও আমার- 
ছিল। কলাকার হিসাবে কাশীর শ্রেষ্ঠ গায়িকা ও 

নর্ভকীদের সঙ্গে সাহচর্যের ও জলসার স্থযোগ- আমি 


ছাড়ি নি। তা সত্বেও লাহিড়ীমহাশয় তার সহজ যোগ- 


সাধন আমাকে দিয়েছিলেন। এই সাধনায়, সহজ 
প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়। তালুফুলে জিব্বা 
বিপরীততভাবে রাখার অভ্যাঁসও হয় এবং সহলদলেব 
অমৃত প্রাণে শান্তি ও আনন্দ লাভ ঘটে থাকে_এই 
সাধনা নাক টেপার সাধনা নয় । স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস 


+ 


LL টি 


' সজ্ঘ-সংবাদ 
আশ্রমী 


নে 


4. প্রবর্তক সঙ্যে মহাপুজা ঃ 
প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও মূলকেন্দ্র প্রবর্তক 
সজ্বের সঙ্ঘমন্দিরে ঘটপ্রতীকে ও সঙ্ঘগুরু-কল্পিত 


মহাদেবীর চিত্রপট অবলম্বনে ভাবগম্ভীর পরিবেশে 


মহামায়ার মহাপৃজা উদ্যাপিত হয়। 
পূজার কল্পারম্ভ হয় মহালয়ান্ত প্রতিপদ তিথি 
হইতে । পঞ্চমী পৰ্য্যন্ত প্রতিদিন সঙ্ঘাচার্য্য শ্রীহ্র্য্য- 
নারাদণ তর্কতীর্থ মহাশয় চণ্ডীপাঠ করেন। ষষ্ঠী সন্ধ্যায় 
জীবিব্বযুলে দেবীর বোধন ও দীপদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। 
সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত যথাশাস্ত্র মাতৃপূজা এবং 
" সদ্দিপৃজ্ঞা হোমে পৌরোহিত্য করেন সঙ্ঘাচার্য্য 
নু প্রী্্ধ্যনারায়ণ তর্কতীর্থ মহোদয় | তত্রধারক হিসাবে 
সাহচর্য করেন স্বামী শ্রদ্ধানম্জী। প্রতিদিন পৃজান্তে 
সঙ্ঘসাধক-সাধিকা ও ভক্তমণ্ডলী সজ্ঘগুরু-প্রবন্তিত 
শক্তিপৃজার প্রাণবন্ত খক্মন্্সমষ্টি পর পর আবৃত্তি করিয়া 
মহাদেবীকে অঞ্জলি প্রদান করেন । মধ্যান্কে ভোগাঁরতি 
ও প্রসাদ বিতরণ হয়! 


প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমবেত উপাঁসনান্তে বিভিন্ন বিয়ে 
আলোচনাধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরে ভোগারতি ও 
প্রসাদ বিতরণ হয়। . 

বিজয়া দশমীতে যথাবিধি অনুষ্ঠানাদি হয় । সন্ধ্যায় 
সমবেত উপাসনান্তে বিজয়] সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । 
নববারাকপুরে অনুষ্ঠান £ 

: নববারাকপূরে নবনিম্মিত উপাসনা-মন্দিরে মাতৃ- 

পূজা! যথানিয়মে পাঁচদিন ধরিয়া সনিষ্ঠায় অহিত হয় 
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীকালীশঙ্কর চো 
পাধ্যায়। পুজ্যপাদ সঙ্ঘগুরুদেবের লিখিত “শজিপুভা” 
গ্রন্থ ' অবলম্বনে যষ্ঠী হইতে দশমী পধ্যত্ত আমহণ, 
অধিবাস, বোধন, পৃজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্টান 
নিখৃতভাবে সনসম্পন্ন হয়। প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ করেন 
শ্রীরণজিৎকুমার মিত্র । পূজা উপলক্ষে সঙ্ঘসত্যা শ্রীমতী 
পারুলবালা বস্থ কেন্দ্রসঙ্ঘ হইতে তথায় প্রেরিত হন 
এবং শ্রীমুকুন্দলাল বসাকের সহিত তিনিও তন্ত্রধারিকা- 
রূপে, তথায় পাঁচদিন অবস্থান করেন । স্থানীয় সডঘ- 





জিহ্বা উল্টালেই দীর্ঘ হয়ে উঠে এবং বিনা আয়াসে 
স্বাভাবিক প্রাণায়াম অভ্যাসগত হয়| তাছাড়া লাহিড়ী 
মহাশয় নাপিকা ও কর্ণের রন্ধ হাতের আঙ্গুল দ্বারা বন্ধ 
করে আত্তরস্থিত অনাহত ধ্বনি শ্রবণের কৌশলও আমাকে 

. শিখিয়েছিলেন। এ একই মুদ্রার সাহায্যে ভ্রযুগলের' 
মধ্যবর্তী স্থানে মনোনিবেশে আত্মজ্যোতি দর্শনের উপায় 
বলেছিলেন। লাহিড়ীমহাঁশয়-প্রদত্ত সাধনা এখনও 
আমি নিত্য অভ্যাস করি ; তীর শিষ্যদের মধ্যে গৃহী ও 

Db. সন্যাসী উভয় শ্রেণীর সাধকই বিদ্যমান | গৃহী হয়ে বিষয়- 
ভোগের মধ্যেও তাঁর সহজ সাধনা অভ্যাসের কোনও 
বাধা হয় না। কাশীবাসকালে একদিকে যেমন অধ্যাত্ব- 
গুরুরূপে লাহিড়ীমহীশয়ের কৃপা পেয়েছিলাম, অপর- 
দিকে তেমনি সংগীতরাজ্যের এক মহাগুরুর সান্নিধ্য- 


লাভের স্বযোগ লাভ ও একই সময়ে আমার ঘটেছিল | 
তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁর বংশধর এবং সংগীভ- 
সিদ্ধ বাসৎ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী মহম্মদ খঁ বা বড়কু 
মিয়ার নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। কাশীবাসের সমযত্র 
তার স্বরশৃংগার বাদন ও গ্রুপদ গান শোঁনবার সৌভাগ্য 
আমার বহুবার ঘটেছে। এত বড় ওস্তাদ আমি কখনও 
দেখিনি এবং সংগীতসাধনার দ্বারা আত্মোপলব্ধির পথ 
অপর কোনও ওন্তাদই পরিপূর্ণরপে দেখাতে পারেন নি। 
কাশী রাজদরবারের সংগীতগুর বড়কু মিয়ার কাহিনী 
আমার চেয়ে বেশী বর্তমানে কেউই জানেন না। তুমি 
এই ঘরেরই শিষ্য, তাই তার কাহিনী তোমাকে শুলিরে 
আমিও তৃপ্তি পাবো ৷” 





(ক্ৰমশঃ ) 


২৪৮ 


রন 


[ কাত্তিক, ১৩৭৮ 





চির 





সভ্যসভ্যাগণ প্রতিদিন পূজা ও অনুষ্ঠানে যোগদান 
করেন। 

কোজাগরী লক্মীপূ্ণিমাতেই মহাপুজার সম্প্তি। 
এইদিন কেন্দ্রসঙ্ঘ হইতে শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষও তথায় 
উপস্থিত থাঁকেন। প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা সম্পন্ন করেন 
প্রীশিবপদ ভট্টাগর্য্য ! ' তাহার সহিত শ্রীরণজিৎকুমরি 
রায়চৌধুরীও উপস্থিত থাকেন। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির 
সহিত লক্ষ্মীপূজা! সমাপ্ত হইলে সমবেত কণ্ঠে গুরুবন্দনা ও 
গুরুগীতির পর উপাঁসনা। উপাসনান্তে সজ্ঘ-সভাঁপতি 


গ্ীঅক্ুণচন্দ্র দত মহোদয়ের একটি লিখিত বাণী পাঠ: 


করেন প্রীরণজিৎকুমার মিত্র । পৃজ্যপাঁদ সঙ্ঘগুরুদেবের 
সগ্যপ্রকাশিত “ভারতের নবজন্ গ্রন্থের প্রথম 
অনুচ্ছেদটি পাঠ করেন শ্রীমতী রেণুকণা ঘোঁষ'। ইহারই 
পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় 
শিক্ষক শীপ্রিয়লাল পাল, পূর্ণেন্দু বব ও জীরণজিৎ- 
কুমার রায়চৌধুরী । 


মাতৃমন্ত্র ও পূর্নপ্রশত্তি মন্ত্রে লক্ষ্মীপূজা ও পূণিমা- 


সম্মেলন সমাপ্ত হইলে সকলকেই লক্ষ্মীর প্রসাদ বিতরণ 
কর! হয়। | | 
স্বামী চিদানন্দজী স্মরণে ৫ 

গত ৩১শে আগষ্ট ১৯৭১ ইং, ১৪ই ভান্ব ১৩৭৮ 
তারিখে প্রবর্তক সঙ্ঘের অন্ততম স্তম্ভস্বরূপ স্বামী 
চিদানশ্গজীর ৩৬-তম বাধিক স্মতি-স্মরণ কলিকাতা 
প্রবর্তক ভবনে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। অর্থপ্রতিষ্টানের 
কম্সিবুন্দ এই অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়া স্বামীজির প্রতি 
শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। 

এই উপলক্ষে পূজনীয় সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত 
মহোদয় কর্তৃক প্রেরিত শ্রদ্ধার্থ্-লিপি প্রারস্তেই প্রবর্তক 
ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীইন্দুভূষণ রায় পাঠ করেন। অতঃপর 
প্রবর্তক'-পত্রিকার অন্ততম সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
স্বামীজির জীবনের ত্যাগ, তপস্তা ও নিষ্ঠার কথা এবং 
পরিপূর্ণ সন্নযাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও জীগুরুর নির্দেশে 


সঙ্ঘের অর্থপ্রতিষ্ঠানে নিষ্কাম ও নিংস্বার্থতাবে 


সেবাদানের কথা! বিশেষভাবে ব্যক্ত করেশ। . 


ও শ্রীংও। 


সমবেত সঙ্ব-উপাসনান্তে ও পূর্ণমদ*” মন্ত্র উচ্চারণের 
পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। 
সঙ্ঘ-সভাপতি প্রেরিত শ্রদ্ধার্ঘ্যের অনুলিপি £ 


“স্বামী চিদাশন্বজী আমাদের সভ্ঘপ্রচার; ও অর্থ, | 


মণ্ডলের সঙ্ঘগুরু-চিহ্নিত অধিকর্তা ছিলেন। ভার সে 
নিযুক্ত তিনি শরীরের শেষ সামর্থ্যটুকু থাকা পর্য্যন্ত 
পালন করে” গেছেন স্বভাবে, পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে | 
তার সে পবিত্র দায়িত্বভার অতঃপর তার উত্তরাধি- 
কারীদের তিনি দিয়ে গেছেন। | 

সঙ্ষঘের অর্থমগুল-_-সঙ্ঘেরই জীবনক্ষেত্র। সঙ্ছের 
প্রচার শুধু ভাষায়, বক্তৃতায়, সভায়, সাহিত্যে নয় 
সঙ্ঘের জীবন্ত প্রচার জীবনের মধ্য দিয়েই -সর্্যকর্দদে 
কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি অর্থসাধনায়ও। ক্লাইভ স্রাটে_ 
ব্যবসায়ের হাটে বসে কটিবাস সন্ন্যাসীকে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাত। . 
সভ্ঘগুরু এই অগ্নিপরীক্ষাই দিয়ে গেছেন ! 

' স্বামী চিদানদ্দজী হয়েছিলেন-_ইহারই প্রথম চিন্তিত : 
ধারক ও সাধক। সঙ্ঘগুরুর মুখেই শুনেছি_এই 
গৈরিকধারী সন্যাসী, চিদানন্দজীকে তিনি প্রাচীন 
ভারতের “রাজধি,-দের সঙ্গে তুলনা করে’ স্বামীজির 
জীবন ও সাধনার উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছিলেন 
তৃপ্তিরই অভিব্যক্তিচ্ছলে | 


সজ্বের অর্থসাঁধনা লক্ষমী-শক্তিরই আরাধনা । এই 
আরাধনা অ'জও শেষ হয়নি। সঙ্ঘের লক্ষীদেকনর 
স্থিরাসন সিদ্ধির পূর্ণতায় এখনও ঝলমল্‌ করে” ওঠেনি । 
সে সিদ্ধির অধিকার ধার! অর্জন করবেন, তাদের উর্দ- 
লোক থেকে আশীর্ধাদ করছেন সঙ্ঘের এই প্রথম অগ্রজ 
-সজ্ঘসাধক স্বামী চিদানন্দজী। আজিকার জাত্তির 
ছু্দিনে-_দেশব্যাপী ছুর্গীতির মধ্যেও তার সে আশীল্* 
মণ্ডিত শুভেচ্ছা বার্থ হবে না, সফল হবেই ফুলে-ফলে- 
শতদলে-_যদি কামকাঞ্চনের কর্তৃত্বাভিমানমুক্ক হয়ে 
আমর] প্রাতংস্মরণীয় সঙ্ঘগুরুজীর সেই মুল আদি 
প্রেরণাকে সিদ্ধ করার জন্যই অখগুতাবে অখণ্ড প্রাণ" - 
শক্তি জাগিয়ে উদ্যত থাকি। | 
স্বাসী চিদানন্দজী মহারাজ আমাদের সেই 
আশীর্বাদই করুন--আজ তাঁর মত্ত্যদেহতাযাগের এই ৬৬ 
বর্ষ পরে 'অর্থা্ ত্রিযুগান্তে ৷”, 


aoe’ 





একটি সৎপ্রচেষ্টা ৪ 
বহু এবং বিচিত্র অশুভ লক্ষণের মধ্যে বাঙালীর চেতনা 


" ফিরাবার জন্ত এবার পৃজায়, আঞ্চলিক হলেও, একটা শুভ উত্তম 


পরিলক্ষিত হ’'ল। সার্বজনীন পুজার মর্মকথা' নামক একখানি 
পুস্তিকা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। 
বিবিধ গ্রশ্থপ্রণেতা ও গীতা সোসাইটির সভাপতি শ্রীকালীপদ সমাদ্দার, 
বিদ্যাডুষণ। প্রকাশ করেছেন 'গৌদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক মহাপ্রাণ 
খএ্যাডভোকেট শ্রীতারাাদ সরাফ (১১ এ, কলাকার স্ট্রীট, কলিঃ-৭)1 
পুস্তিকাখানির যুল্য দশ, পয়সা ধার্য্য হলেও মূল উদ্দেশ্য প্রচার । 
বইখাঁনির তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রকাশকের মন্তব্য £ “আমাদের দেবদেবী 
পৃজা কেবল মৃত্তিপূজা নহে বরঞ্চ ইহা একটি অদৃশ্য কিন্তু অনুধাবন- 
যোগ্য দৈবিক ও প্রাকৃতিক তত্বকে বাহক রূপ দিয়! যাহাতে সহজে 
বোধগম্য [হয় ও দৈবশক্তিকে বণ্রূপে হৃদয়ক্ম হইতে পারে, এই. 


পরিকল্পনার জন্যই নিরাকার তথ্বকে আকারে প্রকাশ করার উদ্দেগ্তেই 
- সর্বসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় অত্যন্ত নিপুণতার সহিত লেখক 


পুস্তিকায় উপস্থাপিত করিয়াছন ৷? 
পূজার হাল্কা হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে এই প্রচেষ্টা অতিশয় 

প্রশংঅনীয়। Cs - 

প্রবর্তক সাহিত্যচক্তের গ্রীতি সন্মেলন ঃ 


বিগত ১৬-ই অক্টোবর শনিবার বিকাঁল ৪ টার সময় ৬১ বি, বি 
গাঙুলী স্্ীটস্থ প্রবর্তক ভবনে প্রবর্তক সাহিতাচক্রের উদ্যোগে শারদ 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন সৃসাহিত্যিকা 
শ্রীমতী রিক্ত! মুখোপাধ্যায়। সংস্থার সম্পাদকদ্বয় শ্রীইন্দু গুপ্ত ও 
সুদর্শন চক্তবতী অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিজেদের বক্তব্য 
রাখা ছাড়াও মনোজ্ঞ কবিতা! পাঠ করেন। সর্ধশ্রী নন্দছুলাল 
চক্রবর্তী, শক্তিকুমার মল্লিক, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ সাহা 
প্রভৃতির কবিতা পাঠ ও বক্ৃতাবলী- উপস্থিত সকলেই উপভোগ 
করেন। জনৈক যুবকের ভীবগন্ভীর কঠসঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করে। 
পুর্ণমদ মন্ত্রে সভার কাজ শেষ হয়। 


পুরস্কীর বিতরণ £' 

গত €ই অক্টোবর নয়াদিজীর রাষ্ট্রপতি ভবনে এক রাষ্টর- 
পতি শ্রীভি. ভি. গিরি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, 
চলচ্চিত্র, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও দেশসের প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ- 
যোগ্য অবদানের জন্য ১২৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাতীয় পুরস্কার 
বিতরণ করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর 
ও প্রখ্যাত অঙ্গীতসাধক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খঁ পদ্মবিভূষণ উপাধি 


পুত্তিকাখানি লিখেছেন - 


লাঁভ করেন! ৪১ জন পদ্মভূষণ, ৮২ জন পদ্মশ্রী ও ৯৭ জন সম্মান- 
জনক সার্িফিকেট-লাভ করেন। 


ভবিস্তদ্বাণী--“১৯৭২-এ পূৰ্ববঙ্গ স্বাধীন হইবেই” £ 


বাইশ বছর পূর্বে পূর্ববঙ্গে সফরকালে সাধনা দেবী কতৃক 
জিজ্ঞাসিত হয়ে সিদ্ধাচার্য অখণ্ডমগডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী স্বরূদ নন্দ 


- পরমহংসদেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, “১৯৭২ সালে পুরধবঙ্গ 


স্বাধীন হইবেই”। ঘটনাটি নোট করে রাখা হয়েছিল এবং মস্তি 
প্রতিধ্বনি’ পত্রিকার আস্বিম ও কাতিক (১৩৭৮) সংখ্যার উহা 
প্রকাশিত হয়েছে। বরয়ানের এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত শত শত পত্রের 
উত্তরে পরমহংসদেবজী জোর দিয়ে বলেছেন : “পুববঙ্ক স্বাধীন হবেই, 
কথাটা বাইশ বছর পূর্বে যেমন বিশ্বাস নিয়া উচ্চারণ করিয়াছিল, 
আজও তেমনই বিশ্বাস নিয়! এ কথ! বলিতেছি।” 


“সব মুসলমান না এক?” এই প্রশ্নের জবাবেও ভিনি তখন 


, বলেছিলেন £ এক “ততক্ষণ যতক্ষণ সকলের উদরে সমপরিমাণ অন্ন 


পড়িতে থাকিবে। একজন বেশী খাইতে খাইতে মেদে ফুলিবে, 
অগ্ল-অজীর্ণ-বহুমূত্রে ভূগিবে। তবুও সঞ্চয় ছাড়িবে না! ; অন্যজন প্রাণ 
বীচাইবার মতন তুচ্ছ খোরাঁকাটুকু হইতেও বঞ্চিত হুইবে_ইহাই 
হইবে যখন অবস্থা; তখন দেখা যাইবে, সব মুসলমান এক নয়, কিন্ত 
সব বাঙালী এক ৷" 
তালিকাভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা! 8 

সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ, পশ্চিম বাংলায় কর্মসংস্থান কেন্দ্রগু'লতে 
তালিকাভূক্ত বেকারদের শতকরা প্রায় চল্লিশজনই শিক্ষিত স্ুল- 
ফাইনাল উত্তীর্ণ থেকে পাসকর! ডাক্তার, ইন্্‌জিনীয়ার! গত 
ডিসেপ্বরের শেষে এই তালিকাভুক্ত কর্মপ্রার্থার মোট সংখ্য! ছিল 
৫,৮৬,২৮২ জন | তার মধ্যে ২,২৬,৫০১ জন উপরোক্ত পর্যায়ের । 
এ বছরের প্রথমে মাত্র দু'মীসে ৩৯,৬৮০ জন বেড়ে ফেব্রুয়ারী ম'সের 
শেষে তালিকাভুক্ত মোট বেকারের সংখ্য! দীড়ায় ৬২৫,৯৬২ জরন। 
জুলাইয়ের শেষে সেই সংখ্যা আরও লক্ষাধিক বেড়ে এখন ভা সোয়া! 


তলক্ষের কাঁছাকীছি হবে বলে অনুমান কর! হচ্ছে। এর নধো 


নাঁরীর সংখ্যা ছিল ৭৪,৮৯১ জন, প্রি-ইউনিভারসিটি ইত্যাদি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ প্রাক্-স্সাতক ১১৭,৯৬৪ জন এবং ইন্জিনিয়ারিং ও ভন্তান্য 
স্নাতক বা স্নাতকোত্তর প্রার্থী ছিল ৪৪,৪৪৬ জন । 


ভারতীয় সংস্কৃতি সন্মেলন 8 
প্রভু জগদ্দ্ধু আবির্ভাব শতবাঁধিক উপলক্ষে আগামী ৭.৮.৯ নভেম্বর 


(১৯৭১) কলিকাতাস্থ মহাজাতি সদনে সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান হিসাবে - 
ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের 


ধর্মসম্প্রদায়ের অধিকাংশ আচার্ধ, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন প্রদেশের 


নেতৃবুন্দ যোগদান করবেন । বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক সংঘ এতে 
অংশ গ্রহণ করবেন । সর্বসাধারণের সর্বপ্রকার সহাহু ভতি 
প্রার্থনীয়। যোগাযোগ করবার ঠিকানা £ শ্রীচিন্ময় নন্দ ৫ স'ধাঁরণ 
সম্পাদক, ৫৯, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা ৫৪ 


৫.৪ 


পূর্ববাংলার একটি করুণ কাহিনী ঃ 

আসাম তারাবাঁড়ীহাট, কামরূপ হতে লিখিত শ্রীমান গোপাঁলচন্ত্ 
বসাঁকের পত্র। পত্রখানি ময়মনসিংহ প্রবর্তক আশ্রমের ভূতপূর্ব 
পরিচালক এবং -বঙমানে চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমের অধ্যক্ষ 
্্রীনির্মলচন্ত্র সেনগুপ্তকে লিখিত। পত্রের তারিখ ১৮ই আর্শ্বিন ১৩৭৭ । 

পত্রের সহজ সরল অভিব্যক্তি হবহু এখানে উদ্ধত হ’ল। 
*নির্মলকাকাঁ, প্রথমে আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। 
আপনি আমাকে চিনিবেন.না। আমি পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ শহর 
হইতে আসিয়াছি। আমি আপনার সহরের ময়মনসিংহ সহ্রবাসী 
শ্রীযুক্ত সূরেত্রচন্্র বসাক মহাশয়ের ভাতিজা । আমার বাবার নাম 
যোগেশচন্দ্র বসাক। পূর্ববাংলার অবস্থা খুবই খারাঁপ। যুবক 
ছেলেদের এবং হিন্দুদের কোন রেহাই নাই। তাহাদের দেখা মাত্রই 
গুলী করে । বাংলার অত্যাচারের কথা লিখে শেক বা যাঁবে না। 
সাক্ষাতে সব বলিব! আঁমি আমীর কাকা ও হা বাবাকে ছাড়িয়া 
এখানে আসিতে - চাহিয়াছিলাম ন1। কিন্ত জামি একমাত্র ছেলে 
বলে মা, বাবা ও কাকা এখানে পাঠাইয়া দিয়চছে। আজ ১০।১২ 
দিন হয় আমি আগরতলা বর্ডার দিয়ে এখানে আসিয়াছি।. পথে 
খুবই কষ্ট করে একবারে নিঃস্ব অবস্থায় এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। 
এখানে আমার আগে পুর্ববাংলায় এক মুসলমানের বাসায় পালাইয়া- 
ছিলাম। ময়মনসিংহ শহরে আমাদের কিছুই নাই৷ পাঁচটি দোকান 
ছিল। সব দোকানের জিনিষ লুট করিয়! বিহারীর! দোকান দখল 
করিয়া রাখিয়াছে শহরের বাসাঁও লুট করিয়া দখল করিয়া 
হৈ 











প্রবর্তক 
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রাখিয়াছে। আমাদের পরিবার- পরিজন সহর হর হইতে ১২1১৪ নাইল 
দূরে গ্রামের ভিতর অন্যের বাড়ীতে আছে। গ্রামে যা জিনিব 
নিয়াছিল সবই লুট হইয়া গিয়াছে এবং > মাস পর সেই বাড়তে 
ডাকাতি হয়| ডাকাতিতে আমার মা, কাকাকে জখম করিয়াছে 
এবং বাড়ীর মালীক্রে ভাইকে গুলী করিয়! মাঁরিয়াছে। এখন গ্রামেহ 
ভিতর তারা একবেলা জাঁও ভাত খাইয়া, শাখা সিদ্ব'র "ছানা 


- মুসলমানের বেশ ধরিয়া কোন প্রকারে প্রাণ রীচাইয়া আঁছে। ভাও 


কখন যে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলে বা মুসলমান করিয়! ফেলে ভণ্য 
ঠিকন্নাই। ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা ছিল। কিন্ত গভর্ণমেণ্ট হিন্দুদেন 
টাকা দেও বন্ধ করিয়া দিয়াছে! বাবা ও কাকা তারা এখনে 
আদিবার জন্য খুবই আগ্রহ । কিন্তু মেয়েছেলে নিয়ে আসাব স্ব 
রাস্তাই বন্ধ । হিনুস্তানে আমার নিকট বলতে কেহই নাই। 
সেইজন্য কাক! ও বাব! আপনার কথ! বলিয়! দিয়াছে! ময়মনসিংহে. 
আমি 4.2. M. 00115০-এ এবার Inteimediate-dT Final এন 
ছাত্র ছিলাম! কিন্তু সাটি ফিকেট সবই শুট হইয়া গিয়াছে। বান 
সবাইকে ছেড়ে এসে আমি এখন পাগলের মত হইয়া গিয়াছি। 
পত্রের উত্তর দিবেন । আর বিশেষ কি লিখিব? ইতি-_ 
হৃতভাগ্য-_শ্রীগোপালচন্্র বসান 


একজন সোভিয়েত পণ্ডিতের গ্রন্থ £ - 
সোভিয়েত জাতিসংঘের বিজ্ঞান আকাদেমির প্রাচ্য চর্চা ইন্টিটিউটের 

বিদ্ধঞ্জন পরিষদ সর্কসম্মতিক্রমে বিশিষ্ট সোভিয়েত-ভারত তত্ববিদ প্রেরি 

শিরোৌকোভকে তার “মিশ্র অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের 








চ্নিাল্ জ্তচাতে ন্বিস্পেজ্ন আক্ষস্ৰণল৷ 


- ইন্দ্র == 





© উৎকৃষ্ট দা গু বিশুদ্ধ ঘাতির নোনৃতা খাবার 
$ নেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজতোগ 
গু ঘরেস দরবেশ ও মিভিদানা 
$ সুগপসিন্ভ ও বভখযাত বেলের মোরববা 
বিক্রয়ার্ষে সকল সময় মজুত থাকে। 
৮৬ হমহাষ্ট ছাট, কলিকাতা-৯ | ৬ নটবর দত্ব রো, কলিকাত!-১২ 


ফোন £ ৩৫-১৩৮৩. .ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ . ধ 


“তপত ৮“ 








En 





কান্তিক, ১৩৭৮] 


সাময়িকী 


২১ 








শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও চরিত্র” শীর্ষক রচনাটির জন্য অর্থশান্বের 
ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন এ নিয়ে গবেষণাগুরু করেন ষাটের 
দশকের গোড়ায় ; তিনি সে সময় -ভারতের চা-শিল্পে ব্রিটিশ 
পুঁজি লগ্নী সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর থেকে 
তিনি পঞ্চাশটিরও বেশী নিবদ্ধ লিখেছেন। তীর সর্বশেষ রচনাঁটি 
7” গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। 
প্রগতির গতি ই 


সম্প্রতি এক সংবাদ প্রকাশ (অমুতবাঁজীর পত্রিকা ১৩/১০1৭১) 
আধুনিক কালের সবচেয়ে প্রগতিশীল যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অপরাধ ও 
হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ গত দশ বছরে ( ১৯৬০-৭০ ) শতকরা! ২০০৬ 
ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয়েই এই অসামাজিক কাজে 
লিপ্ত । চুরি, ডাকাতি, ব্যাঙ্ক লুট, নরহত্যা, প্রবঞ্চনা, বাটপারী প্রভৃতি 
এমন অকাজ কুকাঁজ নাই যা সংঘটিত না হয়। পেনিসিলাভানিয়াঁর 

" অপরাধ গবেষণা কেন্দ্রের ডক্টর মীরভিন উলগ্যাঁং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করেছেন যে, এত বেশী সংখ্যায় নারীর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কাঁরণ, 
পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশা ও সমান অধিকার, নানারকম 


-সঙ্গীতানুষ্ঠানে 





~~ 





পেশা লইয়া বাইরে ব্যাপ্‌তি। এ অবস্থায় পুরুষের মত 
অপরাধ্প্রবণতা বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক । 

যেমন কর্ম তেমনি ফল হবে, ইহাই স্বাভাবিক । 
শ্রীগৌরাঙ্ক মন্দির, শ্রীভূমি : 


গত ৯ই অক্টোবর ১৯৭১ শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীন্রীগোরাঙ্গ নন্দির 
প্রাঙ্গণে এক বিরাট সঙ্গীতানৃষ্ঠানের মধ্যে ভূমি দিয়ে বিজয়া প্রীতি 


নরীরণ 


. সম্মেলন পালন করা হর। কুমারী ত্রয়ী নন্দীর লীলাব্ন 


একলহাস্তরিতার” মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের হুচনা হয়। 
আওরৎ অংশ নেন শ্রীকাঁনাই বল্তোপাঁধায়, 
শ্রীজটাঁধর পাইন, গীতত্রী আরতি ঘোষ, শ্রীসুনীলকুমার 
দে, রাণু মালাকার, অমিয়গোপাল দাস প্রমুখ বেতার শিল্পী 
বৃন্দ । অনুষ্ঠানে কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত এক সুন্দর পরিবেশ 
সৃষ্টি করে। শ্রীমৃনীলকুমার দের হুংরীও অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখ- 
যোগ্য বিষয়। প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী অনুষ্ঠানটি 
পরিচালনা করেন। এ অনুষ্ঠানে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ নন্দী এডভোকেট্‌ 
“বিজয়!” সম্বন্ধে কিছু বলেন। 


a. 


শ্রীঅশোক চৌধুরী 








॥ কত্রেকখানি সঙ্গীত ও স্বত্তলিলি পন্থ i 


সঙ্গীত ও শনাপ্ৰনন] ৪-০০ 
॥ শ্রীস্বধীরকৃমার দত্ত ॥ 


( ভারতীয় সঙ্গীতের গুপপত্তিক তথা শাস্ত্রীয় অংশের 


আলোচনা ও ব্যবহারিক সঙ্গীতের একত্র সমাবেশ ) 
পীতভিসন্লিক'--২-৫০ 
কথা-_রমেন চৌধুরী, স্বর--কালোবরণ 
স্বরলিপি--অশোকতরু 
অশ্রুকমল- মাতৃসঙ্গীতের স্বরলিপি পুস্তক-৩০ 


ত্লাগক্পলী-ই২৫ 
কথা, স্বর ও স্বরলিপি- প্রসাদ বস্থ 
(বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতোঁপযোগী দেশাত্মবোধক 
গানের স্বরলিপি পুশুক ) 


গীভ্ভাল্রভি ১-৫০ 
কথা-মুরারীমোহন সাহা! 
সুর ও স্বরলিপি-ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


শন্বশুলক পান্বল্নিশ্ণাস --৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী গ্রীট, কলিকাতা-১২ 





॥ কয়েকখানি জ্ঞানগর্ত গবেষণা গ্রন্থ ॥ 
॥ Swami Pratyagananda Saraswati || 
Japasutram 15-00 . 

I Dr. H. K. DE CuowDHvuRy ॥ 
GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
(রেক্সিন বাধাই | ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট ) 
আন্সত্ডিল্স সন্মানেৰে. ৬-০০ 

॥ শ্ৰীদুৰ্গাকিস্বর বিরচিত ॥ 


প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাত1-১২ 


সজ্ভ্যতা ও এল ভল্ষলিক্কাীশ ১৪-০০ 




















বাহির হইল! ' বাহির হইল !! 


শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 
ছায়াপথের পথিক 
(শীকষ্ণপ্রেম কেন্দ্রিক রমন্যাস) 
ধৰ্ম্ম বিদ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্ 








১২ 00 
স্রাগুলি (স্বরলিপি) sie 
অনামিকা সুর্যযুখী (কবিতা ও গান) ১২.০০ 


॥ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য ॥ 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_-কান্তিক, ১৩৭৮ 


প্রবর্তক £$ নিয়মাবলী ॥ কয়েকথানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ ॥ 

1 মনীষী শ্রীরাজমোহন নাথ তত্বভূষণ ॥ 

মহেঞ্জদাড়োর লিপি ও সভ্য! ৩'০০ 
উপ্‌নিষদের সাঁধনরহুস্ত ৩-৫০ 


প্রতিষ্ঠা--১৯১৫। পত্রিকার ৫৬তম বর্ষ চল্ছে। 
জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা । 
বৈশাখ থেকে বর্ষারভ | যে কোন মাস হতে গ্রাহক 


হওয়া চলে । দক্ষিণা--সভাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাঁকা। ॥ পত্তিতপ্রধর রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্্রী | 
গঠনমূলক, গবেষণা ও সৃজনধন্মী রচনা বাঞ্ছনীয় । শব্দার্থতত্ব ৫-০* শব্ধতত্ব ১৫-০০ 
পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্ট ৬-০০ 


ডাকটিকিট প্রেরিতব্য। প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার 
মতামত রচয়িতারই--সম্পাদকের নহে ! এজেন্সি কমিশন 
২৫%; পীঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। 


মনীষী গুণদাচরণ সেন শ্রীমস্তাগবত (২য় সং) ৫-০৪ 
| প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ 


প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য ৷ যুগভুমিকায় স্বামী সন্তদাস ২-০০ 
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে প্র 
পাঠানো হয়। -পরিচালক | শ্রন্বর্ভক স্পীবছিনল্শব্ন5 কলিকাতা-১২ 











পুজ্তাস্ব ল্রন্কত্নাল্লী বিজ্ঞ্রেন্স ওশচল্স আন্বদ্ানল্ী 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সগ্ভ আমদানীকৃত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিা, 

র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, উলেন মাফলার, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটিৎ, | 
সুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 

রকমারী শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজ,ত থাকে। | 

জ্দ্রশ্শিল্সে একমাত্র নিৰ্ভব্বযোপ্য শ্রভিষ্টান 


রামকানাই যাসিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকীভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


16 ELECTRICAL MOTOR Xk DOUBLE ENDED-GRINDER 
Xx POLISHING & BUFFING ‘  X FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY : 
RAMKANAI ELECTRO WORKS 


2912 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Resi. 33-2332 

















Phone : Office 61-1715 


সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ' চৌধুরী 
প্রবর্তক পার্বিশাস”, ৬১ বিপিনবিহারী গান্ুলী সীট, কলিকাঁতা-১২ হইতে শ্রীরাধযরমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্কাসিত | 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ব, কলিকাত!-১২ হইতে শ্রীফণি ভুষণ রায় কতৃক মূত্রিত। 
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উচ্দমান ও বিশুদ্ধ আতুব্বেদীয় ওষতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


(দিক উধধালয় ঢাকা 


চন্দননগর 
জি. টি. রোড £ 3 বড়বাজার 


পরিচালক--কৰিরাজ শ্রীগোপালচক্দ্র ভট্টাচার্য্য 
ূ | বিগ্তারতু, আয়ুর্ববেদশাস্ত্ী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি গষধালয়ের ভূতপূর্র্ব কর্ম্মসচিব । 
®@ 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্তরসন্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ওষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ 
চ্যবনপ্রাশ : বিশুদ্ধ স্বর্ণ ঘটিত মকরধ্বজ্গ : মহাদ্রাক্ষারিষ্ট? দশন সংস্কার চূর্ণ : 
সারিবাদ্যারিষ্ট : অশোকারিঃ: ব্রাহ্ম ঘৃত (ছাত্রবন্ধু)ঃ মহাভ্‌ঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ ভ্রঃ__কলিকাতায় ৫টি বিক্ৰয়-কেন্দ্ৰ খোলা হইয়াছে। ৮ 
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FLAT BED 


PRINTING 
PRESS 





CONTACT : 
PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD. 
61, Bipin Behary Ganguly Street, Calcutta-12. 
Phone : 34-3088 (2 lines) 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--অগ্রহায়ণ; ১৩৭৮ ১ 
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পাবি শাপালি 


$ 


ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল ন টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


Pp অগভীর নলক্কৃপ ও অন্যান্য (সঢকার্ষের জন্য স্বত্ম ব্যয়ে, স্বল্ মূল্যে 


ভঠাচার্য্য ডিদেল গালি মোট’ ৫ ঘোড়া, ৭৫২৬.২৫ সে. মি. পার্সটুলী, 
সাক্ষসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 


শিলা তালা কী পাস পাসে পা হিপ পানা "হ্ল্ট লো কক *' 
পাত পিপি 


মুল; ৩৪৭০২ টাকা মাত্র 


_ উশ্পিউ- ( 
মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্সন, হেপোলাইটঃ 
ইণ্ডিয়া লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো, ভাল্ভ, জি'জি. 
গিয়ার ইউনিট, গ্রীল পার্টস, উৎকৃষ্ট মেটাল '' 

| বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত কারীগরী 





ভারতে এই ধরণের যে কোন উৎকুষ্ট ডিজেল পান্পিং ! 
সেটের সমকক্ষ ; 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 


শো-রম 2 ১৮১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


বাতিক? 


(৬ আপ পি সীল বউপা পা ৰঙা আচল ৯ আদল এ 


). রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ 
4৭ বিঃ দ্রঃ-ডিলারশিপের জন্য যৌগাঁযোগ করুন 
টেলিগ্রাম : “মেসিনাঁরিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 


পঁশ্চিসব্বঙ্ত সন্মক্ষান্র কতক অন্র্মিদ্তিভ 
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হ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ 








ভারত-শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 
হবলেখক শ্রীসরৌজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 
আজিও ভুলি নাই (উপন্াস ) ৩-** 
ঙ 
শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 


ক্রৌরমিখুন (কবিতা ) ৩-০* 
© 


ESE, san na 
] 01১51১7৯750 ্ 


 ভারত-শিল্প নিকেতন 
আধুনিক বুক বাইণ্ডিং কারখানা 
৫৬ নং সূৰ্য্য সেন ্রীট, কলিকাভা-৯ 








জয়গুরু বাইপ্ডিং ওয়ার্কস, 

সকল রকম বাঁধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে 
সযত্রে হয় 

পুস্তক ও পত্রিকা বাঁধাই বিশেষত্ব । 

আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
৭, গল্াধরবাবু লেন, কলিঃ-১২ 






পেস টু রী El | a 
০২২, 81815517508 ০৪ 
RR « Light Tlexible 
২২ ৯ %00/5-00%%9512 


২২২ yt 
১২০১ চট 
২৭ ) 

চু 


PNV.C. Pres. 


JESSORE GOMB INDUSTRY ৬০. 


ESTO.1930 = GALGUTTA-8 ° POST 80)012-10815 





















॥ কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ ৷ 


॥ অধ্যাপক বিজনবিহাঁরী বস্তু ॥ 
কর্মবীর রা সবিহারী বন্তু-_৫"০০ 
1 রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অরবিন্দ-রবীন্ত্র ৪০ 
1 ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥ 
তল্তের আলে! ৪'০০ 
॥ স্বামী উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আঁলে! ১০০ 
॥ গ্রীনরেন বস্ সংকলিত ॥ 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা 
সম্বলিত 
জ লধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
॥ জ্রীধতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 
॥ শুতঙ্কবের ॥ 
মন্দা'-নন্দার দেশে--৪'০০ 
(উপস্কাসোপম সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ) 
Nl শিল্পী সহৃধাংক্ত রায় | টে ৯ ও টে রর ‘= ইকো 
আল্পন1 শিক্ষা (১ম)--০-৬২ ২৩ হিসতহ০2৭ এরর * কা 
ইতি লহ তি ৬ পাশে 


Por: ৬ লিসানি শে 
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গার রপ্ত এর 8 চি $ ক নাই উপর রি উপর 


X৭৫ 
২.৭৬ 
২৭৭ 
8৭৮ 
৭৯ 
দাং 
৮৪ 


৩ 
টান. অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 
শিরোনাম বিষয় লেখক 
জীবনের আলো . প্ৰশস্তি সত্ঘগুর শ্রীমতিলাল 
বেদমন্ত্ নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ 
সম্পাদকীয় ৩৪ see 
জীবনছন্দে ও প্রকৃতির সনরে''- প্রবন্ধ ডাঃ শশী রায় 
ভূমি ও ভূম! উপন্তাস শ্রীরমেন্্রকুমার শান্তী 
স্বর্গের চাবি কবিতা শ্রীবংশীধর মণ্ডল 
অতুলপ্ৰসাদ সেন জীবনী শ্রীদীপেন রাহা 
সেয়ানে সেয়ানে গল্প প্রীরঞ্জন সরকার 
হিমগিরি কবিতা! জীহৃধীর গুপ্ত 
সঙ্ঘজননী রাঁধারাণী দেবী জীবনী শ্রীহধীরকুমার মিত্র 
পৃথিবীর কঠস্বর কবিতা! সমর জোয়ারদার 
জীবন-শিল্পী মতিলাল জীবনী ডাঃ তাবাপ্রসপ্প সরকার 
রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রতাতকুমার 
মুখোপাধায়ের পত্র পত্র-সাহিত্য " শ্রীতপন বসকে লিখিত 
নৃতন মানুষে নুতন পৃথিবী কবিতা! শ্রীগোবিদ্দপদ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীঅরবিন্দ সরশি জীবনী বীষেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 
গান আর গাবো ন! কবিতা প্রীনিবারণ চক্রবর্তী 
স্বরসাগর রক্তকমল আলোচনা! ডঃশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সম্ঘ-সংবাদ . বিবরণী আশ্রমী 
চসাযরিকী রা ভ্রীঘশোক চৌধুরী 
{ হি 
| ॥ ওশ্ন্বতুক্ষ সাহিত্য-সজ্ভাব্ৰ ॥ 
|. ৪ সঙ্বগুক্বঃ শ্রীমভিলাতেলল্র প্রল্থানলী ৪ 
শ্ীমন্তগবদূগীত { (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০৪ শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) 
জীবনসঙ্গিনী (ওয় সং) ১০০৬ আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী 
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ২৫০ জীৰনযোগী গান্ধীজী 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (ওয় সং) ১০৪ নারদীয় তকতিস্থত্ 
আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২৪০ যুগপুরুষ শ্রী অরবিন্দ 
পজীখ্ীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২৫০ ব্ৰহ্মচৰ্য্য (৩য় সং) 
উপাসনা মন্দিরে (১ম খণ্ড) ১২৫ জীবনের আলো (১ম) 
এ (২য় খণ্ড) ২০৪ ঞ (হয়) 
জাতিসাধনায় সঙ্ঘশক্তি ৩৪০ ভারতের নবজন্ম 
॥ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥ ॥ শ্রীনগেন্্র গুহরায় 
অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) ৩৪০ সম্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
পাতঞ্জল যোগস্্র ০:৫৪ ॥ শ্রীইন্দুভৃষণ রায় ॥ 
অনুশীলনী (৩য় সং) ১৫০ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপন্তী 


১০০ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকরা ২০২ টাকা হারে কমিশন 


দেওয়া হইতেছে অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। 
| _ কর্াধ্যক্ষ -শ্রবতুল্ক পাব্বল্লিশ্াার্স $ ৬১, বিপিনবিহারী গাস্থুলী ষ্রী, কপিকাতা-১২ 


পর ও, 5 জপ ক এ এ ৬০ ৯ এপি asm ০ im am ০ a LLL কা, 


8 প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 
পিতা MATA পাপন 
কু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ঠোস 


১২৮।১ বিধান সরণী, কলিকাঁতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
$ পেটেন্ট ওষধ -. 
॥ ৪ সৰ্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
; . ৬ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 





সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যতুপহকারে সরবরাহ করা হইয়! থাকে। 





আপনার অশান্ত প্রাণে শান্তি এনে দিবে। শতাধিক পৃষ্ঠার 


শ্রীভগুলের বাউল ধৰ্ম্ম সঙ্গীতের ও শ্যামা সঙ্গীতের অপূর্ব সমাবেশ । 
“A collection of poems, mainly religious. Some yt 
উ of the poems charm the mental chords for rhymes 
বা ন reminding us of the poet Satyen Dutta.” 


-অমবৃতবাঁজাঁর পত্রিকা, ইং ৬৷১০৷১৭ 





দক্ষিণা ঃ ছু” টাক! সংবাদ লুক উল 


হাওড়া ষ্টেশন 












অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 


পি 


x 


জীবনের আলে! 


রক্ত আর মাংস । যেমন ফুল আর পাতা গাছের শোভা তেমনি রক্ত আর মাংস মানুষের রূপ | 
“ফুলের মতই রূপের ডালি উৎসর্গের__ভোগের নয়। ভোগ তৃপ্তি দেয় না, ধন্য করে না! স্থষ্টি। উৎসর্গেই 
সার্থক হয় স্থাবর জঙ্গম পৃথিবী । পৃথিবীর সনাতন ধর্ম উৎসর্গ । 
রূপের ডালি নিয়ে ঘর সাজিয়ে সে বসেছিল ভোগেরই প্রতীক্ষায় । হঠাৎ বেজে উঠল বংশীবটে বাঁশি 
“সে বাশির স্বরে ফুকারি ফুকারি ছিল কি আকুতির ডাক । তার ঘরসংসাঁর গেল ভেসে | কুরষিনীর মত সে 
ছুটলে। যৌবনেরই পসরা মাথায় নিয়ে শ্যামকুলে । কুল মান সব ভেঙ্গেই তার অতিসার | তার তাই রইল 
না জাতি, রইল না গোত্র । শ্যাম কাঙ্গালিনী সে তপখিনীর মৃ্তি আমার চোখে চোখে । --চুরাশী যোজন 
যে বৃন্দাবন পরিক্রমণ ক'রে উৎসর্গের অর্থ্য নিয়ে এই ভিখারিণী। তার পায়ের রক্তে গড়ে উঠে নৃতন মর্ত্য ! 
কবি তার বর্ণনা করে কত ছলে! সেই পবিত্র তীর্থের মাটি-_সেখানে অবলুষিত হ'য়ে যদি তাঁর মাহাত্ম্য না 
ফুটে হদয়ে--তবে জটিলা-কুটিলার দোঁষদৃষ্টি নিয়ে কোন্দল করাই হবে জীবনের রীতি । শ্রীরাধার শাস্তি তাতে 
হয় না ক্ষপ্ন--তার চোখের অশ্রু অমৃত বিন্দু, কালিন্দীর জল তাতেই হয় শোধিত। তাই তো! কাল যমুবার 
এত মহিম!। | | 
কত অশ্রু! রক্ত মাংসের ক্ষুধার ছদ্মবেশে এই কান্না মায়ার নয়, উৎসর্গের আকুতি | যেরূপ, যে 
শ্রী কোটিচন্দ্র নিংড়ে গড়ে উঠে মর্ত্যে) মরণে জীবন তাই জয়ধ্বনি করে। প্রতিমা যদি বাধা আনে মনে, 
ধারণা যদি হয় সঙ্কর্ণ_তাই তার বিসর্জন | অপৌরুষেয় বেদধ্বনির স্কায় এ আহ্বান আসে অশীমের 
 বীণাধ্বনির মৃত। আজ যে প্রেমস্ধাবর্ষণ তা’ মর্ভ্য বিগ্রহের দান নয়-_দেবতার ১ ধর অকপটে-_ধন্ত হবে। 
কিন্তু সকলে শুনে না এ আহ্বান। যারা শুনে না, তার! থাক ভোগ স্বখে। তোমার ইচ্ছা যদি হয়, কে 
তোমায় নিষেধ করে ? অবারিত দুয়ার প্রকৃতির । যাদের কণ্ঠে বাজে এই নূতন যুগের আহ্বান, তাদের 
প্রেমের প্রচার কণ্ঠে কণ্ঠে । হিয়ায় তাঁর পরিচয়। প্রাণে প্রাণে সন্বন্ধের দৃঢ়গ্রন্থি। রূপেরই সংহতি, 
রাসমগ্ডলই সাফল্যের স্বর্ণস্্টি। তাই বৃন্দাবনে শুধু মধু আর মধু! হে সাধক নবজন্ম নাও ভগবানে, তবে 
হবে অধিকারী প্রেমের-_-অযুতের | হবে তুমি অমৃতের পুত্র ॥ 
সঙঘগুরু শ্রীমতিলাল 
(১৯৩৯-এর দিনলিপি হইতে ) 





বেদমন্ত্ 
রেণুকপা ঘোষ 


প্রথযোহষ্টকঃ ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ পঞ্চম সুক্তং ॥ একাদশী খাকৃ। 


| শট ব্ুশনে কাব্যে সঁচা ই্ছ বন্ধু 


ও র বন্ধুতরাধি তি | 
৮ রর উঞ্ো যধিং নিরপঃ শাক ও শুন 


দৃং হিংতা ওঁরয়ং প্রঃ ॥ ১১ ৮ 
আনয়--“ইন্দঃ” (হে ইন্রদেব ) “্যৎ” (যখন) “উশনে” (দিব্যকান্তি বিশিষ্ট ধষির ) “কাবে” 
তা দ্বার!) প্মন্দি্” (স্তত তি পঁচা” (সম্মিলিত হইয়াছিলেন ) [ তদা-_তখন, আপ ] 
তেরা” ( অতিশয় বক্রগতি সম্পন্ন হইয়া } বি (অবস্থান করেন) “উগ্রঃ” (হে উগ্র ইন্দর ) 
নি গতিশীল মেঘ হইতে.) * জোতসা” (প্রবাহরূপে ) *অপঃ” (বারি ) “নিঃস্থজৎ” ( নিঃসরণ করেন) 
“শুষস্ত” (শুষ্ণের অর্থাৎ পোষকের )' “দৃংহিত!” (প্রবৃদ্ধ ) “পুরঃ” ( নগরগুলি) “বি-এঁরয়ৎ” (বিশেষভাবে 
উদ্ভির করেন )1১১ | 
অনুবাদ-_হে ইন্দ্রদেব!. যখন আপনি “উশনা” খহির স্ততিমন্তের দ্বারা স্তত হইয়! (তাঁহার সহিত) 
সম্মিলিত হন--তখন আঁপনি বক্র হইতে ব্ছুতর কূপ পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করেন ।. হে ইন্দ্রদেব ! আপনি 
সেই সমত উগ্রযৃত্তি ধারণ করিয়| গতিশীল মেঘ হইতে প্রবাহরূপে বারি নিঃসারণ করেন এবং শুের অর্থাৎ 
শোষণকারী প্রবুদ্ধ পুরগুলিকে বিশেষভাঁবেই উদ্ভিন্ন করেন ॥১১ 


[ আচার্ধ্যদেবের (সায়নের ) ব্যাখ্যার ম্খার্থ_দিব্যকান্তি খষিদের যজ্ঞের 'মন্ত্রপ্রভাবে আকাশে মেঘের 
সঞ্চার হয়। তুলনা-যজ্ঞাৎ ভবতি পর্য্যন্ন (গীতা)। ইন্দ্রদেব জলাধিপতি মন্ত্রপ্রভাবে তিনি তখন উগ্রযুত্তি 
ধারপ করেন এবং মেঘরাঁশি উত্ভিন্ন করিষ্বা পৃথিবীতে বারিবর্ধণ করেন। ্ৃর্্যোত্তাপে. পৃথিবীর. রস শু. 
হইয়া যে কঠিন মৃত্তি ধারণ করিরাছিল ইন্দ্রের কৃপায় তাহা আবার ভ্রবতব প্রাপ্ত হয়॥] . ৮৫ 


£ 


এ হীন নিরুপায় । 
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২৫৮ পলীবাঁংলার বাউল সাধকের গানে আছে £ 
যত সব কানায় হাটবাজার 
যত কানায় কানায় যুক্তি করে 
মিলেছে হাজার হাজার । 


বর্তমান বিশ্বজীবনধাঁরাঁর গতি" ডিভি হুবহু ছবি -. 


. ইহাই । 

মানুষের রীতি-নীতি হাল-চাল উপলব্ধি করিয়াই 
বাউল সাধক সংসারের এই সত্য চিত্রটি আঁকিয়াছেন। 
মন আছে বলিয়াই মানুষ । মন অত্যন্ত জটিল । সজ্ঞান, 
নিৰ্জ্জন, অবচেতন মনের সঞ্চিত সংস্কারের সম্বেগে অবশ 
হইয়া মনের মাহ্ষের পথচলা । বুদ্ধি থাকিয়াও বিবেক- 
চোখ থাকিয়াও অন্ধ | চিত্র-সঘেগে সে 
অভিভূত, হিতাহিতজ্ঞানশৃন্য। এই মনের মানুষ 


নিজের ভালোও বোঝে না, অপরের কল্যাণ করা দূরে 


থাকুক। 

বাউল ফকির প্রায়ই নিবক্ষর-বিশ্ববিদ্যালয়"ফেরৎ 
নয়, স্কুল-কলেজেও পড়া নয়। আশ্চর্য বিস্ময়কর, তথাপি 
যাঁরা এই বিশ্বসংসাঁরে ' সবচেয়ে সোচ্চার, 
কল্যাণ করার জন্য লক্ষবণ্পরত তাহাদিগকে উদ্দেশ্য 
করিয়া এই পল্লীর সাধকের! “কানার হাটবাজার? 
বলিতে ভরস! করিয়াছে । এক দিন-দুনিয়ার সেই 
খোদ মালিক ছাড়া কারও অনুগ্রহপ্রার্থী নহে বলিয়াই 
এই স্পষ্ট সত্য কথাটি প্রচার করিবার দুঃসাহসী হইয়াছে। 


মনের উপরে উঠিয়া প্রাজ্ঞ ন! হইলে এমন প্রজ্ঞা দৃষ্টি 


খোলে না। 
এই অজ্ঞাত অজানা অবহেলিত পল্লীর বাউল 
&« ফকিরদের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বিশ্ববিশ্রুত-__ 
এ-ফুগের খষি কবি রবীন্দ্রনাথ ই 
“আমি ভাবি আমি শুধু পথের প্রহরী 
পথ দেখাইতে গিয়া পথ রোধ করি। 
আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া, 
যতটুকু আলো দেয় তাঁর বেশী ছায়া” 


তিতা কে ভি ভিত 


মানুষের 





বা পার পা 


ভোলিভি ভিত 


জীবনের রথ যে সারথি চালান, যিনি সত্যকার পথ 
জানেন তাকে না চিনিলে, না জানিলে কোন স্বার্থ 
বশঘ্ধদ মানুষ "জীবনের এমন সঠিক সত্য দিগ্দর্শল 
দিতে পারেন না। 

আজকের ধার! নেতৃস্থানীয়-_শুধু বাংলা দেশে নয়, 
বিশ্বের সর্বত্র-তাদের চরিত্রনীতি ও কার্যকলাপের রীতি 
একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেই বাউলের গানের 
“কানার হাটবাজার” মন্তব্যের যাথার্থতা অনুধাবণ 
করা যায়। কিন্তু এই সত্য হৃদয়গ্রম করিতে হইলে 
বহু বিঘোষিত যত মত ও পথের বাঁধা বুলির উপরে 
উঠয়! কিছুটা সংস্কারহীন, নিরহঙ্কার, নিষ্কাম, আঁতস্তরিভ! 
বঞ্জিত হওয়ার প্রয়োজন যাহ! শ্লোগান-অভ্যত্ত আজকের 
মানুষের পক্ষে হওয়াই দুঃসাধ্য ॥ আশ্চর্য, বর্তমান জ্ঞাল- 





- বিজ্ঞানের যুগে সন্তা প্রচারের ফলে মাহ্ষ যেমনটি 


ব্যাপকভাবে মেহান্ধ হুইয়! পড়িয়াছেঃ গোঠীবদ্ধভাবে 


হইয়াছে গ্রোগানধর্মী মতবাদের, গ্রামোফোন তেমনটি 


আর কোন যুগে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ ! শুধু এদেশে নয, 
সর্বদেশই আজ ধারা জাতীয় জীবনের কর্ণধার, ধার 
সর্ব কর্মকাণ্ডের নিয়ামক তার! প্রায় সবাই সর্বত্রই 
কল্যাণদৃষ্টি নিজেরা হারাইয়াছেন এবং সর্বসাধারণকেও 
মোহাদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্তমান দুনিয়া প্রাজ্ঞ 
মনীষী মহাপুরুষ ‘অন্ধদ্বারা চালিত না হইয়া ‘অঙ্ধেন 
নিয়মানা অন্ধাঃ” হইয়াছে। বুঝিবা অশুদ্ধ রাজনীতি, রাষ্ট্র, 
অর্থের অন্তনিহিত প্রবৃত্তি প্রবণতা মানুষকে বিচারবিহ্ড় 
করিয়া ফেলে । রাষ্ ক্ষমতা ও অর্থের মোহকে শুদ্ধ সিদ্ধ 
করিবার কোন দিশ! ইহাদের জানা নাই। ক্ষমতার 
শক্তি ও সম্পদের যে বিষদাত তাহ! ভাঙ্গিবার কোন 
কৌশল ইহার! জানেন ন|। 

/ বর্তমানেও রাষ্ট্র ও আর্থব্যবস্থার পরিমণ্ডলের 


বাহিরে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী যে না আছেন এখন 


নয়। কিন্ত পুঁজি ও রাজনীতির নোংড়ামির মধো 
অনুপ্রবেশের কচি ইহাদের নাই। এবং অমৃপ্রবেশ 


২৫৬ প্রবর্তক 


Anansi mn nme rene ee 








ঘটিলেও এমন সং ও সাধু ব্যক্তির ঠাই নাই। ভারতের 
গান্ধী এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি হত্যা ইহার দৃষ্টান্ত বহন 
করে। 

ওপনিবেশিক পরাধীনতার পাশমুক্ত হইবার পর 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র মানবযুক্তি, সাম্য ও মৈত্রীর মহৎ আদর্শ 


সামনে রাখিয়া তাঁর স্বাধীন জীবনযাত্রা স্বর করে এবং 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরপর কয়েকজন প্রাজ্ঞ নেতার 
পরিচালনায় এই আদর্শ বজায়ও রাখে। যুক্তরাষ্ট্র 
বর্তমানে সবচেয়ে সম্পদশালী, ধনী এবং বিশ্বের বৃহত্তম 
শক্তি-হ্বপার পাওয়ার  ইদানীংকালে বিশেষ 
বিগত ছুই দশকে তার নৈতিক অধঃপতন কোথায় গিয়! 
দাড়াইয়াছে তাহা চিন্তাশীল কাহারও অজানা নাই। 
মানবদরদী জন্‌. এফ. কেনেডি. আমেরিকার বত'মান 


অধঃপতনের একটা চিত্র খ্বাকিয়াছেন £ “What hap- 
pened to us as a nation? Profits are up—our 
standard of living is up but so is our crime 


: rate, So is the rate of divorce and juve- 


nile delinquency and mental 
Nearly one of our every two American men 
is rejected by selective service to day as 
mentally, physically or morally unfit for 
any kind of military service”. 

আজকের আমেরিকা একটা স্রম্পষ্ট দৃষ্টান্ত যে, 
ধন, জন, ওঁশ্চর্য, গগনচুম্বী হর্ম্যরাজী একটা জাতিকে 
বাচাইতে পারে না। বস্তুতঃ ব্যষ্টি, সমষ্টি, জাতি, 
সযাভের স্বাস্থ্য ও আঘুর উৎস নৈতিক ও আদিক শক্তি। 
আমেরিকার এই নৈতিক ও চারিত্রিক বিপর্যয় হঠাৎই 
মাটি ফুঁড়িয়া দেখা দেয় নাই, নিশ্চয়ই কার্য-কারণ 
সম্পর্কে ইহা, উদ্ভূত--তার জীবনবোধ ও জীবনযাত্রার 


..প্রণালীরই ফলশ্রুতি। 


কেনেডি আমেরিকার এই অধঃতনের প্রতিকারের 
নি্দশও দিয়াছেন £ “For so long as there are 
slums in which people have to live, so long 
as there are men in search of decent jobs 
and homes, so long as there are sick people 
in need of medical care. ..the work of 


. America is not done.” 


প্রীকেনেডির এই প্রতিকার বিষয়ে ভারতীয় মানব- 


[| 


illness. ##- 
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কল্যাণ-ভাবন। একমত নহে। খাওয়া-পরা-শিক্ষা-স্ব স্থ্য 
স্বাচ্ছন্দ্য জীবনধারণের স্বনিশ্চিত প্রাথমিক প্রয়োজন, 
কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। মার্কস-লেনিন-মাওবাদী 
সমান্জতস্েরও ইহাই বিঘোষিত নীতি। 


মৌলিক ম্বভাব-প্রকৃতির পরিবত্ন হইবে, ইহ্‌; স্ন- 
সম্মত নহে। তাহাই যদি হইত তাহা হইলে পশমী 


- জড়বাদী সভ্যতার আওতায় স্বষ্ট-পু্ট ধশ্বর্য ও বিজ্ঞান-' 


সমৃদ্ধ ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলির নৈতিক ও 
চারিত্রিক উৎকর্ষ আজ বিশ্ববাসীর আদর্শস্থানীয় হইতে 


পারিত। বস্তুতঃ এই দেশগুলির জীবনযাত্রার মনন- 


বৃদ্ধির: সমান তালে উচ্ছংজ্খলতা, ব্যভিচার, অনাচার 
এবং সর্বপ্রকারের অপরাধপ্রবণতাও আশঙ্কাঙ্নক 
ভাবে যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা এসব. দেশের প্রকাশিত 
পরিসংখ্যান হইতেই প্রমাণিত হয়। 


আমলে না আনিয়া একরোখা জীবনযাত্রার ম"নবৃঘদ্ধর 
উৎকট প্রচেষ্টারই ইহা শোচনীয় ফলশ্রুতি এবং এই 
নৈতিক ও আত্মিক বিপর্যয়। সেদিনকার ইংলণ্ডের 
প্রধানমন্ত্রী ইডেনের চারিত্রিক কেলেঙ্কারী হইতে 
আজকের এই মুহুতে'র পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে বাংলা 
দেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিকৃসনের 
নিলঙ্জ নীতিহীন অমানবিকতাঁ আমাদের বক্তব্যের 
সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমান সভ্যতাগর্বা 
বিংশ শতাব্দীর মধ্যান্ছে মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব 
বর্বরতম : পাকিস্তানী জঙ্গী জহ্লাদের বাংলাদেশে 
পাইকারীহারে নরহত্যা, নির্বিচার নারী-নির্যাতন, 
উৎপীড়ন, উৎসাদন, ব্যভিচার আজকের গণতন্ত্র ও 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানবকল্যাণের ধ্বজাধারী কোন 


রাষ্নায়কের বিবেক টঙ্গাইতে পারে নাই।. বিশ্বের, A 
সাধারণ সমাজ-মানুষের হৃদয় বরং ইহাতে বিগলিত 


হইয়াছে। ' এই জ্ঞানপাপীদের কুক্ষিগত রাষ্ট্রসংঘের 
বিবেকবিমূঢ়ত! লক্ষ্যণীয় । এই অশুভ বুদ্ধির প্রাধ'ষ্তের 
জন্যই বত'মান শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ফে জাতি 
সংঘট্য গড়িয়া উঠে তাহা ব্যর্থ হয়। অশুদ্ধ মশের 


অন্কুল৯- 
স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ ও প্রাচুর্য সুষ্ট হইলেই যে মাম্যের 


| ইহার কারণ । 
একান্ত বস্তুনিষ্ঠ বৈষয়িকতা। জীবনের মান বৃদিঝোঁ 


t 


»পারিবে কিনা কাল তাহা প্রমাণ করিবে! 


. একটু ভিন্ন রকমে । 
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রি 


মানুষের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মহাসমরও রুদ্ধ হয় নাই | তারপর 
প্রধানতঃ আমেরিকার অগ্থপ্রেরণাঁয় যে বাষ্ট্রসংঘ সংগঠিত 
হয় তাহাও তৃতীয় সর্বধ্বংসী হানাহানি ঠেকাইতে 
তবে 
এ পর্যন্ত যে সমরানাল জলিয়া উঠে নাই তাহা নেতৃত্বের 
শুত যানবকল্যাণী বুদ্ধির জন্য নহে, পরস্ত মারণাস্ত্রের 
ভীতির ভারসাম্যে। 

বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়ের প্রারম্ভে বাউল সাধক ও 
খষিকবির যে উদ্ধৃতি দিয়াছি তাহার সার্থকতা দৃষ্ট 
হইবে আমাদের বিশ্বরাষ্ট্রসমৃহের যারা অধিনায়ক 
তাদের গ্তায়-নীতির অমর্যাদা, কুটিলতা আর বিচার- 


বিবেক বিমূঢ়তার বহর হইতে | ইহাদের আচবুণ. 


দেখিলে মনে হয়, সত্যই যত ‘কানায় কানায় যুক্তি করে 
মিলেছে হাজার হাজার’ এবং ‘যতটুকু আলো! দেয় তার 


, চেয়ে বেশী আধার’ ঘনাইয়া তোলে । 


সা 


1 শ্রীচ্ভী গ্ৰন্থে মেধস. মুনি এই কানার হাটবাজারের 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি তিন রকম অন্ধ ও এক 
রকম চক্ষুম্মানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন--দিবী অন্ধ, 
রা্র্যান্ধ, দিবারাত্র সম-অন্ধ। আর আছে দিবারান্র 
দমানদৃষ্টিসম্পন্ন | প্রাণীজগতে এই 'অন্ধত্বের দৃষ্টান্ত 
মিলে। যেমন পেচকার্দি কোন কোন প্রাণী দিনে 
অন্ধ রাত্রে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, কাক রাত্রে অন্ধ দিনে 
দেখিতে পায়, কিঞ্চলুকাদি ( কেঁচো) দিনে ও রাত্রে 
সমান দৃষ্টিশক্তিবিহীন এবং বিড়াল জাতীয় প্রাণী দিবা ও 
রাত্রিতে সমান দৃষ্টিসম্পন্ন । 

মানুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অন্ধত্ব দেখা যায়--অবশ্্য 
মান্যের মধ্যে জন্মান্ধ যে সে 
দিবারাত্র দৃষ্টিশক্তিহীন প্রাকৃত কারণে _ ইন্দ্রিয় -বিষয়- 
জ্ঞান ব্যাপারে নয় ।প্রকৃত জ্ঞান বা তত্বজ্ঞান বিষয়ে দিবা- 


ব্রার অন্ধ সেই মানুষ যার কোন প্রশ্ন বা জীবন-ভিজ্ঞাসাই 
জাগে নাই-_অজাগ্রত কুণ্ডলিত চৈতন্য যার | বিষয়ভোগ- 


ভরপুর মোহান্ধ মানুষ কিবা দিবা কিবা রাত্র সমান 
ৃষ্টিশক্তিহীন। বিবেকের স্কুরণ তারতম্যে মানুষের 
‘ক্ষেত্রে দিবান্ধতা ও তাও তারতম্য ঘটিয়া 
থাকে! 


সম্পাদকীয় 





২৫৭ 

আঁর এক শ্রেণীর মানুষ আছে--অবশ্য কোটিতে 
ওটিক-ধার| ‘দিবারাত্র সমান দৃষ্টিসম্পন্ন। ইহার! 
জাগ্রত বিবেক, সদা সচেতন, মোহনিদ্রাভঙ্গ। এমন 
মানুষের মু্ছিত কুগুলিত চেতনার জাগরণ ঘটিয়াছে 
বুঝিতে হইবে। 

বিবেক বলিতে বস্ততত্বের প্রকৃত জ্ঞান। নিত্য 
বস্তুর নিত্যত্ব জ্ঞান এবং অনিত্য বস্তুর অনিত্য 





জ্ঞানই বিবেক । বিবেক বস্তুর নিত্যানিত্য:বিচারক্ষম । 


মন ও মননের বিচারেই যায পণ্ড হইতে 
বিশিষ্ট । ' মন মন্ুষ্যেতর যাবতীয় সবকিছুর মধেঃই 


অজাগ্রত। ' মানুষ ও পশুর মধ্যে সমধমিতা হইতেছে 
বিষয়জ্ঞান ও ইন্জিয়জ ব্ষয়ভোগে | চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা," 
জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয় 
হইতেছে যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ওল্পর্ম। 
প্রাকৃত জ্ঞান জন্মে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংযোগে । 
অবশ্য প্রকৃত জ্ঞান প্রাকৃত জ্ঞান নহে। 

এখানে মাত্র দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে চক্ষু ইন্দ্রিয় ব্যাপারে 
অন্ধত্বের কথা উল্লিখিত হুইয়াছে। অন্তান্ত ইন্সিয় 
ব্যাপারেও কোন ব্যতিক্রম নাই--পশ্ড ও মানুষের 
ক্ষেত্রে এই একই ব্যাপার । 

এই যে ইন্দিয়জজ্ঞান ইহা! মাহ্ষ ও পশু সর্বজীবেই 
সাধারণ এবং স্বাভাবিক। আহার, নিদ্রা, ভয় ও 
মৈথুনাদি ব্যাপারে দ্বিপদ ও দ্বিহত্ত বিশিষ্ট মানুষ ও 
চারিপদ বিশিষ্ট পশুতে কোন পার্থক্য" নাই_ মাইষের 
গাড়ী বাড়ী এ্রশ্বর্য সম্পদ সত্বেও । জন্মগত পণ মামষ 
পশ্তত হইতে বিশিষ্ট হইয়| মনুষ্য প্রতিষ্ঠ হইতে পারে 
যে সম্পত্তিলাভে তাহার সংবাদ ভারতবর্ষ একটিমাত্র 
কথায় দিয়াছে । কথাটি হইতেছে ধর্ম । হিতোপদেশ গ্রন্থে 
স্ন্বর একটি শ্লোকে বিষয়টি উপস্থাপিত করা হইয়াছে : 

'আহার- নিদ্র।-ভয়- -মৈথুনশ্চ সামান্তমেতৎ- 

পশুভির্ণরান] 
ধর্মোহি তেষামধিকে। বিশেষে! ধর্মেন হীনাঃ 
পশুভিঃ সমানাঃ ॥ 
বস্তুর নিত্যানিত্য বিবেক-বিচারের দিক দিয়া যে 


" তত্বজ্ঞানের কথ! বলা হইয়াছে সেইদিক দিয়া যাহার! 


£ 


S৫৮ & 





একান্ত ও একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করেন, 
“যাবজ্ীবেৎ স্খং জীবেৎ,’ খাও দাও ক্ষতি কর’ এমন 
যাঁদের ভাব, জগদতীত তত্ত্বের অনুসন্ধান অনাবশ্যক- 
বোধে অহ্ঙ্কতত, তাহার! দিবান্ধ। জড় ছচিছাদী 
ইহারা-জগতের বস্তুনিষ্ঠ - বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অন্তষ্ট। 
ইহারা পশু-স্বভাব--প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারে নাই। 

এই জড়বাদীর বিপরীত বিচারশীল ভার এক 


শ্রেণীর মানুষ আছেন রীহাঁদের বলা হয় মায়াবাঁদী।, 


ইহারা জগৎকে মানেন না, জগতের অস্তিত্বই স্বীকার 
করেন না, জগৎ ও জীবনকে স্বপ্রষাত্র মনে করেন। 
জ্ঞান বলিতে বিশ্বাতীত তত্ব বুঝেন যাহা নৈর্ব্যক্তিক, 
নিরলম্ব, নিবিকল্প, নি্বিশেষ ‘সৎ’ মাত্র | 

এই দুই বিপরীত প্রত্যন্তের সমাহারী তৃতীয় আর' 
এক শ্রেণীর ভত্বৃত্ত প্রাজ্ঞ মানুষ আছেন যাহারা 
দিবারাত্র উভয়ত্র তুল্য দৃষটিসম্পন্ন। ইহাদের উপলদ্ধিতে 
বিশ্ব ও বিশ্বাতীত, ‘ইহ’-‘অসৌ’, সৎশঅসৎ, আবক্গ- 
ভুবনলোকসমূহের মূলে এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন 
সত্যই নিত্য অস্তিত্ববান। - সেই পরম এক ও অদ্বৈত 
জগতে বছুভাবে ব্যক্ত হইয়া বিচিত্র আনন্দলীলায় 
আমগ্র। ইহাদের দিব্য দৃষ্টিতে সং-চিৎ-আনন্দ ব্যতীত 
আর সবই অবস্ত। এই নিত্য অস্তিত্ববান সত্তা দেশ-কাল- 
পাত্র পরিচ্ছিন্ন নহেন- প্রাকৃত ইন্দরিয়ের গ্রাহ ব! অগ্রাহা- 


" তাঁর অপেক্ষা বিশিষ্ট । আবার ইনিই সকল ইন্তিয়জ জ্ঞান 


এবং ইন্দিয়জ জ্ঞানলন্ধ সৎ-অসৎ প্রতীতির দ্ধিষ্টান। 

' জীবনতত্ব ও জগৎ-দর্শনে ইহাই সামগ্রিক দৃষ্টি। ব্যষ্ট 
জীবনে বিশ্ববৌধের পূর্ণতা ' এখানেই | ব্যষ্টি, সমষ্টি 
জাতির জীবনবোধের মূল্যায়নের নিরিখ নিহিত এই 


তৃতীয় দর্শন ও পন্থায় | জীবন একটি আঁকম্মিক ঘটনা- 


মাত্র নয় বা জড়ীয় প্রাকৃত শক্তির সমবায়ে হঠাৎই উদ্ভূত 
হয় নাই। জীবন ও জগৎ সেই একই পরমের আনন্দ- 


প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 


লীলা--লোকবত্ত, লীলা কৈবল্যম্‌ (ব্ৰহ্মহথত্ৰ )। জীব 
ও ব্ৰহ্ম, বিশ্ব ও বিশ্বাতীত একই তত্বের হুইটি 


এই জগধকেই -গীতারভাবায় ‘অনিত্যমস্রখং লোকম্‌-কে « 


দিক যার পরিভাষা ভারতবর্ষ দিয়াছে ধর্ম ও অধ্যাত্ম _- 


একই তত্ত্বের ছুই প্রান্ত, ছুইটি পর্যায় । ইহাই 'ভারত- 
সভ্যতার ভিত্তি । 

" ধৰ্ম ও জীবন অভিন্ন । 
জগৎ__বিজ্ঞাপন। অধ্যাত্ম দেয় সেই অপ্রাকৃত পরম 
ভৌমততের বোধ! ধর্ম--জীবন ও জগতের 
অভ্যুদয়মূলক। 'অধ্যাত্বোধ আনে নিঃশ্রেয়স-- 
নিরঙ্ক,শ শ্রেয় । অধ্যাত্ববোধে প্রতিষ্ঠা জীবনে উপলব্ধি 
আনে ' বিশ্ব'ত্ববোধের--বিশ্বের সহিত একাত্মতাঁর__ 
দেয় ভুমা-টৃষ্টি, বিশ্ব-দৃষ্টি, আত্ম-দৃক্টি, দিব্যদৃষ্টি | 
জগৎ ও জীবনধর্মের . ব্যাপারে ব্যবহীরিকভাকে 
ইহাই ' উপলব্ধিবানকে বিশ্বমৈত্ৰীভাবাপন্ন করিয়' 


ধর্ষেরই ব্যক্ত বিগ্রহ জীবন ও 


তোলে । বিশ্বে তখন আর কেহই অ-মৈত্র বা বৈরী 


থাকে না 1. নিজেকে নিজে কেহই হিংসা করে না! 
সাম্য-মৈত্রীর গোড়ার কথাটি ইহাই। এই ধর্ম ও 


অধ্যাত্মবোধ জীবনের সামগ্রিকতা আনে | ইহাই দ্ৰ 


যৌগ । ভূমি ও ভুমাঁর মিলন । 
এই বিশ্বাত্ববোধ ও বিশ্বমৈত্রীর তাত্বিক ভিত্তি ব্যতীত 


ব্য্টি, সমাজ, জাতির মানব-কল্যাণ ও শাস্তির বুলি 
'বাগাড়ম্বর 'মাত্র-অন্ধকারে পথ হাতড়ানো-বার বাঁক 


ছলচাতুরী আর ভাঙ্গাগড়ার দ্বান্িক খেলা |. ইহাই 
প্রজ্ঞাৃষ্টি। এই দৃষ্টি ও বোধ ব্যতীত, যন্ত্-তন্ত্রমতবাদ- 


‘সবই শূষ্ধগর্ড, গৌণ। যে কোন তশ্্রই হোক ন| 


কেন, প্রাজ্ঞ-শাসিত ও নিয়মিত হইলেই স্ব নিশ্চিভ 
কল্যাণপ্রস্থ হইবে । 

ইহাই ভারতবর্ষের তৃতীয় পথ । মানব-জীবন তথা 
সভ্যতাকে এই সামগ্রিক পরিপূর্ণ তত্ত্বে উত্তরণ করাই 
ভারত-ভ্যতার ব্রত। এখানেই ভারত বিশ্বগুরুর 
আসনে প্রতিষ্ঠ ৷ 


টন 


শ্রীরাধারমন চৌধুরী : 


জীবনছন্দে ও প্রকৃতির সুরে শিক্ষণ-পদ্ধতি 
| (করুডল্‌ফ ষ্টাইনার-এর পদ্ধতি ) 
ডাঃ শশী রায় 


[রুডল্ফ ষ্টাইনীর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আস্টিয়াতে 
তরুণ বয়সে ভিয়েনার এক টেক্নিকাল কলেজে তাকে প্রযুক্তি বিদ্যা! 
শিখতে হয় । এরপরে কিছুদিন ওয়েমারে এসে মহাকবি গেখের রচনা 
সম্পাদন! করবার জন্য নিযুক্ত হয়। কোথায় প্রযুক্তিবিদ হবেন, 
কোথায় গেথের সাঁহিতা তাকে নিয়ে গেল দর্শনে! জীবন-দর্শনে এক 


নতুন চিন্ত! তিনি পেলেন। বৃক্ষলতা, জীব মানব সবের প্রাণ, একটা ' 


. শক্তি এবং একটা 'ছনের মধ্য দিয়ে এই জীবনশক্তি আপন! হতে 


আপনি বিকশিত হয়। গেথের এই প্রভাব নিয়ে তিনি আসেন 
বাঞিনে। ১৮৯৪ সুষ্টান্দে তিনি তীর নবলন্ধ জীবন-দর্শন নিয়ে 
ফিলসফি অব স্িরিচুয়াল এক্টিভিটি নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। 
চল্লিশ বছর বয়সে তিমি থিয়সফির সঙ্গে যুক্ত' হন, কিন্তু মানবধর্মের 


-.আত্মবিকাশের যে দিক তিনি দেখেছিলেন তার চেতনা তাকে 


থিয়সফিতে ধরে রাখতে পারল না, তিনি মানবের ধর্মচৈতনা উদ্বোধন 
নিয়ে 'এন্থপনফি' নামে এক জীবন-দর্শনের প্রচার করেন | , এই 


এন্থপসফির চিন্তা হতেই তাঁর নতুন .শিক্ষাধারার প্রবর্তন হয়। 
এসবের কেন্দ্র তিনি গড়ে তোলেন সুইজারল্যাণ্ডের ডরনাচে। এই 
কেন্দ্রের নাম হয় মহামতি গেখের নাম ‘গেটিয়ানম্‌ | ্টাইনারের 
শিক্ষাধারা শিশুর সমস্ত মানসিক, অসঙ্গতিকে সংস্কৃত করে তার 
নিজের ছন্দে নিজের তাঁগিদে মানবধর্ম উদ্ধুদ্ধ শিক্ষার দিকে নিয়ে 
যায়। এই নতুন শিক্ষাধার! ক্রমে সমগ্র জার্মানী, ব্রিটেন, আমেরিকা, 


-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া! প্রভৃতি দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ।' ভারতের ধষির 


জীবন-দর্শন সংস্কৃত করে এই মহান্‌ শিক্ষাধারাঁকে ভারতে প্রতিষ্গী 
করার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন ভারত সেবক সমাজের সাধারণ 
সম্পাদক মেজর রামচন্দ্র । রুডল্ক*স্টাইনারের জীবনাবসান হয় 
১৯২৫ খৃষ্টাব্দে । কিন্তু এই শিক্ষাকেন্দ্র হতে প্রতি বছরই একত্র কজন 
শিক্ষাবিদ আসছেন ভারতে এই শিক্ষা-প্রবর্তনের কাজে প্রকৃত শিক্ষক 
তৈরী করার জন্য। রুভল্ফ স্টাইনার শিক্ষার সঙ্গে শিশুর জড়তা 
ও অপরাপর রোগ নিরাময়ের জন্য নবতম চিকিৎসা-পদ্ধতিরও 
প্রবর্তন করেন? এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষার মত ওষধির মাঝে 


সুপ্ত ‘জীবন-ছন্দ'কেই মানুষের জীবন-ছন্দের বিকৃতি-সঞ্জাত রোগ' 


নিরাময়ের কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে। ] 


শিশুরা কি আপনি শেখে? না ভাঁদের জোর করে 
শিক্ষাবিষয়কে মনের মধ্যে তরে দিতে হয়, এই নিয়ে 
যেসব চিন্তা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই পরখর্তী 
মতের পক্ষে । রবীন্দ্রনাথ “তোতা কাহিনী'তে মানুষের 


“চিন্তাকে সহজভাবে প্রথম মতের দিকে আকৃষ্ট করতে 


চেয়েছিলেন | কিন্তু এদিকে আমাদের চিন্তা মায় নি। 
এর একটা কারণ আমর! নতুন ধরণের চিন্তা করতে 
পারি না, শুধু অন্থকরণ করে আমরা চলি। আর একটা 
কারণ যে আমর] অপরকে শিখিয়ে পরোক্ষভাবে একটি 
আাত্বতৃপ্তি পাই ।” ‘আমি জানি” এবং ‘আমি শিক্ষা 
দিয়েছি*_এই আমাদের তৃপ্তি। এজন্য কিভাবে বে 
গ্রহণযোগ্য করতে হবে ইত্যাদি ভার চাঁপিয়ে দেওয়ার 
বিষয় নিয়েই আমরা আজও ব্যস্ত । এ চিন্তায় শিশুকে 
একটা আত্ব-উদ্ধোধনহীন জীব বলে দেখা হয়েছে । 

কিন্তু শিশুকে সত্যি ভাবে দেখার আঁর একটা 
দিক আছে। শিশু একটা “আত্মশক্কি এবং সুন্দরের 
এক জগৎ হতে এসে আপনি আপনার শক্তি দিয়ে 
আপন মনের মাধুরীতেই শেখে_এই হ’ল অপর চিন্তা। 


একটা ছোট চারাগ।ছ ছোট একট। জীবের বাচ্চা ভ্রেমে 


বড় হয় আপনি আপনি শিখে । শিশুও এই একই 
ভাৰে শেখে । তার এই আপন! হতে বিকাশের পথ 
করে দেওয়াই এই রুডস্ফ স্টাইনারের পদ্ধতির লক্ষ্য । 
মহামতি রুডল্ফ স্টাইনারই এই ধারার প্রবর্তন 


করেন। 


মারি মণ্টেসরি, রবীলনাথ, শ্রীঅরবিন্দও ‘আপনা 
হতে আপনি বিকাশ’'-_এই ভাবে শিশ্তকে দেখেছেন, 
কিন্তু আরও গভীরভাবে দেখেছেন রুডলক্ স্টাইনার। 
এবং এ দেখার একটা বড় দিক হচ্ছে প্রকৃতর 
জীবনছদ্বকে শিশুর জীবনে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে 
শিশুর শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন। প্রক্ৃতিতে বৃক্ষ এক 
খতুতে পাতা ঝরায়, আবার আর এক খতুতে অবুজ 
পাতায় ফুলে ফলে নিজেকে সাজিয়ে তোলে] এই 


২৬০ 


পিপি 


প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 


y= পাপা 








হচ্ছে বৃক্ষের জীবনছন্দ। শিশুও তার মাতৃগর্ভের মধ্যে 


ভ্রণ অবস্থায় সুপ্ত থাকে গভীর. সুপ্তিতে এবং এক জগৎ 


হতে আর এক জগতে আপার মাঝে মাতৃগর্ভে 
একটি সাব-স্টেশনে ছেড়ে-আ+সা সুন্দরের জগতের সঙ্গে 
"সে যুক্ত থাকে। জন্মের পরেই তাঁর নতুন জগৎকে 
চেনা ও সে জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার জন্য তৈরি 
হওয়ার আত্মপ্রচেষ্টা চলে। এ-ধারাঁও চলে একটা 
জীবনছন্দে। গাছ যেমন পাতা ঝরায়, তেমনি শিশুও 


সাত বছর বয়স পর্যন্ত প্রথমে চেনে নিজের অঙ্গ 


প্রত্যঙ্নকে, তারপরে ছুধেন্টাত উঠে-আবার দাত পড়ে 
যাওয়া পর্যন্ত সাতটি বছর চলে আর এক ছন্দে | এই 
সময়টা তাঁর পরিচয় ও অন্ৃকরণের | এই অন্থকরণের 
একটা ল্যাগয়ার্ক হিসাবেই দাঁত উঠে দাত পড়ে। এই 


প্রথম সাত বছর শিশু আপনা হতে. যা করবে__. 
ই্রাইনারের শিক্ষাধারায় তাঁকে সেই পথেরই সহায়ক. 


কার্ষঘারা দিতে হবে। স্টাইনার বলেন--দাও তাঁকে 
ভিক্ষে কাগজ আর রং তুলি। আপন মনে, সে প্রকৃতিকে 
যেমন দেখেছে তেমনি পেইণ্ট করবে (ভিজে কাগজে 
আপনা থেকেই রং ছড়ায়)। এই সঙ্গে দাও তাকে 

কাঠের ব্লক। এই ব্লক সাজিয়ে শিশু গড়বে অনেক 
| কিছু ৷ এই গড়া হবে শুধুই একটা কিছু করার তাগিদে । 
শিশু কি গড়ল তা বড় নয়, যা গড়ল ভার প্রতি কণামান্র 
তাঁর আকর্ষণ থাকে না। সাধারণ শিক্ষাধারার মত 
কোন অক্ষর পরিচয় জোর করে করান ‘আপন মনের 
তাঁগিদে আপনি শেখা’র পরিপন্থী তাই অক্ষর পরিচয় 
গ্রথমসাত বছর না করিয়ে যে ছন্দে শিশু হাত পা নাড়ার 
সঙ্গে কথা বলতে শিখেছে, সেই ধরণের নৃত্য-ছন্দ হবে 
তার শিক্ষার মাধাম। এই ছন্দ রুডলফ স্টাইনারের 
মহ! অবদান এবং এই ছন্দের নাম ‘ইউরেথ্‌মি’। 
এই ইউরেথ মি-কে বিশদভাবে আলোচনা করছি পরে । 
এই ছন্দে স্বরকে ধরে শিশুর শিক্ষার মাধ্যমেই সে 


যুক্ত থাকবে তার ফেলে-আস। প্রাক জন্বস্থানের অনস্ত 
অদেখা লোকের সঙ্গে সে জগতের স্মৃতিকে জাগরুক ' 


রেখে এ জগতের স্থরকে যুক্ত করায় সে হবে সহজ | 
শিশুকে জীৰনধর্ম রক্ষা করে বেড়ে ওঠার জন্ত সুরের 


চেষ্টা 


সঙ্গে যুক্ত করা হবে গল্প। গল্প অর্থে যে কোন গল্প এ 
শিক্ষার নীতিই নয়। গল্প হবে রূপকথা ৷ 
ংহার করে অস্বন্দরকে | সত্য ধ্বংস করে অসত্যকে। 
এই চলছে, ধর্মের এক ছন্ব। আমাদের শক্ষি- 
পূজাতেও 'এই একই চিন্তা। রূপকথার কাহিনীই 
এই: গল্পের উপজীব্য । কারণ পৃথিবীতে আপনা 


.হুতে আপনিই গড়ে উঠেছে রূপকথা সব দেশেই 


রূপকথার এক স্থুর__"এক সময়ে এক রাজা ছিল তার 
তিন রাণী।” এ স্বর শাশ্বত। কবে. কে'কেমন করে 
রূপকথা লিখেছে তার ইতিহাস কেউ দিতে পারে না| 
কিন্ত সব দেশের রূপকথাতে-ই এক স্বর; এক কথা, এজ 
বিষয়বস্ত--রাঁজপুত্তর মারল রাক্ষসকে অর্থাৎ--বর্ম 

ংস করল অধর্মকে! রূপকথা শিশুর মনকে ধর্মে 
টেনে রেখে দেবে। জীবনে এই সত্য ধর্মকে জাগিয়ে 
রাখার সাধনাই রুডলফ স্টাইনারের উদ্ভাবিত 


৬ 


'এনথ.পসফি”। দেখা গিয়েছে রুডলফ স্টাইনারের 


স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মুখে এই ধর্ম উদ্বোধনার জন্য 
এক স্বর্গীয় হ্যুতি জেগে থাকে! 

এবার একটু আলোচনা করা যাক রুভলক্র 
স্টাইনারের ধারণা কতটা সত্য। শিশুর মধ্যে এমন 
একজন বসে আছে যে নিজেই শিখে নিচ্ছে এ ধারণা 
কি সত্য? 


শিশু জন্মের পর হতে যত বড় হয়তত অনুকরণ করে . 


তার চতুপ্পার্শে যা দেখছে সবকিছুকে | মা, বাব» 
দাদা, কাকা শুধু শব্দ, কিন্তু কে মা, কে বাবা তার 
সঙ্গে মা ও বাবা শব্দের কি যোগ কি শুধু অনুকরণে 


দ্বারাই শেখা যায়? এরও পরে ভাষার গঠনপদ্ধভি, 


ব্যাকরণের নিয়ম কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার নিয়মিত সংস্থাপন 
শিশু কিভাবে শেখে? আজকের শিক্ষা-পদ্ধতিভেই 
শিশুদের শেখাতে কি প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হয়। এই 
ব্যতিরেকেই শিশু কিভাবে বাক্যপ্ঃন 
পদ্ধতি শেখে, এইটাই কি বড় প্রমাণ নয় সে 
শিশু নিজেই নিজের শক্তিতে নিজের মত করে 
শিখছে? 

“আপন মনে শেখা আর জোর করে শেখানোর 


A 


4৯ 
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পার্থক্য কি? একটা উদাহরণ দিলেই ঠিক হৃদয়ঙ্গম 
হবে। 


মনে করুন আপনি বের হয়েছেন দেশভ্রযণে। 


১/যে দেশে যাবেন সেখানকার কি কি দেখবেন, কোন 


সপ্ত 
' 


জিনিষের পরে কোন জিনিষ দেখবেন তা আপনি ঠিক 
করে রেখেছেন। যে দৃশ্য বা গঠনশৈলী আপনার ভাল 
লাগে সেই সব আপনি দেখবেন। এই দেখার পূর্ণতা 
বা পূর্ণ অনুভূতি ও আনন্দ আপনারই । কিন্তু যদি 
কেউ এসে আপনাকে সব কিছু তার মনোমত করে 
দেখায়? তাহলে আপনার দেখার তৃপ্তি বা পূর্ণত। 
কি হবে ? শিশুর মধ্যে এমনি একটা জীবন্ত সত্বা আছে 
সে-ই বোঝে বা শেখে নিজের তৃপ্তিতে। শিক্ষকের 
কাজে শিশুদের এই জানা বা দেখার পথে তার অঙ্কন, 
গঠন ইত্যাদিতে একটু একটু সাহায্য করা! 

রুডলফ স্টাইনারের শিক্ষাকে এইজন্য নাম দেওয়া 
হয়েছে ‘ফ্রি এডুকেশন" অর্থাৎ এডুকেশান থূ, ফ্রিডম্‌ 
এখানে ফ্রি অর্থ ‘মূল্য’ নয় বা অবৈতনিক নয়। এখানে 
ফ্রি’ শব্দের অর্থ বাধাহীনতাবে নিজের মনের চাহিদার 
শেখা । অর্থাৎ 'এডুকেশান ইন ফ্রিডম্‌’। স্বাধীনভাবে 
শেখা । 

সর্বশেষে বলছি “ইউরেথমি” সন্বন্ধে। রুডল.ফ 
স্টাইনার বর্ণমালার এ হতে জেড, পর্যন্ত সব আক্ষরিক 
উচ্চারণের সঙ্গে দেহের মোটর নার্ভ-এ যে বিশেষ 
বিশেষ অঙ্গচালনার সংবেদন আসে তা আবিফার 
করেছেন। যেমন যখন শিশুকালে গাড়ীর গতিবেগে 
ছুটে চলার সময়ে গাড়ীর শব্দ “অর্-র-র” উচ্চারণ করলে 
দেহের হাতে হাতে চাকা ঘোরানর মত সঞ্চালন না 
করে পার! যেত না অতএব 'রূ' এই শব্দ দেহে রোটে- 
টারি মুভমেন্ট বা ঘুর্ণায়ন সঞ্চালন-প্রবৃতি জাগায়। 

এইভাবে ‘ঈ’ বলতে গেলেই আমাদের সারা দেহে 


প্রসারণ করার ভাব আসে | যেমন “কী” সুন্দর বলতে 
গেলেই দুহাত একেবারে প্রসারিত কর! আমাদের 
দেহ-ধর্ম। 
রুডল্‌ফ স্টাইনার এই ধ্বনিতত্বের সত্যকে পেয়ে" 
২ 


জীবনছন্দে ও প্রকৃতির সুরে শিক্ষণ-পদ্ধতি 





২৬১ 


4১৬১১ 








ছিলেন যাদুকরের যাদুর মধ্য হতে । আমাদের দেশেও 
তস্ত্রে বলা আছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ আক্ষরিক 
উচ্চারণের সঙ্গে দেহের শিরায় শিরায় জাগে--সঞ্চানন 
প্রবৃত্ভি। কি অপূর্ব মিল এই ধারায়। কী অপূর্ব সাচ্‌- 
ছুই চিন্তাধারায় তন্ত্র ও যাছ__হয়ত এক ৷ 


ইউরেথমিক ছন্দে আক্ষরিক উচ্চারণ করা হয় এক 
এক করে এবং সেই উচ্চারণের সঙ্গে এক এক আক্ষরিক 
শব্ধ সঞ্জাত দেহ সঞ্চালন করা হয় এক ছন্দমৃত্যে | 
শিশুদের একটি দলকে নিয়ে শিক্ষক এই ছন্দনৃত্য 
করেন। এই ইউবেখমি শিশুর বিকাশকে সহজ্জ ও 
সৃন্দর করে। 

রুডলফ স্টাইনারের এই “ইউরেথ মি” শিক্ষণ্রে 
বিশেষ ফল হয় জড়বুদ্ধি বা বাক-ছুষ্ট শিশুর এক 
এক অঙ্গের সঞ্চালনক্ষমতাঁ হীনতাঁকে 
করান। 


কোন জড়বৃদ্ধি শিশু ‘আর’ বা ‘র’ শব্দ উচ্চাতণ 
করতে পারে না, সে “ঘূর্ণায়মান” পদ্ধতিতে হাত ঘোরালে 
ক্রমে আর বা 'র’ উচ্চারণ করবার ক্ষমতা পাবে। 
আবার যে জড়বুদ্ধি শিশুর হাত চলে না, সে আর 
উচ্চারণ করতে করতে “আর”-এর সঞ্চালন-প্রবৃতি-উদ দ্ধ 
হাত ঘোরাবার স্নায়বিক ইম্পাঁলস পাবে ও ক্রমে তাঁর 
হাত ঘুরবে। 

এই ইউরেথ মি বা রুডল ফ স্টাইনারের শিক্ষণে সব 
পদ্ধতিকেই নিরাময়মূলক শিক্ষা বলাহয়। কারণ শিক্ষ'র 
সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতি শিশুর জড়তা অক্ষমতাকে দূর 
করে। অবশ্য প্ৰয়োজনবোধে স্টাইনারের উত্তাবিভ-_ 
ওষ্ধও শিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়। 

ভারতের তন্তরে, যোগে ও দর্শনে যে সাধনোচিত 
চিন্তাধারা ছিল অস্ট্রিয়ান মনীষী রুডল_ফ স্টাইনার 
সেই চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষণ-পদ্ধতিতে এনে 
দিয়েছেন। আজকের ভারতে এই পদ্ধতি অনুসারে 
নিজেদের শাস্রীয় চিন্তা দিয়ে নবতম পদ্ধতি সৃষ্টি করা 
নিশ্চয়ই যায় এবং ধর্মহীন ভারতে এই নব প্রবর্তনের 
হয়ত অতীব প্ৰয়োজন । 


স্বর 


ভূমি ও ভূষা 


২৫৮ 


( পূরবাহুবৃত্তি ) 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 
হ্বকোমল বিস্মিত কণ্ঠে বলল--“এটা কি সংগীত ধ্বনির বৈশিষ্ট্যগুলো এবং ভেদগুলো বুঝতে 
রেশ? পারলাম !' 
--মাষ্টারমশীই বলতে পারবেন |” কিছুক্ষণ থামল প্রশান্ত । সে সময়ের ঘটনাগুলোর 


টসে কি প্রশান্তবাবূ, আপনি গানও জানেন!" ' 

-কখনও না। সংগীতের সও আমার জানা নেই 1? 

--'তবে এটা কি? ্‌ 

-_বেদ"সংগীত | সা রি গ-মের সংগীত এ নয়।” 

তা হোক। সত্যিই এ অপূর্ব । এ পেলে সা-রে- 
গা-মা-পা-য় বাধা সংগীত আমার চাই না! 

হাসল প্রশান্ত--পেলে তবে তো, মূলেই পাবেন 
না 

_কেন ?? 

‘বৰ্তমানে বৈদিক সংগীত লুপ্ত ৷” 

-"তবে আপনি জানলেন কি করে? 

--সে অনেক কথা |” 

হৃকোমল তরল কণে বলল-_এ অধম কি সে অনেক 
কথ] শুনতে পারে না?’ 

নীলা চোখ তুলে তাঁকাল। চোখে ওর অসীম 
কৌতৃহল। প্রশান্ত বুঝল। হেসে বলল--“আমি তখন 
ধ্বনির উপর গবেষণা করছিলাম । ধ্বনির মধ্যে সব- 
চেয়ে বৈচিত্র্যময় হলে! বৈদিক ধ্বনি। উচ্চারণের 
চালের দিক থেকে এই ধ্বনি হুলে। উত্ব"দীর্ঘ-প্ল$ত, আর 
রাগের বা ৮০]ছ706-এব দিক থেকেও এর উদাত্ত, 
অনুদাত্ত, সরিৎ এই তিন ভেদ । সবতো বুঝলাম । কিন্তু 
গোলমাল বাধল এর উচ্চারণগুলে। নিয়ে । কোনটার 
কি রকম উচ্চারণ তা! উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দেওয়ার 
মতো লোক পেলাম না সারা ভারতে । শেষে আর কি 


করি কাক-চিল-মুরগী আর শিয়ালের পেছনে ঘুরে. 


বেড়ালাম কিছুদ্দিন। বিভিন্ন সময়ে এদের "উচ্চারিত 
ধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে করতে শেষে বেদ 


কথা স্মরণ করে মন ওর আপ্ল,ত হয়ে উঠল । স্বপ্ন অ'চ্ছন্ন 
কণ্ঠে বলে চলল--ধ্বনি তো আয়ত হলো! কিন্তু এই ধ্বনি- 
বৈচিত্র্যে ফেলে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে দেখি, 
একেকবার এককভাবে মন প্লাবিত হয়। সম্পূর্ণ বন্ 
উচ্চারণের আগেই কখনও গলা বদ্ধ হয়ে আসে, কপ্বনও 
দেখি চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, কখনও সবকিছু ভুল 
হয়ে যেতো ৷ সে এক অসহনীয় অবস্থা । মাকে দেখতাম 
কীদতে ৷ ডাক্তার দিয়েও বিভিন্ন জায়গায় আশার 
দেখিয়েছিলেন, আর তাদের মুখে আমি ‘নীরোগ’ এই 
মন্তব্য শুনে মা গুদের যোগ্যতার উপরই সন্দেহ প্রকাশ 
করতেন। শুর সন্দেহ হয়েছিল যে, আমি বোধ হয় 
পাগল হয়ে যাঁব। প্রকৃতপক্ষে সেসব কিছুই নয | 
ক্রমে আমার কাছে পরিষ্কার হলো, এগুলো সবই এই 


বৈদিক ধ্বনির ফল ৷’ 


শ্বকোমল সবিস্ময়ে বলল-_-“সে কি?’ 

'ইযাতাই | ধ্বনি হলো মূলতঃ গুণ । অর্থাৎ কোন . 
এক বিশেষ পদার্থের গুণ | এই বিশেষ পদার্থট ভারতীস্ব 
দার্শনিকের ভাষায় আকাশ আর বিজ্ঞানীর ভাষায় 
ইথার | গুণ বলেই ধ্বনির মধ্যে অভিভাবকতা আছে! 
সুতরাং সেই ধ্বনি যখন কানের ভেতর দিয়ে বৃদ্ধির 
কাছে নীত হয় তখন বৃদ্ধি হয় অভিভূত। এদিকে গুণ 
গুণী অবিভাজ্য বলেই যখন ধ্বনির উদয় হয়, তখন ধ্বনি A. 
যাঁর ধর্ম সেই ধর্মী বা ইথারেরও উদয় হয়। এই উদয় 
আর কিছুই নয়, ইথাঁরেরই কম্পন। স্বাভাবিক ভযবেই 
এই কম্পন যে শক্ভিসমুদ্র থেকে স্ষ্টির আবির্ভাব, তাঁকে 
সংক্ষুৰ করে আর সেই সঙ্গে স্ষ্টি হয় ধ্বনিবাহী শক্ষি- 
তরঙ্গের । হতরাং বুঝতে হবে যে কালে শ্রোতা ধনি 
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শুনছে সেই কালে তার দেহের উপর ভেঙ্গে পড়ছে এই 
ধ্নিষাহী শক্তিতরঙ্গগুলে!, আর এই শজ্িতরঙ্গের 
অভিথাত দেহের উপাদান কারণগুলোঁর উপর প্রতিক্রিয়া 
বলা শ্পন্দনের সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়াই হলো 
উপাদানের গুণগুলোর উতেঙ্বন!। অভিভূত বৃদ্ধিতে তখন 
প্রতিফলিত হয় এই উত্তেজনা । আর উপাদানের অনুরূপ 
ইন্দ্িয়গ্ুলোয় প্রকাশ পায় সেই সেই উত্তেজনার লক্ষণ। 
ইন্দ্রিয় এবং দেহের এই উত্তেজনার | নিমিত্ত কারণ হলো! 
স্বতি। স্মৃতির দ্বারাই বুদ্ধি ধ্বনির স্বরূপ সাক্ষাৎকার 
করে অতিচূত হয়ে তদন্নুূপ ভাঁবেভাবনাময় হয়ে উঠে”। 
সেই বিচিত্ৰ প্ৰভাতে নিজের বিপর্যস্ত অবস্থার কথা 
স্ময়ণ করে নীল! প্রশাস্তর উক্তির যাথার্থ্য অনুভব 
করল। 

_-কিন্ত'ঃ আলোচনায় নির্মল! যোগ দিয়ে বলল, 
__ “যে সৌভাগ্য মেয়ের হয়েছে, তা কি আমাদের হবে না? 
“ লঘুত! নামল প্রশান্তর কণ্ঠে । হেসে বলল--“না, হতে 
পারে না। মেয়েদের কাছে বেদপাঠ করেছি বা মেয়েরা 
আমার কাছে বেদ শুনেছে--মঙ্ত প্রভৃতি সমাঁজ-দার্শনি- 
কেরা এ কথা জানলে, মরেও আমার নিস্তার নেই; 
জ্যান্তে রামের হাতে বেদত্রতী শূদ্র রাঁজার যে হাল 
হয়েছিল আমারও সেই হাল হবে আর মৃত্যুর পরে হবে 
অনন্ত নরক !? 

ইস্‌, তাই বৈকি, যদি শাস্তি কিছু হয়ই সে তো 
যে অনধিকারী তার । আপনার কেন হতে যাবে? 

“জানেন ন, এ যুগের আইন আলাদা, জিজ্ঞেস 
করুন দেখি একে ।? বলে প্রশান্ত আঙ্কল দিয়ে নীলার 
বাবাকে দেখিয়ে দিল । 

সশব্দে হেসে উঠল স্বকোমল, বলল--তাই বটে। 
আইন বলে, অপরাধকারী আর অপরাধে উৎসাহদান- 
& কারী ছু'জনেই সমান, ছুইয়েই সমান অপরাধী বা 
দণ্ডনীয় ৷’ 

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলল নির্মলা--খাক, তোমাকে 
আর সায় দিতে হবে না!” তারপর প্রশাত্তকে লক্ষ্য করে 
বলল--আপনিও কি আমাদের অযোগ্য ভাবেন?” 

-_'ককৃখনো না। আমি বুঝি নরনারীর ভেদটা হলো 


.উপদেশ বিদ্যমান | 


ব্যবহারকৃত। নতুবা বুদ্ধিকৃত নরত্বও নেই, নারীত্বও 
নেই যে সভায় সতাবান আমি, সেই সততায় সত্াব'ম 
আপনিও । ব্যবহার আর সৃষ্টি সমান কথা। হৃভর+ং 
ব্যবহারের দিকটা বাদ দিন বা স্বভাব থেকে স্থগিত 
বিয়োগ করে দেখুন, দেখবেন আঁপনাঁতে আমাতে কোই 
ভেদ নেই । তা’ছাড়| ব্যতিরেকী স্তায়েও বোঝা যায়-- 
মনুষ্যত্বের সঙ্গে যদি নরত্ব বানারীত্বের অবিনাভাবই 
থাকত তবে সেই নরত্ব বা নারীত্ব পরিহার করা। 
উপদেশ বা বিধান আদৌ প্রবর্তিত হতোই না। কারণ 
যাঁর সঙ্গে যাঁর অবিনাঁভাব তার তো! তাঁকে পরিহারের 
অবকাঁশই নেই, যেহেতু অবিনাভাব হলো নিভ্য সন্ঘং, 
আর পরিহাঁরের প্রশ্নে তার নিত্যত্ব খারিজ হয়ে যায, 
সুতরাং স্বীকার করতে হবে নরত্ব বা নারীত্ব মনুষ্যঞ্জের 
অবিভাজ্য অবয়ব বা উপাদান বাঁ অঙ্গ নয়। নয় বলেই 
তা পরিহারযোগ্য। সন্যাস আর কিছুই নয়, ব্যবহার” 
কৃত নরত্ব বা নারীত্বের পরিহাঁরেরই আঁর একটি নাজ | 
পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতগুলোর মধ্যেই যেহেতু সন্ন্যা্ের 
কি নরের পক্ষে, কি নারীর পচে, 
স্বতরাং এদিক থেকেও মানতে হবে যে, নরত্ব বা নারীত্ব 
মনুষ্যত্বের নিত্য উপাদান নয়। নয় বলেই ভার পরি- 
হারের উপদেশ । অর্থাৎ নরত্ব বা নারীত্ব হলে! অনিভ্য 
শুধু সাময়িকতাবে প্রয়োজনতিত্তিক বা ব্যবহারকৃত |” 
প্রশীস্তর স্বপ্নীচ্ছন্ন চোখ দুটোর দিকে চেয়ে বিশ্ম- 
মুগ্ধ হকোমল স্তিমিত কঠে বলল কিন্তু ব্যবহাকের 
দিকটা! কি বাদ দিয়ে দেখা সম্ভব?’ 
হাসল প্রশান্ত-‘নয় কেন? বলবেন, স্থষ্টি তাহসে 
থেমে যাবে, এই তো? কিন্তু তার আগে বলুন, যে সই 
আপনি নিজে করেন নি, সে সৃষ্টির থেমে যাওয়া বা না 
যাওয়া কি আপনার উপর নির্ভর করছে? ককৃখনে"ই 
না। অগ্টার কর্তৃত্ব স্বীকার ন! করলেও বলতেই হতে, 
যে স্থাষ্ট আপনি করেন নি তাকে থামানো বা চালানের 
এক্তিয়ারটা আপনার অধিকারের মধ্যেই নেই ।' 
_-কিস্ত ব্যবহারট1| বাদ দেবই বা কেমন করে ? 
_ব্যিবহারের স্বরূপ জেনে! আসলে ব্যবহারঞ্নে; 
সবই জীবত্ববৃত্তিকে অবলম্বন করে. উথিত হয়। বা বলা 
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যেতে পারে জীবত্ব অবগাহী হলো ব্যবহার । 'মূলতঃ 
জীবত্ব বিৰেক-বৃত্তিকে অভিভূত রাখে বলেই মানুষের 
অনুসারী ব্যবহার প্রবৃত্তি দেখা যায়। পক্ষান্তরে সেই 
জীবত্ব জীবত্বকে যদি বিবেক-বৃভির দ্বার! অভিভূত রাখা 
যায় তো জীবত্বের অনুসরণকারী ব্যবহারগুলে। একে 
একে লয় হয়ে যাবেই। স্বরূপ প্রতিষ্ঠা এরই নাম । 

মনে মনে হাসল হবকোমল | শহরময় এই বিদগ্ধ 
ব্যক্তিটির পাগলা অধ্যাপক হিসেবে কেন যে হ্বখ্যাতি বা 
অখ্যাতি এতক্ষণে তা ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল ৷ 
জীবত্বের অভিসারীদের মধ্যে বিবেক পথিক যে সত্যিই 
বেমানান | 

প্রশান্তর চলে যাবার পর নীলা খেয়ে এসে ষ্টাডিতে 
বসে অর্থহীনভাবে খানিকক্ষণ বইগুলো নাড়াচাড়া করল। 


তারপর শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখে ওর তুম নেই । মনের. 


মধ্যে কোথায় যেন অপরিচিত একটা শৃন্ঠতা বিরাজ 
করছে। নীলা এর ম্বরূপটা ধরতে পারছে না। 
প্রশাস্ত যতক্ষণ ওর চোখের মধ্যে ততক্ষণ এক অপাথিব 
আনন্দে ভরে থাকে ওর মন। তারপরই কে:থেকে চলে 
আসে এই রাক্ষুসে শুন্যতা । 

সন্তৰ্পণে দরজা খুলে নীল! বারান্দায় বেরিয়ে এলো। 
শরতের প্রারভ্তকাল। আকাশে ওর কপালের উপর 
এসে দ্রাড়িয়েছে বৃহস্পতি | বিচেয় তারকা আকাশের 


দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওর মনে হলো প্রশাস্তও 


বৃহস্পতির মতোই অসঙ্গ। যে পথে সে চলেছে সে পথ 
বিরলযাত্রী। লোকচক্ষে ক্ষ্যাপাটে নির্বোধ প্রশাস্তর 
জন্য কেমন একটা অপূর্ব মমতাবোঁধে আচ্ছন্ন হলো নীল! | 
পরক্ষণেই গত রাতের স্বপ্নের কথ! মনে এসে অজ্ঞাত 
বেদনায় মথিত হতে থাকল । ও যে ডুবে যাচ্ছিল 
সাগরের ঢেউয়ে প্রশাস্ত তা দেখেছিল, কিন্তু তবুও 
সে এগিয়ে এসে নীলাকে উদ্ধার করে নি। হয়ত আদে। 
উদ্ধার করার কথা ভাবেনি । নিষ্ঠুর যাত্রী, আপন মনেই 
বলল লীলা, খেয়াল রাখে না, তাঁর যাত্রাপথে কে এলো! 
বা কে হারিয়ে গেল। রাত কখন শেষের দিকে পা 
বাড়িয়েছে খেয়াল নেই নীলার । কিন্তু ভাদ্র-রাতের 
ভিজে বাতাস সেজন্য খেয়ালশুন্ত ছিল না। সে তার 


কৃতিত্ব প্রকাশের স্বযোগ নিয়ে নীলার উপর ভাল 
স্বাক্ষরই রেখে গেল যার ফলে ওকে কিছুদিন জবের 
ঘোরে শয্যায় শুয়ে থাকতে হলো ক্লাসে যোগ দিতে 
গিয়ে দেখল পড়া বহু এগিয়ে গেছে। 
pPhilosoPhy-র ন্যায় সাংখ্য হয়ে গিয়ে বেদান্ত চলছে । 
নীলার মাথায় আকাশে ভেঙ্গে পড়ল । ওর অনুপস্থিতির 
সময়ে প্রশান্তর দেওয়! নোট সহপাঠিনীদের কাছে চাইতে 
গিয়ে নীলা প্রত্যাখ্যাত হলো । কেউ বলল নোট 
লেখেনি, কেউ বলল খাতা বাড়ীতে রয়েছে। সহ্পাঠিনী 
দের এই অকৃতভ্ঞতা ও গায়ে মাখল না ; ও জানে, দেখে 
আসছে, মেয়েরা এরকমই । কেউ নিজের নোট অপর কে 
দিতে চায় না। যদি কেউ দেয় তাও অত্যন্ত অনিচ্ছা ও 
অসস্তষ্টি সহকারে । এমনকি ও নিজে যাঁদের নোট 
দিয়েছে, তারাও নিজেদের গোপন সম্পত্তির কথা 
নীলাকে জানায় নি | ৫ 

প্রশান্ত এলো রোল রেজিষ্টার নিয়ে। ও প্রতিদিন 
নাম প্রেজেন্ট করে না। মাসে বার হু'য়েক ও রোল 
রেজিষ্টার নিয়ে আসে ক্লাসে, আর সারা মাসের উপস্থিতি 
দেখিয়ে দেয়। ফলে মেয়ের! যদিওব! অহুপস্থিত থাকে 
কার্যত: রেজিষ্টারে উপস্থিতিই থাকে । নীলার হলো 
অন্তিম রোল। এই নাঁমটায় এসে প্রশান্ত একবার মুখ 
তুলল, নীলাকে দেখে নিয়ে ও আবার প্রেজেন্ট করা 
মন দিল । শেষ হলে বিরক্তি সহকারে বলল--“এ ভাব 
ভাল লাগে না। প্রেজেপ্ট এ্যাবসেন্ট দেখানোর দামটা 
অনায়াসেই অফিস নিতে পারে। কিন্ত তা ওর! 
কিছুতেই করবে না । আর তোমরাও হয়েছ সব তথৈবচ 
এত আন্দোলন করতে পার আর এ আন্দোলন করতে 
পার না যে, রোল কলে অধ্যাপকদের সময় নষ্ট হতে 
দেওয়া চলবে না? 

নীলা উঠে দ্রাড়াল। প্রশাস্ত অফিসের প্রতি বিদ্বেষ & 
বর্ষণ বন্ধ করে বলল--কিছু বলবে?” | 

‘২ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত আমি অনুপস্থিত 
ছিলাম।* | 

প্রশান্ত হিসাব করে বলল-_'সে কি হে, ১৪ দিন 
তুমি আসো নি?’ 


Ind: an) 











অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ] স্বর্গের চাবি ২৬৫ 
নীলা আহত হলো। ও যে এতোদিন আসেনি  --আছে বটে তবে করা যাবে না। কারণ হলো 
প্রশান্ত সেটা লক্ষ্যও করেনি ক্লাসে মাত্র নটি কলেজের মহাপ্রতাঁপবান হ্ডেক্লার্ক যহৌদয়। ভদ্রলোক 


মেয়ে | তার মধ্যেও ওর অনুপস্থিতি প্রশান্ত যে লক্ষ্য 
করেনি এই নিলিপ্ততাই ওকে আঘাত করল । বলল - 
‘১৪ দিন নয় ১৫ দিন ৷” 
কি করে 1’ . ৬ 
_ি তারিখ এবং ১৬ তারিখ ধরে ।, 
-='ওঃ। কিন্তু প্রেজেন্ট যে কেরে ফেলেছি আবার 
কাটব? থাক তার দরকার নেই। কি বল?” 
_ন1” আপনি কেটে আযাবসেপ্ট হা দিন | 
-কেন?" 
“আমি তে! সত্যিই আসিনি। আপনি মিথ্যে কেন 
প্রেজেণ্ট দেখাবেন?’ 
হাসল প্রশাস্ত। তরলকণ্ঠে বলল, “তুমি তাহলে 
. আমায় মিথ্যে আচরণের অভিযোগে যুক্ত করছ?” 


মি নীল! এর কোন জবাব না দিয়ে দাড়িয়ে রইল । 


-তা আর কি করা। হয়েই যখন গিয়েছে ।” 
বলে প্রশান্ত রেজিষ্টারটা বন্ধ করে রাখল ৷ 


আমায় বেজায় ভালবাসেন, বুঝলে ? খাতায় কাটাকুটি 
আঁবার যদি উনি দেখেন তো আর রক্ষা রাখবেন না।” 

শুধু নীলা নয় সব কটি মেয়েই না হেসে পারল ন! 
অন্তমনস্থ প্রশাস্ত বলে উঠল--সে তো হলো । এখন 
তোমার অনুপস্থিতির ভেতর যা যা হয়ে গেল সেগুলো! 
তৈরী করার কি করবে? নিজে পড়ে দেখ, যদি কোথাও 
বুঝতে ন! পার সোজা আমার কাছে চলে যাবে! 
এখানেই হোক আর বাঁড়ীতেই হোক, বুঝলে ?' 

যে অভিমান নীলার বুকের উপর পাষাণের মতো 
চেপে বসেছিল তা এতক্ষণে দুর হয়ে গেল। নিজ মনে 
বিশ্লেষণ করে ও বুঝল, সর্বদা আপনভাবেই আত্মমগ্ন এই 
মান্ষটি। কে এলো বা কে এলো না-_খেয়াল রাখার 
মত সময় বা মন নেই প্রশান্তর। হতরাঁং ওর না আসাটা 
যদি ওর খেয়াল না হয়ে থাকে তো তাঁর জন্য প্রশাত্তকে 
দোষী করা যায় নাঁ। বাঞত্ধয়ের বাইরে যার কোন 
লক্ষ্যই থাকে না, ভার উপর বাগ করাটা শুধু বৃথা নয়, 


কিন্ত সংশোধনের তে! এখনও সময় আছে ।” . ক্ষতিকরও। 
স্বর্ণের চাবি 
শ্রীবংশীধর মণ্ডল 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে | ৷ হিসাব কি নেই তার 
চলে গিয়েছিল পাখিটা! কালো মুখ চোখ ছুটী লাল 


আকাশে আলো আনতে 
লোকটাকে বাচাবে বলে " - 
দুঃসাহস দেখ তার 
ওকি পারে স্বর্গের চাবিটা চুরি করতে? 
| তাই বুঝি সূৰ্ধের গা | 
- ঘেসে চলে 
নক্ষত্রের কাছে সেকি 
পারে তবু নিতে এক কণ! 
শুরু রাতের বুকে - 
টাদ উঠে পুণিমার পরে 
জ্যোৎস্মারা আকাশেতে সেইজন্ত 
করে আনাগোনা 
লোকটাতো| ক"দিন থেকে গনেছিতো 
পড়েছিল জরে | 


‘হয়েছে আত্মাকে বিক্রী ক'রে ভগ্ন সমাজের তরে 
কাছে আছে হুপ্ধপোষ্য গোটা কয় 
বিষণ্ণ জঞ্জাল 
পচা ধান লোনা মাটি শুধু তার 
জমে আছে ঘরে | 
-. মাহষ তো পাখি নয় 
| হায় গো সে পাখি হতে গিয়ে 
আকাশকে’ পারে আনতে ? 
সুদুর শাশ্বত স্বপন 
আধুনিক মৃত্যু হতে কবে এরা 
ছাড়পত্র নিয়ে 
‘আর এক আলোর কাছে 
ছুটে যাবে 
মানুষের মন । 


অতুলপ্ৰসাদ সেন 
দীপেন রাহা 


বিশে অক্টেবের, ১৮৭১ সালে অতুলপ্রদাদ সেন 
জন্মগ্রহণ করেন অধুন! বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার 
মগর গ্রায়ে। তার পিতার নাম বাঁমপ্রসাদ সেন! 
তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি যখন ইহলোক 
ত্যাগ করেন ভখন অতুলপ্রসাদ শিশু । উপায়ান্তর ন! 
দেখে তার যা তাকে নিয়ে পিভ্রালয়ে চলে আসেন । 
সেই থেকে অতুলপ্রসাদ মাতামহ কালীনারায়ণ সেনের 
সেহে ও তত্বাবধানে মাহুষ হন। কালীনারায়ণ ছিলেন 
সংগীতজ্ঞ এবং হক । কালক্রমে অতুলপ্রসাদ দার 
গুণের ছধিকারী হন। কিন্ত শিক্ষার প্রতি এতটুকু 
অবহেলা করেন না।, সঙ্গীতে ও পড়াশোনায় ভাল 
হওয়ার দরুণ তিনি দাঁছুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। 

১৮৯* সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন | 
উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছিলেন তিনি। প্রেসিডেন্সী কলেজে 
এসে ভি হন। পড়তে পড়তে তাঁর খেয়াল হয় 
ব্যারিষ্টারি পড়ার। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেলেন 
তিনি। অধপ্পমাপ্ত কলেজ-পড়! ইস্তফা দিয়ে তিনি চলে 
গেলেন বিলেত। তিনি সংকলে অটল । ব্যারিষ্টার 
হয়ে দেশে ফিরতে হবেই । ফিরলেন কৃতকার্য হয়ে। 
প্রথমে কলকাতায় ও পরে রংপুরে প্র্যাকটিস করেন। 
তাঁরপর কর্মস্থল পরিবর্তন করেন উত্তর প্রদেশের লক্ষ 
শহুরে। তিনি সেই থেকে তার বাংলার মাটি জল থেকে 
বিচ্ছিন্ন হন। লক্ষৌতে অদূর ভবিষ্যতে অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফলে, 
আঁউধ বার কাউন্সিলের সভাপতি হন। কিন্তু বাংলার 
মাঙ্গষ ও জল-মাঁটিকে তিনি ভুলতে পারেন নি। আর 
ভুলতে পারেন নি বাংলা গান, সংস্কৃতি! তার 
বিপুল কর্মময় জীবনের একমাত্র আশ্রয় ছিল সংগীত। 
নিজেই রচনা করে স্বর দ্রিতেন তিনি। তিনি অত্যন্ত 
দরদ দিয়ে সংগীত রচনা ও পরিবেশন করতেন। একবার 
ধারা তার গনি শুনেছেন সহজে ভুলতে পারতেন না। 


ংলার বাইরে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী নিবিশেষে সকলেই 
তার গানের ভক্ত ছিলেন। গান করতে করতে তন্ময় 
হয়ে যেতেন তিনি। তার মোট গানের সংখ্যা ছুশ'র 
বেশী। তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ও সবরের গান 
আছে। ভগবৎ ও স্বদেশী সঙ্গীতগুলে। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী । 
কোন কোন বাংল! গানের মধ্যে ভিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 
স্বর ও ঢঙ যোজন] করেছেন আবার হিন্দুস্থানী 
গানের মধ্যে বাংলা বাউল ও কীর্তনের হুরের 
যোজনা করেছেন । আশ্চর্য রকমের স্বরযোজনার ক্ষমত। 
ছিল তার। 
স্বদেশী সংগীতের মধ্যেও অমরত্ব লাভ করেছেন ।, 


“ওঠ গে! ভারত লক্ষ্মী:-:", ‘বল বল বল সবে শত বীণ 


বেণু রবে”, ‘হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর’ 
ইত্যাদি গানগুলো ভারতবাঁপীর কাছে অমর হয়ে, 
থাকবে । তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এইসব 
গান অসংখ্য মানুষের মনে স্বাধীনতার প্রেরণা যোগাভো 
এবং চিরকাল যোগাবে | তার প্রখ্যাত গানের বই 
“গীতিগুঞ্ত” এবং স্বরলিপির বই “কাঁকলি”। বাহ্গীলী 
সংগীতরসিকদের কাছে অমুল্য বস্তু । 

শুধু সংগীতে নয়, সংস্কৃতি কৃষ্টির দিক দিয়েও অতুল- 
প্রসাদের দান অতুলনীয় | তিনি প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 
সন্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্নোক্তা ছিলেন। বাংলা 
ভাষার একনিষ্ঠ সেবক বহুকাল পরবাসে থেকেও তিনি 
বাঙ্গালী ও বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ভুলে যান নি। 
উপরস্থ বাংলার বাইরে পূর্ণ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠ। দেওয়ার 
জন্য উঠে পড়ে লাগেন। তিনি বলতেন, লক্ষৌ ভারতের 
মধ্যে, কাজেই ভারতের মধ্যে বাস করে আমি নিজেকে 
পরবাসী বলতে রাজী নই। 

অবশ্যই লক্ষ নগরীর সংস্কৃতি তার জীবনধারা 
সহিত একাত্ব হয়ে গিয়েছিল । তথাপি তিনি বাঙ্গালী 
সত্তা বিসর্জন দিয়ে আত্মবিস্থত হন নি। বরঞ্চ বাঙ্গালী 


4০ 


of 


সেয়ানে সেয়ানে 


রঞ্জন সরকার 


প্রায় আড়াই যুগ পর ছুই বন্ধুর সাক্ষাৎকার । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধকালে প্রথম যেদিন কলকাতায় জাপানী বোমা 
বিত হলো, সেদিন ছুই বন্ধু কোন এক মন্তরান্ত হোটেল 


থেকে ছুই দিকে ছিটকিয়ে পড়েছিল । তারপর কে- 


কার সঞ্চান রাখে। 

এই আড়াই যুগে দেশের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে 
গিয়েছে যুদ্ধপূর্ব বাংলার সেই সজীব রূপ আর নেই। 
যেন কোন যাঁছুকর ওর যাহুদণ্ডটি দেশের উপর বুলিয়ে- 


নিয়ে গেছে প্রাচুর্য, আনন্দ, শালীনতা । দিয়ে গেছে, 


“অ কালোবাজারী, দারিদ্র্য, ব্যথা, বেদনা। 

_ দীর্ঘ আড়াই যুগে ছুই বন্ধুরও বিরাট পরিবর্তন ঘটে 
গিয়েছে! ওদের ফিনফিনে পাঞ্জাবি, বাহান্ন ইঞ্চি 
শান্তিপুরি ধূতি, ঝকঝকে পাম্হ খসে গিয়ে গায়ে 
তেল চিটচিটে সার্ট, আটহাতি ধূতি ও পায়ে রবারের 
চগ্নল উঠেছে। সেন্ট, স্ব, পাউডার-চ্চিত দেহ এখন 
স্বেদার্ত, ক্লেদাক্ত। বিশৃঙ্খল কেশ ও অর্ধপক শ্বাশ্রমণ্ডিত 
ওর] যেন হতণ্রী বাংলার প্রতিভূ। 


অবাঙ্গালীদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বন্ধনে ঘনিষ্ঠ করে; 


- তোঙ্দার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন । ওখানকার 
সাংস্কৃতিক কৃষ্টিমূলক বহু কাজের সঙ্গে তিনি ওতঃপ্রোত 
ভাবে জড়িত থাঁকতেন। আবার বাঙ্গালীর সাহিত্যে 
ও সংগীতে অবাঙ্গালীদেরও আকর্ষণ করতেন। 
তিনি প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৎকালীন 
মুখপত্র “উত্তরা”র সম্পাদক ছিলেন। এই সম্মেলনের 

& কানপুর ও গোরক্ষপুরের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব 

/- করেন। ংলা ভাষ! ও বাঙ্গালীকে কতখানি 
ভালবাসতেন তা বলে শেষ কর! যায় না। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার দান উল্লেখযোগ্য । 
স্বাধীনতা -সংগীত রচনা ও পরিবেশন ছাড়াও ব্যক্তিগত 
ভাবে তিনি তৎকালীন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
অবশ্য পরে “লিবারেল ফেডারেশনের সঙ্গে সংঘতুক্ 
হ্ন। 


যতীন রমেশকে দেখে প্রায় ছোটখাট লাফ মারল! 
আরে তুই । 

রমেশ ততোধিক লাফ দিয়ে বলল। তাইত, ভুই 
দেখছি। হেঁ হে। কতদিন পর দেখা! রমেশ 
দেঁতো! হাসি হাসল। 

যতীনের মনে সময়ের অনিত্যতা, তুমি কে আঁমি কার 
ইত্যাদি মহৎ ভাবগুলো আসায় দার্শনিকম্থলভ হাসল | 

হেঁহেঁহেঁহেঁ। ছুই বন্ধু পরম্পরের দিকে তাকিনে 
অনাবশ্যক হাসতে লাগল। 

একজন অপরিচিতকে দূরে দাড়িয়ে থাকতে হ্র-নে 
সহসা সন্দিপ্ধ হয়ে উঠে। মনে পড়ে দেশটা রাগ্রপভির 
শাসনাধীন। প্রচুর ধরপাকড় চলেছে । এভাবে 
দাড়ানো মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়! 

চল্‌ একটা চায়ের দোকানে বসি! যতীন বলল। 

রমেশও মাথা নেড়ে সায় দিল। ওরা একটা 
নড়বড়ে দোকানে গিয়ে ঢুকল । 

উনুনে একটা ড্রামে অবিরাম জল ফুটছে । সিমেন্টের 


সমাজজীবনেও তিনি বহু দান করেছেন দুঃস্থ ও 
শিক্ষিতজনের জন্ত | অর্থ দিয়েছেন দুঃস্থদের বসতবাটী, 
্রস্থাগারও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য | 

২৬শে আগষ্ট, ১৯৩৪ সালে তিনি লক্ষৌতেই শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করেন) স্থানীয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ভং- 
কালীন সরকার সকলেই তাকে যথাযোগ্য মর্ষাদা 
দিয়েছেন। তার জীবিতকালেই তার বাড়ীর সংলগ্ন 
রাস্তাটি তার নামে সরকারীভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে | 
লক্ষৌ বিশ্ববিষ্ভালয়ে তার নামে একটি হলঘর আছে । 
শুধু তাই নয়, তার মৃত্যুর পর লক্ষৌর শহরবাসীর! তঁণ্র 
মর্মর মুতি প্রতিষ্ঠা করেছে। -কারণ অতুলপ্রসাদের 
অতুলনীয় গুণে তারা মুগ্ধ । 

মানুষ বেঁচে থাকে অমর হয়ে তার কীর্তির মধ্যে ! 
প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী, সঙ্গীতজ্ঞ ও সমাজসেবী হিসাবে 
অতুলগ্রসাদ অমর হয়ে আছেন আমাদের মধ্যে | 


২৬৮ 


প্রবর্তক 
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বেদীর উপর কয়েকট! কাচের গ্লাস, ডজনখানেক মাঁটির 
ভাঁড়, চা, চিনি। এখানে সেখানে জঞ্জাল, ধুলো, 
মাছি। এলো-গা একটি ছোট্ট ছেলে ছপাছপ ছু-ভাঁড় 
বানিয়ে ওদের সামনে রাখে । 
ভাঁড়ের উধ্বগামী বাঁপ্পের দিকে তাকিয়ে রমেশ 
কৌতুকতরে প্রশ্ন করে £ তারপর, স্বাধীন দেশে কেমন 
আছিস? | | - 
জবাবে যতীন ওর তালিমার। জুতোসনদ্ধ পা তুলে 
দেখায় । | | 
রমেশ হাসে । উপমাঁটা ভালই দিয়েছিস। ভীড়ে 
চুমুক দিয়ে বলে : তারপর বিয়ে-থা করেছিস? 
নিশ্চয়। একবার নয় দ্বার | যতীন যেন গর্বভরে 
বলল। 
ছোঃ! 
হারাতে পারলি না। এটা! তৃতীয় পক্ষ-চলছে। 


বটে। যতীন সোজা হয়ে বসল। তোর কট! 
ছেলেমেয়ে? 
চারটা! ছেলে, পাঁচট! মেয়ে । রমেশ জবাব দেয়। 


এইত! জানিস আমার কটা। পনরোটা ছেলে- 
মেয়ে । গরোচ্ছাসে যতীনের গলা বুজে এল । 

রমেশ খালি ভাড়টা রাস্তায় .ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 
কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে--যাক্‌, 


গভর্ণমেণ্ট ফুড, প্রোডাকৃসানে ফেল্ইওর হলে কী হবে, 


আমরা কিন্তু ভালই প্রডাকৃসান করছি। কী 
বলিস ই তুই আবার এককাটি বাড়া। 

থুক খুক, খিক; খিক। ছু-জনের সম্মিলিত উচ্চ- 
হান্তে জীর্ণ দোঁকানটা নড়ে উঠল যেন। আচমকা 
ছু্জনে থেমে যায় | যতীন চট করে উঠে দোর গোড়ায় 
এসে শুকুনের দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখতে থাকে। 
নাঃ! ধারে কাছে কেউ নেই। চৈতীর মধ্যাহ। 
গীচগলা পথে মরীচিকা। ধোয়ার কুণ্ডলী। দৃষ্টি 
কিছুদূর যেয়ে হোঁচট খায়। দৌঁকানের ভিতরটা 
অগ্রিগর্ভ । বাষ্প, এ'টো গ্রাস, গবুরে মাছির ভীড়। 
ছেলেটা একটা সিনেমা ৰইয়ে গভীর অভিনিবিষ্ট। 
অশ্লীল ছবিতে গভীর তন্ময়। যতীন পকেট থেকে 


রমেশ সুখ বিকৃত করে। আমাকে কিন্তু ' 


ছুটো বিডি বের করে। বন্ধুর দিকে একটা এগিয়ে 
দিয়ে শিজেরটা ধরাম্ব। বেঞ্চের উপর পা তুলে আরাম 
'করে বসে! ওর কুমীর পিঠের মত পায়ের দিকে । 


তাকিয়ে রমেশ বলল-_পাঁয়ে তেল দিস না কেন? ২ 

তেল! অবাক করলি। পাবো কেথায়?ঃ সব. 
তো অফিসের বসদের দিতে যায় । 

যা বলেছিস। শালার! এত তেল খায়। রমেশ 
একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কথাটা! শেষ করল । 

তারপর যাচ্ছিলি কোথায়? 

আর কোথায় ঃ পিশুস্থানে। রমেশ ভ্ুদ্ধভাবে 


ওর রেশনের থলিটা দেখায়। 

যতীন আচমকা! মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে জিঙ্গাস! 

করে--তাল কথা, এই রেশনে সাতদ্দিন চলে? 

পাগল। রমেশ একমুখ ধৌয়। ছাঁড়ল। পাঁচটা 
বাড়তি কার্ড করেও ম্যানেজ করতে পারছি না । কথ্য 
বলে না আকালে খিদে বাঁড়ে। ব্যাপারটা হয়েছে 
তাই।  রাহুর মত খাচ্ছে। জামাল দিতে দিতে 
হিমসিম খেয়ে গেলাম। | | 

যাবলেছিস। আমি তো আটখানা বাড়তি কার্ড 
করেও সামলাতে পারছি না। দ্রবেলা নেতাসুলভ ঝাড়া 
উপদেশ দিচ্ছি। ওরে তোরা সামলে-হৃমলে খা । 
ফতুর হয়ে গেলাম। তা কার কথা কে শোসে। 
স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। বুঝলি, আদতে ওরা 
জিদ করে খাচ্ছে। মতলবখানা বাপ হয়েছ, খাওয়াবে 
নাকেনঃ আমাদের দুঃখ বুঝবে এমন কেউ নেই রে। 
না স্ত্রী, না ছেলেমেয়েরা । বিড়িতে সজোরে গোটা ছুই 
টান দিয়ে যতীন সচকিত ভঙ্গীতে জিজ্ঞাস! করল, 
তাইতো, আসল কথাই ভুলে গেছি। সুই কোন 
অফিসে কাজ করিস? . 

গঙ্গার ধারে একটা! জুট মিলে। রমেশ নিষ্পৃকঠে: | 
জবাব দিল ৷ 

মাইনে কত পাস? 

মাইনে? তা আর কত হবে। আমার টিক 
উপবের লোকটা পায় সোয়া শ। নিচের জন দেড় শ। 
আর আমি--কি আর পাই। তোরটা বল। 
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সেয়ানে সেয়ানে 











যতীন বন্ধুর কাধ ডিঙ্গিয়ে দোকানের সন্মুখে 


দণ্ডায়মান! একটি তরুণীকে লক্ষ্য করছিল। বিদ্ব ঘটায় 


বিরক্ত হয়ে বলল: 'ভালহোসীর এক মার্চ অফিসে 
ীর্জি করি। তবে মাইনের * 'কথ| যদি জিজ্ঞাসা করিস: ' 


তো বলি ঠিক কত পাই বলতে পাঁরব না। প্রভিডেন্ট 


+ ফাণ্ড, লোন বাদ দিয়ে ছুয়ের নীচে হাতে পাঁই। মুখ. 
তুলে তরুণীকে দেখতে না পেয়ে যতীন বিরস হয়ে ওঠে 


সজোরে বিড়িটা ফু কতে থাকে! 
যুদ্ধের সময় কী আরামেই না ছিলাম |. যনে পড়ে? 
রমেশ আনমনে কথাটা বলল ৷' 


খুব মনে পড়ে । অঢেল পয়সা, খুসীমত গাড়ীচড়া,. 
দিনেমা, 1, বার, আর ভ্যান্সপার্টিগলেো!-- | ভুলতে পারি ' 


'না। ভোলা যায়না । যতীন বিষাদাচ্ছন্্ হয়ে পড়ল ৷ 
আর যুদ্ধ হবে না? " 


“যুদ্ধ! ওই আনন্দে থাক।' গোটা জগৎ অহিংসা 


' ছুই বন্ধু নীরবে বিড়ি টানতে থাকে । , 
নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যতীন বলল £ বুঝলি, আজকালকার 
. দিনে একটা সাইড ইনৃকায়)থাকা খুবই'দরকার ৷ একটু 
ফুর্তি ইত্যাদি না করলে চাল? কী জঘন্তভাবে আমরা 
বেঁচে আছি ৷. এ যেন জেলের আসামীর দিন কাটান ৷ 
ঠিকবলেছিস। আমি তো সেইজন্য -- । রমেশ 
সহসা থেমে গেল। 
কিহল? 
কিছু .না। 
, পড়েছিল 1, . 
যতীন আবার পূৰ্বকথায় ফিরে এল ৷ আচ্ছা দেখ। 


নাকের ভিতর একটা মাছি ঢুকে 


রত না হয় বাদই দিলাম ৷ বেঁচে থাকাটাই প্রশ্ন হয়ে. 


দীড়িয়েছে। এদিক, সামলাই তো দেখি . ওদিক 
ক্ষাকি। ওদিক সামলাই তো দেখি-- আত্মীয়, 
বন্ধু কারও কাছ থেকে কিছু যে পাবি সে গুড়ে বালি । 
আর আসল হুঃসময়টা পড়েই আছে। বুড়ো, বয়সে 
যখন চাকরি থাকবে না, হাত পায়ের জোর কমে আসবে 
তখন খাওয়াবে কে? তুই হয়তো বলবি-_কেন ছেলে- 
মেয়েরা আছে! আমি বলব ওগুলো না থাকার মধ্যে । 


‘সস্তা হলে! এই টাকা কোথায় রাখ! যায়। 
যাবে না? 


- . মাথায় আসছে না। 
সা; দৃষ্টি তাকাল।। 
মন্ত্র জপছে শালারা,সব ভেড়ুয়া বনে গেছে। 0 


‘কুড়ি. টাকা ধপাস্ট অফিসে' রেখেছিলাম । 
ছোট, মেয়েটার অস্থখে পুরোটাই তুলতে হলো। 


হাজার মাথা !কুটলেও তোল! যাবে নাঁ। 


২৬৪৯ 





পাপের কর্মফল ধর ওগুলো লেখাপড়া শিখল যদিও 
সে আশা ছুরাশ|। তবুও ধরা যাফ ওর! মানুষ হল । 
' তারপর ? 

, তারপর । ছেলেগুপো.বেকার থেকে থেকে এক- 


সময় ছিন্তাই করবে আর মেয়েগুলে। পাড়ার দাদাদের 
সঙ্গে ভাব জমিয়ে একসময় হাওয়া । | 

ঠিক বলৈছিস। রমেশ প্রচণ্ডভাবে সমর্থন জানাল | 

অতএব আমি এই সার কথ| বুঝেছি আমাদের 
উচিত বুড়ো ব বয়সের জন্য কিছু! কিছু সঞ্চয় করে যাওয়া। 
ঘরে রাখা 
বাড়ীর কালসাপগুলো ফাক করে দেবে। 
হৃতরাং আমাদের কোন নিরাপদ স্থানের কথা ভাবতে 
হবে| কিন্তু সেস্থানটা কোথায়? আমার তো ঠিক 
তুই কী জানিস? যতীন জিজ্ঞাস 


কেন ব্যাঙ্ক আছে, পোস্ট অফিস আছে। 
কথাটা যোগ্‌ করল | | 

তোর বাতলানো স্থানগুলো ভালই । তৰে কী 
জানিস বড় অস্থিতিশীল। .ঠিক যেন পদ্মপত্রের নীর | 
একটু টান পড়েছে তো | . তুষ্ট কী বলিস? যতীন 
সমর্থনের আজ্ঞায় রমেশের দিকে তাকাল । 
। আমারও তাই মত। একটু হাতটান পড়ল কী 
ঝপাৎ করে তুলে ফেললাম ।' 'দেখ গত মাসে ব্যাঙ্কে 
এ মাসে 


রমেশ 


এভাবে কী টাকা জমান যায়। 
সেইজন্য $&মুন স্থানে টাকা রাখতে হবে যেখানে 
টাকাট! 
নিরাপদে থাকবে এবং একসময় স্বদে আসলে ফেরত 
আসবে | কিন্তু সেই স্থামটা কোথায় ? 
তাঁইত। ছুই বন্ধু গভীর চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। 
চায়ের|দোকানটায় অখণ্ড নীরবতা নেমে এল | ছেলেটা! 


বইয়ে গভীর মগ্ন। বাপ্পের টো গৌ শব্দ, গবুরে মাছির 


ভনতনানি, সৃহস! তপ্ত হাওয়ার শাসানি ছাড়া চারিদিক 


্‌ বা . 


২৭০ 


প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 








যতীন সহসা লাফিয়ে উঠল £ কেন ইন্সিওর কম্পানি 
আছে? 

" ঠিক। রমেশ প্রচণ্ডভাবে টেবিলে চড় মেরে সমর্থন 
জানাল। - 
যতীন বিজয়গর্বে সোজা হয়ে, বসল। তাচ্ছিল্য 
দৃষ্টতে বন্ধুর দিকে তাকাল । ভাবখানা--কী মাঁথামোটা 
তুই । এই সাধারণ খবরটুকুও রাখিস.না। খুশিতরে 
যতীন ছুই ভাড় চায়ের হুকুম দিয়ে বসল। বুঝলি, : 
ইন্সিওর কম্পানির মত নিরাপদ স্বান আর নেই। ঈষৎ 
সম্মুখে ঝুঁকে ছুই বার উপর ভর রেখে যতীন বলল... 
ধর, তুই যে কোন অঙ্কের মানে মনে কর পাচ হাজার 
টাকার পঁচিশ বছর মেয়াদে একটা পলিসি করলি। দেখবি 
কম্পানি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তোর ঘাড় ধরে বাঁধা 
অঙ্কের টাকা আদায় করে নিচ্ছে । অর্থাৎ তুইদিতে বাধ্য 
হচ্ছিস । না হলে আগের জম! টাকা বরবাদ হয়ে যাবে। 

এবং সেই টাকা তুই হুট করে তুলতেও পারছিস ন!। 
রমেশ কথাটা যোগ করল! 

' ঠিক। যতীন সমর্থন পেয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে এল 
তারপর তুই যখন মেয়াদ অন্তে পুরো টাকা পকেটে ফেলে 
ঘরে ফিরবি, দেখবি তোর কদর কত? চরণামৃতের জন্য 
গৃহিণী সকাল সন্ধ্যায় তোর পা ধুয়ে ধুয়ে , পায়ে ঘা করে 


© 


দিয়েছে। মেয়েগুলো পাকা চুল তুলে তুলে তোর 
মাথায় টাকই ফেলে দিল। আর ছেলেগুলো [ মাস- 
পয়লায় দেখবি ওদের ৪ রোজগার তোর কাছে 


হাহা,হি হি। 1 রমেশ উড হেসে উঠল | বেড়ে 
কথা বলেছিস । হিহি। 


তাহলে তুই আম'র সঙ্গে একমত ? 

‘নিশ্চয় । রশ প্রবল সমর্থন, জানিয়ে বল্ল। 

আমার তো নে হয় কতগুলো অপোগণ্ড ছেলেমেয়ের 
পিছনে টাকা ব্যয্ন না করে সেই টাকা দিয়ে খানকয়েক 


“লাইফ ইন্সিওরেন্স করা ভাল। আখেরে লাভ বেশী। 


তাহলে তাই তুই একটা পলিসি কর। বেশী নয় 
হাজার পাঁচেক । তোকে কোন ঝামেলা! পোহাতে 
হবে না! আমি আছি। যতীন পকেট থেকে এক ভাড়া 
কাগজ বের করে টেবিলে বাখে। ১ 

কী আশ্চ্য। আমিও তোকে দিয়ে একটা ক 
ইন্সিওর করিয়ে নেব ভাবছিলাম। রমেশ ওর ব্যাগটা'র 
ভিতর হাত ঢোকাল। 

হেঁ-হেঁ। হেঁ-হে। ছুই বন্ধু সহসা হেসে উঠল। 
সমস্বরে হাসতে লাগল । আচমকা ওরা থেমে গেল। 
নির্বোধ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। 


হিমগিরি 
" শ্ৰীষুধীর গুপ্ত 


স্তন্ধীভূত-_তরঙ্গিত পর্ববত-সাগর 
অস্তর-নিভৃতে নিত্য আহ্বান পাঠায় ! 
শিখরের সৌম্য কান্তি অক্ষি-তাঁরকায় 
ঝলকিত হ'তে থাকে। 'মৌন মহেশ্বর 
তুষার-গিরির তু স্তর কলেবর 

ব্যাপ্ত করি’ এ পার্বতী-প্রাণের সভায় 
বিরাজিত বুঝি ধৃত্র ধ্যান-মহিমায়। 
্ধ্য-স্নানে সে মৃত্তি কী গভীর সরন্বর ! 


ভারতের হিমগিরি জন্ম-জগ্র হ'তে 

ভারত-সন্তানে তা"র ধ্যান-দীক্ষা-দানে 
তুলে লয় অপাধিব উদার জগতে ; 

এত প্রিয় গিরি-সঙ্গ তাই গৌরী-প্রাণে। 

মহাপ্রেম টেনে আনে বৈরাগ্যের পথে; 

সে বৈরাগ্য রূপ-ধন্য সৌন্দর্য্যের স্নানে । 





সঙ্ঘজননী দেবী রাধারাণী 


AS 

প্রবর্তক সং্ঘগুরু শ্রদ্ধেয় শীশীমতিলাল রায়ের সহধ্ণিণী 
রাধারাণী দেবী চুচুড়ায় ১২৯৬ সালের ৬ই আষাঢ় 
' তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই এই লজ্জ|- 
বতী স্থশীলা মেয়েটি কেবল তীর পরিবারবর্গেরই নয়, 
সারা পললীরই বিশেষ প্রিয় ও আঁদরিণী ছিলেন। তার 
সরল বিনম্র ব্যবহারের জন্য পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা 
তাঁকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তার পিতা 
হরিনারায়ণ সিংহরায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হলেও খুব ধামিক 
ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন বলে সকলে তাকে খুব শ্রদ্ধা 
করতো এবং তিনি তার নিজের ছেত্রী রাজপুতসমীজে 
কজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। রাধারাণীর মাতার 
নাম ছিল কামিনী দেবী। 

পাঁচ বছর বয়সের সময় রাধারাণীর হাঁতে-খড়ি হয় 
এবং সাত বছর বয়সে তিনি স্থানীয় ক্রীচার্চ ইনষ্টিটিউশন 
নামে শ্রীষ্টান পাদরীদের বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 
বিদ্যালয়ে মাত্র দু’বছর তিনি লেখাপড়ার স্বযোগ পান। 
কারণ তৎকালীন সামাজিক প্রখাহ্যায়ী ন’বছর বয়সেই 
তার পিতা হরিনারায্নণ ‘গোঁরীদান’ করেন। অর্থাৎ 
বালিকা বয়সেই চন্দননগরের বিহারীলাল রায়ের পনের 


বছর বয়সের পুত্র মতিলালের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ' 


এই মতিলালই পরবর্তী কালে ধর্মগুরু ও প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু 
স্বনামধন্য শ্রীমতিলাল রায়। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার খুব 
বেশী স্যোগ তিনি পাননি বটে, কিন্তু যে দু'বছর তিনি 
স্কুলে পড়েছিলেন, সেই ছু'বছরই তিনি ভাল ছাত্রী 
' হিসাবে বহু পারিতোষিক লাভ করেছিলেন । 
সি রাধারাণী বেশীদিন গার্হস্থ জীবন যাপন করতে 
পারেন নি। আঠারো বছর বয়সের সময় তার একমাত্র 
কন্ার মৃত্যুর পর মতিলাল রামানন্দ স্বামীর উপদেশমত 
বক্ষচর্যব্রত গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন এবং সাধ্বী স্ত্রী রাধারাণী 
শ্বামীর এই ব্রত স্বীকার করে নেন এবং আজীবন ইহা! 


পালন করতে স্বামীকে সহ্ধর্মীর মত সহায়তা করেন। 


শ্রীসুধীরকুমার মিত্র 


এই ঘটন! তার দাম্পত্যজীবনের মোড় পরিবর্তন করে ও 
্বপ্নস্থায়ী প্রাকৃত ভোগজীবনের অবসান আনে । তিনিও 


“পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন এবং অকুঠচিত্বে আমরণ 


নারীজীবনের সকল সাঁধ-আহ্লাদ ভোগ-বিলাস বিসর্জন 
দিয়ে পতির ব্রত পূরণে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। তার 
স্বভাঁবগভীর সংযম ও শুচিশুত্র পবিত্রতার ফলে এই 
ব্ৰহ্মচৰ্য ত্রতের তপস্তা মিশে তাকে ভবিষ্যৎ সজ্ঘের 
কল্যাণময়ী অপাধিব স্নেহমাধুরী প্রতিমা অধ্যাত্মমাতৃ- 
শক্তিতে পরিণত করেছিল। যৌবনে যোগিনী সেজে 
চিরতপস্থিনী এই মহিয়সী মহিলা স্বামীর সহধিনীরূপে 
শুধু নিজের জীবন নয়, পতিদেধতাঁর জীবনও পূর্ণ করে 


নিয়েছিলেন । 


স্বদেশীযুগে ও বিপ্লবযুগের ঝঞ্চাবর্ডের মধ্য দিয়ে যাত্রা" 
কালে, দেশব্রতী পতির সর্বসক্কটে তিনি তাঁর অকৃঠ প্রেম 
ও সেবা দিয়ে সহযোগিতা না করলে শত শত বিপ্রবী 
গোপনে প্রবর্তক সঙ্ঘে বাস করতে কখনই পারতেন না । 
১৯১০ সালে অধ্যাত্মযোগী শ্রীঘরবিন্দ চন্দননগরে অজ্ঞাত” 
বাসকালে তার গোপন কক্ষত্বারে ধ্যানভঙ্গকালে গৃহলক্দী 
দেবী রাধারাঁণীকে সামনে দেখে, তার মধ্যে দিব্য- 
মাতৃত্বের আভাস লক্ষ্য করেছিলেন বলে গ্রীঅরবিন্দ 


চিরদিন রাঁধারাণী সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করতেন । 


রাজরোষে সে যুগের যত বিপ্লবী নেতা ও তরুণ কর্মী 
চন্দননগরের এই প্রবর্তক সঙ্ঘে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা 
সকলেই সেবাময়ী মাতৃ-হদয়ের পবিত্র স্নেহাম্ন পরিবেশনে 
শান্তি ও তৃপ্তি পেতেন, ইহ! স্বরণীয় হয়ে আছে। 
১৯০৮ থেকে ১১২০ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্বভাঁরতের 
বিপ্লবী কর্মীগণ যাঁরা চন্দননগরে এই আশ্রমে গোপনে 


বাস করেছিলেন, তাদের নামের (১০১ জন) একটি 


স্থৃতিফলক ১৯৫৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ডাঃ বিধানচন্ত্র 
বায় উন্মোচন করেন । 
১৯১৪ জালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসী গভর্ণমেন্টের 





এপি শত Ee SAAS পাত সপ উ তরি পাপ 





অধীনে চন্দননগর থেকে রণযাত্রী পরা ম বাঙ্গালী স্বেচ্ছা- 
বাহিনীদয়ের যুবকবৃন্দের ল্লাটে 'দাধারাণী জয়তিলক 
পরিয়ে দিয়ে সেই এতিহাপিক মুহূর্তকে বিজয়লক্ষমীর 
আশীষপৃত করেছিলেন। | এই সময়ে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 
তিথিতে তিনি পূর্বকূলধর্মু থেকে মুক্ত হয়ে প্রবর্তক সঙ্যে 
'নবসঙ্ঘধর্ষে'র "ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তার মাতৃত্বের 
মহিম! একদল সর্বোৎর্গীকৃত সন্তানগোষ্ঠীকে আপূর্যমান 
সেহে লালনপালনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীবদ্ধ করে সভ্ঘের 
জন্ম-পুষ্টিদান করে। ূ 

১৯১৪ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত অন্তরে বাহিরে দেবী 
বাধারাণীর সঙ্ঘজননীরূপে, অস্ুদয়ের ডি বিচিত্র 
অধ্যাত্মসংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই অসাধারণ বিবর্তন 
প্রাকৃত জীবন থেকে অপ্রাকৃত চৈতন্টে অধিরোহণের 
নিগুঢ় তাৎপর্ষে মর্মপূর্ণ ও সমুজ্ঘল | সেই 'অপ্রাকত' 
যোগধর্ম ও সঙ্ঘধর্ বুকে নিক্পেভিনি নিজেকে একেবারে 
ঢেলে দ্িলেন__তিনি তিল তিল করে জীবন উৎসর্গ করে 
এগিয়ে চললেন । শত সন্তানের অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণারূপে 
গুরুতর সংসারাশ্রমে ও অক্লান্ত তপস্তায় তার শরীর 
ক্রমশঃ ভাঙতে সরু করলো এবং মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে 
১৩৩৬ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ পবিত্রতা ও সংযমের 


পুথিবীর 


বিগ্রহরূপিণী মহাশক্তির আধার সভ্ঘজননী দেশী রাঁধা- 
রাণী ইই্ক্রোড়ে মাথা রেখে তারই সপ্তায় চিরলীনা 
হলেন। চিহ্নিত আশ্রমক্ষেত্রেই তার পুণ্যদেহ স্শ্মীভূত 
করা হলো। সেখানে ১৩৪৮ সালে মাতৃত্রতী সস্তানু- 
গণের উদ্যোগে মাতৃমন্দির ও মাতৃবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে | দেবমাতা সঙ্ঘজননী .দেবী রাধারাণীর অধিষ্ঠিত 
ইহ! সিদ্ধ মাতৃতীর্ঘ। | 
১৩৩৪ সালের ২১শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 

প্রবর্তক জঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে শুন্ভাগমন 
করেন এবং এখানে বসে একটি গান রচনা করে 
তিনি গান করেছিলেন। সেই গানটি এখানে 
উদ্ধারষোগ্য। এ 

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে-_ 

শৃন্তঘাটে একা আমি; পার করে’ লও খেয়ার নেয়ে 

ভেঙ্গে এলাম খেলার বীশী, চুকিয়ে এলাম কান্নাহাসি 

সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্ত কায়ে ঘুমে নয়ন আছে ছেয়ে। টি 

ওপারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জালিয়ে রে, 

আরতির শঙ্খ বাজে হ্বদূর মন্দির পরে | 

এস এস শ্রান্তিহরা, এস শান্তি সুপ্তিধরা, : 

এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে ॥ 


t 


কণ্ঠস্বর 


‘' সুমর জোয়ারদার 


ধিবীর কণঠস্বর মধাপুরুষের 


পি 


বর্তে যান্ত্রিক গোলযোগে 
1রবর্ত অচেতন বৈদগ্ধে বিলীন। 


মানবীয় আত্মীয়তা 

স্বজন হারানো বিচ্ছেদের স্বর 
দুর্জয় উদ্দীপন শূন্য আকাশে 
বাতাসের মতে! এলোমেলো 1, 


স্তব্ধ জীবনের 
শান্তনীল প্রচ্ছদে - 
গভীর প্রেরণার আবিলতা_ 


৭ 


আন্তরলোকের ভাবনায় 
আমরণ অভিযান | 


দুবপনেয় সাধিক 
প্রত্যাবর্তনের নিশ্চায়ক 
প্রকাশ জনতিক্রমের 
আক্রমণ পৃথিবীর বুকে - 
অস্ত্রোপচারের ছাপ । 


' নিশ্চয়ই কৃতকাৰ্য্য হবে সে আশা তখনও ছিল'-- 


॥ 


জীবমগিন্পী মতিলাল 


৩৩]. 


' ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


নৱ্েন্দ্রনাধের স্বীকারোক্তি £ 


el HA বোমার মামলার অন্তম আসামী 
নরেন্ত্রনাথ (গোস্বামী ধৃত হইবার পর পুলিসের নিকট 
১৯০৮ সালের «ই মে এক স্বীকারোক্তি করেন। নরেন্দ্র 
নাথ গোস্বামী আ্রীরামপুরের বহুথ্যাত গোস্বামী পরি- 
বারের সন্তান। বোমার মামলায় রাজসাক্ষী হইয়া তিনি 
আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বালির তদ্রন্তকালে পর-পর 
পীচদিন জবানবন্দী দেন। নিজেকে বীচাইবার জন্য 
নরেন্দ্রনাধ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিপ্লবীদলের অনেক 


গোপন বিষয় ফাস করিয়া দেন.। 


" নর্্দ্রনাথের' এই স্বীকারোক্তির পর তরুণ বিপ্রবী- 
দল তারার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া ' উঠে। বিশ্বাসঘাতকতার 
শাস্তি হিসাবে বিভিন্ন উপায় ও প্রস্তাবের কথ! উত্থাপিত 
হয়। |এই" পরিস্থিতি সম্পর্কে হেমচন্দ্ৰ দাস এক বর্ণনা 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £ “অনেক গবেষণার পর প্রথমে স্থির 
হইয়। ছিল, নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করার তাঁর বাহিরে যে 
কয় দল আমাদের বিপ্লবী-বন্ধু ছিল তাহাদের উপর 
দেওয়া হবে। আমাদের মধ্য থেকেও ও ব্যবস্থাই 
করেছিল। চার পাঁচ দল পৃথকভাবে রে করলে যে 


“নরেন্দ্রনাথকে মেরে ফেলুক, উল দেবক্রত- 
বাবু প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া প্রায় অধিকাংশের মনে 
এই ইচ্ছা জেগেছিল। তখন বাংলাদেশে য়ে কয়েকটি 
বৈপ্লবিক গুপ্ত দল ছিল বারীনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রায় 


‘সকল দলের ওপর নরেন্দ্রনাথের হত্যার ভার দেওয়া 
হয়। 


তিন টে দল প্রায়, এক ধরণের ' উত্তর 
দিয়েছিল, fees | 

এই সম্বন্ধে শ্রীমতিলাল লিখেছেন--“প্রথম হইতে 
মতের পরিবর্তন করায় বারীন্দ্রকুমারের অব্যবস্থিত 


চিত্তের' পরিচয় পাওয়| যাইতেছিল। এই ভীষণ সম্কল্প 


কার্যে পরিণত করিতে তিনি যে বাঁধা দিবেন, এ বিষয়ে 


প্রথম স্বীকারোক্তিতে 
তারপর আবার বিপ্রব'দল 


ইহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। 
বিপ্লব নিবারণ চেষ্টা । 
গঠনের যুক্তি । 
“পরিশেষে নিজেরাই জেলের র বাহিরে গিয়া পূর্বণানথু- 
ঠান সফল করার সঙ্কল্প, ইহার কোনটাই ইহ?দের 
মনঃপুত হইতেছে না।” 
রিভলবার সংগ্রহ ঃ 
নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর স্বীকারোজির পর হইতে 
তরুণ বিপ্লবীগণ জেল হইতে পলাইবার প্রচেষ্টা হইতে 
বিরত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি- 


শোধ নিতে সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গভর্ণমেন্টও 


এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইলেন। বদ্দীশালায় নরেন্দর- 
নাথকে আর রাখা হইল ন! । বন্দীশাল! হইতে নরেন্র- 
নাথকে চিকিৎসা ভবনে ইউরোপীয় ওয়ার্ডে সতর্ক প্রহরী 


বেষ্টিত করিয়া রাখা হইল । ক্ষোভে দুঃখে বিপ্রবীরা 


পিঞ্জবাবদ্ধব্যাস্রের প্তায় গজ্জন করিতে লাগিল। সেই 


"সময়ে মতিলাল ও শ্রীশ ঘোষ কানাইলালের সহিত 


যথারীতি দেখা করিতেন। একদিন কানাইলাল ভ্রকুটা 


". করিয়া দ়কঠে মতিলালকে জানাইলেনঃ “মভিলাঁল 


আমাদের দুইটী রিতলবার দিতে হইবে 1” 

' মতিলাল শুনিয়া চিন্তিত হইয়! বলিলেন, “জেলে 
রিভলবার দেওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার । আর রিভলবার 
লইয়া. তোমরা কি করিবে ? রাখিবে কোথায়?” 

'কানাইলাল দুঢকঠে বলিল, “সে ভাবনা আমর: না 
করিয়াছি এমন নয়1 আমাদের প্রচেষ্টার কথা শুনিয়! 
শ্রীঅরবিন্দ নিষেধ করিয়াছেন, মাষ্টারমহাশয় (চারু- 
বাবৃ) অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন। কিন্তু বাংলার প্রথম 
বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রনাথের রক্ত পান না করিলে 
আমাদের পিপাস! নিবৃত্তি হইবে ন! ।” 


২৭৪ 








কানাইলালের নীচের ওঠটা স্বভাবতঃই পুরু ছিল। 
দৃঢ় সহ্বল্পে তাহ। প্রস্তরের মত দেখাইলেও আবেশ ভরে 
তাহা! কম্পিত হইল। সে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল, 
শ্রশচন্দ্রকে বলিও এই ব্যবস্থা করিতেই হইবে । 

মতিলাল চিস্তান্বিতভাবে সেইদিনের মত বাড়ী 
ফিরিলেন। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে সারারাত্রি ধরিয়া পরামর্শ 
হইল। এই ছুঃমাহসিক কাৰ্য্যে কাঁনাইলালের কৃত- 
সঙ্কল্প হওয়ার কথা মতিলালের ছুর্ভাবনাই বাড়িল। ” 


শ্রীশচন্দ্রের বৈপ্লবিক কর্মে উৎসাহ ছিল অসাধারণ | '' 


শ্ীশচন্দ্র ছিলেন সত্যই খাঁটি বিপ্লবী । 
কানাইলালের সহিত শ্রীশচন্দ্র আবার দেখা করিয়া 
আঁসিলেন। হাসিতে হাসিতে মতিলালকে বলিলেন, 
ব্যাপারটা আদৌ শক্ত নয়। জেলার অমায়িক লোক। 
তিনি হেট মাথায় কর্মের ভান করেন। বিপ্লবীদের 
দিকে দৃষ্টি রাখেন না। দর্শনার্থীদের পরীক্ষা করেন না। 
কথার সুযোগ লইয়া দুই চারিটা রিভলবার জেলের 
মধ্যে পার করিয়া দেওয়া বেশী শক্ত হইবে না। 
রিভলবার প্রেরণ : ] | 
রিভলবার দেওয়! প্রসঙ্গে মতিলাল তার ‘আমার 
দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন--“সহজ 
কৌশলেই কানাইলালের হস্তে তাহা পৌছাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । কোন অস্বাভাবিক বা দৈবনীতির আশ্রয় 
লইতে হয় নাই। তাহার প্রয়োজনও হয় নাই। জেলে 
কেমন করিয়া বিভলবার সংগ্রহ হইল--ইহা আজিও 
বৃহস্তময় ! কত কাহিনী এই উপলক্ষে জনসাধারণের 
নিকট প্রচার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা] নাই। শ্রীশচন্র 
আজ পরলোকে। আমি আজও বাচিয়া আছি। 
রিচ্চলবার প্রেরণের রহস্ত আমার নিকট সরল ও স্থৃম্পষ্ট। 
কাঁনাইলাল ভারতের স্বাধীনতা আন্য়নের একজন 
প্রধান খত্বিক। সে চন্দননগরের মাটিতেই গড়িয়া 
উঠ্িয়াছিল। চন্দননগরেরই মানুষ তাহার অভীষ্ট পূরণ 
করিয়াছে ।” 
মতিলাল ব্যাপারটি আরও ম্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছেন: 
“কানাইলাঁল রিভলবার হাতে লইয়া হষ্টচিত্তে 
কেবল জানাইয়াছিলেন £ “আমি মরিব-_নবেনের রক্ত- 


প্রবর্তক 


[ কাত্তিক, ১৩৭৮ 








তর্পণের কথা তোমরা সংবাদপত্রে পড়িও। কেবল 
একটামাত্র অঙ্ছরোধ আমার মৃতদেহ বিপুল শোচ্চা- 
যাত্রা করিয়া যেন শশ্মানক্ষেত্রে নীত হয়। ইহা আমার 
মহিমা প্রচারের জন্য নহে। মীরজাফর, উমিটাদ যে 
এদেশে প্রাণধারণ করিয়াছে সেই দেশের প্রথম মৃতুদণ্ড 
বিশ্বাসঘাতক আমাদের হাতে গ্রহণ করিল। ইনার 
গৌরব মহিমা দেশ যেন উপলদ্ধি করিতে পারে ।” 
রিভলবার প্রেরণ বিষয়ে মতভেদ £ 
কানাইলালকে রিভলবার দিবার ঘটনা লইয়া পরে 
বহু বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছে। বিগ্লিবকর্শ অতাস্ত 
সংগোপনে অনুষ্ঠিত হইত | বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত 
ছাড়া! অন্যের পক্ষে ইহা! জানিবার উপায় ছিল না। এই 
এতিহাসিক ঘটনা লইয়া পরবর্তী কালে অনেক বাদ- 
বিতণ্ডা হইতে দেখা যায় । 
“নীরব বিপ্লবী শ্ীশচন্ত্র 
বব লিখিয়াছেন ঃ 
মহলে পৌছিল। শ্রীশচন্দ্রের নিকট একটি অস্ত্র রিভলবার 
ছিল কিন্তু আর একটা অস্ত্র চাই। ইহাঁও সংগৃহীত 


শীর্ষক গ্রন্থে বিমানবিহারী 


হইল | বিপ্ররী' নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা শ্রীশ 


চন্দ্রকে দেন। কিছু বন্দুক ও পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র তখন 
গোন্দলপাড়৷ নরেম্দ্রনাথের তত্বাবধানে রক্ষিত ছিল, কিন্ত 
জেলের মধ্যে এই অস্ত দুইটা কে চালনা করিবে ?..-... 
নেতারা সকলেই কারাবাসে। তাহাদের অবর্তমানে 
তরুণেরাই বিপ্লবী গুপ্ত সভা আহ্বান করিয়াছে। 
সকলেই চিন্তায় মগ্ন ও নীরব। সেই গভীর নীরবতা 
ভঙ্গ করিয়া শ্মিতবদনে শ্রীশচন্দ্র এই কর্মাভার গ্রহণ 
করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র- 
নাথ ও বসন্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্রের পার্শ্বে আসিফ 
দাড়াইল। * * * তিনজনই অসীম সাহসী ও অদ্ভুত 
কৌশলী । তারপর অতি কৌশলে শ্রীশচন্ত, নরেন্দ্রদাথ 
ও বসস্তকুমার চট্টে।পাধ্যায় রিভলবার হুইটী জেলের 
মধ্যে কানাই ও সত্যেদের হাতে দিয় অসে। কানাই 
ও সত্যেন ব্যতীত অন্য কেহ এ কথা জানিত না|” 

‘বক্তবিপ্রবের এক সঙ্ধ্যায়’ শীর্ষক গ্রন্থে নরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন £ 


সক 


“অভিনব কৌশলে এ সংবাদ বিপ্লবী- + 


চি 


পাস 


্‌ রবীন্দ্র-জীবনীকার 
শ্রপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র 
[ শ্রীতপন বস্তুকে লিখিত ] 


কল্যাণীয়েযু, 
তোমার ক্ষুদ্র পত্রমধ্যে চারটি অক্ষর দেওয়! শব্দটির 
সংজ্ঞা জানতে চেয়েছ। শব্দটি সংক্ষিপ্ত_‘সংস্কৃতি’। 


' ইংরেজিতে ‘কাল্‌চার্‌ শব্দের তর্জম| করা হয় সংস্কৃতি 


দিয়ে _সিন্তিলিজেশনের “সভ্যতা” দিয়ে। এইটাই 
রেওয়াজ, হয়েছে। কতকগুলি শব্দ আছে যাঁর 
definition দেওয়া যায় ন!]--যেমন “আট”, “কলা”, ‘ধর্ম, 
‘প্রাণ’ প্রভৃতি শব্দ-_সংস্কৃতি বা কাল্চার শব্দটাও 
তেমনি | মানুষ সব কথা বোঝাতে পারে না ব'লে হাত 
নাড়ে, মুখতঙ্গী করে, গান গায়, নাচে, নাঁচংতে নাচতে 
গায়, গাইতে গাইতে নাঁচে। মোটকথা তার 
বজ্জব্যটাকে শ্রোতার হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য যতপ্রকার 
‘মুত্র ব্যবহার তা সে করে-_বাকৃষত্ত্রের উপর | তার- 
পরেও দেখা গেল--তাঁর মনের কথা সবটা প্রকাশ 
পায়নি-কারণ আমাদের মনের মধ্যে যত ভাব উছ.লে 
উঠছে তার খুব কম অংশই আমরা ব্যক্ত করতে পারি। 
আর্ট শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বড় বড় কিতাব তো 


' লেখ| হয়েছে; “কলা” শব্দও সেই ধরণের । আমরা 


৬৪ কলা বলি; আমি ৫১৮টি কলার নাম পেয়েছি। 
আর্ট শব্দটি তখৈবচ--2:৮ of writing থেকে art of 
riding সবই আর্ট । তেমনিই “ধর্ম” শব্দটি- ইংরেজিতে 
religion-এর তর্জমা আমর] করি ‘ধর্ম শব্দ দিয়ে ; 


“সেই যুগের জেলের আইন কঠোর থাকিলেও নানা 
ব্যবস্থা ও কৌশলের জন্ত দ্রব্যাদি প্রদানের বিশেষ 
সুবিধা ছিল না। নরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে শ্ীশচন্দ্র 
একটা রিভলবার লইয়াছিল এবং তাহার নিকট পূর্ব 
হইতে একটা রিভলবার ছিল। সেই সময়ে মতিলাল- 
বাবুর সহিত শ্রীশচন্দ্রের পরিচয় ছিল। নিরাপদ 
বিবেচনায় মতিলালবাবৃর মারফৎ শ্রীশচন্্র তাহার 
কলিকাতা অফিসে সেই হটী যন্ত্র পাঠাইয়া দেন এবং 
বসস্তকুমার তাহার নিকট হইতে সেগুলি লইয়া যান। 
পরে সাক্ষাতের ছল করিয়া কৌশলে শ্রীশ ও বসন্তকুমার 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া আসেন । সখারাম- 


Bhuvan Nagar 
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কিন্তু ‘জলের ধর্ম শেত্য’ যখন বলি তখন তাকে 
religion ০f water বলি না। ংস্কৃতি শবটাও 
তেমনি। একটা কথা বলি-আঁমি হিন্দুধৰ্মে বিশ্বাস 
করি না--কারণ হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্মই নেই 
আছে কতকগুলি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ দেবতার বা 
অবতারের পৃজা | এই সংজ্ঞাই যদি হিন্দুর হিদ্দুত্বের 
মাপকাঠি হয়-তবে আমি তো হিন্দু নই। গো 
ব্রাহ্মণের হিতের জন্ত ঠাঁকুররা অবতীর্ণ হন, আর মহিষ 
চণ্ডালের জন্য কি শয়তান আবিভূতি হয়? স্বৃতরাঁং 
“হিন্দুধমে'র সংজ্ঞা দেওয়। যায় না। লৌকিক হিন্দু- 
ধৰ্মমতে আমি হিন্দু নই| তারপর আছে বড়-একটা 
‘কিন্তু’! কিন্ত আমি হিন্দু শাস্্ পড়ি, বেদ থেকে পুরাণ 
অনেক কিছুই পড়েছি-_নিজ লাইব্রেরীতে রামায়ণ- 
মহাভারতের অনেক রকম সংস্করণ আছে; যদি কখনো 
এসে দেখতে দেখতে পেতে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েছি। 
20200০-এর বই টেবিলের উপর এখনই রয়েছে 
ভারতের আট-সমারোহপূর্ণ গ্রন্থ । এখন প্রশ্ন করতে 
পারো_-আপনি যদি হিন্ুই নন্‌, তবে এসব কেন? 
এইখানেই আমার উত্তর হয়ে গেল- আমার দেশের 





বাবুও নরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে দুইটা যন্ত্র লইয়া- 
ছিলেন, যন্ত্র পাইয়া সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং হত্যাকার্য্য সম্পন্ন 
করিতে হচ্ছক ছিলেন। কিন্তু পাছে তাহার হত্যার 
চেষ্টা বিফল হয় এই আশঙ্কায় দুইজনে মিলিয়া একযোগে 
এই কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হয় এইরূপ ব্যবস্থা হইয়'ছিল। 
জেলের মধ্যে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ভ্ভ্রেনাথ 
দুইটা যন্ত্র রাখিয়া অবশিষ্টগুলি তিনি সখার'মবাবুর 
কেন্দ্রে ফেরৎ দেন। 

“সখারামবাবু সেই ছুটা যন্ত্র লইয়া কি করিয়াছিলেন 
গুপ্ত সমিতির কার্য্যধার! অনুসারে তাহা নরেন্দ্রনাথের 
অজ্ঞাত ৷” (ক্ৰমশঃ ) 


২৭৬ 


প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 
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অতীত ও বর্তমানের যা-কিছু মহৎ স্ষ্টি, যা-কিছু স্বন্দর 
সবই আমার অন্তরকে স্পর্শ করে|. এই-যে যে-জিনিষ- 
গুলিকে আমার ভালো .লাগে--তাকেই বল্বো 
‘সংস্কৃতি'। একটা কথা ভাবে। 
থেকে ইংরেজি কাব্য পড়ছি--তাই ইংরেজি ভাষায় 
লেখা. বা তর্জমায় আঁধুনিকতম কবিদের উচ্ছাস ও 
প্রলাপ বুঝতে চেষ্টা করি এবং অনেকে নিশ্চয়ই বোঝেন। 


বিলাতী ছ'বও বুঝি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কিন্ত 


যখন যুরোগীয় সংগীভ রেডিও-তে হয়--তঙন অশ্ধুনিক- 
তমকে দেখি নাক-সি'ট্‌কোতে 3 অর্থাৎ বিলাতী গান 


বোঝেন না--ভালোও লাগে না। এইখানৈ আমি বল্বো, 


আমরা u॥০/tured ; যদি শিশুকাল থেকে ভারতীয় 
সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে, বিদেশী 2709০ শুনতে অভ্যস্ত 
হতাম-তা হলে আমরা western 240 নিশ্চয়ই 
appreciate করতাষ। স্ৃতরাং culture: বহুল 
প্রিমাণে শিক্ষার উপর নির্ভর করে । 


Culture মানে দুনিয়ার সংবাদ সরবরাহ নয় 
গ্রন্থগারিকের information buraeu নয়। অবজাত্তা 
লোক হলেই cultured হবে-_তামনে করবার ১ 


আমর! বাল্যকাল: 


লিখতে কলম থামিয়ে 





কারণ নেই ; জীবনের প্রতি ৪০৫৮ট1 কি ধরণের 


সেইটা যদি, জানা যায়-তবেই একটা লোককে 


cultured.বল্‌বো | সেই ৪/৮90৩ কি? সেটা হচ্ছে 
--অন্টের viewpoint বোঝবাঁর মনবিকাশ, অঙ্কে কি'.. 
বল্‌ছে বা ভাবছে বা অন্থভব কর্ছে সেটা দরদ দিয়ে 
বুঝবার চেষ্টাকে বলবো ০150: মনের - অবস্থা ।, 
আমর! নিজের মত অন্থকে সমঝাবাঁর জন্য; ব। অন্তের , 
মনের মধো নিজ মতবাদ যে-কোনো প্রকারে ছেগে 
দেবার জন্য অতি-উৎকচিত হই-_সেটাঁকে সংস্কৃতির চিহ্ব 
বলবো না। প্রশ্ন করতে পারো_যনের এ অবস্থা কি 
করে হয়? সেটা হয়যদি নিজের মনের পুঞ্জীভূত 
সংস্কার কঠোর শীলগ্রহণদ্বার| মুক্ত করতে পাঁরি। মন- 
যুকুরেই সত্য ছবি উদ্ভাষিত হয়। 
যাক তোমার প্রশ্নের জবাব তোমার মনের মত 
হলে! কিনা জানি না। তবু ‘লীল! লেক্চার্‌* লিখ তে 
তোমার : পত্রের . জবাব 
লিখলাম। 
ইতি আশীর্বাদক 


১8 
. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ; 


নূতন মানুষে নবীন পৃথিবী আবার জ্যোতিৰ্ময় 
অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় 


আকাশ কেন যে স্বনীল এখনো বনানী সবুজ হেল, 
শীত, মধুমাস, বর্ষা, নিদাঘ আজো দেখি আসে কেন! 
,এখনো উদ্দিছে কেন যে তপন, 
শুভ্র জ্যোছনা ভাসায় গগন, 
মত্ত স্বরত্তি কেন যে ছড়ায় বকুল, রজনীগঞ্ধা ; 
শরৎ-যামিনী আজো! কেন সেই নন্দিত| মধূছন্দা ! 


ঢাকো তুমি মুখ অয়ি বিচিত্রা রূপময়ী প্রকৃতি, 
ধিক্কার হানো মাহুষেরে আর তার পাপ, দুষ্কৃতি | 
পাণ্ডর করো দুর নীলাকাশ, 
ডুবাও আঁধারে আলোক-বিকাশ, 
মৃত্তিকা করো উষর, ধসর, মরুভূমি লেলিহান ঃ 
ৃন্ময়ী, তুমি শুরু কর তব প্রণয়ের অভিযান । 


মানুষেরে আজ চিনিতে পারে! কি অমৃতস্থত্র বলে ? 
নীতি- ও ধর্ম, হৃদয়, বিবেক দিয়েছে সে রসাতলে । 
রক্তলোলুপ আজি সে যে হায়, 
বন্ধ শ্বাপদ আজি শিহরায় 


' স্তম্ভিত তাঁরা হেরি জিঘাংস1 নিলাঁজ.পৈশাচিক, 


সভ্য মানুষ উন্মাদ সে কি? শুধায় নিনিমিধ | 


ভালোবাসা নেই, দ্বণ! আছে শুধু ঈ্ধ্যা, অস্থয়া, দ্বেষ, 
মানুষ হানিছে মানুষে আঘাত উদগারি বিদ্বেষ! 
- সেবা নেই শুধু রয়েছে শোষণ, 
সীমাহীন লোভ আর -নগীড়ন, 
যত অসহায় কাদে নরনারী দেবতার পদতলে; 


. দেবতা কি শোনে? কোথায় দেবতা মুযুযু ধরাঁতালে 


যদি শুধু ভয়, শংকা, নিরাশা নিশ্রাণ ধরণীতে 


" দেঁবত। বধির অভয় দাঁনিতে নিপীড়িত শংকিতে ; 


তবে কেন এই উদার নীলিমা 

ফলে ফুলে ভরা শ্যাম সবুজিমা 
বিহ্গ-কাকলি কুহ্ৃম-স্থরভি সে কি শুধু পরিহাস? 
এ কি শ্রষ্টার ধরার মানুষে--সীমাহীন উপহাস। 


নিবে যাক আলো ঘন ভমসায় ভকক ধরণী আজ, 
মহাপ্রলয়ের ডমরু বাজাও মহাকাল নটরাজ। 
' তাণ্ডবে তব হোক নিঃশেষ, 
প্রাচীন পৃথিবী-_পুরাঁতন শেষ, 
. ধ্বংসের বুকে নূতন বন্থধা লভিবে অভ্যুদয় 
নূতন মানুষে নূতন পৃথিবী আবার জ্যোতির্য়। 


4. 


শ্রীঅরবিন্দ সরণি 


( পূর্বপ্রকশিতের পর ) 
শ্রীবীরেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী 


১৯২৭ সালে পৃজার পূর্ব পর্যন্ত সারা বর্ষাকাল 
কলিকাতায় আমাদের অবস্থানকালে তারাপ্রসাদবাবুর 
সঙ্গ ও তার নিকট সঙ্গীতবিগ্ভা ও আধ্যাত্মিক যোগ- 
প্রথালী-শিক্ষা আমার পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। 
তার কাছ থেকে তার প্রথম যৌবনে .কাশীধামের 
অবস্থানের নানা কাহিনী শুনার ফলে, নাদ্যোগ ও 
বাজযোগের বহু তত্ব আমার মনে পরিষ্ষারব্ূপে প্রতি- 
ভাত হয়েছিল॥ সঙ্গে স্গেঃ তিনি দুজন মহাপুরুষের 

“ননষ-চিত্র আমার নিকট জীবন্ত করে তোলেন। তার 
জীবনে তিনি নাদযোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূর্পে তানসেন- 
বংশীয় ও কাশী-নরেশের ' সঙ্গীতগুর আলী মহম্মদ 
খাঁর (বড়কু মিঞা) দর্শন ও সঙ্গলাভ করেছিলেন । 


সেই সঙ্গেই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ যোগীগুরু খ্যামাচরণ, 


লাঁহিড়ীর নিকট রাজযোগে দীক্ষা ও শিক্ষা লাভের 
হৃযোগ তার ঘটেছিল । আমি তার নিকট থেকেই এই 
ছুই মহাপুরুষের শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ ও উপলব্ধির 
সৌভাগ্য লাভ করি। ৬তারা প্রসাদবাবু প্রথম যৌবনেই 
বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন ও রাজসিক ভোগ- 
বিলাসেও তার যথেষ্ট রুচি ছিল। অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ 
সঙ্গীত ও রাজযোগের শ্রেষ্ঠ ও সহজ প্রণালী লাতের 
ফলে তিনি ভোগী হলেও উচ্ছন্নে যান নি। লাহিড়ী- 
মহাশয়ের শিক্ষা সর্ব অধিকারের সাধকের জন্তই 
' প্রশস্ত ছিল। সংসারী ও সন্যাসী, ভোগী ও ত্যাগ? 
“স্টিলের জন্যই যোগের বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি তিনি 
দেখিয়ে গিয়েছেন, তাই বর্তমান যুগেও তার যোগ 
ভারতীয় সাধক থেকে আরস্ত করে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
লীলাভূমি আমেরিকার ধনীগণও সাদরে গ্রহণ ও 
অভ্যাসে নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন । 
বর্তমান শতাব্দীতে তারই এক প্রধান শিষ্য স্বামী 


যোগানন্দ আমেরিকার স্ববর্ণ-পদ্প নিমিত আসনে বসে 
পাশ্চাত্যসমাজের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করে গিয়েছেন । 
সেবারকার বর্ষায় ৬তারাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে সঙ্গে 
সাধক ও পীর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা সাহেবের যর 
সঙ্গীত আমায় বিশেষভাবে অভিভূত করে। এক 
বর্ষণসিক্ত দিবসে আলাউদ্দিনের শ্বরোদে তার গুরু 
উজীর খা সাহেবের তালিমসম্মত মিয়াকি-মল্লার রাগের 
আলাপ আমার চিরদিন স্মরণে থাকবে । অপর এক- 
দিন তারাপ্রসাদবাবু ও আলাউদ্দিনের সঙ্গে মিলিত- 
ভাবে বাংলার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
স্বগীয় ভূপেন্দ্রক্চ ঘোষের পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে 
সঙ্গীতসাধক স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুদিগদ্বরজীর কণ্সঙ্গীত 
শুনবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, তিনি তখন রাঁম- 
নামে রাগ আলাপ গাইতেন এবং আমাদের অনুরোধে 
তার অপূর্ব উদাত ও স্বমিষ্ট কঠে একটি গ্রুপদ গান গেয়ে 
আমাদিগকে শুনিয়েছিলেন। তিনিও সঙ্গীতকে ভগবৎ 
আরাধনার এক প্রধান উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন । 
এ সময় আমার সঙ্গে প্রীঅরবিন্দের বাংলাদেশবাসী 
শিষ্য শ্রীকুমুদ্ববন্ধু বাগচীর দেখা-সাক্ষাৎ প্রায়ই ঘটুত। 
তিনি ভবানীপুরে বসবাস করতেন এবং তার বাড়ীতে 
একটি ধ্যানকেন্রও কয়েক বৎসরের মধ্যে গঠিত হয়ে 
উঠেছিল। তিনি শ্রীচৈতন্ মহাপ্রভুর উত্তরলাধক 
অদ্বৈত প্রভুর বংশধর ছিলেন এবং নবদ্বীপে তার 
পৈত্রিক বাসভূমি ছিল। তার চোখে-মুখে এক 
অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তি প্রকাশ পেত এবং তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ জীবনে অন্থসরণ করতে চাইতেন । 
পরবতী জীবনে তিনি সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করে 
প্রথমত কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরূপে 


যোগদান করেন ও পরে দিল্লীতে সরকারী আইন 


২৭৮ 
বিভাগের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হন। কোন সময় 
শ্রীঅরবিন্দ তাকে নিয়ে একসঙ্গে ফটো তুলেছিলেন এবং 
তাছাড়া স্বৰ্গীয় দেশবদ্ধুর নিকট লিখিত এ্রীঅরবিন্দের 
অনেক মূল্যবান পত্রের কপি. এখনও তাঁর কাছে 
বিদ্যমান | এইসব পত্রে শ্রীঅরবিন্দ দেশবন্ধুর কাছে 
দেশবন্ধু গঠিত স্বরাজ পার্টি সম্বন্ধে অনেক বহুমুল্য 
উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন । এইসব পত্রের কপি 
এখন অন্যত্র পাওয়া সহজ নয়। ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে 
যে পূর্ণাঙ্গ চিত্র শ্রীঅরবিন্ব তার চিঠিতে স্পষ্টরূপে একে- 
ছিলেন, তার সহিত পরবর্তী কোন নেতার আদর্শের 
কোন মিল নাই। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলে গেছেন যে, 
একমাত্র চিত্তরঞ্জনই তীর স্বাধীন ভারতের আদর্শকে 
রূপ দিতে পারতেন । কুমুদ বাগচীর সদ্বীতান্ুরাগও 
যথেষ্ট প্রবল ছিল। তিনি কলিকাতায় আমার ওত্তাদ- 
বৃন্দের বাজন! শুনতে প্রায়ই আসতেন | অধুনা বিখ্যাত 
গায়ক শ্রীবিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কুমদবাবুর বাল্য- 
বন্ধু। বিমলবাবু প্রথমত ভবানীপুরের স্বনামধন্ত বীণ-কার 


প্রমথনাথ বন্্যোপাধ্যায়ের শিষ্য হন ও পরবর্তী জীবনে 


রামপুরের খাদেম হুসেন খাঁর নিকট গাঁন' শিখেন। 


বিমলবাবুকে দ্বাস্থবাবু বলে সবাই ভাকে-_এ+র মাধ্যমেই ' 


কলিকাতাস্থিত শ্রীঅরবিশ্দের শিষ্যগণ আধ্যাত্মিক 
সঙ্গীতকাররূপে প্রমথবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 
তবে পণ্ডিচেরী থেকে সদ্ধপ্রত্যাগত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত 


প্রবর্তক 





[ অগ্রহায়ণ, ২৩৭৮ 


সিসি 


প্রমথবাবুর কাছে কয়েক মাস যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা কনেন। 
ক্ষিতীশবাবু ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর পণ্ডিচেরীতে 
শ্ীঘরবিন্দের বিশেষ স্বেহভাজন ভক্ত ও ফরাসী তার 
ছাত্ররূপে অবস্থান করেছিলেন। ফরাসী সংস্কৃতি তিনি 
খুবই সহজে আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন । শ্রীমা তাকে 
ম্যাগুলীন যন্ত্র বাজাইতে উৎসাহিত করেন এবং তিনি 
ম্যাগুপীনে মালকোষের সর্গম বাজিয়ে শ্রীমাকে হথেষ্ট 
সন্তষ্ট করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কুমুদ বাগচীর . 
সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আমার কাছে অসতেন,_-বিশেষ- 
ভাবে এনায়েৎ খ। সাহেব ও আলাউদ্দিন খঁ সাহেবের 
বাজনা শুনার এঁকান্তিক আগ্রহে । যদিও এর পূর্বে 
মহম্মদ আলী খ। সাহেবের লোকান্তর গমনের ফলে 
তার রবাব শুনবার স্বধোগ ক্ষিতীশবাবুর ঘটেনি, 
তবুও তিনি আমার কাছ থেকেই মহম্মন আলীর, 
আলাপের তান শিখতেন ও বলতেন যে; সঃ 
আলী খা তানসেনের শিক্ষার - যথার্থ প্রতি নধি, 
কেনন! হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্তরসঙ্গীতের আধ্যাত্মিক 
ভিত্তি হচ্ছে গ্রুপদ । মহম্মদ আলীর সহজ সরল গৌর- 
হার বাণীর ঞ্ুপদ ও গ্রপদের উপরে প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রসঙ্গীত 
আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের প্রধান আনর্শস্কানীয়-_-এ কথা! 
তিনি বহুবার বলেছেন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রমাথও 
‘আমাকে এ একই কথা বলে গেছেন । 

j . [ ক্ৰমশঃ ) 








গান আর গাব না 
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' সব দিয়েও হয় না যে শেষ আমি সে একজন! 
তোমার চলে যাওয়ার পথে কুড়াই ধুলিকণা ৷ 
এই যেখানে দুয়ার কাছে 
তোমার চরণধ্বনি আজো! বাজে 
ছুর্বাঘন সবুজ মাঝে শিশির আলপন]। 


আমি যত্ব করে ছু'ইনা ওই মাটিরে অজনে এ 
হয়তো পরশ পেয়ে চিহ্ন মুছবে শির্জনে। 

নয়ন ভরে স্মৃতিছবি 

আকছে বসে নীরব কবি 
কথা-ভাঁষ| মৌন এখন গান আর গাব লা । 





আঁল্লোভললশ 


স্ুরসরসীর রক্তকমল 


ডক্টর শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সর্বকালের গর্ব করার মত বাঙালি সঙ্গীতকলাবিৎ 
পুনা-প্রবাসী শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের বহুমুখী 
প্রতিভা -সঙ্গীতের সকল ক্ষেত্রে নিয়ত সৃষ্টিশীল থেকে 
বিগত অর্ধ শতাব্দী কাল দেশে-বিদেশে স্বররসিকের 
আনন্দ ও বিস্ময় সঞ্চার করেছে। তিনি একাধারে গায়ক, 
গীতিকার, স্বরকার, স্বরলিপি-প্রণেতা ও সঙ্গীতশান্ত্- 
রচয়িতা! ভার কণলাবণ্য স্বিদিত; তার প্রশংসা 
করেছেন রবীন্দ্রনাথ, রোম'যা রোলী, মহাত্মা, গান্ধি 
প্রমুখ মহামনীষিবৃন্দ { তার স্বরসংযোজনাশক্তির জন্যে 
ভিনি প্হ্রস্থধীকর” উপাধিতে , বিভূষিত হয়েছেন! 
সেই স্থরস্থ্টি শক্তির পরিচয় পূর্ণ সামর্থ্যের তুলনায় 
ভগ্ৰাংশমাত্র হলেও পাওয়া যায় তার সঙ্গীতবিষয়ক এ- 
যাবৎ, প্রকাশিত সাতখানি গ্রন্থে : গীতিমগ্তরী, নব গীতি- 
মঞ্জরী, গীতপ্রী, সাঙ্গীতিকী, স্বরবিহার প্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ড এবং সর্বশেষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য- স্থরাঞ্জলি। 

এই 'বই্গুলির প্রত্যেকটিই ' সঙ্গীতগ্রন্থ হিসাবে 
মহামূল্যবান তো বটেই, এমন-কি নিছক 'সাহিত্য- 
গ্রন্থরূপেও এগুলি অসামান্ত-। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রকাশিত সাঙ্গীতিকী ধারা পড়েছেন তার! একবাক্যে 
স্বীকার করবেন পাঁণ্ডিত্যের সঙ্গে রসস্থ্টিসামর্ঘ্যের এমন 
মণিকাঞ্চনসংযোগ সুহুর্লভ | গীত দীর্ঘকাল কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্তালয় অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকরূপে গীতরপিকা 
ছাত্রীসমাজে স্বপরিচিত। একটি গানের চয়নিকারূপেও 
“*-দিলীপকুমারের এক. একটি স্বরলিপিপ্রন্থ অত্যন্ত 
উপভোগ্য | সম্প্রতি স্বরকাব্যসংসদ, ১৯, জওয়াহরলাল 
নেহরু রোড, কলিকাত।-১৩ থেকে প্রকাশিত স্বরাঞ্জলি 

তার সাম্প্রতিক হ্বরস্থষ্টির শ্রেষ্ঠ সঙ্কলনরূপ্ে প্রকাশিত 
(হয়ে একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যরসিক মাত্রের 
আনন্দবর্ধন করবে। বইটির জন্যে প্রকাশক, শ্রীমিলন 


সেন মহাশয় শিক্ষিত বাঙালিমাত্রের কৃতজ্ঞতাভাঁজন 
হবেন। গ্রন্থের মুদ্রণপারিপাট্য ও সৌঠ্ঠবের কোন 
তুলনা নেই। এর জন্যে প্রকাশক মিলনবাবু যে 
অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন, তার দরুণ সকলের আত্তরিক 
ধন্যবাদ তার প্রাপ্য। পরিবেশক “রূপা”র শিল্পচাতুর্য 
বইটিতে পরিস্ফুট। বইটি যাকে উৎসর্গ করা হয়েছে 
তার গ্রস্থপ্রকাশে আগ্রহ ও উৎসাহের জন্তেই এত বড় 
গানের বই দিলীপকুমার ও তার ভক্তিমতী শিল্ঠা শ্রীমতী 
ইন্দিরা দেবীর উৎকৃষ্ট দুখানি আলোঁকচিত্রে স্থশোভিত 
হয়ে প্রকাশিত হল । এর জন্তে শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়কেও সকলে সাধুবাদ দেবেন। বইটির বৃহৎ 
আয়তন ও উন্নত সজ্জার জন্তে দাম বিশ টাকা ধার্য 
হলেও এমন কিছু বেশি নয়। 

শুধু সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে গুণের সমাদর 
সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশে আধুনিক কালে অর্থাৎ 


. বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত হবার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
আমল অবসিত ক'রে যখন খাস ইংরেজ সরকারের 


শাসনপর্ব সুরু হল তখন থেকে--১৮৫৮ সাল থেকে আছ 
অবধি কথা ও সবরের স্বৃসমন্বয় সাধন ক'রে যথার্থ 
কম্পোজার বা একাধারে কথাকার-গীতিকার বা কবি- 
স্বরকাঁর জন্মেছেন ছয়জন খাঁর! ইউরোপের শুবাট, 
শুমাঁন, বিজে, বাথ, মেণ্ডেলসন, ব্রাহ্‌ম্স্‌ প্রভৃতির 
তুলনায় বাঙালি জাতির মুখ উজ্জল করার সামর্থ্য 
রাখেন। সময়ের পর্যায়ে তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ, 
দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার ও 
নজরুল। এরা প্রত্যেকে কবিতা লিখে স্বর সংযোজন, 
করেছেন এবং অন্য কয়জন গায়করূপে দিলীপকুমারের 
ধারে-কাছে না এলেও এরা সকলেই ত্বগায়কও বটে ৷ 
এমন অদ্ভূত সমন্বর বাঙালির ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীতে 
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জাত ব্যক্তিদ্ধের মধ্যে আর দেখা যাচ্ছে না। আগে 
অবশ্য রামনিধি গুপ্ত, রামপ্রসাদ সেন, চণ্ডীদাস প্রভৃতির 
মধ্যে এমন সমন্বয় দেখা গেছে। 
সকলের উধ্বে; কিন্তু প্রচারের উৎকর্ষে ও ব্যাপ্তিতে 
এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থান শীর্ষবিন্দুতে। কবিত্ের 
মানদণ্ডে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের কথার উৎকর্ষ 
সর্বাধিক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্যেন্দ্রনাথ যে 
বাঙালিকে “গানের রাজা” ব'লে উল্লেখ করেছিলেন, 
তা যে অকারণ গর্বোক্তি নয় তা এই সব কবি-স্বরকার- 
দের সাত হাজারেরও বেশি গান নিয়ে আলোচনা 
করলে বোঝা যায়, শুধু সংখ্যায় নয়, গুণের উৎকর্ষেও 
এদের কোন তুলনা নেই | * 


এদের মধ্যে একমাত্র দিলীপকুমার অন্যের লেখা 
গানেও বহু সংখ্যায় স্বর সংযোজন! করেছেন । নিজের 
লেখা প্রায় সহ সংখ্যক গানে স্বর দেওয়া ছাড়াও তিনি 
অন্যদের লেখা আরো প্রায় সহশ্র কবিতায় স্বর 
দিয়েছেন। স্বৃতরাং শুধু সংখ্যার দিক দিয়েও স্বরকার 
রূপে এক নজরুল ছাড়া আর কোন বাঙালি স্বরকার- 
তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন না! আদিম প্রকৃতির লোক 
সঙ্গীত থেকে স্বরু ক'রে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভক্তিসঙ্গীত 
পর্যন্ত সব রকম গানের স্বর দিয়ে গেছেন কাজি সাহেব। 
কিন্তু গ্রাযোফোন কোম্পানির লোকরঞ্জনের খাতিরে 
তাঁকে অনেক বাজে গান লিখতে ও তাতে স্বর দিতে 
হয়েছে। তার জন্যে অবশ্য তার শ্রেষ্ঠ গানগুলির মাধুর্য 
কমে যাবে মা। কিন্তু দিলীপকুমার এ-সমস্তায় পীড়িত 
হন নি বলে তাঁর গানের কথা ও স্বর দুই-ই সর্ধোচ্চ 
শ্রেণীর ।. স্থুলভ জনপ্রিয়তার হাততালি তিনি পান বা 
পান, গুণীদের প্রভূত সমাদর তিনি পেয়েছেন । 

এই সমাদরের ফলে বাংলাদেশের সবুজ মাটির 
বুকের স্বচ্ছতোয়া স্বরসরসীতে ফুটে উঠেছে একটি অপরূপ 
রক্তকমল......স্বরাঞ্জলি ! 

এই মহাগ্রপ্থে প্রায় পৌনে তিনশো পৃষ্ঠার 
বুহদায়তনের মধ্যে আছে বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজি 
ভাষার একশো! পঁয়তাল্লিশটি গাঁন। তাঁদের স্বরকারু- 
কলা বিশ্লেষণ করলে দেশি-বিদেশি অনেক লোকসঙ্গীত 


সংখ্যায় নজরুলের স্থান 


ও ধর্মসঙ্গীতের প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যাবে। হারা 
গানের একটুও চর্চা কখনও করেছেন, তারাই জানেন 
যে, সব দেশেই গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ভক্তিসঙ্গীতে | 
যার জন্তে নানা রকম গান গেয়ে দুহাতে পয়সা! লুষ্টবার 
ফিকিরে ঘুরে বেড়ানো জনপ্রিত্ব গায়ক-গায়িকারা শেষ+৮ 
পর্যন্ত বাজে লঘুদঙ্গীতের পরিবর্তে ভক্তিগীতি গাইতে 
পারলে কৃতার্থ বোধ করে। তাই ম্যাক্সিম গোর্ষির 
পরম বন্ধু ফিওদোঁর শালিয়াপিন মাইয়ারবেয়াবের I'he 1 
Prophet গানটি গেয়ে জগদ্বরেণ্য হয়েছিলেন (গ্রামো- 
ফোন রেকর্ডে এরই ওপিঠে অ'ছে বিখ্যাত ৮০1৪-স্তোত্র 
গামটি যা আমাদের গঙ্গীস্তোত্রের কথা বারবার মনে 
করিয়ে দেয়); ধার নামে আজও সারা বিশ্বে রোমাঞ্চের 
শিহরণ খেলে যায় সেই মহান্‌ ইতালীয় গীতশিল্পী 
এন্রিকো কারুসো &৮৩ Maria গেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ 
করেন। পল রোবসনের Negro Spiritual গাঁনগুলির 
কথা কে না জানেন? আমাদের দেশেও হবরদাক্রে ভন) 
‘মৈয়া মোরি মৈ নহি মাখন খায়ে!” কেবল মরাঁঠি চক 
গায়ক ওঙ্কারনাথ ঠাকুর রেকর্ডে করেছিলেন তাই নয়, 
এক কালের (হয়ত আজও ) সবচেয়ে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র- 
গায়ক কুন্দনলাল সাইগলও গানটি রেকর্ডে গেয়ে 
জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। লারেলাপ্পা গায়িকা লতা 
মঙ্গেশকরও এ একই ভজনটি রেকর্ড গেয়েছেন এবং 
ভবিষ্যতে আরো ভক্তিগীতি গণইবাঁর জন্তে আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন! যেমন রোমক সাআজ্যের সব পথই রোমে 
গিয়ে মিশেছিল, তেমনি গায়ক মাত্রের স্বরসাধনা 
পূর্ণতার সন্ধানে শেষ পর্যন্ত ভক্তিগীতির মহাসাগরে গিয়ে 
মিলবেই । এই ভক্তিগীভির বিকাশসধনে কেউ 
দিলীপকুমারের দাঁনমহিমাকে প্রণাম না জানিয়ে তৃপ্তি 
পাবেন না, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায় ৷ স্বরাজুলিতে এ 
তক্তিগীতিরই পুষ্পচয়ন কর! হয়েছে । 


গানে কেউ স্বরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, কেউবার্ঘ 
কথার দিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর দিতে ভালো- 
বাসেন, এই শেষোক্তরা অবশ্যই নিয়াধিকারীর দল! 
কিন্ত এমন লোকও সংখ্যায় বহু ধারা গানের রস উপলদ্ধি 
করার ক্ষমতা রেখেও গানে স্কুরকে একমাত্র বিবেচ্য 
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উপাদান বলতে চাঁন; তাঁদের জন্যেই তেলানা, সার্গম 
বা অর্থশূন্য শব্দসমষ্টি গাওয়াকেও কোন কোন মহলে 
“গান” বলে ধরা হয়! 'বস্তুত ওগুলি গান নয়, জুরকে 


" গলা দিয়ে বাজানো, যেমন সেতার বা একজে আলাপঃ 


৬য় 


টির 


গৎ ইত্যাদি বাজানো হয়। স্বৃতরাং “দ্রিম্‌ তা না না”- 
বর্গীয় গানগুলিকে কণ্ঠবাঁদন বলাই সঙ্গত দিলীপকুমার ও 
অমিয়নাথ সান্যাল মহাঁশয়দের ভাষায়। গান যে শুধু 
কণ্ঠবাদন নয়, তা উৎকৃষ্ট ভাবযুক্ত অর্থপূর্ণ কথা ও স্বরের 
সমন্বয়, এ-সত্য বাঙালি স্থরকারেরা বহুদিন আগেই 
অনুভব ক'রে গেছেন। সুরের পরিবেশ ও আবহের 
অনুরূপ কথা রচিত হওয়া চাই যদি কবি আগে কোন 
কথাহীন স্বর শুনে, ব! বিদেশি স্বর থেকে মাতৃভাষার 
উপযোগী কথাবস্তু রচনা করতে চান। এই শ্রেণীর 
গানের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রুশ তোরাই সুরের আদলে 
রচিত সাহান1 দেবীর লেখা বিখ্যাত “শ্যামল! চির 


এ. জীবন ঘিরি’ মরমে রহ পাশে” বা হেত্রাইডিজ দ্বীপপুঞ্জের 


পা 


সুরু" । 


এরিস্কে দ্বীপের সুরে রচিত রবীন্দ্রনাথের “তোমার হল 


শোনা গেছে; রবীন্ত্রগীতিটিও সত্য চৌধুরী প্রভৃতি 


অনেকে রেকর্ডে করেছিলেন। মূল সুরটি পল রোব্সন . 
স্বয়ং রেকর্ড করেছিলেন An Eriskay Love Lilt নামে; 


তার নিখুঁত প্রতিরূপ হিন্দিতে তুলেছিলেন রেকর্ডেই 
শ্রীমতী প্রিয়া চ্যাটাজি, পরলোকগত আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সহ-অধিনায়ক এ. সি. চ্যাটাজির কন্ঠ! । আর 
এক শ্রেণীর গানে কথার ভাবধারার উপযোগী সুরস্থটি 
করা হয়ঃ একেই যথার্থ সুরসংযোজনা বলে! কথা- 
বন্ধ সরকারের নিজের রচনা না হতেও পারে কিন্তু তিনি 
কথার অস্তনিহিত ভাবের উপযোগী ক'রে তার সুর 
সংযুক্ত করেন। পরে অবশ্য স্বর কথার ভাবকে অর্থের 
বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে বহু 'উর্ধে নিয়ে যেতে পারে যদি 


-»ম্করকার প্রকৃত অর্থে স্বরবিহারী হন। একই ধরনের 


, কথার বা একই ভাবের কবিতার স্বর পৃথক্‌ সরকারের 


দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। আবার, গায়ক যদি 


প্রথম গানটি রেকর্ডে দিলীপকুষারের কে 


সরকারের মূল স্বরটি হুবহু পুনরাবৃত্তি ক'রে ক্ষান্ত 
থাকেন, তা হলে যে মাধর্ষ স্থ্ট হয় তাঁর চেয়ে বিচিত্র 
ও উপভোগ্য স্বষম! পাওয়া যায় যদি স্বগায়ক মূল হুরটি 
অক্ষুণ্ন রেখেই কথা ও সবরের আঁখর ও বিস্তার প্রয়োগ 
করতে পারেন। 

কীর্তনে এ-হযোগ দেওয়া হয় বলেই কীর্তন সব 
গানের সেরা। দিলীপকুমার তাঁকে একটা সাম্রাজ্য 
বলে বর্ণনা করেছেন । আর রবীন্দ্রনাথ 1--তিশি এক 
কীর্তনিয়ার গান শুনে লিখেছিলেন £ তুমি কেমন করে 
গান করো হে গুণী! তিনি নিজেও বন্ধ কীর্তন গান রচনা 
রূরেছিলেন যদিও সে-সব গানে ত্বগায়কেরও কোন 
স্বাধীনত! তিনি মঞ্জুর করেন নি। কীর্তনের হিন্দুত্তাঁনি 
পরিবর্ত বলা যায় ভজনকে। ভজনে কথার আখর 
প্রয়োগের স্ববিধা না থাকলেও স্বর বিস্তারের অবধি 
স্বাধীনতা আছে। দিলীপকুমার তার গানে কথা ও 
সবরের স্ুসমন্বয় সাধনের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ককে এ 
স্বাধীনতা দিয়েছেন বললে কম বলা হয়_-সার] 
জীবনধরে তিনি ও স্বাধীনতার সৎপ্রয়োগের পরামর্শ 
দিয়েছেন । 

শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্থুরকার ছয়জনের অনেক সময়ে কথা 
ও স্বর একসঙ্গে এসে গেছে; এমন স্থষ্টিকে অর্ধনারীশ্বরের 
সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । কিন্তু আগে কথা পরে 
সর বা আগে স্বর পরে কথা রচিত হলেও মাধুর্ষের হানি 
নেই যদি কথ! ও সুরের পারস্পরিক সহযোগিতা অক্ষুন্ন 
থাকে। ইন্দিরা দেবী ধ্যানে কবিতার কথা ও স্বর 
এক সঙ্গেও পেয়েছেন, স্বতন্ত্র ভাবেও পেয়েছেন; দ্রিলীপ- 
কুমার বঙ্গানুবাদের সময়ে আগে কথা পরে স্বর রচনা 
করেছেন বা কথার ছন্দকে সুরানুগ করেছেন, তাতে 
তজনগুলির মাধুর্যদীপ্তি সমানই উজ্জল আছে এই জন্যে 
যে, স্বরগুলি হ্বমধূর, কথাবস্ত হৃদয়স্পর্শী, স্বরলিপি 
বৈজ্ঞানিক এবং গায়কের স্বরবিহারের শ্বাধনীতা হ্বসমগ্ুস। 
ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত গানের ফুল নিয়ে সাজানো এই 
ডালি সার্থক নামে আত্মপ্রকাশ করেছে । 


সঙ্ঘ সংবাদ 
আশ্রমী 


গত ৯ই অক্টোবর, শনিবার, ৬১ নং বি. বি. গাঙ্গ,লী 
িটস্থ প্রবর্তক ভবনে, যৌথ কোম্পানী প্রবর্তক কমার্শিয়াল 
কর্পোরেশন ও প্রবর্তক ফানিশার্সের বাধিক সন্ভাধিবেশনে 
তদীয় অংশীদারগণ যথারীতি যোগদান করেন। অতঃপর 
বেল! খাটায় প্রবর্তক ট্রাষ্টের ৩৮শ-তম বাধিক সাধারণ 
সভারভ হয়। ট্রাষ্টের অধিকাংশ সভ্য-সভ্যাগণের 
উপস্থিতিতে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঘরুণচন্দ্র দত্ত সভাপাঁত 
আসন গ্রহণ করেন। 

ট্রা্ট-সম্পাদক প্রীইন্দুভৃষণ রায় মু্রত,বাধিক কার্ধ্য- 
বিবরণী সভায় উপস্থাপন করিলে, দেখা যায় যে, ১৩৭৭ 
বঙ্গাবে, ট্রাষ্টের অন্তভুক্ত প্রবর্তক পাত্রিশার্স ও সঙ্ঘ প্রেসে 
স্বল্প লাভ ও প্রবর্তক কৃষিবিভাগে লোকসান হইয়াছে । 


ভিরেইউরগণ রিপোর্টে জানান ষে, প্রবর্তক কৃষিক্ষেত্র, 


ফেঙ্জারগঞ্জ, লক্ষ্মীপুরে, সমুদ্রতটবর্তী বাধ ভাঙ্গিয়] 
যাওয়ায় ও তৎপ্রতিকারে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের সমস্ত 
মেরামতি প্রচেষ্টা বিফল হওয়ায়, লোণা জলের অঙ্থ- 
প্রবেশে গত দুই বৎসর যাবৎ ওখানকার জমীতে চাষ 
এক প্রকার বন্ধ আছে ফলে, ভবিষ্যতের জন্তও এই কৃষি- 
ক্ষেত্রে চাষের কোনই আশা নাই। 
প্রবর্তক পার্রিশাসেরি গত তিন বৎসর যাবৎ শরীত্রীসঙ্ঘ- 
' গুরুর বাণী-সাহিতা ও অন্যান্য সঙ্ঘ-সাহিত্য প্রকাশের যে 
আয়োজন সরু হইয়াছে, তাহা যথোচিত অগ্রসর 
হইয়াছে। দেখ! যায়_-ূর্ব্ব ছুই বৎসরের ১৫ খানি ও 
আলোচ্য বর্ষের ৬ খানি লইয়া মোট ২১ খানি গ্রন্থ নব 
প্রকাশিত হইয়াছে । বিশেষতঃ, সঙ্ঘগুকুক্রীর বিরাট 
. বেদান্তদর্শন-ভাষ্যের পুনঃ সংস্করণ দ্রুত অগ্রশীল ও 
. অবিলম্বেই উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে ইহা 
আনন্দেরই সুসংবাদ | | - 
সহযোগী যৌথ কোম্পানী, প্রবর্তক iE 


কর্পোরেশন লিঃ. ও প্রবর্তক প্রিন্টিং ও হাফটোন 


লিমিটেডের সামান্ত লাভ হইয়াছে | 


_ গত ছুই বৎসর যাবৎ পশ্চিম বঙ্গের অস্থির, অনিশ্চিত, 
বিশৃত্খলাময় পরিস্থিতির উল্লেখে ডিরেক্টরগণ জানাইয়া- 
ছেন যে, এই সন্ত্রাস ও অশান্তিপুর্ণ আবছাওয়ার পরিবর্তন 
না হইলে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যে প্রত্যাশিত উন্নতির 
আশা কর৷ যায় না! তথাপি এই বিপর্য্যয়ের সহিত 
দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করিয়া চলিতে তাহার! কৃতসঙ্বল্স। 

উপসংহারে, সঙ্ঘের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ পূর্বববাংল:র বিরাট, 
চট্টল প্রবর্তক সঙ্ঘের বিধ্বংস ও জঙ্গী পাক-বাহিনীর হাতে 
সমস্ত সঙ্ঘভ্রাতৃগণের পৈশাচিক নৃশংসতায় হত্যাকাণ্ডের 
কথা গভীর সন্তাপের সহিত উল্লেখ করিয়া ট্রাষ্ট-কর্তৃপক্ষ 


আশ। ও প্রার্থনা করিয়াছেন_-এই রক্তস্নানের ভিত ,)- 


দিয়াও এক নব জাতির জন্ম হুইবে, যাহারা ' 
নবযুগের নূতন বাংলায় আবার নবীন প্রাণে ভবিষ্যং 
স্থষ্টি করিবে |. ৃ 

হিসাবের উপর আলোকপাত প্রসঙ্গে, ট্রাষ্টের অন্যতম 
প্রবীণ ডিরেক্টর ও একনিষ্ঠ সঙ্ঘব্রতী শরীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোৰ 
প্রবর্তক ট্রাষ্টের সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসরের সাধনার কথা উল্লেখ 
করিয়া বলেন--“স্জ্বগুরুজীর নূতন তত্ব ও আদর্শবান 


'ধর্ম ও অর্থের সমন্বয় তথ্য কাম-কাঞ্চনের পরিশুদ্ধি অর্থাৎ 


নিরাসক্তি ও উৎসর্গের, ভিত্তিতে যে অর্থস্থষ্টি হবে, ভা 
ব্যক্তিগত ভোগ ও স্বার্থে নিয়োজিত না হয়ে জাতির 
সেবায় উৎসগাঁকৃত হবে। ইহা অধ্যাত্ম জীবনভিদ্ভিক 
অর্থসাধনা* তাই তা মানুষকে ভোগ ও বিযয়াসক্তির দিকে 
আকর্ষণ করবে না। ধর্মের আদর্শে বস্তত্যাগ ইহা নগর, 
পরত্ত বস্তুর প্রতি আসভিত্যাগ। সভ্ঘগ্ুরু তাই ভার 


গৈরিকধারী সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী চিদ্রানন্দজীর উপর ৩7 


উহার প্রধান পরিচালন! ভার একদিন অর্গণ 
করেছিলেন , 

এই চিদানন্দ স্বামীজির গত ৩৬. বর্ষীর শ্বতিসভ-য় 
স্মৃতিতর্পণ প্রসঙ্গে বর্তমান সঙ্ঘ-সাপতি যে লিপি পা্িত্ে- - 


হলেন, তার শেষে লিখেছিলেন_-“সজ্বের অর্থসাধনা , 


~~ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ] 


সঙ্ঘ-সংবাদ 


২৮৩ 


০৮টি সিসি শ্বাস I 





লক্ষ্মীশক্তিরই আরাধনা ৷ এই আরাধনা আজও শেষ 
হয় নি। সঙ্ঘজীবনে লক্ষীদেবীর স্থিরাসন সিদ্ধির 
পূর্ণতায় আজও ঝলমল করে’ ওঠে-নি। সে সিদ্ধির 
অধিকার যারা অর্জন করবেন, তাদের উপর উর্দ্ধলোক 
থেকে আধীর্বাদ করছেন-_-সঙ্ঘের অগ্রজ অর্থসাধক 
স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ | - আজ্িকার জাতির দুর্দিনে, 
দেশব্যাপী ঘুর্গতির মধ্যেও তার সে আশিদ২মণ্ডিত 
শুভেচ্ছ। ব্যর্থ হবে না, সফল হবেই ফুলে-ফলে, যদি 
কাম-কাঞ্চনের কর্তৃত্ব-মুক্ত হয়ে আমর! প্রাতংস্মরণীয় 
সঙ্বগুরুজীর আদি প্রেরণাকে সিদ্ধ করার জন্যই অখণ্ড- 
ভাবে, অখণ্ড প্রাণশক্তি জাগিয়ে উদ্ভূত হই ৷”, 
সঙ্ঘগুরুজীর মুখে একদিন উচ্চারিত হয়েছিল নূতন 
বক্‌ 'অথাতোহ্র্থজিজ্ঞাসা,। তিনি বন্ধু, জাতীয়তার 
চারণ ৬জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর সঙ্গে, তার প্রশ্নের উত্তরে. 


১, সঙ্ঘের অর্থ-সাধনা .জাতির সমৃদ্ধিসাধনে কিভাবে 


প্রযুক্ত হতে পারে, য়ে বিষয়েই একদিন আলোচনা 
করেছিলেন-_ আমার মনে পড়ে | আজ দেশের বর্তমান 
পরিবেশে, যুগের বিশৃঙ্খল আবহাওয়ায়, , মানুষের 


সামঞজন্তহীন জীবনযাত্রায় প্রবর্তক ট্রাষ্টের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, 


যখন গভীর নৈরা শ্যাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, তখন সেই পুরাতন 
প্রশ্নই আবার মনে জাগে, সভ্ঘগুরুরই অর্থন্ত্রের মর্শ্ম নৃতন- 
ভাবে অন্ুধ্যান, ও অনুশীলন করারই প্রেরণা নিয়ে আসে 
সেই প্রশ্নই আজ জঅভ্ব-দভাপতির কাছে নিবেদন 
রাখছি-_এই ট্রাষ্ট সভায় ।” তি ১১২ | 

অন্যতম ট্রাষ্ট-প্রতিভূর আতন্তরিকতাপূর্ণ. এই আকুল 


. নিবেদনে উদ্বন্ধ হইয়া শ্রীঅরুণচন্ত্র দত্ত তাহার সভাপতির 


ভাষণ-মুখে বলৈন$ “বিংশ শতাব্দীর যুগারস্তে 


সঙ্ঘগুরু, এক নূতন যুগজিজ্ঞাসা অস্থভব করে’ বেদাস্তের 
বরন্ষজিজ্ঞাসারই মত সে যুগ-প্রশ্নের উত্তরে নিজ জীবনে 
নব অর্থন্বত্রের আবিষ্কার ও রূপায়ণে একান্ত সাধনার 
ব্রতী হয়েছিলেন-_-ইহা নবজীবনেরই যুগদীক্ষা। প্রবর্তক 
সঙ্ঘকে তিনি সেই নবদীক্ষাই দিয়ে গেছেন। . আজ 
অর্থাতোর্থজিজ্ঞাসা”, এ প্রশ্ন শুধু সঙ্ঘের নয়, শুধু জাতির 
নয় ইহ! যুগমানবেরই অন্যতম প্রধান জীবন প্রশ্ন! 


- এগ্রন্নের উত্তরস্থত্র যে সংহতি বা জাতি সন্ধান ও সিদ্ধ 





করে’ প্রত্যক্ষ সাফল্যে জগতের সন্মুখে তুলে’ ধরতে 
পারবে, সেই সঙ্ঘ বা জাতিই হবে--নূতন যুগের গুবর্তক 
ও কর্ণধার । সঙ্ঘগুরুর দেওয়া এই যুগদীক্ষা সিদ্ধ 
করার জন্যই প্রবর্তক সভ্ঘের জন্ম ও কর্ম্ম ৷” 

তিনি আরও বলেন--“সজ্ঘের অর্থসাধনা লক্ষী- 
শক্তিরই আরাধনা | প্রবর্তক ট্রাষ্টে তাহাই রূপবস্ত হবে, 
সাধনা সিদ্ধরূপ পরিগ্রহ করবে। সে রূপ-স্বরাপেরই ৰূপ । 
সঙ্ঘের আধারে যে ব্রিশক্তির অবতরণ--তার মূল [ভিত্তি 


পূর্ণযোগ | এই যোগজীবন যেখানে সিদ্ধ হবে, সেইখনেই 


্রিশক্তির পূর্ণবিকাশ অবশাভাবী। রাধাতত্বে অপ:ধিব 
প্রেম, লক্ষমীতত্বে অফুরন্ত শক্তি ও এশ্বধর্য এবং সরখতী- 
তত্বে তারতভারতীর পূর্ণবিদ্যার পুণ্যতীর্থ এনেই 
প্রতিষ্ঠালাভ করবে_ইহা আমার মর্শগত উপলব্ধি ও 
দিগরর্শন। 


সাধনা ও সিদ্ধির প্রকরণ এক নহে। আমরা সধন- 
পর্য্যায় অতিক্রম করে’ এবার সিদ্ধ পর্য্যায়ের ভোরণদ্বারে 
উপনীত হয়েছি । “নামাইতে পড়ে নর বিষম সঙ্কটে” 
সঙ্ঘের 'বর্তমান সঙ্কট এই কারণেই। ইহা গুঞ্ুরই 
চাঁওয়া-_আত্মসমর্পণেরই চুড়ান্ত দায় পালন। 


গু is only the demand of the Soul that can 
be fulfilled and it is always spiritually possible 
to create what the Soul really needs foi its 
eternal bhogarats. 


This is spiritual economy.’ 

দেহ-প্রাণ-মনের খণ্ড চাওয়া নয়, গুরুসিদ্ধ আত্মার 
নিত্য তোগারতির আয়োজন যে সৃষ্টিবীর্য্যে, তাহাই 
অধ্যাত্ম অর্থতন্তের প্রথম সুত্র বা সুষ্টি প্রকরণ । কর্মফল 
ও কর্ণ্মশক্তিরই উৎসর্গে আধারে গুরুবীর্য্য অধিগত হয়। 
এই অবধৃত স্ুষ্টিবীৰ্য্যেই শুদ্ধ অর্থশক্তির আবিষ্ধায় ও 
পরিস্ফুরণ | 


তৎপরে মূলগত, অন্তনিহিত অহংযুলক, ({নগুঢ় 
কর্তৃত্বাভিমানের উৎসর্গে অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ-যোগ 
দিদ্ধ হ'লে, এই নবাবিষ্কৃত অর্থশক্তি সঙ্ঘগত অখণ্ড 
মহাঁবীর্য্যে পরিণত হয়। ইহাই প্রবর্তক ট্রাষ্টের বথার্থ 
মুলম্বরূপ--সঙ্ঘের এই খদ্ধিই জাতির সিদ্ধ অর্থশক্তির 
আসল বনিয়াদ দৃঢ় ও স্থৃপ্রতিষ্টিত করবে । 


২৮৪ 





৮১ 





‘There is no enjoyment beyond the demand 
of the soul, no: body beyond that which is the 
expression of the soul itself, no debt which is 
not counter-balanced by the inborn capacity 
to pay for it. This is the secret of our national 
wealth—our consecrated, integral national 
economy. 

All our social, economic and cultural en- 
deavours for the reconstruction of India have 
behind them the force of spirituality. Our 
Samgha community is a large family within the 
nation expanding ever and ever to embrace 
within its fold the nation itself and ultimately 
to merge itself in the nation. 

.We stand not for ourselves but for the 
nation. It is necessary to have at the initial 
stage—a solid economy cof the community 
to begin the broader educational, social and 
economic work of the nation.’ 


জীবন ঘদি আত্মার বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি হয়, সে 
জীবনের সামাজিক, আথিক ও সাংস্কৃতিক খদ্ধি-সিদ্ধি 


সমন্তই শুদ্ধ ও সিদ্ধ আত্মশক্তির সৃষ্টি-সামর্থ্যে সমুভুত - 


হবেই। মহাগুরু শ্রীমরবিন্দের চাওয়া পূরণ করতে 
গিয়েই গুরুমুখী স্থষ্টিবীর্য্য সজ্ঘগুরুর মধ্যে আবিভূতি ও 
বিকশিত হয়। সঙ্ঘাধারে উহারই ক্রমবিকাশ কুণ্ডলিত! 
জাতিশত্কির উদ্বোধনে; জাতীয় জীবনে মহাঁলক্মীর নব 
বেদী প্রতিষ্ঠা করবে। সঙ্ঘবীজই জাতীয়তার নব 
মৃহীরুহে পরিণত হবে । 

উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণ যোগের সমাহারে, সেই সিদ্ধ 
জীবনযোগের নীতি ও প্রকরণই প্রবর্তক সঙ্ঘের তথ! 
প্রবর্তক ট্রাষ্টের অতঃপর লক্ষ্য হোক--সাধ্য হোক। 
সুগঞ্জিজ্ঞাসার সমুত্তর দিতে হবে-_আমাদের জীবনকেই 
গুদ্ধ ও সিদ্ধ করে”। প্রবর্তক ট্রাষ্টের অর্থতন্ এই নূতন 
্রিগর্শনে সপ্তীবিত ও নব ভাবে রূপান্তরিত হয়ে জাতির 
দিশারী হবে-ইহাই আমার একান্ত আশা ও শরীগুরু- 
চরণে একমাত্র প্রার্থনা ৷” 


পরলোকে নিশিকান্ত চক্রবর্তী ; 

গত ২৫-এ ভাদ্র (১১1৯।৭১ খুঃ) শনিবার বেলা প্রায় 
সাড়ে দশটায় সঙ্ঘের সহযোগী সভ্য শীনিশিকান্ত 
চক্রবর্তী প্রায় ৭৮ বৎসর বয়সে তার ফ্রেজারগঞ্জস্থ নিজ 
বাটিতে পরলোঁকগমন করেন। বিগত কয়েক বৎসর 
যাবৎ তিনি পক্ষাঘাতে ভুগিতে ছিলেন । শ্রীচক্রবর্তী মৃত্যুর 
সময় পত্বী, তিন কন্যা ও চারি পুত্র রাখিয়া যান । চট্টগ্রাম, 
গোমদণ্ডি গ্রামে তার আদি নিবাস ৮পিয়ারী মোহন 


প্রবর্তক 








[ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 





চক্রবর্তীর তিনি দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। বর্তমান শতক্কের . 


তৃতীয় দশকে সঙ্ঘগুরুজী সংগঠন কর্দের জন্য বাংলার 
তরুণদের উদ্দেশ্যে যে ডাক দেন, তণহাতে চট্টলের যে সব 
উদীয়মান তরুণেরা সাড়া দেন নিশিকান্ত ছিলেন 
তাহাদের অন্তম | সঙ্ঘগুরুজীর স্নেহ ও সুদীর্ঘ সাহায্য- 
লাভের সৌভাগ্য শ্রীচক্রবর্তীর হইয়াছিল, যদিও তিনি 
শেষ পর্য্যন্ত গাহস্থ জীবন গ্রহণ করেন এবং ফ্রেজারগঞ্জেই 
বসবাস স্বর করেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তিনি সঙ্ঘের 
ফ্রেঙ্জারগঞ্জস্থ কৃষিক্ষেত্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন । শ্রীচক্রদ্ভী 
বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতাপ্রিয় ব্যাত্তিত্ব- 
সম্পন্ন কক্ষ ছিলেন | ব্যক্তিগতভাবে নিশিকান্ত ছিলেন 
মজলিসী, অমায়িক ও উদার অতিথিপরায়ণ। দীর্ঘ অর্ধ 
শতাব্দীর বহু এবং বিচিত্র স্মৃতি বিজড়িত এই 
বন্ধুর মৃত্যুতে আমর] আন্তরিক ব্যথিত । শ্রীগুরুলোকে 
ভার বিদেহী আত্মার সদ্গতি হোক, এই প্রার্থনা। 


ফ্রেজারগঞ্জ আশ্রমে পুর্ণিমা সম্মেলন ৫ 


গত ১৬ই কান্তিক মঙ্গলবার (২'১৯/৭১) আশ্রম-মলিরে 
যথারীতি রাসপৃ্ণিম ও চাতুর্মাসা-বরত-সমাপ্তি সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে চন্দননগর কেন্দ্র-সজ্ঘের 
স্বামী বোধানন্দজী উপস্থিত ছিলেন | সন্ধ্যা ৬ টায় যথা- 
নিয়মে সাঞ্গিক সমবেত উপাসনান্তে স্বামীজীর পৌরো- 
হিত্যে সম্মেলন সুরু হয়| কুমারী জন্ধ্যারাণী দাঁস সঙ্ঘ- 
গুরুজীর ‘জীবনের আলো” পুস্তক হইতে রাসপূর্ণিমা ও 
জীবনগঠন সম্পর্কিত কয়েকটি বাণী পাঠ করেল। 
অতঃপর গীতা পাঠের পর শ্রীকান্ত মাইতি ভাগবত গ্রন্থ 
হইভে ‘রাসলীল!’ পাঠ করিয়া শুনান এবং আশ্রমে 
অনুষ্ঠিত মাসাস্তিক পৃিমা সম্মেলনের সার্থকত| সম্বন্ধে 
বলেন। স্থানীয় ফরেষ্টার শ্রীবাস্থদেব কর্মকার আশ্রস- 
অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দাসের প্রশংসা! করিয়া বলেন যে, 
পল্লীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলিয়! মিশিপ্না 
ভগবানের গতি বন্দনার মধ্য দিয়া তিনি নুতন প্রাণ্রে 
সঞ্চার ' করিতেছেন, ইহা এ-যুগে আদর্শস্থানীয়। 
জীপ্রবোধচন্দ্র দাসের আশ্রম পরিবেশ রক্ষার জন্য তার 
সাধ্যমত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। সভাপতি 
স্বামীজী মহারাজ ভার ভাষণে চাতুর্মাস্ত ব্রতের 
সার্থকতা এবং জীবনগঠনে মহাত্মা গান্ধীজী প্রমূখ 
মহৎ চরিত্রের প্রভাবের কথা! উল্লেখ করেন। অতঃপর 
পুরণপ্রশস্তি উদ্‌গানের সঙ্গে সম্মেলন সমাপ্ত হইলে 
প্রসাদ বিতরিত হয় । 


. 





~~ 


চীনের রাষ্ট্র সজ্ঘে প্রবেশ ই 
ইদানীংকালে বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
হীনের রাষ্রপংঘে প্রবেশ । এই ঘটনা ভবিষ্যতে সুনিশ্চিত বিশ্বরাজ- 
নীতিতে প্রভূত প্রভাব সৃষ্টি করবে । গত বিশ বছরে বৃহৎ রাষ্ট্রগো্ীর 
চক্রান্তের ফলে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ দেশ ও সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠ 
মহাচীনের স্তাষ্য দাবী স্বীকৃত হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপুটে আশ্রিত 
ও লালিত-পালিত চীনের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত চীনেরই অংশ- 
বিশেষ চিয়াং কাইশেকের ফরমোজীকে সমগ্র চীনের প্রতিনিধিত্ব 
করার অধিকার দেওরা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে চীন সম্পর্চিত তাঁর নীতিরও পরিবর্তন ঘটল। সামরিক 
আচ পেন্টাগণের রাজনীতিজ্ঞতার অভাবে যুক্তরাষ্ট্র শুধু আন্তর্জাতিক 
মর্যাদা ও শ্রদ্ধা হারায় নাই, কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও তার পরাজয় 
ধটিখৈছ। বিখ-ধনতন্তের পায়ের নীচের মাটি যে ক্রমশ; সরে যাচ্ছে 
ইত! সুনিশ্চিত । গণতন্ত্রের পৃঁজারী ভারত কিন্তু চীনের সঙ্গে তাঁর 
জ্ণম্পর্কের অবনতি ঘটলেও চীনের রাষ্ট্রসজ্বে স্থান সম্পর্কে তার 
জ্ণথমাবধি সমর্থনের নীতি হতে ভারত বিচ্যুত ছয় নাই। 
স্নংবাদ পত্রের মুল্য বৃদ্ধি ই 
সম্প্রতি সংবাদপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে 'যুগবাণী’ (২০।১১1৭১) যে 
“ত্তব্য করিয়াছে তার সারমর্ম এই £ “ভারত সরকার সাময়িকভাবে 
“পনেরো হাজারের অধিক প্রচার সংখ্যাযুক্ত সংবাদপত্রের উপর দুই 





. পয়সা লেভি ধাৰ্য করিয়াছেন। আমর! ইহা অযোক্তিক মনে করি । 


কারণ সংবাদপত্র বিলাসভ্রব্য নহে সরকার কর্তৃক ধার্য লেভি 
তীর! অন্রানবদনে পাঠকের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন! সরকার 
ট্যাক্স বাঁড়াইলে সব মুনাফাখোররাই এদেশে এ কাজটি করিয়া থাকে। 
কিন্তু এবার সংবাদপত্র মালিকরা এই চিরাচরিত রীতিকেও অতিক্রম 
করিয়া সংবাদপত্রের দাম চার হইতে ছয় পয়স| বাড়াইয়] 
লইয়াছেন | ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকা, সংবাদ থাকে ২ পৃষ্ঠার মতো, বাকি ৬ 
পৃষ্ঠা থাকে বিজ্ঞীপন। বিজ্ঞাপনের হার অত্যন্ত চড়া! এরপর 
আছে নিউজ প্রিন্ট কালোবাজারে বিক্রয়জনিত মুনাফা ! সংবাদপত্র 
মালিকরা আজকাল সোনার খনি পবিচালনাকরিতেছেন-মুনীফ'র 
পাহাড় জমিতেছে। আজিকার সংবাদপত্র একটা নিছক ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান। আগেকার সম্পাদক হইতেন একজন ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের 
অধিকারী মানুষ--আজিকাঁর মত এখন নিবর্ণনয়। তাছাড়া বহু 
গাংবাদিক বিদেশী রাষ্ট্রেরে নিকট হইতে গোপনে টাকা পান? 
এ অভিযোগ আছে। এঁদের জন্য ক্রেতায় বেশী দাম দিতে যাইবে 
কেন ?” 

অবশ্য শেষ পর্যন্ত হকারদের ধর্মঘট ও ক্রেতাদের অনাগ্রহের হেতু 
দুই পয়সা লেভি ব্যতীত সংবাদপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই। 
প্রতিরক্ষা ব্যাপারে ভারত স্বাবলম্বনের পথে ঃ 

এক সরকারী সংবাদে প্রকাশ, যে-কোন ধরণের বহিরাক্রমণের 
হাঁত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য অত্যাধুনিক অস্তরশ্্রাদি ও অন্তাল্ত 
সামগ্রী যেষন_ ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ ও সুপারসনিক বিমান তৈরীর উপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। চিরাচরিত অস্ত্রশস্ত্র ভারত ইতিমধ্যেই 
স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন-সংস্থা ইতিমধ্যে ট্যাঙ্ক, 
কামান ও মর্টার বোমা তৈরী করছেন সেনাবাহিণীর জন্য | ক্ষেপনান্্ 


সহ রণতরী ও হেলিকপ্টার তৈরী করা৷ হয়েছে নৌবাহিনীর জন্য ৷ 
A TEEN ততটা রর 


সঙ্ঘ-দহসভাপতি শ্ৰীনারায়ণচন্দ্র দত্তের মহাপ্রয্বাণ ৪ 


প্রবর্তক সজ্ঘের অন্যতম সহসভাপতি ও সঙ্ঘের 
প্রবীনতম অন্তরঙ্গ সত্য শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত বিগত ৭ই 
অগ্রহ্থায়ণ ১৩৭৮, বুধবার অপরাহ্ণ ৩ট] ৭মিঃ-এ ব্রন্দেশ্বরের 
শ্ীমন্দির-সংলগ্র সাধন-প্রকোর্ঠে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ইট্টমন্ত 
ছ্দপিতে জপিতে মরদেহ-যৃক্ত হইয়া ইষ্টধাম প্রাপ্ত হন। 


মৃত্যুকালে তার মর্ত্য আয়ু হইয়াছিল ৭৮ বৎসর | জন্ম 
ঠার”১৩০০ বঙ্গাব্দে চন্দননগরের এক প্রাচীন বদ্ধিষ্ট দত্ত 
পরিবারে | মৃত্যুকালে তিনি এত সচেতন ও সবাক 
ইলেন যে মনে হয় এই আজীবন যোগী ইচ্ছা মৃত্যু 
শ্বরণ করিয়াছেন । 
যৌবনেই সমসাময়িক কালের বিপ্লবী নায়ক 
চদত্ঘগরু শ্রীমতিলালের সাহ্চর্যে আসার তার সৌভাগ্য 


'হয়। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে সঙ্ঘসংগঠনের পরে 


তিনি সঙ্ঘে পরিপূর্ণ ভাবে জীবন উৎসর্গ করেন এবং 


আমৃত্যু একাত্ম নিষ্ঠায় সজ্ঘের কল্যাণ অন্বধ্যানে যোগ 


মগ্ন থাকেন। শীদত্ত ছিলেন গভীর চিন্তাশীল এবং তত্তব- 
ভাবনায় পরিচ্ছন্ন বোধ্যা | প্রকৃতিগতভাবে ও শারীরিক 
অপুটতার জন্ত তিনি কোনদিনই তেমন সক্রিয় ছিলেন 
না। পরিণত বয়সে মৃত্যু হইলেও তীর মৃত্যুতে সঙ্ঘ 
ধঁতিহের অনাবিল অমিশ্র ধারক-বাহক হিসাবে যে স্থান 
শৃন্ত হইল তা অপূরনীয়ই বলা যায়। এই মহান 
সঙ্ঘাত্মার বিদেহী স্বরূপ সত্তার কল্যাপ-ৃষ্টি সঙ্ঘকে পুষ্ট 
ও তুষ্ট করিবে, ইহা সুনিশ্চিত | 


২৮৬ 


প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ, ১৬৭৮ 





বিমান বাহিনীর জন্য তৈরী কর! হয়েছে মিগ, হিন্দুস্থান জেট নিন আমেরিকায় হত্যার হিড়িক: 


বিমান এইচ. এস.--৭৪৮ এবং বিশেষ ধরণের হেলিকপ্টার। দেশী 
যন্ত্রপাতি ও মালমশলা দিয়ে এগুলি তৈরী করা হচ্ছে এবং অনুর 
ভবিদ্যতে এ ব্যাপারে ভারত সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে । এ্যানটি 
ট্যাঙ্ক ক্ষেপনান্্ তৈরীর ক্ষেত্রে ভারতের নতুন পদক্ষেপ শুরু হয়ে 
গেছে। হায়দ্রাবাদে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ভারত ভায়নামিক্স লিঃ এ 
সব সুপ্দ অস্ত্াদি তৈরী করছেন । 
জাতির সেবায় ব্যাঙ্ক ঃ 

১৯৯৯ সালেয় জুলাই মাসে ১৪টি বাঁণিজিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের 
পর থেকে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি করেছে। রাষ্ত্ীয়করণের পনেরো মাসের 
মধ্যেই ব্যাঙ্কগুলির প্রত্যক্ষ কৃষিখণদানের পরিমাণ ৩৮ কোটি টাকা 
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮২ কোটি টাকায় দীড়ায়। ক্ষুদ্ায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে 
১৯৬৯ সালের জুন মাঁসে খণদাঁনের সংখ্যা ছিল ৬২১২০৫। ১৯৭০ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর সংখ্যা হয়েছিল ১,২৭,৪২২। আঁধিক 
হিসাবে বুদ্ধির পরিমাণ হয় ২৫১ কোটি টাকা থেকে ৩৮* কোটি 
টাকা । 7৬৯ সালের জুলাই এবং ৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের যধ্যে 
অবচেলিত খাতগুলিতে খণদানের সংখ্য! ২ লক্ষ ৭০ হাজার. থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে ১ লক্ষ »৬ হাজার হয়। উপরোক্ত সময়ে সমগ্র ব্যাঙ্ক 
খণের ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৭৫ কোটি টাকাই যায় অবহেলিত 
খাতগুলিতে। রাষ্ট্রীয়করণে পর থেকে ওঁ ব্যাঙ্কগুলি প্রতি মাসে 
৯৩৫টি করে নতুন শাখ| খুলছে । +৭* সালে দেশে ব্যাঙ্ক অফিসের 
সংখ্যা ১০,৫০০ এর বেশী হয়েছে। 
এ 





হ্বিউালল জগ্গাভে ল্িশ্পেন্ন আহ্ৰৰ্্মল 


হন্দ’র 


গ বিদ্ধ ঘতের নোন্তা খাবার 
$ নলেন গুভের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
€ নৱম দৱবেশ ও মিভিদানা 

গ সুপ্রসিদ্ধ ও বভখযাত বেলের মোরব্ব। 


বিক্রয়ার্যে সকল সময় মজুত থাকে । 


ৰ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
{ 


রর 





গ উৎকৃষ্ট দাবি 


৮৬ আমহার্ট ছ্রীট, কলিকাতা -৯ 
ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ 
# 








অর্থসম্পদ বৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে যুক্তরাষ্ট্র 
হত্যাকাওও বৃদ্ধি পেয়েছে । ওয়াশিংটনের এক রিপোর্টে প্রকাশ, 
( অমৃতৰাজার পত্রিকা ৪৯৭১) গত বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে হত্যার সংখ্য 
১৫,৫১০ জন। এই হত্যার মোট সংখ্যার মধ্যে এক-চ্তুর্থার্লে 
হত্যার কারণ আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিবাদ ইহা 
সামাজিক সমস্তাজনিত যা পুলিশের পক্ষেও রোধ করা কঠিন। 
১৯৬০ সালে এই হত্যার সংখ্যা ছিল ৯০০* অর্থাৎ দশ বছরে হত্যার 
গড় বৃদ্ধি শতকর! ৭০ ভাগ। কথা হচ্ছে, ধনিক সভ্য আমেনরকাঁর 
এই হত্যার মানসকে বাদ দিয়ে কি তার বৈজ্ঞানিক সামাক্তিক 
প্রগতিমূলক জীবনধারাকে নকল করা সম্ভবপর ? 
ট্রেনে শিকল টানার রেকর্ড ই 

কিছুদিন আগে এক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৬৯ সালে ট্রেসে বিপদ- 
শিকল টানার সংখ্যা স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি । বিপদ” 
শিকল অপব্যবহারের ফলে দু'শ আটদিনে প্রায় পাঁচ হাজার ঘণ্ট! ট্রেন 
আটক থাঁকে। ছ’ মাসের এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গয়েছে। 
সারাদেশে প্রতি ছু মিনিটে একবার বিপদ-শিকল টান হয়। 
শরণার্থীদের জন্য জিত্রীলটরস্থ ভারতীয়দের দান: ল্‌ 

জিত্রালটরের ইণ্ডিয়ান মার্চে্টস এ্যাসোসিয়েশন ভারতে আগত 
শরণাধাদের জন্য ২,১৫০ পাউণ্ড দান করেছেন। ব্রিটিশ হাইকমিশন 
ও দান ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। এ্যাসোক্িয়েশন 
জিত্রাল্টরের সাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। 


/৮ 














ফোন £ ৩৪-২৫৩৩ 
পল ত ত মতত ন 


পা পলা 





অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ] 


~~ 


সাময়িকী 











বিপ্লবী ত্ৰৈলোক্য মহারাজ সরণি ই 

গত *ই আগষ্ট সোমবার ৭১ ব্রাবোণ রোড ও ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ 
প্লেসের সংযোগস্থলে কলিকাঁতা। পৌঁরপ্রতি্ানের উদ্যোগে ব্রাবোর্ণ 
রোড-এর নাম পরিবর্তন করে য়াস্তাটির নাম “বিপ্লবী অ্রেলোক্য 
মহারাজ সরণি” রূপে প্রবর্তিত হয়। এই উপলক্ষে অপরাহ্ণ চার 
ঘটিকায় উক্ত সংযোগন্থলে এক মনোজ্ঞ সভার আয়োজন হয়। 
সভায় পৌঁরোহিত্য ও প্রধান আতিথ্য করেন যথাক্রমে মহানাগরিক 


গ্রীগ্ামসুন্দর গুপ্ত ও প্রখ্যাত প্রবীন বিপ্লবী শ্রীয়াধাবল্লভ গোপ! 
বিপ্লবী নায়কের এই যোগ্য সম্মান সত্যই অভিনন্দিত হবে । 


বন্য হস্তীর কাণ্ড 8 

সম্প্রতি আসাম গৌহাঁটির এক সংবাদে প্রকাশ, আমিনগীও রেল- 
পথে কয়েকদিন আগে একটা জংলী হাতী ২০২ নং ডাঁউন প্যাসেঞ্জার 
ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলে দলে দলে বুনো-হাঁতী এসে সেই 
সেল লাইন খেরাও বা অবরোধ করে বসে। মানুষের ভয় দেখানো 
বুদ্ধি, হৈ চৈ চীৎকার, রেলের ভীষণ ভে! ব! সিটি, কিছুই তাদের 


সরাতে পারেনি । শেষে যাত্রীবাহী ট্রেনটিকে পিছু হাটিয়ে আগের 
ষ্টেশনে নিয়ে এলে এবং অস্ত কোন গাড়ী এ পথে যেতে না দেওয়ার, 





আর আহত হাতীটির ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটায় ১৪ ঘণ্টা থেয়+২-এর প- 
হাঁতীর দল ক্রমে ক্রমে বনে চলে গেলে তবে ওঁ হাতীটিহে রানে 
এবং ওঁ লাইনে পুনরায় ট্রেন চলাচল সুরু হয় ! এতেই বৌ? যাচ্ছে 
হাতীদের যত বোকা ভাবা যায় ওরা তত বোকা! নন এবং ওদের 
স্বজাতি-প্রীতি অসাধারণ । 
মুদ্রার ব্যবসা দণ্ডনীয় অপরাধ ই 

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির এক অঙিন্যান্সের লে মুদ্রা গলানর হন্ত হুদ্র। 
মজুত করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে , বিগত 
কয়েক সপ্তাহ যাবৎ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাজারে মৃদ্রী-ংকটের 
খবর আসছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রপতির বর্ধমান 
অভিন্যান্স | 
তারের তৈরি স্বায়ু: 

শ্রীমতী ইরিনা ইরাকোভ লেভা “্খাদ্যনালী সাধুর জনয কৃত্রিম 
উপকরণ” বিষয়ে সম্প্রতি তীর ডক্টরেট নিবন্ধ পেশ কুপন | 
সোভিয়েত চিকিৎসাজগতে তার এই গবেষণা বিশেষ াঞ্চলো সৃষ্ট 
করেছে। শ্রীমতী ইয়াকোৌভ.লেভা বহু পরীক্ষা করে দেখোছন যে 
অসুস্থ স্নায়ুর জায়গায় তারের তৈরী কৃত্রিম সার বসিয়ে কণ্ঠস্বর আবার 
ফিরিয়ে দেওয়া যাঁয়। পভাবে মুখাবয়বের জখম স্বায় নক্বিয়ে 
কৃত্রিম স্নায়ু বসিয়ে দেবার ফলে মুখের আকৃতিও স্বাভাবিক করা গছে। 


শ্রীঅশোক চৌং্‌ রী 





1 কস্রসেক্খানি সঙ্গীত ও স্বন্থলেপি প্রস্থ ॥ 


সঙ্গ্হীভ ও সাপ্ৰন! ৪-০০ 

॥ শীহ্বধীরকুমার দত্ত | 
(তারতীয় সঙ্গীতের গুপপত্তিক তথ! শাস্ত্রীয় অংশের 
আলোচনা ও ব্যবহারিক সঙ্গীতের একত্র সমাবেশ ) 

গগীভিসভিনক্কী--২-৫০ 
কথা__রমেন চৌধুরী, হার-_কাঁলোবরণ 
স্বরলিপি--অশোকতর 
অশ্রঃকমল-_মাতৃসঙ্গীতের স্বরলিপি পুস্তক-৩০ 


ভকগগল্লী-২২৫ 
কথা, স্বর ও স্বরলিপি- প্রসাদ বন্ 
(বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীতোপযোগী দেশাত্মবোধক 
গানের স্বরলিপি পুস্তক ) 


গীতাত ১-৫০ 
কথা-মুরারীমোহন সাহ! 
সুর ও স্বরলিপি--শ্ষিতীশ দাশগুপ্ত 


শাসক পান্বল্নিশ্াস --৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্রীট; কলিকাতা-১২ 








1 কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ গবেষণা গ্রন্থ ॥ 
1 Swami Pratyagananda Saraswati | 
Japasutram 15-00 


| Dr. H. K. DE CHOWDHURY | 
GOD IN INDIAN RELIGION 15-00 
(রেক্সিন বাধাই | ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট) 
অম্সত্ল্র সজ্বাত্মে ৬-০০ 
| শ্রীহূর্গাকিস্কর বিরচিত ॥ 


সভ্যতা! গু এক জলুকম্িিক্কাম্প ১৪-০০ 
প্রবর্তক পাঁবলিশাস_, কলিকাঁত।-১২ 





বাহির হইল! বাহির হইল '! 
শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 
ছাঁয়াপথের পথিক 
(শ্রীকষ্ণপ্রেম কেন্দ্রিক রমন্যাস) ১৪.০" 
ধৰ্ম্ম বিজ্ঞান ও শ্রী অরবিন্দ ১২০৭ 
নুরাগুলি (স্বরলিপি) Suis 


১৩২০০০ 


অনামিক! সূর্যমুখী (কবিতা ও গান) 


॥ প্ৰধান প্ৰধান পুস্তকালক্ে প্রাপ্তব্য ॥ 





২৮৮ প্রবর্ক অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 


সকুতজ্ঞ স্বীকৃতি 


পাকিস্তানী জঙ্গী হানাদার কর্তৃক বিধ্বস্ত উট্টগ্রাম-প্রবর্তক-সঙ্ঘ হইতে আগত শরণার্থীদের সাহায্যের 


জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ষে সকল সহৃদয় অবদান আমরা! পাইয়াছি তাহার বিবরণ নিয়ে - 


প্রদত্ত হইল। ভবিষ্যৎ দাঁতাদের দানের বিবরণও এইভাবে প্রকাশিত হইবে। 

. ১। ভারতীয় মহাবোধি সৌদাইটীর সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান পুরোহিত শ্রদ্ধেয় জিনরতন নায়ক 
মহাস্থবির--১*১ টাকা মূল্যের লংকূথ ও পপ লিন কাপড়ের থান। ২। শ্রীলীলামোহন সিংহ্রায় কম-বেশী 
৮৫৯ টাকা মূল্যের ৪ জোড়া শাড়ী ও ১ জোড়া ধৃতি। ৩। প্রীললিতকিশোর বর্মণ ১০০২। ৪ শ্রীবিনয় 
ভূষণ ব্ৰহ্ম ১৫৭২ ৫ | শ্রীঅলক মুখাজি ১০০২। ৩ | শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০২। ৭| শ্রীচিতত- 


রঞ্জন রায় ৮*২। ৮। শ্রীকালিদাস মুখাজি ১০২। ৯। শ্রীবংশীধর মণ্ডল ₹২। শ্রীমতী বীরুবালা 
মণ্ডল ৫৯] কোষাধ্যক্ষ ২ প্রবর্তক সঙ্ব 


চি 





নলীত লিলা লাজেঞজ্রল গুচজ আসলান্দী 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সগ্ত আমদানীকৃত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদা, 
ব্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, উলেন মাফলার, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটিৎ, 
সুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী শাড়ী কিক্রয়ার্থে সর্বদা মজ,ত থাকে। 
স্জ্জ্রম্পিন্গেন একমাত্ৰ নিশ্ডল্ক্বোগ্য অভিীন্ 


পামকানাই যামিনীরগন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী. রোড (বড়বাজার ) £ কলিকীতা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 





¥ 
= An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


4 ELECTRICAL MOTOR XX DOUBLE ENDED-GRINDER 
A POLISHING & BUFFING ৫ FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY : 
RAMKANAI ELECTRO WORKS 
2612 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 | 
Phone 5 Office 61-1715 Phone : Resi. 33-2332 


সম্পাদক: শ্রীঅকুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক পাঙিশীস? ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকীতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি, এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত । 


প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত 
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প্ীপ্রীঙ্ঘগুরূদেবের অনবস্ধ স্থষ্টি--অখণ্ড বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের অর্ধাংশস্বরপ পর্বববাংলার বিরাট টী 
সংস্থা আজ জহুলাদী জঙ্গী পাক-শাসকের নির্মম অত্যাচারে বিধ্বস্ত, নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। 
পূর্বববাংলার ধ্বংসযজ্ঞে অগণিত লক্ষ-লক্ষ নর-নারীর সহিত জীবনবলি পড়িয়াছে 
প্রবর্তক সঙ্বের প্রাণশক্তিরও | বিশেষতঃ চট্টগ্রাম প্রবর্তক সঙ্বের প্রাণকেন্দ্রে মুক্তিসংগ্রামের ঘাটি : 
হওয়ায়, পশ্চিমী পাক-সেনার প্রবল জিঘাংসাময় অগ্নিকোপের একটি প্রধান লক্ষ্যবিন্দুরূপে উহা 
আজ আক্রান্ত, লুষ্টিত ও দখলীকৃত । গত ২০ শে মে তারিখে, ধলঘাটের স্কুল প্রাঙ্গণে, চট্টল সঙ্জেন 
অশীতিব্ষাঁয় বৃদ্ধ সভাপতি সব্বজনশ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন, রোগশয্যাশীয়ী অর্থসচিব হরিরঞ্জন রক্ষিত ও 
অবশিষ্ট অন্যান্য সর্ধ্বত্যাগী উৎসগাঁকৃত সজ্বপ্রাণ সভ্যগণ সকলেই পশ্চিম-পাঞ্জাবী দস্থ্য-জহলাদদের 
পৈশাচিক বর্ধতায় লগুড়াঘাতে প্রহ্ৃত, গুলীবিদ্ধ ও একজন ব্যতিরেকে সকলেই নিহত । ইহ! 
৯... প্রত্যক্ষ, প্রমাণসিদ্ধ তথ্য ও ঘটনা । সঙ্ঘের বীর উদার হৃদয়, অকুতোভয় সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রলাল 
. চৌধুরী ও ভার অনুরক্ত সঙ্গী, বীর তরুণ ছাত্রগণের হত্যা বা সঠিক শেষ বিবরণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া 
যায় নাই। সঙ্ঘের সুগঠিত, সুসজ্জিত ছাত্র-ছাত্রীনিবাস, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, হাস” 
পাতাল, উপাসন! গৃহ-_সব বিলুষ্ঠিত, বিচুর্ণ। সঙ্ঘাশ্রয়ে আশ্রিত প্রায় ৩৫০ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষা বৰ৷ 
শিল্প বিভাগের কম্মিগণ-_-আজ সকলেই ছিন্নমূল, দিশেহারা, কে কোথায় ছিট্কাইয়া পড়িয়াছে বে 
জানে! ইহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ইতোমধ্যে নানা বিপৎসঙ্কুল, দন্যুগীড়ণ ও ছুর্য্যোগপূর্ণ দীর্ঘ 
পথ সন্তর্পণে অতিক্রম করিয়া, চারিমাস পরে সীমান্ত পারে আসিয়া, সম্প্রতি প্রবর্তক সভ্ঘেঃ 
মূলকেন্দ্র চন্দননগরে পৌছিয়াছে। ইহার পর আরও এরূপ সঙ্ঘ-শরণার্থী আসিতেছে ও আসিবে 
ইহা সহজেই অনুমেয় । 
এখন নূতন জরুরী প্রশ্ন এই সকল নবাগত মানুষের স্থায়ী নিরাপদ শান্তিময় আশ্রয়, 
গ্রাসাচ্ছাদনের খাছ ও বস্তু, বিছানা, মশারি, কম্বল বা! অন্যান্য শীতবস্ত্র স্বকুমার ছাত্র-ছাত্রীদের 
স্ব-স্থ উপযোগী প্রয়োজনীয় শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষিকা বা অন্যান্য কম্মিগণের যোগ্য জীবন- 
জীবিকার আয়োজন ও সুব্যবস্থা । সঙ্বাশ্রিত এই আগুস্তক প্রাণগুলির সজ্বের আশ্রম ছাড়া অন্য 
__ কোনও আশ্রয় বা নির্ভরের স্থান নাই_ইহা বলাই বাহুল্য । ইহাদের প্রাণ-রক্ষা ও ইহাদিগকে 
* জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সকল দায়িত্ব আজ আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে! সঙ্ঘ আজ তাই 
জাতির ছুয়ারে সাহায্যার্থী । আমাদের এই কাৰ্য্যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও রাজ্যগভর্ণমেণ্ট--উভয়েরই 
অনুকূল সাহায্য দৃষ্টিও আকর্ষণ করি.। 
প্রবর্তক সঙ্ঘ জাতির সেবায় চির উৎসগীকিত। সেবার মধ্য দিয়াই নব স্থপ্টিশক্তির 
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(5: জি নাত নঃ 
উজ্জীবনে আমরা সংগঠনব্রতী । পূর্ব্ববাংলার মুক্তি-সংগ্রামে যে সঙ্বশক্তি ও নজবপ্রাণ বলি পড়িল, 
ঠি, সেই রক্তস্থানের মধ্য দিয়া তাহা এক নবোখিত, শুদ্ধ, আত্ম-প্রতিষ্ঠ বাঙালি জাতির অভ্যুদরয়েই. 

ক" সহায় হইবে ৷ 

আমরা এই বিশ্বাস লইয়াই আজ রী জনসাধারণের কাছে এই সংগঠনী নিৰ 
টংজানাইতেছি। বিশেষভাবে, যাহারা সজ্ঘগুরুর আদর্শে বিশ্বাসী, তার সমারন্ধ জাতিগঠন যজ্ঞে সহাহু- 
টি” ভূতিশীল ও আস্থাবান্‌, সেই সকল পরিচিত ও অপরিচিত, আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব, সভ্বের 
সকল পৃষ্ঠপোষক, অস্তরঙ্গ, সহযোগী, সাধারণ, আজীবন সকল শ্রেণীর সভ্য-সভ্যাগণ, সঙ্ঘমিত্র ও 
সঙ্মিত্রা সকল দরদী আত্মাই আজ আমাদের এই ডাকে সাধ্যমত সাড়া দিবেন_ আমাদের পাশে 
আসিয়া দাড়াইয়া ভরসা দিবেন, উদার হৃদয়ে মুক্ত সাহায্য-হস্ত বাড়াইয়া আমাদের অস্তরে শক্তি 
সঞ্চার ও তহবিলের অর্থ সংগ্রহে সহায় হইবেন--তাই এই আবেদন তাহাদেরই কাছে সর্বাগ্রে 
স্থাপন করিতেছি । 

তাহাদের ও দেশবাসী সকল এ শুভেচ্ছা, পরামর্শ ও সর্ব্ববিধ বস্ততন্ত্র সহায়তায় 
আমরা নিশ্চয় আমাদের এই নুতন দায়িত্বপূ্ণ কর্তব্য পালনে সমর্থ হইব_-সফল হইব | বন্দেমাতরমূ। 


প্রবর্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর এ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত 
২২শ নভেম্বর, ১৯৯৭১ সভাপতি 

















ভুক্তভোগীর কাহিনী | 


তিনি ছিলেন স্থিতধী, মনীষী ও সৌন্দর্য্যবোধসম্পন্ন 
সিদ্ধ সাধক। শ্রীসেন তাহার স্ুষ্টি কর্ণ্মে পাইয়াছিলেন 
কয়েকজন আসম্তান-_-তাহার মধ্যে এবীরেন্দ্রলাল 
চৌধুরী ছিলেন বিশিষ্টতম। তিনি ছিলেন সঙ্ঘ- 
সেক্রেটারী । 
দক্ষতায় ও গঠনমূলক কর্মে ও বিরামহীন সাধনায় চট্টল 


প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃ-গুরু- ও আলোঁকদিশারী 
শ্শ্রীমতিলাল রায়ের অধ্যাত্ম জাতিগঠনমূলক সংগঠনী 
প্রেরণা শিরোধার্য্য করিয়া ১৯২০ ৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম সজ্ঘের 
ভিত্তিমূল রচিত হয়। কুরুক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের 
ক্লীবত্ব দুর করিতে যাইয়া, যে কর্মযোগমুলক অমৃত- 
বাণীর প্রজ্রবণ সমরক্ষেত্রে প্রবাহিত করেন, সেই 








আদর্শকে কেন্দ্র করিয়! সঙ্ঘের সাধনা. চলিতে থাকে। 
এই আদর্শের সঞ্জীবনী শক্তিতে সমাজের ছিন্নমূল ছেলে- 
মেয়েরা চলার পথে সঠিক নির্দেশ পাইয়াছিল। চট্টল 


রহিয়াছে ধাহাদের অবদান, তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘের 
বর্তমান সতাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীবঙ্ষিমচন্দ্র সেন: অন্যতম । 


সজ্ঘের শ্রীবৃদ্ধি, পরিপূর্ণতা ও ' ভিত্তিরচনার মূলে : 


সঙ্ঘ নানা দিক্‌ দিয়া গৌরবময় ভূমিকায় উপনীত হয়। 
সঙ্ঘস্থক্টির উপাদানে রহিয়াছে সমাজের উদার ব্যক্তি ও 


' মনীষীদের সহযোগিতা এবং কল্যাণকর চিন্তাধারার 


বিনিময়। আর রহিয়াছে সমাজের সকল স্তরের নর- 
নারীর সহযোগিতা ও শুভকামনা । | 
৩৫* জন ছিন্নমূল ছেলেমেয়ে লইয়া সঙ্ঘ-সাধন! 


৭ মত চোল 


তাহার অক্লান্ত শ্রমে, মহান্‌ ত্যাগে, : 


৬ 


চলিয়াছিল। একটি আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। 
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭০০ শত জন। 
ছেলেমেয়ে.সঙ্ঘের এলাকার বিভিন্ন গৃহ হইতে আসিত। 
এই ভাবে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মাধ্যমে অভি- 
ভাবকদের সঙ্ঘবের সহিত যোগস্থত্র স্থাপিত হয়।. 

সংঘের কয়েকটি পাহাড়চুড়ায় যে সৌধগুলি শোভা 
পাইতেছিল, সেই সৌধগুলি নানাবিধি আসবাৰপত্ৰে 
সুসজ্জিত ছিল। তার মূল্য ছিল বহু লক্ষ টাকা। তাহা 
ছাড়াও সঙ্ঘের .স্বাবলঘ্বনমূলক বিস্তৃত ও বিচিত্র 
. কর্মক্ষেত্র ছিল। 

১৫ই মার্চ হতে সঙ্ঘের পাহাড়ে পাহাড়ে বন- 
জঙ্গলের আড়ালে স্বাধীন বাংলার বীর সৈনিকদল 
(ই. পি. আর. বেল রেজিমেন্ট) পাকসৈন্যকে বাধা 
দেওয়ার জন্য সমরক্ষেত্র রচনা করে। এই কাধ্যে 
সঙ্ঘ সন্তানদের» সেক্রেটারী ও সভাপতির পূর্ণ 


; ৯-হযোগিতা ছিল। তাহারা সজ্ঘের বর্তমান, ভবিষ্যৎ, 


‘ভাবিতে তখন প্রস্তুত ছিলেন না। স্বাধীন বাংলার 


নাগরিক হিসাবে এই আহ্বানে সাড়া দিতে তাহার]. 


একটুও দ্বিধাবোধ করেন নাই । ত্যাগের স্থর তাহাদের 
অন্তরবীণায় বঙ্কারিত হইয়াছিল । 
২৯শে মার্চ পাকসৈম্ের গোলাতে শহরের অবস্থার 
অবনতি ঘটে। শহরের পাড়ায় পাড়ায় আগ্রশিখা দাউ 
দাউ করিয়া আকাশ মাগে সপিল গাঁততে উঠিতে থাকে। 
মৃত দেহে সহরের আলগলিতে বিকট দৃশ্যের সৃষ্টি করে। 
নররক্তে সহরের রাস্তাঘাট রজত হইয়। উঠে। শুমুরধ 
ব্যক্তির.আর্তনাদে রাজপথ কীদিতে থাকে । এই মরণ- 
মুখ বিপদ সঙ্ঘের চারাদকে ঘনীভূত হ্হয়। আসে । 
সহবে আলো বা জল ছিল না। এই শোচনীয় অবস্থার 
মধ্যে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের, সভ্য ও কন্ীবৃন্দের কয়েক 
দিবস ধায় দনরাত্র যাপন কাঁরতে হয়| খাগ্াভাব 
্ত্দেধা দেয় । মেয়েদের ও ছেলেদের বর্তমান ভাবষ্যৎ [চস্তা 
করিয়া সজ্ঘ সেক্রেটারী ও সভাপতি বিব্রত হইয়া 
পড়েন। পাকসৈন্যের গোলাবৃষ্টি উপেক্ষা কারয়৷ সংঘের 
সকলকে নিরাপতার জন্ত সরাইয়। দেওয়ার পারকল্সনা, 
গ্রহণ করা হুয়। এই বিপদের সময় সংঘ সেক্রেটারী 


৩৫০ জন 


) 


একটু দুর্বল মনের পরিচয় দেন নাই। প্রথমতঃ মেয়ে- 
দ্বিগকে, তৎপর ছেলেদিগকে ও সর্বশেষে বয়স্ক, বুদ্ধ ও 
রুণ্ব ব্যক্তিগণকে তিনি সরাইয়! দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। 
সংঘ-সভাপতির বয়স ছিল ৮০ বৎসর । আর একজন 
অন্তরঙ্গ সঙ্ঘ সদস্ত শীহরিরঞ্জন রক্ষিত ৮ বৎসর যাবত 
পক্ষাধাতে শয্যাশায়ী ছিলেন । সেক্রেটারী সকলকে 
শৃঙ্খলার সহিত সরাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাদের 
মধ্যে ছিল ৭ জন আহত ছাত্র, যাঁরা ২৯শে মার্চ রাত্রিতে 
বাংলার সৈনিকদের সেবার কা্যে রত থাকাকালীন 
পাক সৈন্যের গুলিতে আহত হয়| ২৯শে মার্চ রাত্রিতে 


সঙ্ঘকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে পাঁকসৈন্যরা প্রবল ভাবে 
গোলা বর্ষণ করে। ২৯শে মাচ্চ অপসারণ কার্ধ্য চলে । 


৩০শে মান্চ দিব! ১১টা পৰ্য্যন্ত অপসারণ কাৰ্য্য চলিতে 
থাকে। সংঘের ছেলে মেয়েদের, সভ্যদের ও কর্মীদের 
আশ্রয়কেন্দ্র ছিল- ধলঘাট হাইক্কুল। পটিয়া থানার 
একটি উন্নত পল্লী ধলঘাট আশ্রম হইতে ২০ মাইল দূরে | 
এই ধলঘাট হাইস্কুল স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে এক 
অক্ষয় স্থান পাইবে । 

৩০শে মার্চ পাকসৈন্থেরা দিব! ২ ঘটিকার সময় সমগ্র 
আশ্রম দখল করে। সেক্রেটারী শ্রীযুত বীরেন্দ্রলাল 
চৌধুরী আশ্রিত সকলকে আশ্রম হইতে বিদায় দিলেন ও 
তিনি নিজে আশ্রমে থাকিয়া যান। তাহার সাথে ছিল 
৪ জন। তাহারা পাচ জন আরোগ্য নিকেতনের দ্বতল 
গৃহের এক কক্ষে ছিলেন । ৩০শে মাচ্চ দিবা ২ ঘটিকার 
পর হইতে এই & জনের কোন খোজ খবর অক্টোবর 
মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই । সেক্রেটারী শীবীবেন্দর 
লাল চৌধুরী ও অপর ৪ জনের খোঁজখবর ন! পাওয়ায় 
দেশবাসীর মনে এই ধারণ৷ সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহার! 
৫ জনই পাকসৈস্টের নুর গুলিতে শহীদ হইয়াছেন। 
(অপর ৪ জনের নাম-াশক্ষক তারাশঙ্কর কর, কর্মী-_ 
স্বপন সরকার, সংগঠনকারী কর্মী- দুলাল ও দারোয়ান 
দুর্গাচরণ )। আরও ছুইজন ছাত্র পাকসৈন্ত আশুমে উঠার 
সময় পাহাড়ের নীচে ছিল। একজন ছাত্র আহত হইয়া 
ধলঘাট হাইস্কুলে যাইয়৷ সকলকে এই নিদারুণ অশুত 
সংবাদ দেয়। 


/ 





(8) 


সেক্রেধারী বীরেন দা’কে হারাইয়। আশ্রমবাসীগণ 
অসহায় হইয়া পড়িল । যেন আশ্রমের মাতা পিতাকে 
হারাইল। আজ দুঃখের দিনে সেক্রেটারীর শেষ 
কয়েকটি কথ! আশ্রমবাসী ভুলিতে পারিতেছে না। 
“সকলকে রুগ্ন ব্যক্তিগণকে ও শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম দাঁকে 
নিরাপতার জন্ত দূরে ধলঘাট স্কুলে সরাইতে পারিয়াছি 
--এই আমার আনন্দ, নিজের জন্য ভাবি না। প্রিয় 
আশ্রমের ম+*টি ছাড়িয়া কোথাও ষাইব ন11” 
আমরা ছেলেমেয়ে সহ ২০০ জন ধলঘাট স্কুলে 
ছিলাম। কয়েকদিন পরেই আমরা খাদ্যের অভাব 
অনটনে পড়ি । ধলঘাটবাঁসপীও এ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের 
দানের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের প্রত্যেকটি, জীবন 
চলিতে পাকে! "প্রতি বেলায় ছেলেমেয়েদের ও 
অন্থান্তরের পরিমিত খাদ্য জুটিতেছে ন।। গ্রামবাসীর! 
আমাদের কতক ছেলে মেয়েকে নিজ নিজ পাঁরবারে 
. আশ্রয় দিয়া আমাদের বোঝা লাঘব করিয়াছিল । শাক- 
পুরার কোন কোন পরিবার আমাদের ছেলে মেয়েদের 
নিজ নিজ পরিবারে আশ্রয় দেয়। প্রতিদিন চারিদিক 
হুইতে পাকৃসৈস্তের অত্যাচার কাহিনী আমাদিগকে 
ভীত সন্তস্ত করিয়া তোলে । আমরা গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তারে ঘুরিয়! ঘুরিয়া নিরাপত্তার পথ খু'জিয়া বেড়াই। 
পাকসৈন্ের অত্যাচারের মধ্যে ছিল লুগন, গৃহে গৃহে 
অগ্নিসংযোগ, মানুষকে ভিটা বাড়ী হইতে উচ্ছেদ, গণ- 
হত্যা, নারী নির্য্যাতন। বর্ধাকাল নিরাপত্তা বহন 
করিয়া আনিবে, এই আশা মিথ্যায় পরিণত হইল। 
পাকসৈন্তের অত্যাচারের সাথে সাথে রাজাকার 
বাহিনীর অত্যাচার অভিনব প্রথায় চলিতে লাগল 
মেয়েদের ধরিয়া সৈন্যত শিবিরে পাঠাইয়া দেওয়া, 
মেয়ের উপর নির্যাতন মেয়ের মা বাবার সামনে 
পাশবিকতা চলিতে লাগিল। শত শত মেয়ের এই 
নিযাঁতন অৃষ্টে লিখা ছিল। জীবস্ত কবর দেওয়ার 
কার্য্যও কোথাও কোথাও চালল। ধর্মান্তরিত কর। 


অবাধে চলিতে লাগিল। হিন্দু মেয়েদের জোরপুর্বক 


"মুসলমানের সহিত বিবাহ দেওয়ার কাধ্যও অবাধে 
চলিতে লাগিল ' | 


এই পাশবিকাতর নজীর মিলে না। শেষ রাত্রিতে 
আশ্রমের ছেলে মেয়েরা ধলঘাট স্কুল হইতে দুরে পাহাড় 
অঞ্চলে তিন মাইল দূরে সরিয়া পড়িত। সারাদিনের 
আহারের জন্য চারিখান] রুটি প্রত্যেককে দেওয়া হইত | 
পাহাড় হইতে সন্ধ্যার পূর্বে স্কুলে ফিরিয়া আসিত। 
রাত্রিবাসও ভয়-ভীতির মধ্যে কাটাইতে হইত | গ্রামের 
বাড়ীতে রাত্রিতেও অত্যাচার চলিত। এই দুঃখের 
জীবন গ্রামবাসীর সকলের অবৃষ্টের সাথে বিজড়িত 
ছিল। ১৯৭১ সালের ২০শে মে ভোর ৩টা হইতে 
ধলঘাট গ্রামের চারিদিকে অগ্নিসংযোগ কার্য চলিতে 
থাকে। প্রতি বাড়ীর প্রতি গৃহে ইয়াহিয়া খানের 
জল্লাদবাহিনী অগ্নিসংযোগ কাৰ্য্য চালাইতে লাগিল । 
দিনের পর দিন গ্রামের পর গ্রণম এইভাবে শ্বশানে 
পরিণত হইতে লাগিল। 

২০শে মে মর্মান্তিক ঘটনার দিন আমরা ৬জন স্কুল 


গৃহে ছলাম। সঙ্ঘ সভাপতি প্রীবন্ধিমচন্্র সেন ( বয়স 


৮০ বৎসর )২। শ্রীঅদ্বৈত রায় ৩: শ্রীনন্দলাল পণ্ডিত 
৪। শ্রীযোগেশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য ৫। শ্রীজলধর সেনগুপ্ত 
(প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ) আর একজন ছিল (৬) শয্যাশানী 
রুগ্ন ব্যক্তি শ্রীহরিরগ্রন রক্ষিত ('সঙ্ঘের অর্থসচিব )। 
আর একজন বিধবা প্রৌঢা নারী ঘটনা স্থলের অদূরে 
ছিল- নাম শ্রীমতী শাস্তিলতা কান্ুনগো | 

অগ্নিসংযোগ কাধ্য চালাইতে চালাইতে ২*শে ' 
মে সকাল ৮ ঘটিকায় পাক্‌ সৈন্যের স্কুল প্রাঙ্গনে উপস্থিত 
হয়। আমাদের সাঁরয়া যাওয়ার স্যোগ ছিল। সঙ্ঘ 
সভাপতি শ্রীবঞ্ষিমচন্দ্র সেন শয্যাশাস্বী শীহরিরঞ্জন রক্ষিততকে 
ফেলিয়া সরিয়! যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন | আমরা 
৪ জনও বঙ্কিদাকে ছাড়িয়! য'ইতে ইচ্ছুক হইলাম না| 

পাক সৈগ্ছের! স্কল প্রাঙ্গনে সকাল ৮টায় উপস্থিত 
হইয়া আমাদিগকে স্কুলের মধ্যে ডাকিয়া নেয়, “হিন্ু 


হায়” এই উক্ত করিয়া আমাদিগকে একজনের পিছনে A 


আর একজনকে গ! লাগাইয়! খঘেঁষাঘেষি করিয়! বসিবার 
আদেশ দেয়। আমরা পর পর এইভাবে বসি £ অদ্বৈভ 
রায়, নন্দলাল. পণ্ডিত, যোগেশচন্ত্র ভট্টাচার্য) জলখর 


সেনগুপ্ত (লেখক) ও সঙ্ঘ-সভাপতি বাঙ্কমচন্্র সেন । ' 


১. গুলি করিয়। হতা! করাই হয় । 


(Ct) 


আমাদিগকে যমদৃতের মতি ধারণ করিয়া দীর্ঘ ও. শক্ত 
বেতের লাঠি দিয়া জোরে চারিবার প্রহার করে 
প্রহারে আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়ি। বিশেষতঃ ৮০ 


, বৎসর বয়সের সভাপতি অর্ধযৃত হইয়া পড়েন! জিজ্ঞাসা- 


বাদে প্রকাশ পায় যে, আমরা প্রবর্তক সজ্ঘবের লোক, 
শিক্ষক ও পরিচালক শ্রেণীভুক্ত । মেজরের নিকট বেতার 
বাতা পাঠান হয়। মেজর আদেশ দেন যেন আমাদিগকে 


ওজন ছিল বেলুচ প্রদেশের অধিবাসী, আমাদের বয়স ও 
স্বাস্থ্য বিচার করিয়া (পিতার মত বয়স উক্তি করিয়া) 
বেলুচ সৈনিক ৩ জন আমাদিগকে গুলি করিতে নিষেধ 
করে। পাঞ্জাবী সৈনিক ২ জন বেলুচী সৈন্তদ্রের অনুরোধ 
প্রত্যাখ্যান করায় তারা ঘটনার স্থান পরিত্যাগ করিয়া 
দূরে সরিয়৷ যায়। পাঞ্জাবী সৈনিক দুইজন ১৫ হাত 
/ দুর হইতে আমাদের সামনে দাড়াইয়। দুইবার গুলি 


[ চালায়। প্রথম গুলি চালনার প্রতিক্রিয়ায় (আমি ও 


রি 


ব্ধিমদা ব্যতীত ) [তিনজন চেতনা শৃষ্) হইয়া মৃত্যুর 
কোলে চলিয়া পড়ে । প্রথম ২জন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। 
তৃতীয় জন আধ ঘন্টার পর করুণ আর্তনাদ করিতে 
করিতে মারা যায়। 
মৃত্যুবরণ করেন। এই ৪ জন ধলঘাটের স্কুলের মাটিতে 
রক্তাক্ত কলেবরে স্বাধীন বাংলার রক্ত তপণে শহীদ হন। 
বঙ্ষিমদ। আহত হইয়া চেতন। হারান নাই। রক্তাক্ত 
দেহ লইয়া বঞ্কিমঘদ! আমার সাথে কয়েকবার ক্ষীণস্বরে 
আলাপ করেন। মৃত ব্যক্তিদের জন্য শোক করেন। 
মৃত্যু শয্যায় থাকিয়াও তিনি সঙ্ঘের বর্তমান ভাবস্যৎ 
ভাবিতে ভাবিতে ' অশ্রু বিসর্জন করেন। এমন কি 
শয্যাশায়ী শরহরিরগ্রন রক্ষিতের খবরও তিনি নেন। 
হরিরগ্জন সৈনিকের [নষ্টুরতা থেকে বাদ পড়ে নাই 
_ তাহাকে কয়েকবার বিছানায় এদিক ওাঁদক টানা হেঁচড়া 


কিরে। হুরিরঞ্জন সঙ্ঘ জদস্তদের শোচনীয় মৃত্যু খবর . 


জাবিতে পারেন, শোকে ও দুঃখে অনশনব্রত গ্রহণ 
করিয়া খাগ্ভগ্রহণে বিরত থাকেন) ৯ দিনের পর 
তিনি মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করেন।. 

মৃত্যুর সময় বক্ষিমদার হস্তে গীতা ছিল। তিনি 


ঘজন সৈনিকের মধ্যে. 


বন্ধিমদা’ও ৬ ঘণ্টার পর সজ্ঞানে 


গুলি করার পূর্বমহূর্তে কয়েকবার উক্তি করেন-_“হে 
ভগবান, ইহার! কি পশু! হে ভগবান তোমার ইচ্ছাই 
পূর্ণ হউক।” আমি (লেখক) গুলিবিদ্ধ হইয়া সকাল 
৮টা হইতে দিব! ২ট| পৰ্য্যন্ত ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত দেহে 
শহীদদের সাথে মাটিতে পড়িয়া থাকি। ১টার সময় 
উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করি। মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণ হইতে শ্রীমতী: শান্তি কাঙ্ছনগো হাঁতের ইঙ্গিতে 
আমাকে মাটিতে শয়ন করিয়া থাকিতে নির্দেশ দেন; 
কেননা তখনও পাক সৈনিকরা একেবারে চলিয়া যায় 
নাই। নির্দেশ মত আমি মাটিতে ২টা পৰ্য্যন্ত শয়ন 
করিয়া থাকি। স্কুলের কক্ষে যে কয়েকজন বিধবা 
স্ত্রীলোক ছিলেন তন্মধ্যে একজন শ্রীমতী শান্তি 
কাননগো | ' তাহাদের উপর গুণ্ডাদের ও সৈনিকদের 
নির্যাতন চলে। ২টার সময়ে ঘটনাস্থল হইতে দূরে 
জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করি। বঙ্বিমদার সন্মতি লইয়াই 
আমি আত্মগোপন করি । ৰঞ্চিমদাও স্কুলের কক্ষে চলিয়া 
আসার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমিও তাহাকে 
স্কুল কক্ষে লইয়া যাওয়ার জন্য সংবাদ দিই। স্কুল কক্ষে 
যে ২৩ জন সংঘের বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন তাহারা 
বঙ্ষিমদাকে সেবা দিয়ে ও মুখে জল দিয়ে স্কুল কক্ষে 
আনার চেষ্টা করেন। বন্ধিমদা জল পান করিয়া বলেন 
“আমার আর যাওয়া হইবে ন! ৷” তারপর তিনিও 
স্কুলের মাঠের রক্তাক্ত মাটিতে চিরদিনের জন্ত চক্ষুঃ মুদ্রিত 
করেন। মরণ জগতে শহীদের সাথে এই মহাত্মার 
আত্ম মিলিত হন। সব শেষ হইল! রহিল শুধু তীহার 
সথষ্টি প্রবর্তক সঙ্ঘ ধ্বংসতূপে দাড়াইয়া ৷ 

বেলা শেষে গ্রামের যুবকবুন্দ শ্রীনীরোদ বিহারী 
চৌধুরীর (প্রধান শিক্ষক, প্রবর্তক সঙ্ঘ বিদ্যালয়, 
চট্টগ্রাম ) নির্দেশে এই চারিজনের জন্ত মৃ'ত্বকা খনন 
করিয়া সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এবং শোকে অভিভূত 
হইয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষে যুবকবৃন্দ এই চারিজনকে একসঙ্গে 
একত্রে সমাধি দেন। 

অদৃষ্টের পরিহাস! এখানেও পাঁশবিকতার শেষ 
হইল না। মেজরের কঠোর আদেশে এই চারজন 
শহীদের মৃতদেহ ১১ দিন পর এই সমাধি শয্য। হইতে 


(৬) 


উঠাইয়া দূরে লোকচক্ষুর আড়ালে নির্জনস্থানে পুনঃ আহত অবস্থায় প্রাণে বা্ট। তিনি আমার 
সমাহিত করা হইল। আশ্রয়দাত্রী কিন্ত গরীব পরিবারে বধু ও মাতা হিলেন। 

আমি নিজেকে বাঁচাইবার জন্য যুতপল্লী (এদিন এ একজন যুবক হেড মাস্টারের দয়ায় ও চেষ্টায় সঙ্গে অঙ্গে 
গ্রামে মুতের সংখ্যা ও আহতের সংখ্যা অনেক ছিল) চিকিৎসার হৃযোগ পাই। 
ধলঘাট গ্রাম ত্যাগ করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে সন্ধ্যার পর ১৮ই আগষ্ট একজন সঙ্ঘ সেবিকার অর্থ লাহায্যে 
আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ি। জামি ক্লান্ত মৃত্যুর পথ ধরিয়া চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া ভারতীয় 
হইয়া পড়ি । ২ মাইল ষাওয়ার পর একটি আশ্রয় কেন্দ্র সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে র্লেশ, 
রাত্রিতে বিশ্রামের জন্ত খুঁজিয়া পাই । ভগবানের কি দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, অনিদ্রা, অনাহার, ভয্ন-ভীতি দ্রণ্ম 
করুণা! ভিনি যে আমার সামনে সামনে আছেন। পথের সঙ্গে ছিল। ছয়দিনে ভারতীয় সীমাস্ত অতিক্রম 
জাগ্রত ভগবানের দয়ার পরিচয় পাইলাম | আমার করিয়া আগরতলায় আমিলাম। ২হশে আগষ্ট সীমান্ত 
সেই আশ্রয় কেন্দ্রে একজন বৌদ্ধবর্মাবলম্বী প্রৌঁঢা নারী অতিক্রম করি। 


(তাহার এক ছেলেসহ বয়স ১৬ বৎসর ) আমার আশ্রয় নী a bee ভাগ 
এ৯ বকতার নদারু এ ববর ব্‌ 
কেন্দ্রে উপস্থিত হন। যেন মা আসিয়াছেন সন্তানের 7 ২ 


রর করিলাম না। তার সাক্ষ্য একদিন স্বাধীন বাংলার 
খোজে ! মাতৃ হৃদয়ের করুণার সন্ধান পাইলাম । তিনি ইতিহাস দিবে। 


আমাকে তাহার নিজ পরিবারে লইয়| গিয়া তিন মাস _শ্্রীজলধর সেনগুগ্ 


আশ্রয় দ্রিলেন। তাহার করুণামাখ। অন্নে ও সেবায় প্রবর্তক আশ্রম, চন্দননগর শর 
১০।১১1৭১ ‘ 


প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ 


গত ২৫শে মার্চ, ইংরাজী ১৯৭১ বৃহস্পতিবার হতে বিচ্ছিন্ন করার নাকি চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানে এখন 
পূর্ব পাকিত্ডানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ভগ্যাকাশে আর কোন হন্দুদের প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে । সব 
- নেমে এলো এক ঘোর ছুর্দিন-যার ফলে আজ লক্ষ দেবমান্দরের বিগ্রহ ভেঙ্গে টুকরো টুকরে। করে পক 
লক্ষ লোক ভাদের আত্মীয় স্বজন হারিয়ে, পৈত্রিক সৈন্যরা ফেলে দিয়েছে। 
ভিটেমাট ত্যাগ করে ভারতের বুকে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের চট্টগ্রামের প্রবর্তক সঙ্ঘ ধ্বংসলীলার 
পাক সৈন্যের কত লোককে গুলা করে মেরেছে এবং কবল হতে রক্ষা পায়ান। সঙ্ঘ প্রাতষ্ঠানটি চট্টগ্রাম 
কত হিন্দু কুমারীকে ট্দাহক অত্যাচার করেছে তার শহর থেকে ছু'মাইল দুরে কয়েকটি টিলার উপর 
ইয়ত্বা নেই এমনও অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, অনেক অবাস্থত। মনোরম তার পারবেশ। লেখাপড়া শিখার 
হিন্দু রমণী বা মেয়ে পাক সৈষ্তের অত্যাচারের ভয়ে জন্য যে সকল পরিবেশের দরকার, ওঁ প্রাতষ্ঠানে তার 
নিজে বিষপান করে আত্মহত্য। করেছে। হিন্দুদের ঘর কোন্টিরই অভাব ছিলনা । কেইবা জানত যে, এ 
বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া এবং বাড়ী-ঘর লুঠ করা প্রাতষ্ঠানের আরুফাল এমন ভয়াবহ আকাশ্মকভাবে 
পাক-সৈস্ভের প্রধান কাজ ছিল। জানতে পারলাম, ফুারয়ে আসছে। 
পাক-সরকারের নর্দেশ হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। ২৪শে মার্চ রাত্রে পাকিস্তানের যুদ্ধ জাহাজ “বাবর” 
কারণ হিন্দুর! শেখ মুজিবরকে ভোট দিয়ে পাকিস্তানকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছায় । এাদন থেকে পাক সেন্যর! 


( 


চট্টগ্রাম বন্দর থেকে গুলীগোলা ছুড়তে থাকে! এদিন 
বাত্র ১টার সময় চট্টগ্রাম ক্যানটনষেণ্টে বেঙ্গল রেজিমেন্ট 
থেকে সমস্ত মারণাস্ত্র নিয়ে ফেলা হয় এবং বাঙ্গালী 
সৈন্ধদের অনেককে ঘুমের মধ্যে গুলী করে মারা হয়। 


"৮৮৫ তাদের মধ্যে যারা আগে থেকে পাক-সরকারের 


ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পেরেছিল তার! পালিয়ে যায়। 
এই বাঙ্গালী টসন্যেরা এসে প্রবর্তক আশ্রমে আশ্রয় 
নেয় এবং আমাদের ' সাহস দিয়! বলে যে, আমরা 
থাকতে আপনাদের কোন ভয় নেই। এদিকে ২৫শে 
মার্চের পর থেকে পাক-সৈম্তদের আক্রমণ ক্রমেই বেড়ে 
চলে। তারা চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে আক্রমণ 
চালাতে আরম্ভ করে । আমাদের সশ্মুখেই কয়েকটা শেল 
এবং গুলি এসে পড়ল, আমাদের ছাত্রদের মধ্যে 
২৩ জন জখম হল, শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সৈন্যের! 
আমাদের আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হ’ল এবং 
এ আমাদের বলল যে, আপনারা কোন একটা 
নিরাপদ স্থানে অনতিবিলম্বে সরে পড়,ন। ইহাতে 
আমাদের সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীবীরেন্্র লাল চৌধুরী 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে 
বাস ঠিক করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাসযোগে গ্রামের 
দিকে চলে যেতে বল্লেন। তার নির্দেশে আমরা বাঁসে 
উঠি এবং তাকে বল্লাম, প্দাদামণি, আপনি যাবেন না?” 
উত্তরে তিনি বল্লেন, “তোমরা যাও, পরে দেখা যাবে” 
তার উত্তরে বুঝলাম যে তিনি আশ্রম ত্যাগ করবেন না, 
কারণ আশ্রমের সঙ্গে ভার অভিন্ন সম্পর্ক, প্রতিটি ধুলি- 
কণার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক। 
আমরা অনন্তোপায় হয়ে এক কাপড়ে ২৯শে মার্চ 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার 
অন্তর্গত ধলঘাট হাইস্কুলে আশ্রয় নিই। আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন চট্টল প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম 


--% সাদামণি, অদ্বৈতদা, নন্দদা, যোগেশদা, হরিশদা এবং 


জলধরদ1। হরিশদা বহুদিন থেকে পক্ষাঘাত রোগে 
ভুগছিলেন, তাকেও শ্রদ্ধেয় বীরেনদা নিরাপদ স্থানে 
পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু নিজের জীবনের মায়া তিনি একটু 
করেননি । আশ্রমে রয়ে গেলেন সঙ্ঘ-্সম্পাদক শ্রদ্ধেয় 


) 


বীরেন দ্রাদামণি, তিনঞ্রন ছাত্র এবং আরও ছু'জন 
ভদ্রলোক । 

৩০শে মার্চ আশ্রমে পাঁক সৈন্যরা উঠে। ছাত্রদের 
মধ্যে নীহারবঞ্জন গুপ্ত গুলীবিদ্ধ হয়ে আমরা যে 
জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে চলে যায় । নীহার 
গুপ্ত আমাদের আশ্রমেরই ছাত্র ছিল, পরে আশ্রমে 
কাজ করত! বীরেন দাদামণির সঙ্গে যারা ছিল তাদের 
মধ্যে এক নীহার ছাড়া আর কাহারে! কোন খোজ 
পাওয়া যায়নি ! পরে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে বিভিন্ন 
রকম খবর আমরা বীরেন দাদামণির সম্বন্ধে পেয়েছি । 
আমাদের কোন এক ছাত্র মে মাসে টুপি চুপি চট্টল 
আশ্রমে যায় এবং দেখতে পায় ৩৪টা মৃতদেহের কঙ্কাল 
আশ্রমের আঙ্গিনায় পড়ে আছে। ওখানে একটা 
গেরুয়া কাপড়ও দেখতে পায় । এতে আমাদের ধারণা, 
নিশ্চয় বীরেন দাদীমণিকে পাঁক-সৈন্যেরা মেরে ফেলেছে। 
আবার অন্য কেউ বলে যে, পাঞ্জাবী সৈন্যরা বীরেন 
দ্াদামণিকে জীপে করে অন্যত্র নিয়ে গুলী করে মেরে 
ফেলে দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি । 

তারপর প্রবর্তক আশ্রম যখন পুরোপুরিভাবে পাঁক- 
সৈন্যদের দখলে চলে গেল, তখন স্থানীয় ওণ্ডার! 
প্রবর্তকের এত ছেলেমেয়েদের এবং দাদামণিদের সমস্ত 
জিনিষপত্র লুঠ করতে থাকে! এমন কি প্রবর্তক গ্রন্থা- 
গারের সমস্ত বই বাজারে ওজন করে বিক্রী করে। 
ওখানকার স্থানীয় গুণ্ডারা ছাত্রাবাসের টিন ও বিগ্যা- 
গীঠের টিনও খুলে নিয়েছে, এবং পাহাড়ের নীচে 
আশ্রমের একখান! ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর 
পরেও পাক-সৈম্র! ক্ষান্ত হয়নি, প্রবর্তকের নাম পর্য্যস্তও 
ফেলে দেয়! প্রবর্তক আশ্রমের প্রবেশ পথে যে সাদা 
পাথরে খোদাই করে লেখা “প্রবর্তক-সঙ্ঘ” ওটাও মুছে 
দিয়েছে এবং ও জায়গায় লিখেছে “মোহাজের ওয়েল- 
ফেয়ার সেন্টার” | যে জায়গায় দাদামণির| এবং 
ছেলেমেয়েরা বসে উপাসনা করতেন এবং আমাদের 
ছেলেমেয়ের! নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া করত এবং খেলত, 
আজ এ জায়গাটা বিহারী মুসলমানদের রঙ্গমঞ্চ হিসাবে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। 


(৮ 


সমস্ত চট্টগ্রাম শহর যখন পাকসৈম্যর! হস্তগত: করল, 
তখন তার গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ .রুরল। 
গ্রামে ঢুকেই পাকসৈন্যদের প্রথম কাজ হলো ঘরে আগুন 
দেওয়া, জিনিষপত্র লুঠ করানো» মা-বোনদের উপর 
অত্যাচার করা এবং পুরুষ লোক পেলে গুলী করে মেরে 
ফেলা । আমরা প্রবর্তক সঙ্ঘ থেকে যাওয়ার সময় 
খাবারের যে রসদপত্র নিয়েছিলাম তা! ক্রমশঃ ফুরিয়ে 
আসতে লাগলো প্রথম প্রথম ওখানকার স্থানীয় 
লোকের, আমাদের খাবারের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন 
এবং পরে মুষ্টি ভিক্ষার সাহাযোও আমাদের কিছুদিন 
কেটেছে । তারপর পাক-টসন্যরা ক্রমশঃ এ গ্রামের 
কাছাকাছি গিয়ে আক্রমণ করতে আরভ্ত করল । তখন 
স্মামর! ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভোর বেলাতে পাহাড়ে 
লে যেতাম এবং বৈকাল বেলায় বিগ্ভালঘ্বে ফিরে 
আসতাম । এভাবেও কয়েকটা দিন কাটিয়েছি। তাঁর- 
পর ২০ হে বেলা ৮ ঘটিকাঁর সময় পাঁক-সৈন্ঠরা ধলঘাট 
বিদ্যালয় আক্রমণ করে । এর পূর্বেই আমরা ছেলেমেয়ে" 
দের নিয়ে সরে পড়েছিলাম । পাকসৈম্তরা প্রথম ঢুকেই 
বঞ্চিম দা, নন্দ দা, যোগেশ দা এবং জলধর দাকে দেখতে 
পায়। এর পুর্বে বড় মাঁসীমা (শান্তি কাননগো ) 
দাদামণিদের সরে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। 
কিন্তু বন্ধিম দ' বল্লেন যে, তিনি তাদের (পাকসৈন্যদের) 
সাথে একটু কথা বলবেন | বিদ্যালয়ের এক কক্ষে 
হরিশদাঁও ছিলেন৷ তিনি শধ্যাশার্রী, দাদাঁমণিরা সবাই 
হরিশদর ঘরেই ছিলেন । এমন সময়ে পাকসৈন্তরা ও 
কক্ষে ঢোকে এবং তাদিগকে উর্দ, ভাষায় জিজ্ঞেস করে 
যে,তোম্রা কি করছ? বঙ্ষিযদা বলেন যে, আমরা 
রোগীর সেবা করছি, ইত্যাদি! এরপর পাকসৈন্ 
পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কোন্‌ জায়গায় থেকে এসেছ? 
উত্তরে দাদামণি বল্লেন প্রবর্তক সঙ্ঘ থেকে । তার" 
পর. তাদেরকে প্রথম খুব মারধর করে এবং পরে স্কুলের 
প্রবর্তক আশ্রম, 
চন্দননগর | 


বঞ্চিমদ! বেশ কয়েক ঘণ্টা ছিলেন । 


অভিভাবকদের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়ছিল। 


) 


মাঠে পাঁচজনকে গুলী করে। সৈন্যদের একজন বড় 
মাসীমাকে বলে যে, টাকা পয়সা কি আছে দে, না হয় 
গুলী করে মারব। উত্তরে তিনি বলেন, তোমাদের 
মা বোন নেই! | | 


গুলী .করার সঙ্গে সঙ্গে নন্দদা ও অদ্ৈদ্তদা মারা যান, ' 


যোগেশদা কিছুক্ষণ জীবিত ছিলেন। বঞ্চিমদ। ও 
জলধরদা পাশাপাশি অবস্থায় ছিলেন । 
হাত ভেদ করে জলধরদার হাটতে লাগে। কিছুক্ষণ 
পর জলধবদা আহত অবস্থায় কাছে স্থানীয় কোন এক 
বৌদ্ধ বড়ুয়া বাড়ীতে আশ্রয় নেন। গুলী করার পরও 
তিন যদি তখনই 
প্রাথামক চিকিৎসা পেতেন তবে হয়তো বাচতেন। 
কিন্তু তখন যে অবস্থা, প্রাথামক চাকৎসার কথা চিন্তাই 
কর।.যায়না। পাক সৈন্ভর৷ একটু সরলে পরে ব্ডমাসী- 
মা নিজের জীবনের খায়। ত্যাগ করে বঞ্ষিমদার কাছে 
যান এবং ভার সাধ্য মত বাঙ্ধমদার সেব! করেন। 
বাঞ্কমদা বড়মাশীমাকে বলেন তার গীতাটা দেবার জন্য 
মাসীমা বাহ্মদাকে গীতাটা দিলেন এবং তার মূখে 
জল দিলেন, বেলা প্রায় ২টাব সময় বহ্কিমদা শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সব ছেলেমেয়েদের তাদের 
আর 
বাকী যে সব ছেলেমেয়ে ছিল তাদিগনে বিভিহ্ বড়ুয়া 
বাড়ী এবং অন্যান্য জায়গায় যুকয়ে রাখা হয়োছিল। 
এখনও অনেক ছেলেমেয়ে যারা 
হয়ত বর্ডারে বা কাছাকাছি অন্যান্য জান্মগায় রয়ে গেছে 
এখানে আসার অপেক্ষায় । আঙ্গরা আগরতলা হ্য্যমনি- 
নগর ক্যাম্পে অনেকাদন অপেক্ষ! করেছি আরও ছেলে- 
মেয়েদের আশায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা আরও 
অনেক কষ্ট পেত যদি চট্টগ্রাম গীর্জার ফাদার এবং 
ব্রাদারেরা সাহায্য না করতেন । এখনও অনেক মেয়ে 


গুলী বক্ষিমদার . 
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বেদমন্ত্র CO "নিবন্ধ লু রেণুকণ! ঘোষ ০ ২৯০' 
সম্পাদকীয় | ee ; ২৯১ 
* বাংলা ও বাঙালী 1 বাণী? | রবীন্রনাথ . ২৯৪ 
২. দর্শন ও বিজ্ঞান ০ প্রবন্ধ - . "  স্মহথি প্ৰেমানন্ৰ i ২৯৫ 
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পথ পেরিয়ে করিতা সুব্রত দাস | ৩৪৫ 
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_ প্রতিষ্ঠান . _. প্রবন্ধ '_. আহমেদ মোয়াজ্জেম ৩৪৬ 
বিনয়কাকার পুণ্যস্বতি স্বরণে _  জীবনালেখ্য . : শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ ৩১০ 
_ কুশীয় বৌদ্ধধর্ম প্রণিধিঘের Ne drt Et TR | 
- ভাঁরত-তীর্থভ্রমণ '" বিবরণী: = প্রত্যক্ষদর্শী . ৩১৩ 
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শিবানীর শেষ কথা  . গল্প শ্রীরাধাবল্লভ দে ৩১৫ 
যুগপ্রবর্তক মতিলাল.. জীবনী . শ্রীকালীপদ সমাদ্দার, বিদ্যাভুষণ ৩১৭ 
জীবন-শিল্পী মতিলাল . ..- জীবনী | * ডাঃ তাৱাপ্ৰসন্ন সরকার ৩১৮, 
২... সঙ্ঘ-সংবাদ- * : নি _আশ্রমী ৩২৪. 
৮ "সাময়িকী So _-- "জীঅশোক চৌধুরী . ৩২১ 
| টি Be 6 8 3 স্পিকার পাক্কা ৭ 
চি ৷ ও্রল্মতন্ক সাহিভ্য-সব্ভাব্ৰ ৷ 
& সঙবও্ওল্্ভ শ্রীমভি্লপাতেলক্ল শ্রন্ছান্বল্লী চি | 
শ্রীমস্তগবদূগীতা (২য় সং)'১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) ২. ৬০০ | 
) জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০০৩ আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী "২৭৫ 
যুগাঁচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ২৫০ জীৰনযোগী গান্ধীজী - ২৬০ | 
ill বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৩য় সং)... ১০৯ - নারদীয় ভক্তিন্থত্র ২২০. | 
| আঙ্গসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২০০: ষুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ২৫০ | 
: { প্শ্রঠাকুর রামকৃফের দাম্পত্যজীবদ (২ সং).২৬০.. ব্রহ্মচর্য্য (ওয় সং) ২৪০ | 
[. উপাসনা মন্দিরে (২য় খণ্ড) (5২১০৯ জীনেরআলো (১ম) ১২৫ | 
‘| জা সঙ্ঘশক্তি : ৩০০ ৫. (২য়) চত 
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" লকল্‌ সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্বসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে |. 
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70. নখ জাপনার অশান্ত প্রাণে শাস্তি এনে দিবে।, শতাধিক পৃষ্ঠার. 
' খ্রীভঞ্ঠলের তে বাউল ধৰ্ম্ম সঙ্গীতের ও শ্যামা সঙ্গীতের অপূর্ব সমাবেশ । ১ ! 
hl 7 collection of poems, mainly religious. ‘Some Eh NCE 
ন . | of the poems charm the mental chords for rhymes |. 
বাউল সু HEE us s of the post Satyen Dutta.’ উড, এ 
৯০ 55 ₹ চি "=অম্বৃতবাজার পত্রিকা, হং ৮১০৯৭, 
চপ বুক, উল. 
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জীবনের আলো 
ইচ্ছার অনস্তরূপ দেখে উদ্বুদ্ধ হলে চলরে ন! | শক্তির, পরিমাপ করতে হবে| 
তোমার শক্তি যতটুকু, প্রকাশ তাঁর বেশী হতে পারে, না। 
শক্তির সাধনা কর । 
শক্তি শুধু মনে মনে নয়_কর্মম তার রূপ দিতে হবে। তোমার কর্ণই শক্তির মৃত্তি। 
এক্য-_পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়--জাঁতি-আত্মার সঙ্গে এক্য। অন্তরে বাহিরে তাঁর যে ঘনায়মান 
রূপ, তা’ ছলন!। আজ আছে, কাল নাই। | 
নিজেকে ঘিরে দৃষ্টি রুদ্ধ রেখ ন! । - দৃষ্টি প্রসারিত কর । তোমার ক্ষেতরটুকুতে কুপমণুক সেজে ব্যর্থ হয়ো 
_বৃহতের প্রেরণ! । জাতির বিশাল জীবন. পরিদর্শন কর। আপনার, মাঝে বিপুল্লকে স্থান টি 
থেকে তবেই মুক্তি |. IE 


প্রানকে নিয়ন্ত্রিত কর নি্দি লক্ষ্যে ৷ সেখানে পা ছি সাফল্য, সকল ক্ষেত্রে তোমার জয়-পতাকা উড়বে । 
একটি বিশেষ কর্ণ্মে তোমার কৃতার্থত! সৰ্বাকণে সাফল্য দ্বিবে। যে শিল্পী, সে ইহা বুৰে ৷ তাঁই একটি 


. লক্ষ্য তার_-এক মন সে। 


আপনার শক্তির পরিচয় ক্ষ করেই এ প্রথমে দেখ. তার কারনিক মি দেখে ভাবুকতাকে প্রশ্রয় দিও 


' না। কোন্‌ ক্ষেত্রে তোমার সার্থকত! এবং সেই সাফল্য স্থায়ী কিনা পর্যবেক্ষণ কর। এ জাতির খুবই 


সঞ্চট-যুগ। শুধু আত্মপ্রসাদ নয়__জাতির প্রতি ব্যক্তির কল্যাণ যেন আত্মপ্রসাদের অঙ্গ হয়। 
জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, ভিত্তি রক্ষা ও সৌধ নির্ম্মাণের দরকার । ভিত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্বোগ-পর্কা শেষ হয় না। 


. এই এক লক্ষ্যে আমি সর্বতোভাবে ব্যাপৃত। কর্ণ ক্ষুদ্র ; কিন্তু ইহ! সর্বতোভাবে সিদ্ধির উপর পরবর্তী 


পদক্ষেপ। জাতিকে সর্ধতোতাবে এই ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। 
| | সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
(১৯৩৭-এর সঙ্ঘবাণী হইতে ) 


বেদমন্ত্ 
রেণুকণা ঘোষ 


প্রথমোহষ্টকঃ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ পঞ্চমং সূক্তং॥ দ্বাদশী খক্‌ ॥ 
, | lb | 
আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি 
| 
-.. শার্য্যাতন্ত প্রভৃতা যেষু মন্দসে। 
এ I ES EA 
ইন্দ্র যথা সুতসোমেষু চাকনোইনবর্বানাং 


1 
শ্লোকমা রোহসে দিবি ॥ ১২ 


অম্বয়_হে ইন্দ্র! “যেষু” (যেরূপ ) “প্রভৃতা” (প্রব্ষ্টরূপে, অতিশয়) “মন্দসে” (হবপ্রাপ্ 5 


“শার্য্যাতদ্য” ( শার্য্যাত খষির, শুদ্ধ সত্ব অহিংসভাবাপন্ন ) “বৃষপানেষু? ( বৃষ্ণঃ সেচনমর্থস্য সেমস্য পানালি 
বৃষপানালিঁতেষু লিমিত্তভূতেযুঁসায়ন। সেচনগমর্থ সোমপানের নিমিত ) “অ? (সর্বতোভাবে ) . সম 
রথং তিলুসি” (আনন্দসহকারে রথে অবস্থান করেন।) “যথা” (যে প্রকার) “হুতসোমেষু” (অভি 


সোমরস মি “চাকনঃ” (কামনা করেন ) “দিবি” (ছ্যলোকে ) ণঅনর্বাণং” (নিত অচঞ্চল, ' 


অনাহত ) “শ্লোকং” ( স্তোত্ৰমন্ত্ৰ ) “আ-রোহসে” (প্রাপ্ত হন ) ॥১২ 
He ইন্দ্রদেব! যেরূপ অভিষব সোমরসে আপনি প্রক্ষ্টর্নপে হর্ষপ্রাপ্ত হন, শার্য্যাত 
(শুদ্ধ-সত্ত অহিংসভাবাপন্ন ) খষির যজ্ঞে সেইরূপ অভিষব সোমরস সর্বতোভাঁবে পান করিবার নিহিত 
আনন্দের সহিত রথে অবস্থান করেন। হে দেব ইন্দ্র! যেরূপ বিশুদ্ধ সোমরস আপনার কাম্য-_ দ্যুলোব- 
স্থিত অনাহত মন্তরপ্রভাবেই আপনি তাহা প্রাপ্ত হনু ॥ 
“বঙ্গ স্বতন্ত্র তত ও স্বতন্ত্র প্ৰমেয় । ইনি অখিল সদগুণের আলয় । ভাব ও অভাব হইতে বিলক্ষণ ৷ ভাববস্ত 
দ্বিপ্রকার --চেতন ও অচেতন । জীব চেতন, জগৎ অচেতন । জীব ও জগৎ ভগবানেরই অধীন । ভগবান 
জীব ও জশৎ হইতে সম্পুর্ণ পৃথক ।” . (বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস--২য় খণ্ড পু ১৮৪ঃ ) 


স্পা 





158 | 
- খষিকবি রবীন্দ্রনাথ ‘পারের দিকে যাত্রা, করার 
পূর্বে আশ! প্রকাশ করিয়াছিলেন “পরিত্রাণকর্তার জন্ম- 


দিন আঁসছে আমাদের এই দারিপ্রালাঞ্িত কুটারের 


মধ্যে। অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী 'সে' 
- নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে 
. এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই । আশা করব মহা, 


প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের 
একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরভ হবে এই 
ূর্বাচলের হুর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে ৷” 

কবির আশা পূর্ণ হুইয়াছে। পূর্ণ হইয়াছে তারই 


 মন্তবীর্ধে_-“সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি ৷’ 
কৃমাদের সমসাময়িক কালে মানুষের ইতিহাসে অভূত- 


পূৰ্ব অনন্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পূর্ণ এক ওতিহাঁসিক ঘটন! 
ঘটিল পূর্বাচলে আমাদেরই চোখের সামনে | বঙ্গ" 


দেশ (পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীন হইল--হইল নির্ভেজাল 


অমিশ্র অনপেক্ষ পরিচ্ছন্ন এক বাঙালী জাতির নবজন্ম। 

এই এতিহাসিক ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সৃদুর- 
প্রসারী ইঙ্গিতবহ। পূর্ববাংলার স্বাধীনতা লাভ যত- 
খানি চমকপ্রদ তার চেয়েও বিস্ময়কর সাড়ে সাত 
কোটি মাহুষকে স্তাঁষ্য গণতান্ত্রিক মানবতার অধিকারে 
প্রতিষ্ঠা দিবার জন্ত ভারতের নিঃশর্ত সামরিক অভিযান 
এবং প্রতিষ্ঠার পর নীরবে নিষ্কাম ' প্রত্যাবর্তন যা 
অদৃষ্পূর্ব-_যার দৃষ্টান্ত এই ধরিত্রীর বিগত হাজার 


বছরের জানা ইতিহাসে কুত্রাপি মিলিবে না। এই 
ঘটন1 মানবসভ্যতায় মানবিকতা, স্তায়, ধৰ্ম্ম ও নীতির 


প্রতিষ্টা, মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তরণ করিয়া ধরার 


ভারতের ভাবী মিশনের সুচনা করে। 


বৃ 


জাতি হিসাবে বাঙালীর অভ্যুদয় ও বিশ্বের জাতি- 
দরবারে বাঙালী জাতীয়তা স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ 
মানবতার ইতিহাসে স্থৃনিশ্চিত এক নব দিগন্ত খুলিয়া 


দিবে। সম্পুর্ণ বাঙালীর ভাবনা, ভাষা ও. সংস্কতি-, 


জাত এই নবজাত বাঙালী জাতি। বিশ্বগ্রাসিতা এই 


ৰা ক্ষমতার হস্তান্তর নহে। 


মিশ্র বাঙালী জাতির ইতিহাস, এঁতিহ ও বক্তধারার 
মধ্যে নিহিত। অবশ্য ইহা! সূচনা মান্র। বহু উত্থান-পতন, 


ভাঙ্গা-গড়া, দলাদলি, সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া দূর 


আগামীকালে ইহার পরিপূর্ণ মুক্ত বাঙালী তথা ভারতীয় 
রূপটি প্রকাশ পাইবে, এ বিষয়ে আমর] নিঃসন্দেহ | 
বাঙালীর চিন্তা-চেতনার মধ্যেই অঙ্গাঙ্গী হইয়া অমুস্থযত 
ভারতীয়তা তথা বিশ্ববোঁধ। 

এই স্বাধীন সোনার বাংলার আনুষ্ঠানিক জন্ম হয় 
বিগত ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে (কুষ্টিয়া-মেহের- 


-পুরের সীমান্ত পল্লী বৈদ্যনাথপুর )। নবজাত “সোনার 


বাংলা” ছিল খষিকবি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে, মুজিবের ধ্যানে 
আর প্রতিটি বাঙলীর . প্রাণে-প্রাণে। যা ছিল সন, 


অলক্ষ্যে ও ভাবে তাঁরই রূপের অস্পষ্ট ছট! প্রকাশ 


পাইল অজ আত্মদাঁন ও রক্তস্নানের মধ্যে। কোন 
ধর্মীয় চেতনা বা সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধি অথব! অর্থনৈতিক 
তুচ্ছ-স্বার্থবোধে নয়, পরস্ত এই নব জাতীয়তাঁর গতীর 
মূলে নিগুঢ় রহিয়াছে মানবতান্ত্রিক জীবনবোধ ও 
মূল্যায়ণ যাহাই বাঙালীর সাংস্কৃতিক ভাবনার বৈশিষ্ট্য । 
_ ভারতসত্ার স্বর্ূপের অভিব্যক্তির পথে এই ঘটনা 
ইতিহাসের অনিবার্য নিয়তি। কোন পূর্ব কল্পন! 
ব্যতীত. ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এই অঘটন ঘটনের পথে 


ভারতকে পদক্ষেপ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। 
'মানবসভ্যতাকে -সমুন্নত করিয়া ধরিবারঃ দেবজন্মে 


উত্তরণ করাইবার ভারতের যে মিশন, যে জন্ম-সংকল্প- 
ব্রত সেই স্বরটি এতদিন পরানুকরণে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল । 
তাহারই অস্পষ্ট আতাস বঙ্গদেশের স্বাধীনতা লাভের 
মধ্যে কিছুটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রজ্তবিপ্নবের মধ্য দিয়! 
এই স্বাধীনতা অঞজ্িত-_-কোন বহিঃশক্তির দয়ার দান 
গোলটেবিল বৈঠকের 
আলাপ-আলোচনার মধ্যেও এই শ্বাধীনতা সহজলত্য 
হয় নাই ৷ বিপ্রব বলিতে যাহা বুঝায় ইহা তাহাই । 
পুরাতনকে বর্জন, নূতনকে গ্রহণ । কোন আত্তর্জাতিক 


২৯২ 


প্রবর্তক _ 


এ ৯৯৯১০৯৯১১১১ 


[ পৌষ, ১৩৭৮. 





শক্তির খবরদারির কোন ভূমিকা এই বিপ্লবে স্থান পায় 
নাই। সম্পূৰ্ণ স্বোপার্জিত। বিদেশী শাসনযুক্ত হইবার 


পরে, দ্বিখণ্ডিত ভারতে সেই বিদেশী.ভাব-ভাবন!, রীতি- 


নীতি, গতি-প্রকৃতি,রাষ্টর, ২ সমাজ, শিক্ষা এক কথায় জীবন- 
ধারার ধরণ-ধারণ পুনরাবৃত্ত হইয়াই. এতদিন চলিয়া 


. ছিল_বঙ্গদেশই প্রথম পর-প্রভাব মুক্ত হইয়া আপন 


" গৌরবে মহ্মা্িত হইল ৷ স্বকীয়. মৌলিক ' ধারায়, 


জাতীয় জীবনবিকাঁশের- পথ এখন তার সামনে অবাধ L 


" মুক্ত হইয়াছে। ‘ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রীমতী ইন্দিরা 


মাত্র। এই নিজস্ব ভাবধারাকৈ. অগ্রবহ করিয়া লইয়া: 
চলাই হইবে ভবিষ্য উত্তরাঁধিকারীদের সচেতন ব্রত ও 
দায়িত্ব । সগ্ স্বাধীন বাংল! 
গড়িয়া তুলিবার, স্বকীয় ভাবধারার খাতে মোড়. 
_ ফিরাইবার গুরু দায়িত্বও ভারতেরই।' সমস্তা হইতেছে, 
ভারতের .জীবনবিকাশের নিয়্ত্রশক্তি এখনও: রাহুমুক্ত 


' ্চ্ছ নহে। ভারতের এই নিগুঁ় মিশন সম্বন্বে আমাদের 


অবহিত্তহইতে হইবে। পূৰ্বদিগন্তে 'আজ য়ে. অরুপৌদয় 


হইল তাহারই প্রি্ধ আলোকে ভারতও আলোকিত: - 


_" হইবে-হইবে. তারও. নব প্রাণসঞ্চার)। ". বন্তঃ বাংলা 
দেশের মুক্তি ভারতেরও মুক্তির: হেতু হুইবে এদিক: 


দিয়া পথদিশারী বাঙালী আগেও হইয়াছে, ভবিষ্তেও 


' আরবি পর ধষিকল মীনা একবাক্যে 


এই 


বলিয়াছেন যে, ভারতের হৎকেন্দ বাংলাদেশ। 


রি বঙ্গদেশ শুধু পূর্ব. বা পশ্চিম বাং লা! নয়-_বৃহত্তর সমগ্র .' 
"বাংলা বাংলা দেশের ভৌগোলিক অবস্থানেরও গুরুত্ব : 


, এমনি যে, শুধু ভারত নয়, সমগ্র এশিয়ার, ইহা প্রাণ- . 
কেন্দ্র। চিন্তাশীল মনীষী জীপৰিৱকুখার ঘোষ বিষয়টিকে 
বিশদ করিয়া ধরিয়াছেন £ “অন্ততঃ গত ছুই. শতাধিক 


বছরের, ইতিহাস থেকেও. এটা 1 বোঝা উচিৎ ছিল যে, 


বাংলাকে যে শক্তি দখল করতে পারবে -সেই শক্তি 
ভারতকে দখল করতে প্রারবে এবং গোটা এশিয়াকে 
. প্রভাবিত করতে পারবে । বাংলা অনায়াসেই এশিয়ায় 
বিপ্লবের দ্ুচীমূখ হতে পারে! বাংলা: থেকে: ই করে 


Ge 


দেশকে নৃতনতাবে 





গোটা হিমালয়ান বেণ্ট করায়তে আনতে পারলে, বার্মা 
থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত অনায়াসে হাতে আদে, 
দক্ষিণ এশিয়া তখন করতলগত করা অতি দ্বুহ থাকে 
না। তাঁই সমস্ত বিখবশক্তি বাংলার ওপর খাবা বিস্তার 
করতে চাইবেই। ' যদি ভারত ও দক্ষিণ এশিয়াকে 
মুঠোয় পুরতে হয় তবে পূর্ব ভারতের প্রাপকেন্্র এবং . 


_ হিমালয় বলয়, অঞ্চলের হৃৎকেন্র বাংলা দেশকে আগে. 


মুঠোয় পোরা! চাই। বিশ্বের বড় বড় শক্তির! যখন 


. তাদের প্রভাব বিস্তারের ষ্রাটেজি.রচনা করে খন 
গান্ধীজী হইয়াছেন এই নিয়তির নিমিত্ত। ইহা সুচনা 
পুনর্জাগরণে পক্ষে যদি কোন শক্তি থাকে তবে তারও 
অন্যতম প্রধান ক্রিয়াক্ষেত্র বাংলা হতে বাধ্য। 
নবজন্ম না হলে এশিয়ার নবজন্ম হবে না। 
এখন পর্যন্ত এশিয়ার তিনটি প্রধান দেশ--ভাঁরতক্, 
চীন ও-জাপান। : এই তিনটি দেশেই: এমন বৈপ্লবিক. 


বাংলা দেশের. গুরুত্ব তারা স্বীকার করে নেয়। এশিয়ার 


বা ংলার | 
কাৰণ 


শক্তির উত্তর দরকার যার! একযোগে এশিয়ার বৈল্লবিক্ত/ 
পরিবর্তন আনতে পারে৷ বাংল! অবশ্যই দেই উই | 
শক্তির পীঠভূমি ম হতে পারে ।* 
বঙ্দদ্বেশের স্বাধীনতা :ও “নবজন্ম আগামীকালের - 
এশিয়া ও বিশ্ববিগ্রবেরই না করে|: ূ 
বাংলার ইতিহাস, এতিহ, ভাব, ভাবনা ও মানবতা- i 


: বোধের মধ্যে. এমনি “একটা স্গ্রাসিত। বর্তমান যার 
" মধ্যে বিশ্বমীনবকে আলিঞ্গন করার মত অহুকুপ প্রসাদ 


প্ৰসন্নতা নিগুঢ় রহিয়াছে।. ৰাডালীজীবনের : ‘অভিশাপ 


এই যে, বাঙালী 'নিজের সম্বন্ধে: আত্মসচেতন নৃহে |; 
সে জানে: না. তার গুরুত্ব দায়-দায়িত্ব কি এবং 
(কতখানি 


ভারত, বঙ্গদেশ ও পাকিস্তানকে লইয়া বিশ্বশক্তি- রা 


সমূহের . যে অক্ষক্রীড়! চলিয়াছে, তার নিগুঢ রহস্য 
- এখানেই। আজকের “হপরিপাওয়ার* যার! তারের ৮ 


শক্রতা-মিত্বতা, .অনুরাগ-বিরাগ,.. সামরিক, কূটনৈতিক; 
রাষ্ট্রিক, আথিক সাহায্য-সহযোগিতা, খখ বা: ছান 
সবকিছুর মূলেই: এই স্ব-স্ব প্রভাব-বিস্তার, শক্তিস'ম্য 
স্বানুকুলে রাখার, আপন মত- পথ ও জীবনধারার ব্যাঙ্চি- 
মুলক oe Ll বিদ্যমান । নির্বিচার. ভাবাকেগে | 


নি 


- পৌষ, ১৩৭৮] 


সম্পাদকীয় 


২৯৩ 





অভিভূত হইয়া অন্ধের মত' এইসব. বিশ্বশক্ির, হস্ত- 
ক্রীড়নক হওয়! বিষয়ে সতর্ক থাক! উচিৎ । - আত্ম- 
সমাহিত হইয়! স্বকীয় ‘মিশন’, মত-পথ ও ভাঁবাদর্শে 
অবিচল থাকিয়া স্বাবলম্বী-আ'ত্বনির্ভর আর্থব্যবস্থা ও 





৮" আত্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপর অচলপ্রতিষ্ঠ হওয়ার মধ্যেই 


* " শক্তির উৎস নিহিত । ইদানীংকাঁলে ভারতের বর্তমান 
সঙ্কটে রাজনৈতিক কুটনৈতিক ও জামরিক ক্ষেত্রে 


= ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজীর মধ্যে এই বিচক্ষণ-. 


তার পরিচয় পাইয়া আমরা আশান্বিত। স্বাধীনতার 
পর এই-ই প্রথম ভারতবর্ষ আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিল 
যাহ! পরনিভ'র পাকিস্তান এখনও দিতে পারে নাই। এ 
সম্বন্ধে “কম্ধাস' (১৮।১২ ৭১) ঠিকই মন্তব্য করিয়াছে £ 
“আমর! যদি ইতিহাসের নিয়তি-নির্দিষ্ট পথে বা destiny 
of India-র হারানো স্বরটা খু'জে পেয়ে থাকি-_ এতদিন 


পরে--তবে সে আমাদের. সৌভাগ্যের কথা । এই. 


. destiny-র পথ থেকে স্ববিধাবাদী কারণে বিপথগামী 

বা ভ্রষ্ট হওয়ার জন্যই কি ভারত, কি পাকিস্তান এমন 
_ অন্ধ গলির মধ্যে এসে পড়েছিল । আমাদের নেতৃত্বের 
২ এএক জেনারেশন এমন অন্ধ গলিকে স্বর্গরাজ্য মনে করে 


আমাদের অন্ধতা অজ্ঞতার তারিফ করে যাচ্ছিলেন। 
আমাদের ইতিহাস ও ডেষ্টিনি উভয়কেই আমর! চোখ 
- বুজে. অস্বীকার করে এসেছিলাম। কিন্তু ইতিহাস 
শেষ পর্যন্ত আমাদের এড়াতে দেয়নি। আজ আমাদের 
সৌভাগ্য যে, আমরা এতদিনে আমাদের কর্তব্য ও 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরেছি 1৮ 


এই পরমাণুকরণের মোহ ভঙ্গ হওয়ার ফলেই 
প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ 
খুলিয়া তাদের হীন ষড়যন্ত্র ধাগ। ও চক্রান্তকে এমন 
নগ্ন করিয়া ধরিতে সাহসী হইয়াছেন । 


বঞ্ছদেশের স্বাধীনতা লইয়া এখনই এই দূর স্বপ্ন. 


সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বসিত হওয়াটা হয়তো একটু অতিরিক্ত 
ঠেকিতে পারে । ভারতের এই স্বপ্ন সিদ্ধির পথ স্বনিশ্চিত 
" বহু কন্টকিত। ইহা! স্ুচন| মাত্র । সদ্য স্বাধীন বঙ্গদেশে 
মানবতান্বিক যে সব নীতি বিঘোবিত হইয়াছে তাহা 
কুটচক্রী স্বার্থপর সাম্রাজ্যবাদীদের প্রলোভন ও চক্রান্ত 


7 বিদীর্ণ করিয়া তোল! নেতৃত্বের যোগ্যতা ও আত্ম- 
সচেতনতার উপর নির্ভর করিবে । লক্ষ্য ঠিক থাকিলে.. 


ভুল-ক্রটী, বাধা-বিপত্তি ইতিহাসই অঘটন ঘটাইয়া 
সংশোধন করিয়া! লইবে, যেমনটি সম্প্রতি বাংলা- 
দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে হইয়াছে। 


এই লক্ষ্য সিদ্ধির ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা 


4 


নিশ্চিন্ত ছিলেন আর বন্ধুবেশী সাআজ্যবাদী র'্রগুলি. 


১৫, 


প্রথম পদক্ষেপ । ইতিহাসের অনিবার্য নিয়তি যে অখণ্ড 


. বঙ্গ তথা ভারতবর্ষ তার দুরাগভ পদধ্বনি শ্রুতিগোচর 


হইতেছে। কেমন করিয়া কিভাবে হইবে এবং কি 
তার আঙ্গিক কাঠামো হইবে তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভে । 
অন্ততঃ বঙ্গদেশের স্বাধীনতা লাভে সাআাজ্যবাদীর অন্ধ 
ক্রীড়নক মুসলিম লীগ তথা জিয়ার দ্বিজাতি-ভিতিক 
পাকিস্তান স্থষ্টির দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিতে স্বর করিয়াছে । 
প্যান-ইসলামবাদের মূলেও কুঠারাঘাত হইয়াছে । বঙ্গ- 
দেশের ও বাঙালী জাতীয়তার স্বাধীন সত্তার অভ্যুদয়ে 
এবং বাংলা 'ভাষ। ও সাহিত্যের স্নিশ্চত বিশ্বমর্যাদা 
লাভ ঘটিয়াছে। বাংলা ভাষাকে বাঙালীর মোহান্ধ 
অন্ধকার গর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার কৃতিত্ব স্বনিশ্চিত 
পূর্ববঙ্গের বাঙালীর । প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর 
জাতীয়তা এবং এঁক্য ও সংহতির প্রধানতম বনীয়াদই 
হইতেছে বাংলা ভাষ! ও সাহিত্য যাহারই ভিত্তির 
উপর বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন 


' গড়িয়া, উঠে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি বিশদ ও 


স্ম্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছেন £ 
“বাংলাদেশের 'ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। 


পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের 


ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও-ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে ; 
সমাজেও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে এক্যের 
ধারা চলে এসেছে সে ভাষার এঁক্য নিয়ে। এতকাল ' 


আমাদের যে বাঙালী বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছেঃ 


আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা প্রদেশের 

ংশ-প্রত্যংশে অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্ত 
সরকারী দপ্তরের কীচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে 
ফেলতে পারেন নি। 

“ইতিমধ্যে স্বাদেশিক ওঁক্যের মাহাত্ম্য আমরা 
ইংরেজের কাছে শিখেছি | জেনেছি এর শক্তি, এর 
গৌরব । দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, 
জনহিত ব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে 
প্রবেশ করেছে, অধিকার করেছে আমাদের সাহিতাকে | 


আজ আমরা দেশের নামে গৌরব স্থাপন করতে চাই 


মানুষের ইতিহাসে । 

“এই যে আমাদের দেশ আজ আমাদের মনকে 
টানছে, এর সঙ্গে সঙ্গে জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি 
টান। এমন দিন ছিল যখন বাঙালী বিদেশে গিয়ে 


"আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরোনো কাপড়ের মতো 
ছেড়ে ফেলতে পারত ; বিলেতে গিয়ে ভাষাকে সে দিয়ে 


আসত সমুদ্রে জলাঞ্জলি, ইংরেজী-ভাঁষিণী অুছচরীদের 
সঙ্গে রেখে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা চাঁপা দিয়ে তার 


বাংলা ও বাঙালী | 
রবীন্দ্রনাথ. | 


আজ আঘাদের বিজয়া"সম্মেলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। 

উত্তরে ছিমাচলের পাদমুল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকুল পর্যন্ত, নদীনালাজড়িত পূর্ব সীমান্ত হইতে শৈল, 
মালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো । যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে 
তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে. রাখাল ধেনুদলকে গোঁ্টগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়৷ আনিয়াছে তাহাঁকে সম্ভাষণ 
করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পুজারী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অতন্তন্র্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়! 
যে মুসলমান নমাজ পড়িয়! উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো! । আজ সায়াহ্ছে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া 

, ব্রহ্মপুত্রের কুল উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার 


করিয়া দাঁও। একবার করযোঁড় করিয়া নতশিরে বি 


বাঙালীর পণ 
বাঙালীর কাজ 
সত্য হউক 
'সত্য হউক 
বাঙালীর প্রাণ 


বাঙালীর ঘরে : ' 


এক হউক 
এক হউক 





১২১ ১১০১ x লেগে 


আজ আমাদের চাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার 
পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলাভাষীকে 
মাহাত্মা দিয়েছে ।” | 


স্বনিশ্চিত পূর্বাঞ্চলের মুসলিম বাঙালী. বাংলা 


ভাষাকে শুধু অপমান অবমানন1 হইতেই উদ্ধার করিল 
না, বাংল! ভাষাকে বিশ্ব গৌরব মহিমায় প্রতিষ্ঠা দিল | 
' স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-সভ্যতার মর্মকথাটি ব্যক্ত 
করিয়াছেন £ “জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর, 
দেখিতে পাইবে ফেখাঁনেই কোন উচ্চ আদর্শের সন্ধান 
মিলিবে উহার জন্ম ভারতবর্ষে ৷ প্মরণাতীত কাল হইতে 
ভারতই মাঁনবসমাজের নিকট অমূল্য. ভাবসমূহের 
আকারস্বরূপ | 

এই উজির যাথার্থতা বিবেকী বিশ্ববাসী পাক-ভারত 


বাংলা দেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় প্রত্যক্ষ করিল। ' 


অকথ্য কলঙ্করঞ্জিত প্রায় লক্ষ পাক-সেনা আজ বিজয়ী 
ভারতের কৃপাভিখারী। ভারতীয় জওয়ানদের মানবিক 
ব্যবহার যুদ্ধের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে 
তাঁরতরাষ্টরস্তায়নিষ্ঠার পথ হইতে এতটুকু বিচ্যুত হয় 
'নাই। জেনিভা কনভেনশনের যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা, 
মানবতার উদার ব্যবহার এই 'বর্বর নরপশ্ড খানসেনারা 
পইয়াছে। এতটুকু প্রতিহিংসা! প্রতিশোধের উত্তেজনা 


উপরে ইংরেজির জয়পতাকা দিত সগর্ধে উড়িয়ে । 


"ইহা তাঁরই ইঙ্গিত বহন করে । 


শ্বভৃবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো 

বাঙালীর আশা, 

বাঙালীর ভাষা 

সত্য হউক ' 

হে ভগবান। 
বাঙালীর মন, 

. যত ভাইবোন 
এক হউক 


বিচলিত করিতে পারে' নাই। 

মানবিকতার পাশে পাকিস্তান তথ! তার মুরুব্বি 

মাকিন-চীনের অমান্ষিকতা নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
ভারতীয় অভ্যুদয় মানবসভ্যতাকে 'যে সার্থক 


পূর্ণায়ত করিবে পরম চরিভার্থতার পথের “দিশা দিবে, 


ঘন ঘোর অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব দিগন্তে প্রভাত 
সর্ষের হ্ৃজিগ্ধ মহিমায় আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 


আবির্ভাব হুইল, হইল রাহুমুক্ত। যে নবজাঁতির নব- 
জন্ম হইল--দর আগামীকালে হইলেও--তারই পরম 


"প্রতিশ্রুতির আভাস বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়ে বিবৃত হইল । 


এই নবজাতির জন্মলগ্নে ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের বিবর্তনের 
ঝড় ঝাপট, বিচিত্র বিপর্যয়ের বিভীষিকার বিচার- 
বিশ্লেষণ . করিয়া বর্তমানেৰ আনন্দোৎসবকে ভারাক্রান্ত 


কবির না। প্রার্থনা করিব-_অম্মমারভঃ শুভায় তবু” । 


৮৬ 


আর ধিশ্বকবির কঠেকঠ মিলাইয়! জয়গান করিব-_- 
| “জয় হোক জয় হোক 
de নব অকুণোঁদয় 
পূর্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতর্শয় ৷” 
: শ্রীরাধারমণ 


রী 


ভারতের এই উদার 


পৃ 


শে 
স্পা 


দর্শন ও বিজ্ঞান . 


মহৰি প্রেমানন্দ 


যে শাস্ত্রে বিশ্ব, বিশ্বোত্বীর্ণ ও বিশ্বাতীত সততায় 
ব্যাপ্ত, বোধিগ্রাহ, আত্মতত্ব বা আত্মিক তত ব্যাখ্যাত, 
তাহাই দর্শন শাস্ বলিয়া কথিত। ইহার অস্থভূতি 
বা উপলব্ধিতে বুদ্ধির (1761118০0) চেয়ে বোধির 
(intuition) _ ক্রিয়মানতাই বেশী। আত্মাহ্ভূতির 


- পথে সাধক যখন সক্রিয় ও অগ্রসরমাঁন তখন ত্রি-সত্বায় 
- ব্যাপ্ত ও ক্রিয়মান আত্মিক বিষয়ের পান সম্যক দর্শন | 


এই দৃষ্ট বিষয়টি আত্মিকতার বাহ দিক ;_উহার একটি 
অস্তদিকও আছে। এই অন্তর্দিকটিকেই বল৷ হয় তত্ব 
(০ntol০6y ) | এই তত্বেই নিহিত আছে দর্শনের 
বিজ্ঞান বিজ্ঞানের 
সহিত দর্শনকে ন! জানা পর্যন্ত, দর্শনের জ্ঞান স্থৃপরিপুষ্ট 


( science of philosophy ) I 


“ও আুপরিপক্ক নয়। এমনভাবে জানার নামই ততৃজ্ঞ 


হওয়!। প্রথমে অধ্যাতজ্ঞানপিপাস্থ জন সাধনভজনাদির 
সহায়ে লাভ করে জ্ঞান। প্রাপ্ত হয় সিদ্ধাবস্থা। এই 
সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে চিৎ ছুই একজন সাধনার 
গভীরে নিজকে নিমজ্জিত করিয়। লাভ করে ততৃজ্ঞান ; 
হয় তত্বজ্ঞ। এতদৃকারণেই শ্রীগীতা বলিয়াছে_- 

' “মহুষ্যানাং সহস্রেযু কশ্চিদ্‌ যততি দিদধয়ে ! 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বৃতঃ1* (৭ ৩) 
বিজ্ঞানহীন দর্শন ও দর্শনহীন বিজ্ঞান উভয়ই মাঁনব- 

সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর |, বিজ্ঞানহীন দর্শন 
আলোচনায় জন্ম নেয় কতকগুলি কুসংস্কার। ধর্ম্মা- 
চরের নামে সমাজ হয়. আচারসর্ধন্ব । বিজ্ঞানের 
জ্ঞানহীন আচরণের জন্ত আঁচারটাকেই মনে করে ধর্ম 
এবং সুম্মাতিসুক্ষম অনুভুতির' কোঠায় থাকে শূন্য 


আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায়_দর্শনের বিজ্ঞানকে অনুভব বা 


. করিয়া তোলে রুক্ষ, রুদ্র, কঠোর । 


উপলদ্ধি না করিতে পারা পর্য্যন্ত অধ্যাত্বকর্মও থাকিয়া 
যায় অস্পূর্ণ। অপর দিকে দর্শনহীন বিজ্ঞানও মানুষকে 


এক কথায় - 


মানবিকতা-বোধ-বজ্জিত এক বন্ধ্যা, হদয়হীন, পাষাণ 
প্রতিমা । বর্তমানে বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যখণ্ডের 
দিকে ভালভাবে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই, উভয় খণ্ডেই 
এই উভয় তত্বের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে স্বপ্রকাশ 
দেখিতে পাওয়া ষায়। প্রাচ্যখণ্ড বিজ্ঞানহীন দর্শনের 
আলোচনায় নিয়োজিত বলিয়া এদিকে সমাজের বুকে 
দেখা-দিয়াছে ধর্মের নামে বহু কুসংস্কার, জন্ম নিয়েছে 
ধর্মদ্বন্ব, সাম্প্রদায়িক কোলাহল এবং জাতি মুলতঃ 


 হইয়'য়ে ধর্মীচরণের নামে আচারসর্ববস্ব । অপর দিকে 


প্রতীচ্য দর্শনকে বাদ দিয়! বিজ্ঞানচর্চ্চায় হইয়া উঠিয়াছে 
নিৰ্ম্মম, কঠোর । তাইত প্রতীচ্যে রণোন্মাদন| বিশেষ- 
ভাবে প্রকাশিত ৷ রণসম্ভার প্রস্তত করিয়া! সমরায়োজনে 
নিয়ত ব্যস্ত। বর্তমানে প্রতীচ্যের এই ভাব প্রাচ্ঢকেও 
করিয়াছে প্রভাবিত। বিজ্ঞান হইল সকল বিষয়ের 
(9০০) উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ নির্ূপক 
শাস্ত্র । বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া কোন বিষয়ের চচ্চ? বা 
আলোচনা করিতে গেলে, উহাঁত সুষ্ঠ হইবেই না 
উপরস্ত থাকিবে বহু স্থানে দোষদুষ্ট । বিজ্ঞানকে বাদ 
দিয়া দর্শনের আলোচনা অসম্পূর্ণ। দর্শনের তিত্তি- 
ভূমি ত বিজ্ঞানই। কেবলমাত্র “জ্ঞানে” “জ্ঞাত” 
ব্ষিয়ের জানার পরিপূর্ণতা আসে না। “জ্ঞানে পরিচয়, 
“বিজ্ঞানে অন্ৃভূতি।” এই অনুভূতির কোঠায়ই জ্ঞান 
পরিচ্ছণ্ন পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুট। তাই ত শাস্ত্রেও জ্ঞানকে 
বিজ্ঞানের সহিতই জানিবার নির্দেশ। শ্রীগীতাতে 
আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের কে উদ্‌গীত হইয়াছে 

প্জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞান মিদং বক্ষ্যাম্যশেষত£1৮ (91২) 

(আমি . তোমাকে এই জ্ঞানের কথা বিজ্ঞানের 


সহিত বলিব |) 
বিজ্ঞানের দুইটা পৰ্য্যায় 
(ক) জড় বা বস্তুতাস্তিক বিজ্ঞান 
( material science } 


৯৬ 








(খ) নিবিষয় বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান 
| । ( spiritual science ) 

জড়বিজ্ঞানের চরম ও সুক্মাতিস্থন্, পর্ম অবস্থাই 
অধ্যাত্ম বিজ্ঞান । জড়ের যেখানে শেষ, বুদ্ধি যেখানে 
যাইয়া সমাধানে সমর্থহীন, সেখান হইতেই শুরু হয় 
অধ্যাত্ম-বিজন। বোধির কর্মতৎপরতায়ই সেখানে 
সমাধান হয় সকল সমস্তার । 

অতএব অধ্যাত্ববিজ্ঞানকে বুঝিবাঁর ও জানিবার 
প্রথমপাঠ হিসাবে-_জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানেরও একান্ত 


প্রয়োজন ভাছে! 'বীচি বিজ্ঞান, ধ্বনি বিজ্ঞান, ও. 


আলো! বিজ্ঞান-ইহাদের উৎপত্তির ধার ও ক্রম- 
বিকাশের পথে স্থুল রূপাঁয়ণে যে পরিণতির ইতিহাস, 


উহা! জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রথম পাঠ ( primary. 


155507,) হিসাবে জ্ঞাত না থাকিলে, অধ্যাত্ব-বিজ্ঞানে 


যাহাকে তন্ব (০॥t০l০৪y ) বলা হয়, স্বপরিচ্ছন্নকধূপে 


সাধকে প্রতিভাত হুয়না। কোন কোন স্থলে হইলেও 
সাধক উহু! যুক্তি ও বিজ্ঞামের ভিত্তিতে, জড়বিজ্ঞানের 
সুত্রগুলির মাধ্যমে প্রকাশে সমর্থ হয় না। ভাবমুখে, 
ছোটখাট জাগতিক বিষয়ের সাথে তুলনামূলক উপমা 
দ্বারা কোন কোন জটিল বিষয়ের সমাঘানে সমর্থ 
হইলেও, জড় বিজ্ঞানের হত্ানযায়ী জিন্্াত্বমানসে 


উহ! তুলিয়। ধরিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্র বা. 


অধ্যাত্মদর্শন বিজ্ঞান দিয়েই আরভ্ভ। তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ বলিয়াছে_-“বলং ইতি বিছ্যতি”। শাস্ত্র 
আরো বল্ম়ীছে--“বাগের বিশ্বা ভূবনানি যজ্ঞে’। 
প্রীচণ্ডী বলিয়াছে “স্বধাত্বম্‌ অক্ষরে দেবী”, হ্বধ। (বিদ্যুৎ) 
অক্ষরে বাঁ ধনি মধ্যে কি ভাবে উদিত হয় এবং তাহার 
গতি ও ক্রিয়মানত!র ধারার ক্রম-পরিণতির ইতিবৃত্ত ও 
সুত্র জড়বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রাথমিক জ্ঞানট থাকিলে 
দর্শনের তাত্বিক জ্ঞানটি মানসে হ্বপরিচ্ছন্ন থাকে । এবং 
সাধক ইচ্ছামাত্র তাহার তাত্বিক অমৃভূতির বিষয়বস্তুটি 
সাধারণ মানসে জড়বিজ্ঞানের সুত্র মাধ্যমে স্প্টতর 
করিয়া! তুলিয়! ধরিতে 'পারেন। নতুবা অধ্যাত্ম 


বিজ্ঞানের ম-ধ্যমেই তত্ব বিশ্লেষণ করিতে গেলে অননুভুত 


সাধারণ জড় বিঘ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সহজে গ্রহণ করিতে 


প্রবর্তক 





' শেয়। 


[পৌষ, ১৩৭৮ 


পাপা পিসাসি পাম্পি পাস পাপ সপ পা১৮৬ nna ৯ ৮৯০৯০ 


পারে না। পরস্ত ইহাকে গ্রহণ করিবার মানস প্রতি - 
হিসাবে এমন কতকগুলি আচরণে অত্যত্ত- হয়, যেখানে 
শেষ পর্য্যন্ত সাধক একাস্তই আচারসর্স্ব হইয়া দীড়-য়। 
চলে বিজ্ঞানবিহীন দর্শনালোচনা। জন্ম নেয় বহ 
সংস্কার। এগ্ডলিই কালে পরিণত হয় কুসংস্কারে | 


বিশ্বের প্রাচীনতম বা আদি ধর্মগ্রন্থ থণ্োদ এই স্থট্রি'. 

বিষয়ে যাহ! বলিয়াছে-তাহ| একাস্তই বিজ্ঞানের 
ধ্বনি £ -. ৃ | 
“চিত্তিভিনিহি চকার মর্ত্যং বিদ্্যৎবস্তী প্রতি 

' বব্রিম উহত |» 


আগ্ভাশক্তি ভার চাঞ্চল্য গতিসমুহের সংঘাতে 

্থ্ট প্রত্যেক মর্ড্যের মধ্যে বিদ্যুত্রূপী হইয়া নিজের 

স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন” 

“বর্তমান বিজ্ঞানও বলে-_বিশ্ব বিদ্যুতেরই বিবস্তিত 
রূপ 1৮ (The world is evolved electricity) 

বিভিন্ন পরিমাপের ধ্বনিতরঙ্গ ( Sound wave) LL | 
তা’র ঘনত্ব (8০) ও কম্পন নিরন্তৈর্ধ্যের (Frequency 
of vibration) তারতম্যান্সারেই বিভিন্ন কূপ বিহাশ 
ক্রীং ও ক্লীং ধ্বনির কম্পন নিরটভয্য 
(Frequency of vibration), পরিমাপ (length } ও 
ঘনত্ব (::%) এক নয় বলিয়াই বিভিন্নরূপে (যথাক্রনে . 
কালী ও কৃষ্ঝ) নেয় প্রকাশ। এ স্থত্ৰ সৃষ্ট প্রত্যেক 
বিষয়েই সত্য । ইহা যেমন জড়বিজ্ঞানে হ্ম্পষ্ট তেননি . 
অনুভূতির কোঠায় অধ্যাত্ববিজ্ঞনেও | বাবা ও বচ্চা' 
বা মাম! ইহাদের প্রত্যেকের তরঙ্গের পরিমাপ ( wav 
length }, ঘনত্ব (Pitch) ও কম্পন নিরভ্ৈধ্য 
( Fequency of vibration ) এক নয় বলিয়াই রূপের 
দিক দিয়াও উহার! বিভিন্ন। জগতে একের সহিত 
অপরের সাদৃশ্ঠবিহীন এই যে এত ব্ধপের সমাহার, 





তা'র অন্তরাল কারণ কিন্তু ধ্বনি বিজ্ঞানের এই ততৃটিই .৮৮- 


এমন কি একটি পরমাণুও অপর একটি পরমাণুর . 


মতন (1৩) নহে।. তাইত পরমাণুর শক্তির পরিণাস 
(energy count ) একে অপরের গুণক (multiple ) 


নহে (৩%৩=৯ এরপ হয় না)। 


সি 


পৌষ, ১৩৭৮) 


দর্শন ও বজ্ঞান 


২৯৭ 


বিশ্ব বিকাশের মূলে পঞ্চতন্মাত্রিক জগতের প্রথম 
তম্মাত্রাই শব্দ ( শব্দ, স্পৰ্শ, রূপ, রস, গন্ধ )। উপনিষদও 
বলিয়াছে-_ K | . 

এও ব্ৰহ্ম ইদং অগ্রং আসীৎ, নান্তৎ কিঞ্চনাসীৎ ; 

তদিদং সৰ্ব্বং অস্থজৎ 1 | 
সুষ্টি মূলে এই ওঙ্কারন্নপী নাদ ব্র্মেরই বা আবির্ভাব 
কোথা হইতে? নীরব, নিস্তরঙ্গ, মহামৌনী পরমের 
স্থজনবাসনায় উদ্গত চিন্তা হইতেই এই ধ্বনির প্রথম 
প্রকাশ। তাইত বিজ্ঞান বলে-_“চিস্তা ধ্বনির অষ্টা”” 
তীক্ষ বিচারে 
দেখা যায় (বিজ্ঞানী দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারে) যে 


( thought generates sound) 


হিন্দু দর্শনে আত্মার দেহান্তর ' গ্রহণের বিজ্ঞানও এই ' 


চিন্তায় উত্থিত এক ধ্বনি-তরঞ্গের পরিণতি বা 
রূপায়ণেরই ইতিকথ| | শাস্্রও ইহাই বলিয়াছে। 
শীগীতা বলিয়াছে_ 
“যং যং বাপি স্মরণ ভাঁবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি ক্কৌত্তেয় সদা তভভাব ভাবিতঃ॥ 
| র (৮৬) 
(মৃত্যুকালে যে যেই ভাব নিয়া (চিন্তা করিয়া) 
দেহ ত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সে সর্বদা 
তভ্ভাব ভাবিত দেহই প্রাপ্ত হয় )। ১ 
বিজ্ঞানের হ্ুত্র__0১০8175 generates sound and 


. sound transforms into form.(Fচত্ত| ধ্বনির উদ্গাতা, 


এবং ধ্বনিই রূপান্তরিত হয় রূপে )। 

কিন্তু চিন্তায় উখিত ধ্বনি চিন্তার উদ্গাতার ও 
অপরের স্কুল কর্ণে থাকে অশ্রত। ইহার কারণ নির্দেশ 
করিতে যাইয়া বিজ্ঞান বলে-মানপলোকে চিন্তা যখন 
প্রথম উ্থিত হয় শুন্য ডিগ্রী তাপমাত্রায় ( 0° Degree 
Centi6rade ), তখন ধ্বনির কম্পপ নিরপন্তৈ্য্য 
( frequency of vibration) থাকে অত্যন্ত কম | যন 


সংযম ও সাধনায় 'প্রাণায়ামাদি যৌগিক ক্রিয়ার ফলে 


বা কোন বিষয় ৰা বস্তুর প্রতি মনের একাত্ত নিবিষ্টতার 
জন্য যখনই দেহাভ্যন্তরস্থ তাপের মাত্রা ( degree of 
temperature) বৃদ্ধি পায়, তখনই ধ্বনির কম্পন 


নিরন্তৈর্য্য বৃদ্ধির ফলে অশ্রুত আসে শ্রতিতে ; এবং ধ্বনি 
Et 


রূপান্তরিত হয় তাপে (1:০2), প্রকাশ নেয় দ্বিতীয় 
তন্মাত্রা স্পর্শ (০8০) রূপে । এতাবে আবার 
ম্পর্নও রূপান্তরিত হয় আলো! বা রূপে (form of 
1510.) |  এতদূকারণেই অধ্যাত্ম সাধনায় ধ্যান, 
উপাসনা, প্রার্থনা, নমাজ ইত্যাদি প্রয়োজন । ধ্বনির 
এই ক্ৰম-রূপাস্তরের অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রার প্রকাশের কারণ 


নির্দেশ করিতে যাইয়া বিজ্ঞান বলিয়াছে_ উচ্চ ডিগ্রী 


তাপমাত্রায় ধ্বনি দ্রুত গমন করে, এবং ধীর মন্থর 
গতিতে চলমান থাকে নিয় ডিগ্রী তাপমাত্রায় ( Sound 


travels faster in higher temperature, slower 
in coolér ones) | j 

মহাশক্তি মহামায়া বিশ্বানুগ, বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাতীত 
সত্বায় কিভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে তাহা বিশদভাবে 
বৃহস্যভাষায় (০০৭০ words) বণিত রহিয়াছে শ্রীচণ্ডীতে 
- প্খষ্যাদি হাস” প্রথম, মধ্যম ও উত্তরচরিতে ৷ 
আজ কালের পরিপাসে দর্শনের আলোচনা চলে 
বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া। ইহটতে সাধনার সার্থকতায় 
বিশেষ বিদ্ব ঘটে । জড়বিজ্ঞান বা বস্ততান্ত্রিক বিজ্ঞান 
বলিয়! যাহাকে উপেক্ষা করা হয়, উহ! যে অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানেরই প্রথম পাঠ এই চেতনা যেন সুপ্ত । জ্ঞানকে 
বিজ্ঞানের সহিত না জ্ঞাত হওয়া পর্য্যন্ত “আত্মা” সংসার 


‘বন্ধন প্রভৃতি অশুভ হুইতে মুক্তিলাভ করে না। 


শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের কে এই ৰাণীই ধ্বনিত হইয়াছে 
“জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেংশুতাৎ॥ 
৯1১) 
শাস্তাহযায়ী দেখা যায়, জ্ঞানকে বিজ্ঞানের সহিত 
শিষ্যকে উপদেশ দিবার প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব আঁচার্য্যের। 
কারণ শিষ্য ত মুক্তির অভিলাষেই আচার্য্যের শরণাগতি 
নিয়াছে। বিজ্ঞানের সহিত যে জ্ঞান উহাই তত্বজ্ঞান | 
তত্বজ্ঞান ব্যতীত জীব সংস্কারমুক্ত হইতে পারে না। 
একটা বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞানকে অবগত না হওয়া 
পর্য্যন্ত ব্যক্তি ত সে বিষয়ের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় 
ব্যাপারে কতকগুলি লৌকিক সংস্কারকে আশ্রয় করিয়াই 
চলিতে থাকে। জগতে প্রত্যেকটি বসন্তকে আমরা যেরূপ 
শ্রদ্ধা বা অবহেলা দেখাই, উহ্থা নির্দারিত হয় সমাজে সে 


২৯৮ 





বস্তটির প্রয়োজনীয়তা বা দিশ্রায়ৌজনীয়তার মূল্যবোধের 
উপর। স্ুষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুর মোটামুটিভাবে তিন প্রকার 


মুল্য (৭1০) আছে, যথা--সামাঁজিক (০০91), অর্থ- - 


নৈতিক (economical),. স্বাস্থ্যনৈতিক (hygenical) | 
এই সীতির মাঁপকাঠিতে প্রত্যেক বস্তুর হয় মূল্যায়ণ । 
বস্তর মূল্যায়ণ বোধের বিজ্ঞানটি সম্যক জানা: না 
থাকিলেই সে বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার, বিষয়ে জন্মে 
কতকগুলি সংস্কার । যেমন “তুলসী”--সাক্ষাৎ ভগবদ্‌- 
জ্ঞানে পায় পুজা। তুলসী ত আর ভগবান নয়_-ভগ- 
বানের অনস্ত বিকাশের একটি, বিকাশ । তার বৈজ্ঞানিক 
দিকটি বিচার. করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তুলসী 
একটি অপরিসীম গুণসম্পন্ন “ওষধিবৃক্ষ” যাহার সামাজিক 
(5০০191) এবং স্বাস্থ্যনৈতিক (hygenical) ল্য ডি 
. অতুলনীয় এবং অশীম। 
১। সকল প্রকার রোগ বীজাণু প্রতিনিবৃত্তিকারক 
(with repulsive capacity) 
এজন্তই ঠাকুরম্ন্দিরে ভোগ নিবেদনে 
" তুলসীর একান্ত প্রয়োজন। ' কারণ 


| থাকে . j 
শ্বশানযাত্রী-মৃতদেহের 
তুলসীর সংস্থাপন, কারণ শবদেহ হইতে 
উর্ধগামী হইয়া বিচ্ছুরণমুখী সকল রোগ- 

_ বীজাণুগুলিকে তুলসী প্রতিনিবৃত্ত করিয়া 
রাখে; বিস্তৃতি নিতে দেয় না। 
বিদ্যুৎ প্রতিনিবৃপ্তিকারক-_ ' 

তুলসীমঞ্চে বা যেস্কানে তুলসী বৃক্ষ আছে 
সেখানে বিছ্যুৎপাত হয় না! হয়ত বা 

 এতট্কোরণেই গ্রামাঞ্চলে বছ দালানের 
". ছাদে তুলসীমঞ্চ রাখা হয়। ;. 
তুলসীমঞ্চের বা বৃক্ষের নিকটে হে 
. থাকে না।. 
€) ওষধি গুণের মধ্যে তুলসী রসায়নগুণ- 
সম্পন্ন। দেহের .জরানাশক। কফাদি 
." রোগ নাশক ক্ষমত ত .আছেই.। 


খে) 


সপ্ত 


গ 


€ঘ) 


প্রবর্তক 


ভোগমন্দিরে নিবেদিত খা ্যদ্রব্য বহুক্ষণ - 


j শিরোদেশে | 


[ পৌষ; ১৩৭৮ স্থ 





আয়ুর্বেদের পঞ্চ অমরবর্গের -ওষধির 

মধ্যে তুলসী মন্ততম। .. 
ছূর্বাঘাসের মত তুলসী যত্রতত্র জন্মায় না। মাঁনব- 
সমাজকল্যাণকারী এমন একটি ওষধি বৃক্ষ সযত্রে রক্ষা. 
করিবার প্রয়োজন বোধেই নানাপ্রকার ধর্মীয় দোহাই 


দেওয়া হইয়াছে এবং তুলসীকে কেন্দ্র করিয়! নানা 


প্রকার পৌরাণিক উপাখ্যানও স্ষ্টি হইয়াছে । কারণ 
আমাদের দেশে ধর্শের দোহাই ব্যতীত, জনসাধারণকে - 
কোন কাজ হইতে সহজে প্রতিনিবৃত্ত করা সম্ভব হয় না। 
আজ:যে হিন্দু সমাজে তুলসী বৃক্ষ পুজার প্রচলন একটা 
-স্কাররূপে দাড়াইয়াছে, উহার মূলে ছিল এই ওষধি 


বৃক্ষটর অপরিসীম সমাজকল্যাণকারী স্বাস্থ্যনৈতিক মূলা- 
বোধ। ইহাই বস্তুর বৈজ্ঞানিক দিক! 


আমাদের সমাজে এই প্রকার বহু বিষয় বা বস্তু -আঁছে 
যাহার বৈজ্ঞানিক দিকটাকে ভুলিয়া কেবলমাত্র ভার 
দার্শনিক দিকটার আলোচনায় ও আচরণে একটা অস্কু?". 
সংস্কার জন্ম নিয়াছে এবং যাহা আবার ধৰ্ম্মাচরণ 
হিসাবেও গণ্য হ্য়। - শ্রীগীতা আমাদের নিভ্যপান্য ধৰ্ম্ম 
গ্রন্থ, শীচণ্ডীও তাহাই। কিন্ত ও সকল গ্রন্থে উচ্চ শদার্থ- 
বিজ্ঞানের (higher physics) চরম ও চুড়ান্ত অবস্থার 
বিষয়সকল দার্শনিকতার মাধ্যমে যে বণিত আছে__সে 
বিষয়ে আময়া কয়জন সচেতন? উপর ্রীগীতা, শরীচণ্ডী 
নিত্য পাঠে ও পৃজায় স্বর্গবাস হয়, এপ. একটা সংস্কার 
অজ্ঞ জনমনকে আশ্রয় করিয়া আছে জ্ঞান লাভের 


প্রচেষ্টায় যে অধ্যাত্ম কর্ম্মাদির অনুশীলন উহা ত কিজ্ঞান- 
 চষ্চারই অন্তর্গত বিষয়। 


্‌ যে মনের স্থিতিতে মান 
মানুষ বলিয়া পরিচিত বা. আখ্যাত উহ্ণকে 'জম্যক্‌ উপ- ' 
লন্ধি করিতে বা পরিচিতি লাভ করিতে ধ্বনির অন্তর্গত 
ধ্বনি-বিজ্ঞান (০৫ ave)-এর সম্যক জানের 
প্রয়োজন | (দ্রষ্টব্য প্রবর্তক মাসিক পত্রিকা, ১৩৭৭ 
সাল আশ্বিন ও তৎপরবন্তী সংখ্যায় মত লিখিত প্রনস! 
পুজা রহন্ত” প্রবন্ধ )। স 

আমাদের সকল, পৃজ পার্বণ ও অধ্যাতু ক্রীবন * 
পরিচালনার নিমিত্ত শাস্বাদির যা’ নির্দেশ ও অনুশাসন 


রহিয়াছে তাহা সকলই যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর . 


পৌষ, ১৩৭৮ ] 


দর্শন ও বিজ্ঞান 
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প্রতিষ্ঠিত |, যুক্তি ও বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া কেবলমাত্ৰ 


ভাবমুখে দার্শনিক দিকটারই আলোচনার ফলে সে সকল 
বিষয়ের তত্বের দিক সমাজ-মানসে সম্যক ও ব্যাপক 
উদ্ভাসিত হয় নাই। এজন্তই সমাজ দর্শনের নামে 
কতকগুলি উপাখ্যান নিয়াই আলোচনায় রত থাকে.। 
যখ!-নিরামিষ আহার বলিতে আজ সমাজে শাক- 
. সব্জি ভক্ষণকেই বুঝায়।. কিন্তু নিরামিষ বলিতে 
অভিধানের কোথাও শাক-সবজি এই অর্থ লেখা নাই। 
অধ্যাত্ম সাধনায় নিরামিষ আহার গ্রহণই শ্রেয়ঃ--উহ্নার 
অর্থ শাকসবজি ভক্ষণই. নহে। ইন্সিয়তৃপ্তির জন্য 
জীব যা-কিছু আহরণ করে, তাহাই আহার--বেদাস্তের 


ভাষায় “আহ্বয়তে ইতি আহার”। অধ্যাত্বসাধনাঁয় : 


জীবনকে সকল পর্য্যায়েই করিতে হইবে বাঁসনাশৃন্ত ; 
ইহাই শাস্ত্রের ব্ধান। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণেও' তদ্রপ 
_ আচরণে অভ্যস্থ হইতে হইবে । নিরামিষের আভিধানিক 
বিশুদ্ধ অর্থই হইল “ৰাসনা-শৃন্ততা” (Free from desire) 
শাক-সবৃজি নহে। খাঁদ্য যে দেশ, কাল, পাত্র বিচারে 
জীবের শরীরতাত্তিক প্রয়োজনে (for biological nece- 
59) গ্রহণ করিতে হয়, এই বিজ্ঞানটি সমাজ-মানসে 
পরিচ্ছন্ন নয় বলিয়াই আজ নিরামিষ আহার বলিতে 
' শাক-সবৃজি আহারকেই বুঝিতেছে। এবং ইহাও একটি 
সংস্কারেই পর্যাবসিত হইয়াছে। যাহারা নিরামিষ 
বলিতে শাক-সব্জির কথা বলেন- তাহার! দ্রব্যগুণ 
হিসাবে মাছ, মাংস, রমন, পিয়াজ ইত্যাদি কামোদ্দীপক 
বলিয়া থাকেন। কিন্ত দেহগঠন ও দেহের প্রয়োজন 
"অনুসারে এই গুণের তারতম্যও ঘটিয়া থাকে। ইহাই 
বৈজ্ঞানিক সত্য । ূ 
সত্বা ও শক্তির (apparatus and 60612) মিথুনতত্ 
(polarity principle), If (distributed) ও সমষ্টি 


বাদ দিয়া কেবলমাত্র উপাখ্যানকে নিয়া চলিলে, রাধা- 
কৃষ্ণতত্ব, হরগোরীতত্ব সকলই -বিজ্ঞানহীন দর্শন আলো- 
চনার ফলে নারী-পুরুষ্রে এক মিলনচিত্র রূপেই প্রতি- 
তাঁত হইবে | মনে জাগিবে যৌন-জীবনের কথাই। 
দর্শনের চরম অনুভূতি “সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম” বোধ,_ 
শ্রীগীতার কথায়--“ন তদস্তি বিন! যখন্তাশ্ময়। ভূতং 
চরাঁচরম্”” “সর্ধং সমাপোসি ততোহসি সর্ব” -সর্বব- 
সংস্কারবিহীন অবস্থায়ই এই সকল তত্ব বিজ্ঞানের পট- 
ভূমিতে সহজে সাধকে অনুভূত হয়। বৃন্হ ধাতু 


হইতেই “ব্ৰহ্ম” শব্দ। : এতদৃকারণেই উপনিষদের 


প্রার্থনা 
ও পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ) 
পূৰ্ণস্তপূৰ্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যাতে” । 
পরমের সৃষ্টিবাঁসনায় চিন্তার উত্তব-চিন্তা হইতে ধ্বনির 
প্রকাশ এবং এই ধ্বনিরই কম্পন নিরত্তৈর্য্যের ক্রম 
বিবৃদ্ধির ফলেই স্ষ্টির স্থুল রূপের প্রকাশ । মূল ধ্বনি (te 
cosmic sound) ও তাঁহার অন্থরণনায় সমধর্শ্মই 
(virtue) বর্তমান | ধ্বনিই তাহার প্রত স্বরের মাধ্যমে 
ক্রম বিস্তৃতিশীল (ExPansive)। তাই ত জ্রীগীতা 
বলিয়াছেন_- ' | 
“নক্ষত্রানাং অহং শশী” (নিক্ষয়িষ্ণুদত্বায় আমি শ্লুত 
(গমনকারী ) দ্বর। 
স্বরূপতঃ মূলে আমরা বরহ্মকে তিনটি ভাগে দেখিতে 
পাই_- J 
* বর্ণ, জ্যোতিঃ, ধ্বনি | 
তিনে মিলেই তিনি ॥ 


ধ্বনি যেমন' বিস্তৃতি নেয় তা’র অন্থরণনাঁর (26১০. 
nance) মাধ্যমে, তেমনি জ্যোতি: (বা আলো!) 
এবং বর্ণ বিস্তৃতি নেয় তাহাদের প্রতিফলনের 


ও (০০ncentrated) ভাবের ক্রিয়মানতা, কেন্দ্র হইতে অতি 


. সৃক্ম পরমাণু পর্য্যন্ত সর্বত্রই চুম্বক ক্ষেত্রের (magnetic 


« " eld) বিদ্যমীনতা, . ধ্বনি হইতে শক্তির (energy) 


বিদ্যুৎূপে উৎসারণ ও অনুরণনের (:৪০০৪০০) ধারার 
ক্রমবিস্তৃতি ও. পরিণতির বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সম্যক্‌ 
জ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত বা দর্শনের এই বৈজ্ঞানিক দিকৃকে 


‘ (reflection) মাধ্যমে । এ কারণেই বর্ণ (বর্ণবরহ্ম ), 


জ্যোতিঃ (জ্যোতিংবক্গ ) ধ্বনি (নাদব্ৰহ্ম) সকলই 
“ব্ৰহ্ম” বলিয়া আখ্যাত। 

ধ্বনির বাস্তবায়ণে বা রূপপরিগ্রহণে বৈদিক 
বিজ্ঞানীগণ মাহাকে. বলিয়াছেন “বিদ্যুৎগতি”, তাঁহাকেই 


৩৭০ 


পতি 


 বর্তদান বিজ্ঞানীগণ বলিয়াছেন “আলোগতি” 
'আইনৃষ্টাইন্‌ ত ত্রই দিয়াছেন_-৮১-১৫-0 
দর্শনকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও বলা হয়। বিজ্ঞান ভাবা- 
- লুতা বঙ্জিত। বিজ্ঞানে প্রত্যেক বিষয় বা কাৰ্য্য নিপ্পন্ের 
স্বুনিদ্দিষ্ট এবং স্বসম্বদ্ সূত্র বা পদ্ধতিই,নিরূপিত আছে। 
উহা সর্ধ্বদেশে, সর্কাজনে সত্য । অধ্যাত্ম. বিজ্ঞানেও 
আস্থতত্ব উপলব্ধির, নাদ শ্রবণ, জ্যোতিঃ দর্শন, তত্ব 
দর্শন ও ততৃজ্ঞান লাভের ( অতিমানস স্তরে পৌছিবার ) 
জন্য বিভিন্ন হ্ত্র ও প্রণালী (০৮%৷৭) নিদ্দিষ্ট আছে। 
নিদ্দিই প্রণালী অনুযায়ী আত্মিক কর্মে অগ্রসর হইতে 
না পারিলেই অধ্যাত্ম 'অভিগমনের পথ হয়: শঙ্কাকুল, 
.জটিস ও অনিশ্চিৎ। রীজগণিতের স্থত্র (Formula) 
অবগত ন! থাকিলে কোন অঙ্কই ছাত্রের পক্ষে সহজে 
কষিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। নিজেকে জানিবার মাধ্যমে 
(আত্নানং বিদ্ধি) যখন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুভুতি বা 
প্রকাশ এবং “ভাণ্ডেই যখন ব্ৰহ্মাণ্ড’ তখন ইহাকে 
নিশ্চিতরূপে জানিবার বা বুঝিবার একটা সবনিদিষ্ট 
প্ৰণালীও নিশ্চয় আছে! যাহার! এই তত্বের আবিদ্র্তা 
তাহারা এই তত্বানুভূতির. প্রণালীও নিশ্চয় আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন! উপনিষদ বলে-_এই তত্ত্বকে “্যনসৈ 
বেদমান্তব্যম্৮ ( মনের দ্বারা জানিতে হয় )। মন এবং 








মনীষী 


সম্পূর্ণ অধ্যাততস্ত্টাই বিশ্বানবগ সত্বায় ব্যক্তির অন্তর্গতে 


অবস্থিত। ' তথাপি উহা ব্যক্তির চেতনমানসে অননুভ্ভূত, 
অপরিজ্ঞাতি থাকে কেন? চিন্তচাঞ্চল্য হেতু মনস্থৈর্ষ্যের 
অভাবেই উহ! ঘটিয়! থাকে। স্থির মানসেই . সকল 
অধ্যাত্ম রহস্য প্রকাশিত হয়। অধ্যাত্ম অনুশীলনে এই 
মনস্থৈ্য্ের জন্যই বিভিন্ন মত ও পথাহ্যায়ী বিবিধ 
আচান্র অনুষ্ঠান ও নানাবিধ আক্ষরিক মন্ত্রাদি জপের 
বিধান। বৈখরী থাকের এই আক্ষরিক পধ্যায়ে চিত্ত 
স্বতঃই নিরুদ্ধ হয় না। বিভিন্ন আচার ও অনুষ্ঠানে 
নিরত থাঁকায় চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায়। ' এই কারণেই 
শ্রীচৈতন্ুচরিতামৃতকার “বলিয়াছেন. 
“বিধিমার্গে না পাইবে ত্রজের কৃষ্ণচন্দ্র” ৷ 
অধ্যাত্বকর্ত্বের সঠিক (বিজ্ঞানসম্মত ) প্রণালী বা কষত্র 
অবলম্বন করিতে না পারিলে সাধকের অনুভূতির দ্বারও 


প্রবর্তক 





: নিরোধ ও মনোলয়ের সহজ এবং স্বভাবজ যে বৈজ্র-নিক 


পৌষ, ১৩৪৮ 


এসপি 


সহজে ও স্বাভাবিকভাবে উন্মোচিত হয় না । চিত্তৃত্তির 


নি 
প্রণালী উহারই শরণাগতি নেওয়া অধ্যাত্ম সাহনায় 
প্রাথমিক প্রয়োজন। এখানে সাধকের কৃতি বলিয়া 
কিছুই নাই ; শ্রুতির ঘরে সে প্রতিষ্ঠ। ইহাই শ্রীচতীতে 
বণিত “ব্ৰাহ্মী হংস”। ইহাই সাধককে লইয়া যায় 
কৈবল্যের পথে- প্রতিষ্ঠ। দেয় তত্বের জগতে । ইহাই 
উদ্দীপিত করে ব্রদ্মনাড়ীকে, উন্মোচিত করে ত্রহ্গরান্রর 
দ্বার। সাধক পায় তত্ব দর্শনের অধিকার, লাভ করে 
গ্ৰষিত্ব’। বিজ্ঞানের তত্ব ও তথ্য সমাধানের বিষয়ে, 
তার নির্দিষ্ট প্রণালী (method) ও সুৰ (formula)-কে I 
বাদ দিয়া, প্রচেষ্টা সহজে ফলপ্রস্থ হয় না। পথ পরি- 
ক্রমায় সফলতা বহু ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত থাকিয়া যয়। 


“এবং এই অসফল কর্ধপ্রবাহ দেখিতে দেখিতে ব্হুজুনের 


প্রাণেই দেখ! দেয় অধ্যাত্মবিমুখত|। আধ্যাত্মিকতায় ৬ . 


মুখ্য প্রচেষ্টাই হইল চিতবৃত্তির নিরোধপূর্কাক মনের 


সাধন। ইহাকে এক কথায় বলা হয় “যোগ”। ব্োগ 
বা বিযুক্তি সফল হুয় একটা! স্ুকৌশল কর্থের মাধ্যম । 
শ্রীগীতা এই যোগকশ্মের কথায় বলিয়াছে “যোগঃ কর্ম 
কৌশলম্”-২1৬০। দ্বৈতবাদ, অদৈতবাদ, বিশিষ্টা- 
দৈতবাদ প্রভৃতি, বাদের' বাদান্ৃবাদের অতীত ভূমিতে: 
সাধক পৌছিতে পারে এই কৌশলকর্মের মাধ্যমে। 
সাধনার বিশ্তদ্ধ এই কৌশলকর্শ সাধককে নিত্যযুক্ত 
করিয়া রাখে সত্যের সাথে । এই নিত্যযুক্তির ধারায় 
যে জাধনমার্গ_-তাঁহারই অপর নাম “সংযুদ্ধিবাঁদ” | 
এখানে সাধনমার্গ_-সকল বাধ আচারবঙ্জিত, বিজ্ঞ-ন- 
সম্মত, বিশুদ্ধ আত্মকর্মে প্রদ্ধিষিত। প্রেম আর ভক্তি 
তার ভিত্তি। সকল ভাবালুতার উর্দ্ধে প্রত্যক্ষানুভূতির 
মাধ্যমে হয় তার পরিচলন। তাই এই সাধনমার্গে 
সাধক তাহার আত্রিক মুক্তির বিষয়ে থাকে নিঃসন্দেহ । 4৯৯ 

“দর্শন ও বিজ্ঞান” একটি বিশাল বিষয়। এই স্বল্প 
পরিসরভায় ইহার বিশদ আলোচনা সম্ভব হয় না। 
তথাপি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে (init. 
528) একান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিরই এই প্রবন্ধে আভাষ 
দিয়াছি। ইহাতে হয়ত ততৃজিজ্ঞাত্ব মন উদ্দীপ্ত হইকে। 


ভূমি ও ভূমা 
( পূর্বানবৃত্তি ) 
্ীর্কুমার শাস্ত্রী 


প্রকৃতপক্ষে নীলা ব্রি পেল ওর অস্পস্থিতিটা শাপে 
বর হয়েছে। বাড়ীতে বুঝতে এসে প্রশাত্তর ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্যে অবস্থান করে ভারতীয় দর্শনরাজ্যের যে ছুই 
একটি. কেন্দ্রে বিচরণ করল, তারই সমুন্নতির মহত্ব ওর 
মনকে আবিষ্ট করল। আর সেই মুগ্ধভায় জেগে রইল' 
বক্তার অমলিন অবয়ব। 
আজ ওর সাংখ্য শুরু হওয়ার কথা। 
অধ্যাপকদের আগমনে। . 
" তুমি এখানে’, জিজ্ঞেস করল দর্শনের সহকারী 
অধ্যাপক সুশীতল, “কিছু বুঝতে এসেছ দাদার কাছে? 


বাধা পড়ল 


শি নীলা মাথা নেড়ে সায় দিল। অজিত তরল কণ্ঠে 


নীলার | 


মন্তব্য করল--“গুরুর যোগ্য ছাত্র বটে |? 
স্বশীতল--মিথ্যে নয়। এক ওর প্রশ্নের ভয়েই 
রীতিমত পড়াশুনা! করে আমায় ক্লাসে ঢুকতে হয়।' 
অজিত--তার নমুনা আমি হাড়ে-হাড়ে. টের 
পেয়েছি ।' বলে নীলার জন্মদিনে 5. D. ০-র মেয়ের 
সঙ্গে বিতর্কের সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণন! করে মন্তব্য করল 
‘সেদিন কিন্ত দাদা ওই আপনার মান রেখেছে, 


আমর] পারতাম না|? পি 2 
প্রশান্ত হাসল নীলার দিকে চেয়ে ৷ স্বীয় প্রশংসায় 

অশ্বস্তি পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ার উপক্রম হয়েছিল 

প্রশান্তর এই নিরবয়ব হাসি ওকে সংকোচের 

হাত থেকে রক্ষা করল! কাছে গিয়ে বলল--“মনীদি”তো| 

বাড়ী নেই। আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করব ? 
পারবে?’ - | 

-পারব !, 

_হাত-টাত আবার পুড়িয়ে ফেলবে না তো? 
তাহলে তোমার বাবা আমায় জেলে নিয়ে হিলের 
নির্ধাত |” 

নীল! কোন উত্তর না দিয়ে হেসে যেতে উদ্যত হতে 


চে 


প্রশান্ত বলল-_'জগাকে দিয়েই যা করার করিয়ো। 
তুমি নিজে কিছু করতে যেয়ো না।* 

নীলা এ কথারও কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই জগন্নাথকে দিয়ে নীলা কচুরী, আনু ভাজ! করে 


পাঠিয়ে দিল। 


প্রশান্ত বলল--“আমায় আবার দিচ্ছিস কেন ? মনী. 
তো আমায় খাইয়ে গেছে 


--'তাহোক দিদিমণি খেতে বলেছেন। পরে 
অজিতকে বলল--'বলেন তো, একবার খেলে কি আর 
খাওয়া যায় না? 

--কে বলল যায় না| নিশ্চয় যায়।? 

প্রশাস্ত-_-থাক, তোমায় আর সায় দিতে হবে না। 
এমনি ও আমার হাড় জালিয়ে যায়৷’ 

-সে কি! আপনারও তবে হাড় আছে?’ 

শুধু প্রশান্ত নয়, সকলেই হেসে ফেলল । 

অজিত জগন্নাথকে নিয়ে পড়ল, বলল--“তা বাবা 
বল দেখি, এ কচুরী কার হাতের। নিশ্চয় তোমার 
হাতের নয়? 

জগন্নাথ একবার প্রশান্তর দিকে আবার দরজার 
দিকে তাকিয়ে, গলা খাটো করে বলল--“নাঃ দ্বিদিমণি 
করেছেন । 

-কোন দিদিমণি ?, | 

জগন্নাথ বিব্রত হয়ে পড়ল। দিদিমণি বলতে এ 
বাড়ীতে মনীষ! ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নয়। সুতরাং 
নীলাকে বোঝাতে গিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে নতুন কথাটা যোগ 
করে বলল--নতুন দিদিমণি ৷" 

প্রশান্ত একটা কচুরী নিয়ে বাকিগুলো জগন্নাথকে 
ফেরৎ দিয়ে বলল--“ঘা, দাড়িয়ে আছিস কেন?’ এদের, 
কচুরী এনে দে।” - 


নীলা নিজে এলো চা নিয়ে। কাপে চুমুক দিয়ে 


৩০৩ 


এ চর প্রবর্তক 
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- জিহ্বায় একট! আরামের শব্দ তুলে অজিত বলল--তা 
তুমি থাকলেই হবে। মনীষার অনুপস্থিতি আমরা. টের 
“পাব না। কিন্তু এসব তুমি শিখলে কেমন করে? এও 
" কি তোমার লজিকের ফরমূলায় পড়ে নাকি?! 
. উত্তরটা নীলাকে দিতে হলো না'। 
"- উঠল--“তাহতল' আপনাকে আগে হিন্দুধর্মের পাঠ 
লিতে হবে মিঃ ভট্টাচার্য । কারণ, মান্য রদ 
. এর মীমংস! নেই ৷? 
তার মানে, আমাকেও কট হ হতে হবে ? 
হাসল অ্বশীতল-' কেন হিন্দুধর্ম কি কেবল RM 
তার শিক্ষাই দেয়!” 
এট “দেয় Tr 
পুষ্পিতা প্রমাণ ? 
প্রমাণ কি ধর 1 সমস্ত হিটার মধ্যে 
ছড়িয়ে আহে!” 
সুশীল তবুও Specifically একটার কথাই 
বলুন ৷” | 
₹' অজিত: শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে মুখ 


মুছে, ছদ্র গাভীর্ষের সঙ্গে বলল--'আপনাঁদের হিন্দু- 


ধর্মের সার ল:গ্রহখানাই তো যথেষ্ট প্রমাণ ।” 
প্রশান্ত নীলাকে পাশের  চেয়ারটা, দেখিয়ে বলল-- 
‘দাড়িয়ে কেন, বসে! ৷” 
'আলোচলাট! গুরুতর রূপ নিতে চলেছে 
থাকার ইচ্ছেটাই নীলার ছিল ষোল আনা। 
কিন্ত পাছে এ'রা কিছু ভাবেন, এই ভেবে সাহস ও 
প-চ্ছিল না? প্রশাস্তর অনুজ্ঞ। পেয়ে নীলা নিশ্চিন্তে বসল। 
অজিতের উক্তিতে স্থশীতল, পুষ্পিতা উভয়েই বিমূঢ় 


দেখে 


হয়ে পড়ৈছিল। হিন্দুধর্মের সার সংগ্রহ বলতে ও যে 
কি লক্ষ্য করেছে, ওরা তা খুঁজেই পাচ্ছিল না। অবস্থা 


পর্যবেক্ষণ করে প্রশান্ত হেসে হ্বশীতলকে বলল-_ 
" ‘অজিত গীতার কথা বলছে ৷” k 
. পুষ্পিতা প্রায় আতকে উঠল, বলল eS 
. যে বই তাকে আপনি কপটতার যন্ত্র বলছেন ।, 
_হ্যা বলছি। 
আড়ালে কণটনীতিতে ভরা ।' 


৷ পুষ্পিতা "বলে 


. সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণও করেনি। 


, করে। 


একটু থেষে, প্রশাস্তর হান্ডোজ্জল মুখ দেখে নিয়ে 


অজিত ওর বক্তব্য রাখল-_প্রথমতঃ গীতার উৎপত্তির, 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা 


হলো ছুই ভাইয়ের গৃহযুদ্ধ । জোঠতুতো ভাই 'দুর্যোধনের। 


আর. খুড়তুতে। ভাই পাগুবেরা আজও যেমন দেখা যায় 


পিতৃসম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই তেমনি হস্তিনা- 
পুর রাজ্যের অধিকার নিয়েই কৌরব পাগুবের লড়াই । 
- “রাম রাবণের যুদ্ধটা যদিও সীতাকে অবলম্বন করে 
সংঘটিত হয়েছিল, -তবুও সেই যুদ্ধে লোক-কল্যাণের 
দিকটাই ছিল প্রধান । কারণ, রাবণ ছিল অত্যাচারী, 


মার অত্যাচারে লোক হয়েছিল অতিষ্ঠ, তার কবল 


থেকে মুজির জন্য মানুষ হয়ে উঠেছিল আকুল | বৃহত্তর 


জনগোষ্ঠীর যা কল্যাণকর, বলতে হবে, তাই ধর্ম, 


সেদিক থেকে রাম-রাকণের যুদ্ধ বলা যায় ধর্যুদ্ধ। কিন্ত 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ আখ্যা অবান্তর। লোক- 


কল্যাণের কোন উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাধিত..হয়ুনি। ' বরং 


বিপুল লোকক্ষয়ের ছারা রাজ্যাধিকারের ,এই গৃহযুদ্ধে . 


হয়েছে লোকের অকল্যাণ -সমাজ, দেশ, ভাতি সর্বস্তরে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 

দুৰ্যোধন, অত্যাচারী রাজা মহাভারতে এর প্রমাণ 
নেই।- সে কারুর নারীও হরণ করেনি। প্রচলিত 
সে কাজ বরং 
কয়েছে পাণ্ডবেরা এক নারীকে পাঁচ তাইয়ে মিলে বিয়ে 
তখনকার এখনকার সর্বকালের জ্মাজব্যবস্থার 
উপর এ হলে! প্রচণ্ড আঘাত । মায়ের আদেশ বা মাতৃ- 


ভক্তির নামে, এ অচল নীতি সচল হতে পারে না। 


প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত নীতি নিয়ম অনুসারে - ছুর্যোধনই 
রাজ্যশাঁসন -করে গিয়েছে । বেদব্যাস : হুর্যোধনকে 
তাই রাঁজচক্রবতী বলেই তার বিশেষণ, দিয়েছেন । 


সুতরাং ছুষ্টের দমনের জন্য বা অধর্ম নিবারণের জন্ত 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে একথা বলারও অবকাশ নেই। 
প্রশ্ন উঠতে পারে ছুূর্যোধন পাগুবদের . ক্লায্য 


. EE SE স্বীকার করেনি । | 
কারণ. গীত! -বড় বড় কথার ' 


কিন্ত তাও বলতে পারা যায় না। 


» 


প্রথমতঃ জন্মের ' 
দিক থেকে পাণ্ডবেরা ' কেউই পাঙুর দ্বারা জন্মায়নি। 


পি 


টা 
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তত নিশা 


EA পুরুষের দ্বার! পাঙুপত্নী কুন্তী মাদ্রীর গর্ভে -পঞ্চ- 


পাগুবের জন্ম । 'তাঁই এরা হলো ক্ষেত্রজ সন্তান, আর 
ছুর্যোধনেরা ধৃতরাষ্ট্রেৰ দ্বারাই গান্ধারীর পেটে হয়েছে। 
অর্থাৎ তারা গুরসজাত সন্তান । হ্থতরাং জন্মের দিক 
থেকে রাঁজো ছুর্যোধনের দাবী পাঁগুবের চেয়ে বেশী !? . 

“তারপর গঠিত কাজের দ্বারা পাণ্ডবরা 
নিজেদেরকে করেছিল, পতিত। দোষ ঢাকার জন্য 
বেদব্যাস অবশ্য বলেছেন, অর্জুন যে স্বয়ংবর সভা থেকে 
লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে এসেছে কুন্তী তা না 
দেখে বুঝতে পারেন নি, কোন সম্পদ ভেবে, সে তা 


, পাচ ভাইকে বেঁটে নেওরার নির্দেশ দিয়েছিল। .মাতৃ- 


ভক্ত ছেলেরা তাই পাচ ভাইয়ে মিলেই দ্রৌপদীকে বিয়ে 


"করেছিল, নাহলে মাতৃ-আজ্ঞার মান থাকে না৷ কিন্ত 


প্রশ্ন হলো--কুপ্তী যখন দ্রৌপদীকে দেখল এবং বুঝল 
তার আদেশ বিগহিত হয়েছে, তখন তো সে তা ফিরিয়ে 
নিতে চাইল । 
পরিস্থিতি বিরূপ হলে, সে আদেশ ফিরিয়ে নেওয়ার 


অধিকার" তার আছে, অথচ কুপ্তী আদেশ প্রত্যাহার, 


করতে চাইলেও, তাঁকে ত! করতে দেওয়া হলো না। 
উল্টে দেখানো হলো যে, জন্মাস্তরীয় ইতিবৃত্তে, দ্রৌপদী 
পঞ্চস্বামী হওয়ার বরই পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ হলো! 
“শাক দিয়ে মাছ ঢাকা’। | 

‘কল্পিত জন্মান্তরীয় বিবরণ টেনে এনে বা! মাতৃভক্তির 


নাফ দিয়ে যদি দ্রৌপদীর .পঞ্চস্বামী হওয়াটাকে স্বীকৃতি 


. গড়ে উঠে। পৃথিবীর সব দেশে সব কালে এইজন্তই . 


পারে। 


দেওয়া হয় তো সেই দাবী সব মেয়েরাই তো করতে 
কারণ, প্রত্যেকের তখন একাধিক স্বামী 
হওয়ার কারণটাকে পূর্বজন্মের কল্পিত বিবরণ দিয়ে বা 
পিতামাতার প্রতি ভক্তির নিষ্ঠা দেখিয়ে অনায়াসেই 
চালু করে দেওয়া যাঁয়। তেমন হলে সমাঁজ-সংসারেরইবা 
কি প্রয়োজন, ব্যক্তিকেন্দরিক পরিবারেরইবা , কি 
প্রয়োজন । 

‘এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই য়ে, সুস্থ i 
জীবনের উপর স্বস্থ পরিবার, সমাজ, দেশ, তথা জাতি 


যৌনজীবনকে স্থনিয়ন্তিত . করার বিধানাবলী গৃহীত 


আদেশ যে দেয়, স্বীকার করতে হবে, 





AAAI ROU পাপাংলা তলা লা মিলা পাপ মিলা 


হয়েছে। . ভারতেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। স্মৃতি- 
সংহিতার মধ্যে নরনারীর যৌনজীবনকে সুশৃঙ্খন করার 
জন্যই যে বিবাহ এবং বিবাহিতদের উপর - বিধি-নষেধের 
প্রবর্তন এ কথা 'অবিসংবাদিতভাবেই সত্য | সেখানে 
স্ত্রীর একাধিক স্বামীকরণের নিষেধ, আর এ নিষেধ 
হলো অলজ্ব্য। যদি এর লঙ্ঘন করা হয় তো শাস্ত্রীয় 
ভাষায় এর নাম হলো! ব্যভিচার বা অধর্ম | জল্মাত্তরীয় 
কাল্পনিক বিবরণের দোহাই দিয়ে এই ব্যভিচার বা 
অধর্মকে, অব্যভিচার বা ধর্মের স্বীকৃতি দেওয়া যায় না, ' 
দিলেও তা গণ্য হবে না তাদের চোখে, জীলনে যারা 
অব্যভিচারী | 

স্বিতরাং দ্রৌপদী এবং পঞ্চপাঁগুবের এ বিব-হ ধর্মাহ- 
মোদিত হতে পারে না। ; তাই তাঁদের বিশ্বিবহির্ভত 
যৌনজীবন ছিল প্রচলিত সমাঁজব্যবস্থার উপর একটা! 
প্রচণ্ড আঘাত, যে অ-নীতির জন্ত কৃষ্ণের দাদ বলরাম 
পর্যন্ত পাগুবদের দেখতে পারতেন না। শু বলরাম 
নয়, অনুমান করতে হবে অব্যতিচাঁরী নিষ্ঠাবা ব্যক্তির! 
কেউই পাণ্ডবদের এ কাজ সমর্থন করেন নি সোজা 
কথায় সমাজের চিস্তীনায়কদের চোখে পাগুবেরা অর্থতঃ 
ছিল পতিত। সেই হেতুই দুৰ্যোধন পতিত পাগুবের 
রাঁজ্যাধিকার স্বীকার করে নি! এতে ত-র অধর্ম 


. হয়েছে এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। 


“তারপর ভ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের উপাখ্যান অবলম্বন 


করেও ছুর্যোধনের অত্যাচারিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। মুলতঃ 


ছুর্যোধনের চেয়েও দোষী এক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির নিজে । পাশা 
খেলায় সে দ্রোপদীকে পণ রেখেছিল | অথচ দ্রৌপদী 
কোন বস্ত্র নয়, কোন অম্পদও নয়। সে একট পরিপূর্ণ 
মানবী | সেই মানবীকে স্থুল সম্পদের মতো পণ রাখতে 
গিয়ে নারীত্বের মর্যাদা অপহরণ করল কে, নুধিষ্টির না 
ছুর্যোধন { স্বীকার করতেই হনে সুল বস্তুর মতে! ব্যবহার 


" করে, যুধিষ্ঠির শুধু দ্রৌপদীর নয় সমস্ত নাঁরীজা তর প্রতি 


চরয় অবমাননার নিদর্শন রেখেছিল, অস্বীকার কয়েছিল 
নারীর মনুষ্যত্ববোধকে | যুধিষিরের এই অপকীতির 
পাশে ছুর্যোধনের দ্বারা রাঁজসভার মধ্যে দ্রৌপদী 
বন্ত্রহরণ প্রচেষ্টা তুচ্ছ । যে ভারতের ঘোষণা! হলো “যত্তর 








. নার্য্যস্ত পৃজ্যান্তে রমস্তে তত্র দেবতা’ 1” সেই ভারতেরই এক 
সন্তান নারীকে ব্যবহার করল ধনসম্পন্তির যতে। সুল 
বস্তু হিসেবে । এই কি নারীর পৃজা। আর এহেন 
পূজার কথাই কি মনু প্রভৃতি সমাজদার্শনিকেরা ঘোষণা 


. ক্ষরেছেশ £ 


'ৃতরাং স্বীকার করতে হবে দ্রৌপদীর প্রকৃত 
লাঞ্জনাট! বন্ুহুরগ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে হয়নি, হয়েছে 
 যুধিটিরের পণ র-খায়, তার নারীত্ব নস্যাৎ করে সামগ্রীর 
মতো] ব্যবহার করায়।. প্রকৃতপক্ষে, এ কাঙ্ছে যুধিষ্টির 
তার নারীত্বকে ভত্যাই করেছে বলতে হবে! এ হত্যা 
যদি 'যুধিচির ন! করত, তো পরবর্তী ঘটনার তো অব- 
'কাশই হতো না ' অর্থাৎ রাজসভায় ভ্রৌপদীকে আনার 
বা তাকে বিবস্ত করার অবকাশই আসতো না। তাই 
মুলতঃ অপরাধী এখানে যুধিঠির, ছুর্যোধন নয়। নারীত্বের 


' প্রতি অত্যাছার যদি কেউ করে. থাকে তো! সে হল 


যুধিটির 
শ্বতরাঁং কুরুক্ষেত্রে ধর্ম ছিল ছুর্যোধনের পক্ষে । তাই 
“বলা যায় ছুফ্োধনের পরাজয়ে কুরুক্ষেত্রে হয়েছিল ধর্মের 
বিরুদ্ধে অধর্নের অভ্যুদয়। তাই গীতার প্রারস্ভেই রয়েছে 
কপটতা, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র এটা হলো গীতার হব 
ফাকা বুলি মাত্র । 


' ‘দ্বিতয়তঃ গীতার,উপনিষদ টির সঙ্গে প্রস্থান-: 


গত তেদও বিছ্বমান। উপনিষদ আর দর্শনগুলোর লক্ষ্য 
হলে! তত্বৃপ্রতিষ্টা বা সত্যসাক্ষাৎকার। গীতা পরি- 
কল্পনায় সে লক্ষ্য অবহেলিত গীতার কথাগুলো 
আধ্যাত্রিক। কিন্তু লক্ষ্যে আধ্যাত্মিকতার নামগন্ধও 
নেই। লক্ষা এখানে তত্বপ্রতিষ্ঠা নয়। তত্বকথার 
মাধ্যমে অঙ্জুমকে যুদ্ধে গ্রলুন্ধ কর! । যুদ্ধ আরস্তের পূর্বে, 


উভয় পক্ষের সমাবেশ দেখে, যুদ্ধের ভাবী ভয়াবহতার . 


কথা অন্যান করে  অঙ্জুনের মনে যে ধর্মভাবের, 
মানবতার কল্যাণচিস্তার। মনুষ্যত্ববোধের অভ্যুদয় 
হয়েছিল, কৃষ্ণ নামক বাক্তিটি, দর্শনের আড়ালে আপাত 


অকাট্য যুক্তির সহায়তায়, প্রথম অধ্যায় বাদে বাকি | 


: সতেরোটি অধ্যায়ে তাকে হত্যা করে অজ্জু'নকে যুদ্ধে 
প্ররোচিত করেছেন । 


তাই, 


পতনের জন্ত' তোমার শোক অন্থচিত। 


‘এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হলে, তা যে ভারতীয়ের পক্ষে 
অত্যন্ত অকল্যাণকর হবে, দেশ থেকে যে বর্ম লোপ 
পাবে, অর্থনীতির বনিয়াদ ধ্বসে যাবে, অজ্জু'্ন তা বুঝতে 


পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল, কোটি কোটি নিহত ' 


সৈনিকের স্ত্ীবর্গেরা সকলেই আর সীতার মতো যৌন- 
জীবনের দাবী অগ্রাহ্ করে জীবন-যাপন করতে পারবে 
না, এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সমাজ ভবে উঠবে 
জারজ সন্তানে। নীতিবোধ জীবন থেকে হবে লুপ্ত। 


[পৌষ ১৩৭৮ | 


বুঝতে পেরেছিলেন নিছক রাজ্যের জন্ত, প্রেয় ভোগের 


ছন্য পিতামহ তীন্স, অস্ত্রগুর ছোণ অসংখ্য আত্মীয়- 
শ্বজনকে হত্যার শুধু লোককলংকই নয়, এতদিনের 
প্রচলিত সমাজব্যবস্বার উপর নীতিবোধের উপর 


ত! ডেকে আনবে বিনাশ আর পরবর্তী পুরুত্বের কাছে . 


আত্মন্থার্থ সাধনের রাখবে কুৎসিত আদর্শ। 
বিস্ময়ের বিষয় হলো এই যে. আপনাদের! হীভগবানটি 


আঠারোটী অধ্যায়ে কোথাও উত্তর দেন নি। "যা 
দিয়েছেন, তা হলো ধান ভানত্ে, শিবের গীত গাওয়ার 
মতো অপ্রাসঙ্গিক উত্তর । | 


প্রথমেই দেখা যায়, যে চিন্তাগুলো অজ্জ' নকেব্যাকুল 


করে তুলেছিল, তিনি তাকে ক্লীবতা বলছেন , উপদেশ 
দিলেন-ক্েব্যং-মাপ্মগম”, ক্লীবতার বশ হয়ো না। 
তারপর, অজ্জুনের শঙ্ক! নিরসনে প্রবৃত্ত হয়ে অ-ত্বতত্বে 
উপদেশ দিলেন, বেদান্ত অনুসরণ করে বললেন_-“এই 


. অঙ্জ্ঞনের চোখে প্রকট এই বিশেষ সমস্তা গুলোর গীতার ৮১ 


আত্মার বিনাশ নেই*--এ নিহত হয়ও না। নিহত করেও ' 


না। জরামরণ, সব কিছুই হলো! দেহের । সেই দেহের 
| স্থতরাং যুদ্ধ 
কর। 

বিললেন ‘এর! পূর্ব থেকে নিহত হয়েই আছে, তুমি 


শুধু নিমিতমাত্র হও” | একটু লক্ষ্য করলেই বোঝ] যায়, : 


অর্জুনের শংকার এ কোন উত্তর নয়। পাপ-পুণ্য, ন্যায়- 


অন্যায় প্রভৃতি ভাবগুলো জাবনের মুল্যবোধেরই ফল। 


এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। - শাস্ত্রের বিহিত 
কর্ম আর নিষিদ্ধ কর্মের, প্রকৃতি দেখলে মনে হবে যে, 
মানবজীবনে ব্যষ্টিগত ভাবেই হোক, আর সমষ্টিগত, 


পৌষ, ১৩৭৮] 


পপি 





তুমি ও তুম! 


১৫৯১৮১০১৩৯৩ 


৩০৫ 








ভাবেই হোক, আত্মসংরক্ষণের পরিপোষক কর্মগুলোকেই 
ধর্মকার্ধ বলা হয়েছে তদ্িপরীতকে অধর্ম বলা হয়েছে। 
তাই দেখা যায়, যে ঘৃদ্ধ দেশ জাতির সংরক্ষণে লক্ষিত, 


-_ তোতে হত্যা করাটাকে প্রশংসা করা. হয়েছে বা হত্যা" 
কারী যোদ্ধাকে বীর আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। 


অপর 
পক্ষে, নেহাত ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধ করার জন্ত যে হত্য| তাকে 


.. নিন্দা করা হয়েছে এবং হত্যাকারীকে.পাপী বা অপরাধী 


হিসাবে বিচার কর! হয়েছে। ন্যায়-অন্যায়ের এই মানদণ্ড 
পৃথিবীকে আজও নিয়ন্ত্রণ করছে। স্বৃতরাং নিছক 
স্বার্থের খাতিরে কাউকে হত্যাকর! যদি পাপ হয় তে 
বলতে হবে রাজ্যের খাতিরে অর্জুনের পিতামহ ব| 


. গুরুকে হত্যা করাটাও সেই পর্যায়েই পড়ে। আত্মার 


অবিনশ্বরত্বের বাহানা তুলে অর্জুনের কৃত হত্যাকে হত্য! 


নয়, এ কথা যদি বল তো! কোনে। হত্যাই হত্যা নয়। 


_/ এ কথাও বলতে হবে বা. অনুরূপ কারণে অপরের 


~~ 


“তৃত্যাকেও তুমি অপ্রাধ আখ্যা দিতে পার না। তাহলে 
আর মানুষের জন্ত এত নীতি নিয়মের গলাবাজি কেন? 

‘চিন্তা করুন, অর্জ্জুনের.উদাহরণে বলবাঁন যদি আত্মার 
নিত্যতব' দেখিয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য হত্যায় মেতে উঠে তে! 


মানবসম়াজের পক্ষে 'সেই নীতি কল্যাণ্কারী কি- 


অকল্যাণকারী। স্বৃতরাং গীতায় অঞ্জনের উদ্দেশ্যে 


কৃষ্ণের উক্ত আদর্শ মানবসমাজের পক্ষে অকল্যাণকারী 
বলা যায়, দার্শনিক তত্বের অবকাশে অর্জনকে অন্যায় : 


হত্যায় প্ররোচিত করা হয়েছে 

“আবার অর্জুন যখন নিঃসংশয় হতে পারল না, তখন 
কৃষ্ণ তাকে আহ্বান জানালেন স্বধর্ম সাধনার জন্য। 
বললেন “ক্ষত্রিয় তুমি। ক্ষাত্রধর্ম সাধনাই তোমার 


ভ্রান্তি পরিহার করে জাগ, যশ খ্যাতি অর্জন কর স্বধর্ম- 
পালনের ভেতর দিয়ে । | 

“অথচ ভারতবর্ষীয় ব্যাখ্যা অঙ্সারে ক্ষান্রধর্ম হলো, 
লোককল্যাণের বিরুদ্ধ আচরণকারীর শাসন বা দমন! 
আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে লৌককল্যাণের আসল প্রশ্নটাই 
উপেক্ষিত। সুতরাং যে যুদ্ধে লোকের ছূর্গতির সীমা 
থাকবে নাঃ সমাজব্যবস্থা ধ্বস্ত হবে, জীবনমাঁনের চরম 
অধঃপতন হবে, মানবতার হবে নিপীড়ন, আর্ত ত্রাণের 
পরিবর্তে হবে অসংখ্য আর্তের স্ষ্টি, তাকে ক্ষান্রধর্মের 
ভারতীয় সংজ্ঞা অনুসারে, ক্ষাত্রধর্মান্নমোদিভ যুদ্ধ বলা 
যায় না। বলতে হৰে ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ যুদ্ধ। 
তাই এ যুদ্ধ হলো নিছক ছুই ভাইয়ের জেদের পরিণাম- 
ভূত প্রতিশোধাত্মক হত্যা উৎসব। সুতরাং যিথ্যা 
স্বধর্ম আচরণের নামে অজু নকে যে প্রলুব্ধ কর! হয়েছে 
এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। 

“এততেও যখন অর্জুনের মন নিঃসংশয় হলো! না, 
তখন কৃষ্ণ বিশ্বরূপের তেন্ধি দেখিয়ে. তাঁকে স্ববশে 
এনেছেন। শিষ্যে পরিণত করে আদেশ করেছেন” 
“সর্ব ধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্ৰজ’ |. 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিষ্যামি মা শুচ ॥' 
‘অর্থাৎ যে সমস্তাগুলো অজুনের মনকে পীড়িত করে 


যুদ্ধবিমুখ করে তুলেছিল, কোন ততই যখন তার যথার্থ 


নিরসন হলে! না, তখন কৃষ্ণের “তুমি শিষ্য আমি গুরু | 
ধর্মীধর্ম বিচার পরিহার করে আমি যা বলি তাই কর। 
অধর্ম হবে ভেবে ব্যাকুল হয়ো না। আমি তোমায় 


সমস্ত পাপ. থেকে মুক্ত করব ।”--এ কথা বলা ছাড়া 


উপায় ছিল না । এ হলো সৈনিকের প্রতি সেনাপতির 


সাধনা, যাকে তুমি হত্যা বলছ, তা হলে! তোমার ক্ষান্র- নিছক আদেশ। সমস্যার মীমাংসা একে বলা যায় না 
-ধর্মাহসাদিত যুদ্ধ। ইতরাং ভিত জাঁগ্রত-যশঃ লভম্ব, কোনমতেই । (ক্ৰমশঃ ) 
॥ পথ পেরিয়ে ॥ 
| সুব্রত দাস 


তারপর আরও অনেক সোজা বাঁকা. 


সমতল, উপল পথ পেরিয়ে 


সমুদ্র-্বপ্লা সেই ঝরণাঁ তার সহজ ধারায় 
| নিত্যকালের বর্ণ-বৈচিত্রের উদ্দাম উল্লাস। 


এখানে মানুষ অসে--চলেও যায় 
কেউ ছবি আঁকে, কেউ গান গায় 
কারও শুধু দেখার সার্থকতা ॥ 


সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : 
আহমেদ মোয়াজ্জেম 


'. ধর্মের সঙ্গে কোনোক্রমেই. রাষ্ট্রের কোন সংশ্রব নাই এবং 
সরকার: কতৃপক্ষের সঙ্গেও ধর্মীয় সংস্থাঞ্ুলির কোনো সম্পর্ক 
থাঁকবে না। পছন্দমত যেকোনো ধর্মকে অনুসরণ করা কিংবা 
কোনো ধর্মকেই অনুসরণ 'না করার ক্ষেত্রে প্রতিটি: মানুষ সম্পূর্ণ 
স্বাধীন। ধর্নীয় বশ্বাসের পার্থক্যের জন্য নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে অসহনীয়” ভি. আই. লেনিন 


জার আমলের স্বৈরতন্ত্র ও বৃর্জোয়। ভূষ্বামীদের 


শাসনের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্রের. জন্য রুশ প্রলেতারি- 


ঘেতের সংগ্রামের সময়ে সর্বদাই লেনিন জোর দিয়ে 

এ কথা বলতেন ষে, রুশ বিপ্লবকে অবশ্যই “রাজনৈতিক 

* স্বাধীনতার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে” ধর্মের 

স্বাধীনতার দাবীকে কার্যকর করতে হবে। 
লেনিনবাদী পাটির কর্মন্ুচীতে ও জারতস্ত্রের নিগড় 

থেকে জনগণের মৃক্তির জন্ত পাটির সংগ্রামের ক্ষেত্রে 

এই ' নীতি তার যথাষথ স্থান পেয়েছে 

l গুরুত্বপূর্ণ ছকুমনামাসমূহ 

, অক্টোবর যহা-বিপ্রবের সাফল্যের অব্যবহিত পরেই 

সোভিয্নেত রাষ্ট্রের অন্ততয় প্রথম কাজ. ছিল ‘রাশিয়ার 


জাতিসমূহের অধিকার ঘোষণা”, সেটি জারী কর! হয়" 


- ১৯১৭ সালের ১৫ই নতেম্বর। এই হুকুমনামা বলে সকল 
জাতিগত গু ধৰ্মীয় সুযোগস্থবিধা বিলুপ্ত হয় এবং “প্রধান” 
(অর্থাৎ ‘রুশীশ্ব গৌড়! খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) “সহনীয়” 
অপরাপর খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও “অসহনীয়” (জারশাসিত 
রাশিয়ান্ম ইসলাম এই শ্রেণীর অস্তভূক্তি ছিল). বলে 
দেশের বিভিন্ন ধর্মের যে শ্রেণীবিভাগ ছিল, তার 
অবসান ঘটে। | 
ঘোষণার ণার পর লেনিন ১৯১৭ সালের ৩ ১ ডিসেদর 
প্রাশিষ্কা ও প্রাচ্যের মেহনতি মুসলমানদের প্রতি 
আবেদন” প্রচার করেন। “রাশিয়ার জার ও 
উৎপীড়তদের দ্বার! যাদের 'মসজিদ :ও উপাসনাগৃহ 


ধ্বংসীভূভ এবং যাদের ধর্ম ও. লোকাচার লঙ্ঘিত 


| হয়েছিল, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই এই আবেদন 


"হয় ও এতে তারই স্বাক্ষর রয়েছে 


' অভিপ্রায় বিচার করা যায় না; 
কার্যকর হল তাও জানা দরকার । শ্রমিক ও কৃষকের ৫ 


জানান হয়। আবেদনটিতে বলা হয় যে, “এখন থেকে/ 
আপনাদের ধম” ও লোকাচাঁর, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীন ও অলভ্ঘ্য বলে ঘোষিত হলো! ৮ 
১৯১৮ সাদের ১৪ ফেব্রুয়ারী জনগণের কমিস-র- 
বৃন্দের পরিষদের জারী করা হুকুমনামাটিই হচ্ছে হর্ম- 
ক্রান্ত মুল পদক্ষেপ । . 
এই হুকুমনামাটি লেনিনের প্ৰত্যক্ষ তডভাবধানে রচিত 
ধর্ম ও উপাসনালয় 
্রান্ত পরবর্তী সকল নিখিল ইউনিয়ন ও গ্রশ্জানতান্রিক 
আইনই এই হুকুমনামাঁর ভিত্তিতে প্রণীত হয়। ইতিহাসে 
প্রথম 'এই হৃকুমনামাটিতে ধর্মে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী . 
নিধিশেষে সকল নাগরিকের জত্যকার স্বাধীনতা ১.. 
সমভাবে স্বীকৃত, হয়।' “প্রত্যেক নাগরিক ধর্ম Bn 
করতে পারেন অথবা! আদৌ কোনো ধর্ম অঙ্থসরণ ন-ও 
করতে পারেন” -এই ঘোষণাপূর্বক হুকুমনীমাটি ধর্মীয় 


বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত. সকল বিধিনিষেধের বিলুপ্ত 
ঘটায়। 


' সোভিয়েত ইউনিয়নের . কোলন দণ্ডবিধিতেও 
একটি বিশেষ ধারা রয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে ত্য 
ধর্মীয় অধিকার আঁচরণের অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ আইনত 
দণ্ডনীয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান. অনুযায়ী 
“সকল নাগরিকের ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা ও ধর্ম 
বিরোধী প্রচারকার্ষের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে” 

কিন্তু কোন সরকারের জারী করা ঘোষণা, হুকুম- 
নাম! ও আইন দিয়েই কেবল সেই সরকারের সত্যকাঁর 
সেগুলি কিভাবে 


প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের. প্রতিষ্ঠাতা লেনিন সর্বলা ' 
জোরের সঙ্গে বলতেন যে, প্রতিটি ঘোষণা, কর্মন্থচীর 
প্রতিটি শব্দের যথার্থ ৰাস্তবায়ণের মধ্যেই. সোভিয়েত 
বাষ্ট্রক্ষমতাঁর শক্তি নিহিত | . 


জারতন্ত্রের অধীনে - অর্থ নৈতিক, নীিডি 


৯ জনগণের কমিসারবৃদ্দের থরিষদের চেয়ারম্যান ' 


. পৌষ, ১৩৭২] 


সোভিয়েত ইউনিয়নের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান , 


৩৮৭ 





পপি 





সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই যারা নিপীড়িত 
হয়েছিলেন সেই মুসলমানদের সমানাধিকার স্বনিশ্চিত 
করার জ্রন্থা লেনিন বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন । 
মসজিদজমুহের পুনরুদ্ধার 8. 


হিসেবে লেনিন কাজানের সোম্বকি মিনার 

ও নাইবার্গের কারাভীা' রাই মসজিদ মুসলমানদের 

নিকট হস্তান্তরের আদেশ জারি করেছিলেন। 

ব্যাপারে লেনিন ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেন এবং 
আদেশটি পালিত হলো কি না, তা লক্ষ্য রাখেন। 

সমরখণ্ডের জামে মসজিদের পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের 

জন্য মুসলমানদের অনুরোধে লেনিন সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া 

_ দেন। প্রাচ্য স্থাপত্যশিল্পের এক মহান নিদর্শন এই 

মসজিদটি। লেনিনের আদেশানুসারে সোভিয়েত 

কতৃপক্ষ গৃহযুদ্ধ ও অর্থ নৈতি চ বিশৃঙ্খলার কঠিন দিন- 


গুলোতেই এ কাজ সমাধা করেন! 


সা 


4 কিছুদিন আগে, অক্টোবর বিপ্রবের অব্যবহিত 
পর পরই ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লেনিন 


জনগণের কমিসারবৃদ্দের পরিষদের একটি সিদ্ধান্তে - 


স্বাক্ষর করেন। এতে মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্থার 
নিকট পবিত্র “মাসহাফে ওসমানি’ হস্তান্তরের 
আদেশ ঘোষিত হয়। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের 
. পরম পবিত্র স্বৃতিচিহ্নসমুহের অন্যতম এই মাসহাফে- 
‘ওসমানি’ হচ্ছে তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান 
গণির স্বহস্ত লিখিত পবিত্র 'কোরাণের একটি কপি। 
কথিত আছে যে, হজরত ওসমান যখন আততায়ীর হাতে 
নিহত হুচ্ছিলেন তখন তিনি, এই মাসহাফ পড়ছিলেন 


এবং এখনে! এতে তার রক্তচিহ্ন রয়েছে । ১৮৬৮ সালে 


জারের জনৈক জেনারেল মধ্য এশিয়ার এক মসজিদে 
এই ছুশ্রাপ্য গ্রন্থটি দেখে তা ছিনিয়ে নেন। এর ফলে 


ধা এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে গণ-অসস্তোষ দেখা: 


৷ দেয়। . 
জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর মুসলিম সৈনিকের! জোর- 

পূর্বক পেত্রোগ্রাদের রাষ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে 'মাসহাফে 
ওসমানি’ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কেরে- 
নেস্কির অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার এই সৈনিকদের বিরুদ্ধে 


এ 


কঠোয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং পবিত্র পৃশ্তকইিকে 
মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানায় । 
লেনিনের নির্দেশে “মাসহাফে"ওসমানি” মধ্য এশিয়ার 
মুসলমানদের কাছে. ফিরে আসে । বিশেষতাঁবে এই 
উদ্দেশ্যেই নিমিত তাসখন্দের একটি সৌধে বর্তমানে সেটি 
রক্ষিত আছে। 

গৃহযুদ্ধের সময় লেনিন করেণীয় ফ্রণ্টের দিকে বিশেষ 
মনোযোগ দেন। ফ্রন্টের বিপ্লবী সামরিক পরিহদের 
নিকট তিনি তাঁর ও টেলিফোনে অসংখ্য বার্তা পাঠান। 
উদ্বাহরণত বলা যায় যে, ১৯২০ সালের ২ এপ্রিল জি. কে. 
অরজোনিকিদজের কাছে পাঠানো এক তারবর্তাক় 
তিনি তাকে “মুসলমানদের প্রতি সতর্কতা ও সর্বধিক 
শুভেচ্ছা” প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এই 
তারবার্তায় আরো বলা হয়, "মুসলমানদের জন্য, তাঁদের 
আত্মনিয়ন্্ণাধিকার, স্বাধীনতার জন্য আমাদের যে 
সহানুভূতি রয়েছে তা প্রদর্শন করার জন্য এবং স্বনিশ্চিত- 
ভাবে প্রদর্শন করার জন্য যথাসাঁধা করতে হবে এ 
ব্যাপারে সঠিকভাবে প্রায়ই আমাকে অব্বহিত 
করবেন ।” 


মধ্য এশিয়ার জনগণের মুক্তি ও সর্বতো মুখী উচ্নয়নের 


জন্য লেনিন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তুর্কেস্থানের 


কমিউনিষ্ট, রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির ( বলশেতিক ) 
কেন্দ্রীয় কমিটির তুর্কেস্থান ব্যুরোর কাছে লেখা চিঠিতে 
এবং এমনকি মস্কোতে তার বিভিন্ন বক্তৃতায় লেনিন 
খুব গুরুত্বসহকারে একথা বলতেন যে, সমাজতাপ্তিক 


বিপ্লবের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় উ*পীড়ন 


বন্ধ করা ও পশ্চাদপদ এলাকাসম্বহের উন্নয়ন স্বৃদিশ্চিত- 
করণ। উদাঁহরণত, ১৯২১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
মস্কো সোভিয়েতের এক সভায় লেনিন বলেন যে, 
“যেখানেই সোভিয়েত সরকার রয়েছে, সেখানেই হ্রীতি- 
গত উৎপীড়নের কোনো অবকাশ থাকবে না। প্রাচ্যেও 
আমরা এটাই প্রমাণ করবে1।” রুশ কমিউনিস্ট পার্টির 
(বলশেভিক ) কেন্দ্রীয় কমিটির তুর্কেস্থান ব্যুরোর কাছে 
পাঠানো এক বার্তায় লেনিন লেখেন, “মুসলিম দরিদ্র- 
সাধারণ, তাঁদের সংগঠন ও শিক্ষাদানের জন্য যধারীতি 





টিং নীতিকে 
** সমগ্ৰ প্রাচ্যের জন্য টি 


সর্বাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
সংহত কুরে তুলতে হবে । 


আদর্শ হিসেবে কাজ করবে ।” 


ধর্ম ও স্টপাসনালয় সম্পর্কে সোভিয়েত কমিউনিস্ট 
পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্মনীতির মূলতত্সমূহ ১৯১৯ 
সালে পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত একটি প্রস্তাবে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে বলা হয়ঃ “সোভিয়েত 
রাশিয়ার সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের ধর্সাচরণের পূর্ণ 
স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং এ অধিকারে কোন প্রকার 
বাধা প্রদান করা”অথবা ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা 
যে একেবারেই চলবে না, সে বিষয্নটির প্রতি কংগ্রেস 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
নাগরিকদের ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনার. অধিকারে 
হস্তক্ষেপকারী ব্যক্তিগণ কঠোর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য 
বলে বিবেচিত হবে|” , 

সোভিয়েত সরকার ও লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি 
এভাবেই মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত 
করে ভোলেন। 


বাসমাচিদের বিরুদ্ধে সান : 


বিপ্লব মধ্য এশিয়ার জনসাধারণের বিপুল সমর্থন 
পায় । মসজিদে মসজিদে বিশেষ নামাজ ও খোতব! 
পাঠ অনুষ্ঠিত হয় ৷ মুসলিম সোতিয়েতগুলির জন্য জনগণ 
প্রখ্যাত মুসলমানদের নির্বাচিত করেন। মুফতি 
জিয়াউদ্দিন: ইবনে মুফতি ইশান বাবাখান তীর একটি 
প্রবন্ধে লেখেন, “খান, বায়েস ও আমিরদের দারা 
আমাদের দেশে পাঠানো দস্থ্যদল বাসমাচিদের 
বিরুদ্ধে মধ্য এশিয়ার জনগণের সংগ্রাম থেকেই 
বোঝ! ঘাবে যে, সোভিয়েত -রাষট্রশক্কি মুসলমানদের 
কত প্রিয়, কত ঘনিষ্ঠ ছিল।” 

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইদের পাশাপাশি দাড়িয়ে 
মুদলযানগণ বাসমাচিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তারা 
উপলব্ধি করেছিলেন যে বাসমাচির! পুরানে' 'ব্যবস্থা-- 
শান, আমির ও বায়েসদের অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থাকে 
ফিরিয়ে আনতে চায়। মুফতি জিয়াউদ্দিন বাঁবাখানের 
মতে এনা “ইসলামের, শিক্ষাকে বিকৃত করছে ও 


. বিপ্লবের পক্ষে যোগ দেন। 


[ পৌষ; ১৬৭৮ 
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নিজেদের অভিসন্ধি চরিতার্থ করার কাজে লাগচ্ছে। 
এরাই হল আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালাল ।” 

বিশেয় মুসলিম সৈন্য-বাহিনীর সহায়তার লাল ফৌজ 
বাসমাচিদের জঘন্য' কার্যকলাপের অবসান ছটায়।. 
আলেম সম্প্রদায়েরও বেশ কিছু অংশ দস্্যদূলের-নিরদ্ধে 
সংগ্রামে শরিক হন। ইমাম ও ইমামখতিব অলেকেই 
ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে বাসমাচিদের আসল গরিত্রটি তুলে 
ধরেন) তারা দহ্যদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য খাঁশীয় 
অধিবাসীদের নিয়ে বিচ্ছিন্ন সেন্যদল গড়ে তোঁলেন। 
বাসমাচিরা আলেম সম্প্রদায়ের উপর নির্দয় অত্যাচার 


চালায়, মসজিদ. ও পবিত্র স্থানসমূহ অপবিত্র কর ও 


সাধারণ নাগরিকদের সম্পত্তি লুঠন করে। 

নামানগানের্‌ ইশান হাজি মোহাম্মদ, আন্দিজানের 
আতর বেশ কাজি, কুলিয়ারের ইশান ফাত্তিকের মত 
বহু প্রখ্যাত উলেমা ও আরে! অনেকেই সোছিয্েত 
রাষ্ট্রশক্তির জন্য বাঁসমাচিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বীরের 
মৃত্যুবরণ করেন। 


মুসলিম আলেম সম্প্রদায় বাসমাচিদ্বের কিরুদ্ধে 
একটি বিশেষ আবেদন প্রচার করেন £ “ধর্ বিশ্বাত্রীগণ 
ও তাঁদের সন্তানসন্ততিরা যেখানে শ্াসনকার্ষ চাল চ্ছে, 
মুসলমানদের সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য যেখানে যত্ব স্ওয়া 
হচ্ছে, তাঁদের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্য যেখানে প্রচেষ্টা 
চলছে_খোদাতা'লার অন্ুগৃহীত সে দেশ, সৌভাগ্য- 
শালী সেদেশ। এরই শাসকদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রাহ 
করে, দুই .জগতেই তাঁর! অভিশপ্ত বিবেচিত হবে...» 

' স্বদেশের সেই কঠিন পরীক্ষার দিনগুলিতে সমগ্র 
মুসলিম আলেম সম্প্রদায় ফারঘানায় সমবেত হুম । 
তারা সকলে মিলে বাঁসমাচিদের নিন্দা করেন এবং নর- 
ঘাতক এই দস্থ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্ত জনগণকে আহ্বান 
জানান। তারা এই দৃঢ় বিশ্বাস বাক্ত করেন যে, ভতি- 
প্রদর্শন বা সন্ত্রাস কিছুই সামাজিক মুক্তির' সংগ্রামে রত? 
মুসলমানদের সাহস ও একাগ্রতাঁকে বিনষ্ট করতে 
পারবেনা! 
দাখেস্তানেরও জনগণের ঘনিষ্ঠ; বহু, ধর্মীয় নেতা 
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 


পৌষ? ১৩৭৮]. 





সোভিয়েত ইউনিয়নের ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 


৮০২৯২ প১৯৯৯৮৮৮০৯ ০৯ পপ পালা বাপ সপ rnin rs an rns neem rn ee 





যে, দাঘেস্তানের . আলেম সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়, 


প্রতিনিধি, “কোরাণ” ও ‘শরিয়তের’ স্থবিখ্যাত পণ্ডিত 
শেখ আনি, হাজি আকুশি্তি বিপ্লবকে সমর্থন জানান | 
গৃহযুদ্ধের সময়ে জেনারেল দেনিকিনের সৈশ্দলের বিরুদ্ধে 


১. দাঘেস্তানের গণ- অস্থুথানে তিনি সোভিয়েত গুলিকে রক্ষা 


করেন। আলেমদের অধিকাংশকে নিয়ে তিনি নেতৃত্বদান 


করেন। দাঘেস্তানে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির বিজয়ের পর . 


দেশপ্রেমমুূলক কার্যক্রমের জন্য জনগণের আস্থাভাজন 


‘শেখ আলি হাজি আকুশিক্কিকে সেখানকার প্রথম' 
সোভিয়েত সরকারের সদস্য হিসেবে সিবাচিত করা হয়। 


তাছাড়া বহু আলেম আন্তরিকতার সঙ্গে মধ্য এশিয়ার 
প্রজাতন্ত্গুলির' সোভিয়েত সমুহে যোগদান করেন। 


. নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য নতুন সমাজ, নির্মাণের 


এবং বিশ্বের এই অংশে ইসলামের প্রায় এক হাজার 
বছরের ইতিহাসে এই প্রথম তারা যে অধিকার ভোগ 


-২.করেছিলেন, সেই প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে 


তারা সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন । 

সোভিয়েতে রাষ্ট্রের মুল নীতি অনুযায়ী সোভিয়েত 
সরকার ধর্মবিশ্বাসীদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থানগুলিকে গণতান্ত্রিকভাঁবে পরিচালনার 


সর্বপ্রকার'স্যোগ প্রদান করেন। মুসলমানদের মধ্য- . 


কার বিশ্বাসীগণ বিভিন্ন 'জেলাভিত্তিক ধর্মীয় সং 
একক্রীভূত হন |. ১৮ বছর বয়সের উপরকা'র- ২০ জন 
মুসলমানই একত্রিত হয়ে এই ধর্মীয় সংস্থা (জামাত) 
গঠনের অধিকারী ৷ | | 
পৌর ও গ্রামীন জামাতগুলির প্রধান সকল ইমাম 
'খতিবই' মুসলিম ধর্মতাত্বিক শাসন সংস্থা রামধীনা ঃ 
সাইবেরিয়। ও. সোভিয়েত : ইউনিয়নের ইউরোপীয় 


অংশের মুসলিম ধর্মতাত্বিক শাসন সংস্থা, উত্তর ককেশাস' 


দাধেস্তানের মুসলিম ধর্মতান্বিক শাসন সংস্থা, ট্রান্স- 


বি” ককেশাসের মুসলিম ধর্মতাত্বিক শাসন সংস্থা এবং মধ্য ' 


এশিয়া ও কাজাখস্তানের. মুসলঙগান - ধর্মতণৃত্বিক শাসন- 
বালা চারিটি এ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সমমর্যাদা- 
" সমপন্ন।. | 

" সাইবেরিয়া ও ডি ইউনিয়নের ইশ 


অংশের মুসলিম ধর্মতাত্বিক শাঁপনংস্থার সদর বাশকিরীয় 
প্রজাতন্ত্রের রাজধানী উফায় অবস্থিত। উত্তর ককশাস 
ও দাঘেস্তানের মুসলিম ধর্মতাত্বিক শাসন সংস্থার 
কার্যালয় বুইনাকৃশ শহরে অবস্থিত। দীেস্তানের 
উত্তর ওসেতিয়া, কাঁবারদিয়া, ক্র্যপনোদার ও জাভরে|- 
পোল এলাকার মুসলমানগণ এই সংস্কাব অধীন | 
সোভিয়েত সরকার যেমন বিভিন্ন ধর্ম নুসরণ- 
কারীদের ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতাকে হুশনিশ্চিত 
করেছে, কমিউনিস্ট পার্টিও তেমনি উপাসনার ভধিকার 
সহ জনগণের সকলপ্রকার. অধিকার সংয়ক্ষণ্রে জন্য 
প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রসংগে সে-ভিয়েত 
ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃন ১৯৫৪ 
সালের ১০ নভেম্বরে জারী কবা বিবৃভিটিকে স্মরণ করা 
যেতে পারে। এতে বলা হয়েছেঃ “পাদ্রী ও মৌলভীদের 
অবজ্ঞা বা অপদস্থ কর! কোনক্রমেই পার্টি এবং 


সোভিয়েত সরকারের কর্মনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; 


কেনন! এতে বিবেকের স্বাধীনতা প্রদানকারী সে-ভিয়েত 
সংবিধানই লঙ্ঘিত হয়।” বিবৃতিটিতে গুরুত্বস্ূহকারে 
এও বলা হয় যে কোন নাগরিকের ধর্মীয় অনুভুতির 
উপর আঘাঁতদানের কারে! অধিকার নেই। 


সোভায়ত সংবিধান, সোভিয়েত সরকারে নীতি 


স্থা ও কাজেই ইতিহাসে সর্বপ্রথম মৌলিক অধিকারের 


অঙ্গ হিসেবে প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতাকে প্রতিষিত করে। 
মধ্য এশিয়ার সহ-মুফতি ইসমাইল মখদুম ইবনে, 
সাত্তিয়েভের কথায় বল! যায় যে, “পূর্বে রাট্টীত্ব নীতি 


' যখন পরিবতিত হত, উপাসনাঁলয়ের তদন্ুমা্ী পরিবর্তন 


ঘুটত। ফলে উপাসনালয়কে প্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত। 
রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকৃত স্বাধীন উপাসনালয়ই হেবলমাত্র 
তার প্রকৃত মূল্যবোধসমুহ রক্ষা করতে পারে | বর্তমানে 
আমরা জারতহ্রের আমলের সকল উৎপীড়ন ও হস্তক্ষেপ 
থেকে মুক্ত এবং পবিত্র কোরাণের সঙ্গে সংগতি রেখে 
আমাদের ধর্ম রক্ষার স্যোগ পেয়েছি।'-( সোভিয়েত 
সমীক্ষা ২1১১৭) )* 

* সোভিয়েট ইউনিয়নের বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন 


এই সংখ্যার অন্থত্র প্রকাশিত হুইল। 


বিনয়কাকার পুণ্যস্থৃতি স্মরণে 
- পরী কল্যাণী ঘোষ 


* [বিনয়ভূষণ ঘোষ ‘সাধারণতঃ সাধারণ্যে বি. ৰি. 
ঘোষ বলিয়' পরিচিত। সরকারী প্রশাসন মহলে তাঁর 
স্বনামও খ্যাতি ছিল স্তায়নিষ্ঠ নিয়মানুবতী কড়া শাসক 
হিসাবে। পশ্চিম বাংলায় রাজ্যপালের শাসন প্রবর্তিত 
হইবার পর প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে ইদানীংকালে 
ৰি. বি. ঘোষের নাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। 
দিলীর খাছানপ্তরের ডিরেক্টর, কলিকাতা পোর্টকমিশনের 
চেয়ারম্যান, রাজ্যপালের উপদেষ্টা, সি. এম. ডি. এ. 
এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রীঘোষ 
কর্মদক্ষতা, শ্রায়নিষ্ঠা প্রভৃতির যে সাক্ষর রাখিয়া গিয়া" 
ছেন তাহা যে কোন দেশেই আদর্শস্থানীয় | . ' 

বিনয়ভুষণ এমনই আত্মসমাহিত ছিলেন যে, তার 
. অন্তরঙ্গ পরিচিতের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। ' বিনয় 
ভূষণের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে যারাই আসিয়াছেন তারাই তার 
বিনত্র ব্যবহ-র, অমাঁয়িকতা, আত্মত্যাগ, মহান্থভরত1 ও 
চরিত্রমাধুর্যে: বিদ্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছেন । 

বর্তমান ছুর্নীতির যুগে একথা অবিশ্বান্ত যে এই চির- 
কুমার মানুষট আজীবন কখনও মিথ্যাচার করেন নাই, 
গায়, সত্য ও সততার পথ হইতে বিছ্যুৎহন নাই ! 
তিনি সত্যকার নীরব কর্মযোগী ছিলেন; গীতার 'সর্বং 
'সমাপ্পোহসির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন শ্রীঘোষ। এহন ব্যাপক 
দায়িত্বপূর্ণ 'কর্মবহুল জীবনে তিনি ছিলেন ভগবাঁনে 
সম্পূর্ণ সমপিত চিত্ত মামনুস্মর যুদ্ধ চ’ ছিল তার 
জীবনের নিয়ামক। মৃত্যুর পরে জানা বায় যে তিনি 
জীবনে কিছুই নিজের বলিতে রাখিয়া যান নাই_-সবই 
পরার্থে যুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন] এক কথায় 
বলা যায় শ্রীঘোষ ছিলেন একটি অসাধারণ চরিত্র যা 
- সৰ্ব দেশে সর্ব কালেই শ্রদ্ধেয় ও আদর্শস্থানীয়। বিনয় 
ভূষণের বক্ষামান সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যর লেখিকা 
শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ ছিলেন আবাল্য তার অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ স্নেহের পাত্রী । প্রঃ সঃ] 


প্রায়ই কাকার কাছে আসিতেন। 


ছেষট্রি বছর আগে মাতামহের কর্মক্ষেত্র আগরতলায় 


রাসপৃণিমা তিথিতে ভারতীয় অ-দর্শের মূর্তগ্রতীক সর্ব-. 
জন-বরেণ্য বাঙলার হসত্তান বিন্য়ভূষণ ঘোষ জন্ম গ্রহণ _ 


করেন। 
বরিশালের নিকটবর্তী “আলেকান্দা” গ্রামে 
ইহাদের প্রাসাদোপম হ্বন্দর বাড়ী! পিতা শ্রীনাথ 


ঘোষ বরিশাল জেলা বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন । 
শ্রীনাথের চার পুত্র ছুই কন্যা। বিনয়ভুষণ পিতার 
দ্বিতীয় সন্তান। কয়েক বছর পূর্বে ইহার তৃতীয় 
ভ্রাতাও ইহলোক ত্যাগ করেন। বর্তমানে জ্যেষ্ঠা 
ভগিনীসহ ছুই ভাই ও ছুই ভগিনী জীবিত। ঘোষ 


সবারই শরদ্ধেয়।.. 


প্রায় ৪৬ বছর আগের কথা। একদিন বিকালে 


আমাদের বিশেষ প্রিয় (বাবার মাযাভো ভাই) বরিশাল 
বাসী নতুন কাকার (শরমনীন্্রনাথ গুহ ) সাথে বিনয় 
কাকা. আমাদের খিদিরপুরের বাড়ীতে আসেন। আমার 
তখন শৈশবাস্থা। কতটুকু আর কী-ই-বা বুঝি! তবে 
এটুকু বুঝিলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন বিশেষ 
কৃতী ছাত্র। যতদিন কাকা এখানে থাকিতেন তিনি 
আজ পরিণত বয়সে 
দেখছি শুধু ছাত্র জীবনে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি 
শীর্ষস্থানীয় থেকেই ইহলোক হতে বিদায় নিলেন 
যাহোক আমর! হুপ্টা বোন উহাকে কাকারূপেই 
চিনিলাম (অবশ্য সে বোন এখন জীবিত নাই )। 


বরিশাল বি, এম স্কুলে উত্তপ্বের বন্ধুত্ব | বিনয় 


কাকার বয়স তখন দশ, আমায় কাকা কিছু বড় ছিলেন 


ইঁছাদের বন্ধুত্ব যে কী অপূর্ব ছিলে তা’ শুধু ছুই পরিবার 
নয় -_-সকলকেই বিস্মিত বিমুগ্ধ করেছে অতুলমীয় হিসাবে। 
ইহাদের দু'জনের মিলন ইহলোকে কোন-দিনও সামান্ত 


এতটুকুকুও শিথিল হয় নাই। .বাঙ্গনা ১৩৪৪ কি 


পরিবার শিক্ষায় ও চরিক্রমাধূর্যে পরিচিত মহলে 


পৌষ, ১৩৭৮ ] 








৪৫ সনে কাকা বরিশাল হতৈ চিকিৎসার জন্য 


কলিকাতায় আমার কাছে টাল! পাম্পিং ষ্টেশনের 
বাসায় মাঁসধানেক থাকেন । থাকিবার বহু জায়গা 


থাকিলেও আমায় অত্যন্ত সেহ করিতেন, তাই সম্ভব" - 


এখানে থাকিতে তাঁর মন তৃপ্তি বোধ করিয়াছিল | যাই- 
হোক সে সময়ে দেখিয়াছি প্রতিদিন দিলী হইতে তার 
চিঠি আসিতেছে, আর আমার কাকাঁও প্রতিদিন উত্তর 
দিতেছেন। আমি এরূপ দেখিয়া অবাক হইলে কাকা 
বলিলেন “প্রতিদিনের খবর না জানালে বিনয় উদ্বেগ 
তোগ করবে ।% 

আমার কাকার বাড়ীর দূরত্বের জনক দক্ষিণেশ্বর বিশ্- 
রূপা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় অতীন চক্রবর্তীর 
বরিশালের বাড়ীতে থাকিয়া কাকা পড়াশোনা 
করিতেন | এই চক্রবর্তী পরিবারের সকলেই আমার 
কাকাকে অত্যন্ত সেহ করিতেন । বিনয় কাকাও বন্ধুর 
তে এ চক্রবর্তী বাড়ীতে বহুবার আসিয়াছেন। 
দক্ষিণেশ্বর আশ্রমে আমি এবং নতুন কাকীমা অতীন 
চক্রবর্তীর কাছে 'দেধা করতে গিয়ে মনে হয়নি যে 
অপরের কাছে এসেছি। এমনই টি স্বেহময় 


ব্যবহার ! 
ইহারা আচার্য জগদীশ মুখার্জীর একান্ত গুণমুগ্ 


ছাত্র ছিলেন। বরিশালবাসীরা এই সৎ সাধুপ্রকৃতির 
মানবশ্দরদী চিরকুমার শিক্ষককে “আচার্য্য” নামে খ্যাত 


করিয়াছিলেন । 

ছুই বন্ধু স্থির করিয়াছিলেন ষে সংসার-ধর্শ গ্রহণ 
করিবেন না। নিষ্কাম কর্মীরূপে দেশসেবা করে স্বামী- 
জীর আদর্শ নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করবেন। 
. কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় নতুন কাকা! বাংল! ১৩৩৩'সনে 
পরিণয় স্থত্রে. আবদ্ধ হন এবং বিনয় কাকাই তাকে 
অন্থপায় হিসাবে একাজে শেষে মত করান । অবশ্য 


বৃহ গুহ পরিবারের মর্ধ্াদা রক্ষার জন্ত এ দ্যাবনস্থা 
কাকা সে সময় বন্ধু 
তোমার 1৮. 


ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। 

বিনয়কাকাকে বলেন. “বিনু এ দায়িত্ব 

তিনিও হাসিমুখে স্বীকার করেন। 
বাংলা ১৩৪৮ সনে আমার শ্রদ্ধেয় কাক! সাধনোচিত 


বিনয়কার পুণ্যস্থৃতি স্মরণে 
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-প্রীতির বন্ধন! 


ধামে গমন করেন, তীর মৃত্যুর পরে বিনয় কাকা আর 
দেশের বাড়ী যান নাই। তবে দুরে থাকিলেও কাহারও 
প্রতি কর্তব্যের ক্রটী করেন নাই । 

দেশ বিভাগের ফলে বিনয়কাকার পিতা, মাঁতা ও 
সুশিক্ষিত ছোট ভগ্নী কলিকাতাবাসী হুন। পরে 
অস্থস্থ পিতা৷ প্রিয় পুত্রের কাছে দিল্লীতে চলিয়া যান, 
এবং এই সঙ্গে কলিকাতার বাসার সকলেই দিগ্লীবাসী 
হন এবং সেখানেই ইহার পিতার শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। মাতাও কয়েক বছর আগে নিউ 
আলিপুরেরকোয়াটারেই এই প্রিয় পুত্রের কাছেই চির 
বিশ্রাম লাভ করেন। ls 

যে কেহ আত্মীয় অনাত্বীয় ইহার সংস্পর্শে এসেছেন 
বা এসেছে সকলেই এ'র বিনয় নামের সার্থকতা মর্শে 
মৰ্ম্মে অনুভব করেছেন |. আমার কাকা এবং কাকীমা 
অনেক সময় দিল্লী বিনয়কাকার কাছে থাকতেন। নিউ 
আলিপুরের বাসায় কাকীমা এদের পরিবারে সকলের 
সাথে বহুদিন থেকে এসেছেন আর ছেড়ে আঁসার 
সময় ছু পক্ষই অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছেন । এমনই 
দমদমের বাড়ীতে আমার সেজকাকা 
ও, ছোটকাকা আছেন। মেজকাকা এবং কাকীমা 
বরিশালবাসপী কাকাদের সমস্ত খবরাখবর তিনি 
চিরদিনই রাখিয়াছেন, মেজকাকাকে এখানে আসার 
জন্য বহু অন্থরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তার পণ দেশ 
ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিবেন না| তাই বিনয় কাকার 
অনুরোধ রক্ষা হয় নাই। 

এই স্থত্রে মনে পড়ে আর একজন পরলোকবাশী 
মহান-আত্মার কথা-তিনি মহাপ্রাণ সর্কজন-শ্রদ্ধেয় 
শচীন্দ্রনাথ মিত্র-ধার মন সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সীমানা 
ছাড়িয়া ত্বদেশবাসী সকলের কল্যাণেই নিযুক্ত ছিলো, 
এবং মাধব কল্যাণেই তার মৃত্যুবরণ একথ| চিরদিন 
জাতির স্মরণে থাকিবে । | 

শ্রদ্ধেয় বিনয় কাকার স্মৃতি চারণে আর একজনের 
কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যিনি সর্বদা ছায়ার মৃত পারব 
চারিণী সেহময়ী দাদাগতপ্রাণা অবিবাহিতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ডিগ্রাধারিণী ছোট ৰোনের তুলনা যিলে না। 
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এনে 





আমার কাকীমা পোরুল গুহ) এ পরিবারের বিশেষ 
শ্রিয় একান্ত আপনজন । আর তার দায়ত্ব বহনে বিনয় 
কাকা য!’ করেছেন এবং যা' করে গেছন তার তুলনা 


শুধু ভিনিই। বোধে যাওয়ার . আগে বিনয়কাকা 


যে চিঠি লিখে যান সেই শেষ চিঠির কিছু অংশ তুলে 
দিলাম_যাতে বোঝা যায়, চিনতে সহজ হয় এই 


আদর্শবাদী নিফামকর্ী ও অসাধারণ ভগবৎ বিশ্বাসী 


ম-নবপ্রেমিক মানুষটাকে । 
“পারুল মা”. | 

তুমু সামার বিজয়ার প্রণাম ও শুভেচ্ছ| গ্রহণ 
করিও---আর সবাইকে আমার শুভাশীষ জানাইও | 

* দেশে নগেনদের (মেজকাকা নগেন্দ্রনাথ গুহ) 
আর কোন খবর পাইয়াছ কি? পূর্ববঙ্গের যে কি অবস্থা 
হইল তাহ ভাবিতে চোখের জল আসে। কোটা 
লোক ভিখ রী হইল। এই স্বাধীনতার ফল 

.সমভ্ত বাধা অহ্থৃবিধা সত্বেও ভগবানকে নিত্য 
স্মরণ করা কখনও ভুলিও না । তাহার চরণে নিজের 
সব দুঃখ কষ্ট অসুবিধা জানাইয়া মনকে হালকা করিও । 
দেহ-মন-প্রাণ .পবিত্রতাঙ্ন পূর্ণ করিয়া যদি নিজেকে 
তাহার চরণে সমর্পণ ও নিবেদন করা যায় তবে 
শ্ীতগবান নিজে তাহার দুঃখ দূর করিয়া, তাঁহাকে 
ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণ করেন। তুমিও তেমন হইয়া 
আমার প্রাণের বন্ধুর নাম চিরস্মরণীয় কর। এই প্রার্থনা 
কর এই চেষ্টাই অহনিশি করিও। | 

“তুমি মহৎ গুরু লাভ করিয়াছ, এখন শ্ীভগবানকে 
স্মরণ মনন করিয়| যদি হাসিমুখে সব দুঃখ কষ্ট সহ 
করিতে পার ভবে আ্ীভগবানিকে ভালবাসিতে পারিবে । 
তিনি তোঙাকে তাহার নিকটতর কলিবেন। ' আমি 
সর্থাস্তঃকরশে-ভোমাঁর জন্য সেই প্রার্থনাই করি |. . 
“আমি কর্ধেডুবিয়া আছি। মহাপুরুদের বাণী 
নিফাম' কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তপ্ুদ্ধ হইলে অন্তরে 
ভগবানের অধিষ্ঠান দেখিয়া জীবন ধন্য হয়। নিঃস্বার্থ 
হইয়া সমস্ত কর্ম নরনারায়ণের পৃজা বলিয়া করিতে চেষ্টা 
করি ও তীহাঁর চরণে আত্মনিবেদন করিতে প্রন্থাস করি। 
তাই আমি বিশ্রাম নিতে পারি না। 

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন| ইতি 
তোমাক বিনয়দাদা” 


পোর্টের কাজ হতে অবসর পাওয়ার পরে কোন 


আত্মীয় তাকে বলেছিলেন “বিনয় তুমিতে বেশ নিশ্চিন্ত 
আছ এজন্ধ চিন্তা হয় না” ।. ইহার জবাবে তিনি বলেন 


প্রবর্তক 


(পৌষ, ১৩৭৮ 
“আমার কোন চিন্তা নাই। আপনারা ভগবানের উপর 
বিশ্বাস রাখেন না বলিয়াই চিন্তা করেন।” 

পশ্চিম বাংলার অরাজক হাানাহানিতে ভীত হইয়া 








আমার কাকীমা (পারুল গুহ ) বিনয়কাক্ডে বাংলা দেশ: 


হতে অন্যত্ৰ যাওয়ার অনুরোধ করায় তিনি জানাইছিলেন 


~~ 


_ণ্আমার এজন্য কোন ভয় বা চিন্তা নাই, আমি ভো 


একাজ চাইনি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় করে যাচ্ছি। যেদিম 


কাজ শেষ হবে সেদিন হাসিমুখে. তার কাছে চলে 


যাব। আমি দেশের কাজে প্রাণ উৎসর্গ করে দিইছি।”' 

তার ঈশ্বরে অবিচল নিষ্ঠা ও সর্ব সময়ে স্থির শান্ত 
ভাবের কোন ব্যতিক্রম কখনও দেখা যায় নি। ইং ১৯৩% 
সনে নতুন কাঁকা এবং তিনি দাক্ষিণাত্য ও সিংহল ভ্রমণে 
বেরিয়েছিলেন।সে সময় লেখা ডায়েরী খানাতে দেখলাম 
তার প্রিয় কতগুলি গানও রয়েছে । সবগুলিই আমাদের 

দেশের সিদ্ধ সাধক মহাত্মাগণেয় রচিত! 

শ্রদ্ধেয় রাধারমণ দাদা তার মৃত্যুকে যোগজনোচিত 
মৃত্যু বলে প্রকাশ করেন। একথা একাস্ত যে সত্য 
তাহা বিনয় কাকার প্রতিটি. কাজে কথায় চিঠিপত্র 


প্রমাণিত হয়। তাহার সমগ্র জীবন ঈশ্বরে নিবেদিত 
যোগযুক্ত। আমার দুর্বল লেখনীতে তাকে প্রকাশ ' 


করিতে যাওয়| বাতুলত!,.কিন্তু এ সংসারে এরূপ দেব- 
মানবের 'দেখা পাওয়া দুষ্কর ৷ তাই তাদের হারানোর 
ব্যাথাও মনের পক্ষে অসহনীয় হয়। এই অসহনীয় অবস্থ। 
প্রকাশে চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ করে.। তাই দুর্বল হইলেও 
লেখনীর সাহায্য নিতে বাধ্য হলাম। | 

"আমাদের সকলেরই জানা আছে সেই সবপ্রাচীন 
পুরাণ কবির লেখা--“শোকই শ্লেকের উপাদান'।”” 

এই চিরকুমার নিষ্কাম কন্মী মহাপ্রা ইং ২৭৷১০৷৭১ 
তারিথে বিকালে আঁকস্মিকতাবে এ মরজগৎ হইতে 
চির অবসর গ্রহণ করেন। 

রাজ্যপাল ভায়াস বলেন-ইঙার মৃত্যুতে সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলো! । 

প্রধান মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ইন্দিরাগান্ধী রাজধানী হতে 
ভারতের শিল্প পুনর্গঠন"করপোরেশন এবং সি, পি, ডি, 
এর চেয়ারম্যান বিবি ঘোষের জন্য শোকবার্ভায় 
দেশের অপূরণীয় ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 

আমার স্সেহময় নতুন কাকার অভিন্নহদয় বাল্যের 
প্রিয় বদ্ধু-আঁমার্দের সকলের একান্ত আপন জন সৎ- 
সাধু প্রকৃতির আদর্শবাদী জীবন বিনয় কাকার 
স্মৃতিচাৰণ-_গরঙ্গাজলে গঙ্গাতৰ্পণ করিলাম । : 


৪ 


রুশীয় বৌদ্ধধর্ম প্রণিধিদের 
| | প্রত্যক্ষদর্শী 


ন|! রাশিগ্না ধর্মবিরোধী নয়। ওটা ভুল ধারণা, 
ভিত্তিহীন প্রচারণ!। ইউ. এস. এস. আর-এও খুশ্িয়ান- 
দের বহু গীর্জা আছে; মুসলমানদের মসজিদ আছে; 
বৌদ্ধদের মঠ-মন্দির আছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস (9102) 
অনুযায়ী যে যার ধর্মের অনুসরণ, পুঁজ, উৎসব ‘সব 
কিছুই ক'রে থাকে। 

' সম্প্রতি ইউ. এস. এস. আর..এর বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘ- 
নায়ক পরম শ্রদ্ধেয় হিজ্‌ হোলিনেস্‌ ব্যাণ্ডিভে। খান্পো 
লাম! গ্যাধপোয়েভ, তাঁর ছয়জন সভীর্থকে সঙ্গে নিয়ে 
“রি ল্যাণ্ড অফ লর্ড, বুদ্ধ” ভারতে তীর্থভ্রমণে এসেছিলেন। 


এই তো গত ৮ই নভেম্বর মহাবোধি সোসাইটি অফ 


-শ, আ্রীনির্ঈলচন্দ্র তালুকদার | 


জানানো! হ’লোঁ কলকাতায় । 


ইণ্ডিয়ার আয়োজনে সাড়ম্বরে তাদের আঁদর-অভ্যর্থন! 
উক্ত সভায় সভাপতিত্ব 
করলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় 


7 এর আগে রুশদেশীয় এই ধর্ম-প্রণিধির! 
গিয়েছিলেন বৌদ্ধদের পরম পুণ্যস্থান সারনাথে, যেখানে 
ভগবান বুদ্ধের জীবন-দর্শন স্বয়ং তারই দ্বারা সর্বপ্রথম 
প্রচারিত হয়েছিলো | সেখান থেকে তারা! বৃদ্ধগয়া, 
রাজগির, নালন্দ। প্রভৃতি. বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির 
লীগাভূমিও দর্শন করে আসেন | | 
গত ২র! নভেম্বর ছিলে! সারনাথে মহাপুরুষ অনা- 
গরিক ধর্মপাল স্থাপিত বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির মূল- 
গম্ধকুঠি বিহার উদ্বোধনের চলিশতম বাঁধিকোৎসব। 
এই উৎসবে প্রধান, অতিথিরপে যোগ দিলেন রুশ দেশের 
মহাসঙ্ঘনায়ক সদলবলে। তার দলে মস্কো বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
-ভারতদর্শন-সম্পিত প্রখ্যাত অধ্যাপকও ছিলেন। এই 
সভাতেই তাঁদের সকলকেও জানানে! হ’লো বিপুল 
সম্বর্ধন।। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ভারতীয় মহাবোধি 
সোসাইটির প্রধান পুরোহিত ও সাধারণ সম্পাদক জিন- 
রতন মহাস্থবির। তিনি বললেন যে, গত বৎসর তার 
রাশিয়া ভ্রমণের সময় ও দেশের বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে 


২ তিনি যে ধর্মপ্রাণতা দেখেছেন, তা’ অতুলনীয়। আরও 
ks বললেন'যে, বছু রুশবাসী সগর্ধে বলে থাকেন যে, তারাই 


প্রকৃত বৌদ্ধ। কারণ, “বহুজনহিতায় বহৃজনস্বখায়” 
অর্থাৎ জনসাধারণের (০e০চ]e-এর) সুখ ও হিতসাধনই 
তাদের রাষ্ট্রের ব্রত | 

বিশিষ্ট ৰজাদের মধ্যে ছিলেন নেপালের প্রাক্তন 


8 


ভারত তীর্থভ্রমণ 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীবি. পি. কৈরাল! ও বাঙলার গুঁপন্ধাসিত 
ও চনচ্চিত্র-পরিচালক এীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, 
শ্রীকৈরাল| বলেনঃ বৌদ্ধ দর্শন, সংস্কৃতি ও শিল্পকল। 
বিশ্বদরবারে ভারতবর্ধকে একটি বিশিষ্ট আসন করে 
দিয়েছে। তারই প্রমাণ, আজকের এই অনুষ্ঠানে মহান 
দেশ রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতি । 
শ্রীতারাশঙ্বর বলেনঃ হিন্দ ও বৌদ্ধরা কোনোদিন 
বিরুদ্ধবাদী নন্। আীমভ্ভাগবত অনুযায়ী ভগবান বু 
হিন্দুদের অবতার । ঈশ্বরবাদ ও অনীশ্বরবাদের শুখা 
তোলা বৃথ| | হিন্দুধর্ম ঈশ্বরবাদ ও অনীশ্বরবাদ দুই 
এবং তাঁর চেয়েও কিছু বেশী। মহামুনি কপিল ডে! 
আজীবনই বলে গেলেন ₹ ঈশ্বরের কোনো অভ 
থাকলে তার প্রর্মাণ কোথায়? তথাপি কিন্ত সাঁংখয- 
দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা মহামুনি কপিল হিদ্দুমাত্ডের ই 
গ্রণম্য | হিন্দুধর্ম বিভিন্ন সুরের সমন্বয়ে এক মহাসঙ্গীভ। 
_বৌদ্ধশাস্ত্র পারগ্গম ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ণ বলেন : 
বৌদ্ধবাদীদের এ ধারণা ভ্রান্ত যে শঙ্করাচার্যই বৌদ্ধধর্জের 
বিলুপ্তির কারণ। শঙ্করাচার্ষের দর্শনকেও আজ নুন 
করে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপলব্ধি করতে হবে| 

সভার সভাপতি উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখামন্তর 
পণ্ডিত কমলাপতি ত্ৰিপাঠী তার অপূর্ব ভাষণে ৪/ভারা- 
শঙ্করের মুল বক্তব্যকে সমর্থন ক'রে বলেনঃ ধর্ম সৰ এক 
অভিন্ন। মানুষমাত্রেই এবং বিশেষ ক'রে দেশ ও 
দেশবাসীর কল্যাণ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করাই লগা 
ধর্মের মুল লক্ষ্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন £ বাঁউ:./- 
দেশের দুর্গত মা-বোন-ভাই শরণার্থীদের অকুণঠ সাহায্য 
ও সেবাদান যে ধর্ম, কোন্‌ ধর্ম এ তত্ব কিম্ব। তথাকে 
অস্বীকার করতে পারে? 

রুশীয় বৌদ্ধমহাসজ্ঘনায়ক বলেন £ প্রাচীনকালে 
ভারতবর্ষে ভগবান বৃদ্ধ যে সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ও 
শ্রেণীহীন সমাজের মহামন্ত প্রচার ক'রে গিয়েছিলেন আজ 
আমার দেশ ইউ. এস. এস. আর. সেই পথকে নিষ্ঠার 
সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছে বলেই রাশিয়া এক হযহান 
দেশ ও কশজাতি এক মহান জাতিতে পরিণত হসেছে। 
রুশ দেশ ও. ভারতবর্ষের নিবিড় বন্ধুত্ব ও স্দৃষ্টিতজীর 


. একটি কারণও এই বৌদ্ধ জীবনদর্শন | ভগবান বৃদ্ধের 


দেশ ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের, জন্য আমি সখ, শান্তি 
ও সমৃদ্ধি কামনা করি। 


শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা 


শ্রীমির্মলচন্দ্র সেন . so | 


শিশুরা মাতৃবক্ষেই সর্বাপেক্ষ। শাস্ত ও প্রফুল্ল থাকে। 
ইহার কারণ, মাতৃবক্ষে শিশুদের আহার, বিহার ও 


বিরামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে । 
শিশু যখন একটু বড় হয়, এক পা ছুই পা করিয়! 


হাটিতে শেখে, আধ-আধ কথা বলে, ছুটি ভাত বা একটু 
. রুটি মুখে লইতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই তাঁহার, 


আহার, বিহার ও খেলাধূলার আকার একটু স্বতন্থভাবে 
প্রকাশ পাইতে থাকে । শিশু তখন আর নিরাধর1 মাতৃ- 


ক্রোড়ে থাকিতে চাহে না, এদিক ওদিক ছুটিয়া যাইতে : 


চাহে, দুধের পিপাসা মধ্যে মধ্যে থাকিলেও কেবল 
১ তাহাতেই পরিতৃপ্ত না হইয়া কাহারও সমুখে ভাতের 
থালা ব| রুট সাজানো দেখিলে তাহার উপরে ঝুঁকিয়া 
পড়ে, এবং এটা ধরে, ওটা ফেলে, সেটা তাঙ্গে_এই- 
তাবে পরিবারস্থ ব্যকিদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে । 


বয়স্কদিগের নিকট শিশুর এই ব্যবহার সাধারণত, 
উচ্ছৃঙ্খল বলিয়াই মনে হয়|. কিন্তু শিগুর এই আপাত . 


উচ্ছ আল চলাফৈরার ভিতর দিয়াই প্রভূত উপকার 
হইতে থাকে ৷ ছুটাছুটির তিতর দয়া তাহার হাঁত পা দৃঢ় 
* হয়, চলচ্ছক্তি বৃদ্ধি পায়। 


নব নব ভাবের উন্মেষ হইতে থাকে: আঘাত পাইয়া 


তাহার ব্যথা বোধ জন্মে ইত্যাদি । এমন কি, রোদনের্‌ 


ভিতর দিয়-ও শিপ্তর একটা মহৎ উপকার সাধিত হয়. 

রোদন দ্বার! শিশুর স্বরনালী 'বিশোধিত হুইয়া ক্রমশঃ 

'. বাক্য হবস্ফুট হইয়া থাকে ।, এইভাবে দিনে দিনে 
শিশুর দেহ মন গঠিত.হইতে থাকে। 

ছুই চারদিন ভাত খাইয়া, তাতের আস্বাদ পাইয়া 

, সকলের মুখে ভাতের নাম শুণিয়া শিশু হয়ত একদিন 


| নিজেই মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলে, “মা, ভা. 


জননী ভাহাকে বলিলেন, ‘ বৎস, এ বাটিটি 
বালক অত কথা না বুঝিয়া ফ্যাব্‌ ফ্যাল্‌ 


(ভাত )। 
লইয়া আইস ৷’ 


জিনিষপত্র ধরিতে.ফেলিতে . 
গিয়া সে নানা বস্তুর রূপ চিনিতে পায়, এবং তাহার মনে; 


করিয়া চাহিয়া রহিল। জননী আবার নি ২ 
বাটিটি লইয়া আইস ।’ এবারও বালক বুঝিতে পাবিল 
না» পূর্ববৎ নিজের মনোমত ভাতের অংব্বারই করিতে 
লাগিল। জননী এবার আঙ্কুলি-নির্দেশ করিয়া কহিলেন, 
‘বৎস, এ এটি লইয়া আইস'। ইঙ্গিতে বালক প্রলুন্ 
হইয়া বাটিটি আনিয়া মাতার হস্তে প্রদান করিল-। জননী 
বাটিতে দু'টি ভাত যাখিয়া সন্তানের সমুখে রাখিয়া 


'দিলেন। বালক. চাপলাবশতঃ কিছু ফেলিল, কিছু 


খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বুঝিল-বাটি আনিলে ভাত পাওয়া 
যায়, অথবা ভাত খাইতে হইলে বাটি আনিয়া দিতে হয়। 
এইরূপে একদিকে যেমন মা; বাবা, কাকা, দাদা, দিদি, ৰ 
পিসী, ঠাকুরমা প্রভৃতি ডাকগুলি ও ততৎ সম্বন্ধীয় ্যভির্ ্ 
দিগের সহিত শিশুর পরিচয় লাভ হইতে.থাকে, অন্ত: 
দিকে আবার ভাত, ডাল, দুধ; মাছ, থালা, বাটি, ঘটী, 
গেলাস, হারিকেন প্রভৃতি গৃহের নিত্যব্যবহার্য জিনিম- 
গুলির নাম, পরিচয় ও ব্যবহারবোধ তাহার ক্রমশঃ 
স্পষ্ট হইতে থাকে, ছুই তিন বছরের মধ্যেই দেখা যাক, 
শিশু মাতৃভাষায় প্রায় সব কধাই বলিতে শিখিয়াছে এবং 
গৃহের নিত্যব্যবহাধা জিনিসগুলির- ব্যবহারবোধও 
তাহার মোটামুটিভাবে হইয়া গিয়াছে। 

মনুয্যমাত্রেই, শৈশব-শিক্ষা এই পদ্ধতিতে হইয়া! - 
থাকে। এই শিক্ষার পশ্চাতে প্রকৃতির প্রেরণা ও . 
শিক্ষার্থীর স্বেচ্ছাগত ব্যবহার চেষ্টা এই উভয়ের সংযোগ 
রহিয়াছে, এই শিক্ষা যে সকল শিক্ষার আদি-জননী, 
সে কথা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। 
কিন্তু লক্ষ্যের রিষয় এই যে, এ শিক্ষা এমন তৎপরতার 
সহিত আয়ত্ত হইয়া থাকে যে, ইহাতে শিক্ষার্থী লে 
শিক্ষকবর্গ_কোন পক্ষেরই অনুভবযোগ্য কোন আয়া 
পাইতে হয় না। অথচ শিক্ষার মূল বিষয় যে বড় সহজ 


তাহা নহে, কিন্ত শিক্ষার গতি এখানে সরল ও হচছন্দ, 
- 0 অত্যন্ত ক্ষিপ্ৰ ৷ 


একমাত্র পুত্র জুধীনকে তার বুকের উপর তুলে * 
শিবনাথবাবুর প্রথমা পত্নী রুদ্রাণী যখন স্বর্গগতা হইলেন 


, শিবনাথবাবু সে আঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। 


তিনি যে কতখানি পত্নীগত প্রাণ ছিলেন লোকে তখনই 
জানিতে পারিল যখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ তৈলচিত্র- 
শিল্পীকে দিয়ে প্রথমা পত্নীর একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রস্তুত 
করাইলেন, একজন ভাস্করের সাহায্যে একটি আবক্ষ 
বর্বর যুতি নির্মাণ করাইলেন এবং মৃতা পত্নীর ব্যবন্ধত 
সব জিনিষপত্রগুলিকে লইয়া একটি রুদ্রাণী স্বৃতিমন্দির 


নির্মাণ করাইলেন। 


3 
লাখ 


শিবনাথবাবু অর্থশালী লোক। কলিকাতার 


ঠ্যামবাজারের একটি গলিতে. নিজ বসতবাটা, বৃহৎ 


অট্টালিকা ছাড়! আরও কয়েকটি বাড়ীর ভাড়া পান । 
ব্যাঙ্কেও লক্ষাধিক টাকা আছে। স্বৃতরাং আত্মীয়- 
বন্ধুর ও ব্যথার ব্যথীর অভাব ছিল না। আর একবার 
দাঁরপরিগ্রহের জন্য সকলেই তাহাকে সনির্ধন্ধ অবরোধ 
জানাইল। কচি শিশুর দোহাই দিয়ে অনেকে মাঁ-হার! 
সন্তানকে মা এনে দেবার সদুপদেশ দিতে লাগিল ৷ কিন্তু 
শিবনাথবাবু কিছুতেই রাজী হইলেন না। এমতাবস্থায় 


:  শিৰানীর শেষ কথা 


শ্রীরাধাবল্লভ দে ' 


এক গভীর রাত্রিতে শিবনাথবাবু এক স্বপ্ন দেখিলেন-- 
তাহার মৃতা পত্বী তাহাকে তাহার ছোট বোন শিবালীকে 
বিবাহ করিতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। মৃতা স্ত্রীকে স্বপ্নে 
দেখার পর শিবনাথবাবু তাহার অশরীরী আত্মার 
কথোপকথনের জগ্ত তিনি ঘরে প্লাঞ্চেট বসারাঁর ব্যবস্থা 
করিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে খগীস্া পত্নীর অশরীরী 


আত্মার আবির্ভাব হইতেছে। পক্ষান্তরে এই স্বপ্রবাণীর 


বার্ভা শিবনাথবাবুর শ্বশুরালয়ে এক অপ্রত্যাশিত 
আলোড়ন স্রষ্টি করিয়াছে। শ্বপ্নাদিষ্ট কুমারী বেথুন 
কলেজে আই-এ পড়ে। জাঁমাইবাবুর সঙ্গে বিয়ে 


. ধ্যাৎ বলে শিবানী বাহতরঃ আপত্তি করিলেও সে বৃদ্ধি- 


মতী তরুণী। এ ঘরে মধ্যে মধ্যে তাঁর যাতায়াত ছিল। 
দিদির বেশ্বর্ষ্যের খবর জানিত | তার মনে পড়িল--দিদি 
যখন স্থতিকাগারে ছিল, শিবানী তখন ওখানেই। 
জামাইবাবু তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলন, এবার যে 
তোমার দিদির যায়গায় তোমাকেই অফিসিয়েট করতে 
হবে। জামাইবাবুর সেই পরিহাসই যে এমন করে সত্য 
হয়ে উঠবে কে জানতো ? যাই হোক দুই পক্ষই বিবাহে 
আগ্রহাম্বিত হওয়ায় শীঘ্র মধ্যেই শিবানী তার জামাই- 





শিক্ষার এই মুলীভূত গতিশুঙ্গী ও আকার পরিগ্রহের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, 
শিক্ষাপধকে যত সরল অর্থাৎ ব্যবহারপ্রণালীর অনুগত 
এবং বাহিরে অভিচাপশূন্ত রাখ! যায়, শিক্ষা ততই 
আগ্রহে উপচিত হয় ; এবং যতই সাগ্রহে উপচিত হয়, 
ততই ইহা ক্ষিপ্রতার সহিত আয়ত্ত হইতে থাকে এবং 
মনপ্রাণের সহিত. একীভূত হুইয়! মানুষকে শক্তিশালী 
করিয়। তোলে। শিক্ষাপথের এই সরলতা ও ব্যবহার- 
প্রণালীর আহঙ্গগত্য রক্ষা করিতে গেলেই মাতৃভাষার 
অপরিহার্য ক্রিয়াকারিত্ব স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া. উঠে। 
ভাবোম্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শিশুমনের সহিত একীভূত হইয়া 
মাতৃভাষা, যেভাবে সর্বপ্রকার চিত্তবৃত্তিকে সজাগ 
রাখিয়া দ্রুত অগ্রসর হয়, অপর কোন ভাষাই সে কায 
করিতে সক্ষম হয় না| ' রুসরক্তাদি ধাতুনিচয় যেমন 


মানুষের জীবনীশভি বিধৃত করিয়া! অগ্রগামী হইতে 
থাকে, মাতৃভাষাও তেম্নি মানুষের মানসিক শক্তি 
রক্ষণাবেক্ষণ ও পোষকতার কার্যে সর্বদা সচেষ্ট রহে। 
স্বতরাং কি প্রাথমিক, ৰি মধ্যম, কি উচ্চশিক্ষা, যাতৃ- 
তাষাই যে সর্বপ্রকার শিক্ষার একমাত্র সর্বদোষমুক্ত 
বাহন, তদ্দিরুদ্ধে কোন প্রকার যুক্তি দাড়াইতে পাকে 
না। প্রয়োজন হইলে অন্ত ভাষায় লিখিত অত্যাবশ্যক . 
তথাগুলি মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়! লইতে প্রথমতঃ 
কিছুটা .কষ্টস্বীকার করিতে হইতে পারে, কিন্তু অ- 
মাতৃভাষা শিক্ষার অভিচাপের তুলনায় এ অসুবিধা 
অকিঞ্চিংকর। অযথা তর্কপরিহারপূর্বক মাতৃভাষার এই 
সহজ দাবী স্বীকার করিয়া লইলে শিক্ষাপথের বহুকাল 
সঞ্চিত জঞ্জালরাশির একটা বৃহদংশ অপসারিত হইতে 
পারে ।- | 


৩১৬ 


পাপা 











অফুরস্ত ম-তৃত্সেহে, শিশুপুত্রকে বুকে তুলে নিলেন। 


তিনি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র স্বগীয়। সহোদরাঁর, সমস্ত; 


ছবি, মতি এবং জিনিষপত্র একটি ঘরে পুরে তিনি চাবি 
বন্ধ করে দিলেন।- খিবশাথবাবুর অশান্ত সংসার আমন্দে 


পূর্ণ হয়ে উঠলো। কারণ ও প্লাঞ্চেট তার প্রিয়তমের : 


জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছিল। 


", ছাৰ্ৰিশ বংসর পরের কথা! । 
পাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর । 
-শিবানীর কোন সন্তানাদি হয় নাই৷ স্ধীন তার গর্ভঙ্জাত 


সন্তানেরও অধিক ৷” কৃতী পুত্রের বিবাহ দিয়ে একটি. . 
স্বন্দরী বউ ঘরে আনবার জন্য এবার তিনি অধীর হয়ে, 
» উঠলেন। হ্বধীন কিন্ত কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি 


নয়। দেখ, হন্দরীর সঙ্গে আমি স্বধীনেক বিয়ে দেব ঠিক 
করেছি। 
রূপদী। তোমার ছেলে মোটেই বিয়ে করতে রাজি 
নয়, তা ইহুদী আন আর মেমই আন ৃ 

ইস বিয়ে করব না বললেই হল ? ওর বাবা দুবার 


বিয়ে করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলে আর: ছেলে 


“একবারও করবে না | 
_-ছুল বললে ত দুইবার বিয়ে করলে, আমাদের 


-পাকাচুল কাচা হয়ে ওঠে। ভবে তোমার সব সাদা, 
' অতিবাহিক (দেহে সখ দুঃখ ভোগের পর মহ? তার 


হয়ে আসছে কেন?” 
.-_্সামি 

এনেছিলাম যে যারা সাদা সাদা মাথা! নিয়ে বিয়ে করতে 
যায়, তাদের চুল কাঁচা হয়ে ওঠে | 


মার একটা বিয়ে কর না।- তাহলে তে! চুল- 


আবার কাচা হয়ে যাকে।; 


 _তা হবে, তবে বিয়ে করব কাকে_তোমার তো 


আর বোন নাই? | 

_আমার না থাক, আরও অনেকের তো দি 
আছে।- ৃ 
তা আছে, তবে নূতন গিন্নী এলে তোমার অবস্থা 
- "কু হবে? | 


প্রবর্তক . 


বাবুর গৃহে প্রবেশ করিলেন সর্বময়ী কন্দা হয়ে। এক 


হ্বধীন এখন. এম. এ. ' 


মেয়েতো নয়, ঠিক যেন ইহুদী মেমের মত 


তোমায় কালো চুলেই বিয়ে করে 


[ পৌষ, ১৩৭৮ 





পাপা 


-কি আবার হবে? তোমার প্রথম পক্ষের ত্র 
সম্পর্কে যা ছিলুম তাই থাকব। 
_্াবাঁর জামাইবাবু বলে ডাকতে পারবে? 


»কেন পারব না, একদিন. যদ্দি পেরে থাঁকি 
আজও পাঁরব। হি 
- শতুমি ছেলেরই একটা বিরলে দিতে পারছ না দো 
বাপের তিনটে, বিয়ে দেবে! - 7 
_দেখ তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে তাকে. লী 
করতে পারি কিনা। আমি আগামীকাল থেকে" 
অনশন ব্রত অবলম্বন করিব। মাতৃবৎসল পুত্র রন্জী 
হবেই, তুমি যেন বিচলিত হয়ে পড়ো না। পরদিন 








"ব্রত আরম্ভ: করিবামাত্র পুত্র বিবাহে সম্মতি প্রদান 


করিল। অশান্তি সংসার আজ আবার পূর্ণ হয়ে উঠল. 
আনন্দ-উল্লাসে আলোকে-পুলকে। - 


আরও ঢারি' বৎসর পরের কথা। কয়েক বা 


যাবৎ শিবানী হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্টভোগ 
করিতেছেন। এখন শষ্যাশাগ্িনী। তাই প্রিয়তম 
পতিকে শয্যাপার্শ্বে, বসাইয়া আজ তিনি তাঁর শেৰ 
বক্তব্য প্রকাশ করিলেন : টা | £ 
দেখ, স্বপ্প- টপ যা কিছু আমর' দেখি সেটা আমাদেশ 
উৎকণ্ঠিত মনের দুশ্চিন্তার ছায়! ছাড়৷ আর কিছুই নয় ও, 
প্রাঞ্চেটও একটি বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বন নয়। সাধারণতঃ 


পুনজ্জন্ম হয়। তাঁরা আমাদের ভাকের জন্ত অনাদিকাল 
পরলোকে হাজির থাকে না। তাই বলছি যদি অলাগৃভ 
ভবিষ্যতে কোন বিড়ম্বনা, আমাদের সংসারে ঘটে, 
অশরীরী আত্মার শব সাধনা..না করে একটি সশর'রী 
আত্মাকে ঘরে নিয়ে এস ! অশরীরী আত্মার সাধনায় 


জীবনের দুঃসহভা ঘোচে না আর জীবন স্থশোভনও হল 4২ 

- LL . 
না।. করেন বলছি জান, পুরুষদের মনের খবর তার 
. নিজেরাও জানে না, সে দায়িত্ব! এই মেয়ে জাগি 


উপরও স্তত্ত থাকে । 
শেষোক্ত বাক্যটি বলিতে বক্িতেই স্বাসী- সোহারিনী 
শেষবারের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । | 


1 


যুগপ্রবর্তক মতিলাল 
প্রীকালীপদ সমাদ্দার, বিগ্যাভৃষণ 


মানুষ মাহুষকে চেনে তাঁর অন্তর্ধানে। তিনি জীবিত- 
কালে বলেছিলেন--“কাম, ক্রোধ আর লোভ মানুষের 
শত্র।” এ কথা গীতাঁয়ও আছে। এ নিয়ে আমরা 
পৃথিবীর কি কল্যাণ সাধন করব? তাই যাহা চরিত্রের 
মৌলিক গুণ, তাহার শোধন ও সংগ্রয়োগ যদি থাকে, 
তারই সাধন শ্রেয়ঃ। তারই কথা £ 
“দেখি কামের দায়েই আঁজ ভারতের মহাপুরুষ 
রেখে গেছেন কীর্তি। ক্রোধের সহায়েই মহাত্যাগের 
বিগ্রহ ভারত! আঁর.লোভ ছিল বলেই মানুষের কে 
শুনি 'নান্নে স্বখমস্তি'। কড়ি ( অর্থ) তুচ্ছ, রূপ-যৌবন 
তুচ্ছ, আসক্তি তুচ্ছ, পরমপদ পাওয়ার কামনা 
+ভারতের সম্ন্যাস। 
“যাহ! বন্ধন, তাহাই হয়েছে মুক্তির কারণ। আমি 
দেখেছি প্রেমের এই দাঁয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নয়, 
' জীবনের পাতায় জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ। কামের দায় অনবদ্য 
প্রেম, ক্রোধের দায়ে অপ্তায় অসত্যের প্রতি কঠোর 
বৈবাগ্য, আর লোভ অবারণীয়, তাই তুচ্ছ সামগ্রীর 
অনাঁসভি-_যে প্রেম, যে বৈরাগ্য দেয় কাম, ক্রোধ আর 
লোভ। ইহা প্রকৃতির দান। এস আজ তাহার মর্শ্ 
উপলব্ধি কৰি ১8 
শ্রীয়তিলালের জীবিতকাঁলে তার মুখেই শুনিয়াছি-_ 
«মায় দশটী সন্তান আমার মৃত দাও, আমি বাঁংলাঁকে 
বিশ্বজয়ী করি ।” তাঁর উর্দলোক হ'তে সেই প্রেরণা 
প্রবর্তক সঙ্ঘকে নিমিত্ত করিয়া এখনে] চলিতেছে, আমি 
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি। | 
প্রবর্তক সং্ঘগুরু মতিলা'লের অন্তরন্ন কণ্িবৃন্দ আজ 
মে সঙ্ঘের কাঠামো রক্ষা করিতেছেন তাহাদের সুক্মদেহে 
মতিলালের চিন্ময় দেহ ক্রিয়াশীল-! কাম, ক্রোধ ও লোভ 
তিনিই আত্মবলে শ্রেক্কেপধে আজিও চালাইতেছেন। 
তাহারা বুদ্ধি ও মন তাহাকেই সমর্পণ করিয়াছে, তাই 
তাহারা “ধর্থার্থকামী সমমেব মিথ্যা, যোহেকসক্ত সঃ 


জনঃজঘন্য!” এই নীতি প্রবর্তকের জীবনধারায় বজাত 
রাখিয়াছে। মাধ যদি ধর্শ, অর্থ ও কামনা পালনে 
বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসভাব রক্ষা করিতে পারে তবেই 
অভ্যাসযোগে যোগ লাভ করিতে পারে! বান্যে 
ধন্মভীব উদ্বোধন, কৌমারে .অর্থের সদ্ব্যবহার এবং 


যৌবনে কামনা! সংযম করিতে শিক্ষালাভ করে তবেই, 


মোক্ষলাভ ববার্দক্যে অনিবার্ধ্য মতিলানের 
জীবনাদর্শ ছিল অনুরূপ | 

চন্দননগরের কাঠগোলায় ভার যৌবনে কামনাজয়ের 
পর্ব নিজে পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং উহাই তাহার 
উত্তরজীবনে মোক্ষের পথে আলোকবর্তিকা প্রদান 
করিয়াছে। 

সঙ্বগুরুর জীবনের আলো মুক্তিকামী মানব স্থিতধী 
হইয়া এবং চিত্তশুদ্ধি করিয়া দৃষ্টি দিলে কর্ণদ্বারাই যোক্ষ- 
লাভ করিতে পারে। শ্রীতগবান বলিয়াছেন_-“বৃদ্ধি- 
ভেদং ন কুর্যাং” কাহাকেও বুদ্ধি দিতে যাইও না, কার্য্য- 
ব্যপদেশে তাহাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইও | 

প্রবর্তকের কর্মশালায় একাধারে ধর্ম অর্থ, কামনার 
যোগসাধনা চলিতেছে । উহার কত্রী চিন্ময়ী সঙ্বজদ শী 
এবং আলোকদিশারী মতিলাল। উহার সাধকৃন্দ 
প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে 'মতিলাল নিযুক্ত কর্ম; ধর্ছ ও 
অর্থবিনিময় এ মোক্ষের লক্ষ্যে সমবায় যোগে পরিচাণ্টিত 
হইতেছে।, মানবের প্রকৃতি গঠিত অনিত্য দেহ নিত্য 
শুদ্ধাত্মার নির্দেশে পূর্ণজ্ঞানের নিত্যধামে নানা ব্যবস্তার 
মধ্যে প্রগতি লাভ করিতেছে । দৈব দুর্ঘটনা বা 
আধিভৌতিক প্রেরণায় এই সঙ্ঘ অধ্যাত্মশক্তি লে 


হয়। 


"বক্ষ পাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 


কল্যাণময়ী, করুণাময়ী ধাত্রী মা প্রবর্ভককে এসব 
করিয়া বিশ্ববাসীর শিক্ষাদানে এ যুগে প্রতিষ্ঠা লাভত 
করিয়াছেন! উহার বিনাশ নাই, কারণ উহার প্রয়োজন 
আছে। উহার অব্দান এই আস্বরিক যন্ত্রযুগের ভোগ- 


| 


জীবনশিপ্পী মতিলাল 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


"বহু বিভক্ত ঘটনা কানাইলালকে আলিপুর জেলে 
রিভলতার দেওয়া সম্পর্কে । ব্রজবিহারী বর্ণ ‘ফাসীর 
সত্যেন’ নায়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “সত্যেন কানাই 

‘দেশের জঙ্ক নিজের বুকের রক্ত দিতে দ্বিধাবোধ 
করেন নি। তাই তারা আজ দেশের লোকের কাছে 
প্রাতঃস্যরণীয় হইয়া আছেন। দলাদক্তি বা নেতৃত্বের 
মোহে যাহারা একদিন. মিথ্যার জাল রচনা করে 
. ষত্যেনের হনামে কালিমা লিপ্ত করিতে চাহিয়াছিল, 
আজ তাদের সে মিথ্যা তাসের ঘরের মত উড়ে গেছে-- 
মিথ্যা জাল রচনা করিয়া চিরস্থায়ী হইতে পারে না। 
কোনদিন হয়ওনি। . 
“মতিলাল রায় বলতে চেয়েছেন, নরেন গৌসাই- 
বধের ষড়যন্ত্রের কথা 8৫ জন লোক জ-নতেন-_-তার- 
মধ্যে কানাইলাল অন্ততম.। তিনি বলেছেন, তারই 


লিসা! সংযমে একান্ত প্রয়োজন এবং উহা! হইতে প্রেম 
“উদ্ভব. হয়| বিপ্লবের মোহমুদগর প্রেম, আর উহাই 
প্প্রবর্তকের” সঙ্ঘণ্ুরু মতিলালের দুর্জয় অবদান | 
পাশ্চাত্য জড়সাধক ভোগী কিন্তু যোগী নহে, তাই 
. উহ্থারা ত্যাগী হইতে পারিতেছে না, উহ্বারা তাই 


প্রেমলাভে হঞ্চিত, উহারা শান্তি ও.আনলের চির 


ভিখারী থাকিবে । | 

প্রবর্তকের সঙ্ঘগুরু মতিলালের ব্যক্তিত্ব পৰ্য্যবেক্ষণ 
করিলে জীবনে এক্‌ অপূর্ব আলো পাওয়া যায়; যে 
আলো ভগবানের পূর্ণজ্ঞানের, যে এই বিশ্ব অভিব্যক্তি 


তাহা অবগত হওয়া যায়। তাহার কর্মধারাই প্রবর্কের . 


নামকরণ হইতে অন্পপ্রাশন এবং উত্তরজীবনের পরি- 

চালনায় মতিলাল তাহার এঁশীত্বের পরিচয় দিয়াছেন । 
ধৰ্ম্ম, অর্থ, কামের তিনটীকে সমভাবে সমবায়ে গ্রহণ 

করাই মানবত্বের উদ্বোধন, কোন একটা লইয়া! যে মানব- 


জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হয় সেজন জঘন্য উন্মাদপদবাচ্য 1 


মতিলাল তাই কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করিবার 
মানসে ও খঘিপ্রণোদিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ' বর 
 সঙ্ঘ প্রতিষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 


নায়কতে গৌসাইবধ সম্ভব হয়েছে। তা সত্য নয়। 
এর পরিকল্পনা সতোন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র কাম্বনগোর 
রচিত এ সহজ সত্য স্বীকার করিলেও কানাইলালের 


. নির্ভীক আত্মদান অতুলনীয় থাকত। সত্যেনের সম্মান" 


বৃদ্ধিতে তা. মলিন হুবার নয়। নেতৃত্বের মোহে অন্ধ 
হয়ে যে কালি তখন তার] ছিটিয়েছেন, সে কালির ছিটা 
এখন. নেতাদের গাঁয়েই ফিরে এসেছে। দেশের লোক 
কিন্ত বাজ অজ্ঞ নয়, তারা অনুসন্ধান করে সত্যকার তথ্য 
বার করতে জানেন--তারা তা করেছেনও। ' সত্যেন, 
কানাই স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর, অমর হয়ে 
থাকবে” 

ব্রজরিহারী বর্ণ কাসীর সত্যেন” নামক গ্রন্থের 
উপাদান হেমচন্দ্ৰ রাহননগো প্রণীত ‘বাঙ্গালার বিপ্লব- 
প্রচেষ্টা’ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। উত্ত শ্রস্থখানি 





ওঁ সঙ্ঘের মর্ম্মানুসন্ধানে আমি জানিয়াছিঃ উহার 
প্রতিটী সাধক একাধারে ধর্মকর্ম, কামনা কর্শ্মে বিসর্জন 


“দিয়া লোভের স্থানে অধ্যাত্ম আনন্দ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
' এক অপূর্ব শান্তির আলয় গড়িয়া গিয়াছেন। প্রবর্তক 
কর্মক্ষেত্রে তাই কোন বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। 


ed রি 


প্রবর্তক তীর্থে কাম মাতৃন্নেহঃ নিষ্ঠা! উদ্ভব করে, ক্রোধ'. 


বৈরাগ্য. আনে অনিত্যে, অনাসক্তি আনে তুচ্ছ পাথিব 
বস্তুতে । 'প্রবর্তকের আত্মা প্রতিটা সাধকের: হ্গীবনে 
ব্যক্তিত্ব দানে, যজ্ঞে ও তপন্ায় মানবত্বের বিকাশ মিতা 
হইয়া থাকে। 
মানবমনের ছুইটী কর্ম, প্রবৃত্তি ও. নিবৃত্তি, আর বির 
একটা নিশ্চয়াত্মিকা ৷ প্রবর্তক ক্জ্বে কর্শ্বের দ্বার! চিত্ত- 
শুদ্ধি করিয়া সাধককে প্রবৃত্তিমার্গে লইয়া যায়। . ধর্ম: 
অর্থ ও কাম্যে সমবায় রাখিয়া কর্মসাধন করিতে অভ্যান্ত 


হইলে মানব যানবত্তের প্রবর্তক হইয়া থাকে । মতিলাল 


এই তত্ব তাহার জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় অধিকারী 
হইয়াছেন। এ যুগের বৃদ্ধিভরষ্ট মানবন্চিক়্ের : মোক্ষ 
প্রবর্তক প্রবর্তিত কর্মধারায়ই একমাত্র সম্ভব | এবং ইহাই 
যুগত 


v 
২ se 


হয়েছিল। 
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১৩৩০ সালে মাসিক বস্ত্রমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত: 


এস্থলে কিয়দংশ উল্লেখ করিলাম £ 
“জেল ভেঙ্গে পালাবার জন্য জেলের ভেতর পনরটা 
রিভলবার পাঠিয়ে দিতে বাহিরের দলকে বরাত দেওয়া 
ক্রমে নরেনকে হত্যা করার মতলবে চাপা 
পড়ে গেছল। বাহিরে যাঁদের উপর ভার দেওয়া 
হয়েছিল, তারাও তা ভুলে গেল * * জেলের ভেতর 
বাহির থেকে রিভলবার আসা তখন খুবই সহজ ছিল! 
কারণ তখন এখনকার 'মত কড়াকড়ি একেবারে ছিল 
না। 
" বারটী এসেছিল তাহা জানবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে 
অনেকেরই হয়নি, আমারও হয়নি, কিন্তু তখন . বাহিরে 
বৈপ্লবিক দলের পক্ষে পনেরটা রিভলবার যোগাড় করা 
মুস্কিল ছিল, 
বড় একটা মাত্র এসে পড়েছিল। 
রাখবার ভার পড়ল সত্যেনের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর ওপর | 
রা মধ্যে সেটার অস্তিত্ব যখন সকলে ক্রমে ভূলে 
গেছল, তখন.সে একদিন সকলের অজ্ঞাতে হাসপাতালে 
সত্যেনকে দিয়ে আসে! * * পেট ব্যাথার ভান 


হয়। 


‘করে কানাই হাসপাতালে গিয়ে সত্যেনকে সেটা দিতে, 


রাজি. হয়েছিল। সত্যেন সেটা পেয়ে যখন তার 


বদলে তাকে বড় রিতলবারটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে. 


বলেছিল, তথন কানাই সেটা রিভলবার বলে বুঝতে 
পেরে সত্যেনকে জিজ্ঞাস! করে নাকি ব্যাপারটা সবই 
' জেনেছিল 1” | 

বারীন্দ্রকুমারের “অগ্নিযুগের কথা” ও গরীঅরবিন্দের 


কারা-কাহিনী'তে. এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ নাই। তবে, 


ব্রজবিহারী বর্ম্মণের অভিযোগ জোরাঁলোভাবে কৈফিয়ৎ 
দিয়াছেন। 


প্রকাশিত হয়। .এইসব গ্রন্থের রচয়িতারা কেহই 


খাবিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংজড়িত ছিলেন না? ইহারা 


কল্পনার জাল বুনিয়া ঘটনার বিন্যাস করিয়াছেন বিপ্লব 
“কর্ম অত্যন্ত সংগোপনে সংঘটিত হইত । একে অন্তের 
কাজকর্থের কোঁন খবর জানিত না। বিপ্লবীগণের নিয়ম 
ছিল কেহ-কাহারও নিকট কোন ঘটনা প্রকাশ করিত 


এত সহজ ব্যাপার ছিল বলেই, কি করে রিভল-. 


তাই প্রথমে সেকেলে মরচে ধরা-প্রকাণ্ড 
সেটী- সাবধানে. 


পরবর্তী কালে বহু বিপ্লববিষয়ক গ্রন্থ 


না। নেতার নির্দেশমত কাজ করিয়া যাইতেন। 


‘ সেইজন্য বহু ঘটনা আজ অপ্রকাশিত হুইয়া গিয়াছে। 


সম্প্রতি ১৩৬১ সালে শ্রাবণ মাসে কমলা দাশগুপ্ত 
“রক্তের অক্ষরে” নামক প্রস্থ প্রকাশ করেন । গ্রন্থখানির 
ভূমিকা লিখেছেন ভূপেন্দ্কুমার দত্ত মহাঁশয়। তিনি 
ভূমিকায় লিখেছেন “একজন লেখক দাবী করিতেছেন 
কানাই ও সত্যেনকে জেলে রিতলবাঁর পৌছে দিতে 
তিনিই স্বর্গীয় শ্রীশ ঘোষের সহায় হইয়াছিলেন। তিনি 
হয়তো! জানেনও না যে, শ্রদ্ধেয় শীশ ঘোষের এই সহচর 
আজও জীবিত। তিনি গোন্দলপাড়ার বসন্ত ব্যানাজ্জি। 
এই ভাবে বাংলার বিপ্লবযুগের-ইতিহাসে- সীমারেখা 
ধরা কি করে শক্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর দৃষ্টান্ত হিসাবেই 
এই ঘটনাটিই উল্লেখ করছি।” 


১৩৬১ সালের বৈশাখ মাসে বসত্তকুমার বন্ট্যো- 
পাধ্যায় রক্তবিপ্লবের অধ্যায়ের ভূমিকা লিখিতে গিয়া 
মন্তব্য করিয়াছেন? “সম্প্রতি বিপ্লপবপ্রচেষ্টার নেতৃ- 
স্থানীয় হেমগন্দ্র কানুনগোর “বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্ট।' 
পড়িবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহাতে তিনি বিপ্লবের 
বীজ রোপণকারীদের প্রতি যেরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন 
তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না ।” 

চিরবিপ্রবী অসরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন 
“নরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “রক্তবিপ্লবের এক 
অধ্যায়” * নাম গ্রন্থে প্রবর্তক সজ্যের ইতিহাস এবং 
স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সত্ঘের দান ও মতিলাল রায়ের 


কার্যাবলী সম্বন্ধে লিখিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে 


কৈফিয়ৎ দিয়াছেন-ছিনি মন্তব্য. করিয়াছেন, “ইহার 
মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে চন্দননগর বা বাহিরের বহু ঘটনা 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইলেও প্রসিদ্ধ কেন্দ্র প্রবর্তক 


সজ্বের কোন ইতিবৃত্ত বণিত হয় নাই।' তাহার কারণ, 


বহু বিষয় জানা থাকিলেও, গুপ্ত সমিতির কার্য্যধার! 
হিসাবে অপর কেন্দ্রের যাবতীয় সঠিক তথ্য অবগত 
হওয়া অসম্ভব বলিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনধিকাঁর 
চর্চা বলিয়া আমারও মনে হয়। তাহা ছাড়া, প্রবর্তক 
সঙ্ঘের কেন্দ্রপতি বন্ধুবর মৃতিলাল রায় স্বতন্ত্র ইতিহাস 
লিখিবার জন্ত মনোযোগী হইয়াছেন।” (ক্রমশঃ) 


_লঙ্ঘ-সংবাদ : 
: - আশ্রমী .. | 


' জ্রীন্ত্রীগব জননীর তিরোভাবোৎসব : ৰ 
বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ইং ৮ই ডিসেম্বর 


"_. ১৯৭১, বুধবার চন্দননগরে বোড়াইচণ্ডীতলাস্থিত প্রবর্তক. হয় 


আশ্রমে পনমারাধ্যা সঙ্ঘজননী শরীশ্রীরাধারাণী দেবীর 
বিচত্বারিংশত্তম ভিরোভাবোৌৎসব পালিত হয়। এই 
উপলক্ষ্যে ২১শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার হইতে ২৬শে 
অগ্রহায়ণ রবিবার পর্য্যস্ত উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
২৩-২৪-২৫শ তিনদিন কথকতা ও ২৬শে রবিবার 
উৎসব-সভাব্র অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। রিক্ত-বর্তমান 


যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী নিপ্রদীপের বিধি 
বলবৎ হওয়ায় ২১শে ও ২২শে অগ্রহায়ণ এই ছইট যি 


মাত্র পালিজ হয় । 


২১শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাতৃমন্দির অঙ্গনে, 


"সঙ্গীত, সমহবত উপাসনা, দেবীস্ততি, উদ্বোধন ভাষণ, 


সঙ্কল্প ধ্যান, মাতৃবন্দনা ও মাতৃকীর্ভন যথারীতি .অঙুষ্ঠিত . 


-হয়। তৎপর দিন ২২শে অগ্রহায়ণ ভোর ৫ট] হইতে 


সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত উৎসবের একটানা প্রবাহ চলে. 
প্রান্তঃ €টাত্র ভজন, সঙ্ঘবাণী পাঠ, সমবেত উপাসনা, : 
. অতঃপর সঙ্ঘসভ্যাগণ কর্তৃক 


সঙ্ঘ-সভাপতির ভাষণ। 
. গ্রীতাপাঠ,-সজ্ঘসভ্যগণ কর্তৃক চণ্ডীপাঠ, সজ্ঘাচার্ধয- স্য্য- 


নারায়ণ ভর্কতীর্থ কর্তৃক সঙ্ঘজননীর যোড়শোপচারে 


পৃজা ও তোমারতি। তৎপরে সঙ্ঘাচার্য্যের পৌরোহিত্যে 
সঙ্প্রতিভূরুপে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী কর্তৃক সর্য্যান্ত অবধি 
হোয, পর্যায়ক্রমে দিবসব্যাপী জপ, যজ্ঞ ও উপবাস 
ব্রত. পালন। হোমান্তে সভ্ঘ-সভাপতি 


- - পূৰ্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে 'এই বৎসরের মত বির সমাপ্ত 
হয়। | 


নববারাকপুরে $ ? 


সভা-সভ্যাগণ কর্তৃক ও মাতৃতিরোভাব তিথিটি সনিষ্ঠায় 
পালিত হয়। মন্দিরের পূজারী ও পৃঞ্জারিণী বিশেষ- 
ভাবে ইহাতে ব্রতী থাকেন। পৃজারিণী কমলা দেবী, 
'সারাদিবস উপবাসে থাকিয়। মন্দির মার্জন, আলপনা 
_ দেওয়া, সাজান. গুছান, তোগ্রনিবেদন প্রভৃতি 'শ্বহস্তে 


লি 


কর্তৃক, 
জ্রীীসজ্বগুরুদ্বেবের- বাণী-'পাঠ, সমবেত উপাসনা! ও 
| নিবেদন ও তিলতর্পণ.করেন। 


সম্পন্ন করেন। ' কেন্দ্ৰসজ্ঘের কটি অনুযা। যী -সন্ধযায় : 
ই উপাসনা, মাতৃমন্ত্র জপ ও মাতৃসক্গীত গীত 

পূর্ণপ্রশত্তি মন্ত্রোচ্চারণের পর সকলকে . নবান্ন. 
টা বিতরণ করা হয়। 


-তিল-তর্গণ ঃ 


El 


৮? 


গত ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ইং ২৪শে. নভেম্বর ১৯৭১ 


| বুধবার. অপরাহ্ন ৩টা ৭ মিনিটে সঙ্বের প্রবীণ সাধক, 
অন্তরঙ্গ সভ্য ও অন্যতম সহ সভাপতি শরায়ণচন্ত্র দত 
দিব্যধামে ইষ্টপদে লীন হন। তত্রদ্েশ্যে -১৯শে ' 
অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ ইং ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১, রবিবার সকাল 


lL) 


"৭ ঘটিকায় প্রবর্তক আশ্রমের মাতৃমন্দিরে সভঘাধিবেশত্রে ৮- 


তাহার অমর আত্মার প্রতি রদ্ধানিবেদন ও ভিলত্ 
করাহয়। .. ", 
গত. €ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, , ইং ২০শে। মে ১৯৭১ সজ্বের. 


''সভ্যত্রয় /অদ্বৈতচরণ রায়, /ননলাল-পর্ভিত, ৮যোগেশ- 
চন্দ্ৰ চক্রবর্তী চট্টগ্রাম জেলারই ধলঘাট স্কুলপ্রাঙ্গণে বর্বর 
পাকিস্তানী '৫সন্যগণ কর্তৃক নিষুরভাবে প্রহ্ৃত ও 
বন্দুকের গুলীভে নিহত হন। চট্টল সঙ্ছের কোষাধ্যক্ষ 
.উত্থানশৃক্তিরহিত পঙ্গু ৬হরিরগুন রক্ষিত তাহাদের 
নিঠুর নিধনবার্ড। - শ্রবণ করিয়া অন্নজল পরিত্যাণ 
করেন। নয়দিন পর তিনিও স্বেচ্ছায় অনাহারে মৃত্যু - 
বরণ. করেন। তাহাদের উদ্দেশ্টেও উক্ত অধিবেশনেই . 
সঙ্ঘসভ্যসভ্যাগণ অমর সঙ্ঘাতাদের রি শ্রদ্ধাঞ্জলি 


"চট্টল কেন্দ্রের সভাপতি. ৬বক্ষিমচন্দ্র সেন এবং- সঙ্ঘ- . 


- অনুষ্ঠান. স্থচি নিয়লিখিতভাবে পালিত হয় £ প্রারভে - 


ট্টলকন্তাগণ' সমবেত কণে “সমুখে শাস্তি পারাবার” 
" 'স্গীতটি গান করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী গীতার দ্বিতীত্র. 


নববারাকপুরের নবনির্ম্িত-উপাসনা-গৃহে ওর 


অধ্যায় ও কঠোপনিষদ পাঠ ক্রেন. তৎপরে কুমার 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং সভাপতি শীঅরুণচন্দ্র দত্ত অশ্রু- . 


ভারাক্রান্ত চিত্তে বিগতাত্বাদের স্মরণ” করেন। সমবেত 


সকলেই অমর আত্মার উদ্দেশ্যে তিলাঞ্জলি Ll 
" করেন |. 


৯ 


আশালতা চৌধুরী, শরীজ্লধর, সেন, স্বামী রা 





8 


, অত্যন্ত মর্মাভিক দুঃসংবাদ যে, মাত্র ৫২ বছর বয়সে ভারতীয় | 


মাহ শক্তি কমিশন ও-মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান ডঃ 


বিক্রম এ. সরাভাই গত ৩০শে ডিসেম্বর: আকস্মিক পরলোকগমন, 


করেছেন। ভারতের পারমাণবিক শক্তি ও মহাকাশ- বিষয়ক 
' গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ মুতে ডঃ সরাভাইয়ের এই. অপ্রত্যাশিত 
মৃতযুজনিত যে অপুরণীয় জাতীয় ক্ষতি হল তাতে সমস্ত দেশ ও জাতি 
মর্মাহত | পারমাণবিক শক্তির গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ হোমি জে. 
ভাবার যোগ্য উত্তরারিকার হিসাবে তিনি: এই গবেষণার ক্ষেব্রটিকে 


বৃহত্তর সাফল্যের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে.গেছেন। ডঃ সরাভাইয়ের, 


সফল দক্ষতায় ভারত এখন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মধ্যে গণ্য হতে 
পারে। বস্তুতঃ ডঃ সরাঁভাইকে ভারতে মহাকাশ গবেষণার জনক 
বললেও অতাক্তি হবে না। আমর! আশা করবে! ডঃ সরাভাইয়ের 
যোগ্য কোন সহকারী ৪ চিনি পারবে। 

_ এস্থাগার দিবস ঃ [ও রম 

শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিবস ১৯২৫ সালে এই দিনটিতে বাংলাদেশের 
SY আন্দোলনকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্বকবি 








me antici mm মাসি 


ও উতষ্ট দাবি 


৮৬ আমহাষ্ট ষাট, কলিকাতা-৯ " 
ফোনঃ 











{ 
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এই দিনটি 'বাংলাদেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস: হিসাকে -পাঁলিত হয়ে 
আসছে । . গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাঁগারকর্মীদের আত্মুসমীলোচনার 


. মাধ্যমে বিগত বছরের কার্ধাবলীর পর্যালোচনা করে আগামী দিনে 
- শরস্থাগারকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ও উন্নত ধরণের 


গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবনের জন্য নানা ধরণের কাঁধক্রম' গ্রহণ করা 
হয়েছে। “১ | j 


পজনম লঙ্ঘতে গিরি ৪ 
কিছুদিন আগের এক খবরে প্রকাশ ? পাঁচজন অন্ধ নরনারী 


জাপানের ফুজিয়ামা পর্বতের শিখরে উঠেছিলেন! পর্বতারোহণে 


ভারা কোনও সক্ষম -মানুষের সাহায্য নেন.নি। সাহায্য নিয়ে- 


ছিলেন নিতান্ত একটি কুকুরের । পলঙ্গুর গিরিলঙ্যনের ঘটনা, বলা 


বাহুল্য, দৈব করুণার দৃষ্টান্ত হিসেবেই উল্লেখিত হয়ে থাকে! 


: অন্ধের 'গিরিলজ্ঘনের এই ঘটনার মধ্যেও যে অনেকে সেই করুণার 


ইঙ্গিত দেখতে পাবেন তাতে সন্দেহ নেই । যীরা চক্ষুমান মানু 
এই ঘটনা যেন তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, 
মনের জোরে শরীরের বাধাকে গহজেই জয় করা যায়৷ 
লটারী না সাঃ । 

পুৰ্বে ভারতবর্ষে ও আরও অনেক পাচার খেলা আইন- 


বিরুদ্ধ ছিল। অভাব দর করা বা! বিশেষ সৎ উদেশ্য ছাড়। লটারী 


খেলতে দেওয়া হ'ত না। ফ্রান্সে পপ্িমিয়াম বড” নামে বু 
পুরানো খণপত্র বিক্রয় প্রতিষ্ঠান আছে। আয়ারলযাণ্ডের 
“হসপিটাল সুইপষ্টেক”ও বছদিন যাবৎ চলছে। আমাদের দেশে 
AD ut anata 


' স্ল্টন্ম জগততে হ্িশ্পেজ্ল জলত 


== ইন্দ'র == 


গুবিশুদ্ক ঘতের নোনতা খাবার 
"৫ নালন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
& নারদ দরবেশ ও 'মিডিদানা ৃ 

গু ১ সুপ্রসিদ্ধ ও বন্তখ্যাত বোলর ঘোরববা 


বিক্রয়ার্যে সকল সময় ভুত যাকে। : | 





ঙ ১ নটবর দত্ত রো, কলিকাত!-১২ 
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. প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চন্দননগর 


- সফর করেন। 


i সি 


ডাধির ঘোড়দোঁড়. দিয়ে বিশেষড়াবে রি আমলে কোথাও 


কোথাও লটারী খেলা হয়েছে । কিন্ত বর্তমানে যেরকম ব্যাপক . 
হারে লটারী খেলার ব্যবস্থা. হয়েছে, আগে এরকম জুয়াখেলার 
আয়োজন ছিল ন! বা করতে দেয়নি। এর কারণ এই যে, জুয়া 

খেলে অর্থলাভ করা কোন: উচ্চাকাঙ্জার কথা নয়! যারা এই 
অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে তাদের জীবন সুখের হয় না। লটারীর 


জুয়ার নেশা দেশকে পেয়ে বসেছে, এর মুলে: বূয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে 


পরিচালিত লটারী ব্যবস্থা যা সাধারণ বিশ্বাসের কারণ হয়। এইসব 
লটারীর মধ্যে ফাঁকি প্রবঞ্চন! কিছু ০০ 
লটারীর জোয়ারে ভাটা পড়ে আসছে। 


পরলোকে গ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত: 


প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী ও সাহিতক গ্রীকেশবচন্র গুপ্ত গত ২৯শে 
নভেম্বর রাত্রে পরলোৌকগমন করেছেন। মৃত তার বয়স 
হয়েছিল ৮৯ বৎসর । এই "পরিণত বয়সে পরলোকগমন প্রত্যাশিত 


'হ'লেও, তার স্েহণীলতা, স্বভাঁব-মীধুর্ধ, সমাঁজকল্যাণকর, সাহিত্য ও 


সংস্কৃতিবিষয়ক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অকুণ্ঠ সেবা] ও সাহাষ্য-দাঁন 
ইত্যাদির জন্ক তীর প্রয়াণে যে শুন্যতা সৃষ্টি হল, তা সহজে পূর্ণ হবার 
নয়! সুর অতীত দিনে যখন সাহিত্য-পত্র-পত্রিকার এতে! ছড়ছিড়ি' 
ছিল না, তখন তিনি সুখ্যাত মাসিক পত্রিকা “অৰ্চচনা”-র সম্পাদনা, 
করতেন। "তার নিজের লেখা বইও প্রচুর-প্রশংসা লাভ করেছিল।' 
৮৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত বার্ঘক্যকে পরাভূত করে তিনি পরম উৎসাহের 
সঙ্গে সক্রিয়ভাবে রবিবাঁসরের অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে গেছেন 
প্রগাঢ় অনুরাগী প্ররীণতম সদস্ত হিসাবে। যোগদান ক’রে গেছেন 


প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থা মহাবোধি সোসাইটির সহঃ সভাপতি 
হিসাবে । আমর! তীর.পরলোকগত আত্মার উধ্বগতি কামন! করি । 


চন্দননগরে বাংলাদেশ প্রদর্শনী ই 


সম্প্রতি চন্দননগর গোস্বামীঘাটস্থিত কুপ্তি মেলার প্রাঙ্গণে ক 
ছাত্রাবাস” পরিচালিত “বাংলাদেশ প্রদর্শনী” প্রদর্শিত হয়। রবিবার 
‘শাসক. মাননীয়! 
কম্তরী দেনী মহাশয়! । দহজ ও সুন্দর ভাষায় সংঘ-সভাপতি শ্রদ্ধেয় 
শ্রীঅরুণচজ দত্ত বাংলাদেশ প্রদর্শনীর তাৎপর্য ও ওপার বাংলার 
জন্্রীশাহীন বর্বরতার কথা .উল্লেখ করেন। উক্ত সভায় স্থানীয় ' 
গণ্যমান্য -ব্যক্তিগণণও উপস্থিত থাকিয়া! এই প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা : 
করেন! . প্রদর্শনীতে বহু জনসমাগম হয়েছিল । . ' . রি 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম জার্মানী সফরের অর্ধশত বর্ষপুতি : 

রবীন্দ্রনাথ তীর জীবনৃকালে সব সময় জার্মানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক বজ-য় রেখেছেন। যখনই তিনি জার্মানীতে গিয়েছেন তখনই 
বিপুলভাবে সন্ধিত হয়েছেন। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জার্মান 
১৯২৬ ও ১৯১০ সালেও রবীন্দ্রনাথ জার্মান 
গিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে তীর প্রথম জার্মান সফরের ৫* বর্ষ পূর্ণ . 
হ'ল। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জার্মানী সফরের সময় জার্মান ' 

র এক অমুল্য সংগ্রহ তার হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। সেই 
বইগুলি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মুল্যবান গ্রস্থাগারের 
হুচন! কৰেছিল। রবীন্দ্রনাথ জামানীর .যুদ্ধ-ছুর্গত শিশুদের - 
কল্যাণের সন্ত তার একটি বইয়ের বিক্রয়লন্ধ অর্থের পুরোটাই জার্মান, 


EY 


জাতির এই তু্ভ প্রয়াসের প্রতিদান স্ব দান করেছিলেন । AEs 


৬ 


Le ১7 ৮7৬৩ 








কুমার প্রথমনাথ রায় ৯৩তম অন্মবাধিকী ঃ 


গত >২ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মহীশূর এসোসিয়েশন হলে ন একটি 
মনোজ্ঞ ৩ মাধ্যমে কুমার প্রথমনাথ রায়ের ৯৩তম জন্ম- 
বাধিক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন? 
স্বামী যোগানন্দ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীকালী- 
চরণ পাল। অধ্যাপক প্রেষবল্লভ সেল, অধ্যাপক শাস্তিনাথ 
চট্টোপাধ্যায় কুমারের চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। 
প্কুমার. প্রম্থনাথ রায় স্মৃতি. রক্ষা সমিতি” সম্পাদক মাটন 
কৃ বিগত তিন বছরের কার্ধাবলীর বিবর্ণ দান করেন। য় 
পাল।-কীতঁনে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী 
গীতা বয়ু ৷, ্রীপরতিভাকুমার কুণ্ডু সকলকে খাদ জানানি। 


অন্ধদের জন্য লাইত্রেরী £ 


লাইপৎসিকে (জার্মান ডেমোক্রেটি রিপাবলিক) অন্ধনের জন্ম 
একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী আছে । ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই 
লাইব্রেরীতে, বর্তমানে আছে ব্রেইল পদ্ধতির ২৪,০০০ রই এবং উধ্বে” 
৮০,০০০ টেপ-রেকন্ডিং | বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশের সঙ্গে লাইগৃৎ- 
সিকের এই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর বিনিময় ব্যবস্থা আছে। মার্কিন ' 
যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রন্সি, স্কাঙিনেভিয়া, ইতালি ও মুইজারল্যাণডের 
বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এই লাইব্রেরীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ? . 


প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামীর জন্মোৎসব ৪ 

গত ১৩,১৪, ১৫ই নভেম্বর +৭১ উত্তর কলিকাতা শ্রীগোরাদ মন্দির, 
শ্রীভূমিতে অধিবাস, অষ্টপ্রহর নাম্যজ্ঞ ও চৌষ্ি মহান্তের ভোগার্‌- 
ধনার মধ্যে দিয়ে শ্রীমন নিত্যানন্দবংশাবতংস: নিখিল ভারত নং 
সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা, “সাধন” গ্যাসেসিয়েশনের' সভাপতি, 
রাধাবল্পত সেবা সংরত বৈষণবসাহিত্যাচা্ শ্রীমৎ প্রাঁণকিশোঁর 
গোস্বামীজীর ৭২তম জন্মদিবস পালন করা! হয় -এই ত্রয়দ্বনব্যাগী 
অনুষ্ঠানে কলিকাতার ও বাইরের বহু বিশিষ্ট বুক্তি উপস্থিত ছিলেন । 
১৪ই নভেম্বর প্রভাতে শঙধ্বনি, উলুধ্বনি ও সমবেত প্রার্থনার মধ্যে 
নামধজ্দ্রের সুচনা করা হয়। .হাঁজ:র হাজার নরনারী এই অনুষ্ঠানে 
যোগদান করেন। বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত স্টার দারগর্ভ ' 
ব্ৃতাবলী আধ্যাত্মিক ভারতের মহাঁজন বাণী ও সত্যধর্ম প্রচারের 
ডা সাক্ষর । তার রচিত বহু গ্রন্থ ও বাংল! সাহিত্য গারে 

সম্পদ৷ . 

kes হাইলাকান্দিতেও স্থানীয় প্রাণতিশোর গোস্বামী জন্বোৎসব 
কমিটি-কর্তৃক এই জগ্ভোৎসব আয়োজিত ও সনিষ্ঠীয় উদ্ষাপিত হয়। 
এই উপলক্ষে উদয়াস্ত হরিনাম সংকীর্তন ও বহু গণ্যমান্য ঘক্তির 


. উপস্থিতিতে একটি প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীমৎ 
গোস্বামীপাদের নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া. টনি 


গৃহীত হয়। : 
সআট-এর ৫ম সংকলন ঃ 

“সমাট"-এর ৫ম সংকলন প্রকাশিত হয়েছে । সম্পাদন! কনেছেন 
শম্তুনাথ মুখোপাধ্যায়। . শরদিন্দু মুখোপাধ্যায় কতৃক লীলদিঃ 
আতীবাগান গড়িয়া! থেকে প্রকাশিত । এতে প্রতিষ্ঠিত লেখনদ্র 
পাশাপাশি নতুন লেখকদের লেখাও প্রকাশিত হয়েছে । গল্প, কবিতা} 


' প্রবন্ধ, নাটক, রম্য-রচন! প্রভৃতি এর আসল বিষববস্ত । শৈলেশহুমাদ 


বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *যুববিদ্রোহ প্রসঙ্গে’ একটি যুগোপযোগী রচনা! 

সংকলন-কতৃ পক্ষ নতুনদের প্রতি আস্থাশীল এবং নৃতন লেখবদের 

উৎসাহ দিয়ে থাকেন। ' 
- | প্রীঅশোক চৌধুরী ৯ 


অবওক ।বওঃ)শপ তো ০৬৮ 








ভারত-শিল্প নিকেতনের নবতম অবদান 
হূলেখক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর 
আজিও ভুলি নত ( উপন্াস ) ৩-০০ 


. হিট চক্রবর্তীর ্‌ 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কবিতা ) ৩-০০ 


e | 
ভাৱত-শিল্প নিকেতন 


| টাটকা ই. আধুনিক বুক বাইপ্ডিং কারখান! 
কোন; ৩৪- ৩৭১৯ কি ও তে ৫৬ নং সূৰ্য্য সন ষ্ট্ৰীট, কলিকাভা-৯ 








জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্ক 


সকল রকম বাঁধাইয়ের কাজ 2 CP 158 রর 8. 
প্রতিযোগিতামূলক, দরে RE AR ২ 5154৫775591 ॥ Dutable 


যত্রে হয়। N ২২২২ Ne Non-Cotsedive & Comf0'table fat R রি 
৮ ২ ৫ . বউ 
পুস্তক. ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব . jhe Acid Proof cconomie 
+ * | আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত 





PVC RES /?৮০ 7008 BRUSH 
' 7 | পরীক্ষা পানী 5807৮ GOMB INDUSTRY CO. 
is ৭, গঁঙ্গাধরবাবু লেন, কলিঃ-১২ | | 310. 1930 * CALCUTTA-9 * POST 80/83-10018 











॥ কয়েকখানি স্থনির্বাচিত গ্রন্থ ৷ 







Patil ys রর 
॥ অধ্যাপক বিজনবিহারী বন্ধ | .. - 
কর্ম্মবীর রাসরিহারী বস্ু_৫'০ PEG (ELLY h ডে C7 
৷ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় | 






অৱুবিন্দ-রবীল্দ্র ৪-০* 
1 ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার |. 
তন্ত্রের আলে! ৪'০০ 
॥ স্বামী উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আলে! ১০০ 
॥ শ্রীনরেন বৃহ সংকলিত ॥ 
হেহেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা 
- - সম্বলিত 
সলধর (পনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
৷ শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্ত্ন ১-৫০ 
॥ শুভক্করের ॥ 
মন্দা '*নন্দার দেশে- ৪০০ 
( উপন্তাসোপম সচিত্র ভ্রষণ-কাহিনী ) 
॥ শিল্পী সবধাংশু রায় ॥ 
_ আল্পনা! শিক্ষা (১ম)--০-৬২ 


প্রবর্তক পাবলিশাস”£ কলিকাত!-১২ 































প্রবর্তক | 745 পৌষ, ১৩৭৮: 





(সরুতজ্ স্বীকৃতি 


গত কার্তিক সংখ্যায় য় প্রকাশিতের পর পাকিস্তানী জঙ্গী হানাদার কর্তৃক- বিধ্বস্ত ট্টগ্াম-পরবর্তক- -সঙ্ঘ হইতে 


আগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ষে সরুল সহৃদয় অবদান আমর! .. 
. পাইয়াছি তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। ' ভবিষ্যৎ দাভাদের দানের বিবরণও এইভাবে প্রকাশিত হইবে । 


১। . হিন্দুমছাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন্থৃজচন্দ্র সর্বাধিকারী_-কম- বেণী ১৫০২ টাকা মূল্যের 
১৫ খানি কম্বল। ২1. ভীত্বধাংগুকুমার খিত্র-২০০২। ৩। মেলা এন্‌. চৌধুরী এন্ড কোং--২৬৯.। 


- ৪| শ্রীহবদর্শন কর--২৪১২। ৫ | শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য --১০০২। ৬৭ গ্রশচীন্দ্রলাল দত্ত: তি 
৭... মেসার্স লক্ষী টিনার ১১ ৮1 ডাঃ হরেন্্রকুমার তৌধুর _২৪৯।- ৯| শ্রী এ: রায় : 
ডি ৃ এর ৰ go ‘কোষাধ্যক্ষ? প্ৰবৰ্তক সঙ্ঘ. 





{নী শ্রক্সাত্ৰী লহ সজল লন ওল, ইনি 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে স্গ্ আমদানীরুত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলি, 
র্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, উলেন মাফলার, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটিং, 


সুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও . 


রকমারী শাড়ী কিক্রয়ার্থে সর্বদা মজত থাকে। . 
জ্ম্পিত্জ্ ঞক্মাত নির্ভরযোগ্য য শ্রভিষ্টান | 


রামকানাই যামিনীরগন পাল প্রাঃ লিঃ. 
টি মহাত্মা গান্ধী রোড ss কলিকাতা-৭, ॥ ফোন £ ৩৩ ২৩০৩ . 
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‘An Important “Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


4 ELECTRICAL MOTOR | Es DOUBLE. ENDED-GRINDER 
Kk POLISHING & BUFFING জি Rh FLEXIBLE SHAFT CHINOER 


“ MANUFACTURED BY : 
RAMKANAI ELECTRO WORKS 
| 26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA- 56 | | এক 
| রর ই Ofte 61-1715 . -. - | এ ঃ Phone : Resi. OG 2332 


পাপ িউপা্ঠপা্পাপাক্হিপাউ এ তক 
সম্পাদক: ্রীঅরুণচর দত্ত ও রাধারমণ চৌধুরী 


প্ৰবৰ্তক পাশা? ৬১ বিপিনবিহারী গার্ল স্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি, এ কর্তৃক পরিচালিত শত প্রকাশিত | ্ 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও, টান লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিদবিহারী গালা রুট, উদিরাতা: ১২ হইতে শ্রীফণি ভুষণ টনি সিহত রা 
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€ 
নু্সিগ্ধ কমনীয় কান্তি, 


সৌন্দৰ্য্য ও 











ভারত সরকারের টাশন্াল টেট হাউ ক পরীক্ষিত পি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত €২ 


গভীর নলকূপ ও অন্যান্য সেঢকার্ষের জন্য স্বল্ম ব্যয়ে, স্বজ্স মূল্যে 
= ছার ডিজেল গালি মোট’ ৫ ঘোড়া, ৭.৫ ৮৬.২৫ সে. মি. পাগটুলী, 
_সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস.সমেত 


মুলা ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 


লৈলি 
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া -$ 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাস্কো, ১৪ 
ভাল্ত, জি. জি-।গিয়ার 8: 
ইউনিট, ্ীল পার্টস্‌,উৎকৃষ্ট ._) ০ 
| মেটাল বিয়ারিংসৃও উন্নত & 
কারীগরী। 0S 








ভারতে রহ ধরণের যে কোন রা ডিজেল পাশ গেটের মক 


এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং 


শো-রুম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


রেজিঃ অফিস £ ১৩৮, বিপ্লবী রাঁসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা-১ Ed 
বিঃ দ্রঃ -ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন . (৭ 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি: ৪৭-২৯১৫ )8 


IR NC 5 যা ফি নমে ক লে লহ 
তি এগ, পর, “ত গত “হত ০ গত সইত হতে খত অত বিত ইত বত” ৰসত তপত 


স্শ্চিসনচ্ সকাল ক্্কক অন্জুলোলদ্ছিভ 





প্রবর্তক;বিজ্ঞাপন_মা ঘ, ১৩৭৮ 


নি ৮০০ চার রর টা চা টপ পে টপ টিপ চপ রড উর পপ চপ পথ Btn 6 8 এ ০০০ 5 এয (6 এ 6 6 এ $B Be চা চার চপ OE 


ছু’ চাষড সভসন্্ীবনীয় সঙ্গে ঢার চামচ মহা” 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে । পুরাতন মহা 
ডরাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 


রঃ ৰ শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রে অত্যধিক 
নব ADL ফলপ্ৰদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক € 












বলকারক টনিক | ছু'টি ওঁবধ একত্র সেবনে 
আগনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে, 
উৎসাহ 'ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ক 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে । . 





শা আশ সি শর টিপ ০/5 চিত 0 পাপ তিলে ও পা ক্র ্রি টাআ চি আলোতে টোকা দেখা হা 0 প্র free 1 ডন তব চিপরে০9 জপ যা টিপ চাপ 18 চি ব্রন (পল 


| ৃ 
! 

ৃ ৃ 
ন ' [১] কলিকাতা কেন্র ডাঃ নরেশ চর রর অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ! { 
{ - ১] ঘোষ, এম-বি, বিএস, আমুর্বেদ- (২8% 2} আযুৰ্ক্েদ শা, এফ,সি,এস, ( লগ্ন ), ! 
রা ৮ আচাধ্, ৩৬, গো লপা ঢা এয,স্এস, ( আমেরিকা ), ভাগলপুযর 1 
1 € রোড, কলিকাতা - ই কলেজের রসাযণ শাত্তের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক, 
hee ত canteen? ও fh 

8১ চপ সী চা চর র্‌ পলা পচ পয ক পা চপ চিপ উপ চি পা চপ চপ 5 পপ ] 2 পচ পদ এলি 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_মাঁঘ, ১৩৭৮ 


ছাদ সি 
গস রী টি বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্ত্র সেনগুপ্ত সংকলিত । 
র্‌ টি ন্রোল ও আশা শু১৩ 


(সরল বৈদ্ধশান্তর') 
| প্রখ্যাত আমুর্বেদাচীর্য্য মণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত | 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবাঁরিক* 
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ। প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয়। 
প্রাপ্তিস্থান : প্রবর্তক পাঁবলশার্স 
৬১, বি, বি, গাঙ্গুলী স্রীট, কলিকাতা--১২ 


ৃ গ্রন্থকার £ 
- প্রবর্তক আশ্রম, চঙ্গননগর, হুগলী 





হান? কপ ৩১৯, 





জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্ক, 
সকল রকম বাধাইয়ের কাজ ২ PR OLYTHENE : S;SANKHA + 2 
-তিযোগিতামুলক দরে (সহ 
2 চি | সত ৮২ ২২ 5419/171551516 টিজার এ 
সবত্বে হয়। ২ উ৬১://০-05854/৬ | 50077607/8২২ 
পু শত 


স্তক ও পত্ৰিকা বাধাই বিশেষত্ব ।' bh 
fk PVC. PIPES. ৫2৮ Tooth BRUSH 


আধুনিক যন্রপাতিতে সুসজ্জিত 
JESSORE GOMB INDUSTRY LO. 


পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
৭, গঙ্জ'ধরবাবু লেন, কলিঃ-১২ ESTO.1938 * 0810078-8 ° POST BOXNS-I0813 











॥ কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ ৷ 
! অধ্যাপক বিজনবিহাঁরী বস্তু ॥ 
কর্মবীর রাসবিহারী বন্ু_-৫'০০ 
৷ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অরুবিন্দ-রবীল্দ্র ৪০, 
॥ ডক্টর মহেন্দ্ৰনাথ সরকার ॥ 
তন্ত্রের আলো! ৪'০০ 
প্রজ্ঞার আলো? ১২৫ 
॥ স্বামী উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আলে! ১:০০ 
॥ শ্ৰীনব্ৰেন বস সংকলিত ৷ 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ্র ঘোষের ভূমিকা সহ 
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
৷ শ্রীধত-্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 
॥ শুভক্করের ॥ 
মন্দা নন্দার দ্ধেশে-৪০০ 
( উপন্ভাপ্দোপম সচিত্র ভ্রঘণ-কাহিনী ) 
॥ শিল্পী | সুধাংশ্ত রায় ॥ 


হার জপ পট ০০ 
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শিরোনামা 
জীবনের আলে! 
বেদমন্ত্ 


+ সম্পাদকীয় 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু --- 

ভূমি ও ভূমা 

যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 

দীঘর গল্প 

ভারত-মহিম। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাচ্যবিদ্যা--" 
অধ্যাপক ব্রিপুরাশঙ্কর সেনের পত্র 
একুশে ফেব্রুয়ারী 

সত্যের জয় 

ওপার বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে". 


_ আলোকদ্দিশারী 


সঙ্ঘ-সংবাদ 
সমালোচনা - | / 
সাময়িকী 


প্ৰশস্তি 
নিবন্ধ 


প্রবন্ধ - 
উপন্তাস 
স্মৃতিচারণ 
গল্প 
কবিতা 
প্রবন্ধ 
পত্রসাহিত্য 
কবিতা 
সত্য ঘটন! 
সংলাপ 
কবিতা 
বিবরণী 


লেখক | 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
রেণুকণ! ঘোষ 


শ্রীউমা মুখোপাধ্যায় 
শ্রীরমেন্্রকুমার শাস্ত্রী 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
শ্রাইন্দু গুপ্ত 

শীস্্ধীর গুপ্ত 


এন. জি. গুরুত ও জি. এ. জোগরফ 


জ্রীতপন বন্থকে লিখিত 
আটগর দাস এম-এ 


শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
" শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 
আশ্রমী 


প্রীঅশোক চৌধুরী 


৩৪৮ 
৩৪৯১ 
৩৫৩ 
৩০৪ 
৩৫৭ 
৩৫৮ 
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জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) 

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (ওয় সং) 
আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) 


শ্রীীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন রি সং) 


উপাসনা! মন্দিরে (২য় খণ্ড) 
জাতিসাধনায়.সঙ্ঘশক্তি 

॥ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥ 
অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) 
পাতঞ্জল যোগস্থত্র (৩য় সং) 


১২০৩ 
১০০৩৩ 
২৫৯ 
১৪৬ 
২০৪০ 
২৫০ 
২°০৪ 
৩০০ 


৩০০ 


যত্স্থ 


॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ সংকলিত ॥ 


গুরুবাণী 


০৫০ 


ওম তক্ষক সাহ্িভ্য-সক্ভাব্র ॥ 
৪ ঙ্বও্ওল্রভ ভ্রীমভিলাঁতেলল্প গ্রল্যাললী গু 
অমত্তগবদৃগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড 


শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) 


, আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী 


জীবনযোগী গান্ধীজী 
নারদীয় ভক্তিস্থত্র 
যুগপুরুষ আীঅরবিন্দ 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (৩য় সং) 
জীবনের আলো (১ম) 
এঁ (২য়) 

ভারতের নবজন্ম 

॥ শ্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ 
সজ্বগুরু শীমতিলাল 

॥ শ্রীইন্দুভূষণ রায় ॥ 
সঙ্ঘগুরু শ্বীমতিলালের জীবনপপ্তী 


১০০ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 8- প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকর! ২০২ টাকা হারে কঙ্গিশবন 


PEE NEY 


ডি হইতেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন 1. 


টি ০ ১০০১ 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--মাঁঘ, ১৩৭৮ 
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বন্ধু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল ঠোস 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাত!-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
৪ পেটেন্ট ওষধ 
৪ সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
৬ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্বুসহকাঁরে সরবরাহ করা হুইয়। থাকে। 








আপনার অশান্ত প্রাণে শান্তি এনে দিবে। শতাধিক পৃষ্ঠার 


শ্রীভগুলের বাউল ধৰ্ম্ম সঙ্গীতের ও শ্যাম! সঙ্গীতের অপূর্ব সমাবেশ । 

| “A collection of poems, mainly religious. Some 1২ 
| || of the poems charm the mental chords for rhymes |. 
বাউল reminding us of the poet Satyen Dutta.” 


_তমৃতবাজাঁর পত্রিকা, ইং ৬1১০৷১৭ 
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জীবনের আলো 


ভারতের রাষ্ট্র ধর্ম ও তপস্যার ভিত্তির উপর পুনর্গাঠত হওয়ার ক্চনাযুগ। অধ্যাত্মশক্তির উপর ভিত্তি 


করেই মহাত্মার বাষ্ট্রসাধন1-যুগাত্ত পরেই ভারতের মর্শম প্রকাশ করবে। ভারতাত্মার চাওয়া অধ্যাত্ব- 
সাধনার উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। নে 
স্ববর্ণযুগও বুঝি আর হ্বদূরপরাহত নয়। 


ভারতের সম্মুখে আজ বিরাট কর্মক্ষেত্র | বাধাও তাই অল্প নয়। যদি অধ্যাত্ব-সাধনার ক্ষেত্র ভারত হয়, 
সাফল্য অনিবার্য্য। বাংলায় অন্ততঃ ভারতাত্বার চাওয়া পরিব্যাপ্ত হোক-_কুপমও্ুক হয়ে থাকা 'জুয়াচুরি । 
ভিতরে ফাঁকি রেখে চলা-_বাঙ্গীলীর এই মরণঘাতী শ্বভাব, আমার রক্ত আজ অস্বীকার করে। যাঁরা 
আজ নিজেদের ইহার জন্য চিহ্নিত মনে করে--যারা আজ নিজেদের খাটি বাঙ্গালী বলে পরিচয় দেয়, তাঁদের 
ত্যাগ তপস্যা বাহ্‌তঃ পরিলক্ষিত, কিন্তু অস্তর সম্ভবতঃ অবিশুদ্ধ, নতুবা এই জামাগ্ত বাংলার মসনদ্‌ এজ 
সমস্যাসঙ্কুূল হয় কেন? বাংলার প্রতি ক্ষেত্র, প্রতি প্রাণ, প্রত্যেক রক্তবিন্দু ভারতাত্বার চাঁওয়াকে রূপ 
দিতে উদ্যত হোক। কোথাও একবিন্দু চুরি বা মিথ্যাকে কেহ যেন প্রশ্রয় না দেয়। মৃত্যু শ্রেয়; কর, 
সর্বনাশ মাথা পেতে নাঁও-_যাহী অধ্যাত্ব-চেতনার বস্তু তাহাই হোক বাঙ্গালীর শক্তি ও সম্পদ্‌ । মুখে 
মনে এঁক্য চাই। প্রতি নিঃশ্বাসে সত্যের অগ্রিশিখা প্রজ্জলিত হোঁক। ত্যাগ তপস্যার জলন্ত রূপ 
মহাত্বর জীবন--ইহাঁও আজ সাধ্য--আরও এগিয়ে যেতে হবে! চাই প্রত্যেকের নিরহঙ্কার চিত্ত, 
কামনাহীন প্রাণ, ঈত্রাপিত জীবন । ইহারা কোন ভোগ-কামন! রাখবে না, কোন বিষয়ে অহমিকাকে 
পোষণ করবে না-_ইহাই হবে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব | কেবল উদরপূত্তির পুষ্টিকর খা আর লজ্জা নিবারণের 
কটিবাস। বীরের মত দাড়াও। বাংলায় বাঙ্গালীকে প্রমাণ করতে হবে ভগবানের বাণী তারা শুনেছে 
এবং তারাই ঘোষণা করে বলার অধিকার রাখে--শৃথস্ব বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্ুঃ।” 


' উঠ বাঙ্গালী, নবজন্ম গ্রহণ কর। নিজেকে ঘিরে দীর্ঘ সাধনযুগ অতিবাহিত-এবার প্রমাণ কর তুমি 


মানবজাতির জন্য অন্ততঃ বিপুল মানবসমাজের একাংশ বালায় তার প্রমাণ চাই। ভাবের ঘরে চোর নালা 
যুক্তি দেয় | কিন্তু কোন সাত্বনা নাই। বাঙ্গালী তোমায় প্রমাণ করতে হবে তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠা চাওনা, চাও 
মানবজাতির শ্রেয়ঃ। প্রমাণ করতে হবে তোমার আত্মা শরীর গ্রহণ করেছে এক গৃহ ছেড়ে অস্ট গৃহ রচনার 
জন্য নয়! প্রমাণ করতে হবে ভারতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের অপেক্ষা বাঙ্গালী অল্প বীর্য ধারণ করে ন।। 
শ্রীরামচন্্র, প্রীকৃষ্চন্দ্র, শাক্যসিংহ, নানক, গৌরাঙ্গ, শঙ্কর সবার প্রাণসমষ্টি তোমাতে মূর্ভঁ--নতুব! যুক্তি 
নাই ; কিছু ছাড়ার মহিমা নাই, নবজন্মের পরিচয় নাই। কোন বিচার নাই-সৃত্যুপণে শক্তিকে মূর্ভ কর 
জীবনে । বাঙ্গালীর নূতন জয়পর্বা স্থনিশ্চিত। র 

- সডবগুক শ্রীমতিলা'ল 
( ১৯৩৭-এর সম্ঘবাণী হইতে ) 


বেদমন্ত্র 
-  রেখুকণা ঘোষ 
প্রথমোহষ্টকঃ॥ চতুর্থোহধ্যায়:॥ পঞ্চমং সুক্তং | ত্ৰয়োদশী ঝ্কৃ॥ 


kl) 


2 I | 
. অদদা অভাং মহতে বচস্ববে কন্মীবতে 


বৃচয়ামিন্দ সুন্বতে 
--* | এর, তি, যা 
মেনাভবো  বৃষণশ্বন্ত সুক্রতো বিশ্বেত্তা : '২ 
তে সবনেষু প্রবাচ্যা ॥১৩ 
অন্বয়__“ইন্্র” (হে ইন্দ্রদ্েব ) “মহতে” (প্রকৃষ্ট, উত্তম, প্রবৃদ্ধ ): “বচস্ববে” (স্ততিপরায়ণ ) “স্বদ্বতে” 


(দেবতা ত্বক, যজ্ঞে সোমাভিষধকারী ) “কন্মীবতে” ( কন্মীবান রাজাকে ) “্অর্ভাং (অক্পং-সায়ন। অল্প হইতে 
ক্রমবৃদ্ধি অর্থাৎ ক্রমবর্ধানশীল-_দূর্গাদাস) “বৃচয়” ( বৃচ.ধাতুর অর্থ প্রার্থনা -স্ততিমন্ত্র।, দুর্গাদাস ) "অদদাঃ” (প্রদান 


করে ) “সুক্ততো” (হে স্যাজ্ঞিক ইন্দ্র) “্ৰ্ষণশ্বস্য” (বৃষণশ্বরাজার ) “মেনা” (মেনা গ্ৰা ইতি পাঠাৎ--এইরূপ 


পাঠ হেতু মেনাপদ. ্ত্রীবাচক। জ্ঞানর্থক মন্‌ ধাতু হইতে এ পদ নিষ্পন্ন । মন্ততে "অর্থাৎ গৃহকৃত্য জানে এই 


অর্থে মেনাপদ, সিদ্ধ হয়-__সাঁয়ন। . 'গৃহকর্মনিপুণা ) “অভবঃ” ( হইয়াছিলেন ) “তে” (তদীয়, আপনার ) “তা” . 


( তানি_সেই সকল কৰ্ম্ম ) ‘রিশ্বেৎ” ( ৰিশ্বা-ইৎ, সমস্তই ) “দবনেয়ু” (যজ্ঞে) “ প্রবাচ্যা” ( ্রবটরপে কীর্তন করা 
কর্তব্য )।)৩ 4 


প্রার্থনাশক্ি প্রদান করেন। হে স্বক্রতো ! আপনি 'বুষণশ্ব* রাজার “মেন!” হইয়াছিলেন। আপনার উক্ত 


- বিধ সকল কৰ্ম্ম সমস্ত যজ্ঞেই প্রকৃষ্টর্ূপে কীর্তন করা কর্তব্য এবং তির স্তব করাও ও বিধেয়। | আমর! সেইজন্যেই 


আপনার স্তব করিতেছি ১৩ নী 


নক 0 রী 


অনুবাদ-_হে ইন্দ্রদেৰ |! উত্তম মন্ত্রপাঠক সোমাভিষবকারী কন্দীবান্‌ রাজাকে জলির জি 


“উপাসনা চিত্তনৈর্মল্যের কারণ। উপল অধৈতা জানের টাক এবং ছঃখসাধ্য। আচায়্য 


শঙ্করের মতে উপাসন! তিন প্রকার । অগা বদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ | কৌনও যজ্ঞের 'অঙ্গবিশেষে ব্ৰহ্মবোধে ' 


" উপাসন! অঙ্গাঙ্গবদ্ধ উপাপন|। কোন অবলম্বনে যেমন, মনে ব্রহ্গবোধ, আদিত্যে ব্রহ্ম বোধ, শালগ্রাম শিলায় 
ব্ৰহ্মবোধ, প্রতিনায় বিষ্ণুবোধ, লিঙ্গে শিববোধ ইত্যাদি রক্ষবোধই প্রতীক উপাসন1। প্রতীক অর্থে অবলম্বন | 
‘প্রতীক উপাপনাঁকে জট উপাসনাও বলা হয়। আত্ম প্রতীক উপাসনাই অহংগ্রহ উপাসনা 1” 


‘(বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২.) 


৫ 


তর 


চা 





প্রশ্ন-ভাবতের জন্ম-সংকল্প-ব্রত ও ভারতীয় পরম 
লক্ষ্য ও গন্তব্য লইয়া--যাহা আধুনিক পরিভাষায় বলা 
যায় ভারতীয় “মিশন? (১৮১০০) ও ভারতে “ডেসটিনি? 
(destiny) | | 

স্বাধীন বাংলা দেশের নবজন্ম ও বাঙালী জাতীয়তা 
প্রসঙ্গে আমরা গত পৌষ সংখ্যা প্রবর্তকের সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলাঁম যে, “ভারত-সত্তার স্বরূপের 
অভিব্যক্তির পথে এই ঘটন। ইতিহাসের অনিবার্য নিয়তি। 


মানবসত্যতাকে সমুন্নত করিয়া ধরিবার, অমৃতত্বে উত্তরণ ' 


করাইবার ভারতের যে মিশন, যে জন্ম-সংকল্প-বরত 
ভাহারই অস্পষ্ট আভাস বঙ্গদেশের স্বাধীনতা লাভের 
মধ্যে কিছুটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় অভ্াদয় মানব- 
সভ্যতাকে যে সার্থক ও পূর্ণায়ত করিবে, পরম চরিতার্থ- 
তার পথে দশ! দিবে, ইহ! তারই ইঙ্গিত বহন করে” 
আমর! জানি, তারতের জাতিসাধনার এই দিপ্রর্শন 
এখনও সাধারণ্যে তো নয়ই, বুদ্ধিজীবিদের অধিকাংশেরও 
নিশ্চয়ই গ্ৰাহ হইবে না । না হইবার কারণ এখনও ভারতের 
চিত্ত পরানুকরণে কুয়াশাচ্ছন্ন । তাদের ভাব ভাবনা 
পশ্চিমী সত্যতার মত ও পথে আলোকিত ; ভারতীয় 
ধ্যানে-অন্থধ্যানে ভারতীর মর্ম জানার সংযম শিক্ষা দীক্ষার 
অভাব। অনেকেই প্রশ্ন করিয়াছেন, আমাদের ইহা 
আঁদিখ্যেতা। প্রতিবাদীদের কথা-বিশ্বমানবীয় সাম্য 
শান্তি স্বাধীনতার এমনি স্বপ্ন ব্রিটেন জার্মান মাকিন রুশ 
চীন সকলেই দেখিতেছে | আমাদের কথা, অভিজ্ঞতায় 
এ দেখা যাইতেছে, শান্তির নামে: ইহারা অশান্তি উৎপীড়ন 
সংঘৰ্ষই ডাকিয়া আনিতেছে এবং তাঁহদের মতপথ, সমাজ, 
অর্থও বাষ্ট্রদর্শনে কখনই ইহা সম্ভবপর হইবে না৷ ইহার 
কারণ এই যে, এইসব জাতির জীবনবোধ ও জগৎ- 
দর্শনের মধ্যেই এই সমন্বয়ী একাত্ববোধের একান্তিক 
অভাব রহিয়া গিয়াছে । | 


সর্ধব্যাপ্ত চৈতন্তের পরাভূমিতে সমষ্টি ও জাতীর 
চেতনাকে সমুন্নত করিয়া ধরিয়াই এই সত্যকার বিশ্ববোথ 
তথ! বিশ্বমৈত্রীর উপলদ্ধি আসিতে পারে। ভারতীয় 
অধ্যাত্ম পরিভাষায় বল! যায়, মনের উপর বিজ্ঞান- 
ভূমিতেই এই সর্বাত্মক আপনবোধাটর জন্ম । 

বস্তুতঃ বিশ্ববৌধের পটভূমিকায়ই বিশ্বমৈত্রী, বিশ্ব- 
শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হইতে পারে। অন্যথায় 
এ সবই অনুমান যাহা শেষ পর্যন্ত সকল মহৎ প্রচেষ্টা 
সত্বেও মানুষকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত সংকীর্ণ গণ্ডীর 
তুচ্ছতার আবর্তে টানিয়া আনে | জীবন জুড়িয়া মনের যে 
অন্ধকার তাহা দূর হয় না, বার বার ব্যর্থতার হাহাকার 
থাকিয়াই যায়। ব্যষ্টি, সমষ্টি, জাতি সর্কক্ষেত্রেই ইহ! 
সত্য |, মনের মাহ্ৃষ গৌজামিল দিয়াই জীবন কাটাইয়া 
দেয়। গরমিলের মিল আর খুজিয়া পায় না--কেবলই 
ভাঙ্গে আর গড়ে-ায়ালেক্টিসের আবর্তে চলে-- 
থিসিস্‌, এন্টিথিসিস, স্নথেসিস্-অবিরাম বিপ্লব ছাড় 
গত্যন্তর থাকে না। 

প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বস্থহির মূলে স্বমহিমায় অবস্থিত 
যে সর্বাতিশায়ী ব্রহ্ষচৈতন্য তাহাই আমাদের সকল 
ভাব, সকল অনুভব, ক্রিয়া, জ্ঞান ও ইচ্ছাঁশ[জির ভিত্তি। 
তিনি আছেন বলিয়াই আমি আছি, এই মানুষের জগৎ 
সংসার আছে । বস্তুতঃ এই বিরাট অস্তিত্বের অজান! 


' অ্থৃভূতিকে কেন্দ্র করিয়াই সবকিছু অভ্তিত্ববান। এই 


অদৈতবোধ তথা আপন ভাব ও ভাবনার উপরই 
ভারতের আত্মিক জীবনধার! নিয়ন্ত্রিত । ভারতের মিশল 
এই সর্বাশ্রয়ী বৃহতের চেতনার উপলদ্ধি ও তাহার সহিভ 
জীবচেতনার সংযুক্তি এবং এই চৈতন্থরসবিগ্রহকে সৃষ্টিত 
আনন্দলীলা ছন্দে নির্বাধ স্বচ্ছন্দ করিয়া ধরা ও তার 
অমোঘ অনিবার্য ইচ্ছার অনুগতি। ইহাই ভারতের সাধ্য 
ও সাধন! । এই সাধ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই ভারতের 


৩২৮ রঃ 
জীবন-বিকাশের সবকিছু--সমাজ, শিক্ষা) অর্থ, রাষ্ট্র ও 
রাজনীতি । এই-ই তার অসাধারণ অনন্ত মিশন 
এখানেই ভারত জগদৃগুরুর আসনে স্ুপ্রতিষ্ঠ । 

এই অতিমানস দিব্য চেতনার ভূমিতে এক অদ্বৈত 
‘আমি’-বেধেরই মাত্র প্রতীতি ৷ দেশ কাল পাত্র জাতি 
বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায় নিধিশেষে অধণ্ড মানবতার উপলব্ধি 
মানস ভূমিতে নামিয়াই এই সমম্বয়ী সামগ্রিক বোধটি 
খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে যাহার ফলে আপনপর জ্ঞান 
জন্মে। জাগে ব্যতিরেকী বৃদ্ধি। তখনই দ্বেষবিদ্ধেষ 
প্রবৃত্তি প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠে অপরকে উচ্ছেদ উৎখাত 
করিয়া আত্ম-গতিষ্ঠার । এই অধ্যাত্ম আত্বোন্েষ 
ছাড়া সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম নীতি বিবেক বিচার. বিদুঢ় 
হইয়া পড়ে। দা | 

আজিকার বিশ্বব্যাপী আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রভাব 
বিস্তারের প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ প্রকট হইবার কারণই 
এই খণ্ড অপূর্ণ জীবনবোধ ও জগদ্র্শন__বিচিত্র 
বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া যেখানে যে বস্তু তাহাকে 
সেখানে রাখিয়াই সহজ স্বাভাবিক আত্মবিকাশের 
অধিকার হয় অস্বীকৃত। বহু বিচিত্রকে সমাহার করিয়া, 
আলিঙ্গন. করিয়া এক অখণ্ড জাতীয়তার কল্পস্বপ্প ভারত 
ভিন্ন আর কোথায়ও কল্পনায়ও আসেনি | 





বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ ভারতবর্ষ। এই জীবন ও. 


জগৎ দর্শনের জন্তই ভূমার ধর্মে অনুপ্রাণিত ভারত-সত্তা 
বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য বৈষম্য বৈশিষ্ট্যকে নিজের বুকে ঠাই 
দিতে পারিয়াছে। স্থষ্টি করিয়াছে মহামানবের. সাগর- 
সহম। ভারতবর্ষের এঁতিহও ইতিহাসের অন্তর্ধারার নিগুঢ় 
মর্মস্থত্র ও অনন্য প্রেরণা ও অতিসন্ধি হইতেছে অখণ্ড 
' মানবজাতিগঠন। 
অবিভাজ্য। ইহাই অধ্যাত্ম জাতীয়তা । 
শ্রীঅরবিন্দের কথায় জাতীয় সমর্পণ (national 


5trrender) ইহার সাধন। মাঁনবসভ্যতার চরম ও. 


পরম গতি পুতি পরিণতি পরিতৃপ্তি ও চরিভার্থতা 

ভারতের এই সাধ্য-সাধনের সিদ্ধির মধ্যেই নিহিত| 
বিভ্রান্ত ব্শবিমানুষের চাঁওয়া না-চাওয়ার উপর 

মানবতার এই অখণ্ড পরিণতি নির্ভর করিতেছে না! 


প্রবর্তক 





পুণ্য ভারতভূমি . তাই অখণ্ড : 


[ মাঘ, ১৩৭> 











এই 





স্জন পরিকল্পনার অন্তগূ্চ গতি ও শক্তির অভিসন্ধি এই 


পরম গন্তব্যে উপনীত হওয়া । এ-যুগের খষি শ্রীঅরবিন্দের : 
প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে .এই সত্যটি সম্ভবতঃ প্রথম : সৃস্পষ্টরূপে 
প্রতিভাত ও ঘোষিত হয়। তার ভবিষ্যৎ বাণী: 4 


- free and United India will be there and 67 


Mother will gather around her sons and wed 
them togather into a ‘single national streng-h 
for the life of a great and united peopie. 
Remain firm thro’ the darkness ; the light is 
there and will Conquer. ** Tbe light which 
led us freedom, tho’ not yet to unity, still burns 
and will burn on till it conquers. I believe 
firamly that .a great and united future is tae 
destiny of this nation and its. peoples” 


এখানে ভারতের মিশন ও ডেস্টিনি সম্পর্কে, 


শ্রঅরবিন্দ অলক্ষ্য তৃতীয় শক্তিরই ইঙ্গিত দিয়াছেন । শ্রীম! 


(অরবিন্দ আশ্রম) ভারত বিভাগের পর একট? বিবৃতি 
দেন (‘Message of Sri Aurobinda and the 
mother’): “‘Inspite of all India‘has a single scul 
and while we have to wait till we can speak of 
an India one and indivisible our cry must. be 
‘Let the soul of India live forever’. 

প্রীমায়েরও রুথা ভারতের সত্তা অখণ্ড--ভাহত 
এক ও অবিভাজ্য যাহাই ভারতীয়তার ভিত্তি । 

এখানে উল্লেখ্য যে, ‘ভারতীয় জাতি’ বলিতে কি 
বোঝায় সে ধারণাটি কোথাও বিশেষ ভারতীয় 
রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে স্পষ্ট নয়। ভারতীয় 
জাতীয়তার অস্তনিহিত ভাববস্তু .বা ভাবরূপ, তার 
বহিরঙ্গ কাঠামোই বা কি ও কেমন ইহ! বিশদ পরিচ্ছন্ন 
করিয়। আজকের এই ভাব-সংকট ও ভাবনার অরাজক- 
তার দিনে স্গস্পষ্ট হইলে স্বকীয় আত্মদশ্বিতে পুনর্বাসনের . 
একটা! দিশা মিলিতে পারে। এদিকে আমরা ছারতীয় 
মনীষা ও চিন্তাবিদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । | 

প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, ভারতীয় জাতীয়তা পশ্চিমী - 
জাতীয়তার সংজ্ঞার মতই কি একট! কিছু? ভারতীয় 
রাষ্ট্রের ঘোষিত নীতি গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র 
প্রভৃতি কি এই ভারতীয় জাতীয়তার যে প্রতিশ্রুত 
তাহা সার্থক ও পূর্ণায়ত করার. পক্ষে যথেষ্ট 


মাঘ, ১৩৭৮ ] 


১৫৬৫ 








তাঁরতীয় উপমহাদেশের বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশ, 
বিভিন্ন জীবনধারা, বহু এবং বিচিত্র জাতি-উপজাতি, 
বর্ণ-ধর্ম-সন্প্রদায়,সংস্করর, সংস্কৃতি, আচার, আচরণ, ভাষা, 
পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে যে এক্যস্ত্র তাহা 


পু. 
কি প্রচলিত গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম . 


প্রভৃতি মত ও পথের মধ্যে মিলিবে? 

পশ্চিমী চিন্তাবিদূদের জাতি-ধারণায় এই বিশাল 
বৈচিত্র্যময় ভারতভূমিতে সংহত এক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদের 
উদ্ভব সম্ভবপর নহে । নহে বলিয়াই নাকি ভারতবর্ষ বার 
বার খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কারণইউরো পীয় জাতি 
সত্তার এঁক্যবদ্ধ সংহত রূপটি যে সব শর্ত ও উপাদানের 
উপর নির্ভরশীল তাহা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার 
ক্ষেত্রে একান্ত অভাঁব। 

তথাপি এই ভারতের প্রাজ্ঞ খাষি মনীবী এক অখণ্ড 
অবিভাজ্য ভারত ও ভারতীয় জাতীয়তার স্বপ্ন প্রাচীন 


*১(কাল হইতে দেখিয়! গিয়াছেন। এই স্বপ্নের প্রতি লক্ষা 


রাখিয়াই' সেদিনও বিবেকানন্দ ও নেতাজী ঘোষণা 
করিয়াছেন 2 India has a mission to fulfil. 

বৈচিত্র্য বৈষম্যের মধ্যে যদি এক জাতীয়তা বোধটি 
উন্মেষিত না হয় তবে এক অখণ্ড রাষ্ট্রও গড়িয়া উঠিতে 
পারে না। বিগত শতকের শেষার্ধে বহ্িমচন্দ্রই সম্ভবতঃ 
প্রথম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল স্থত্রটি নির্দেশ করার 
প্রয়াস করিয়াছিলেন তার বিভিন্ন রচনায়। শ্রীভবতোষ 
দত্ত এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (আননাবাজার, ২রা মাঘ 
৭৮) £ “জাতীয়তাবোধ থেকেই এক রাষ্ট্র গড়ে উঠে। 
কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে আসার আগে এক রাষ্ট্র ছিল 
না। ইংরাজেরা এসে যখন মারাটা, শিখ, বাঙালী, 
দক্ষিণী প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলবাপীদের একটি শাসন- 
ব্যবস্থার নিকট নতি স্বীকার করতে ' বাধ্য করল তখন 
সেই পরাধীনতার বেদনার সঙ্গে অন্তনিহিত এক্যবোধ 
যুক্ত হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হল, এই 
এঁতিহাসিক তত্টিকে যথার্থরূপে বুঝতে পেরেছিলেন 
বঞ্ধিমচন্দ্র। উনিশ শতকের সত্তর দশকেও দেখা যাচ্ছে 
জাতি কথাটি নিয়ে অর্থবৈষম্য ঘটার সম্ভাবন! ছিল। 
কেননা তখনও পর্যন্ত জাতি বলতে সামাজিক সম্প্রদায় 


সম্পাদকীয় 





৩২৯ 
. ২ ০২০২০২৭০২০২০২০১০৬০১০১০১০১০১০১০০১১১০১০১১১০ শিরিন 
অর্থটাই প্ৰধানতঃ প্রচলিত ছিল। সম্প্রদায় অতীত 


বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা ধর্ম, এতিহ ও অন্তান্ত সাংস্কৃতিক 
বন্ধনে বদ্ধ সেই জনগোষ্ঠীকে ‘জাতি’ বলে নতুন করে 
অভিধা দিতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ।” 

বন্ধিমচন্দ্র ‘জাঁতি’ অর্থে পাশ্চাত্য ‘নেশন’ বুঝিয়া- 
ছিলেন এবং একথা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখও করিয়া 
গিয়াছেন। ইংরাঁজ ও ইংরাজীর প্রভাবে তার এই 
ধারণ। জন্মে যাহা আজও পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক 
মানসকে প্রভাবিত করিয়! চলিয়াছে এবং এই দেশগ্রীতি 
ও জাতিচেতনার ফলে আমর! অনেকটা! আধুনিকী 
প্রগতির পথেও অগ্রসর হইয়াছি। 

আমরা অধ্যাত্ম জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝি সেটি 
‘নেশন’ বা জাতি বলিতে যাহ! বোঝায় তাহা নহে। 

অধ্যাত্ব জাতীয়তার সর্বগ্রাসিতা 'নেশন'-এ নাই । 
“নেশন'-এর স্বনি্দিষ্ট সীমা ও শর্ত আছে। ‘নেশন’ 
নেতিধর্মী। অধ্যাত্ম জাতীয়তা ইতিধর্মী। তাই উগ্র 
জাতীয়তাবাদ আগ্রাসী হইয়া পড়ে ৷ পৃথিবীর যুদ্ধ- 
বিগ্রহ সংঘর্ষ এই উগ্র জাতীয়তাবাদেরই ফলশ্রুতি | 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নেশন বিধ্বংসী । বহু বৈচিত্র্য- 
বৈষম্য, বিভিন্ন জীবনধারা, ধর্ম, সংস্কার, সমাজিক 
' রীতিনীতি ও হরেকরকম সংস্কৃতিকে গ্রাস করিবার 
সামর্থ্য ‘নেশন’-এর সংকীর্ণ সীমায় এক্যবদ্ধ গোষ্ঠী বহন 
করে ন! । এই হেতুই মার্কসীয় সমাজবাদে জাতীয়তাকে 
আমল না দিয়! অর্থনৈতিক মানোগ্নয়নের মানদণ্ডের 
প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে যেখানে বহু সমস্বার্থে এক্যবদ্ধ 
হইতে পারে। 

ভারতীয় অধ্যাত্ম জাতীয়তার :.চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, 
সম্ভাবনা, ব্যাপ্তি ধর্ম নেশন-এ মিলিবে না। নেশনে 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এবক্যস্থত্র অনাবিস্কৃত বলিয়াই বিশেষ 
ভৌগোলিক পরিবেশে ধর্ম, ইতিহাস, এতিহ, সংস্কৃতি, 
অর্থনৈতিক সমস্বার্থ ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাম্যধর্মে এক 
একটা নেশন গড়িয়া উঠে। লক্ষ্য ও আদর্শ বিষয়েও এ 
দুইটির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রন্তেদ। নেশনের লক্ষ্য 
পাধিব আর অধ্যাত্ম জাতীয়তার লক্ষ্য পারমাথিক। 
এক ও বহুর কোন সমন্বয়ী বোধ নেশনে নাই। ভারতীয় 


৬৩০ 


প্রবর্তক 


পাত পাসাসাসিপপাপপপাপাট aaa পাপা ৩৯ ৫৯৯৮৮৮৫৯৫৯৫ প১পদপপা্াাপসপিাসিপি১পস্পি১স প পাম্পি মাপা 


[ মাঘ, ১৩৭৮ 


ভা্পতাপাশাস্পিপাপাপি সাং শু 











ভাবনায় ইহা অনাত্মিক অজ্ঞান দৃষ্টি। যুগের ঠাকুর 
রামকৃষেের সত্য দর্শন-_“এক জ্ঞান জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান” 
ইহাই বিজ্ঞান_-বিশেষ জ্ঞানভূমিতো অধ্যাত্ম বা অদ্বৈত 
দর্শন_যাহণর অভাবেই নেশন অভিধেয় গণতান্ত্রিক 
জাতীয়তা হা অর্থনীতি ভিত্তিক মার্কপীয় সমা'জবাদের 
অবিরাম অন্ধক"র অজ্ঞানে পথ হাঁতড়ানো। প্রকৃতপক্ষে 
ভারতীয় জ-তীয়বাদ ও সনাতন ধর্ম একই বস্ত। বর্তমান 
শতকের প্র্ম দশকে (১৯০৬) বরোদা হইতে আসিয়া 
যাঁদবপুর National Council of Education-a 
অধ্যক্ষ পদ শ্রহণের পর ছাত্রদের নিকট প্রীজ্রবিন্দের 
প্রথম ঘোষণাই ছিল: “What is Nationalism ? 
Nationalism ‘snot a mere political programme. 


Nationalisn is a religion that has come from 
God.” 


ধর্ম ও জাতীয়তা ভগবানেরই স্জ্জন-পরিণ্তি। 
কাট! বর্তম-ন আত্মবিস্মৃত যুগে শুধু হেঁয়ালি মনে হুইবে 
ন’, হাস্তকরও ঠেকিবে। মার্কস-মাও লইয়া আমরা 
যতটা মাতাম্‌তি করিতেছি ততটুকু এই খষির দিকৃদর্শন 
গ্রহণ করিলে ভারত আজ আত্মস্থ হইতে পারিত। 
. আ্রীঅরবিন্দের উক্তিতে ধর্ম জাতীয়তা-ভগবান একার্থ- 
বাচক । ভাশতীয় দর্শনের সিদ্ধান্তও, তাই। এ একই 
সদবস্ত ভগবান স্থষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । এই বিশ্ব 
ষ্টর স্বরূপ ও মংবেগ রপ-_রসোবৈ সঃ। সৃজনের 
বিচিত্র অণুপরমান্থতে এই একেরই আঁত্সভোগ- 
রসলীলা । একেরই বছ প্রতীতি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
কথায় বস্তু এক আর সবই অবস্ত-বন্ধর আভাষ। 
অধ্যাত্ম জাতীয়তার ভিত্তি এই একেরই বহু হওয়ার 
তন্তে 

বিষয়টি এখনও আমাদের শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্র 
চেতনায় স্বৃপ্পষ্টরূপ পরিগ্রহ না করিলেও, ভারতের 
“মিশন” ও “ডেস্টিনিত (69562) হিসাবে আমরা যে 
॥ এক অবিভাঙ্গ্য ভারত ও অখণ্ড জাভীয়তার কথা উল্লেখ 
করিয়াছি তাহা সর্বজনকে আলিঙ্গন করিয়া একাত্ম 
হইবার সম্ভাবন! বহন করে। এবং ইহাই একমাত্র 
রাজপথ কেন্‌ অতিমানস অধ্যাত্ম ভূমিতে জীবচৈতন্ত 


উন্নীত হইলে ইহা সম্ভবপর তাহার একটুখানি আভাষও 
বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়ের প্রারস্তে দেওয়া হইয়াছে। 


এই ভারতীয় জাতীয়তার বোথটী (০০০০১) বিগত 
শতক হইতে ফন্তধারার মত নান: জটিল কুটিল অ'বর্তেব 
মধ্যেও প্রবহমান হইয়া চলিয়াছে! বঙঞ্চিমচন্দ্রের প্রাত্ 
সমসাময়িককালে বিগত শতকের শেষ দশকে সমাজতন্ত্রের 
প্রথম উদগাতা স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানতঃ ধর্মভিত্তিক 
জাতীয়তার প্রেরণার সঞ্চার করেন। সমাজসামে- 
স্বামীজী অদ্বৈত বেদান্তের প্রচার ও উহাকে বাস্তৰ"য়িভ 
করার প্রয়াস করেন। পরবর্তী বিশ শতকের প্রথম 
দশকে শ্রীঅরবিন্ব বঙ্িমচন্ত্রের স্থাশন্তালিজমকে সম্পূর্ণ 
ভারতীয়করণ করিয়া অধ্যাত্মভুূমিতে উন্নয়ন করেন 
বেক্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরম” শেষ কথা নহে বলিয়া তিনি 
ঘোষণা করেন। ওপনিষদিক বিশ্ববোঁধকে রবীন্দ্রনঘ 


কাব্যে, গানে, সাহিত্যে, ছন্দে সহজবোধ্য করিয়া বিশ্ব-২/' 


মনীষাঁয় এক নৃতন দিগন্ত খুলিত়। দেন। বস্ততঃ তার 
কথ! ও ভাব মন্ত্রবীর্য বহন করিয়া বেদান্তের ব্রহ্মতাদকে 
জীবন্ত ও জনপ্রিয় করিয়া তোলে । জাতীয়তার গভীর 
তাৎপর্যগর্ভতার জন্য তার গান জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদ" 
লাভ করে। ভারতী বিশ্বভারতী বলিয়া গুহ হয় । 


বিবেকানন্দের অনুগামী নেতাজী হ্বভাষসন্্রে 
জাতীয়তা ও সমা'জদর্শন ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাব ও 
ভাবনাসন্মত। সমসাময়িক কালে তিনজন ভারতীয় 
নেতা ছিলেন-_নেতাঁজী, গান্ধীজী ও কায়েদ আজম 
জিন্নীজী। ঘটনার আবর্তে স্বভাষচন্ত্র ভারতের বাইরে 
সংগ্রামরত হইতে বাধ্য হন যার ফলে মৌল ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের প্রাণপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া পড়ে । গান্ধীজী 
জাতীয়তাবাদের উপরে অহিংস: ও নীতিবাঁদকে মুখ্য 


করিয়া ধরেন । আবর্ত আরও জটিল ও ঘনায়মান হইয়- . 


আসে হিন্দু-মুসলমান দ্বিজীতি-ত্ত্বের উপর ভারত খণ্ড 
যাহারই পরিণতি বলা ষাঁয় বলদেশের সপ্ত স্বাধীনতার 
পর ভারতের ব্রিধা বিভক্তি! ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
বিবর্তনের ক্রম-অগ্রগতি সুনিশ্চিত ইহাতে পিছাইয়' 
গেল। 
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খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকর্ণধার পণ্ডিত নেহেরু 
দীর্ঘকাল জাতীয় কংগ্রেসের একছত্রাধিপতি ছিলেন। 


ভারতীয় ইতিহাসের বহিমুখী গতির মোড় তিনি 


ফিবাইয়া অন্তমু্খী করিতে পারিতেন। কিন্তু কাল পূর্ণ না 
হওয়ায় নেহেরুজী জনগণকল্যাণের পন্থ। হিসাবে ম্যর্কসীয় 
বৈজ্ঞানিক সমাঁজবাঁদকে গ্রহণ করিলেন । পশ্চিমী বিশেষ 
ইংরাজের শিক্ষা্দীক্ষা, ভাব ও ভাবনা পণ্ডিতজীর 
ভারতীয় সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল | ভারতের 
“মিশন? ও ‘ডেস্টিনি’র স্বপ্ন ও এঁতিহা তার মুদ্ছিত স্বরূপ- 
স্মৃতির পটে ক্ষণিকের ঝিলিক দিয়াই নিভিয়া গেল। 
স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে নবীন ভারতের 
্বপ্নীভিভূত নেহেরুর সেদিনের শীতি-নির্ধারক অতিব্যক্তি 


ছিল ঃ 
destiny or not, India is a country of destiny 
and so far we represent this great country with 
‘a great destiny stretching in front of her, we 

SO have to act as men and women of destiny 
veiwiny all our problems in that long perspec- 
tive of destiny.” 


‘Whether we are men or women of 


ভারতের বিশেষ ‘মিশন’ ও স্বমহত লক্ষ্য সম্বন্ধে 
চমৎকার কথা! ভারতের এই-কল্সসত্য নিশ্চয়ই বিশ্বের 
অন্যান্য জাতির লক্ষ্য ও আদর্শের চেয়ে অসাধারণ একটা 
কিছু যাহার ভাবরূপ এখনও তেমন স্থম্পষ্ট নয়, বিশেষ 
রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় | রাজনৈতিক পরিভাষায় 
জীঅরবিন্দ ইহাঁরই সংজ্ঞা দিয়াছিলেন “অধ্যাত্ব 
জাতীয়তা, | এক ফরাসী অধিকৃত পণ্তিচেরীর খাষি 
শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ইহার প্রধান যুগ-প্রবক্তা | আর এক 
ফরাসী এলাকা চন্দননগরে তারই কল্পস্বপ্নের অহ্থগামী 
প্রীমতিলাল বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া একটা নির্দিষ্ট 
গোঁষ্ঠী--প্রবর্তক সংঘে-ইহার সর্বজনগ্রাহ বাস্তব রূপ 
দিবার দৃঃসাহসী সাধল! করিয়া গিয়াছেন। একট! 
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' গোষ্ঠীর মধ্যে অধ্যাত্ম জাতীয়তার বাস্তব রূপায়ণের প্রথম 
উদ্যোক্তা হিসাবে শ্রীমতিলাল সত্যই প্রবর্তক । 
শ্রীমতিলালের এই সাধ্য, সাধন ও সিদ্ধি অধ্যাত্ম 
অর্থাৎ আত্ম তথা ভাগবত-চেতন-প্রতিষ্ঠ জাতীয়ত' 
যাহারই অপর অভিথেয় বিশ্বমানবিকতা-_আরও ব্যাপক 
অর্থে সর্বভূতাত্বতা। বস্তুতঃ ইহার কোন সাধনা নাই-- 
আছে কেবল নিঃশর্ত সমর্পণ । এই অধ্যাত্ম জাতীয়তার 
ভ্রাধমৃত্তি_বাস্তব টাইপ স্থষ্টির মহালক্ষ্যে শ্রীমভিলাল 
সর্বোৎ্সগীকৃত, সর্ববাসনা-কামনা বিবর্জিত, সর্ব সংস্কার- 
মুক্ত, প্রেমৈক্যবদ্ধ আত্মসংস্থ মুষ্টিমেয় নারীপুরুষের একট) 
সংহতি স্ষ্টি করিবার পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরণ করিয়! 
গিয়াছেন। ইহার সিদ্ধি অসাধারণ--পথটিও অদৃষ্টাসতপূর্ব: 
এই ভাব-রূপায়নের পথে এখনও পদচিহ্ন পড়েনি । ভারত 
শাস্ত্রে ইহার ইঙ্গিত থাকিলেও সবিশদ বিস্তার নাই! 
যুগণ্রবৃত্তি ইহার প্রতিকুল। বিচিত্র ভাবসংঘাতপৃণ 
আজিকাঁর মানস বাঁতাবরণ ইহার বিরোধী। এই সাধ্যের 
সাধন অনুকুল সংবেগ, উৎসাহ ও উৎকর্ষের একান্ত 
অভাব। আজিকার আবহাওয়ায় ইহার সিদ্ধি অনিশ্চিত। 
হয়তো বা আপাতঃ ব্যর্থ হইবারও সম্ভাবনা! । কিন্তু এই 
সনাতন ভাবটি চিরস্তনী--অমর। মনের মানুষের, সাধারণ 
স্বভাবসংস্কারের মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ ইহা নহে। পণ্ডিভ 
নেহেরুর কথায়, প্রয়োজন ‘men and women 0: 
destiny’. ভারতের এই কল্পসত্যের ধারণক্ষম চিঞ্ছিভ 
মানুষের আবির্ভাব অনাগত ভবিষ্যতে ভারতাত্মাই 
সম্ভবপর করিয়া তুলিবে। দূর আগামীকালে যাহা বটিবে 
তাহারই পূর্ব সুচনা শ্ীমতিলাল করিয়া গেলেন। 
আগামীকালে শ্রীমতিলালের বিশ্বমানবিক জাতিস্থপ্রির 
এই দুঃসাহসিক ভূমিকা রচনার পরীক্ষা-প্রচেষ্টা ভারতের 
এই মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হইবার স্্নিশ্চিত আলোক 
দিশা হইয়া থাকিবে। 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
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নেতাজী রামচন্দ্র ব বস্তু ও  বিশ্বশক্তির রহ 
উমা মুখোপাধ্যায় . 


LEAN 
বিশ্ব-ইতিহাস পর্যালোচন। করলে দেখা যায় রাষ্ট্রের 
' উত্থান-পতন ব। ভাঙা-গড়া শুধু আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর 
নির্ভরশীল নয়। কোন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন 
বা স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন শুধু জাতিগত প্রচেষ্টা দ্বার! সাধিত 


হয়না। ইতিহাসের এই বাস্তব সত্য সাম্প্রতিক কালে, 


“বাংলাদেশের” ঘটনাপ্রবাহে নতুন করে সপ্রমাণিত 
হয়েছে । ভারতের পূর্বপ্রান্তে সংগ্রামশীল বাঙালী জাতি 
যে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্ম 


দিল, তা তাদের একক প্রচেষ্টায় সফল হয় নি, তাদের 


সংগ্রাম সাধনায় আন্তর্জীতিক শক্তির অবদানও অত্যন্ত 
 গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও সোভিয়েৎ রাশিয়ার কর্মনীতি 
বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চার 
করেছিল, তা এখন ইতিহাসের ঘটনা॥ 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বৈদেশিক শক্তির 
প্রভাব কত বিরাট ও বহুমুখী ছিল, আপ পর্যন্ত তার 
সঠিক মূল্যায়ণ হয় নি। জাতীয় কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সঙ্গে. ভারতের রাজনীতিতে গড়ে ওঠে 
সহিংস আন্দোলনের ধারা। ' কিন্তু কোন অবস্থাতেই 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিশ্ব- ০০০ 
' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগোয় নি। 
7 ॥ ২ ॥ | 
ভারতের স্বাধীনত! আন্দোলনকে সার্থক ও জয়যুক্ত 
করতে হলে পৃথিবীর ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিগলির সদ্ব্যব- 
হার যে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে .কংগ্রেস- 
. নেতৃবৃন্দ গোড়ার দিকে অনেকটা উদ্দাসীন ছিলেন | তার! 


মনে করতেন ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক কর্মপন্থ! অনুসরণ , 


করেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করবে । কিন্তু ভারতের 
বৈপ্লবিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী এ বিষয়ে ছিল আলাদা। ওরা 
আন্তর্জাতিক শক্তির সদ্ধযবহারের উপর সর্বদাই সজাগ 
দৃষ্টি রাখতেন ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মাণীর অর্থ ও 


অস্ত্রের সাহায্যে তারা ভারতে lean প্রচেষ্টাও 
করেছিলেন (এই প্রসঙ্গে লেখিকার ০ Great 
Indian. Revolutionaries গ্রন্থ পঠিতব্য ) | 
আন্তর্জাতিক, শক্ষিসমাবেশের সদ্ব্যবহার ছাঁড়া 
জাতীয় স্বাধীনতা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই 
অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বৃষ্টি 
খুব জোরের সঙ্গে আকর্ষণ করেন চিন্তানায়ক বিনয় 
সরকার তার “Futurism of yeung Asia? ( যুবক 
এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠাঃ লাইপজিগ, ১৯২২ ) শীর্ষক গ্রন্থে । 
এটা! একটা যুগান্তকারী গ্রন্থ। এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
লেখা আন্তর্জাতিক সমস্তার উপর এ ধরণের তীক্ষু 
আলোচনা এ পর্যন্ত আর বেশী বের হয়নি। এ রি 
বিনয় সরকার লিখলেন, যুদ্ধোত্তর যুগের আন্মর্জাতি 
জটিলতাগুলির মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার সুযোগ হৃবিধ! 
আমাদের সন্ধান. করতে হবে। তিনি বিশ্ব ইতিহাস 
পর্যালোচনা:করে মন্তবযু করলেন, ভারতের রাজনৈতিক 
মুক্তির যুদ্ধ সম্পন্ন হবে গঙ্গা-গোদাবরীর তীরে ততটা! 
নয় যতটা . আটলাটিক ও প্রশান্ত * মহাসাগরের 
তীরে, সিন্ধু উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্যের মাল- 
ভূমিতে .ততট| নয় যতট| চীনের সমভলক্ষেত্রে, রাশিয়ার 
স্তেপভূমিতে ব! মিসিসিপি উপত্যকায়। আন্তর্জাতিক 
কুটনীতির মারপ্যাচের প্রতি যুবক: ভারতের 
আর উদাসীন থাকা চলে না। বিশ্ব-সংস্ক'তর 
সঙ্গে আতিক সংযোগ স্থাপন করেই ভারতের আত্মরক্ষার ' 
ও আত্মবিকাশের পথ স্বরক্ষিত থাকবে। এই ছিল 
১৯২২ জনে যুবক ভারতের প্রতি বিনয় সরকারের বাণী। 
তিনি নিজেও বিশ্ব-সফরকাঁলে (১৯১৪-২৬ ) যুবঝ/১ 
ভারতের বেসরকারী ' সংগ্রাষদূতরূপে ভারতের স্বাধীন+ 
তার সপক্ষে বিদেশে খুব জোরের সঙ্গে প্রচারকার্য 
চালিয়েছিলেন-__“ভেমাঁগগিক* কায়দায় বক্তৃতা করে 
নয়, ভারতীয় সভ্যতা ও ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণ নূতন 


শিস 


“ভাষায়। তার বক্তৃতা ও রচনাবলীর ফলে বিদেশীরা 
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‘নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার 


৬৩৩ 





মুভিতে পৃথিবীর সেরা সের! পণ্ডিতদের কাছে তুলে 
ধরে--কখনও ইংরেজী ভাষায়, কখনও ফরাসী ভাষায়, 
"কখনও ইতালিয়ান ভাষায়, আবার কখনও জার্মাণ 


ভারতবর্ধকে অনেক বেশী ভাঁলভাবে জানতে পেরেছিল। 
ভারতবাসীদের মধ্যেও বহু ব্যক্তি তৎকালে বিনয় সর- 
কারের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । পণ্ডিত 
জহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুও এই গোত্রান্তর্গত ৷ 
॥ ৩ ॥ 

বিশ্ব-রাঁজনীতির ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক 
না রেখে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যে এগোবে না 
স্বভাষচন্দ্র একথা শুধু তত্বের দিক থেকেই গ্রহণ করলেন 
নাঃ কার্ধক্ষেত্রেও তার বাস্তব রূপায়ণে উদ্যোগী হলেন। 
তার মানস বিপ্লবরসে পরিপুষ্ট ছিল এবং তিনি ছিলেন 


মীবনশক্তির প্রতিমূর্তি । ১৯৩৮ সনে তিনি কংগ্রেসের 


ol 


[ 


পা 


A 


“সভাপতি নিৰাচিত হলেন। তার জয়ের মধ্য দিয়ে 
তৎকালীন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যৌবন 
শক্তির বিজয় ঘোষিত হ'ল। ১৯৩৮ জনের ফেব্রুয়ারী 


মাসে তার নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হ’ল, 


জাপান, জার্মাণী ও ইতালির বিরুদ্ধে ব্রিটিশের আসন্ন 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে মিতালি 
করতে পারে না ? “India can be no party to such 
an imperialist war, willnot permit her man- 
power and resources to be exploited in the 
interests of British imperialism. Nor can India 
join any war without the. express consent of 
her people. The Congress, therefore, entirely 
disapproves of war preparations being made in 
India. In the event of an attempt being made 
to involve India in a war, this will be resisted.” 


অর্থাৎ এ ধরণের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষ অংশীদার 


“হতে পারে না» ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে তার জনবল 


ও সম্পদ ব্যবহৃত হতে দিতে পারে না। তার জনগণের 

স্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে ভারত কোনও যুদ্ধে যৌগদানও 

করতে পারে না। স্ৃতরাং ভারতবর্ষে (ইংরেজের ) 

,যুদ্ধ-প্রস্ততিকে কংগ্রেস একদম অনুমোদন করতে 

পারে না। ভারতবর্ষকে যুদ্ধে লিপ্ত করার প্রচেষ্টা 
হু 


হলে তা বাধা দেওয়া হবে। এ বছরই নভেম্বর মাসে 
লক্ষৌ সহরে সাংবাদিক বৈঠকে স্বৃভাষচন্দ্র বলিষ্ঠ 


ভাষায় ঘোষণা করলেন £ “চীন সম্পর্কে আঁমাঁদের 
নীতি স্থির করবার আগে আমাদের সামনে মূল প্রশ্ 
হলো, জাপানের চীন-আক্রমণে ইন্গ-মাঞ্ষিন শক্তিকে 
সাহায্য করলে আমর! চীনকে চীনাবাসীর জন্য উদ্ধার 
করতে পারবো, না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আরও শব্ধি- 
শালী করে তুলবে11৮ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৭ 
সনের ৭ই জুলাই চীনের বিরুদ্ধে পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপানের অ-ঘোধিত যুদ্ধ হু 
হয়েছিল। যে সময় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু জাপানের 
সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের তীব্র সমালোচন! করলেন, 
ঠিক সে সময় স্ভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নতুন নীতি ঘোষিত হলে! । কংগ্রেল- 
নীতির এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে 
হভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে মারমুখ করে তোলে, যার পরিণ* 
তিতে পরবর্তী ব্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতির পদে 
নির্বাচন লাভ করেও (১৯৩৯) তাঁর পক্ষে বেশীদিন 
সম্মানজনকভাবে আর কাজ কর! সম্ভবপর হয় নি। 
তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন (২৯শে এপ্রিল, 
১৯৩৯ )। 
18 ॥ 


এই সময় পূর্ব এশিয়ায় প্রবীণ বিপ্লবী নায়ক রাস- 
বিহারী বসু ভারতের সপক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে 
তুলছিলেন। ইতিপূর্বে ১৯১৫ সনে তার নেতৃত্বে 
ব্রিটিশ ভারতীয় সৈশ্তবাহিনীর সহায়তায় ভারতে সমস্ত 
বিপ্লবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রাসবিহারী জাপান-প্রবাসী 
হন এবং পূর্ব প্রাচ্যে ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে শেষ 
পর্যায়ের দুর্বার সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় পটভূমি 
রচনা করতে থাকেন। পূর্ব এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
মহড়া স্ব হলে তিনি জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষের ও 
সরকারী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন । 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপানের আসন্ন সংগ্রামে 
ভারতীয়দের সপক্ষে জাপানের সামরিক সাহায্য যাতে 
পাওয়া যায়, সেজন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করতে 


৩৩৪ 








প্রবর্তক 
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থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় নেতৃ- 
বর্গের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ফতোয়া জারী করে রাস- 
বিহারী লিখলেন (নভেম্বর, ১৯৩৮) যে, ভারতের 
বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত পৃথিবীতে 
নতুন করে শত্রুতা স্থপ্টি না করে যথাসম্ভব বেশী 
রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। ভারতীয় নেতৃবর্গের 
বিশেষভাবে এই নীতি অনুসরণ করা উচিত-- 
ভারতের শত্রু আমাদের বন্ধু"! তারা ভূলে যান যে, 
পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর শক্তিগুলির সঙ্গে শত্রুতা করে 
তার! শুধু বৃটিশ শক্তিকেই সাহায্য করবেন ও ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করবেন । 
লিখলেন, “ভারত এখন এক জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত । 
তার জাতীয় নীতি হওয়া উচিত তার শক্রর সম্ভাব্য 
শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা কর|| জার্মানী, 
ইতালি ও জাপান আজ ইংল্যাণ্ডের শক্র। তাই ভারতের 
জাতীয় নীতি হওয়া উচিত এই দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব 
করা। যদি ভারতীয় নেতৃবর্গ এই সতর্কবাণী না শোনেন 
ও ভদনুসারে কাজ না করেন, আমি নিশ্চিত জানি 
বৃটেন এই অবস্থার স্ৃযোগ নেবে, এই সব দেশের সঙ্গে 
মিটমাট করবে, এবং তাঁদের সম্মতি নিয়ে ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনকে স্থায়ী করবে।” এই সময় ভারতের রাজনৈতিক 
ঘটনাপ্রবাহ রাসবিহারী তীক্ষভাবে পর্যালোচনা 
করছিলেন! তিনি ভারতে স্বভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিশেষ 
বার্তা প্রেরণ করলেন (I'wo great Indian Revolutio- 
naries দ্রষ্টব্য ) যাতে স্বৃভাষচন্দ্র অবিলম্বে পুর্ব প্রাচ্যে 
উপস্থিত হয়ে রাসবিহাঁরীর সঙ্গে মিলিত হুন এবং যুগ্া- 
ভাবে পূর্ব এশিয়! থেকে ব্রিটিশ ভারতে সশস্ত্র আক্রমণ 
চালিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে জয়যুক্ত 
করেন। এই সময় হৃভাষচন্দ্র নান। প্রকার মানসিক 
দ্বন্দের মধ্য দিয়ে অগ্রপর হচ্ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে 
থেকে নিজ মত ও পথের অনুগামী হয়ে কাজ করা যে 
সম্ভব নয়, তাঁর পদত্যাগে তা প্রমাণিত হলো। এই 
সময় বদ্ধেতে ভি. ডি. সাঁভারকারের সঙ্গে তার যে 
এঁতিহাঁসিক সাক্ষাৎকার হয়েছিল (২২শে জুন, ১৯৪০) 
তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সাভারকার রাসবিহাঁরীর পত্র 


রাসবিহারী আরও ' 


প্রদর্শন করে সুভাষচন্দ্রকে এই নির্দেশ দিলেন; ভিনি 
যেন অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইয়োরোতপ প্নিয়ে 
সেখানে ইতালি ও জার্মানীর হাঁতে বন্দী ভারতীয় স্ব্- 


দের সভ্ঘরদ্ধ করেন এবং পূর্ব প্রাচ্যে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা” 


করা মাত্র পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিত হয়ে ব্রিটিশ ডারতকে 

আক্রমণ করে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 

এর পরবর্তী ইতিহাস .হলে| সুভাষচন্দ্রের গোপনে 

ভারত-ত্যাগ (জা্য়ারী, ১৯৪১) এবং জার্মানী ঘুরে 

টোকিওতে আগমন ( জুন, ১৯৪৩ ) ৷ ঠ 
॥ ৫ ॥ 


১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর পূর্ব রণাঙ্গনে জাপান ইন্- 
মাকিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়। সিঙ্গাপুর 
ও রেপ্ুন পতনের পর জাপান ভারতবাসীর স্বাধীনতা- 
যুদ্ধে স্বাগত জানিয়ে সক্রিয় সামরিক সাহায! দেবা 
প্রতিশ্রুতি ঘোষণ! করলে নেতাজী স্ৃভাষচত্র আনন্দের, 
ভাষায় বেতার ভাষণে বললেন £ “On behalf of all 
freedom-loving Indians in India and abroad, 
I offer my sincere thanks to the Japanese Prine 
Minister for his outspoken sympathy for Indian 
independence. ‘The slogan he has utterzd, 
‘India for the Indians’, will go down in history 
as the prophetic utterence of a far-seeing states- 
man.”—অর্থাৎ স্বদেশে ও বিদেশে যত স্বাধীনতাকামী 
ভারতবাঁসী আছে তাংদর পক্ষ থেকে আমি জাপানের 
প্রধান মন্ত্রীকে আমার আন্তরিক ধ্ভবাদ জানাচ্ছি তার 
ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত সহানুভূতির, 
জন্য । ‘ভারত ভারতবাসীদের জন্ত' এই বলে ছিনি 
যে শ্লোগান দিয়েছেন তা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন রাঁজ- 
নীতিকের ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে ইতিহাসে থাকবে 


(জার্মানী, ৬ই এপ্রিল, ১৯৪২ )। সে সময় পূব এশিয়ায় )._ 


ইংল্যাণ্ডের চরম শত্রু ছিল জাপান | ভারদ্তবাসীরা, 
য!তে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাপানের সাহায্য 


নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করে এজন্য নেতাজী আবার ঘোষণ| * 


করলেন £: “We must have full faith in JaEan. 
The Japanese will bombard all the army and 
naval bases of the Britishers in India. My 


মাঘ, ১৩৭৮] 











Indian brothers, you should not misunderstand 
these aerial attacks, By destroying the British 
bases, the Japanese are only removing the im- 
pediments to the progress of the overseas Indian 


national armies. Japanis our ally, our helper’ 
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“Cio-operate with the Japanese in order to 9117 
minatc British domination and establish a New 
0৮0০৮.” অর্থাৎ জাপানের উপর আমাদের পূর্ণ আস্ব। 
রাখতে হবে || জাপানীরা ভারতস্থ ব্রিটিশদের সামরিক 
ও নৌবাহিনীর খাটিগুলির উপর গোলাবর্ষণ করবে 
আমার ভারতীয় ভাইরা, তোমরা এই সকল 
বিমান আক্রমণকে ভুল বুঝো না। জাপানীরা ব্রিটিশ 
খবাটিগুলি ধ্বংস করে সাগরপারের ভারতীয় জাতীয় 
বাহিনীর অগ্রগতির পথের বাঁধাগুলি কেবল দূর করবে। 
জাপান আমাদের বন্ধু, জাপান আমাদের সাহায্যকারী | 


_ ব্রিটিশ প্রভুত্বকে বাতিল করে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 


উদ্দেশ্যে তোমরা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা কর 
জার্মানী, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৪২ )। নেতাজী পুনঃ 
' পুনঃ ঘোষণা করলেন, ভারতের একমাত্র শক্র হলো 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তাই বৃটেনের শত্রু ভারতের বন্ধু । 
ভারতবাসীকে উদ্দেশ করে তিনি ঘোষণা করলেন £ “In 
such a critical situation it is duty of ০৬6: 
Indian . to join hands with the enemies of 
Britain. Britain’s enemies are our allies.” 


অর্থাৎ এই রকম সঙ্গীন অবস্থায় প্রত্যেক ভারতবাসীর ' 


কর্তব্য বৃটেনের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলানো, বৃটেনের 
শক্ররাই আমাদের মিত্র (জার্মানী, ২৫শে এপ্রিল, 
১৯৪২ ) | 


জাপানের সাহায্য নিয়ে আঁজাদ হিন্দ, বাহিনীর 
অধিনায়ক নেভাজী ১৯৪৩-৪৪ সনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
পূৰাঞ্চলে--ইন্ফল-কোহিমা অঞ্চলে প্রচণ্ড আঘাত 
হেনেছিলেন। কিন্তু ভারতবাঁপীদের অনেকেই তখন 
নেতাঁজীর কর্মনীতির গুরুত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে 
পারেন,নি। সে সময় ভারতবর্ষের অনেকে নেতাজীর 


-_ বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমানসে সজ্ঞানে-অজ্ঞানে দারুণ 
॥ বিভ্রান্তি স্যপ্টি করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতের 


পূর্বাঞ্চলে অগ্রগতি জাপানী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বলে 
'বিশেষিত হলো, কেউ কেউ'এমন কথাও বললেন যে, 
হৃতাষচন্দ্র ভারতে প্রবেশ করলে মালার বদলে গুলী 
দিয়ে তাকে স্বাগত জানানো হবে। নেতাজী কোনরূপ 
[বিরূপ প্রচারে লক্ষ্যত্রষ্ট হন নি। তার ফ্রুব লক্ষ্য' ছিল 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থু ও বিখবশক্তির সদ্যবহার 





৩৩৫ 





ব্রিটিশ সাভ্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমির মুক্তি ৷ 
কিন্তু প্রবল পরাক্রাত্ত ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত কর) 
একক ভারতীয় প্রচেষ্টায় যে সম্ভব নয়, তা তিনি অত্যন্ত 
পরিফারভাবে বুঝেছিলেন। তাই অনুকুল বিশ্বপরিস্থিতিতে 
ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপানের সশন্ত 
বিরোধিতাকে তিনি ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে একটা 
প্রকাণ্ড শক্তির্বপে বিবেচনা করতেন | জার্সানী-ই তালি, 
জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক মতবাদ যাই হোক 
না কেন, তাঁরা যদি আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকুল 
শক্তি হয়, তবে তাদের 'সঙ্গে বৈদেশিক ক্ষেত্রে সহ- 
যেগিতা স্থাপন ভারতের কর্তব্য। তাঁর নীতি 
সমালোচকদের কাছে তার তীক্ষ প্রশ্ন ছিল £ এই যুদ্ধে 
সোভিয়েত রাশিয়া যদি ইঙ্গ-ফরাসী-মীঁফিন শক্তির সঙ্গে 
হাত মেলাতে পারে, তবে ভারতবাঁপীর টোটেলিটারিয়ান 
রা জাপানের সাহায্য গ্রহণে বাধ! কোথায়? আমাদের 
যূল লক্ষ্য হলো ভারতীয় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও 
স্বাধীনতা অর্জন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণিত 
করেছে যে, তৎকালে নেতাজীর সমতুল্য দুরদশা রাঁজ- 
. নীতিজ্ঞ ভারতে আর ককজনও ছিলেন না। 
|৬|॥ 


জাপানের সাহায্যে স্বভাষচন্দ্র পূর্ব প্রাচ্যে উপস্থিত 
হয়ে এখানকার স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন । 
তার ব্যক্তিত্বের অগ্িষ্পর্শে পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ 
নূতন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হলো! । তিনি ভারতীয়দের 
কাছে আহ্বান জানালেন, “তোমর! আমাকে রক্ত দাও, 
আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।” ১৯৪৩-৪৪ সনে 
তারতের পূর্বপ্রান্তে সামরিক অভিযান চালিয়ে ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূলকে ভিনি প্রচণ্ডভাবে নাড়া 
দিলেন। যুদ্ধোত্তর যুগে নেতাজীর মূর্তি ও আজাদ হিন্দ 
ফৌজের কীতি-কাঁহিনী জাতীয় এতিহে অমর হয়ে রইল। 
১৯৪৫ সনে দিল্লীর লালকেল্লায় আঁই. এন. এ.-র বন্দীদের 
বিচার উপলক্ষে নেতাজী ও তাঁর সহকর্মীদের মৃত্যুহীন 
সাহস ও আত্মদানের কাহিনী সমগ্র দেশে ছড়িয়ে গেল । 
আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ নতুন প্রাণের আবেগে 
চঞ্চল হয়ে উঠল। মৃতপ্রায় কংগ্রেসে ১৯৪৫ সনে আবার 
এলো যৌবনের গতিবেগ । ১৯৪৬ সনে বন্বেতে নৌ- 
বিদ্রোহ ঘটল! ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে 
ভারতকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না! ইংরেজ সরকার 
প্রমাদ গুণলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিমদশা 
যে উপস্থিত তা তাঁদের বুঝতে দেরী হলো না। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭'সনে আমরা পেলাম খণ্ডিত ভারতের 
স্বাধীনতা ৷ 

গু 


ভূমি ও ভূমা 
(পূর্বানুবৃত্তি ) 


ls 


শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী. | fe 


একটু থেমে অজিত আবার স্বরু করলো, “কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধ যে ধম যুদ্ধ নয়, এই যুদ্ধ যে সিংহাসন দখল অবলম্বন 
করে এক পরিবারের দুই ভাইয়ের অন্তদ্বন্দের চরম 
পরিণতি-এতে যেনা আছে লোৌককল্যাণের কোন 
আদর্শ, না আহে ধর্মের গ্লানি দূর করার কোন এষণা__ 
না আছে সাধুর পরিত্রাণ, তথা দুস্কতের বিনাশ ; এতে 
অর্বরকমের পাপ কাজই যে অর্জনকে করতে হবে, 
এ কথা কৃষ্ণ নিজেও জানতেন; তাই হয়ত অনবধানবশে 
তার মুখ থেকে বেরিয়েছে--অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো! 
মোহ্ষরিয্ামি’, স্বীকার করতে হবে, পাপ যদি নাই 
ঘটবে, তো পাপ থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতিরও অবকাশ 
থাকতে পারে ন! ৷” . 

স্বতরাং, কনক্ল;শন টানল অজিত, “কপট উক্তি 
দিয়ে গীতার আরভ |. পাপাচারকে ছদ্ম দার্শনিকতার 


তাত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন কর! হয়েছে-ধর্মের নামে, 


নীতিবিগহিত কমে প্রবৃত্তির: জন্য দেওয়া হয়েছে গীতার 


অন্ত পর্যন্ত উৎসাহ যুদ্ধের ভাবী ফলের কথা ভেবে ।. 


' যে সকল সমস্তায় অজুনের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, 
গতায় তার কোন সমাধান করা হয়নি। যা-কিছু কর! 
হয়েছে তাহলো উপনিষদের ততালোকে অর্জ,নকে সেই . 


যুদ্ধে প্ররোচিত করা, যে যুদ্ধ অশোকের কলিংগ বিজয়ের .. 


মতোই মানুষের অপরিমীম দুর্গতির জনক, -জাতি এবং 
সদ্্যতার পক্ষে চরম অকল্যাণকর | 

“তাই গীত! হলো অন্তায় অনীতি অধর্ম সমর্থনের 
. তত্বসংহিতা, ঈশ্বরই করাচ্ছেন_-এ কথা -ভেবে পাপী 
গীতায় পাবে পাপাচারের প্রশ্রয়। ব্যক্তিস্বার্থের জন্ট 
মাহুষ বৃহত্তর কল্যাণকে অগ্রাহ করার পাবে ইন্ধন । 
বাস্তবে হয়েছেও তাই। গীতার উদাঁহরণে হিন্দুরা 
নিজেদের অন্তায়গুলোকে বেশ আপাত মনোরম 
দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে অভ্যস্থ হয়েছে । খধিরা যে 


কলুষমুক্ত সাম্যবাদী সমাজজীবনের আদর্শ স্বপ্ন চেখে- 
ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে গীতার আদর্শ তাকে বিধ্বদ্ক করে 
দিয়েছে। স্বার্থের জন্য জঘন্ত অন্যায় করেও হিন্দুর! 
অদৃশ্য ঈশ্বরের কৃপা (বৈষ্ণবীয় ভাষায় ) বা নিত্বন্তণের 
দোহাই দিয়ে আত্মদোষক্ষালন করে। অর্থাৎ পাপ 
যদি কিছু হয়েই থাকে, ত! ঈশ্বরই করাচ্ছেন। 

“এমনি একটা দৃষ্টিভংগী হিন্দুর জীবনে ছেয়ে আছে, 
যার ফলে অন্যায় আচরণ করেও সে লজ্জিত হয় না, 
উপরন্ত সমাজে বুক ফুলিয়ে চলে। সমাজে প্রস্তঠিত 
ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠার মূল অনুসন্ধান করলেও দেখ] যাকে 
যে, এই অন্তায় দর্শনের বিবেকহীন প্রযুক্তির হাধ্য 
তার! ‘লক্ষ্মীর এই করুণা লাভ করেছেন। এ শিক্ষার 
গরুদেবটিই হলেন আপনাদের, পৃথিবী-পৃজ্য গীতা। 
তাই যেদিন থেকে গীতার জন্ম হলো, সেদিন থেকে 
হিন্দু হলো হীনতাযুক্ত, হীনতাযুক্ত নয়। খষির অ-দর্শ 
জীবন শুধু গ্রন্থের পাতায় স্থান নিল, জীবনে থাকলো 
না আর তার ফলিত আচরণ। সমস্ত উৎকৃষ্ট অ-দর্শ 
থাকা সত্তেও হিন্দু হলো হীন । এ যে গীতার জীবনের 
উপর অভিভাবকতারই পরোক্ষ ফল, এ কথা স্বীকার 
করার উপায় নেই। 

‘মন্দের সংশ্রবে ভালও মন্দ হয়ে যায়। এটা 
সাধারণ সত্য! ভাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘরোয়া কলহের 
পটভূমিকায় বেদ উপন্ষদের খষির মননের ভনতুক 
অজুনের অন্যায় কাজের সমর্থনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের মুখ 


দিয়ে উপস্থাপিত করায় বেদব্যাস শুধু বেদ উপনিহদের ১ 


অমর্যাদাই করেন নি তার তাত্বিক ০৮ গুরুত্বকেও * 
লঘু করে ফেলেছেন ।. 

‘মূলতঃ অর্জনের ভাবী অসংগত কাজের ॥ একটা 
ব্যাখ্যা দাড় করানোর জন্যই বেদে উপনিষদের তত্ব নয়ে 
বেদব্যাষের গীতা পরিকল্পনা । পাছে উত্তরপুরুফের 


Rh 


শ্ব 


৩৩৭ 


প্রবর্তক 


[ মাঘ, ১৩৭৮ 
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কাছে আজন্ম ব্রঙ্গগারী জিতেন্দ্ৰিয় মহামানব পিতামহ 
ভীম্ষের অন্যায় হত্যার জন্য, গুরুর নৃশংস নিধনের জন্ত 
অর্জ,নকে জবাবদিহি করতে হয়, পাছে মানুষ পাণ্ডব- 
নেতৃত্বের মূল্যায়ণ -এবং বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তাই পূর্ব 
থেকেই সতর্কভাবে বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণটি 


") কৃষ্ণের বা ভগবানের হাতে তুলে দিয়ে, সংগতি অসং- 


গতির হাত থেকে পাণ্ডবদের মুক্ত রাখার জন্ত যুদ্ধের 
প্রারম্ভে গীতাকে প্রক্ষিপ্ত করেছেন! প্রতিপন্ন করতে 
চেয়েছেন, অন্তায় যদি এ যুদ্ধে অর্জ,নকে করতেই হয় 
তো, তা হবে ভগবানের নির্দেশে--অজু নের নিজস্ব কোন 
দায়িত্ব এতে থাকবে না। যুদ্ধরূপায়ণে সে শুধু যন্ত্র মাত্র, 
যন্ত্রী হলে! কৃষ্ণ! -তাই বলতে হবে, পরিকল্পন! 
থেকে স্বর করে উপস্থাপনা পর্যন্ত গীতার সর্বত্রই 
ভণ্ডামী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পক্ষে গীতার অবতারণা শুধু 
অপ্রাসংগিক নয় অবৈধও। যুদ্ধটা যখন নিছক সম্পত্তি 
দখলের লড়াই, স্বীকার করতে হবে, তখন স্বার্থমগ্র 
বিবদমান দুই পক্ষই ছল-বল-কৌশল অবলম্বন করবে, 
আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য | সেজন্য আঁতকে ওঠার অবকাশ 


০২, নেই বা অজু নকে অবলম্বন করে যুদ্ধের যাথার্থ নির্ণয়ের 


জন্ত গীতা উপদেশের প্রয়োজনও হতে পারে না।” 


নীলা এতক্ষণ নীরবে অজিতের কথাগুলো! নোট 
করে যাচ্ছিল। অজিত থামতে ও তাকিয়ে দেখল 
সবাইকে | পুষ্পিতা বিমুঢ় মুখে বসে আছে। প্রশাস্তর 
ঠোটে ছড়িয়ে রয়েছে নির্বিকার মৃতু হাসি । অজিতের 
বক্তবা ওকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেছে বলেও নীলার 
মনে হলো না।. আর স্বশীতল বোধ করি মাথায় 
আঙ্গুল চালিয়ে অজিতের অভিযোগের উত্তর সন্ধান 
করছে। সবাই নির্বাক, যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে 
ঘরের, মধ্যে । মনীষা ফিরেছে । : আলোচনা 'ভংগের 
ভয়ে এ ঘরে আসেনি । ওদের নীরবতা লক্ষ্য করে 
এসে জিজ্ঞেস করল--“দাদা, চা আনব ?, 

অজিত--“আঁমাঁর কিন্তু চাই। গলাটা একেবারে 
শুকিয়ে গেছে ৷’ 


প্রশান্ত হেসে বলল -‘তা শুকাক। 
বেশ, এ কথা বলতেই হবে ।, 

পুষ্পিতা অথৈ জলে পড়ে গেল। ও ভেবে.উঠতে 
পারল না, প্রশান্তরও এই মত কিনা, অজিতের 


জোরালো! বক্তব্যের বিরুদ্ধে ওর কিছুই বলার ছিল ন!। 
) 


বলেছ কিন্তু 


কাজেই ভরস! ছিল প্রশান্ত নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করবে। 
সেই প্রশান্তকেও অজিতের প্রশংসা করতে দেখে 
পুষ্পিতা প্রায় বিপর্যস্ত কঠে বলে উঠল-_-'আপনারও 
কি এই মত ডঃ চক্রবর্তী ? 

প্রশান্ত পাণ্টা প্রশ্ন করল--“আপনাঁর কি মত ? 

--আমি শুধু বলতে পারি, The Gita is {he 
solace of my heart.’ 

হণীতল-_কিন্তু গীতা অন্তরের শান্তি কেন, সেটাই 
প্রশ্ন? 

মনীষা নীলাকে নিয়ে গেল! জগন্নাথের কাছে ও 
সবই শুনতে পেয়েছিল! বলল-_-'আগে খাঁ, তারপর 
যত খুশী নোট করিস 

তোমার জন্যই তো খাইনি । 
গৃহকত্রী বাড়ী নেই। এ কেমন গৃহ ?” 

--'আচ্ছা, গৃহের সম্মান রক্ষা করেছিস বলে তে:কে 
না হয় পুরস্কারই দেওয়! যাবে 1, 

-দেবেটা কে শুনি ?' 

অন্তত, আমি নয়। দেবেন মূল গিন্নী। জ্গাট। 
তোঁর প্রশংসা মার কাছেও করেছে কিনা । মা কিন্ত 
তোকে খুব ভালবাসেন )? 

তোমার চেয়েও?’ 

হ্যা, তুই যে মার পার্বতী)” 

মনীষা জগন্নাথকে দিয়ে চা পাঠিয়ে বলল--চা খেয়ে 
তুই তোর নোট ঠোট যা করার আছে কর গিয়ে। 
আমি বাজারগুলো গুছিয়ে রাখব ৷” 

‘কেন, তুমিও আলোচন! শুনবে চল ।, 

না, আমি এখনও তোদের মত শব্বপ্রেমিক হয়ে 
উঠতে পারিনি |? 

‘হলে কিন্ত ভালে হতো] 





এলাম আর 


গীতার উপর আজ 


অজিতবাবু যা বললেনঃ শুনলে তুমিও বিস্মিত 
হয়ে যেতে । আমি সব নোট করে রেখেছি, 
দেখবে ?? 


--দাদা কিছু বলেনি 1” 

না, উনি ত সারাক্ষণ বসে বসে মৃতু হাসছিলেন। 
কিছু তো বলেননি ৷’ 

_তাহলে দাদা নিশ্চয়ই কিছু বলবে! শিগগির 
যা, না হলে আসল জায়গায়ই ফাঁকে পড়বি। যাবার 
আগে যেন মার সঙ্গে দেখা করে যাস? 

(ক্রমশঃ) 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 


॥ স্মৃতিচারণ ॥ 


| শ্রীদিলীপকুমার রায় 


পণ্ডিচেরীভে আমি' শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে ছিলাম .. 


২২. ১১. ১৯২৮ থেকে ২. ১২০, ১৯৫২ পর্যন্ত । তাঁর্পরে 
ফাই মান্দা বম্বে দিল্লি। ডায়রিতে দেখছি ৪ঠা 
ভানয়ারি ১৯৪৩ তারিখে ইন্দিরা ও আমার ছুটি বার্থ 


রিজার্ভ করা. হয় জ্রাপানমুখী বিমানে । রওন] হবার ' 


ছুদিন আগে বৈদেহী স্বর বারণ করল । বিষম অস্থবিধা। 
“তবু বিপদকে পাশ কাটাতে চেয়ে বন্ধ চেষ্টা ক'রে ৮ই 


জানুয়ারি রওন! হলাম | হংকঙে-এই পৌছে মিরামার 


হোটেলে উঠলাম।' পরদিন" সকালে চৈনিক চা পান 


করছি এমন সময়ে: হংকঙের .দৈনিক সংবাদপত্রে দেখলাম ' 
কী আশ্র্ম--$ঠা, জানুয়ারির বায়ুযানটি পড়তে পড়তে ' 


বেঁচে গেছে ব্যাংকের. কাছে! বৈদেহী স্বরকে 
ধন্তবাদ দিলাম তারি কৃপায় রগ ঘেঁষে বেঁচে খাওয়ার 


দরুণ। ফের দুরন্ত প্রশ্ন জাগল বৈ কি-সবই কি. 


তাহলে আগে-খাকতে অতিনি্িষ্ট--মানুষ' নিয়তির 


হাতের খেলার পুতুল ? এ-কুট সমন্তার সমাধান আমার . 


সাধ্যাতীত। এ-সম্বন্ধে এ-পচাত্তর- বৎসরে ঘা দেখেছি 
ও বুঝেছি. (ব| ভাবি বুঝেছি বলাই ভালে! ) লিখেছি 


আমার “অশ্রহাসি-ইন্দ্রধহ্” রমন্তাসের স্থদীর্ঘ ভূমিকায়। 
আমি নিজে কখনো কোনো দেবজ্ঞের কাছে দরবার ' 


করি নি আমার ভবিষ্যৎ জানতে: চেয়ে। তবে নানা 


দৈবজ্ঞের উক্তি রাশিচক্র-গণনা ও করকোঠি নিয়ে ন! . 
ভেবে পারি নি--ইন্দিরার ও আমার সম্বন্ধে যে-সব. 


ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্য ফলেছিল। আমার নিজের জন্ম- 
কোটিতে লেখা ছিল_-আমি সন্যাসী হব। শুনেছি, মা 
€ কথা বলতে বলতে প্রায়ই চোখের জল ফেলতেন। 


ইন্দিরাঁর সম্বন্ধে এক বিদেশী সন্ন্যাসী গণথকারের গণনাও- 


প্রায় পনেরো! আনা ফলেছিল। তাই ফলিত জ্যোতিষ 
ক্রকোঠি বা! ভৃগুসংহিতাঁর গণনাঁকে আমি হাল ফ্যাশন 


যেনে সরাসরি ডিশমিশ.করতে পারি না, যদিও আমার; 


"মনে এ সম্বন্ধে কোনো গভীর গুত্তৃক্য কস্মিনকালেও 
ছিল না । তরে পথ চলতে নান! বন্ধুর কাছে নানা 


establish" at 


rl 


N 


আশ্চর্য গণৎকারের আশ্চর্য গণনার কথা শুনে মাঝে ৯১ 


মাঝে একটু চমকে উঠতে হয়েছে বৈ কি। ফলিত 
জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমার মনে সত্যিকার কৌতুহল জাগে 
প্রথম শ্রীঅরধিন্দের ON ASTROLOGY প্রবন্ধটি 
প’ড়ে। তাতৈ তিনি যে-সিন্ধান্তে পৌছেছিলেন তাল 
ভাষায়ই বলি। তিনি নিজের সম্বন্ধে একাধিক দৈবজ্ঞের 
গণনার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যা পরে হুবহু ফলেছিল। 
দৃষ্টান্তগুলি পেশ ক'রে তিনি লিখেছিলেন (প্রায় পঞ্চাশ 
বৎসর: আগে VIEWS & REVIEWS-এর শেছে ): 


“These are only ‘the most precise examples 
out ofa number. Supposing all well-authanti- 
cated evidence of the kind to be collected, 9 


‘am convinced there would be an overwhelmins 


gly strong prima facie cast’ and even a body 
of sufficiently strong empirical proof ..t> 
least . a nucleus of truth in 
astrology.” | 

(ভাবার্ঘঃ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত থেকে বাছাই কাননে 
এগুলি পেশ করলাম । যেসব গণনা ফলেছে ভালো 
ক'রে তদন্ত ক'রে যদি তাদের জড়ো করা যায় তবে 
মানতেই হবে যে, ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে কিছুটা সত্য 
আছেই আছে ।) . | 


et 


14০5 


তবে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বিশ-পঁচিশ বৎসর আগে . 


কাইরো-র বিশ্বগণন! (Cheiro*s WORLD-PREDIC- 
TIONS) সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, গণৎকারদের ভুলও 
অনেক হয়, যেমন কাইরোরও হয়েছিল । হোক, কিন্ত 
অনেক গণনা এতই আশ্টর্যভাঁবে হুবহু ফলে যে এক _ 
কথায় তাদেরকে সব সরাসরি বাতিল করা অসম্ভব ৷ 


ES * - সং * 


আমার জীবনে এর পরের অধ্যায়_ভ্রমণের পাল! 


_আমি বিশদ ক'রেই লিখেছি আমার ,“দেশে দেশে 


চলি উড়ে”-তে। সাড়ে আট মাস ধারে ঘৃর্ন্যমান হওয়ার 
পরে আমাদের বিশবভ্রমণ সমাপ্ত হয় ২৬-এ আগস্ট ১৯৪ 


ন 


মাঘ, ১৩৭৮ ] 


১৮৫৯০ 





যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 





৩৬৯ 





LE A NE + ৩০ 





যেদিন সকালে আমাদের আকাঁশ-গরুড আমাদের 
পৌছে দেয় বন্ধের বিমানথাটিতে। আমরা অতিথি 
হই আমাদের প্রিয় বন্ধু ৬ন্তার চুনিলাল মেতাঁর রম্য 


+২-নিলয়ে_রিজ রোডে । তারপর তারই মোটরে- পুনা. 


যাই. .২৯-এ তারিখে ও ঠিক হয় তার প্রাসাদ-সংলগ্র 
কুটিরে. (8:00৩%০) আমর! রসবাস করব--বাড়ি ভাড়া 
লাগষে না। তার এ"সদাশয়তা ভুলবার নয়, কারণ 
সে-সময়ে আমার বই বিক্রি ও গ্রামোফোন রেকর্ড 
থেকে যা পেতাম. ভাতে আমাদের চ’লে যেত টায় 
টার-_দ্ুতিনশে! টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে পুনায়--বা অন্ত 
কোথাও-কাঁয়েম হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। 
ঠাকুরই আমাদের অসহায় দেখে জুটিয়ে দিলেন এই 
ধনী বন্ধুকে--যাঁর খণ অপরিশোধ্য। কারণ তাঁর 
কুটিরে-নাম ডাঁনলাভিন কটেজ-_আমর!া ছিলাম 
দীর্ঘকাল ৬. ৬. ৫৪ থেকে ১৮.১. ৫৯ পর্যন্ত | ১৯. ১. ৫৯ 
তারিখে আমরা গৃহপ্রবেশ করি আমাদের নবমিত্রিত 
হরিকৃষ্ণ মন্দিরে' যেখানে ইন্দিরার সহায়তায় নব 
যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়! এ-আশ্রম-জীবনের সম্বন্ধে 
অনেক কিছুই বলার আছে--কিন্ত তার আগে বলতে, 
চাই ডানলাভিন কটেজে আমাদের কী ভাবে দিন 
কাটত। বলার দরকার আঁছে-বিশেষ কারে এই 
জন্তে যে, অনটনের মুখ দেখি আমি প্রথম এই সময়ে । 
ইতিপূর্বে পণ্ডিচেরি আশ্রমে আমি ছিলাম শ্রীঘরবিন্দের 
চবণাশ্রয়ে পরমানন্দে। সমুদ্রমুখী একটি চমৎকার 
দোতলায়! কোনোদিনই আমাকে শুধু যে কৃচ্ছুসাধন 
করতে হয়নি তাই নম্ব- সেখানে আমার অতিথিরাঁও 
এসে থাকতেন প্রায়ই! .কখনো কখনো আটদ্রশজনও 
থেকেছেন। 

পুনায় প্রথম ঠেকতে হ’ল। ইন্দির! দুবেলা নিত 
হাতে রাধত। 

ডানলাঁভিন কটেজের ঘরগুলিতে আলো কম, তাই 
উদার বারান্দায়ই আমি লেখাপড়া করতাম । আমার 
“অঘটন আজে! ঘটে” লিখি সেখানেই । এ-বইটির 
কল্যাণে আমাদের আয় কিছু বাড়লেও ওদিকে দিনে 
দিনে জীবনযাত্রার খবচও এত বেড়ে উঠল যে দৈনিক 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে বেগ পেতে হ'ত বৈকি। 





হঠাৎ আন্নামাঁলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বন্ধুবর 
স্তার সি. পি. রামস্বামী আইয়ারের এক চিঠি । মর্মার্থ ই 
“আপনি যে নিঃস্ব এ খবর আমি রাখি | ভাই প্রস্তাব 
করছি-_আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট-ডিরেক্টর হ'য়ে 
আত্বন 1” * 

এ-সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে অবশ্য আমাদের 
জীবিকা সমস্যার আশু সমাধান হস্ত, কিন্ত কোনোদিন 
যে চাকরি করে নি সে যোগী হ'য়ে শেষ বয়সে পুনমুনিক 
হয় কোন মুখে? ইন্দিরাও শান্তদূঢকে বলল £ “না। 
আমরা ঠাকুরের "পরেই নির্ভর ক'রে চলব।” স্যর 
সি. পি. কে লিখে দিলাম £ “আপনাকে বহু ধন্যবাদ, 
কিন্তু আমার পক্ষে আশ্রমজ্জীবন ছাড়া অন্ত কোনো 
জীবনকে বরণ করা সম্ভব না” উত্তরে স্যর সি. পি. 
আমাকে লিখলেন : “অন্তত একটিবার আসুন না 
আমাদের আনীমালীই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখে যেতে 
দোষ কি?” 

ইন্দিরার মনে কিন্ত-কিত্ত ভাব ছিল, আমার মনেও 
কুঠা ছিল পাছে স্যার সি. পি. তাদের বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
আসবার জন্য গীড়াপীড়ি করেন। তবু এমন স্লেহময় 
গুতার্থী বন্ধুর নিমন্ত্রণ না রাখলে চলে না, তাই গেলাম 
আন্নীমালাই নগরে । 

কী চমৎকার শিক্ষারতন ! অধ্যাপকদের জন্যে 
নির্দিষ্ট রম্যনিলয়গুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। 
আমি আর্ট ডিরেক্টর হয়ে গেলে আমাদের বেশ হেসে 
খেলে কেটে যেত। কিন্তু মন শিরপা তুলল, যনে 
পড়ল পরমহংসদেবের সাবধাঁবাণী রাখাল মহারাঁজকে £ 
“খবর্দার, তুইও চাকরি করিস নে যেন।” ভগবৎণথের 
তীর্থযাত্রীকে হ'তেই হবে উধ্বমুখী ৷ 

আমাদের মনে তখনো আশ্রম গড়বার কোনে! 
সংকল্প গ’ড়ে ওঠে নি। আমি চেয়েছিলাম হরিদ্বারে 
একটি সাধনকুটির গ’ড়ে জীবনসন্ধ্যায় একান্তী হ'য়ে 
ডাকাডাকি করব ঠাকুরকে_-তাঁরপরে কী হবে না হবে 
এ-ছর্ভীবনা কেন? আমার মনে এ-সময়ে প্রায়ই প্রার্থনা 
জাগত £ 
ঠাকুর! যা-ই কেন দাও বিধান যেন করি বরণ আজ |. 
উঠুক আমার গানে তোমার স্বরই বেজে 
| হৃদিবাজ ! 

(ক্রমশঃ) 


/£ দীঘার গণ্প 
ইন্দু-গুপ্ত 


দীঘায় গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা একটা । 
আগে থেকেই দীঘা ওয়েলফেয়ার এাভ মিনিষ্ট্রেটভ-এর 
বাংলো বুক করা ছিল কাজেই থাকার কোন অরস্থবিধা 
হোল না। পাশাপাশি ছুটে! বেডরুম। একটাতে 
রমেন ও গোপা, অন্টায় আমি এবং 
আরাধনা । মাঝে ডাইনিং পেস্‌। ডাইনে ষ্টোর, 
পাঁশে রান্নাঘর, বায়ে বাথ । অন্দর বদ্দোবস্ত। রান্নার 
তৈজসপত্র মায় টুকিটাঁকি সবই আছে। এদিকে ছোট্ট 
একফ-লা বারা । সিমেন্টের ছুটো বেঞ্চ । ঘরে 
টেবিল, চেয়ার, আয়না, খাট, বিছানা, খাবার দাবার 
রাধার উপযোগী একটি করে ক্যাবিনেট । | 

ব'রাণ্ডায় বসে সমুদ্র দেখা যায়। বিছানায় শুয়েও 
জানালা খুলে, দিলে সমুদ্র ৭ বাংলোগুলো পর পর 
সাভানো। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ । কোন আবরণ 
নেই, নিরাবরণ দেহ-সৌন্দর্য এবং মাধুর্য সর্বত্রই 
 ছড়ণলো। আমাদের মধ্যে গোপা বাদে প্রত্যেকেই 
অমুদ্র দেখেছি। তবু মনে হয়, সমুদ্র চিরদিনই সমুদ্র । 
তার কাছে সম্মোহিতের মতো দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই জীবশ- 
টাকে কাটিয়ে দেওয়া যায়। একধেয়ে অভ্যস্ত প্রহর 
গুণে দিনযাঁপনের গ্রানি এখানে চিরকালই *অনুপস্থিত। 


এখানে অনন্ত প্রেম যুগপৎ চোখের সামনে দিয়ে নেচে, 


নেচে ছুটে চলে-_বিরাম নেই, বিরতি নেই, ক্লান্তি নেই। 
যেন দুষ্ট, যেয়ে হষ্ট,মি করেই সবাইকে জব্দ করছে? 
আমরা. এখানে কয়েকদিন থাকব, বেড়াৰ এবং ছবি তুলব 
বলে এসেছি । ঝাউবনের ছবি, সমুদ্রের ছবি, মাছ 
ধরার ছবি-- 


প্রথম দিনটা! দুপুরের আহার হোটেল থেকে আনিয়ে 


নেওয়া গেল। রাত্রেরটা নিজেরা ভাগাভাগি করে 
রান্ন করা হোল । খুব ভাল লাগলো । গোপা এবং 
আরাধনা রান্নার ভার নিলে। আমি এবং রমেন বাজার 
করা, টুকিটাকি জোগান দেওয়ার ভার নিলাম। 


বিকালে সমুদ্রের ধার দিয়ে গল্প করতে করতে 


"এগিয়ে গেলাম। কত লোক এসেছে। বিশাল লিশ্বের 


খবর নিয়ে পাখিদের উড়ে আসার বিরাম নেই। দিন, 


রাত্রি ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে। 
সন্ধ্যা নামছে-- 
মহাকাল যেন খেলায় মেতেছেন । 
গোপা খুশী হয়ে ওঠে । আরাধনা গান ধরে। 


বাঁলুহ্লোয় 


আমি বিন্ময়-বিষুগ্ধ চেয়ে থাকি ম্হাশুষ্ভের আদিগঃ্ত | 


রমেন ক্যামেরায় সাটার টিপে যায় । 


পরের দিন। চেয়ার পেতে বারাণ্ডায় বসে. 


আছি। ূ 

একটা পাগল এলো । বল্লে, খেতে দে। . 

গোপা বলে, খেতে দেব কিন্তু পাত্র নেই। খাবি 
কিসে? একটা কিছু নিয়ে আয়। | 

পাগল হেসে হেসে উত্তর দিলে, দাড়া আনছি। 

খানিক দূরে উড়ে-আস! একটা খবরের কাগজ 
কিড়য়ে নিয়ে এলো সে এবং-বালির উপর সেটা স্তে 
উবুড় হয়ে বসলে! । 

গোপা ভাঁত-ডাঁল য। উদ্বৃত্ত ছিল সবই তার পাতে 
ঢেলে দিলে । 

স্বভাব-খুশী পাগল মহানন্দে পরম পরিতৃপ্তির সে 
সে সব খেতে লাগলো |. বল্লে, আজ আমার নেমন্্রা 
তুই খুব ভালে 

আরাধনা জিজ্ঞাসা করলে, তের কেকে আছে? 

পাগল হো হো করে হেসে উঠলো । 

কে কে নেই তাই আগে বল! আমার নেই কে! 
যে যখন এখানে আসে সেই আমাকে নিমন্ত্রণ বরে 
খাওয়ায়। আমার সবাই আপন। তোর! খুব ভ-্ল| 
এই বলেই পাগল হাঁসতে হাসতে চলে গেল । 

কিছুক্ষণ পরেই একটা ছোট্ট বছর বারোর ছেলে 
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ব্যঙ্গ করছে সীমানার বেড়া 
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এলো। ছেলেটা বেশ হইপুষ্ট। কালো, হি 
কমনীয়তা আছে। 

জিজ্ঞাস! করলাম, বাড়ীতে তোর কে কে আছে? 

মা। 

আর কেউ? ১ 

না। 

বাবা? - | 

মাকে ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে । 

বাড়ী কোথায়? 

একটা গ্রামের নাম বলে। সেটা এখান থেকে মাইল 
পঁচিশ হবে। 

কি করে চলে? 

ভিক্ষা করে। 

তোর মা তোকে ছেড়ে দেয়? 

দেয়। 

খাকিস কোথায়? 

গাছতলায়? 

কত সহজে ও কথাগুলো বল্লে--ভাবতেও অবাক 
লাগে। ওকে কয়েকটা পয়স! দ্িলাম। ও চলে গেল। 

জীবনের জটিলতা মানুষই স্ষ্টি করে। ওদের জীবনে 
কোন কিছু জটিলতা আছে কিনা জানি না কিন্তু বেশ 


বুঝতে পারি অন্ধকারে ওরা বেশ ভালই আছে। আর 
আমরা, 


নিত্য নতুন অস্থখে ভূগছি। 

.সমূদ্রে জোয়ার এসেছে! বেলাভূমি ডুবছে। জল 
খল খল নৃত্যে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে। 
বেড়া ভেঙেই। ওদের 
আনন্দ। - f 


সহ # পে 

এখান থেকে উড়িষ্য! বর্ডার খুব কাছে। নিউ দীঘা 
টাউন গড়ে উঠছে সেই বর্ডার লাইনের এদ্রিকটায়। 
বাসে চেপে আমরা সেখানে গিয়ে পৌছলাম বেলা 
ছ্ুটোয়। বাস ষ্টপ থেকে সমুদ্র প্রায় এক মাইল রাস্তা । 
উচু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমরা সেখানে গিয়ে মুগ্ধ হলাম । 
বালির উচু টিলার ওপর ঝাঁউয়ের বন। নীচ সমুদ্র ৷ 

তত i 
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সমুদ্রের উপর বেলাভূমি | সেই বেলাভূমিতে জেলেদের 
তাবৃ। মাছ ধরার ডিঙ্গি নৌকা । মস্ত বড় বড় জাল 
শুকুতে দিয়েছে । রমেন বিভিন্ন পোক্ষে অনেকগুলো 
ছবি তুলে। একজন মলা তাবুর ভেতর থেকে বের 
হয়ে এলেন! জেলেদেরই কেউ হবেন! বয়েস হয়েছে। 
পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভাষা না উড়িয়া, না বাংলা । 
বোঝা ছুঃসাধ্য। ধারে-কাছে কোথাও কেউ নেই। 
শুধু সমূদ্র। ঝাউবন। আমরা চারজন। এবং এ 
মহিলা । সে এগিয়ে এসে আলাপ জুড়ে দিলে আরাধনা 
এবং গোপার সঙ্গে । 
' কোথা থেকে আসছ ? 

কলকাতা থেকে । 

কলকাতা 

মহিল! অদ্ভূতভাবে উচ্চারণ করলে কথাট!। বলে, 
ওখানে আমার ছেলে থাকে। 

গোপা বলে, তোমার ছেলে? 

হ্যা। কিন্তু সে আমাকে দেখে না। 
কষ্ট। তোমরা খুব স্থখী। 

সুখী! হ্যা, স্খ। যে চির অস্থখে ভুগছে তার 
স্বখ। সত্যিই । ভাগ্যকে নিয়ে, পরিহাস করার 
প্রবণতা শুধু বিধাঁতারই না, মাহৃষেরও | বিধাতাই 
শুধু জুয়া খেলেন না। মানুষও খেলে। প্রকৃতির এবং 
নিঃসীম শূন্যতায় ঝাউয়ের বুক থেকে আর্তম্বর অস্ফুট নাদ 
হয়ে সমুদ্রের ধারে বীচি-বিক্ষুত্ধ তর্মালাকে বিচলিত 
করে তোলে আর সমুদ্র সবেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ 
জানায় না সমর্থন জানায় কেউ জানে না। 

মহিলার বেশতভূষায় দরিদ্র বধূর ছাপ। বিধবা কি 
সধবা বোঝার উপায় নেই। ওদের সমাজ থেকে 
আমরা বহুদূরে 

আলাপ নানা মোড় নিচ্ছে দেখে আমি আরাধনা 
এবং গোপাকে সতর্ক করে দিলাম । চারটার মধ্যে 
ফিরতে হবে নইলে ফির্তি বাস ধরতে পারব ন]। 
ঘড়ির কাটায় যাদের জীবন বাধা তারা প্রকৃতির 
নির্জনতা কতক্ষণ উপভোগ করতে পাবে? 

মহিলা শুধু তাঁর ছেলের কথাই বলে। ছেলে তার 


আমার কত 


ভাঁরত-মহিম! 
শ্রীসুধীর গুপ্ত . 


তব হিমাদ্ৰি তুঙ্গ শিখরে . 


| ' জ্যোতির দীধিতি ঠিকরিয়া পড়ে? 


লক্ষ প্রপাতে,কোটি নির্ঝরে, 


অর্বদ নদ-নদীতে তোমার বিগলিত স্েহ-ধারা। 
“মা-মা” ব'লে তাই বক্ষে লুকাই আকুল পাগল-পারা।. 


ভারত সাগর ও চরণ ' 
উদ্নি-নৃত্যে নাচে অন্খন.) ' 
. জ্যোতি যত উধ্ব-গগন 
উদ্ভাসি’ করে আলে বিকিরণ দিঙ মণ্ডল ঘিরে । 


মেঘ-মূদঙ্গে বন্দনা বাজে তা"রই মাঝে ফিরে ফিরে | : 


ছুরস্ত যত দ্ুম-শিশুদল 
তব কান্তারে করে কোলাহল ১ 
বন-ভূষি যত লভে ফুল-ফল 


তোমার কৃপায় নিয়ত বিলায় বিশ্বেরে অকাতরে |", 


ভাণ্ডারে তব শম্ত--পণ্য-_-অন্ন যে'নাহি ধরে। , 


নিখর্ব তব প্রাণী-সন্তান_- 
পশু, পাখী গায় একযোগে গান। 
কীটে_পতঙ্জে--মীনে বেপমান 
অপূর্ব তব চরাঁচর যত-- রসময় জলাশয় । 
ভারত-জননি, তব সেহ-সুধা-তুল্য কি কিছু হয়! 
সুগন্ধ বহি’ তোমার পবন | 
মধুময় করি’ তোলে যত মন.) : 
স্ব সন্তান তরে আয়োজন 
ফুরায় ন! তব,”চির-বৎসলা--মহামদলময়ী, 
ধর্মে_-কর্মে, জ্ঞানে-_বিজ্ঞানে সন্তানে করো ০1 | 


অবাক্‌ কাণ্ড হেরিয়া তোমার He: 

বিস্ময়াহত হোলো কত বার + 

বিশ্ব-জগৎ, বারতা যে তা'র : 
পাতায় পাতায় ইতিহাসে গায় ; কালেখবরের ঘরে 
তোমার উদার অমৃত-ভারতী রক্ষিত থরে থরে | ্ 
সন্তান-রূপে ধন্ত ক'রেছে! নগণ্যে চির তরে । | 


কী মহানন্দ_মহোপলদ্ধি চিত্তেরে যবে ভরে! 


নয়ন মেলেছি নয়ন বুজিব মা,, তব বক্ষ-পরে ; 
তাঁরত-মাতার সন্তান আমি ধন্ত রে চরাচরে। 


কলকাতায় সুখে আছে ভাল আছে। ' 


ইত্যাদি ইত্যাদি ! 

আমার তাগাদা পেয়ে গোপ! এবং আরাধনা এবার 
শ্বামরা যাই বলে এগিয়ে এলো । আমরা বেশ খানিকটা 
এগিয়ে এসেছি-হঠাৎ পিছনে ডাঁক, তি 
_ আমি দেখলাম এক উন্মাদিনী মা 


আমর! যত এগুচ্ছি সে ততই টিন আরম 
'করেছে। ভার কথা শোনার ধৈর্য আমাদের নেই। 


কলকাতায় যারা 
থাকে তার] সবাই সুধী । শুধু দুঃখিনী মাকে দেখে না, 


তাছাড়া এই নির্জন ঝাউবনে কি উদ্দেশ্য তার কেইবা 
জানে? সে তবু ছুটছে। হয়ত তাঁর ছেলের খবর এনে 


দিতে হবে, নয় তাঁর ছেলেকে গিয়ে বলতে হবে মায়ের 


দুঃখের কথা । | 
জানি না| ঝাউয়ের বনে মাথ! কুটে মাতৃ-দৃদয়ের 


অন্থক্ত বেদনা হয়ত এমনিভাবে কত আত্মহত্যা করছে। ' 
সভ্যজগতের মানুষ, সে খবর্‌ রাখার অবস্র ১ 
. কই । এখুনি বাস বরতে হৃবে। ' 


আমর! 


দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম | 


Ed 


ky 


প্রতিষ্ঠা করেন, এবং 


1 


সোভিয়েত ইউনিয়নে বিটিভি চৰ্চ! 


এন. ভি. গুরোভ ও জি. এ. জোগরফ 


১৭৮৭ ও ১৭৯১ সালের মাঝামাঝি সেন্ট পিটার্স- ৷ 


বার্গে ভাষা ও ভাষার তুলনামুলক অভিধান’ প্রকাশিত 


হয়। এতে বহু ভাষার (হিন্দী, বাঙলা, মারাঠি, ' 
পাঞ্জাবী, তামিল, মালয়ালম, তেলেগু, কন্নড় প্রভৃতি )' 


শব্দের এক বিস্তৃত তালিক| দেওয়! হয়েছিল । সেন্ট 
পিটাস'বার্গে প্রথম রুশ ভারততত্ববিদ জি. এস.লেবেদভ 
বাঙল! হরফে এ ধরনের অন্ততম প্রথম ছাপাখানাটি 
১৮০৫ সালে পূর্ব ভারতের 
ব্রাহ্মণদের দার্শনিক মতামত সম্পর্কে তাঁর রচনা প্রকাশ 
করেন। আযাকাদেমিশিয়ান ও. বেতলিং অগ্তান্ত কয়েক- 
জন পণ্ডিতের সাহায্যে ১৮৫২ থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত 
বিখ্যাত “সেন্ট পিটার্সবার্গ সংস্কৃত ভাষার অভিধানটি’ 

ংকলিত করেন। সেখানেই আ্যাকাদেমিশিয়ান এফ. 
আই. শচেরবাৎস্কি (১৮৯৯- ১৯৪২ ) ১৯০৪ সালে ণ্ৰিব- 
লিওথেকা বুদ্ধিকা’ গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। 
প্ৰখ্যাত কুশ পণ্ডিত এইচ. লেনৎজ (১৮০৮-৩৬), কে. এ. 
কাসোভিচ (১৮১৮৩), এল. পি. সিনায়েভ (১৮৪০-১০), 
এস. পি. ওলদেনবার্গ (১৮৬৩- ১৯৩৪), এ. পি. বারান্নি- 
কোভ (১৮৯০-১৯৫২), ভি. এস- তোরোবিয়োভদেসিয়।- 


তোভস্ষি (১৯২৭-৫৬) পিটার্সবার্গ (পরবর্তী! কালে 


লেনিনগ্রাদ ) বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিজ্ঞান অকাদমিতে 
ভাদের গবেষণ]-কর্ম চালিয়েছেন। রুশ ভারততত্বের 


গৌরবময় এতিহ তাই লেনিনগ্রাদের ভারততত্ববিদূদের 


উপরে বিশেষ জটিল কর্তব্য ও গুরুদীয়িত্ব স্তস্ত করে। 

' লেনিনগ্রাদে এখন যে ভারতচর্চা -চলছে তার মধ্যে 

আছে ভারতের ইতিহাস, তাঁর অর্থনীতি, জাতিতভ্, 
ংস্কতি, সাহিত্য ও শিল্প, দর্শন ও মতাদর্শ এবং 


ভার্তীয় ভাষাসমুহের সমকালীন ও এঁতিহাসিক ' 


পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যয়ন ডি মতে! জ্ঞানের বাডকেঠাসি 
শাখা। 
ভারত সম্পর্কে লেনিনগ্রা্দের ওতিহাসিকদের 


পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আগ্রহ প্রাচীন যুগ থেকে আমাদের সময় 
পর্যন্ত এক বিরাট .কাল জুড়ে পরিব্যাপ্ত । . সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিজ্ঞান অকাদেমির প্রত্বতত্ব ইনষ্টিটুটের 
লেনিনগ্রাদ শাখায় এ. ওয়াই. শ্‌চেভেৎকে! থৃষ্টপূর্ব ২য় 
সহআবের শেষ পাদে, ব্রোঞ্জ যুগে মধ্য ও দক্ষিণ 
ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করছেন। 
১৯৬৮ সালে বিজ্ঞান প্রকাশ ভবন তার “দক্ষিণ ভারতের 
প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থা’ শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশ করেছে। 
স্বাধীন ভারতের ্রত্বতত্ববিদূদের কাঁজের ভিত্তিতে রচিত 


এই গ্রন্থে এ. ওয়াই. 'শ চেভেংকো এই সমস্ত সংস্কৃতির 


সময়ানুক্রমকে নিয়মবদ্ধ করেছেন এবং সিন্ধু. উপত্যকার 
পূর্ববর্তী সভ্যতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দেখিয়েছেন" 
প্রাচীন ভারতের অর্থ নৈতিক অঞ্চলগুলির সীমা-নির্ধারণ 


ভারতীয় জাতিসমূহের নৃতাত্বিক উদ্ভব সংক্রান্ত সমস্তাবলী 


নিয়ে প্রত্বতত্ববিদ ভি. এম. মাসোন ও ওয়াই, এ. 
জাদনেপ্রোভস্কি অনেকগুলি প্রবন্ধে আলোচন! 


- করেছেন। 


লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াই, তি. পেতচেংকো 


মহারাষ্ট্রের ইতিহাস অধ্যয়নে বহু বছর বায় করেছেন! 


বর্তমানে তিনি শিবাজীর কাঁল-সংক্রাস্ত একটি নিবন্ধ 


রচনার কাজ শেষ করছেন। এজ্রন্ত তিনি বোগ্াই, পুনা 
ও অন্যান্য শহরের মহাফেজখানায় রক্ষিত বহু মূল্যবান 


দলিল অধ্যয়ন করেছেন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাস লেনিন- 
গ্রাদের আর একজন ধঁতিহাঁসিকেরও বিষয়বস্তু, তিনি 
হলেন ভি. ভি. পের্ভজমাঁচার। মারাঠা মুক্তিযুদ্ধে 


নৌবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে তার মৌলিক রচনাঁটি 


সোভিয়েত বিজ্ঞানীমহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে । 
লেনিনগ্রা্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ই. ওয়াই, 
লিউস্তেরনিক গবেষণ! করছেন রুশ ভারত সম্পর্কের 
কষেত্রে। তীর নিবন্ধটির শিরোনাম_-'“১৯শ শতকে 
কশ-ভারত অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও. সাংস্কৃতিক 


৩৪৪ 








যোগাযোগ্র_” থেকেই ত!’ দেখা যায়। এই বচনার্টির 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ' পুরস্কত করে| বর্তমানে 
অধ্যাপিক: লিউন্তেরনিক্ক একটি নতুন নিবন্ধ রচনার 'কাজ 
শেষ করছেন। এটিকে বলা যায় প্রথমটিরই অনুবৃত্তি। 
এটির বিষয় হল ১৯০০ ও ১৯১৭ সালের মধ্যে রুশ- 
ভারত বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ । 

১৯শ শতান্দীর শেষদিকে ভারতের জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলন সম্পর্কে তার গবেষণাঁও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
অধ্যাপিকা লিউস্তেরনিক এখন ১৪শ শতাব্দীর আশীর 
দশকে মধ্য ভারতে মুক্ত আনেশলন সম্পর্কিত একটি 
প্রবন্ধ রচনা করছেন। গবেষণীঁকর্ম ছাড়াও লেনিনগ্রাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওতিহাসিকরা পাঠ্যপুস্তক. সংকলন 


করছেন। অধ্যাপিকা লিউস্তেরনিক ও প্রবীণ লেকচারার . 


পেঁতচেৎকো লিখিত “এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন 
ইতিহাস”-এর দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে 
( প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ সাঁলে )। 
ভারতের বর্তমানের জাতি ও উপজাঁতিগুলির 
সামাজিক সংগঠন হল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান 


অকাদমির জাতিবিদ্যা ইনষ্রিট্যুটের লেনিনগ্রার শাখার - 


বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্ত। আসামের জাতি- 
সমূহের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে এস. এ. মারেতিন! 
অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন এয. কে. কুদরিয়াভখসেভ 


তার নিবন্ধ “আধুনিক ভারতের, সম্প্রদায় ও জাতিশ্র, 


জন্য মালমসল1 সংগ্রহ করেন ভারতে এসে। 'বহু 
বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে (আন্তর্জাতিক সম্মেলন সহ) তাঁর 
বিবরণীর বিষয়বস্তু ছিল জাতিভেদ প্রথার সমস্যা । 


ভারতের অর্থ নৈতিক ‘ভূগোল, জাতিতদ্ব, কৃষির 


ভূগোল, শিল্প, পরিবহন, এঁতিহাঁসিক ভূগোল ও ভূ- 
সংস্থান বিদ্যা সম্পর্কে অধ্যয়ন চালাচ্ছেন লেমিনগ্রাদের 
সেই সমস্ত বিজ্ঞানীরা যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের 
ভূগোল সোসাইটির প্রাচ্য কমিটির সদস্ত। এই কমিটির 
ফলপ্রন্থ কাজকর্মের পরিচয় বহন করছে ১৯৬৭ সালে 
প্রকাশিত তান “ভারত-_দেশ ও জনগণ” (“প্রাচ্যের 
দেশ ও জাতি” গ্রন্থমাল[, €নং) শীর্ষক সংকলনে । 
ভারত-সংক্রান্ত দ্বিতীয় সংকলনটি শী্রই যন্তস্থ হবে। 


rm rar Ana কৃককক কক হক রক হি nmemnnem. 


তৃতীয় সংকলনটির কাজ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। প্রবন্ধ ও | 
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রিপোর্টগুলির বিষয়বন্ত বহু-বিচিত্র, তার মধ্যে আছে 
ভারতের জনগণের জাতিগত কাঠামো এবং জাতি-ভু- 


বিদ্যার সমস্যাবলী, অভিপ্রয়াশ ও নাগরিকীগণের ২ 


: সমন্তাবলী; বিভিন্ন উপজাতি ও জাতির স্থান-মর্যাদা, 


ভারতের বাইরের ভারতীয়দের স্থান প্রভৃতি। প্রাচ্য 


কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান আই. ভি. সাকারোভ 


ভারতের “অর্থনৈভিক ও ভূগোলের ক্ষেত্রে গবেষণা 
করছেন । 
নিধারণ সম্পর্কে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন 
এবং ১৯৬৯: সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তার 
প্রাকৃতিক অবস্থা, জনসংখ্যা ও অর্থনীতি সম্পর্কে একটি 
নিবন্ধ সম্পূর্ণ করেছেন। - | 

লেনিনগ্রাদের তারততত্ববিদূরা প্রাচীন ও আধুনিক 


ভারতের বৈষয়িক ও আত্মিক সংহতির এক স্বাত্বক. / 


দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির 'সীমানা ' 


পর্যালোচনা করেছেন। রাষ্ট্রীয় হারমিতেজ সংগ্রহশালার |. 


প্রবীণ বিজ্ঞানকর্মী টি. ভি. গ্রেক মধ্যযুগের ভারতী 


চিত্ৰকলা সম্পর্কে বহু বছর ধরে গবেষণ! করেছেন। এই 
মহিলা . সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগ্রহশালাগুলিতে 
প্রদর্শিত মুঘল ও রাজপুত শৈলীর ক্ষুত্বায়তন চিত্র সম্পর্কে 
অসংখ্য প্রবন্ধের লেখিকা । এই সমস্ত প্রবন্ধে তিনি বহু 


.ক্ষুদ্রীয়তন চিত্রের কাল নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন, 


সেগুলির অঙ্কনরীতির বিশ্লেষণ করেছেন, এবং বহু চরিত্র 
ও কাহিনীর স্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন । ' বহু বছর ধরে 
সংগৃহীত অজন্র মালমশলার ভিত্তিতে তিনি *১৬শ-ও 
১৭শ শতাব্দীর ভারতীয় ক্ষুদ্রায়তন চিত্র” শীর্ষক এক 
নিবন্ধ রঁচনার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে 
এটি প্রকাশিত হবে। টি. ভি. গ্রেক এখন বৌদ্ধ মুক্তি- 
শিল্প সম্পর্কে এবং মধ্য এশিয়ার অলঙ্করণ-শিল্পের উপরে 


ভারতীয় মুতিশিল্পের অনুশাসনের প্রভাব সম্পর্কে /- 


আগ্রহী । এই সমস্ত সমস্তাই যুক্ত তার গবেষণার 
মৌলিক, সমস্তার সম্গে_মধ্যধুগীয় ভারতের শিল্পকলায় 
মানবব্যক্তিত্বের তত্ত্বের সঙ্গে । 

ত্রিশের দশকের শেষ দিকে প্রাচীন ভারতীয় । দর্শন 
সম্পর্কে যে অধ্যয়ন লেনিনগ্রাদে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল, 
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.মোভিয়েত ইউনিয়নের 'প্রাচ্যবিষ্ভা চর্চা 


৩৪৫ 





সম্প্রতি তা পুনরায় আরম্ভ করা হয়েছে । লেনিনগ্রাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের স্নাতক ডি. আই রুদোভ 
দর্শন বিভাগে 'বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করে এখন 


সংসোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অকাঁদেমির প্রাচ্যবিষ্ধা 


" ইনষিট্যুটের লেনিনগ্রা শাখার ভারতীয় বিভাগে বৌদ্ধ 
দর্শন অধ্যয়ন করছেন |' . 
বেছে নিয়েছেন ‘অভিধর্ম কোষের? ভিত্তিতে ‘সৰ্বান্তি- 
বাদিনৃদের, (“বৈভাষিক' ) দর্শন |, 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় পাখুলিপি সম্পর্কে 
ভাষাতত্ব ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ প্রধানত 


ছুটি প্রতিষ্ঠানেই কেন্দ্রীভূত_-প্রাচ্যবিদ্যা ইনষ্টিট্যুটের : 


লেনিনগ্রাদ শাখার ভারতীয় বিভাগে এবং -লেনিনগ্রাদ 
রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের ভারতীয় ভাষা- 


তত মহান্তারতে'র এক পূর্ণাঙ্ক রুশ অস্থবাদের কাজ শুরু '' 


করেছিলেন ভি. আই. কালিয়ানোভ ত্রিশের দশকের 


‘ 


পি 


শেষ দিকে, এখনও তা চালিয়ে যাচ্ছেন তরুণ সংস্কৃত 


ভাষায় পণ্ডিতরা । 
করছেন এই মহাঁকাব্যের পঞ্চম পর্ব, ওয়াই. ভি. ভাসিল- 
কোভ করছেন তৃতীয় পর্বের প্রথম অংশ এবং এস. এল. 


| নেভেলেতা তৃতীয় পর্বের দ্বিতীয় অংশ অন্ুব'দের কাজ 


শেষ করেছেন । বিশেষ কৌতৃহলোদ্বীপক বিষয় হল 
প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যটির শিল্পগুণসম্পন্ন দিকগুলি 


' সম্পর্কে শেষোক্ত মহিলার পর্যালোচনা এবং মহাকাব্যের ' 


কাহিনীর সূত্রের উত্তবের ক্ষেত্রে_বিশেষত, “কৈরতের 


ওয়াই. ভি, ভাদিলকোভের কাজ। 
ই. এন. ভিয়োমকিন ভামহ-র “কাব্যালঙ্কারের” এক 


সটাক অন্থবাদ করছেন | লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের . 


প্রবীণ লেকচারার ভি. জি. 'এরমান প্রাচীন ভারতীয় 


৮ নাট্যতত্ব সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং 
বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিবান্দ্রমে আবিষ্কৃত ও. 


ভাসের রচন! বলে স্বীকৃত সংস্কৃত নাটকাৰলীর ভিত্তিতে 
“তাসের নাট)তন্বয শীর্ষক এক বিশদ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ 
করেছেন বর্তমানে, ভি. জি. এরমান অনুবাদ করছেন 
নাট্যতত্ব সম্পর্কে মৌলিক প্রাচীন ভারতীয় রচনা_- 


. ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র | 


তার বিষয় হিসেবে তিনি 





পটে লস 





এম. আই ভোরোঘিয়োভা- 
দেসিয়াতোভস্কায়' (প্রাচ্যবিদ্যা ইনষ্িট্যুটের লেনিনগ্রাদ 
শাখা) 'তুর্কমেনিয়ায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত খৃষ্টীয় প্রথম 


' সহআানের হধ্যবর্তী কালের এক বৌদ্ধ পাওুলিপি সম্পর্কে 


গবেষণ। করছেন। 

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের ভারতীয় 
ভাষাতত্ব অধ্যাপন-পদের (চেয়ার) কয়েকজন পণ্ডিতের 
অধ্যয়নের বিষয় হল মধাযুগীয় ও আধুনিক ভারতীয় 


সাহিত্য । এই পদের প্রধান ভি. এ. নোভিকোভা ‘১৯শ 


শতাব্দীর বাউলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী ৷ 
১৯৬৫ সালে “দশম ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী বাঙলা " 
সাহিত্য’ শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশ করে তিনি এখন *১৯শ 
শতাব্দীর .বাঙল1 সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত প্রবন্ধা- 
বলী’ লেখা শেষ করছেন | ১৯৬৯ সালে তিনি বন্িম- 


“ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-৯৪ ) সম্পর্কে তাঁর নিবন্ধটি 


. প্রকাশ করেন। 
ভি. আই. কাঁলিয়ানোভ অনুবাদ ' 


এই অসাধারণ দেশপ্রেমিক লেখকের 
মৃতাদর্শগত ও শৈল্পিক দিকগুলির এক বিশদ মুল্যায়নের 
ক্ষেত্রে এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। ভি. এ. নোঁভিকোভা 


.বঙ্কিমচন্দ্রকে যেভাবে উপস্থিত করেছেন তাতে সোভিয়েত 


পাঠকদের কাছে বঙ্ষিমচন্্র শুধু একজন গুঁপন্যাসিক রূপেই 
নয়, বরং ব্যঙ্গাত্মক গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতির প্রণেতারূপেও 
আত্মপ্রকাশ করেন। নোতিকোভা রশ ও সোভিয়েত 
লেখকদের রচনার ভারতীয় অনুবাদগুলিও বিশ্লেষণ 


করেন) গোরকি ও তুর্গেনেভের বাঙলা অনুবাদ সম্পর্কে 
কাহিনী’ ও দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল সম্পর্কে ' 


তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। 

প্রবীণ লেকচারার ভি. আই. বাঁলিন পরিচিত আধু- 
নিক হিন্দী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রেম চন্দের রচনার 
একজন সনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে। এখন তিনি “হিন্দী 
সামাজিক উপন্যাসের ইতিহাস” শীর্ষক এক নিবন্ধের জন্ত 
তথ্য সংগ্রহ করছেন।. ভি. এ. নোভিকোতার ছাত্রী 
ওয়াই. কে. ব্রোসালিন! তার বিষয়বস্ত হিসেবে রবীন্দ্র- 
নাথ ঠাকুরের এতিহাসির নাটকগুলিকে বেছে নিয়েছেন 
এই বিষয়ে. অনেকগুলি প্রবন্ধাদি রচনার কৃতিত্বেরও 
তিনি অধিকারিণী| ১৯৬৮ সালে এন. ভি. গুরোভ, 
জেড, আই. পেক্রনিচেভাব সঙ্গে যুগ্মভাবে তেলেগু 


৩৪৬ 


প্রবর্তক 


[ মাঘ, ১৩৭৮ 


পা পপ Me nnn enna Dn ares ane 





সাহিত্য সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশ করেন। তিনি 
ভারতে সাহিত্যিক বিকাশের সাধারণ সমস্তাবলী 
সম্পর্কেও চর্চা রছেন। l 
লেনিনগ্রাচের ভায়ততত্ববিদূর! ভারতীয় লেখকদের 

রচনাবলী অনুনাছ করার'.কাজেও ব্যাপৃত আছেন। 
১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভি. আই. বালিন, 
জি এ. জোগর-ফ.৪ আর. আই. বাঁরান্নিকোভা হিন্দী ও 

উদ থেকে তর্জম! করেছেন; পাঞ্জাবি থেকে করেছেন 
এন. আই. তলন্তায়া ; গুজরাঁতি থেকে আই. ভি. 
সান্তেলিয়েত। ; বাঙলা থেকে ওয়াই, কে. ব্রোসালিনা ও 
' আই. এ. স্ভেতোভিদোভা ; এবং মারাঠি থেকে এন. 
জি. ক্রাসনোনেম্বক্কায়া ও বি. আই. কুজনেৎসোভ। 
সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নের সদস্য] এন. আই. তলস্তয়া! 
সম্প্রতি নানক সিং-এর “সাদা রক্ত” অনুবাদ করেছেন, 
' মস্কোর খুদোকেন্তভেনিয়া সাহিত্য ( উপন্যাস) প্রকাশ 
ভবন প্রকাশ করবেন। 

₹ পি. বোদিং ও ভি. এলভিনের লিপিবদ্ধ করা গোণড 
ও সাঁওতালদের রূপকথার অনুবাদ করেছেন জি. এ. 
জোগরাফ। | 
'_ লেনিনগ্ৰাদের ভারততত্ববিদ্দের কাজের অন্ততম 
মৌল 'প্রবণতা হুল: ভারভীয় ভাষাগুলির ব্যাকরণ 
স্বসংগতরূপে চট| করা । তার! বিভিন্ন ভাষার গঠন ও 
পদবিন্যাসের সমস্তাবলী পর্যংলোচনা করছেন এবং 
ওতিহাসিক তুলনামূলক চরিত্রের, প্রবন্ধাদি লিখছেন । 
এই গবেষণা চ-লাঁচ্ছেন বিজ্ঞান অকাদমির প্রাচ্যবিদ্ধ। 


ইনসিট্যুটের ভারতীয় বিভাগ ও লেনিনগ্রার্দ বিশ্ব-.. 


বিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের ভারতীয়. ভাষাতত্বের 
অধ্যাপনা পদের অধিকাংশ পণ্ডিতরা। লেনিনগ্রাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ লেকচারার টি. ওয়াই. কাতেনিনা 
ও,প্রাচাবিদ্য। ইনস্টিট্যুটের লেনিনগ্রাদ শাখার. ভারতীয় 
বিভাগের প্রান জি. এ. জোগরাফ ভারতীয়-আর্য 
ভাষাগুলির এক তুলনামূলক ব্যাকরণ লিখছেন ৷ 
ভারতীয় ভাষাতত্বের চেয়ারের ছাত্রদের টি. ওয়াই. 
কাতেনিনা তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি পাঠ্যক্রম 
পড়ান। 


তীর দ্বার! বিশদীকৃত ও উন্নত, আকাঁদেমি- 


শিয়ান এ. পি. বারান্মিকোভের পাঠ্যক্রমটি সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্ত দেশের ( ওয়ারশ, লিপজিগ ) অন্যান্য 
উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে চি. 


বহু খণ্ডে সম্পূর্ণ “এশিয়া ও আফ্রিকার 
ভাষাসমুহ” গ্রন্থে প্রকাশনার জন্য জি. এ. জোগরাফ 
ভারতীয়-আর্য ভাঁষাগুলির 'বর্ণমাঁলাঁসংক্রোত্ত বৈশিষ্ট্য, 
তার ইতিহাস ও তার সমসাময়িক বূপ-তৈরি করেছেন । 
হিন্দী ও উৰু ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান ও গঠনবিন্যামের 


জমস্যাবলী সম্পর্কেও তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ গ্রকশ 


করেছেন] টি. ওয়াই. কাতেনিনাও মারাঠি ভাষার 


ব্যাকরণগত কাঠামে। নিয়ে চর্চা করছেন । তার অন্যভম 
ছাত্র বি. আই. কুজনেৎসোভ (প্রাচ্যবিদ্যা ইনস্টিট্যুটের' 


লেনিনগ্রা্ শাখা ) ১৯৬৯ সালে মারাঠি ভাষার ক্রিয়া 


Fr 


ওয়াই, কাতেনিনা মুন্রণের জম্য এই পাঠ্যক্রমটি তৈরি ৯ + 
'করছেন।. 


/ 
& 


ও সম্পদের রূপের এক ব্যাকরণ রচনার বাজ সমাপ্ত ১১, 


করেছেন। 
নিয়ে চর্চা করেছেন । 

এল. ভি. সাঁভিলিয়েভা গুজরাতি ভাষার পদবিন্যাস 
সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখেছেন। প্রস্বাত আই, 
এ. স্ভেতোভিদোভা বাঙলা ক্রিয়াপদের গঠন সম্পর্কে 
একটি পণ্ডুলিপি রেখে গেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিজ্ঞান অকাদমির ভাষাঁবিদ্যা ইনস্টিট্যুটের পি. এ. 
বারান্নিকোভ আজকের ভারতের ভাষাগত পরিস্থিতি 
ও ভারতের রা্রভাষার সমস্যাবলী অধ্যয়নে বহু বহর 
ব্যয় করেছেন। 

ভারতীয়-আর্য ভাষাসমূহ ছাড়াও, Sl ভাবা- 
তত চেয়ার দ্রাবিড় ভাষাসমূহের ব্যাকরণগত কাঠাঁমে! 
পরীক্ষার কাজেও ব্যাপৃত আছে। 


ওঁতিহাসিকদের মতো ভাষাতাত্বিকরাও পাঠ্যপুস্তক , 


তৈরির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন । 
তি. আই. লেনিনের জন্ম-শতবাঁধিকী উপলক্ষে 


এখন তিনিএই ভাষার' ইতিহান সক গঠন! 


লেনিনগ্রাদের ভারততব্ববিদের1 অতিরিক্ত দায়িত্ব গহণ /১- 


করেছেন £ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ' বৈজ্ঞাসিক : 


অধিবেশনে অংশ গ্রহণ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা | 
প্রধান প্রধান যে বিষয়গুলি সম্পর্কে তারা কাজ করেছেন 


তা হল “লেনিন ও ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন” 


ও “ভারতে লেনিনের রচনাঁবলীর অনুবাদ ।” 
(সোভিয়েত সমীক্ষ। ১৬1২1৭১) 


ধ 


অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনের পত্র 
7 [গ্ৰীতপন বস্তুকে লিখিত] 


৩৬ এসাইলাম লেন 
কলিকাভা-১৬ 
কল্যাণীয়েষুং - 
তপন, তোমার চিঠি পাইলাম । তুমি জানিতে চাহিয়াছ ‘সংস্কৃতি’ বলিতে আমি কি বুঝি। প্রথমেই 
বলিয়া রাখি, ইংরেজি ‘কালচার্‌’ শব্দের অর্থ যেমন ব্যাপক, “সংস্কৃতি” শব্দের অর্থ তেমন ব্যাপক নয়। 
তথাপি, আমরা ‘কালচার’ কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ রূপেই ‘সংস্কৃতি’ কথাটির ব্যবহার করিয়া থাকি। স্বৃত্রাং 


‘‘কালচার’ বলিতে আমি কি বুঝি, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব । 


* ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন-_ 
| “মন রে কৃষিকাজ জাননা, ৪, 
এমন মাঁনব-জমিন রইল পতিত 
| আবাদ কর্লে ফলতো সোন।। 
কর্ষণের দ্বারা মানুষ যেমন পতিত জমিতে গোনা ফলাইতে পারে, তেমনই কর্ষণ বা অনুশীলনের দ্বারা 


: মানুষ নবজন্ম লাভ করিতে পারে। কর্ষণের দ্বারাই পশু-মাঁনব দেব-মানবে রূপান্তরিত হয়। ইহাকে 


আমাদের শাস্ত্রে বলে দ্বিজত্ব-লাভ, মহাপুরুষ ঈশা ইহাকেই বলিয়াছেন ‘0 be born 2৫৭1০. সুতরাং 
“কালচার” কথাটি মধ্যে 'কৃষ্টি'র ভাবও রহিয়াছে। ' সংস্কৃতি জামাদের লক্ষ্য, কৃষ্টি বা অনুশীলন তাহার উপায় । 
ধাহার কুচি বিশুদ্ধ ও মাঞ্জিত, ধাহার হৃদয় সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও গৌড়ামি হইতে মুক্ত_মানবীয় 
সত্যতায় যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু গৌরবোজল তাহার প্রতি যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাহাকেই বলি সংস্কৃতি- 
সম্পন্ন মান্য, = an ০f culture. বৈদগ্য আর সংস্কৃতি কিন্তু এক জিনিষ নহে, কারণ, বৈদথ্যযে আছে ভার 
খরদীপ্তি, আর সংস্কৃতিতে আছে চন্দ্ররশ্মির জিগ্ধতা। সত্যতা আর সংস্কৃতির মধ্যে সম্বন্ধ অতি নিকট» তথাপি 


' সভ্যতার পরিচয় মানুষের আচরণে আর সংস্কৃতির পরিচয় মানুষের সকল কর্মে, সকল চিন্তায়, সকল কথায়। 


নয 


সংস্কৃতিবান্‌ লোকের আরও দুইটি লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ, তাহার সৌন্দর্যবোধ শুধু জাগ্রত নয়, সম্যক বিকশিতও 
বটে। দ্বিতীয়ত, তিনি স্বভাবত বিনীত হইলেও তাহার আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল, স্থতরাং তিনি কোন হীনকর্সে 
লিপ্ত হইতে পারেন না। স্বৃতরাং যিনি যথার্থ সংস্কৃতিবান্‌, তিনি চরিত্রবান না হইয়া পারেন না। 

স্ৃতরাং সংস্কৃতি জিনিষটি অন্তরের সম্পদ । আমর! অবশ্য বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, বিশেষ জাতির 
মধ্যে সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাই । কোন জাতির মানসিক প্রকর্ষ বা সৌনদ্যবৃদ্ধির প্রকাশকেই আমর! 
সেই জাতির সংস্কৃতি বলি।. এই বিশেষ অর্থেই আমরা বলিয়া থাকি, ‘হিন্দু সংস্কৃতি”, ‘গ্রীক সংস্কৃতি’, 
পারসিক সংস্কৃতি’ প্রভৃতি । 

আজ এই পর্যন্ত । সময়ের অভাবে বিশদভাবে কিছু লিখিতে পারিলাম না। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল 


কামনা করি। প্রার্থনা করি, তোমার জীবন সকল দিক দিয়! সাফল্যে মপ্তিত হউক। ইতি 


শুভার্থ 
শ্ীত্রিপুরাশস্কর সেন 
৩০শে আশ্বিন; ১৩৬৫ 


চর 


ও আমার রূক্তক্ষরা অশ্রবারা i সৈই ফেব্রুয়ারী 
'_ তোমার পায়ে মাথা রেখে কীদল কত নরনারী। : 
_অত্যাচারীর রজ আখি অবহেলায় তুচ্ছ করি: 
অবজ্ঞিত মাতৃভাষার আসন দিলে উচ্চে ধরি’ | 
সব প্রণের রুদ্ধ আবেগ হুর্দমতায় মাতল অতি: 
লৌহকারার কঠিন নিগড় রুখতে নাহি পারল গতি । 
. মাতৃভূমি মাতৃতাষার বেদনতরা দগ্ধ প্রাণে | 
- বাংলাহায়ের অশ্রু মুছে পণ রেখেছ আত্মদানে। 


৮. 


Es ফেব্রুয়ারী 
: শ্রীমতী টগর দাস, এম. এ. 


সত্যের জয় 


নি 


:জীবনটারে তুচ্ছ করি’ তাজা খুনে শহীদ কত 
মাতৃপৃজায় অর্ধ্য দিল সাধতে গিয়ে জীবন-ব্রত |... 


দেশজননী বুক নিঙাড়ি বধি’ তাদের আশীষ-্থধা- 
বিশ বছরের মর্মব্যধার সপ্তকোটীর খুচায় ক্ষুধা। 


_ আজকে নতুন উষার আলোয় পূর্-আকাশ উঠল ভাতি’ 


সেই আলোকে জন্ম নিল বংলাদেশে নতুন জাতি। hi 


লাখ শহীদের পুণ্যস্বৃতি স্মরণ করে জানাই নতি 
ধন্য দেশের মুক্তিসেন! ধন্ত সকল জীবন-ব্রতী ৷ 


( িত ঘটনা) 


পশ্চিম বাংলার এক বিখ্যাত মুদ্রণ ও প্রকাশন 
ংস্থার মালিক তিনি. নাম ভাহার শ্রীনবীনচন্ত্ 
সেন। হথেষ্ট ধনসম্পত্তির 
সপরিবাবে কলিকাতা মহানগরীতে এক বৃহৎ অট্রালিকায় 
বাস করেন। 
তৈয়ারী, করিবেন। জমি কেনাই আছে। তবে 
সেখানে কয়েকটি বস্তিতে_-কয়েক ঘর মুসলমান দপ্তরীর 
আস্তানা | তাহাদের উঠাইতে না পারিলে নিশ্মাণকার্ষ্য 
আরম্ভ হওয়া সম্ভব নহে। দণ্তরীরা নিয়মিতই ভাড়া 
'দেয়, ক্ডতি জমির মালিক তাহাদের কোনও রসিদ দেন 
না। বহু বৎসর ধরিয়াই এই ব্যবস্থা । 
ইহারের: উচ্ছেদ -করিবার অভিপ্রায়ে তিনি 


আদালতে নালিশ করিলেন যে, এ দপ্তরীর! বৎসরের পর : 


বৎসর বিনা ভাড়ায় আছে, অতএব সরকার তাহাদের 
উচ্ছেদ করিঘ্া তাহার গৃহনিশ্বাণের ন্যায়সঙ্গত দাবী 
অক্ষুণ্ন রাখুন । ; | 


তিনি স্থির করিলেন আরও একটি বাড়ী- 


অধিকারী হইয়া সুখে ' 


আদালতে যখন শুনান হইল তখন এ দপ্তরীদের, 
মধ্যে এক প্রবীণ, নাম বুড়ো মিঞা, বিচারপতিকে 
বলিল, “হুজুর, আমরা চিরকালই ভাড়া দিয়াছি, তবে 
রসিদ .লই .নাই, .এই আখাদের অপরাধ। বেশী ' 
বাদানুবাদের প্রয়োজন কি? মালিক ত হিন্দু 
উনি যদি তাম!-তুলসী-গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বলেন যে, 
তিনি আমাদের নিকট হইতে ভাড়া পান নাই, তবে 
আমরা কথ! দিতেছি যে চলিয়া যাইব |”. '... % 

মালিক তামা-তুলসী-গঙ্গাজল, ্পর্শ করিয়া 


. বিচারালয়ে সর্বসমক্ষে বলিলেন, “আমি বেশ কয়েক 


বৎসর উহাদের নিকট হইতে ভাড়া পাইতেছি না” : ৯. 
বিচারপতি উচ্ছেদের আদেশ বহাল করিলেন । .১ 
দুইদিন পরে নবীন সেনের জিহ্বায় পক্ষাঘাত হইল। 


ক্রমে শরীরের নান! অঙ্গ পক্ষাবাতে অচল হইয়া পড়িল। * 


' পরের বৎসরে তিনি মারা গেলেন। 


[ ভারতাজি, ১০1১১1৭১ ] 


১ 


ওপার বাঙলার প্রধান i সঙ্গে এপার বাঙলার 


তন 


অস্মিতাভাস্বর পুরুষ । . আমেরিকার ইংরাজীতে 
একটা অভিব্যক্তি আছে £ “হি-ম্যান”। তা'রই. জলন্ত 
প্রতীক মুজিবর রহমান! কলকাতার রাজভবনের বৃহৎ 
সুসজ্জিত কক্ষে এসে, দাড়ালেন । উপস্থিত কম-বেশী 
ষাট-সত্তরজন আমন্ত্রিত এপার বাঙলার বুদ্ধিজীবিরা 
দাড়িয়ে উঠলেন। শেখ সাহেব বললেনঃ আমি 
. প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে চাই। 
তাই হ’লো। একে-একে প্রত্যেকের সামনে এসে 
দাড়াচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। বুদ্ধিজীবিরা একে-একে নিজ নিজ 
৩য় দিয়ে যাচ্ছেন। গুভেচ্ছা"হাসি-শ্রীতিনমন্কার ও 
দার বিনিময় .. ১. 
একটা সোফায় বসে পড়লেন শেখ সাহেব। অনতি- 


দূরেই : বসলেন শ্রীসিদ্ধার্থশ্ষর রায়। বিরাট হলে 
গোলাকারে সাজানে! সোফা শ্রেনীতে ঘিরে বসে 


রয়েছেন এপার বাঙলার বুদ্ধিজীবির দল। ১ 
আশ্চর্য ঘরোয়া পরিবেশ ।, রাজভবনের বিলাসবহুল 
পরিপ্রেক্ষণী, স্থানীয় বুদ্ধিজীবিদের ভঁৎস্বক্য আর 


আত্তরিকতা এবং র্রকঠোর " ও কুস্বম-কোমল বঙ্গবন্ধু 
বললেন £ আপনাদের জন্যে আমার সোনার বাল! 


তথ! মানববন্ধু মুজিবরের সহাস্ত অস্তরঙ্গতার সংমিশ্রণে 
আশ্চর্য মধুর পরিবেশ.। প্রশ্নোত্তর ও হাম্ত-আলাপে 
$ মুখর রাজভবনের কক্ষ। পশ্চিমের মুক্ত জানলা দিয়ে 


. মাঘের হিমেল হাওয়া ফুলছাপা পুকু কার্টেন্টাকে দোলা 


দিচ্ছে, কীপিয়ে দিচ্ছে ভাসে সাজানে। সুবৃহৎ 
ক্রেসেস্থেমাম-ডালিয়ার পাঁপড়িগুলো । কিন্তু এ নীতলতা 
_ কারও অন্তরকে স্পর্শ করতে. পারছে না। সেখানে 
= অস্তরঙ্গতায় আমেজী এক আশ্চর্য উত্তাপ । | 
রঃ প্রশ্নোত্তর আর হাস্তালাঁপ চলছে £ | 
-আপনার এ বাঙলাদেশ নাম নিয়ে আমরা তো 
মাঝে মাঝে বেশ বিব্রত হয়ে পড়ি চিরকালের অভ্যাস- 
8 


বুদ্ধিজীবিদের এক ঘণ্টা 


শ্রীতারাশ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মতে! কথায় কথায় বলে ফেলি, বলে ফেলি বিশেষ করে 
ভিন্ন প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, যে 
আমরা বাঁউলাদেশের লোকেরা...ইত্যাদি। ন্দিস্ত 
আপনি ওপার বাঙলার “বাঙলাদেশ” নামকরণ করায় 
আমর! তো এখন আর বাঙলাদেশের লোক রইক্লাম 
না। ফলে, তা’দের বুঝতে আর আমাদের বুঝাতে হুল 
হয়ে যায়। . ' 

' মুজিবরের সহাস্য উত্তর £ তা’ আর কি করি বলুন? 
ও নামটাতো আমি নিয়ে নিয়েছি। আমার সোলার 
বাঙলা, “বাঁউলাঁদেশ” | ও তো আর ফেরৎ পাচ্ছেন লা। 
আপনারা আপনাদের দেশকে রূপোর বাঙলা, নিন 
বাঙলা, যা ইচ্ছে বলতে পারেন । 

সম্মিলিত হাসির একটা তরঙ্গ পরিবেশকে উচ্ছল 
করে তুললো । | : 

মধ্যবিত্ত আমরা স্বক্পখরচে গিয়ে থাকতে পারি 
বাঙলাদেশে তেমন ধর্মশীল| গোছের কিছু কলে 
আমরা স্বযোগ পাই-- 

্রশ্নকারিণীর কথা অসমাপ্ত থাকতেই শেখ সা হব 


বাঙলাদেশের প্রতিটি ঘরই ধর্ষশালা। অ স্ন 
আপনার!। আপনাদের কোনে] কষ্ট হবে নাঁ। শ্রচুর 
ভালে] ভালো মাছ খাওয়াইবো | 

আবারে! একটা সম্মিলিত হাঁসির দমক। নঙ্গে 


সঙ্গেই শেখ সাহেবের অভিব্যক্তির পরিবর্তন ঘটনো। 
পূর্ব কথারই জের টেনে তিনি শুরু করলেন £ আপনার 


।প্রস্তাবমতো ব্যবস্থাও হবে। শুধু আমাকে একটু নময় 


দিন। এই তো কদিন হলো মুক্ত হয়েছি । মাসখাল্কেও 


'পুরো হয় নি। এখন তো আমাদের কিছুই নই। 


আমার সোনার 'বাঙালার মাঠে-ঘাটে-ক্ষেতে এখনো 
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Fatal ata পা 


প্রবর্তক 





{ মাঘ, ১৩৭৮ 








রক্তের লগ শুকায় নাই। বাড়ী ঘর সব বিধ্বস্ত, বুলেট- 
বিদ্ধ আল পোড়া দাগে কালিমালিপ্ত ৷ আমাকে ক 
সময় দল । 

ইস্প-তন্ঢ মুজিবরের মুখে যেন কারুণ্যের প্রলেপ । 
. -_ছামর| কাগজে দেখেছি ঢাকার নাম পাল্টিয়ে 
, নাকি মুক্্রবনগর নাম রাখা হবে ? 

পাইপ টান দিয়ে সরব হাসির সঙ্গে একমুখ 
ধোয়| হেড়ে বঙ্গবন্ধু বললেনঃ না না! [ কাগজের 
সব কথ! বিশ্বাস করতে নেই । ঢাকা! আমার ঢাকাই 
থাকবে । 
তা’ ‘কলকাতার ওপর আমার দাবী আছে বই কি। 
আইনেই তো বলে কতোদিন থাকলে সে জায়গার 
ওপর দশ্ল জন্মে যায়) সে-ই সব ছাত্রাবস্থা,-.. 
তার পর»*ন্মাবার তা*রও পরে-"-কাজেই, কলকাতার 
ওপর ময়া দাবী অস্বীকার করবার উপায় নাই। 

একটু থেমে পাইপে টান দিয়ে £ ,সেই ছাত্রাবস্থার 
মতো.কলক-তায় ঘুরে দেখে বেড়াতে ইচ্ছে' করে। এ 
প্রোটোভোল-ট্রোটোকোল আমার মোটেও পোষায় না। 
তখন কেমন কতো ঘুরে বেড়াতাম। নামে লেখাপড়া 
রুরতায। কিন্তু লেখাপড়া আর শিখলাম কই? 
রাজনীতি ক'রে ঘুরে বেড়িয়েই সময় নষ্ট করেছি 
. কন্ধ আপনার কি মনে হয় না যে, আপনার সে 
সময় নই কর! আজ সার্থক হয়েছে ।' 

মহূর্ডের নীরবতা | সিরিয়াসলি যেন কি. ভেবে নিয়ে 
তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন মুজিবর £ হ্যা! ' হয়েছে! 


ঠিকই বলছেন আপনি | আজ স্বাধীন বাঙলাদেশ. 


জন্ম নেওয়ার পর স্বীকার করতেই হবে যে, আমার 
লেদিনকার ব্বাজনীতি ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করা 
অবশ্য বার্সক হয়েছে। রর 

--আচ্ছ, মুক্তিসংগ্রামের ্রাকমুহর্ডে আপনি ধরা 
দিলেন ক্ষেন? আপনি কি সরকারের গ্রেপ্তার এড়াতে 
. পারতেন লা? না, আপনি ভয় পেয়েছিলেন যে-* 
. প্রশ্নবঃরকের বক্তব্য শেষ হবার আগেই কা 
কঠিন শেষ তাহেব কোমল কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদের 
ভঙ্গীতে কলে উঠলেন 2 উন-হু-হ... কথাটা বাদ দেন। 


আর কলকাতাঁই আমার মুজিবনগর | 


. একটা বিশেষ ট্রান্সমিশ্যন্-যন্ত্র থাকতে! | 


নিধন করে, অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাও। 


ওয় কাকে বলে তা আমি জানি না। গ্রেপ্তার এড়াবার 
চেষ্টাও করতে পারতাম। কিন্ত আমার খবর ছিলে! যে, 
ওর! প্রখর প্রহর! রেখেছিলো যাতে আমি পালাতে না 
পারি। আমার বাসা আর মহল্লাকে ঘিরে পথে-ঘাটে।, 
বাড়ীর ছাতে, গাছের ওপর ঝোঁপে-ঝাড়ে, সম্ভবমতে | 
সমস্ত জায়গায় ওর! সশস্ত্র বাহিনীকে মোতায়েন রেখে- 
ছিলো যাতে আমি বাসার বাইরে বেরুলেই সঙ্গে সঙ্গে 
ওরা গুলী করে আগে আমাকে মেরে, ফেলে। তারপর, 
জনসাধারণের দ্বারাই আমি নিহত হয়েছি, এই অজুহাত 
দেখিয়ে জনসাধারণের ওপর “ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে 
অবাধে হত্যা করে। '. আমার মৃত্যুকে তয় 
ছিলো.না। কিন্তু আমলার ভাইয়েরাই আমাকে হত্যা 
করেছে, তাদের ওপর এই জঘন্য অপবাদ-আরোপ, আর 
এই. মিথ্যা অজুহাতে আমার অনুগামী জনসাধারণের 
গণহত্যা এড়াৰার জন্যই আমি গ্রেপ্তারের জগ্য প্রস্তুত 
হই | আমাকে মারে মারুক। ..ওই যে বললাম, ভর 
কা'কে বলে আমি জানি না| কিন্তু আমার ভাইয়েদের 
অপবাদ হবে না আর আমি গ্রেপ্তার হলে বীভৎস 
গণহত্যা ততো ব্যাপক নাও হতে পারে--এই ভেবেই '. 
নিজে ধরা দেওয়া স্থির করলাম ৷ আমার কাছে নিজস্ব 
তারই 
সাহায্যে আমি তৎক্ষণাৎ আঁমার' মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রে 
কেন্দ্রে ঘোষণা করে দিলাম আমার শেষ নর্দেশ। 
আমাদের অস্ত্রসভার নাই জেনেও আদৈশ দিলাম £ 
ঝাঁপিয়ে পড়ো মুক্তিযুদ্ধে! যা'র যা? সম্বল তাকেই 
হাতিয়ার ক'রে নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রাহ ঘে-ষণ| করো। শত্রু 
| সোনার 
বাঙলাকে, আমার বাউলাদেশকে শত্রমুক্ত ও স্বাধীন' 
করার আগে সে সংগ্রাম থামবে না ।_এই আমার শেষ 
নির্দেশ । 

আমাদের মধ্য হতে কেউ বলে উঠলেন: কিন্ত ঠক 
আমরা তো! রেডিয়োতে আপনার এই ঘোষণা শুনতে 
পাই নি! 7 
_ তরল হাসিতে উচ্ছল হয়ে উত্তর দিলেন বাঙলা- 
দেশের প্রধানমন্ত্রী: কি করে শুনবেন £ ঘোষণাটাতো 


সিং 


মাঘ, ১৩৭৮ ] 


ওপার বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে এপার বাঙলার বুদ্ধিজীবিদের এক ঘণ্টা 
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* .আর আপনাদের শোনাবার জন্মে ছিলো না। বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় যাদের উদ্দেশ্যে ছিলো সে ঘোষণা, তারা 
, সকলেই তৎক্ষণাৎ তা” শুনতে. পেয়েছিলো! । প্রতিটি 
খিস্পরহরে, গ্রামে, গঞ্জে, থানায় মুক্তিবাহিনীর সমস্ত বেন্ত, 
প্রতিটি ইউনিট সে ঘোষণা শুনে সেই মুহুর্তে মরণ পণ 
ক'রে যাঁর যা! সম্বল অস্ত্র হাতে তুলে নিলো । এদিকে 
আমি গ্রেপ্তার বরণ করলাম! : 
_আপনাঁর নির্জন কারাঁবাসে আপনি কি করে সময় 
কাটাতেন ? | 


হ্যা, সলিটারি দরবার সময় কাটানো এক ' 


দুরূহ, ব্যাপার । প্রথম প্রথম বেশ অস্থবিধা হতো। 
পরে খানিকটা সয়ে যায়| তকে আমি বই পড়ে সময় 
কাঁটাবার চেষ্টা করতাম। | 
-কি বই পড়তেন? আপনার ইচ্ছামতো বই ওরা 
৭২ দিতো কি? . ৃ 
পা না। খবরের কাগজ কিবা কোনো রকমের 


রি 


পত্র-পত্রিকা একেবারেই দিতো না । কি বই যে ওরা দিতো 


তা’ ওরাও জানে না। ওরা তো চেনে শুধু বন্দুক আর 
বুলেট । বইয়ের ওরা ধার ধারে না, চেনেও না, কিচ্ছু 
না। কাজেই, যখন যা” পেতো তাই দিতো ৷ আর, পড়ার 
বৃভুক্ষ আমিও মহানন্দে তাই পড়েই সময় কাটাতাম। 

» -আচ্ছা, পাকিস্তানে বন্দী আপুর, বিচার, কি 
সত্যি সত্যই হয়েছিলো? :; 

একমুখ পাইপের ধোঁয়া: ছেড়ে চোখ বড়ো. বড়ো 
করে শেখ সাহেব বললেন £ হ্যা, হয়েছিলো। তবে 
তাকে বিচার বল! চলে কিনা সে বিষয় প্রশ্ন থেকে 
যায়। তক্ম1--তকৃমা জানেন? ভঙ্গী করে বললেন 
স্বরসিক মুজিবর রহমান $ ইয়া বড়ো বড়ো সব তকৃমা, 
. এ কাধে ও কাধে--আগ্ি, নেভি, এয়ার ফোসে'র সব 
৮ জাদরেল কর্তারা আমার বিচার ব্রলেন। অবশ্ত, 


বিচার ব্যাপারে তাঁদের পারঙ্গমতা কতোখাঁনি, তা 
.তকৃমার জোরে তার! রায় 


জানার দরকার নেই।: 
দিলেন £ আমার- ফাসি। আর বিচারের আগে থেকেই 
আমার কবরও খুঁড়ে রাখা হয়েছিলো, আমি যে ঘরে 
বন্দী ছিলাম, তা’র একেবারে পাশেই। 


তি, 


ওপর. প্লেট, কাঁপ-ভিশং সাজিয়ে . রেখে গেছে। 
স্ব্যাকৃসের ট্রে হাতে তাঁরা এক-এক ক'রে সকলের সামনে 


অঙ্গে বঙ্গবন্ধু. বললেন £ 


".' বঙ্গবন্ধু উত্তর দিলেন £ 


_-আমরা খবরের কাগজে পড়লাম, কোনো এক 
জেল-সৃপারিণ্টে্ডেণ্ট্‌ না কি আপনাকে যুক্ত ক’রে'*- 

-ন্‌-না, জেল-সৃপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, নয়। তিনি এক- 
জন স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্ট: অফ. পুলিশ । তার কাছে খবর 
ছিলে! যে, পরের দিনই ইয়াহিয়া খানের পতন 
অনিবার্য । অর ঠিক আগের দিন ভোর-রাত্রি প্রায় 
তিনটে নাগাদ তিনি এসে আমার সেলের 'দরজা খুলে 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নিজের কোয়ার্টারে 
তিনি আমাকে তিন-চাঁরদিন অত্যন্ত গোপনে নিরাপদ 
আশ্রয়ে রেখে দিয়েছিলেন । 

ইত্যবসরে বেয়ারারা সামনের কফি-টেব,ল গুলোর 
এখন 


একবার করে থেমে-থেমে পাশে এগিয়ে যাচ্ছে । 
প্রসঙ্গাস্তরে এসে পড়া গিয়েছিলো! | দীর্ঘ নিশ্বাসের 
বাঙলাদশের কতোজন 
বুদ্ধিজীবি যে নিহত হয়েছেন, এখনো তার হুদিস্‌ মেলে 
নি। তবে আপনাদের সন্ধদয়তা ও সাহায্যে অনেকে 
বেঁচেও গেছেন । এপার বাউলায় আশ্রয়-নেওয়া তাদের 
অনেকেই এখন একে একে ঘরে ফিরে গেছেন । 
- আচ্ছা, বাঙল! ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য 
আপনার কোনো বিশেষ প্রস্তাব আছে কি? 
ও দায়-দায়িত্ব বাঙলা- 


দেশের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিদের | ও বিষয়ে 


: যথাসময়ে তারা ভাববেন । 


:-্বামাদের কিন্তু একটা অনুযোগ রয়েছে। 
আমাদের খুব ইচ্ছে হয় যে, বাঙলাদেশের সাম্প্রতিকতম 
সব খবর আপনাদের খবরের কাগজ ও বাঁঙলাদেশের" 
সংবাঁদপত্র-পত্রিক! মাধ্যমে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
বাঙলাদেশের সংবাদপত্র-পত্রিকা আমাদের হাতে যথেষ্ট 
এসে পৌছায় না।' 

পাইপ দাতে চেপে -ধরা অবস্থাতেই হাসলেন 
বঙ্গবন্ধু । মুখে চোখে কৌতুকের অভিব্যক্তি । শ্রীসিদ্ধার্থ- 
শঙ্করকে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে পরিহাসকণ্ে 


বললেন £ ও অভিযোগটা ওকে করুন। আমার খবর 





৫২ 








রসদ 


হচ্ছে যে, বাংলাদেশ থেকে কাগজ-পত্র-পত্রিকা যা-কিছু 
আসে তা’ এখানকার . কাস্টমূস্‌ ডিপার্টমেন্ট রিলীজ 
করছে না। ফলে, আপনারা তা? পাচ্ছেন না। এরপর 
এখন আমাকেও ভাবতে হবে,চোখের বিশেষ ভঙ্গী 
ক'রে স্বরসিক শেখ সাহেব . বললেন £ বাঙলাদেশে 
এখানক-র পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা-নেয়া দরকার | 
_ আক্শ্মিকতার সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাড়িয়ে লঘুকণ্ঠেই 
শ্রীসিদ্ধার্শক্কন্ব বলে উঠলেন £ তা ভাববার কোনো. 
স্বযোগই দেবা হবে না আপনাকে । আমি এক্ষুনি 
ফোনে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি--বাঙলাদেশ থেকে আসা 





সমস্ত কাগজপত্র রিলীজ করে দিতে। এই. মুহূর্তে 


এখান থেকেই আমি ফোন করে দিচ্ছি। 


্রীসিদ্ধার্থশঙ্করও কম রসিক নন। তার গতিবিধি 


ও বাচনত্দীও কৌতুকপ্রদ। সকলের সম্মিলিত একটা 
হাসির রোল উদ্দাম হয়ে উঠলো | 


অবসর 
-পাকস্নোরা তো বাঙলাদেশের দাঃ ধ্বংস 


ক'রে ফেলছে । ঢাকা মিউজিয়ামের অবস্থা.কি? 

শি একই! রিক্ত, বিধ্বস্ত। ছু্রাপ্য, মূল্যবান 
ভালো-ভালো সব জিনিষ আগে থেকেই ওরা ওদের 
যুন্থুকে নিয়ে গিয়েছিলো যা ছিলো, তাও লুঠে নিয়ে 
গেছে» খ্বংস করে দিয়ে গেছে বিষাদ ও প্রত্যয়ের 
ইঙ্গিত ‘বঙ্গবন্ধুর কঠসম্বরে। তিনি ব'লে চললেন: 
নতুন করে স্ব সংগ্রহ করতে হবে; গড়তে হবে। 


কিছুই নাই আমাদের, এক হৃদয় ছাড়া। শুনেছেন তো ' 


বাঙলাদেশে শ্রেষ্ট পদস্থদের উচ্চতম মাইনে ধার্য হয়েছে 
মাত্র এক হাজার, টাকা । ত্যাগ ছাড়া দেশ গড়ে 
তোল! অসম্ভব । অবশ্য এক হাজার টাকার নিচের 
আয়ের লোকদের ত্যাগের নামে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 


হ'তে দেওয়া হয় নি। 
- আপনার ব্যক্তিগত পাঠাগার. থেকে: রী 


রচনাবলী লুঠ করে পাকসেনারা নাকি--- 
": লুফে নিশ্নে. বললেন বঙ্গবন্ধু ২ হ্যা, পথের ধারের 
'কোনো পুরোনো! বইয়ের দোকানে যা’ পেয়েছে তাতেই 
' বেচে দিয়েছিলো। পরে এক ভদ্রমহিল! পথের ধারের 


প্রবর্তক 


মাঘ, ১৩৭৮ 


পাস, 








সেই দোকানে সেই বইগুলোতে আমার নাম লেখা দেখে 
চৌদ্দখণ্ড কিনে নেন | আরও পরে আমি ঢাকায় ফেরার 
পর তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সে বইগুলি. উর 
ফেরৎ দেন.। 

-আর আপনার ঘরে টাঙানে 
প্রতিকৃতিতেও তো ওরা". রঃ 

উত্তেজিত স্বরে .ব’লে. ই বঙ্গবন্ধু: “বরের 
রাইফেলের বুলেটে বিদ্ধ করেছে।. আর তাই, ও ছবি 
এখন ঢাকার মিউজিয়ামে রাখা হবে। বিশ্ববাসীরা 
স্বচক্ষে দেখে যাবে যে, পাকসেনাবেশী ওই অমানুষগুলোর 
সঙ্গে.জানোয়ারের বেশী ফারাক্‌ নেই। 
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চায়ের পেয়্যলার প্রতি সকলেই কর্তব্যরত। সহসা 
প্রশ্ন হলোঃ মীরপুরের অবস্থা কি রকম? জহীর 
রায়হানকে কি ওরা হত্যা করেছে? 

অসম্ভব নয়। ব্যথিত কণে উত্তর দিলেন পা 
ওদের শয়তানী কার্যকলাপ ওরা এখনো থামাতে. চাইছে: 
না। অথচ-_উত্তেজিত হয়ে কঠিন কঠে বললেন তিনি £ 
ওদের শয়তানীর ওই ছুর্গকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুলোয় 


বন 


মিশিয়ে দিতে কয়েক ঘণ্টার বেশী সময় লাগে ন| | 


কিন্তু, ওরা সব তা’তে মরে 'যাবে। আর তাই, 
আমি ও পথ অবলম্বন করতে চাই না,_পারি না। 
ক্ষণপূর্বের কঠোর অভিব্যক্কির পরিবর্তে মান্ববন্ধুর 
চোখে-মুখে. করুণা ও মৈত্রীর আভাস ফুটে উঠলো । 
কোমল কে যেন মিনতির সুরে তিনি বললেন £ আমি 
ভুট্রো সাহেবকে অনুরোধ করছি তিনি তাদের অহুরক্ত . 
ওই সূব লোকগুলোকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যান। 
তিনি যতোই চীৎকার করুন যে, আমরা ওদেরকে মেরে 
ফেলছি, আমরা কিন্ত ওদের একজনকেও মারি নি, 
মারতে: পারি না। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি মারবে না। 
তাদের “পাক স্তান" ( পবিত্র ভূমি ) আছে, সেখানে ওই 4 
“পাক” লোকগুলোকে নিয়ে ষান। আমি বাধা তো 


' দেবোই না। বরং নিঃসর্ভে ওদের এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি। 


ওরা ওদের পবিভ্রভূমিতে গিয়ে সুখে থাক্‌ । সুখে 
থাকুন ভুট্টো সাহেব-আমি এই প্রার্থনাই করবো। 
ওর প্রার্থনায় একান্ত আন্তরিকতার স্বর! এই 


আলোকদ্িশারী ' 
+"... আ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


রাত্রির তমসা ভেদি’ আলো এক হ'ল স্বপ্রকাশ 
' দৃষ্টি মেলে প্রাণলোকে লভিলাম আলোর আকাশ । 
| তারপরে চিত্ত'সরে মেলি দিয়! দল 
কে যেন ফুটালে! এক প্রাণের কমল, 
কে যেন আনিয়া দিল স্বববাঞ্চিত অমৃত আভায ৷ 
. প্রাণময় সে আভাষ হতাশ্বাসে আশ্বাসের স্বর 
‘দিকৃভ্রান্ত পথিকের করি দিল চিত্ত ভরপুর ৷ 
কি এক সঞ্ষেতে জানি মানিনু বিশ্ময় 
বিপুল আশার মাঝে জাগিল চিন্ময়, 
'সৃস্থির প্রশান্তি ভরা শুনিলাম সঙ্গীত মধুর | 
সে সঙ্গীত সুধারসে প্রাণপাত্র লইলাম তরি’ 
দিক্‌ হ'তে দিগন্তরে চলিয়াছি তাহারে নির্ভরি’। 
সে পথে কণ্টক নাই শ্যাম তৃণ ভরা, 
মর্ত্যের ধূলাতে যেন স্বর্গ দিল ধরা, 
অশেষ আলোক-রশ্মি সেই পথে নিত্য পড়ে ঝরি’। 
কে সেই আলোকদূত, জিজ্ঞাসার নাহি প্রয়োজ্জন 
আপন ইচ্ছার সাথে তারি ইচ্ছা করিয়া যোজন 
হে তীর্থপথিক তুমি নিত্য চল একা: | 
চিত্তপটে অর্ূপের আঁকি’ রূপরেখা, 
সুন্দরের স্বপ্নে কর আপনার চিত্ত উন্মোচন! 





মুহূর্তে মনে হ’লো মানবিকতাবোধের মূর্ত বিগ্রহ ষেন 


' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান । 


কোথা. দিয়ে, কেমন. ক'রে ' ঘন্টাখানেক সময়, 


অতিবাহিত হয়ে গেলো কেউ 'তা’র হিসেব রাখার 
অবসর পান. নি। তথাপি, মিলনের জন্য নির্দিষ্ট 
এক ঘণ্টা সময় কেটেই গেছে । বঙ্গবন্ধু উঠে দাড়ালেন। 
স্তিমিত কে বললেন £ অনিচ্ছা সত্বেও এবার বিদায় 
নিতেই হবে। কারণ, অন্ত কার্যক্রম অপেক্ষা করছে। 

- বঙ্গবন্ধুকে উপহার দেয়ার জন্য সঙ্গে নিয়ে গিয়ে- 
ছিলাম বই-এর এক বৃহৎ প্যাকেট | তার হাতে তুলে, 
দিতে এগিয়ে গেলাম । প্রসারিত হাতে তা" গ্রহণ 


কারে স্মিতহাসির পটভূমিকায় বললেন £ আমার . 


ব্যক্তিগত পাঠাগার একেবারে শত হ'য়ে গেছে। 
এখন আশা হ'চ্ছে, আবার তা পূর্ণ হ'য়ে উঠবে । 
বললাম $ অবশ্যই হবে। সেই প্রার্থনাই করি। 
--প্রবর্তক' নাম নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত চট্টগ্রামে 
আমাদের বিরাট কেন্দ্র ছিলো। ছিলো কেন? পাক- 


হৃদয়ের-দলগুলি মেলে ধর সেই রূপ লাগি” 
নিফাঁম নিবিড় মনে হে পথিক ভাবুক বিবাগী, 
তোমার সন্মুখে রাখো এক ভাবরূপ 
সেই'ভাবে দগ্ধ কর ভাবনার ধুপ 
প্রতিটি প্রহর মাঝে রহ তুমি অহ্থক্ষণ জাগি? | 
কী সেই ভাবের মৃত্তি কার সেই দৃষ্টি অনিমিখ, 
তোমারে টানিছে নিত্য, লক্ষ্য যার শুধু একদিক ৷ 
সত্য-শিব-হন্দরের প্রশান্তি আবেশ 
করুণার ধারা আনে বধিয়া অশেষ, 
তোমারে অন্বিতে চায় তুমি তার সত্যের প্রতীক । 
কায়৷ আর ছায়! সম অনির্বাণ সেই স্রষ্টা তব 
স্জন-অভীগ্ন। লয়ে স্বপ্ন তার রাখে অভিনব, 
সে স্থষ্টি মাধুৰ্য্য মাঝে সেই বিভাময় 
তোমাতে লভিতে চায় অনস্ত বিস্ময়, 
অমুতের পুত্র তুমি আজি তার আশীর্বাদ লত। 
ছুটি আখি বন্ধ করি’ ধ্যানৃ্টি দাও প্রসারিয়া 
অন্তর গভীরে দেখ যে তোমারে নিতেছে ডাকিয়া, 
সেই তব ইষ্টদেব মহা প্রবর্তক 
সঙ্ঘগুরু মতিলাল করিবে সার্থক 
ভক্ত আর ভগবাঁনে সমার্থক রূপ প্রদানিয়া | 





সেনারা সব ধ্বংস করে দিলেও এখন আছেই বলি। 
কারণ, আপনি বাঙলাদেশকে স্বাধীন করেছেন । 
এখন বাঙলাদেশ' আমাদের । সেই প্রবর্তকের 
প্রকাশিত সমস্ত বই আপনার হাতে তুলে দিলাম, 
প্রবর্তকের একজন সদস্য হিসাঁবে | 


--অজন্র ধন্যবাদ । খুব আনন্দ হ'লে] । 
৷ শউভয়তই | আমার অন্তরের প্রীতিষ্পর্শ গ্রহণ 
করুন। 


নমস্কার 1* 
| ঙ 


* গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার রাজভবনে বাঙলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে এপার বাঙলার 
বৃদ্ধিজীবিদের এক ঘণ্টা যে বৈঠক হয় তাতে আমস্ত্িত হয়ে 
সাহিত্যিক-চিত্রপরিচালক' শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
যোগদান করেন! তারই সাহিত্যরসোত্তীর্ণ প্রতিবেদন এই 
প্রবন্ধ । 

দঃ প্রঃ। 


সঙ্ঘ-সংবাদ 


আশ্রমী 


কেন্দ্ৰসড্যে স্উঘগুরুদেবের আবির্ভাবোৎসব £ 


বিগত ২২শে পৌষ, ১৩৭৮ ইং ৭ই জানুয়ারী ১৯৭২, 
শুক্রবার, 
শিবম্য় সঙ্বগুরুদেবের নবতিতম শুভ আবির্ভাবোৎসব 
উপলক্ষ্যে সঙ্বকেন্দ্রে চারিদিন ব্যাঁপী উৎসবের প্রবাহ 
চলে। 


প্রথম দিল ২১শে পৌষ, বৃহস্পতিবার অধিবাস। 
অধিবাস-সন্ধ্যাক্র সান্ধ্যবাসর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়। 
ভজন, উপাসনা ও শ্রীগুরুধ্যানের পর সঙ্ঘ-সভাপতি 
শ্বীমক্ষণচন্ত্র দত্ব মহোদয় এক মনোজ্ঞ ভাষণে 
আবির্ভাবের অর্থ ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয় দিন ২২শে 


পৌষ, শুক্রবার প্রভাতী সম্মেলন প্রাতঃ ৫ ঘটিকায়। 


বরহ্মষজ্ঞ, ভজন: শীগুরুবন্দনা, উপাসনা, শ্রীমত্তগবদগীতার 
দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ, শ্রীগুরুধ্যান, সঙ্ঘবাণী পাঠ ও যুগল 
মন্দির প্রদক্ষিশ 1! ৮॥ ঘটিকার পর শ্রীগুরুবিগ্রহের 
যোড়শোপচানে পূজা ও স্মবেতভাবে পুষ্পাঞ্জলি, হোম 
এবং হোমাস্তে দীক্ষাষজ্ঞ। এবার দীক্ষার্থীর সংখ্যা 
মোট ৭ জন শ্রীহীরালাল দাস, শ্রীবিনোদবিহারী 
হীরা, শ্রীমতী দুর্নারাণী বিশ্বাস, শ্রদ্বিজেন্দ্রলাল খাঁ, 
শ্রীনিতাইটার শীল, শ্রীমতী 
শ্রীনরেশচন্ত্র বসাভ। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচক্র দত্ত 
যজ্ঞান্তে দীক্ষধিদের সজ্ঘগুরু ভবনে: একে একে 
অধ্যাত্ম মাহ্রীদীক্ষা প্রদান করেন। অপরাহ্ধের 
সঙ্বাধিবেশনে সঙ্ঘ-সতাপতি উদ্বোধন দিৰসেরই 
পরিপূরক মর্ম্মশাণী প্রদান করেন। তৃতীয় দিন ২৩শে 
পৌষ, শনিবার শ্রীমতী সাধনা দেবী রামায়ণভারতী 
সমধুরকঠে ভাম-য়ণী কথকতা 
চতুর্থ দিন ২৪শ পৌষ, রবিবার. অপরাহ্ন ৪ 
ঘটিকায় ডক্টর প্রকুল্লচন্্র ঘোষের সভাপতিত্বে, উৎসব- 


চল্নন্গরস্থ প্রবর্তক আশ্রমে পরমারাধ্য 


শেফালী রায় ও" 


পরিবেশন করেন ।, 


সভা। উদ্বোধন সংগীতের পর সঙ্ঘ-সভাপতি তাঁকে 
মাল্যচন্দনে স্বাগত জানান। সভাপতিত্বে বরণ করেন 
প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাঁধারমণ চৌধুরী | স্বামী শ্রদ্ধানদজী 
বৈদিক প্ৰশস্তি মন্ত্র উচ্চারণ করেন! সভাপতি ডঃ ঘোষ 
ভার ভাষণে ভারত বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির 
গতি-প্রকৃতির কথা সরসভাবে ব্যক্ত করেন । তার বাস্তব 
অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তার 


কথা ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সদ্য kl 
বাঙলাদেশের কথাও বলেন! 
নবব্যারাকপুরে £ 


নবব্যারাকপুরেও কেন্র-সজ্বের অস্থরূপভাবে চাঁরিদিন' 


শ্রীগুরু-জন্ম-মহোৎসব পালিত হয়। তথাকাঁর সকল 
দীক্ষিত সভ্য-সভ্যার সহিত স্থানীয় অনুরাগী, তত হৃদ 
ও মনীষিগণ সম্মিলিত . হইয়া সানুরাগে ও সাড়ম্বরে 
উৎসব-পর্ব সমাধা করেন। 
পূর্বদিন ২১শে পৌষ, সন্ধ্যায় সমবেত উপাসনা, 
লীপদান ও সঙ্ঘগুরুদেবের .রচিত ভক্তিমূলক গান। 
গানে এআজ সঙ্গত করেন শ্রীতিষিরবরণ চক্রবর্তী । 
হ২শে পৌষ, শুক্রবার প্রভাতী সম্মেলন; তঙ্জন, 
প্রীগুরুবন্দনা-গীতি, উপাসন!, গীতপাঠ ও মন্দির প্রদক্ষিণ । 
প্রদক্ষিণাস্তে সঙ্ঘগ্ুরুদেবেরই রচিত “কারে! কথা আর কি 
খুনি, আমার প্রাণের ঠাকুর জেগেছে” সঙ্গীতটি গাহিতে 
গাহিতে নগর-পরিক্রমা | 
চণ্ডীপাঠ, পুজান্তে পুষ্পাঞ্জলি । মধ্যাহ্ন ভোগারতি। 
তৎপরে ' প্রসাদ গ্রহণ ও বিতরণ । 


গুরুবন্দনা, গীতাপাঠ প্রভৃতি হয়। অপরাহ্ন ৩' ঘটিকায় 
শ্ীতিমিবরণ চক্রবর্তী ও শ্রীমাধবচন্দ্র দত্তের পরিচালনায় 
শিশু-সংসদের অনুষ্ঠান । শিশুদের মধ্য হইতেই রবীন্দ্র 
সঙ্গীত, কবিতা, আবৃত্তি, নাচ-গান এবং বতচারী নৃত্য 


৮|টায় পুজা-_-তৎসহ গীতা ও. 


পরদিন . শনিবার 
প্রতাতে ও মধ্যান্ডে যথানিয়মে সমবেত উপাসনা, ভজন) 
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সঙ্ঘ-সংবাঁদ 





৩৫৫ 


ANON ৩ 








প্রভৃতি, অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানান্তে শিশুদের প্রসাদ 
দেওয়া হয় । সন্ধ্যায় সমবেত উপাসনা ও সন্ধ্যারতি। 
২৪শে পৌষ, রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা হইতেই প্রথমে 
সাহিত্য সভা, তৎপরে 'উৎসব-সডা অন্ঠিত হয় । 
ফ্রেজারগঞ্জ আশ্রমে £ 

গত ২২শে পৌষ তোর ৪টা! প্রাতঃস্তোত্র ও ব্রক্মযজ্ঞ 
হতেই উৎসবের স্থচনা ও আবহাওয়া স্ুষ্টি হয়৷ €টায় 
সমবেত উপাসনা, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, ভজন.ও আরতি । 
সাড়ে নটায় উৎসব-সভা। .শ্রীঅনত্ত মাল সভায় 
পৌরোহিত্য করেন। সঙ্ঘ-প্রশস্তি, আবাহন সঙ্গীত, 
গুরু-বন্দনার 'পর সন্ধ্যণরাণী দাস সঙ্ঘগুরুদেবের বাল্য- 
জীবনী পাঠ করে শুনান। শ্রীস্বধাংশুবিমল মণ্ডল গুরুগীতা 
হতে গুরু-মাহাত্ম্য বিষয়ক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন 
এবং গুরুমুখী হয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তার 
কথা বলেন। সভাপতি মহাশয় জীবনে ধৰ্ম্ম ও গুরু 
“আশ্রয় করলে অভী হওয়া যায় ও শান্তিলাভ করা যায় 
তা বিভিন্ন দিক হতে আলোচনা করেন। এই পল্লীতে 
ধর্দভাব রক্ষার জন্ত আশ্রমপ্রাণস্বরপ শীপ্রবোধচন্দ 
দাসের ভূয়সী প্রংশসা করেন।. সভাস্তে উপস্থিত 
ভক্তসঙ্জন ও স্থানীয় দবিদ্রনারায়ণ প্রায় ২০০ ব্যক্তি 
খিচরান্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন। | 
নবব্যারাকপুর প্রবর্তক আশ্রমে সাহিত্য ও 
ধৰ্মসভা ৫ | 

গত ২২শে পৌষ সঙ্ঘগুরুজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
নবব্যারাকপুর প্রবর্তক আশ্রমে অপরান্কে সাহিত্য ও 
ধর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান 
'সাহিত্যিক।”র সত্যগণ সাহিত্য সতার আয়োজন 
করেন। উভয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকবুন্দ 
ও সঙ্ঘ সভ্য-সভ্যারা যোগদান করেন। সাহিত্য 
সভ!| পরিচালন! 'করেন স্কবি শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত । 


সাহিত্যিকার সর্বাধ্যক্ষ বহুখ্যাত সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র 
বাগলের মৃত্যুতে সাহিত্য সভায় একটি শোকপ্রস্তাব ' 


গ্রহণ করিয়া তাঁর বিদেহী আত্মার উর্ধগতি কামনা 
করা হয়। 
দত্ত ব্যক্তিগত পরিচয়ের অভিজ্ঞতার আলোতে যোগেশ 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীকানাইলাল - 





চন্সের জীবন, সাধনা ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন 
দিক লইয়া মর্শম্পর্শা আলোচনা করেন। 
উত্তয় সভার পৌরোহিতা করেন শ্রীবিপিনবিহাঁরী 


: বর্মণ । সাহিত্য সভায় স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও 


আলোচনায় অংশ গ্রহণ ক্রেন সর্বত্র বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, 
প্রফুল্ল কাঞ্জিলাল, বিশ্বরূপ বন্ধ, পূর্ণেন্দু বস্থ, কালীশঙ্কর 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ সংগীত পরিবেশনে অংশ 
গ্রহণ করেন সর্বত্র আশু অধিকারী, স্মেহলতা, কালু 
গুহ, মায়া ব্যানাজ্জি, মণিকা্দাস, ছায়া অধিকারী ও 
রণজিৎ মিত্র। পূর্ণপ্রশস্তি উদৃগানের পরে সভা 


সমাপ্ত হয়। 


চট্টল প্রবর্তক সডেঘ শোকসভা £ 

বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার অপরাহ্ন সাড়ে তিন 
ঘটিকায় বর্বর পাকবাহিনীর হাতে নির্খমভাবে নিহত 
প্রবর্তক সঙ্ঘের সর্বোৎস্গীকৃত নিবেদিতপ্রাণ একনিষ্ঠ 


পাধক চিরকুমার সর্বশী বহ্িমচন্দ্র সেন, বীরেন্রলাল 


চৌধুরী, হরিরঞ্জন রক্ষিত, নন্দলাল পণ্ডিত, অদ্বৈতচরণ 
রাস্ন, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও অন্তান্তদের স্থৃতি-তর্গণের 
উদ্দেশ্যে প্রবর্তক আশ্রমে শোক সভা! অনুষ্টিত হয়। এই 
সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও অজ্বের অনুরাগী ভক্তসঙ্জন 
স্বহদগণ উপস্থিত হইয়| শহীদদের বিগত আত্মার প্রতি 
অদ্ধাতর্পণ করেন ও তাদের মহৎ জীবন, কর্ন ও সাধনার 
বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচন! করেন। এই জনহিতকারী 
প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠার ভরসাও দেন। 


পুর্ণিমা সম্মেলনের নব প্রবর্তন £ 

প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সকলকে সমবেত হইয়া 
ঈশ্বরের প্রসঙ্গ, শান্ত্ালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে পরস্পর 
ভাঁব-বিনিময়ের জন্য পুজ্যপাঁদ সঙ্বগুরুদেব বিশেষ 
বিধান প্রবর্তন করে গেছেন । সঙ্বকেন্ত্রে, শাখা আশ্রমে. 
কোন কোন তক্তগৃহে ইহা যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া 
আসিতেছে | বর্তমান মাস হইতে খড়গপুর নিবাসী সঙ্ঘ- 
গুরুদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ও একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রাফণিভূষণ 
সামস্তের গৃহেও পারিবারিক সমবেত উপাসনার মাধ্যমে 
পূৰ্ণিমা সম্মেলনের প্রবর্তন হইয়াছে । 


৫৫৬ 


প্রবর্তক 
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ভক্তগৃদহ উপাসনা! £ 
বেল্ঘরিয়া, দেশপ্রিয় নগর নিবাসী এনারায়ণচন্দর - 
বসাকের পুত্র শ্রীমান নরেশচন্তর .বসাকের আত্তরিক 
আকুলভায় তদীয় গৃহে বিগত &ই ডিসেম্বর ' ১৯৭১ 
সঙ্বোপাসন প্রবর্তন করেন নববারাকপুরের. সহযোগী 
সন্তানবুন্। মাতৃবন্বনা, গুরুবননা, সমবেত. উপাসনা, 
দ্বাদশ ভধ্যায় গীতাপাঠ, তোগারতি ও পূর্ণ প্রশস্তি মন 
উপাসনা শর্কের পরিসমাপ্তি হয়।' শ্রীমান নরেশ এইদিন 
হইতে সক্ঘোপাসনা নিত্য নিয়মিততাবে করার সঙ্কল্প 
গ্রহণ কস্বেন। : ূ 
' পরলোকে সচ্চিদানন্দ গুহ £ tC 
বিগত, ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ শ্বনিবার নবব্যারাকপুর 
নিবাসী সচ্চদ'দন্দ গুহ পরম ধামে গমন করেন। মাত্র 
এক বৎসর পূর্বে তিনি সন্্রীক সঙ্ঘদীক্ষা গ্রহণ করে 
সজ্বের, সহযে"গী সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন৷ কয়েক বৎসর 
যাবতই ভিনি দারুণ হাঁপানি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। 
মৃত্যুকালে ঠাহ"র বয়স হইয়াছিল মাত্র ৩৬ বৎসর । তিনি 
একটি মাত্র পুত্র ও একমাত্র কন্তা এবং বিধবা পত্ীকে 
ব্রাখিয়া যান । 
পুর্নিম। সস্মেলন ৫: 
কেন্্রসঙ্ঘে এই উপলক্ষে বিগত ১৪ই অগ্রহায়ন 
। ১৩৭৮, বুধস্রার আশ্রমের মাতৃমন্দির চত্বরে পূর্ণিমা 
সম্মেলনের শায়োজন হয়! ২২শে অগ্রহায়ণ শ্রীতীসঙ্ঘ- 
জননীর ৪২তম তিরোভাবোৎসবকে মুল করিয়া. এইদিন 
সন্ধ্য| ৬ ঘটিভায় সমবেত উপাসনান্তে সম্মেলন সুরু হয়। 


প্রারভে ভঙ্ঞন ও মাতৃসঙ্গীত ও তৎপরে আসন্ন মাতৃ- .£ 


ভিরোভাবেহিসবকে প্রাণময়ী করার উদ্দেশ্যে এই কয়- 


দিন অবিচ্ছিন্ন ধারায় মাতৃচেতনাকে জাগ্রৎ রাখার. 


অনুকূলে সঙ্বসভাপতি ও অন্তান্ সকলে ভাষণ দেন। 
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প্রসাদ মতা করেন। 


অনুরূপ সম্মেলন নববারাকপুর, দফরপুরঃ শ্ন্দরবন 
প্রভৃতি সজ্বের শাখাকেন্দ্রেও হয়। 


‘i 


শিষাগৃহে £ গ্রীকী্িচন্দ EE ীরীসজ্ঘ-- 


গুরুদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ ভক্তের: 
ধকান্তিক ইচ্ছায় বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, 
বৃহস্পতিবার তার চন্দননগরে নবনিগিত বাসগৃহে সমবেত 
সান্ধ্যোপাসন! ও. পৃণিমা সম্মেলন. অনুষ্ঠিত হয়! এই 


উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রবর্তক আশ্রম. হইতে: সদ্য আগত ' 


শরণার্থী কন্তাগণকে লইয়া তথাকার আশ্রম-পরিচযলিকা 
শ্রীমতী শান্তি কাননগো উপস্থিত থাঁকেন। ভদ্রেশ্বর 


‘হইতে: শ্রীমতী বিমলারাণী রায় ও কেন্দ্রঙ্ঘ হইতে 


শ্রীমতী. রেণুকণা ঘোষও সম্মেলনে যোগদান করেন। 
“তোর প্রিয়তম ঘরে আসছে আজিকে মঙ্গল শত্খ বাজ!” 
এই সঙ্গীতে শ্রীমতী বিমলারাণী শ্রীগুরুর আবাহন 


- 'করেন। তৎপরে চট্টলকন্ভাগণের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত, 
উপাসনা, দ্বাদশ অধ্যায় গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি হরে! 
তালে-লয়ে সুমধুর ছন্দে উদগীত হয়। 


ভাবোচ্ছুদিত কণ্ঠে গৃহস্বামী কীন্তিবাবু বলেন-__ 


' “গীতার দ্বাদশ অধ্যায় শুনলে আমার বড় ভয় হয়। 
_জীবনন্র্ধ্য সান্ধ্যগগনে চলে পড়েছে । শেষদিনে জীবন- 
কাণ্ডারী শ্রীগুর কি সামনে এসে দাঁড়াবেন?” আবেগে. 


তার ক$ রুদ্ধ হয়ে আসে। “ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি”__ 
শ্রীভগবানেরই অভয়বাণী উদ্ধৃত করে রেণুকণা ঘোষ 
তাকে সাঁত্বনা দেন। শ্রীগুরুর করুণাঘন মুত্তির কয়েকটি 
ৃষ্টান্তও তিনি উপস্থাপন করেন । 


 মাত্মন্ত্র ও পূর্ণপ্রশত্তি মন্ত্রে উপাসনা ও পূর্িমা- 
সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। বধুমাতা পরমানন্দে দকলকেই 
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অক্রুর লেন, কলিঃ-১২। মুদ্রাকর--৬ফ ভূষণ হাজরা, 
গুণ প্রেস, ৩৭৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-.. ৷ ১ম সংস্করণ, 
মুল্য, আট টাকা! 

লেখক সাধু তাঁরাচরণ ভক্তশিষ্দের অন্যতম প্রধান এবং দরকারী 
সংস্কৃত কলেজ ও শিক্ষাপরিষদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ডক্টর 
নৃপেন্দকুমার দত্ত ( অধূনা উমানন্দ নামে অভিহিত.) । 


, এত বড় একজন জ্ঞানী-গুণী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কিভাবে একজন | 


মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে জ্ঞান ও শিক্ষার অহমিকা ও মোহ বিসৰ্জ্জন 
দিয়ে মাতৃসাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন “মহাপুরুষ সন্নিধানে’ এন্থে 


৮ তাঁরই অপুর্ব প্রকাশ । সাধু তারাচরণের সঙ্গে দিনরাত অতিবাহিত 


সুন অভিজভার 'ধালোতে নাট তাঁরাচরণকে অনব্য ভাষায় লেখক 
‘ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সাধু তাঁরাচরণকেই গুরুপদে বরণ করেছেন 
গ্রীখ্রীসাধু তারাচরণের জীবনী আরো! দু'একখানা প্রকাশিত হয়েছে 
বটে, কিন্তু “মহাপুরুষ সন্নিধানের’ মতে! এমন নতুন ভঙ্গীতে লেখা. 
সত্য ও তন্্রসাঁধনাকে আপন জীবনীদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে সাধু 
তারাচরশের জীবনালেখ্যর আর একট দিক উদ্ভাসিত করে উত্তর- 
কালের সিদ্ধ-সাথক উমানন্দ যাহা পরিবেশন করেছেন তেমন আর 
একটি জীবনীও এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। : 

“এই তো মাত্র সেদিনের কথা...সর্ববনাঁশা ও সর্ব্ত্যাগের পথে 
বেরুলেন ডঃ বৃপেন্রকুমার । অনেকেই প্রশ্ন করবেন যে, ত্যাগ বা 
সর্কনাঁশটা কোথায়? “যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান ন! মণি”র 
সন্ধান কি সর্বপ্রাপ্তিরই সাধন! নয়?’ ,বইএর কৈফিয়তে বলেছেন 
কে; এল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় | ঠিকই বলেছেন তিনি । | 

বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে আমরা তো দৌঁড়ে চলেছি অগ্রগতির পথে, 
কিন্তু এই বিজ্ঞানের দৌঁড়'কি মরণ-দৌঁড়েই পর্যবসিত হচ্ছে না? 
অকালমৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না? সুখ, শান্তি, অ+ 
পথে এগোচ্ছি কতটুকু ? পরিণাম ফল চোখের সামনে দেখছি বাংলা- 


,দেশের হত্যাকা, নৃশংসভাবেও লোবক্ষয়ে। এর থেকে বাঁচবার 


' আর একটি দিক আছে। সেটি.হল আধ্যাত্মিক ধর্শ-সাধনার দিক। . 
. করলে, দু-চার পাতা বড় করলে বোধহয় আরও সৌ্ঠব হৃত প্রচ্ছদ- 


সাধু তাঁরাচরণ ইহার ইঙ্গিত বহুদিন আগেই দিয়ে গেছেন এবং “বিবে- 
কানন্দ পেলাম না; বলে আফশোয় করে গেছেন। “মহাপুরুষ 
সন্নিধানে” রচনা করে স্বামী উমানন্দ সে অভাব নিজের জীবন দিয়ে 
খানিকটা পুরণ করেছেন । 


সাধু তারাচরণ্‌-শিশ্ত উমানন্দ গড়িয়ীয় Ll বর্তমানে 
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চণ্ডীমাত| ও শিব সাধনায় লিপ্ত। জিজ্ঞাসু বারা সাধু খুজে 
বেড়াচ্ছেন তাঁর! তাকে দর্শন করে আসতে পারেন । 

মহাপুরুষ সরনিধানে” গ্রন্থ পাঠ করলে এবং গড়িয়ায় জোড়া 
মন্দিরের পরিবেশটি দেখলে মনে হবে সাধু তাঁরাচরণ যেন সেখানে 
সর্বদা! বিরাজ করছেন। হুজুগ, হৈ-চৈ, ধনীর অর্থ-প্রাচুরধা প্রদর্শন- 


মহাপুরুষ সয়িধাচন £ ল্রেখক-,স্কামী উ সা . জনিত কত্তৃত্বমন্তের প্রাধান্য কোন কিছুই সেখানে নেই। সাম্যের 


প্রকাশক-ফাঁ্সা, কে, এল, মুখোপাধ্যায়; ৬-এ বাঞ্চারাঁম ' 


শান্তি, শঙ্করচর্ভীর জাগ্রতমৃতি মহাশ্মশানের সন্নিকটে চিরসমাহিত 
নিজ্জনতাঁয় ভরা সেই মন্দিরটি। 
আযুর্ধেদাচাধ্য ডঃ মুরারীমোহন ঘোষ 


সাদা শ খে লাল রং, £ লেখিকা--মণিকা ঘোষাল । 


. প্রকাঁশক-__এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী 


রী, কলিকাতা-৯২। ১৪৪ পৃষ্ঠার একটি মাঝারি আকারের 
উপন্যাস। ম্যুল-_ চাঁর টাকা । 


এই উপন্তাসখাঁনির পেটভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছে ভারত 
স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে, ভারত বিভক্তির সমসাময়িক কালে । পাকিস্তান 


সৃ্ির সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের পাকিস্তানী দুর্ধ তদের যে পৈশাচিক রক্ত- 
লোলুপতা! এবং পাশবিক প্রবৃত্তি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের *ওপর 
ফাপিয়ে পড়ে নারকীয় তাওব খুরু করেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
রচিত বেশ কিছু সংখ্যক গল্প, উপন্তাঁস ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 
এই উপন্যাসটির পরিকল্পনাতে লেখিকা কিছু অভিনবত্বের দাবী করতে 
পারেন । একটা গোট! সম্প্রদায়ের সকলেই কিছু আর খারাপ হতে 
পারে না। বরং বেশীর ভাগ লোকই মানবিক ধর্ণ্বে উদ্বুদ্ধ সৎ ও ভাল 
হয়ে থাকে। মাত্র এক শ্রেণীর পিশাঁচদের আচরণে সমস্ত জাঁতটাকে 
বিচার কর! উচিত নয়, এই দিকটাতেই আলোকপাত করেছেন 
লেখিকা । একদিকে একদলের তাণ্ডব উল্লাস অপরদিকে একটি অতি 
সাধারণ দরিদ্র অক্ষম বুদ্ধ তাঁর প্রাণের মায়! না করে অন্যায় 
অপযশের সম্ভীবনা স্বীকার করে কিভাবে একটি সুন্দরী যুবতী হিন্দু- 
কন্যাকে রক্ষা করেছিল তার মোহন স্বরগায় চিত্রটিই ফুটিয়ে তুলেছেন । 
তৎকালে অনুষ্ঠিত বহুবিধ নারকীয় অকল্যাণের গণ্ডির মধ্যে থেকেও 
সকল অভিভবমুক্ত মনে লেখিকা! যে ক্কৃতিত্বে উপন্যাসটির বিন্যাস 
করেছেন তাতে ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার না হয়ে বরং এই দুঃখজনক 


"পরিস্থিতির মাঝেও সবশেষে তিনি ষে মিলনের সুরটি ধ্বনিত করে 


তুলেছেন তাতে একট ক্রিপ্ধ পরিবেশেরই সৃষ্টি হয়েছে। 

ূর্বববঙ্গীয় ভাষায় কথোপকথনে বিষয়বন্তটি বাঁস্তব'হয়ে উঠেছে। 
উপন্তাসটির শেযেদিকে মনে হয় তাড়াহুড়ো করে যেন সংক্ষেপ করা 
হয়েছে। আরেকটু ধৈর্য্য ধূরে শেষ দিকটায় আরেকটু ঘটনা বিশ্লেষণ 


পট, কাগজ, বাধাই ভাল। কিছু কিছু মুদ্রণ প্ৰমাদ ঘটেছে। 


স্বদিক মিলিয়ে দেখলে নিঃসন্দেহে বলা যায় উপন্যাসটি পাঠকদের 


ভাল লাগবে! 
শ্রীহ্মদীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ' 





ভারতের অখণ্ডতা ঃ 

একটি সংবাদে প্রকাশ £ (যুগজ্যোতি, ১৫১৭২) তামিলনাড় 
সরকারের শাক্ষিক মুখপত্র ‘তামিলাড়াযু’তে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী 
করুণীনিখিশবব ব্বাজনৈতিক গুরু ই. ভি. আর নাইকার লিখিত 
একটি প্রহন্ব বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলিতে তামিলনাড়ুতে 
ভারত ইউ-শয়ন হইতে কিচ্ছিন্ন করিবার জন্য জনতাকে উত্তেজিত 
কর! হইজেছ | একটি প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে_-“ভারত একটি অদভ্য 
(94055-$) দেশ। তামিলনাড়ুর ভারত ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়! যাওয়া উটত্ত। বিচ্ছিন্ন না হইলে তামিলীদের কেন ভবিস্তৎ 
নাই। দিজদের স্বার্থ লক্ষ্য করিবার জন্তই তামিলীদের ভারত 
ইউনিয়নের ওতুত্ব হইতে নিজেদের স্বাধীন করিতে হইবে ৷” 


অনুরুপ মনোতাব অন্তত্রও বিশেষ বাংলায় কমিউনিষ্টদের মধ্যে দৃষ্ট 





হয়। গণভান্বিক দেশ ভারত। প্রত্যেকেরই স্বাধীন মতামত প্রকাশের . 


অধিকার ভাছে। ভারতীয় সংবিধানে-সরকারবিরোধী সমালোচনার 
অধিকার আছে কিন্তু রাষ্ট্রবিরোধী ভাবধারা প্রচারের অধিকার 
কাহারও নাই! সরকারী মুখপত্রে এই ধরণের ধ্বংসাত্মক প্রচার 
অত্যন্ত আশদ্ভিকর। এক্ষেত্রে ওদাসীন্য মারাত্মক! 


০ 








মহথি প্রেমানন্দজীর মহাপ্রয়াণ ই 

গত ওরা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০-৩০মিঃ সিদ্ধাচাধ্য যুগ- %. 
যোগী মহখি প্রেমানন্দজী কলিকাতা ৯৫বি, ধৰ্স্মতলা ষ্টীটস্থিত বাঁস- A 
ভবনে আকস্মিক সম্পর্ণ সজ্ঞানে মহাপ্ৰয়াণ করেন। মৃত্যুকালে * * 
তার বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর । পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) . 
বহু বিদিত গীতাভারতী মিশনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ছিলেন। [২ 
তার অগণিত সন্তান, অনুরাগী, ভক্ত বিছ্যমীন। নোয়াখালী হাঁভিয়ায় 
গীতা-ভারতী মিশনের প্রধান কেল্র। মহখিজী তত্বজ্ঞ পুরুষ 
ছিলেন! রাজযোগের যোগিক ভাঁষ্বের তিনি মৌলিক প্রবক্তা! 
ছিলেন। মহষ্িজীর সাধন-পন্থা ছিল সার্ব্বজনীন। হিন্দু মুসলমান 


প্রভৃতি, জাঁতি-বর্ণ নিধিশেষে তার আশ্রিত ছিল। গীতায় ভগবান, 
সাধনায় শরীরতত্ব, যুগের যোগী, অখণ্ডের অভিযাত্রী প্রস্থৃতি 


তাঁর অনেকগুলি বই আছে এবং আরও অনেক বই প্রকাশের 
অপেক্ষায় আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রবন্ধ, গান, কৰিত] 
প্রভৃতি রচনা পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। আমেরিকার কালিফোিয়া 
থেকে প্রকাশিত ‘রচিক্রোশিয়ান ডাইজেস’-এ প্রেরিত প্রবন্ধ সশদ্ধ 
প্রশংসা অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের যুদ্ধচলাকালীন মুজিব- : 
নগর থেকে প্রকাশিত জগ্মভূমি পত্রিকায় তার লেখা "বাঙালী 
বিদ্রোহী না বিপ্লবী ভৈরব’ নামে প্রকাশিত হ্য়। এবং বিশেষ LL 
আলোড়নসৃষ্টিকরিয়াছিল। বর্তমান বাংলাদেশেয় একদা বহুল প্রচলিত 
পাক্ষিক পত্রিকা ‘পথিক’ তিনি সম্পাদন! করিতেন ! গত জুন মাঁসে : 
তিনি পশ্চিম বাংলায় আসেন এবং স্বাধীন দেশে প্রত্যাগমনের 
মুহূর্তে ভার এই আকস্মিক পরলোকগমন সত্যই মৰ্ম্মান্তিক । গত ১৮ই 








শ্বিক্ান্ৰ জ্তচা্েে ল্ৰিহশ্ণেস্ত আক্ষহ্ণী 
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EY উততুষ্ট দধি 


ইন্দ্র 


ও বিশুদ্ধ ঘবতের নোন্ত। খাবার 





৪ নাজন গুভের সন্যেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ & 
€ দারল দরারেশ ও মিভিদানা | 
গ সুগঙ্গিভ ও বন্তখ্যাত বেলের মোরব্বা : 


বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে । 


৮৬ আমহাষ্ট ছ্রাট, কলিকাতা।-৯ 
ফোন £ 
( - 


৩৬-১৩৮৩ 


১ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 





পাপা পাপত 


ফোন £ 


৩৪-২৫৩৩ 
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আহম্ম্ভিল্ল সঙন্দানে 


মাঘ, ১৩৭৮ | 


প্রবর্তক 


৩৫০৯ 
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ফেব্রুয়ায়ী তার আদ্যকৃতযাঁদি কালীঘাটে হয়, এবং ২০শে ফেব্রয়ারী 


রবিবার ধর্ম্মতলার বাসায় শিষ্য, সন্তান ভক্তদের সমাবেশে দ্বিবসব্যাপী 
অখণ্ড নাম্যজ্ঞ ও প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 


বিগত সালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মহাপ্ৰয়াণ £ 

বিগত ১৯৭১ সালে আমরা! যে সব বরেণ্য ব্যক্তিদের হারিয়েছি £ 

(১) প্রখ্যাত যাদুকর পি, সি, সরকার ( জাপানে ) ৬-১-৭১, (২) 
গ্রীনাথ পাই (ভারতীয় পাল“মেণ্টসদন্ত ) ১৮-১-৭১, (৩) শ্রীকানাইয়া- 
লাল মুন্সী (প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ নেতা ও সংস্কৃতি প্রাণ মনীষী ) 
৮-২-৭১, (8) শ্রীহ্মন্তকুমার বসু (ফরোয়ার্ড ব্রক নেতা, .নিহত ) 
২০-২-৭১, (৫) বিমলা প্রসাদ চালিহা (আসামের মুখ্যমন্ত্রী) ২৪-২-৭১, 
(৬) শ্রীপন্কজ গুপ্ত ( কলিকাতার বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ্‌ ) ৬-৩-৭১, (৭) 
শ্রীনরেন্ দেব (কবি, কলিকাতা! } ১৯-৪-৭১, (৮) শ্রী ডি, আর, 
গ্যাডগিল (প্লানিং কমিশন) ৩-৫-৭১, (৯) শ্রীপুলিনবিহারী সরকার 
ডি. এস্সি- ( শিক্ষাবিদ, তমলুক ), (১*) শ্রীবিনোদানন্দ ঝা! (নেতা, 
বিহার) ৮-৮-৭১১ (১১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রখ্যাত সাহিত্যিক) 
১৪-৯-৭১, (১২) শ্রীগোলাম মহম্মদ সাদিক ( কাশ্মীরের মুখামন্ত্রী) 
১২-১২-৭১, (১৩) শীবিক্রমভাই সরাভাই ( আণবিক কমিশনের 
চেয়ারমাঁন ) ৩:-১২-৭১, (১৪) শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত, (কেন্দ্রীয় প্রবর্তক 


সঙ্বের প্রবীণতম সহ-সভাপতি ) ২৪-১১-৭১, (১৬) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, 
(চট্টল প্রবর্তক সজ্বের সভাপতি, নিহত) ২০-৫-৭১,(১৬) শ্রীবীরেন্ত্লাল 
চৌধুরী, (সব্যসাচী সম্পাদক, চট্টল প্রবর্তক সঙ্ঘ, নিহত, তারিখ 
অজ্ঞাত )। 





By Dr. H. K. DE CHOWDHURY, 
Dharmatatwacharya 


GOD IN INDIAN RELIGION 


The book consists of two parts. Part I contains lucid 
discussion on the meaning and nature of Indian religion, 
essence of religious consciousr.ess and a summary of the 
fundamental concepts of God in various types of religious 
thought in India. Part II deals with the evolution of 
the main sects and school of religious thought and the 
role of God therein. ‘The book would surely prove to 
be interesting and at the sametime illuminating and 
pentrating. Royal edition, rexin-bound, papcr printing 
superfine. 
Price Rs. 15/- only. 
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সমাধি মঠে উৎসব সংবাদ £ 
গত ১৬ই মাঘ ১৩৭৮ (ইং ৩০!১৷৭২) রবিবার মাঁধী-পৃণিষ'র দিন 
সমাধি মঠে ( হাঁগুয়!, ভুপালপুর, পঃ দিনাজপুর ) মঠ-প্রতিষ্ঠাত্‌ 
আলোকদিশারী সাংখাযোগাচার্খ্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ 
আরণ্য মহায়াজের ৮৩তম আবির্ভাবোৎসব এবং এই উপলক্ষ্যে 
আর্্যসজ্বের ৩৫তম বাধিক অধিবেশন মহাঁসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। 
উৎসবে কয়েক সহ্প্র লোক সমাগম হয়। প্রায় চারি হাজার ত্রঙ্গ- 
বিগ্রহ পরিতোষ সহকারে প্রসাঁদান্ন ভোজন করেন। জন্মোৎসৰ 
উপলক্ষ্যে স্বামীজী মহারাজ দেশ ও দশের উদ্দেন্তে এক 
কল্যাণবাণী দেন। বাণীতে বর্তমান বিভ্রান্ত যুগে সংযম ও সনাতন 
ধর্মের আশ্রয়ে আলো ও শাস্তির পথনির্দেশ স্বামীজী বরেন। 
উপস্থিত শ্রোতৃমওলীর উদ্দেশ্যে তিনি চারিটা বক্তৃতা দেন যাহার 
টেপরেকর্ড কর! হয়। শ্রীমৎ 'সাংখ্যযোগাচার্ষের এইসব বাণী 
ও বক্ততার সারমর্ম ছিল: পৃথিবীর সমগ্র মানব এবং জীব 
ব্রস্মেরই জীবন্ত বিগ্রহ। তাদের সকলের অভ্যুদয় এবং সর্বব 
ছুঃখমুক্তির সাধন! ব্রহ্মবিদ্যার পাদপীঠেই একমাত্র সম্ভব । জড়ের 
উপর ভিত্তি করে তা কখনো সম্ভব হবে না; কারণ শভড়বাদ, 
কামবাদি, দৈহিক ভোগবাঁদ, পরস্বহরণ, শ্রেণীসংগ্রাম, বণ-জাতি 
সংগ্রাম, বিপক্ষ বিদ্বেষ ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত ধনৈষণা, ধনলোভ, 
পাশবিক, আদুরিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই ইহা পরিচালিত ৷ 
শ্রীঅশোক চৌধুরী 


সুরকাব্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হল 


দিলীপকুমার রায়ের 

জামাল খিক 

সত্যভিত্তিক রমন্তাঁস ॥ দাম ১৪.০০ 
আজ ‘গভীর কথ!’ অতিবাস্তববাদী সাহিত্যে তেমন মান পার 
ন;। কিন্ত বিরংস। ও রাজনৈতিক বুলি ছাড়াও যে সাহিত্যে 
মহত্র জীবন বিকাশের রসোতীর্ণ ছবি আকা সম্ভব, শ্রীদিলীপ- 
কৃমারই তা প্রমাণ করেছেন তীর “ছায়ার আলে’, “অঘটন 
আজও ঘটে, ‘অঘটনের শোভাখীত্রা, প্রভৃতির মত নানা 
সত্যভিত্তিক রমন্যাসে। একমাত্র শ্রীঅরবিনদের “সাবিত্রী? 
- মহাকাব্য ছাড়া মনে হয় না বর্তমান যুগে আর কোনও কবি 
বাঁ সাহিত্যিক তাদের রচনার অধ্যাত্ম-উপলন্কির আত্মিক 
ভাবগঙ্োত্রী এইভাবে উৎসারিত করতে সক্ষম হয়েছেন। 
এইখানেই শ্রীদিলীপকুমারের সাহিত্যের অসামান্ততা ৷ 

ছায়াপথের পথিক'-এ কয়েকটি অতুলনীয় মহৎ জীবন 

বিকাশের ঘাঁত-প্রতিঘাতের ছবি অনুপম ঢঙে ফুটিয়েছেন 
শ্রীদিলীপকুমার--তার ব্যক্তিগত অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে । 


পরিবেশক £ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড 
অফিস £ ৪৫ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতী-৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২ 
বিক্রয় -কেন্ত্র ? ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ 











“৪৬ ৪ প্রবর্তক - মাঘ, ১৩৭৮ 


সকৃতজ্ঞ. স্বীকৃতি 


গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর পাকিস্তানী জঙ্গী হানাদার কর্তৃক বিধ্বস্ত উট্টগ্রাম-প্রবর্তক-সঙ্ঘ হইতে 

আগত শ্রণার্দের সাহায্যের জন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ষে সকল সহৃদয় অবদান আমরা 
পাইয়াছি তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। ভবিষ্যৎ দাতাদের দানের বিবরণও এইভাবে প্রকাশিত হইবে । 

১1 জীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়-২০২। ২: জ্রীননী ওহ--১০১২। ৩। শ্রীঅহীন্র চৌধুরী_১০২ | 

৪ শ্রীবিন্বভূষণ ব্রঙ্গ_:০৭২1 & | শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায_১০০ ৷ ৬ শ্রীধিজলী দাশগপ্ত-- ৫১২) 


~~ 


৭ 


* ৭| ভ্রীলান্পরগ্ুন খা৫১২।  ৮। শ্রীশ্যামাদাস দে-২*২। ৯ । শ্রীমতী প্রতিতাবালা ভদ্র-_১০২ | 2 * 


; ১৪ জী এস্‌. এন্‌. বন্দ্যোপাধ্যায়_-৫২। ১১। আীরমেন্দ্রকুমীর শাস্ত্রী (বৃদ্দাবন)--৫২। ১২। শ্রীঅসীম 
কুমার সামত্--২৯।. ১৩। শ্রীশিবু রাণা-২২। ১৪। শ্রীদর্গাপদ মত ১৪। জীশিবচন্দর বক্সী-২৯] ' 
যারা এক এক টাকা দিয়েছেন £ ১৬।' শ্রীভারক দত্ত, ১৭! শ্রীতারিণী সরকার, ১৮ ্রীচিত্তরঞ্জন দাস, 
১৯। শ্রীগৰন্কু সরকার, ২০। শ্রীমিনতি পারুই, ২১। শ্রীঅশোককুমার পারুই, ২২। শ্রীশুক্লারাণী পারুই, ' 
২৩ । আ্রীস-ননাথ পারুই, ২৪। শ্রী এইচ. সি. চক্রবর্তী, ২। শ্রী এস্‌. এম্‌. চক্রবর্তী । ২৬। শ্রী এস্‌, রায়, 
২৭ ৷ শীলভুনাথ দত্ত, ২৮। শীলোকা পাল। | কোষাক্ষ্যধ £ প্রবর্তক সঙ্ঘ 





নিলি ত্ৰক্কনাত্ৰী জের জীডুশ্ৰ আসলাোন্দী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সণ্য আমদানীকৃত শাল, আলোয়ান, তুষ, মলিদা, 
র্যা, কম্বল, সোয়েটার, উলেন মাফলার, টেরিউল, টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটি ৫, 
: সুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক ৷ বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রি রকমারী শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদ। মজ,ত থাকে। 
লন্দ্রশ্শিল্েন এক মাত নিৰ্ডল্লমোপ্য প্রতিষ্টান 


ল্রামকানাই যামিবীনজন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড চিনি কলিকাভা- "৭1 ফোন £ ৩৩ ২৩০৩ 








An Important 51757 


A BOON TO THE INDUSTRY 


4৫ ELECTRICAL MOTOR 3৫ DOUBLE ENDED-GRINDER 
AX 2OLISHING & BUFFING | Xx FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


: MANUFACTURED BY : | 
RAMKANAI ELECTRO WORKS 
2912 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phene : Office 61-1715 ও .. ক Phone 2 Resi. 33-2332 





সম্পাদক: শ্রীঅকর্ুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ২ 
প্রবর্তক পরর্িশাস? ৬১ বিশিনবিহারী গাঁ্ুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত | 
প্রবর্তন ছিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহ্ারী গাুলী সীট, কলিকাতা -১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত। 


শ্ব লৈ ত তত ০৯৮-৯৯ ৯৯৬-০৪ 





ভ্রিচননিডিহ হাত 
4 / ছা (৮517 
কা 


ুস্সিদধ কমনীর কান্তি, সৌন্দ- 
৮০৯৪ সন্দীপনে সব্বোৎরঃ উপর ..... 
















এ 0 


অগভীর নলকৃপ .ও অন্যান্য সেঢকার্ষের জন্য স্বন্ত্ ব্যয়ে, ্ন্ম মুল্য ও 
৬ ডিজেল গাণ্িং মেট ৫ ঘোড়া, ৭৫৮ ৬.২৫ সে. মি. পাঙ্ট্লী, - ১৪ 
সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 






মুল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 


মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্‌-. $ 
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়। ২ চি 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রঙ্কো, 
ভাল্ভ, .জি. জি. গিয়ার 
ইউনিট, ষ্টীল পার্টসউৎকৃষ্ট 
মেটাল বিয়ারিংসৃ ও উন্নত 
কারীগরী । 





ভারতে এই ধরণের যে কোন উৎকট ডিজেল গাণ্পিং গেটের আক 


এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 


শো-রুম ও ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
রেজিঃ অফিস : ১৩৮, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, কলিকাতা -১ 
বিঃ দ্রেঃ_ডিলীরশিপের জন্য যোগাযোগ করুন 
টেলিগ্রাম £ «মেসিনারিস* অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 


ও পশ্চিমব্ৰজ্ত স্পা কক্ষ অন্তুতসাদিতত্ 


Hs - 

tn ্ষ og 
Ee lei 125 রি 
RAGS. 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপম--_-ফাম্তুন, ১৩৭৮ 





Ros ones সপ টপ টপ পা সস কস রস চা ++ 
সর ছু চামচ বৃতসজীবনীর সার ক 
ৰ Sih দ্বাক্ষারিষ্ট (৬ ও পুরাতন )সেবনে আপনা 
দিনে ছবার স্বাস্থ্যের ক্রুত হবে। পুরাডন মহা- 
! - , রা ড্রাক্ষারি ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 


চিনি | টিং শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক্ষ 
ৰ AT ১৫৩ ফলপ্রদ | মৃতসীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও 
7 { বলকারক টনিক 1. দু'টি ওষধ একত্র সেবনে 
০105. “নে আগনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
3 ক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ত 


স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 









ঁ 


: টু] কলিকাতা কেশত ডাঃ নরেশ চ | (৫ অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চশ্র ঘোষ, এফ-এ 
[১/ ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়র্কেদ- (64 এফ,সি,এস, ( লণ্ডন 
.৮৮ আচার্য, <৬, গোয়াল পাড়া ( আমেরিকা ১. ভাগলপুস্থ 
C0 স্রোত, ফলিকাতা-৯ ২৮ কলেজের রসায়ণ শাছের ভূতপূর্ব অধ্যাপঞ্ণ। 


রর od 
দি 52227725448252568 শপ উপ চপ টিপ জপ ও পর শা পি পা চপ চা পথ জা ৰ 
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১৩ ০ 1 ও চত ও $ ত ও 5 ৮ 1 চি “আত চি পা 9 বাটি চ $ অন ৪ ন $ তত | 


২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন ফাল্তুন। ১৩৭৮: 


করাকে রামের টির 
| প্রকাশিত হইল! - গ্রকাশিত হইল ! 
বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত সংকলিভ 
লোলা ক আল্লোল্য ৪৯৩ 
(সরল বৈদ্যশান্ ) 
! প্রখ্যাত আমুর্কেদাঁচার্য্য মণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিভ ॥ (৮৭ 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবারিক 
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ । প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয় | 
প্রাপ্তিস্বান £ প্রবর্তক পাবলিশার্স 
৬১, বি, বি, গাঞ্জুলী স্ট্রীট, কলিকাতা--১২ 


রহ গ্রন্থকার £ 
ক্ষোন: ৩৪- ৩২১৯ প্রবর্তক আশ্রম, চন্দনলগর, হুগলী 











জয়গুরু বাই্ডিৎ ওয়ার্ক, 
জুকল রকম বাঁধাইয়ের কাজ 
+ প্রতিযোগিতামূলক দৰে ২৯ িললর ও 20222245 
- সযত্বে হয় । ২২২ ২২১১//০/৮-৫০85685 | 5 00 2/5% 


পৃস্তক ও পত্রিকা বাধাই বিশেষত্ব | ২ '4০4৮২% , 
আধুনিক যন্তপাততিতে ছুজ্জিত PVC. Pires. (2৮00 ॥ BRUSH 


পরীক্ষা পরী JESSORE GOMB INDUSTRY CO. 


৭, গঙ্গাধরবাবু লেন, কলিঃ-১২ ESTO.I930  * CALCUTTA-8  * 9051 BOXNS-I0313 


২ ১ Ecconomi: 








॥ কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ ॥ 


[অধ্যাপক বিজনবিহারী বস ॥ 

- কর্মবীর রাসবিহারী বন্তর--৫'০০ 
| রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 
অরবিল্দ-রবীক্দ্র ৪'০* 

॥ ডক্টর মভেন্দ্রনাথ সরকার ॥ 
তন্বের আলো ৪০০ 
প্রজ্ঞার আলো ১২৫ 

॥ স্বামী উপানন্দজী ৷ 
আত্মার আলো ১:০০ 

[ শ্রীনরেন বস্থ সংকলিত ॥ 

হেষেন্্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা সহ 

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 

॥ জীঘৃতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 
॥ শুভম্করের ॥ 
" মল্দা'-নন্দার দেশে--৪'০০ 

(উপন্যাসোপম সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ) 
॥ শিল্পী সধাংগু রায় ॥ 

- আল্পনা শিক্ষা (১ম)--০-৬২ 


87৫৪ পারনি ভ্ুদিভত-)২ | 
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শিরোনাম। বিষয় 
জীবনের আলো প্রশস্তি 
বেদমস্ত্ | নিবন্ধ 
সম্পাদকীয় তত 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের পত্র 
শ্রীসৌমোল্দ্র নাথ ঠাকুরের পত্র 
যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি স্মৃতিচারণ 
জয় বাংলা কবিতা 
রবীন্দ্রনাথের ‘ঠাকুরদা’ চরিত্র প্রবন্ধ 

- ভূমি ও-ভূমা উপন্তাস 
আমার সাহিত্যজীবনের একটি স্মৃতি স্মৃতিকথা 
পর্ণকুটারে গল্প 
জীবনশিল্পী মতিলাল জীবনালেখ্য 
পত্র আলেচন! 
সমালোচনা tue 
আত্মদর্শনে স্থ্টিতত্ব বিচার প্রবন্ধ 
খলিসানির ‘জাগরণী’ রর 
আদর্শের অপমৃত্যু কবিতা 
সা বর 
সাময়িকী 


লেখক 
সম্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
রেণুকণা ঘোষ , 


(শীতারাশঙ্কর বন্দযোপায়ুকে লিখিত ) 
(শ্রীতপন বন্থকে লিখিত ) 
আীদিলীপকুমার রায় 

'ভাঁং যাদবচন্দ্র দাস 

শ্রীরমেন্্রকুমীর শাস্ত্রী 

ভ্রীহ্বরেশচন্দ্র মজুমদার 

শ্রীব্যোমকেশ তট্রাচাধ্য 

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 

প্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য 


শ্রীকালীপদ সমাদ্দার 

ডাঃ সুদর্শন চক্রবর্তী 
গ্রঅমিতাঁভ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীসম্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য 
শ্রীঅশোক চৌধুরী 


৩৯৩ 
৩৯৪ 
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| 
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| 
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সত জর উপ পাই টি সা উড রর উই হই উই 


শ্রীমত্তগবদূগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ 
জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০*০০ 
যুগাচার্ধ্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ২৫০ 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৩য় সং) ১০০ 
আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২০০ 
এীনীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২৫০ 
উপাসন! মন্দিরে (২য় খণ্ড) ২০০ 
8 সজ্ঘশক্তি ৩০০ 
॥ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥ 
অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) ৩'০০ 
. প্রাতঞ্জল যোগস্থত্র (৩য় সং) যন্স্থ 
| প্রমান ঘোষ সংকলিত | 
. গুরুবাণী ০৫০ 


বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রবর্তক মালিক পত্রিকার শ্রীহকবর্গকে শতকরা ২০ 


॥ ৩ন্নতগুক্ষ সাজিভয-সব্ভা্ৰ ॥ 
৪ ড্বওল্রভ লীসতভিলালেেত্ৰ শরন্ছথালুলী ৬ 


শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী 


" জীবনযোগী গান্ধীজী 


নারদীয় ভক্তিস্থত্র 
যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (তয় সং) 
জীবনের আলো (১ম) 
এ (২য়) 
ভারতের নবজন্ম 
'॥ শ্রীনগেন্্র গুহরায় ॥ 
সঙ্ঘগুরু শ্ীমতিলাল 


॥ শ্রীইন্দুভূষণ রায় ॥ 


" সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপন্তী 
টাকা! হারে কঠিশন 


2২৫ 
২০০ 
২১০ 
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৩০০ 
২৭৫ 
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দেওয়া! হইতেছে । অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন । 


কর্ধাধ্যক্ষ_-শ্রাত্ল্ক শান্বক্নিশীসঠ 


৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী হ্রীট, কলিকাতা -১২ 1 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন কান, ১৩৭৮ 
০০০25 


বন্ধু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান- 


মেডিক্যাল সে 


.১২৮।৯ বি বিধান সরণী, কলিকাতা- ফোন £ ৫৫-৩৭১১ ২২৮ 
৬ পেটেন্ট বধ . 7 
৬ অর্ববপ্রকায় দেশী ও, বিলাতী ওষধ 
৪ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | 
সকল সময়ে য় ্রেসক্রিপ, শন যত্সহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। , : 








১0০০) 





আপনার অশাস্ত প্রাণে শান্তি এনে দিবে। শতাধিক পৃষ্ঠার 





জ্বীভগুলের এ বাউল ধর্মসঙ্গীতের ও. শ্যামাসঙ্গীতের অপূর্ব সমাবেশ । র রী 
| | “A collection of poems, mainly religious. Some! 14 
| উ ‘|| of the poems charm tlhe mental chords for rhymes: | ॥ 
বা ন্‌ রি us of the poet Satyen Dutta.” < 
b |. | | _অহ্ৃতবাজার পত্রিকা, ইং ৬১০১৭ 
নক্িণা ঃ ছু" টাকা চে মা 








স্পা 





জীবনের আলো! 


যে ধৃপগন্ধে পুজার আয়োৌজন-_তা” যদি হঠাৎ নিভে যায়, পূজা হয় না। প্রদীপের বক্ষ যদি ঘৃতশৃন্য হয়, 
অনান্রাত কুন্থম যদি অতফিতে বিদলিত হয়, যে আলোয় আরতি করার সাধ--তা” পূর্ণ হয় না--যে 
কুহ্থমের সৌরভে মন্দির আমোদিত রাখার স্বপ্ন_-তা ভঙ্গ হয়। পূজা সাঙ্গ না হতেই এমন বিপদ, কত বড় 
বিশ্ব, কৃতী ভিন্ন অন্তে অঙ্কুভব করবে না। আর, পূজার আয়োজন ব্যর্থ হয় না, ধুপ যদি পুড়ে ছাই হয়, 
প্রদীপ যদি পূর্ণ আলো! দিয়ে নেতে, কুসুম যদি দেবতাঁর চরণে লীন হয়। পূজা ব্যর্থ হয় ইহার অন্যথায় । 
যে ধূপ অর্ধপথে আশা ভাঙ্গে, যে প্রদীপের ঘৃত অপন্ৃত হয় অলক্ষ্যে-যে কুসুম অস্ত্র বিদলিত করে 
অতফিতে--পৃজারীর নৈরাশ্য এইখানে |: | 

মৃত্যু দিশারীর সল্প ব্যর্থ করতে পারে না । যেমন--গোরীশুঙ্গ আরোহণের দুর্জয় পণ মরণের বাধায় 
পিছায় না বরং উৎসাহ দেয় অমরাত্মার অশরীরী প্রেরণা । কিন্তু যে ইহা হংস্বপ্রবোধে অগ্রগামীর মনোবল 
অকম্মাৎ ব্যর্থ করে; প্রেরণার গতিপথে যে পথিক প্রলুদ্ধচিত্তে স্তব্ধ হয়; সে কি আঁর লক্ষ্যে পৌছায় £ না.তার 
দিকে চেয়ে পশ্চাদ্গামী' পায় চলার প্রেরণা ? ঠিক তেমনি দেশমাতৃকার পূজ্জার আয়োজনে অভিযান 
সুরু হল দিকে দিকে । সপ্তসমুদ্রের বারি কলস ভরে নিয়ে আসার প্রাণ নিয়ে ছুটে চলেছে সন্তানব্রতীর 
দল কিন্তু অকস্মাৎ তাদের গতি হয় স্তন্ধ, সাম্প্রদায়িকতার দমকা ঝড়ে ঘ্বৃত-প্রদীপ যায় নিভে, পূজার নির্শাল্য 
ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হয়, অতফিতে মঙ্গল কলস ধুলায় লুটায়, বোধনের পূর্বেই আস্বরিক শক্তি পদদলিত করে 
দেশমাতৃকার পুজামণ্ডুপ | এ তো কল্পনা নয়--বাস্তব'সত্য। কত প্রাণ বলি দিতে হল মাঁতৃপৃজার 
বেদীমূলে কে তার ইয়ত্ত। রাখে? দুঃখের অশ্রু যদি না ঝরে চক্ষে ; সে কপট নয়ন উৎপাটিত করাই শ্রেয়ঃ। 
ব্যথা যে হৃদয়ের দরদ, প্রেমের অনির্বচনীয় অভিব্যভি। অশ্রু বিগতজনের প্রতি অদ্ধার্থ্--কিন্ত নিরাশ 
হই না! এই আত্মদানে জয় লক্ষ্যে যার অভিযান তাঁর কত ক্ষয়, কত অপচয়, সে হিসাব না| রেখে গুহ 
সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে অবাধে অকুঠে। কিন্তু কোথাও যদি পূজার আয়োজন অবিশুদ্ধ হয়, অনান্রাত 
কুহ্মের ডালি ব্যর্থ হয় অসাবধানে, সে যে কত বড় ব্যথা অনুমান করবে না নিশ্মীল্যের মর্ধ্যাদা যে অবগত 
নয়। আমি চাই পৃঞ্জার মন্ত্র অবিকৃত কে উচ্চারণ। আমি চাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরভি ধূপগন্ধে মতৃ- 
মন্দির পুলকিত করতে.।. আমি চাই অনাদ্রাত কুম্মস্তবকে মাতৃপূজ! সমাপন করতে । এইখানে মালিশ, 
উপেক্ষা, অসতর্কতা, হৃদয়ভেদী | যদি নির্শ্বল সুন্দর অর্থ্য হয় পূজা আমার পূর্ণ হবে। জীবনের সর্ধোত্তম 
জয়াশা এইখানে । আমি অণুপরমাণু মাতৃপৃজার জন্য নিবেদন করে রেখেছি, আমার ধ্যান, জ্ঞান, সর্ব 
সার্থকতা মায়ের অনুধ্যানে, “এ ফুল মা ছাড়া আঁর কেউ স্পর্শ করবে না মা আমার জীবনের লব । 
এইখানে আমার সজাগ দৃষ্টি। এই মা দেশমাতৃকা ভিন্ন আর কেহ নহে | আমাদের জীবনার্ধ্য দেশমাতৃকার 
প্রয়োজন সিদ্ধ করে কিনা এইমাত্র দেখে চলার আজ প্রয়োজন | যদি নিবেদিত হয় সবখানি-যদি ধূপ না 
নেতে আত্মকলহের ঝাপট খেয়ে, আরতির পঞ্চপ্রদীপ সাম্প্রদায়িকতার ঝড়ে। হাওয়ায় নির্বাপিভ না হয়, 
অনাপ্রাতকুষ্বম দলাদলির কোন্দলে পদদলিত না হয়-_-নির্ভয় তুমি--দেশমাতৃকার যোগ্য পূজারী তুমি, যোগ্য 
পূজারী আমি! পুজার বাহ্য উঠবে বেজে--জয়ের নিশান আকাশ জুড়ে উড়বে । অপুর্ব আত্মদান ৷ 
ইতিহাসে এ এক নূতন পর্ব-রচনা ॥ সড্বগুরু শ্রীমতিলাল (১৯৩৭-এর সঙ্ঘবাণী হইতে ) 


বেদমন্ত্র 
রেণুকণা ঘোষ 


প্রথমোহষ্টকঃ ৷ ,চতুর্থোহ্ধ্যায়ঃ.॥ পঞ্চম সৃক্তং॥ চতুর্দশী বক্‌ ৷ 
| ( মণ্ডলস্য একপধ্চাশৎ সুক্তং ) 
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ইন্দ্রো অশ্রায়ী সুধ্যো নিরেকে পজেষু, 
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(অধ মি ইদ্ৰায় 


মতি প্রযন্তা (১৪ 


, অন্বয়--“ইন্ত্ঃ” (হে ইন্দ্রদেব )] ত্বং আপনি ] ধা” ( স্থধিগণকে ) “নিরেকে” (নির্ধন অবস্থায় ব 
নিরাশ্রত্ব অবস্থায় ) "অশ্রায়ী” (আশ্রয় প্রদান করেন ) “পজজেয়ু” (পল্জা ইত্যঙ্গিরসামাখ্যা, সায়ন অঙ্গিরা প্রভৃতি 
খষির ) *স্তোমো+” (স্ততিমন্ত্ সকল ) “ছুর্ষে! ন যুপঃ” ( ছ্ারস্থিত স্থুনার ন্যায় অথবা যজ্ঞঘ্বারে যুপকাষ্টের ন্যায় ১ 
[ নিশ্চলং তিষ্ঠতি_ নিশ্চল থাকে ] “রায়ঃ প্রধন্তা” ( ধনের প্রদাতা ) “ইন্দ্র” (ইন্দ্রদেব ) “অশ্ব” (অশ্ব অর্থাহ 

গতি বা ব্যাপ্তি গুদানে ইচ্ছক হইয়া ) “গৰ্যুঃ” (গো অর্থাৎ কিরণ, যশোকিরণ বা জ্ঞানকিরণদানে ইচ্ছ,ক 
হইয়া ) পরে ( রথ-_-অর্থাৎ যান গতিপ্রদানে ইচ্ছ,ক হইয়া ) বু ( বস্তু ধন, সর্বপ্রকার ধনপ্রদানে ইচ্ছুক 
হইয়া ) “ইৎক্ষয়তি” (নিরন্তর অবস্থান করেন ) ॥১৪ '. 
ও অন্মুবা্_হে ইন্দ্রদেব ! আপনি হৃধিগণকে নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় প্রদান করেন। কেন? না. 
অঙ্গিরা গুভূতি খধিদের স্তোত্রমন্্রপকল যজ্ঞদ্বারে যুপকাষ্টের ন্যায় নিশ্চল থাকে বলিয্বা। পরমধন প্রদাতা হে 
ইন্দ্রদেঘ! আপনি যজমানকে নিত্য গতিশীল, (অশ্ব) যশোকিরণে মণ্ডিত (গো) দিব্যরথ ও সকলপ্রকার 
ধন (বু) প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া নিয়ত অবস্থান করেন। তাই আপনার স্তব.করি ॥১৪ 


ক | * 


“আচার্য্য মধ্বের মতে কর্মের ফলে জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফলে ভক্তি । ভক্তির ফলে ভগবৎ প্রসন্নত 
লাভ। কর্ম জ্ঞানলাভের উপায়। ভক্তির প্রগাঢ়তায় জ্ঞান পরিগুদ্ধ' হয়। তক্তিই মুক্তির, অন্তরঙ্গ সাধন : 
হৃতরাং জ্ঞন কর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কিন্তু বিরোধী নহে। যে কর্ম তগবৎ প্রীতির জন্য ও.তাহার অনুগ্রহ লাভ করিবার 
জন্য ক্হিত হয়, সে. কৰ্ম্ম বন্ধনের হেতুভূত নহে | (বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৯১) । 
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বর্তমান ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারতব্যাপী 
(কেরালা, উড়িয্য, উত্তর প্রদেশ ও তামিলনাড়ু বাদে ) যে 
পঞ্চম সাঁধারণ নির্বাচন হইয়া গেল তাহাতে বিবর্তনের 
পথে ভারতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দ্দিগপরিবর্তন 
ঘটিল যাহাঁকে অঘটন ঘটনও বলা চলে । 

পাচ বৎসর পূর্বে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 
চতুর্থ সর্বভারতীয় সাধারণ নির্বাচনেও এমনি আর একটি 
অঘটন ঘটে, যে-ঘটনাঁয় বিশ বদরের একচ্ছত্র কংগ্রেসের 
দলীয় শাসনের অবসান হয়। জনগণের চিত্তমনের উপর 
হইতে একটি পাষাণভার যেন খসিয়া পড়ে। নবীন 
স্থশানের মৃতন আশায় জনগণ স্বপ্নবিভোর হইয়া সেদিন 
আনন্দে ওৎস্থক্যে আকাশ বাতাস কীপাইয়া জয়ধ্বনি 
তুলে । কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরে কংগ্রেসের স্থলাভিষিক্ত 
কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী যৌথসংস্থা সে আশা পূরণ 
করিতে তো (বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে) পারেই নাই; বরং 
ব্যাপকভাবে সমাজের সর্বস্তরের জীবনযাত্রায় মানুষ 
অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। একটা অস্বস্তিকর, অনিশ্চিত, 
আতঙ্কিত নৈরাজ্যিক পরিবেশ ও অসহনীয় মারকাট 


খুনোখুনি অবস্থায় মানুষ রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠে-যাহারই 


মৌননীরব ফলশ্রতি সাম্প্রতিক নির্বাচনে অকল্পনীয় 
আকস্মিক ভূকম্পনের মধ্য দিয়! পুনশ্চ রাষ্ট্রীয় রঙ্গম ফের 
পট পরিবর্তন | 

বিগত নির্বাচনের অ-কংগ্রেসীদের সাফল্যে অন্ততঃ 
দিশাহারা মান্চষের মনের আকাশে যে আশার বাতা- 
. বরণ দেখা দিয়াছিল তাহারই পুনরাবর্তন এবারকাঁর 
নির্বাচনে অ.কংগ্রেসীদের পরাজয়ে ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীর নেতৃত্বে প্রাচীন স্থবির কংগ্রেসের নবজন্মের মধ্যে 
হটিয়াছে। লক্ষ্যণীয় একটা পার্থক্য এই যে, ১৯৬৭ 
সালের নির্বাচনে জনমানসের যে পরিচয়টি মিলিয়াছিল 
তাহা ছিল নেতিবাঁচক। তদানীন্তন কংগ্রেস-শাসনের 
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প্রতি অনাস্থ, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা,বিশেষ কোন দলের 
ও তাহাদের মত ও পথের উপর ইতিমূলক কোন আস্থার 
দিপ্র্শন স্বম্পষ্ট ছিল না। এবারকার ১৯৭২ সালের 
নির্বাচনে নবকংগ্রেসের জন্মদাত্রী ও ভারত-রাষ্ট্রতরীর 
কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজীর ধতিহাসিক কীর্তি 
ও কৃতিত্ব এবং গঠনমূলক কর্মস্থচীর লক্ষ্য ও করণীয়ের 
সম্পষ্ট ঘোষণা জনমানসে যে ইতিযূলক আস্থার ভাবটি 
সঞ্চার করে তাহাই নবকংগ্রেসের জয়ের কারণ হইয়াছে | 
সর্বত্র (কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল ছাড়া) বিশেষ যুক্তত্রণ্ট- 
প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গে নবকংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ এই আস্থার ব্যাপক গভীরতাই স্থচিত 
করে। শুধু তাহাই নহে, অ-কংগ্রেসী উগ্র 
বামপন্থী এবং অনড় সংরক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলগুলির 
কল্পনাতীত বিপর্যয় ও নিশ্চিহ্ন হইবার মত ছ্রবস্থায় 
উপনীত হওয়াটাঁও স্থনিশ্চিত গণ-মানসের প্রতিক্রিয়ার 
পরিচয় বহন করে। 

ভোটদাতার এই মাঁনস-নেতিমূলক পরিপ্রেক্ষিতেই 
১৯৬৭ সালে নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই আমর] 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য ( ফান্তন, ১৩৭৩) করিয়াছিলাম 
যে, “আজ নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী কর! চলে যে, কংগ্রেসের 
স্থলাভিষিক্ত যে দল বা! ধারা হইবেন সেই দল বা 
শাসকের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও অনুরূপ প্রতিবিপ্বের 
অসস্তোষ-বহ্ছি পুনশ্চ জলিয়া উঠিবে এবং উঠিতে বাধ্য 1” 

ইহাই অসংযত নীতিহীন রাজনীতির অনিবার্য গতি- 
প্রকৃতি। এই উত্থান-পতনমূলক অপ্রতিরোধ্য পুনরাবৃত্তি 
বার বার ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিয়া চলিবে | হব- 
কংগ্রেস-শাসনও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না| তবে সেই 
পরিণাম প্রাপ্তিতে কতট! সমম্ব লাগিবে ভাহা নির্ভর 
করিবে এই দলের দলনিরপেক্ষ গ্তাঁয়নিষ্ঠ জনকল্যাণ- 
মূলক কর্মনীতির উপর । 


- ৩৬৪ 


প্রবর্তক 


[ ফাল্তনঃ ১৩৭৮ 








- জাঁধারণ মাঙ্ষের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ। বর্তমানকে 
অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতকে দেখিতে পায় না। অন্ধ 
আকেগে ইতিহাসের উত্থান-পতনের আবর্তে আবর্তিত 
হইয়া তার পথ চলা । বর্তমানকে লইয়া সে মাতামাতি 
করে, উচ্চুসিভ হয়, হয় উৎফুল্প বা স্রিয়মাণ, আশ 
নিরাশীর দোলায় দোলে, ভাল মন্দ অনেক অকাজ- 
কুকাজ করিয়া বসে, আবেগে নেতার গলায় মালা দিয়া 
তার গাড়ী টানে, আঁবাঁর বিরাঁগে তাঁরই গলায় জুতার 
মাল! পরাইস্বা জয়ধ্বনি করে । সমসাময়িক কালের মন 
* ও মানস আবেগ-উচ্ছাসের অভিভব বিচারের মাপকাঠি 
নহে স্বৃত্তরাং আজকের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবজ্জিত রাজ- 
নীতির পঠভূমিকাঁয় বর্তমান নির্বাচনের পরিবতিত পরি- 
স্থিতি সম্বন্ধে একটি মাত্রই নিভুল.ট্রিদ্ধান্ত করা চলে যে, 
তাহাদের বহু বিঘোষিত আঁশা-উদ্দীপক শ্লোগান ও 
রাষ্ট্রনীতি পথে আগামী দিনের রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক 
সাফল্য. জনগণের সন্তোষ, স্বখঃ শান্তি, স্বস্তি, খদ্ধি 
ও প্রতিশ্রুত বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনিতে পারিবে কিনা, 
ঘাহাঁতের সন্দেহের অবকাশ আছে। আয়োজনের 
ঘআড়ম্বরে জীবনের মৃল্যমান নিরূপণ, ভোগ- 
ছুধাকে ভোগ্যবপ্ত দিয়া প্রশমিত করার 
প্রচেষ্টা, শেষ ' পর্যন্ত ব্যর্থ হইতে বাধ্য । জীবন- 


বোধের একটি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ আছে যাহার তুষ্টি ' 


পুষ্টি জীব্নধারণের প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুনির্ভর নহে । 
: আজকের ভোগবাদী রাজ্য ও. রাষ্ট্রপ্রশাসনের রীতি- 
নীতি, কিধি-বিধান, লক্ষ্য ও আদর্শের কোথাও বহুজন- 
হিতাঁয় জগৎ-কল্যাণের' জন্ক আত্বোৎসর্গমূলক জীবন- 
বোছের ঠাই নাই। ভারতবর্ষের কথায় জীবনের 
তাৎপর্য_-“আছুনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*| মার্কস 
_ মাও-এর পুঁথিতে ইহা নাই বলিয়া তাদের ধারা অন্ধ 
অনুকরণ করিতেছেন তাদের আঘর্শেও'ইহা থাকিবে না, 
. ইহাই স্বান্াবিক।' 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজী ধনতন্ত্রেব ফোরাম 
পরিষদীয় গণতন্ত্র ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সমন্বয়মুলক 
এক নব জাতীয়তা উদ্ভাবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যোগী 
হইয়াছেন। ইহাতে সফল হইলে স্বনিশ্চিত তিনি 





করতে হবে।, 


" চাঁযুক্তদ্য ভাবনা 1 


ইতিহাসে একটি নব পথ প্রবর্তনের দিকৃ-দিশীরী 
হইয়া থাকিবেন। বারাস্তরে বিষয়টি আলোচনা করার 


ইচ্ছা রহিল। 


নব ভারত সৃষ্টির ভারতীয় ভাবনা সব্বন্ধে পরপক্ষে 
নেতাজী হ্বভাষচন্দ্রের দিপ্রর্শন £ “নূতন ভারত; 


হবে--সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে নিজেকে 
বিলিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে প্রতিদানে কিছু না 
চেয়ে। নিঃশেষে- জীবন দান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা 


২. 


খারা স্থষ্টি করতে চায় তাদের কেবল দিয়ে যেতে 


যার! এরূপ সাধক হবেন তাঁদের সম্পদ 


থাকবে কেবল অন্তরের . আত্মবিশ্বাস, ঘদর্শাহুলাগ ও 


আনন্দবোধ 2 


জীবনের মুলধন এই আত্মবিশ্বাসের উৎস-মূলের ' 
হদিশ দিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী £ “বিশ্বাসই আমাদের 


ঝঞ্চা-বিক্ষুক সমুদ্রের ভিতর দিয়! চালিত করে, বিশ্বাসই ; 
পর্বতকে টলায় এবং বিশ্বাসই মহাসমুদ্রকে লঙ্ঘন করিয়া) 
যায়। এই বিশ্বাস আমাদের হৃদয়স্থিত সদা জাগ্রত. 


ভগবদমুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নহে ।” 

আমাদের এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের বিরামহীন 
পটপরিবর্তনের .পশ্চাৎ্ভূমিতে চিরস্থির নিত্য যে সত্য 
চৈতন্য বস্তুটি বিদ্যমান তাহারই উপলব্ধি, অন্থভূতি ও 
যুক্তিতেই একমাত্র জীবের বিশ্ববোধ ও বিশ্বমৈত্রী চ্াবটি 
জাগ্রত হয়, সত্যপথের হদিশ মিলে শিক্ষা সমাজ, 
অর্থ, রাজনীতি জীবন বিকাশের যে ক্ষেত্রেই হোক ন! 
কেন! ভারতবর্ষের ইহাই চরম ও পরম উপলন্ধি। 
সত্য নিরূপণের ইহাই ভারতীয় দিগর্শন | 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের' কথা_-নাস্তি 'বুদ্ধিরযুক্তন্ত ন 
সত্য বিযুক্ত ব্যক্তির বৃদ্ধি হুবুদ্ধি ও 


ভাবনা দুর্ভাবনা হইতে বাধ্য। প্রজ্ঞার. আলো ব্যতীত . 


অন্ধকারে পথ-হাতড়ানোই হয় পরিণাম যাহা আজকের . 


রাষ্ট্র ও অর্থনীতির দ্বান্থিক ক্ষেত্রে বার বার পুনবাবৃত 
হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । | | 
ভারতবর্ষের আরও হৃষ্পষ্ট দিগর্শন হইতেছে যে, এই 
্রজ্ঞাদৃষ্টি নির্ভর করিতেছে ইন্দ্রিয়সংযম ও অস্তঃপ্রকৃতির 
আত্মমুখী হওয়ার উপর । এই হেতুই ভারতবর্ষ ইঞ্জির- 


/ 


ফান্তুন, ১৩৭৮] 


Sonos namaste 


সমূহের নিয়ন্ত্রক যে মন সেই মনোজয়ীকে যথার্থ বীর 
বলিয়! অভিহিত করিয়াছে। এই ভারতীয় ভাবনায় 
হিটলার, মুসোলিনী, আয়ুব; ইয়াহিয়াখান প্রমুখ মদমত্ত 
ডিক্টেটরেরা উন্মার্গগামী উন্মাদ ছাঁড়। আর কিছু নহেন। 
পশ্চিমী সভ্যতার চমৎকারীত্ব বহিঃপ্রকৃতি বশীভূত 
করার কৃতিত্বে। অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের কোন সংবাদ 
সেখানে নাই--না আছে কোন তত্ব ও তথা | ধনতম্ত্ 
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইহার পথ ও পদ্ধতি এই পশ্চিমী 
সত্যতারই অবদান | ইন্জ্রিয-অসংষমী মানুষের হাতে 
এই সব তন্ত্রের কর্মোন্মাদনার ভয়াবহ রূপটি যে কি হইতে 
পারে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। রক্তন্সানের 
মধ্য দিয়া ইহার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও পরিণাম কোথায় 
গিয়া দীড়াইবে তাহা উপায় ও উপেয়ের সম্বন্ধ-শৃঙ্খল 
বিবেচনা করিলেই অনুমান করা যায়। যুগখষি 
বরীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়, “ভারতবর্ষ মানুষকে 
লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। 
ফলাকাঙ্াাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুতঃ কর্মকে 
সংযত করিয়া লইয়াছে।” 
মা ফলেষু কদাচন'-_নির্দেশের দধ্যে কর্মের রাজস 
উন্মাদনা আর ক্ষমতার বিচারবিষৃঢ় মত্ততার বিষর্টাত 
উপড়াইয়া ফেলিবারই কৌশল নিহিত। ৪ 
এই ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতেই আমরা নির্বাচন ও 
তাহার ফলাফল ও ভবিষ্যংকে দেখিয়াছি, বিচার 
করিয়াছি। ব্যক্তি ও দলগত মন ও মানসভূমির উপরে 
বিজ্ঞান-ভূমিতে আরঢ় হইলেই একমাত্র সামগ্রিক 
কল্যাণদৃষ্টি খুলিতে পারে। তেমন প্রজ্ঞালোকিত 
চরিত্রের মানুষ কিন্তু আমাদের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে 
চোখে পড়িতেছে না । অথচ যুগ-পরিবর্তনে শাসকগোঠীর 
দায়িত্ব অপরিসীম। অন্যথায় সেই আবর্তনের, সেই 
মুহুযূত্ব ভাঙ্দা-গড়ারই খেলা চলিবে । | 
সর্বকালের মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বত্বগর্ভ গ্রন্থরাঁজ 
মহাভারতে পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ ভীম্মদ্দেব ধর্মরাঁজ 
ুধিষ্ঠীরকে ‘যুগ পরিবর্তন ও রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট’ 
প্রসঙ্গে যে উপদেশ দেন তাহাতে তাহার সিদ্ধান্ত ছিল 





‘যে, ‘কাল রাজার কারণ নহে, রাঁজাই কালের কারণ |? 


সম্পাদকীয় 


০২-৫১-৫৯০০ হবিজ 


৩৬. 





কমের রাজাকে যুগস্বরূপ বলিয়া 
করিয়াছেন । 
যুগে যুগে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, তাঁব-ভাবলা, 
প্রবৃতি-প্রবণতার পরিবর্তন কেন যে হয় তাহা অচিস্ত্যশীয় 
সাধারণ মানুষের বৃদ্ধির অগোচর। ইতিহাসের 
পরিপ্রেক্ষায় ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আঁলোঁভে আরা 
দেখিতে পাই যে, সৎ অসৎ ভাব-ভাঁবনার প্রাবল্য ও 
ব্যাপকতা তেমনি এক সৎ অসৎ সমষ্টি ভাববিগ্রতহ্র 
আবির্ভাব সম্ভব করিয়া তুলে। ' ভারতের জাতীয় 
ংগ্রেস যখন নিরুপায় অসহায়তার মধ্যে পথহার! হইয়া 
পড়ে তখনই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন লইয়া 


কীতিত 


মহাত্বাজীর আবির্ভাব হয় । আবার মহাত্মাজীর মুসলিম্‌ 


তোষণের ব্যাপক অসন্তোষ সূচীমুখ হইয়া গড়ের 
মধ্যে বিগ্রহান্বিত হয় যাহা মহাঁতাজীর হৃত্যারও 
কারণ হয়। গভসে নিমিত্বমাত্র ছিল। ডে. দাহেবের 
হত্যার ব্যাপারে গোপীনাথ সাহার স্বীকারোক্তিও এই 
সাক্ষ্যই বহন করে। বিগত শতকে রামমোভ্ন- 
বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাঁজ-সংস্কারকের জন্ম-কর্ম যুগ 
প্রয়োজনেয় তাঁগিদেই | ইহার! যুগ-মানসেরই প্রতিতু । 

বদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানক, রামকৃষ্ণ প্রমুখ ঘুগাবভার 
মহামানবের আবির্ভাব যুগপ্রয়োজনের অতিরিক্ত ও 
অপ্রাকৃত দৈৰীশক্তির ‘করুণয়া’ অবতারণের কথা 
ভারত শাস্ত্র বলিয়াছেন! এই বিভূতি প্রকট হওয়ার 
বিষয়ে গীতার বিভূতি যোগের দিগ্দর্শন যেখানেই অদা- 
ধারণ মহিমা ও শক্তির প্রকাশ সেখানেই সেই পরের 
প্রকট--পূর্ণ, অংশ বা আবেশ যে ভাবেই হোক! 

এই বিশাল বিচিত্র ভারতবর্ষে বর্তমানকালে এনি 
একট! অসাধারণ চরিত্রের শ্তিবিগ্রহের প্রকট আগ্রা 
দেখিতে পাই প্রধান মন্ত্রী ইন্দির! গান্ধীজীর মধ্যে। আক 
ভারতের প্রতিটি জনপদ, প্রত্যেকের দৃষ্টিকেন্্ শী:়তী 
গান্ধীজী। তাঁর ব্যক্তিত্ব, স্থের্য, ধৈর্য, অভী, অন শীয় 
চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিবেক-বিচার-সংযম) সংকল্পপরায়ণ্তা, 
কুটকৌশল, রাজ্নীতিজ্ঞতা আজ বিশ্বকে চয়ংকৃত 
করিক্সাছে। ভারতের যুগ-সম্মত ভাবযুতি আজ তিনি 
বিশ্বের দরবারে শুধু গণ্যমান্যই করেন নাই, গৌরবের 


৩৬৬ 
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আসনে প্রতিষ্ঠ। দিয়াছেন | এই বিজয়িনী বীর রমণীর 
বিরুদ্ধে বিছ্িতের নিক্ষল আক্রোশের প্রলাপোক্তি যাহাই 
হোক ন| কেন, ইহ্‌! স্বনিশ্চিত যে, বিগত পাঁচ বৎসর 
ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়া-উঠা দল ও নেতার 
প্রাহুর্ভাব-জর্জরিত দিশাহার! অতিষ্ঠ জনগণের পরিত্রাণ- 
কত্রারূপে শ্রীমতীর আবির্ভাব ষুগপ্রয়োজনই সিদ্ধ 
করিয়াছে বর্তমান বিশৃঙ্খল নৈরাজ্য ও অরাঁজকতার 
মধ্যে এক নেতা ও একটি দলের প্রতিষ্ঠা নিপীড়িত রুদ্ধশ্বাস 
মানব-চেতনাই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। 


শীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রজ্ঞাবান যুগখধির উপলব্ধি যে, 
ভারতের ভাগ্যনির্ঘয়কারী একটি অলক্ষ্য শক্তি ক্রিয়া- 
শীলা যাহাই হম্মতো ইন্দিরাজীর মাধ্যমে ভারত- 
জাঁতীয়তাক্ষে বিবর্তনের পথে গন্তব্যের লক্ষ্যে খানিকটা 
অগ্রবহ করিয়া লইয়া যাইবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 
এই নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় 
“বিশ্ববাণী” শীর্ষকে শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল জ্যোতিংশ্যস্তী 
ভারতের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া মন্তব্য করিম্বাছেন £ 
“আদ্যাশক্ষির অংশ ভারতবন্দিতা মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর মধ্য দিয়] মানবাত্বার বোধিবীজ ধীরে 
ধীরে জাগ্রত হইয়াছে । মাননীয়! প্রধানমন্ত্রীর গ্রহসংস্থান 
এবং এবারে ভারতের গ্রহসংস্থনে বলবান রবি ও 
বৃহস্পতি তাহার হৃদয়ে প্রজ্ঞার বলিষ্ঠ প্রেরণ| দান 
করিবে | * * শাসক কংগ্রেসের মধ্যে নবরক্তের সঞ্চালন 
হইয়! দেশকে সমৃদ্ধ করিবে । উগ্রপন্থীর প্রভাব প্রশমিত 
হইবে। শিক্ষার অচল অবস্থা কমিবে! স্কুল-কলেজের 
শ্ৰীবৃদ্ধি সাধিত হইবে । বামপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
মারামারি অনেকাংশে কমিবে। ছোঁট ছোট অনেক 
দলের অস্তত্ব বিলুপ্ত হইবে! এইবারের নির্বাচনে 
শাসক কংগ্রেস নিরগ্শ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করিবে ।” ৃ 

প্নিরহ্কশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে” নয়, 
করিবে--গ্রহ-সংস্থান দৃষ্টে এমন সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণীর 
পশ্চাতে নৈবী আন্মুকুল্য নিশ্চয়ই অনুমান কর! যায় 
যাহ! মাঙ্মের রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধির অগম্য ! বিগত 
নির্বাচনে তথ্যের হিসাব ও দলীয় সমস্ত জল্পনা-কল্পনা 


‘সুনিশ্চিত ইন্দিরা 


মনে করিয়াছিল । 





কার্যকরী হয় নাই। কেন যে হয় নাই তাঁর রহস্য এই 
অজানা বিধানে নিহিত | 

বিগত বর্ষের ডিসেম্বর মাসে পুর্ব পাকিস্তানে ভারত- 
বাহিনী সমরাভিযানের সময় লগ্ুনের বহুল প্রচারিত 
প্রভাবশালী “ডেলি মিরর' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে 


শ্রীমতী ইন্দিরাঁজী সম্বন্ধে বলা হয় "বন্দরী অসীম সাহসী 


রমণী ও আজকের ছুনিয়ায্ সবচেয়ে শক্তিশালী 
মহিলা ৷’ | 


শুধু লণ্ডন মিরর নয়, সারা বিশ্বের পত্র-পত্রিকা ও 
নেতৃবৃন্দের ইদ্দিরাজী সম্বন্ধে নীরব ও সরব স্বীকৃতি 
ইহাই । 'সমসাময়িক কালের এই বিশ্বব্যাপী বিস্ময় দৃষ্টি 
গান্ধীর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের 
পরিচায়ক। পাঁচ বৎসর পূর্বের ইন্দিরা ও আজকের 
নির্বাচনে ত্তর ইন্দিরা নিশ্চয়ই এক নহেন। 

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর একচ্ছত্র একদলীয় অপ্রতি- 
দ্বন্দী নেতৃত্ব ও তার অসপত্ব প্রভাব লক্ষ্য করিয়া অনেকে 
ডিক্টেটরশিপের আশঙ্কা করিতেছেন। প্রাজ্ঞ প্রবীণ 
বাজনীতিক্্ রাজাগোপালাচারিয়া! তার স্বরাজ পত্রিকায় 
মন্তব্য করিয়াছেন, ‘Industrial magnet (In India) 
has helped the drift to dictatorship.” 

এই আশঙ্ক! একেবারে অমূলকও সহে। বিশ্বের 
কায়েমী স্বার্থের ইতিহাসে এমন ঘটনা বার বার ঘটতে 


দেখ! গিয়াছে। এই একনায়কত্বের জন্ম দিয়া ধনী তার 


বিপর্যস্ত কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছে। শাসন 
বিশৃঙ্খলায় নিপীড়িত মানুষও গত্যভবহীন হইয়| 
ডিক্টেটরের আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাইয়া থাকে। 
বিগত পাঁচ বৎসর যুক্তক্রণ্টের আমলে আঙ্ভর্দলীয্ব 
বিবাদ-বিলম্বাদ ও খুনোখুনির অরাজকতা! হইতে পরিত্রাণ 
পাইবাঁর জন্য পশ্চিমব্গবাসী রাষ্ট্রপতির শীসনকে বাঞ্ছনীয় 
সমাজের সমস্ত পর্যায়ে শিক্ষা ও 
শিক্ষায়তনগুলি, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃমি সবই 
বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে । প্রতিটি অভিভাবক তথা প্রত্যেক 
গৃহস্থ পরিবারে চাপা অসন্তোষ অলক্ষ্যে মোট বাধিতে 
থাকে যাহাই নীরব প্রতিকারের ভাষা পাইয়াছে বিগত 
নির্বাচনে | 
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ক্ষমতায় আসীন হইয়া বামপন্থী দলগুলি দেশ ও 


দশের দিকে তাকায় নাই । একটিও সংগঠনমূলক কর্ম- 
স্বচীর রূপ দিতে পারে নাই। নির্বিচারে কেবল বিশৃঙ্খলা 
আর ধ্বংসের উন্মাদনায় ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে মাত্রাজ্ঞানটুকু পর্যন্ত হারাইয়! ফেলিয়াঁছিল। দীর্ঘ 
"“ কংগ্রেস কুশাসনের পর জনগণ বামপন্থী শাসনে উপর যে 
আশ। ও আস্থা ন্যস্ত করিয়াছিল তাহার কণামাত্রও পূরণ 
করিতে পারে নাই, বরং অপদ্ার্থতার চর নিদর্শন 
রাখিয়া! নিশ্চিহ্ন হইবার পথে আসিয়া এই দলগুলি 
দাড়াইয়াছে। 

বিশ বৎসরের আদি কংগ্রেসের “কোটারী”-শাসন 
সমাজবাদের সর্বাঙ্গ বিষজর্জরিত ও অসুস্থ করিয়া তোলে 
আর পাঁচ বৎসরের যুক্তক্রণ্টের নীতিহীন নৈরাজ্য ৩২ 
দফা শুন্যগর্ভ। কর্মহ্চীর খৈ ছিটাইয়া সমাজকে 
শ্শানশয্যায় উপনীত করে। এই অবস্থায় মরণোন্ুখ 
সমাজ মানুষের সামনে সংকল্প-দ্চ বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নব 
কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব নব আশার প্রদীপ 
জাঁলাইয়া ধরে । A 
,. মার্কদ-লেনিনবাঁদী সি.পি-আই-এর উগ্রপন্থী ফ্যাকড়া 
{ (০৪5০০৪) সি-পি-এম তথা নকশালপন্থীর৷ সবচেয়ে বিপন্ন 
হইয়া পড়িয়াছে এইজন্য যে, বিজয়য়িনী ইন্দিরা গান্ধীর 
বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় করা ছাড়! বস্তুত এই দলের জমার 
খাতায় গৌরবের কিছু নাই। তাহারা যে বহিঃশক্তির 
লেজুড় সেই তথাকথিত বিপ্রবী জনদরদী চীনের আর 
নাম করিবারও মুখ নাই। বাংলাদেশ ও ভারতের 
সম্পর্কে চীনের আসল চেহার' ইদানীংকাঁলে নগ্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। বর্তমান অবস্থার উগ্র বামপন্থী সি.পি.এম- 
এর সামনে অস্তিত্ব বজায় রাখিবাঁর তিনটি পথ খোলা 
আছে। রুশ তথা সি.পি.আই-এর সঙ্গে বোঝাপড়া 
কর!। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তথা নব কংগ্রেসের আপোষ- 
মূলক নব জাতীয়তা (Neo Nationalism) অর্থাৎ 
গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন 
করার পথ গ্রহণ করা গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড সংবিধান । 
সংবিধান ভাঙ্গার জন্যই সংবিধান তথা গণতন্ত্রের শ্লোগান 
তুলিবার ধাগ্লা আর চলিবে ন!। তৃতীয় বিকল্প পন্থা 
সশস্ত্র গণবিগ্রব যাহ! কার্ধকরী করার মত লেনিন- 
মাও-হো-চি মিনের ধাতুর নেতৃত্ব এখনও এই দলে দেখা 
যাইতেছে না । 

গণতন্ত্রের স্তম্ভ হইতেছে প্রধানত ব্যক্তিশ্বাধীনতা, 
জনগণের আত্মবিশ্বাস, আত্মাধিকার-সচেতনতা আর 
স্বেচ্ছায় সামগ্রিক কল্যাণ, বিশেষ দেশের সমৃদ্ধি ও সমাজ- 
সাম্য লক্ষ্যে যৌথ উদ্যম | * 


বিগত পাঁচ বৎসরের প্রশাসনিক অরাজকতা; বিশেন 
বৎসরাধিক কালের নিষ্ঠুর নকশাল আন্দোলনের ডিক্র 
অভিজ্ঞত] হইতে বলা যায় যে, গণতন্ত্রের এই ভিত্তি প্রায় 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যার ফলে জনকয়েক উন্মাগগগী 
সশস্ত্র তরুণ সমগ্র পরিবেশ ও ব্যাপক অঞ্চলের শুধি 
বাসীদের নিরুপায় অসহায়তায় এমনি ভীত জাতত 
করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার কাছ 
নির্বাক নতশির হওয়া ছাড়! যেন গত্যন্তর ছিল ন] | এচ নি 
আতঘ্বিশ্বাসহীন অধঃপতিত ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানই 
পরিত্রাণকর্তার অত্যুগ্র মৌন প্রার্থনা করিয়া থাকে যাগই 
ফলশ্ৰুতি দাড়ায় একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। স্বীধীনজাঁ- 
উত্তর বিগত দুই যুগে ক্রঘ-অবক্ষ্মাঁন সমাজ-চেতনা, 
জাতিগত সর্বাত্মক বৈষয়িক, নৈতিক, আত্মিক অধঃপতন 
এবং আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাহীনতা বিগত পাঁচ বৎসণের 
যুক্তপ্রণ্ট আমলের শাসন বিশ্ৃঙখলায় একটা চর্ম সার্ব- 
জনীন নিরুপায় হতাশার পটভূষিকায় আসিয়া উপনীত 
হয়! জাতীয় এই দারুণ ছুঃসমক়ে ভারতের একদন 
মহিয়সী মহিল! ইন্দিরা গান্ধীর জাতীয় কীতি ও কভত্ত 
বর্তমান ঘোর তমসাঁর মধ্যে জাতিগত আত্মশক্তি, গেইগব 
ও মর্যাদার দিকৃদিশারীরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উ(ঠ। 
সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের এমনি এক পটভূমিকাঁয় 
ইন্দিরা গান্ধীর ‘এক নেতা” 'এক দলের” আদান 
নির্বাচকের চিন্তমশে ব্যাপক আবেদন তুলিবে, ইহা 
খুবই স্বাভাবিক | প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিধব্ জার্মানীর 
এমনি এক জাতিগত ছুববস্থ। হইতে বকদ্ধারের 
। প্রতীক হিসাবে হিটলার ও তার নাজি পার্টির এংংনাক়ন্তত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কায়েষী স্বার্থ ও সর্বহার! শ্রেণী 
নিধিশেবে সকলের নিকট অভিনন্দন লাভ করে । 

বিগত নির্বাচশান্তিক ভারতে ,এক দল ও নেতৃত্ব 
আবির্ভাব এবং গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অবলুপ্তির ₹লে 
ডিক্টেটরশিপের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রবীণ রাজনীপতজ্ঞ 
রাজাগোঁপালাচারি, জনসংঘের সভাপতি ভ্ীঅটধ্িবী 
বাজপেয়ী প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তি ও অন্যন্য 
দলের ঘে আশঙ্কা তাহা অমূলক নহে। এই অবস্থ। আশ 
হইতে আকস্মিক খসিয়! পড়ে নাই, দীর্ঘ দুরবহ' রই 
ফলক্রতি। | 

স্বপ্রাচীন এতিহ্, সংস্কার ও সংস্কৃতির দেশ এই 
বিশাল ভারতবর্ষে হিটলারের একনায়কত্বের হিখ্যয় 
পরিণাম আশা, করা আমরা কষ্ট কল্পনা বাঁপয়া 
মনে করি। গণতান্ত্রিক পথে যার আবির্ভাব ব্যগভায় 
গণতন্ত্রের পথেই তার অপসারণ হইবে, ইহা স্বৃনিশ্চিত । 

জীরাধারমণ চৌন্তী 


প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান-এর পত্র 


[ভ্রীতারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত] র ূ ্‌ ্‌ 
গণপ্রজাতন্ত্রী ৪ এ শেখ মুজিবর বহমান, 
বাংলাদেশ স্রকার | j | ২র| চৈত্র, ১৩৭৮ 
পরীব্যানারজী, | 


আমার শুঁভেচ্ছ। নিন। রক্তাক্ত একুশের চেতনায় রাঙ্গানো আপনার চিঠিখানি পেয়ে খুশী হয়েছি। 


রক্তাক্ত একুশে আমাদের মাঝে অমর একুশে হয়ে বেঁচেথাকবে। এদিনটি শুধু রক্ত দেয়ার দিন নয, রক্ত-পিচ্ছল 
পথে সামনে এগুবাঁর দিন, দৃঢ় শপথ নেবার দিন, অধিকার আদায়ের বলিষ্ঠ সংকল্প প্রকাশের দিন! 


আমাকে আপনি শুভেচ্ছ। জানিয়েছেন।- আপনারা আমার আস্তরিক প্রীতি ও ভালবাস! শ্রহখ 


করুন। আমাদের পারস্পরিক সমঝোতার উপর ভিত্তি ক'রে “তারত বাংলাদেশ মৈত্রী” অষর. হোক, ভক্ষয় 


হোক, আমি এই কামন! করি | অদ্ধান্তে, 
প্রীতারাশহুর ব্যানার্জী GY চা স্বাঃ শেখ মুজিক 
| fh - ১৬|৩।৭২ 


3 c , | 
স্বীসৌম্যেন্্নাথ ঠাকুরের পত্র ঈদ 
[ শ্রীতপন বস্তুকে লিখিত] : . এটি "৪ নং এলগিন রোড 
| এ | Ee কলকাঁতা-২০ 


কল্যাণীয়েৰু, | | 

‘তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছিলুম। আমি এতোই ফুণিতে ছিলুম যে তোমার প্রশ্থের উত্তর দিয়ে উঠতে 
পারি নি এভোদিন। সংস্কৃতি সদবন্ধে বিশদ আলোচনা কর! এই চিঠিতে সম্ভব হবে 'না। চিঠি তাহোলে 
মহাভারত হয়ে উঠ্‌বে। আমার আপাতত মহাভারত লেখবার সময় নেই, তোমারও নিশ্চয়ই মহাভারত 


পড়বার ধৈর্য থাকবে না সংস্কৃতির efiniটi০৷ চেয়েছো। এক কথায় তার definitio০2 হচ্ছে. 


অন্তরের-প্রকৃতিকে জয় করার নাম সংস্ক,তি | 


বাইরের জগতে একটা প্রকৃতি আছে তাকে জয় করে মাহুষ সভ্যতার স্থষ্টি করেছে । বাতাস, আলো, জল 
সবকে জয় করেছে মানুষ ; সহর তৈরী করেছে, নানা, উপকরণ তৈরী: করেছে। -বহির্জগতের প্রকৃত্তির 
অত্যাচার লে বহুলাংশে দমন করেছে। এই করে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আর অন্তর্জগতে যে প্রকৃতি 
আছে, যে প্রকৃতি মানুষের অন্তরে থেকে মানুষে মানুষে লড়াই বাধাচ্ছে, লোভ, বাঁসন!, হিংসা প্রভৃতিতে যে 
প্রকৃতির প্রক-শ সেই মায়াবিনীকে যে'মানুষ জয় করেছে সেই সংস্কতিবান। অন্তরের এই প্রকৃতিকে জয় ব্রা 
বাইরের প্রকৃতিকে জয় করার চেয়ে অনেক .বেশী শক । তাই দেখা যায় যে সত্য মানুষ তার স্বার্থে ঘ! লাগলেই 
পশ্তর মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর বাক্যে, কর্মে, আচরণে লোভ ও হিংসা ফুটে বের হয়। ভাই 
সংস্কৃতির শক্রু হচ্ছে সর্বপ্রকার ভেদবৃদ্ধি। এই ভেদ-বুদ্ধির প্রকাশ দেখি সাম্প্রদায়িকতায়, প্রাদেশিকতায় ও 
জাতীয়তাবাদে (8:922150) | লোভ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির জনক আর ভেদবুদ্ধির সন্তান হচ্ছে হিংসা ! 
তাই সমস্ত মানুষের চিরদিনের প্রার্থনা হচ্ছে__ভেদবুদ্ধি দূর হোক্‌, একাত্মবোধের চেতনায় মন উদ্ভাসিত হোকু। 
. ভারতবর্ষ চিরদিন এই সাধনাই ,করেছে_বিশ্বাত্ববাদের সাধনা! আর না। এইখানেই ইতি করি একরাশ 
কাজ শাসাচ্ছে আযাকে। একদিন সময় ঠিক করে এসো, এ-সন্বদ্বে আলোচনা কর! যাবে। ইতি: 


' শুভাকাজ্ষী. 
 সৌম্যেক্্রনাথ ঠাকুর 


১৩ই পেস্টেম্বর, ১৯২৮ ' 


+ 


৮ 


যা যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 


৷ স্বৃতিচারণ ॥ .. 
প্রীদিলীপকুমার রায় 


| ২ ॥ 


প্রার্থনার সময়ে প্রাণের তাঁর উ- চু স্বরে বাধা থাকে 
তাই সে-সময়ে অসভ্ভবকেও সম্ভব মনে হয় ।- কিন্ত 


দৈনন্দিন জীবনে সেতার ঢিলে হ'য়ে যায় নানা ঘা. 


খেয়ে। তাই তখন সে প্রায়ই উল্টো হর “ধরে। 
শ্রীঅরবিন্দ অকারণ লেখেন নি ঙার সাবিত্রীতে 
(একাদশ স্বন্ধে ) £ . 
‘Two powers from one original ecstasy born, 
Pace near, but parted in the life of man : 
One leans to earth, the other yearns to the 
skies. 


- অদ্বৈত-আনন্দ-উৎসজাঁত ছুটি শক্তির.সহবাঁস 
করে বিশ্বে, মর্ত্য মনে হয় সে বিভক্ত দোটানায় £ 
একটি ধরণীমুখী, অন্থটি চারণী আকাশের | 
তাই আম্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈতব ও স্বাচ্ছন্দ্য 

দেখে মন যে একটুও দুলে ওঠে নি একথা বললে সত্যের 
অপলাঁপ হবে। হ্বখমুখী মন আমাকে ধম্কালো £ 
“হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে! না। আছ তো.এক ঘোর 
সংসারী বন্ধুর কৃপাশ্রিত হ'য়ে। কিন্তু এভাবে দৃচাঁর 

মাস থাকা চললেও চিরদিন চলবে ন! মনে রেখো । 


তাছাড়া ধরো, যদি স্তর চুনিলাল হঠাৎ মারা যান,, 


কি তার মনের গতি বদলে যায়_-তখন কী হৰে? 
রোখ করলেই হ্য় না-হ্ঠকারিতার সমাপ্তি 
আত্মঘাতে ৷” | « 
সত্যিই সে-সময়ে আমাদের ছুরবস্থার চরম না 
" হ’লেও পুনায় স্যর চুনিলালের মুষিক-অধ্যুষিত .অর্ধভগর 
কুটিরে আমর! একটুও আরামে ছিলাম না। বিশেষ 
বৃষ্টি নামলে এক আমার শোবার ঘরে ছাড়া সর্বত্রই 
জল পড়ত। ইন্দিরার শয়নকক্ষে তে! প্রায় নদী বয়ে 
যেত--নানা টালির ফাক থেকে নামত “নায়াগ্রা 
‘২ 


প্রপাত”-বলতাঙ আমি করুণ হেসে । অথচ উপায় 
কি? হিসেৰী স্যর চুনিলালকে কী ক'রে বলি--চার 
পাঁচ হাজার টাকা খরচ' ক'রে ভানলাতিন কটেজটিকে 
হভদ্র ক'রে দিন?” তাছাড়া সাহেব পুরানে 


বলে নি কি_-2০চ to look a gift horse house in 
the mouth ? 


কিন্তু ইন্দিরা এক্ষেত্রে jo হয়নি একবারও, 
নৈলে হয়ত আমার দোমনা ভাব আমাকে আরে! 
ভোগাত--আকাশের চারণী-বৃত্তি চাইত ধর্রণীযুখী 
হ’তে। শেষ পর্যন্ত আমি হার মানতাম না-_জানি, 
কিন্তু নিজের মনকে বেশি বিশ্বাস করাও কিছু নয় এ-ও 
তো ঠেকে শিখেছি বার বার । আমার বলবার কথা__ 
মেয়েরা যে শক্তিস্বরূপিণী--এ সময়ে ইন্দিরাকে দেখে 
যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম ৷ তাই মন বেশি 
উসখুস করলে তাকে তাড়া দিয়ে দাবিয়ে দিতাম ঃ 
“লজ্জা করে না? ভগবানের পথে এসে বারবার তার 


_অজত্ করুণাশক্তির পরিচয় পাওয়ার পরেও সংশয় 


তিনি তার তক্তকে আঘাটা থেকে টেনে ঘাটে তুলবেন 
কি না?” স্বামী বিবেকানন্দের একটি ওজস্বী বামীও 
আমাকে জোর দিয়েছিল £ সাধনার পথে বাধ! না 
এলে মেরুদণ্ড সবল হয় না। কিন্তু যা বলছিলাম । 

আন্নামালাই. বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তর সি. পি. আমার 
সধ্বর্ধনায় তাদের স্থরম্য প্রেক্ষাগৃহে সঙ! ডেকে আমাকে 
মাল! চন্দন দিয়ে বরণ করলেন। তারপর আমি 
গাইলাম পিতৃদেবের “যেদিন সুনীল জলধি হইতে” 
গানটি মুল বাংলায়, পরে হিন্দিতে (ইন্দিরার অনুবাদ ) 
ও ইংরাজিতে-_শ্রীঅরবিন্দের, অনুবাদ । পরিশেষে 
ইন্দিরার একটি মীরাভজন-_হিন্দিতে । 

গানের পালা সাঙ্গ হ’লে স্যর সি. পি. বললেন প্রায় 
পনেরো মিনিট ধ'রে আমার নানা কীর্তিকলাপের কথা । 





of 


aa 





কিন্তু মাস্তি চমকে উঠলাম এ-অভিনন্দনে নয়-এ-রকম - 


প্রশংসা পাওয়া তো আমার কাছে অভিনব নয়_চম্্‌কে 
উঠলাম অব শেষে তার. একটি টিপ্পনিতে ৷: তিনি 
বললেন : “দিলীপকুমারের গুণপনার কথা বলতে আজ, 


আমি এ-্ভা ডাকি নি। আমি তাঁকে ডেকে এনেছি ডি Md 


তিনি সত্যের' জন্যে ভগবানের জন্যে দুঃখবরণ করেছেন 
ব’লে তাকে সাধুবাদ দিতে...” ইত্যাদি । 
উপসংহারে আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম £ 
“আমাকে আপনি দৃদিনে ডেকেছিলেন আমার সহায় 
হ'তে চেয়ে ।' এরকম বন্ধু ছুল'ভ। 
জানে যে, মানুষ ‘সচরাচর দুর্গতকে এড়িয়ে চলতেই: 
চায়। স্যর সি. পি. এ-সচরাচরদের দলে পড়েন না। 
তিনি যে :স্বহ-প্রীতির খেয়ায় আমাকে অনিশ্চিত থেকে 


নিরাপত্তার ঘাটে টেনে তুলতে চেয়েছিলেন হি 


এ বদান্যুভার কথা আমি কোনোদিনই ভুলব না।-- 
॥.৩ ॥ 
প্রথমেই ভুল । জীবনপঞ্জী যথাপর্যায়ে লেখা হয়নি। 
বিশ্বত্রমণ ক'রে ফিরে এসে ডায়রিতে পাই+-পণ্ডিচেরিতে 


. তিন সপ্তাহ কাটয়ে ১৩.১২.৫৩ . তারিখে মান্দ্রাজে উঠি, 
ইন্দিরার ‘ভগিনীপতি দেওয়ান নরোত্তমলাল চন্দার, 


ওখানে এক ডজন টিনের বাঝ্সভরা বই নিয়ে। ইন্দিরার 
দুই শিশু সম্ভানকে পুনার শিবাজী মিলিটারী বোভ্ভিং 
স্কুলে রেখে আমরা ২২. ১১-৫৩ পৌছই কলকাতায় 


বন্ধুবন্র শ্রীমিলন সেনের ওখানে--ধার আহ্ুকুল্য শুধু 
এসময়ে নয় পরেও নানা সঙ্কটে আমাদের ভরসার বল ও. 


.'মিতালির আনন্দ জুগিয়েছে | . 

. সেখানে হঠাৎ ইন্দিরার হাঁপানি ওকে 'আক্রমণ 
করল প্রক্নভাবে | একেবারে শধ্যাশায়ী। ইঞ্জেকৃশনের 
পর ইপ্রেকশনে ও সেরে উঠল বটে-কিন্ত বিষম দুর্বল। 
আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধুবর বিধুভূষণ মল্লিকের 
ওখানে । সে-সময়ে তিনি এলাহারাদে .চীফ- 
জাষ্টিস । তাকে আমরা উভয়েই দাদা ভাকতাম-_- 
তিনিও আমার .সঙ্গে দাদা পাঁতিয়ে আমাকে দাদা 
খেতাব দিতেন। তার নিবিচল, স্নেহ অসময়েও 
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কারণ সবাই : 


করলে চলবে না." 


কতখানি আশ্বস্ত হয়েছিলাম ? 


[ফাল্তন, ১৩৭৮ 


০২ 


আমাদের সামনে ঘিরে ছিল। ইন্দিরাকে তিনি 
নিজের মেয়ের মতনই স্নেহ করতেন, লিখলেন £ “শীতে 
প্রয়াগে তার কাছে কিছুদিন থাকলে প্রয়াগের. বলদা 


.পবনকরুণায় ওর হাঁপানি সেরে যাবেই যাবে।” তখন 
কুভ- 


প্রয়াগে পূর্ণকুস্ত মেলা । কিন্তু দাদ! বললেনঃ 
মেলার বিপর্যয় ভিড়ে তশর যানবাহন লোঁকলস্কর 


আমাদের ভাবে থাকবে-মা ভৈঃ রাজপুরুষ ওরফে: 


. প্হাই অফীশীয়াল”-দের আমি সাধ্যমত এড়িয়ে চলতান. 


আগেও। এখন অনটনের ছুলগে আরো ‘এড়িয়ে চলব: 


পণ নিয়েছিলাম। কিন্তু দাদার অনাড়ম্বর অভৈতুকী 


প্রীতির . সাহেবি বিশেষণ-_৭159য05- কুত্ঠীহারী |. 
-১৯৪৯-এ আমি যখন প্রয়াগে প্রথম দাদার অতিথি হই 


তখনই মুগ্ধ হয়েছিলাম-তাঁর শুধু স্সেহে নয়, সততায় ও 
শালীনতায়। 
চরিত্রবান» বিবেকী ও 
অক্লান্তক্মী-কী খাটুনিই যে খাটতেন দিনের পত্র 
দিন! আমি এলে একটু পেতেন গান হাসি শল্লের 


; প্রয়াগে তিনি ছিলেন সবার শ্রদ্ধয়। 
একজন মানুষের মতন মানুষ । 


ক 


ছুটি! কত যে চিত্তাকর্ষক, গল্প বলতেন--যাকে বলে: 


ancedote | আমি প্রত্যুত্তর তাকে শোনাতাম নালা 


হয়েছিলাম--বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের ৷. 
খুশী হয়ে বলতেন--“আপনি এলে দাদা আমি যেন 
আর একটা জগতে চলে যাই__সাধু সম্তরা যে হহাতু! 


জানতাম কিন্তু ঠিক কী ভাবে মহাত্মা সে সম্বন্ধে ধারণ - 


ছিল আমার উপরভাসা-_58:89151) তাই আপনি 


সাধু সন্ত-র কথা খাদের স্েহাশিস পেয়ে আমি ধন্য .. 
দাদা প্রায়ই: 


থাকুন প্রয়াগে যতদিন ইচ্ছে একটুও কিন্ত'কিস্ত ভা ' 


” ব'লে নিজের শোবার ঘর আমাকে 
ছেড়ে দিতেন প্রতিবারই |. ০ 
‘তীর কাছে আমার নান! খণ, কিন্তু এই নি-স্বা, 


. উদার, অনাবিল সেহের গুণগান করব কেমন ক'রে 
‘কেবলমাত্র কলমের জোরে ? কী ক'রে জানাব এ-ঘোর " 


দুঃসময়ে তার সেহনীড়ে দুদিন জুড়োতে পেরে আমরা 
সংস্কতে পড়েছিলাম 
ছেলেবেলায় 'ব্যসনে (বিপদে ) ও ছুভিঙ্গে” যিনি ছেড়ে 
যান না তারই' নাম সত্যিকার “বান্ধব । 


আহ্বাদের 


+ 


ফান্তনঃ, ১৩৭৮ ] 


চটি 


সমান. আদরে রেখেছিলেন তাঁর ক্ষেহের কুলায়--আর 


₹ ছুচার দিন নয়--চার সপ্তাহ, কুভমেলায় প্রত্যহ গঙ্গাস্নান. 
=' করিয়েছিলেন তার রাজকীয় মোটরে_এমন কি, গঙ্গার, 
চরে আমাদের বিশ্রামার্থে একটি মনোহর সামিয়ানাও : 


খাটিয়ে দিয়েছিলেন যেখানে আমরা থেকে থেকে গিয়ে 


সবাই মিলে গঙ্গাস্নানান্তে পাত পেড়ে অন্নভোগের' 
এক কথায়, তিনি সহায় না: 
' হ’লে আমি আমার ক্লান্তি আর ইন্দিরা তার হাঁপানি, 
সত্বেও কখনই: দিনের পর দিন কুভভমেলার সাংঘাতিক . 
ভিড় ঠেলে নানা সাধুসন্তর পায়ের ধুলে! নিতে 


আনন্দে উজিয়ে উঠতাম | 


পারতাম না। 
ভিড় ব'লে ভিড়! 
শতাধিক তীর্ঘঘাত্রী যারা গিয়েছিল পুলিশের, ব্যবস্থা 


কত-এর ছেলে ভিড়ে হারিয়ে- গেছে-ওর মেয়ে 
নিখোজ--তার মাসীর পাত্তা গাওয়া যাচ্ছে না-_ 


_ একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল বলি, যদিও আমার, 


ঢ4টনএ-্রস্থে বলেছি ফলিয়েই। 


'দাদার ওখানে আমার ভজন হ'ত প্রায়ই 


এলাহাবাদের জ্ঞানী. গুণী তথা রাঁজপুরুষ (নানা হাই- 
‘কোর্টের জজ) আসতেন । ভিজিয়ানাগ্রামের বৃদ্ধ! 
মহারাণী আমার ভজন অত্যন্ত ভালোবাসতেন ৷ জনে 
ডাকলেই এসে হাজির. হতেন। 
হিন্দু মহিলা । তাই পান্ধি ক'রে প্রত্যহ যেতেন গর 
' স্থানে |। একদিন: বিপর্যয় ভিড়ের মধ্যে গঙ্গার. দিকে 
‘চলেছেন পাৰি চণড়ে-এমন সময়ে হঠাৎ বিষম শোঁর- 
গোল-_ভিড়ের চাপ |. 


পাকি যদি উল্টে যায়? হঠাৎ শোরগোল বেড়ে উঠল, 


সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের চাঁপও দারুণ হয়ে উঠল-এমন সময়. 


মহারাণী চমকে উঠলেন একটি তিন-চার মাসের শিশু 

তার পান্ধিতে ছুড়ে দিল সম্ভবতঃ তার মা। তারপর পুলিশ 
. বিস্তর খু'জেও পেল না মা-র হদিশ, মহারাণীর কাছেই 

শিশুটি রয়ে গেল। বিধির বিচিত্র বিধান-বৈ কি. 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 





অনশনের  ন হোক: অনটনের দিনেও তিনি আমাদের 


| চারণী কাহিনী লিখে ফেললাম । 


শেষ দিনে ভিড়ের চাপে 


. ধৰ্মশীলা' 'আচারী'' সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। 


মহারাণীর “চারদিকে বলিষ্ঠ 
ভোজপুরীদের কর্ডন -তবু তিনি ভয়েই সারা--কি জানি.. 


৩৭১ 


কুম্ভমেলা আমাদের মনে এত গভীরে ছাঁপ ফেলে" 
ছিল যে, ইন্দিরা ও আমি RUMBHA—India’s 
Ageless Festival নাম. দিয়ে এক ছুশো পৃষ্ঠার স্বৃতি- 
বইটি ভারতীয় বিদ্যা- 
ভবনের কল্যাণে (দাম কম হওয়ার.জন্তে ) ছু ভু ক'রে 
কাটল, যার ফলে আমার আয় কিছু বাড়ল। কিন্তু 
কুম্ভর কথাই কলি। এ-বইটিকে আমরা কেউই চবিত 
চর্বণ করি নি-যে কথা সবাই জানে তার ক্লাত্তিকর 
পুনরুক্তি ক'রে সাধৃসস্তদের ফাকা জয়ধ্বনি করি নি। 
আমি বিশেষ ক'রেই চেয়েছিলাম কুক্তমেলায় সত্যিকার 
সাধুর পুণ্য স্পর্শে কী পাওয়া: যায় তার রিট 1 খবর 
নিতে ও দিতে ৷ 

কিন্তু চাইলেই কিছু তখনি তখনি পাওয়া যায় না 











তো কুমারসম্ভব-এ কালিদাস বলেছেন “ন বত, - 
৷ অত্বেও। কিন্তু এ-ছাড়াও রোজই দুর্ঘটনা ঘটত. যে 


মধ্বিষ্যতি মুপ্যতে হি তৎ” অর্থাৎ রত্ব কাউকে খোজে না, 
তাকেই সবাই খোজে । আমি খুঁজতে রাজি ছিলাম 
কিন্তু কী ভাবে খঁ.জব, কোথায় কোন সাধুর তাবৃতে 


ইঁ মেরে তার আশীর্বাদ-বত্ত লাভ করব ভেবে পাই নি। 


কুভমেলায় যুগে যুগে শুধু সাধুসস্তরা নন বহু সাধু- 
দর্শনপ্রার্থী আসে-শুধু হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ ৷ 
প্রয়াগে গঙ্গাতীরে ডেরা বেঁধেছিলেন শুধু সাধুরা নয়__ 
লক্ষ লক্ষ দীনদরিদ্র নরনারী-_এমন কি সগ্ভোজাত শিশুকে 
কোলে নিয়ে এসেছিলেন কত যে দীন! মায়ের দল-__ 
আর ভাবতে 
অবাক লাগে- এই বিজ্ঞাপনের যুগে কুম্তমেলাঁর কই তো 
কোথাও কোনো কাগজে বিজ্ঞাপন কি হ্বাগুবিল ছাপা 
হয়নি! : তবু কোথেকে শুধু তিথি গণনা ক'রে অস্রান্ত 
জোয়ারে আসে ধর্মার্থী, সাধুসন্ত ও হারা ! 
আর সকলের মুখেই .এক ধ্বনি £ “গঙ্গামাঈ কী জয়”! 


নানা সাধুর শামিয়ানার নিচে পণ্ডিত সাধুরও দেখা মেলে 
কেউ প'ড়ে শোনান গীতা; কেউ ভাগবত, কেউ মহা- 


ভারত, কেউ রামায়ণ। সকাল থেকেই ধুম। এছাড়া 


কত জলদগন্ভীর মোহান্ত মহা'রাঁজদের হস্তীপৃষ্ঠে শোভা- 


যাত্রা, ভাগ্ডারার পর ভাণ্ডার, কত উধ্ব বাহু, জটাঁধারী, 


. (শরশয্যাশায়ী একটি সাধুকেও দেখেছিলাম যিনি রাতে 


৩৭২ 








কাটার উপর শুয়ে নিদ্রা যান ) কত নামজাদা সাধু, কত 
মহামহিম মগুলেশ্বর, কত দু্র্ষ পণ্ডিত, কত নাগ! 
সন্যাসী. ! ' সন্্যাসিনীরাও এসেছিলেন কিন্তু কম। 
তাছাড়া তাদের ডেরায় সবাই ছে পারত না-তারা! 
চাইতেন না ব'লে! 

কোনো কোনো সাধুর ভাবুতে দর্শনার্থীদের জং জন্যে 
আসন বিছানো । 
যাত্রীরা সাগ্রহে শুনছে হরিকথা, গীতাপাঠ বা নাম- 


ভজন । কুভমেলার কয়েকটি সভায় আমাকে গাইতে 


হয়েছিল বৈ কি। 

সাধুদের ভাণ্ডারার কথা সবাই জানে। প্রত্যেকেই 
পায় একটি ক'রে বস্ত্রও এক সরা খাদ্য। এছাড়া পাত 
পেড়ে ₹’সেও নানা ক্ষুধার্তদের দল। সে শুধু একটা 
অত্যাশ্চধ নয় অভাবনীয় ব্যাপার! কোথেকে এত 
লোকের রসদ আসছে, কে জোগাচ্ছে, কে রাধছে_ 
প্রসাদার্ কেউ খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে না দরিদ্র 
সাধূদের সত্রে এসে ! মনে পড়ে চণ্ডীর বিখ্যাত শ্লোক £ 

ত্বামিশিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামা শ্রিতা হ্াশ্রয়তাং 


প্রযান্তি ৷” 


তোমার ভাল যারা__বিপদে তাঁদের নাই ভয় 
তোমার আশ্রয় লতি+ হয় তারা সবার আশ্রয় । - 
একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ! 


কথামত শুনতে । সাধুজি আমাকে ভজন গাইতে 
বললেন! পরে খুশী হয়ে এক রাশ প্রসাদ দ্বিলেন। 
কিন্ত যে দ্প্তে যাওয়া তা হ’ল না তিনি মুখ ফুটে কিছুই 
বললেন লা । শুধু আশীর্বাদ £ “বহুৎ আচ্ছা বেটা। 
-ফির আনা ভজন সথনানা”। ব্যস্‌। | | 
কিন্ত আমিও নাছোডবান্দা| দাদাকে বললাম £ 
“দাদা, খৃষ্টদেব বলেছিলেন £ Who seeketh findeth— 
কিন্তু তার কথা ফলল কই? কোথায় সাধুর মতন সাধু”? 
দাদ! হেসে বললেন £ “আরো খুঁজতে হবে । হতাশ 
' হবেন না--ঘুরে ঘুরে উকি ঝাঁকি মেরে বেড়ানো যাক 
এত সাধুর মধো.আলাপী সাধুও নিশ্চয়ই আছেন।” 


প্রবর্তক 








.চীফ জাষ্টিস্র গলায় মালা দেন। 


কোথাও বানুকাসনে ব'সেই তীর্থ- 


একবার এক নামজাদা 
নি রন 
সাধুর ওখানে গিরেছিলাম কিন্তু প্রসাদ পেতে নয়, তার 


আমরা খুঁজতে লাগলাম । যেখানেই যাই সাধুর 
কিন্তু বেচাত্র 
দিলীপৈর ভাগ্যে জোটে শুধু ভজন শৌনাবাঁর নিমন্ত্রণ 


আর সেই সঙ্গে কিছু হালুয়া বা পেঁড়া-প্রপাদ। যার . 


যেমন অদৃষ্ট | দাদাকে বলতাম £ “দাদা, ছেলেবেলায় 
দিদিমা আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বলতেন-_তুই হাই- 


.কোর্টের জজ-হ। তখন বুঝি নি কিন্ত এখন বুঝেছি 


হাড়ে হাড়ে যে দিদিমার আশীর্বাদের হাওয়ায় 


পরিত্রাণের, পাল তুলে হাইকোর্টের জজ বেঞ্চের তীর" 


টিপ ক'রে আইন-অধ্যয়নের দাড় টানলে, আর ভাবতে 

হ'ত না_মালার পর, মালা পেতাম সাঁধুদের জয়ংবনি 

মাখা” । | 
দাদা একদিন হেসে নলের; £ “দাদা হাই- 

কোর্টের জজ হু ”লেই সব সমস্যার স্বরাহা হয় না” 
“মানে ?” 


“শুনুন বলি তবে। আমার ছোট ছেলে জোতর 


দাই বুড়িকে অকর্মণ্য হবার পরে তাকে আমি পেন্দন 


দিয়ে তার গ্রামে পাঠিয়ে দিই। মাস মাস তাকে টানা 


পাঠাই মনি অর্ডারে, রসীদও আসে। | 
“কিছুদিন বাদে সই ফিরে আসে- কিন্তু বৃড়ীর 
নয়_আর কারুর ৷ চিঠি লিখলাম জানতে চেয়ে-_সে 
নিয়মিত টাকা পাচ্ছে কিনা । উত্তর নেই। ভেলে- 
চিন্তে টাকা পাঠানে! বন্ধ করলাম সিদ্ধান্ত ক'রে-_কৃড়ী 
নিশ্চয় মরে গেছে। 

“এর কিছুদিন বাদে আমার এক 'আত্মীয় প্রচুর 
সরকার চোখের চিকিৎসা করাতে লণ্ডনে যায়। সে 
“স্যর অলিভার লজ সাইকিক সোসাইটি'*তে 'এক ভূত- 
চক্রে-_56'2০০৩-এ_ গিয়ে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে 
এক মেসেজ পায় মীভিয়মের মাধ্যমে ।* 


লিখে জানায় (৩১. ১০*&৯) যে লীলা .দিদিমপি-_ 


যানে আমার স্বরী--তাকে বলেছেন সে-দাইটি মরে নি, 


* প্রফুল্ল, সরকারের চিঠির ফটো-প্রিস্ট সহ.এ কাহিনীটি অমৃতবাজার পত্রিকায় পরিবেষন করেছিলেল. শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ.]: 


[ ফান্তুন, ১৩৭৮ 


৫ 


(মীভিফ্ম 
আগে জিজ্ঞাসা করেছিল এলাহাবাদের চীফ জাহিসঙ্কে . 
কেউ জানে কি না ৷ তাতে প্রফুল্ল উত্তর দেয় যে, সে 
আমার আত্মীয় )। প্রফুল আমাকে স্বহস্তে এক চিঠি: 


ফাল্গুন, ১৩৭৮) 





বেঁচে-বর্তেই আছে। সে জিজ্ঞাসা করে_একে দাই’? 
উত্তরে লীল! বলে : £এ-মেসেজটি.তাকে দিলেই তিনি 
বুঝবেন কোন্‌ দাইয়ের কথা আমি বলছি।, খোজ 
£4 নিয়ে আমি জানি-_সে-দাইটি মরণাপন্ন হ'লেও মরে নি 
তখনো । তখন ফের টাকা পাঠাই তাকে।” : 

এইরকম কত স্মৃতিকথাই যে দাদা বলতেন'! তাঁর 
আরো কয়েকটি “সাইকিক” উপলব্ধির কথা বলতে 
পারতাম, কিন্ত বি কথায় ফিরে আসি। দেরি 
হয়ে যাচ্ছে। 

রোজ গঙ্ষান্সানে যেতাম দাঁদা-র এক কিঙ্করের 
হাত ধ’রে। কী আনন্দ যে হত পুণ্য গঙ্গাস্নানে ! 
আর মনে হ'ত--গুধু আমিই তো নই--যুগে যুগে কত 
লক্ষ লক্ষ নরনারী এসেছে তক্ি-উচ্ছল প্রাণে গঙ্গায় স্নান 
ক'রে পবিত্র হ'তে! স্বয়ং শঙ্করাচার্যও লেখেন নি কিঃ 


“তৰ তটনিকটে যস্য হি বাসঃ খলু বৈকুঠে তস্য ' 


1 নিবাস?” - | 
কুম্ভমেলায় তীর্থযাত্রীরা আসে ছুটি মুখ্য তৃষ্ণা নিয়ে £ 
সাধুদর্শন ও গঙ্গাস্নান। 'সকালে দেখতাম এক অতি 
আশ্চর্য দৃশ্য--অদূরে গঙ্গাতটে সার সার বনরাজি গঙ্গায় 
ডুব দিচ্ছে আর উঠছে। এ-“বনরাজি” কালিদাসের 
“তমালতালী”র নয়,* নরনারীর ঘনকুন্তলের। একী 
ব্যাপার! মা গঙ্গার এ কী অদ্ভুত টান. যুগে যুগে 
মানুষের মনকে টেনে এনেছে তার. আশিসস্রোতে স্নাত 
হয়ে ভক্তির দীক্ষা পেতে ! আমার মনে নান! জনশ্রুতি 
সম্বন্ধে ঘোর সংশয় থাকলেও মা গঙ্গার দৈবী করুণার 
. স্পর্শ যে চাইলে মেলে এ-সম্বন্ধে সংশয় কোনোদিনই ঠাই 
পায়নি। তাই আমি/আমার একটি গঙ্গাস্তোত্রে 
. লিখেছিলাম £ | 
যারা বলে তুমি শুধুই জলের, ঢেউ মা, 
_ তাঁর! প্রাণ-অতলে তোমার কোলের 
টে - ডাক শোনেনি কেউমা! 
একটি, দৃশ্য আজও 'মনে পড়ে_-অবিশ্মরণীয় স্মৃতি ! 
এক দরিদ্র চীরধারিণী মা সগ্ভোজাত শিশুটিকে কোলে 
ক'রে এসে গঙ্গাজলে নামতে না পেরে গঙ্গামৃত্তিকা ও 
* ণ্দুরাদয়শ্চক্রনিভন্ত তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা”." রৃদুবংশ। 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 
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গঙ্গাজল নিজের মাথায় দিয়ে পরে শিশুটির মাথাও জলে 


ঠেকালেন--পরে গঙ্গামৃত্তিকায় তার মাথা রেখে তার 
মুখে কপালে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। 

. দরিদ্র ভিখারিণী। কোলে ছোট্র শিশু-_প্রাণপ্রিয়। 
তার প্রাণ বিপন্ন ক'রে তবু ছুটে এসেছে গঙ্গাতীরে-- 
কোথা থেকে কে জানে? কাগজে পড়েছিলাম 
কাশ্মীর ও কুমারিকা থেকেও যাত্রীরা এসেছে দলে দলে । 
গঙ্গাতীরে মাত্র ছু" তিন মাইল বালুচরে জড়ো হয়েছিল 


, সেবার ষাট লক্ষ তীর্থযাত্রী। জহরলাল যে জহরলাল 


তিনিও লিখেছিলেন যে, তিনি ভেবে তল পাননি এ- 
রহস্তের, দেখেন নি এত অল্প জায়গায় এ"হেন অকল্পনীয় 


'জনসঙ্ঘকে ঠাই পেতে । অন্ত দেশেও লোকে তীর্থে 
যায়-যদিও এত বেশি তীর্থ নেই আর কোনে! দেশেই 


_কিন্তু এ যে অদ্ভূত অঘটন--সমগ্র ভারত-মহাঁদেশের 
প্রতি প্রদেশ থেকেই এসেছে লক্ষ লক্ষ প্রতিনিধি! কী? 
না তারা সাধুদর্শন ক’রে ধন্য হবে, আর গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ 
হবে। রবীন্দ্রনাথের উচ্ডাসের আখরে তারা যেন গেয়ে 
চলেছে যুগ যুগ ধরে £ 

এই লতিনু সঙ্গ তব গঙ্গাজলে হৃন্দর ! 

পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম ধন্য হ’ল অন্তর | 
আমাদের দেশে ত্বন্দর ও মঙ্গল সমাথক হ'য়ে ডাক 


দিয়েছে সত্যকে ত্রিপুটী রচনা করতে--সত্য শিব স্বন্দর। 


আর এ-ত্রিপুটী যেন বস্কত হ'য়ে বেজে উঠেছে অমর কুম্ভ- 
যোগের জয়শঙ্ঘে। দেখতাম দিনের পর দিন সাধুর! নাম 
গেয়ে চলেছে -এক নগ্র মহাপুরুষ গোপালবাবাকে 
দেখতাম বিহ্বল হয়ে গর্গাতীরে সদলবলে নাম গাইতে 
গাইতে চলেছেন_-আর তার ছু'ধারে তীর্ঘযাত্রীরা ভূমিষ্ঠ 


হয়ে প্রণাম করছে। এ-সাধুটির এক শিষ্য পরে পুণায় 


এসে আমাদের বলেছিলেন যে, গোঁপালবাবা নেপালে 
দেহরক্ষা করেছিলেন। তার মুখে শুনতাম গোপাল- 
বাবার শুধু বহু অশান্তকে শান্তি দেওয়ার কথাই নয় 
রকমারি অদ্ভুত দর্শন উপলব্ধির কথা। কৃষ্ণের ছবির 
সামনে মালা নিয়ে দাড়ালে গোপালকৃষ্ণ আবিভূতি হয়ে 
সে-মালা ধারণ করতেন। কিন্ত এ জনশ্রুতি, তাই 
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. প্রবর্তক 


এ-প্রব্গক্ষে পাশ কাটিয়ে কুম্ভমেলা থেকে আর কী কী: 


পেয়েছিল-ম বলি সংক্ষেপে ৷ : 

পেয়েছিলাম অনেক কিছুই যা সে সময়ে বিশেষ ক’রে 
আমাকে ভক্তি ও বিশ্বাসের পাথেয় ভুগিয়েছিল | 
আমাদের মন বহুরূপী, ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়। আজ 


যে-মন ভক্তিশ্রদ্ধায় উদ্বেল কাল সে দ্বিধাসংশয়ে পঞ্ষিল। 


আজ হযে-হন গায়'আত্মবোধের আলোয় £ “জীবন মৃত্যু. 


পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন” কাল সে চিত্তগ্রানির 
কুয়াশায় পথ দেখতে না পেয়ে কাদে : “তুমি যদি যাও 


দূরে. সবে বলো! কেমনে কাটিবে দিন?” আমরা. 


আজীবন দোটানায় ক্লিষ্ট হ'য়ে সরল পথকে কাটায় কুটিল 








সাধুর আনন্দরাগে। কিন্তু কুভে তো শুধু সাধুসত্তেরই 
দেখা পাই নি, দেখা পেয়েছিলাম ষাট লক্ষ অসহায় দন্দ 
নরনারীর- সরল বিশ্বাসের, মধুর ভক্তির," স্তবোচ্ছল 
শ্রদ্ধার। কৃষ্ণপ্রেম আমাকে ঠিকই বলেছিল--“ভারতের 
অস্তরাত্বার পরম বাণীর খবর যদি পেতে চাও যাও কুম্ভ- 
মেলায়” 


একথা আমি আমার “ছায়াপথের পথিক” 
ফলিয়েই লিখেছি তাই .এ-অধাযয়ের শেষ করি এক 


৭ 


পরম ভাগবতের সংক্ষিপ্ত তর্পণে ধার স্রেহাশিস পাবার 


করি ন'লেই দুঃখ ব্যথার খড়গ নিয়ে রুদ্রদেবকে আসতে 


হয় পথের বাধা দূর করতে- শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়: 


‘ The high Gods use the pain of human hearts 


As a sharp axe to hew their cosmic road 
“শিব রক্তকাটাবনে হৃদিবেদনার অসি খায় 
কাটিয়া তীর্থের পথ দিশ! দেল.জীবে নির্দিশায়। 


(শুধু লান্তিক্যই সংক্রামক নয়, বিশ্বাসও সংক্ৰামক ৷ . 
মানুষ সংশয়ীও বটে, বিশ্বাসীও বটে। তার ন্বদয়ের ' 


কীটাবনে সন্ধকারে যুগে যুগে অপ্তস্তিত পান্থ নিরাশ হয়ে 
কেঁদেহে ‘কোথা আলো” ব’লে। কিন্তু সেই কান্নাই 


আবার তাকে দিয়েছে অমানিশাঁয় চির জ্যোতির দিশা. 


শে শ্রদ্বার পাথেয়, অবিশ্বাসে দিব্যদৃষ্টির মন্ত্র। একথা 


সৌতাগ্য' আমার হয়েছিল-_ধিনি হিমালয়ে ভাত 
সাধনকুটির থেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে তার ছবি, 


আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম তার সঙ্গে আমার কথালাপের 


রিপোর্ট ।'. তিনি পড়ে প্রসন্ন হ'য়ে আমাকে লিখে 
ছিলেন (২৮. ৫: ১৯৫ ৪-_হিন্দিতে, অনুবাদ দিচ্ছি) £ 


দিলীপকুমার রায়: জয় নারায়ণ! 
'আমি তোমাদের প্রেরিত আমার ভাষণের রিপোর্ট ২, 


, পেয়েছি ও প'ড়ে খুশী হয়েছি। কর্ম জ্ঞান বা ভক্তি যে- 


পথেই চলো না কেন পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই 
হ’ল অন্তিম. লক্ষ্য--জীবনের বৈজয়ন্তী ! তার কৃপ' ? 
সেতো সুজি আমাদের ঘিরে আছে। ইতি. 


শ্রীজয়বৃত্ত গিরি f 


( আমার 58 ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) 


মঃ 


শুনেছিলাম বহুৰারই শুধু শাস্ত্রের বাণীতে নয়, গুরুমুখে ( ক্ৰমশঃ ) 
CN 
জয় বাংলা! 
শ্রীদিলীপকুমার রায় ূ ্‌ 
জয় বাংলা! বাংলা! মায়ের বীর সম্ভান, জয়! ৭. জলে স্থলে বঙ্কারে এ £ “নেই আর নেই তয়, ,. 
জয় জন্নী!' ধীর করুণায় মিলল বরাভয় ! - পরবাসী এলো ফিরে-_বাংলা মায়ের জয় !” 


. দেখছ না কি--উছল প্রেমের অমল রাজ্য জ্রাগে 1. 
উল্লাসে গাঁও আকাশ বাতাস ছেয়ে দীপক রাগে । 
আলোর-মাদল রক্তে বাজে £ গড়ব মা রাক্ধধানী 

“ভাই ভাই” এই মন্ত্রে বরি তোমার আশীবাণী I 

‘চাই যেখানেই বল্‌কে ওঠে স্বপ্নু হিরণয়! ' 

জয় বাংলা !' ফুলের উষায়.আঁধার কাটার লয়! ' 


“ঠাই ঠাই নয়” হারে তুমি যেই মা প্রাণে জাগো, 
তাই ভাইকে বরণ করে তোমায় চিনে, মাগো ! 
তফাৎ তারা থাকবে কেন বাদল যার. ভালো? 
আধার-আড়াঁল তাতেই যে ফোটে প্রেমের আলে:। 
যুক্তিপথের বীর সন্তান করে কি সঞ্চয়? 

- মা-র চরণে য! আছে দেয় আনন্দ-তন্ময়। 


/ 


রবীননাথের ঠাকুরদা” চরিত্র 


| ক EX 


ছেলেবেলায় যাত্রা টির হব দেখতাম, 


'্রবল প্রতাপী কোনো! চক্রী চরিত্র হয়ত যা-খুসি তাই 


করে যাচ্ছে। কেউ তাকে: বাগ মানাতে পারে না, 
কেউ রুখতে সাহসী নয়, অস্ত্র নয়, শস্তর নয়, শাস্রও নয়! 
প্রতিপক্ষের হুংকার ঝংকার .সবই তাঁর কাছে হেসে 
উড়িয়ে দেবার মত হাল কা ব্যাপার ৷ 
অধর্মের বড় গলা, আর তার আপাঁত-সর্বজয়িত1, দেখে 
দেখে যখন হতাশায় ভেঙে পড়ার উপক্রম, দর্শকমন 
প্রতিকার প্রার্থনায় প্রায় বেসামাল, সেই চরম মুহুর্তে 
কোথা থেকে হঠাৎ একতা লা স্বর ভেসে আসত, আর 


সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে দৃক্রিয়ারত পাপীয়ান পাপীয়সীর চোখেমুখে, 


ছোপ পড়ত, আতঙ্কের, ভয়ে কেঁপে উঠত তাদের 


শুক, শিথিল হত পদ্ধিল মুঠি । মনে মনে বড় খুসি হতাম। 


_ ভাবতাম; ছুষ্টের দমন তাহলে শুরু হল এবার! নেপথ্য. 


প্রভাব । 
পরিস্থিতির অগ্রদূত বিবেক । সে কোনো! দ্বন্থ-সংঘাতের. 


থেকে এতবড় আশার আশাবরী সঙ্গীত নিয়ে যে এল, 
সে ঝলমলে পোষাক-পরা সশস্ত্র রাজা-রাণী বা উজির 
নাজির- সেনাপতি নয়। টিলে-ঢালা আলখাল্লায় ঢাকা 


বাউল, কিংবা গেরুয়া কৌগীনধাঁরী সন্ন্যাসী তান্ত্রিক 
এক কথায় আমার্দের যাত্রা নাটকের বিবেক | 


সঙ্গীতধর্মী যাত্রা-নাটকে: বিবেকের "অপরিসীম 
সমস্ত নাটকীয় ঘটনাআোোতে অতীন্দিয় 


অন্তর্জাত সজীব চরিত্র নয়--সে একটা টাইপ, একটা 
প্রতীক; শুধু ন্যায়-অন্যায়, লাভালাত, ভরয়-পরাজয়- 
উত্থান-পতনের স্মারক ; দেবদাঁনব নর-বানরঃ কাউকে 
তাঁর ভয় নেই। সবাইকে সে যথাযোগ্য অবসরে ভালমন্দ 


. ছু’দশটা স্থরেল! সতর্ক-সঙ্গীত শুনিয়ে দেয়। কারো. 
I অহ্তি তার কাম্য নয়। মোটের ওপর ব্যক্তির ভালমন্দর . 
শক্তি. সে রভমাং সের মানুষ নয়, 


বিবেকজাত 
নাট্যকারের গীতি-ধর্মজাত : সমাজ-মানসের নিফুলুষ 
প্রতিনিধি। তাই বিবেক হল যাত্রা-নাঁটকের- সম্ভাব্য 
অভিনাটকীয় ঘটনা-সংস্থানের স্থচীপত্র | 


দেখে দুঃখ হত।' 


'ভাঃ যারবচন্্র দাস 


পাশ্চাত্য নাটকে ক্লাউন যা বা “ফুল” (০০০1) 


| শ্রেণীর চরিত্র দেখা যায়। তাঁদেরকে ভাঁরতীয়-বিবেক- 


চরিত্রের পাশ্চাত্য সংস্করণ বলে মনে হলেও বিবেকের 
মত নাটকীয় ঘটনা সংস্থানের বা পরিস্থিতির (Dramatic 
suspense) পক্ষে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজেই বিবেক- 
জাতীয় চরিব্রগুলি ভারতীয় সঙ্ীতধর্ী নাটকের স্বাঁতত্ব্য- 
সূচক স্ষ্টি 
পাপ-পুণ্যের লড়াই বা! গুভাগ্ুভের সংঘাত থেকে 
আবহমান কালের ভারতীয় সমাজ চিরদিনই শুভ-স্বনীতি 
বা পুণ্যের জয়কামনা করে এসেছে। এটাই হল 
ভারতীয় সমাজের এতিহাসিক Ethical Temperament; 
'তাই এদেশের সাহিত্যে ভালমন্দের দ্বন্দক্ষেত্রে মীমাংসকের 
ভূমিকায় একটি সমাজগ্রাহ বিবেক-চরিত্রের অবতারণা 
চিরায়ত চাহিদা । . 
বিবেক-চরিত্রের বিভিন্ন রূপান্তর আধুনিক বাংলা 
সাহিতোর দিকপালদের অনেকের রচনাতেই প্রত্যক্ষ 
বন্ধিমচন্ত্রের উপস্তাসে সন্ন্যাসী বা দরবেশ চরিত্রগুলি প্রায় 
সর্বত্রই বিবেক বা নিয়তির ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শরৎ- 
চন্দ্রের রচনাতেও ফকির চরিত্রের প্রকৃতি বিবেকেরই 
সামিল। 'যাত্রানাটক ব্যতীত আধুনিক বাংলা নাটকে 
বিবেকশ্রেণীর চরিত্র সহজ ও স্বূলভ ; এবং এতিহাসিক 
"ও কোনো কোনে! সামাজিক নাটকেও বিবেক বা নিয়তি 
জাতীয় চরিত্র দুর্লভ নয়| তবে এসব চরিত্র কোনো 


একটা বিশেষ নীতি বা দর্শনের প্রবক্তা । লেখকের 


সমাজদৃষ্টি ও জীবনদর্শন, রুচিসংকেত ও তত্ববিশ্থাস এই ' 


' সব প্রায় নিশ্রাণ মর্মরমৃতি-প্রতিম চরিত্রের মধ্য দিয়ে 


প্রতিফলিত ।: তাই এরা লেখক বিশেষের সমগ্র সষ্টির 
মধ্যে একটা প্রায়-নির্দিষ্ট টাইপ । এরা শিল্পীর সচেতন 
সমাজ-মানসিকতার ভাষ্যকার ৷ রাবীন্দ্রিক সাহিত্যের 
ঠাকুরদা’ও . এই শ্রেণীর মন্-ময়তার (subjective) 
প্রতীক । 

রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের বিরাট সত্যটা! ধর! নি 


৩৭৬ 


চি 





ঠাকুরদা শ্রেণীর চরিত্রগুলির মধ্যে। এ যেন ভা্ডে 
ব্রহ্গাণ্ড। সম্পূর্ণ ব্যক্তিক (Individualistic) স্বরে কবি 
তার কাব্যে যে সত্যের উদঘাটন করেছেন, কিংবা কথা- 


সাহিত্যে ও নিবন্ধ-প্রবন্ধে রাস্তব্কিতার (Realistic) 


মেজাজে যে সত্যের মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, 
সে সত্যই তার নাটকে ঠাকুরদার আদিক (Idealistic) 
সংলাপে মুখর হয়েছে। ওজন্তই ‘একল! মোদের 
হাজার মানুষ দাদাঠাকুর’'__সবার কাছে একট! ' বিস্ময়, 
একটা! জিজ্ঞাস | | 78 
ঠাকুরদা রবীন্দ্র-জীবন-বেদের ভাষ্য 1. বিশ শতকের 
সভ্য দুনিয়ায় সমাজ-জীবনে ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তিত্বের 
সংঘাত, ঘটনা বা আবেগের চেয়ে আদর্শের -সংঘাতই 
মুখ্য । এই দন্-সংঘাতের মধ্য থেকে চিরঞ্জীব সত্যের 
* আদর্শকে ছেঁকে নিয়ে সবার কাছে তুলে ধরাই ঠাকুরদার 
ব্রত। তার হেয়ালী যে বোঝে, সে সাড়া দেয় তার 
ডাকে, যেনা বোঝে সে মহতী বিনষ্টির ঘা! খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত 
করে। তার কথা একেবারেই সাদামাঠা, কোথাও 
জোর করে কারো 'পরে চাপিয়ে দেবার জন্যে তিনি.জেদ 
ধরেন না। অনেক ক্ষেত্রে অপরের কৃত অপরাধের হুঃখ 


নিজের. মাথা তুলে নেন। কোথাওব1 নির্যাতিতের - 


পক্ষে নেতৃত্ব দিয়ে জমানা-বদল ঘট্টান। বিশ শতকের 
মনন-চিন্তনের অনুকূল একটা বিপ্লবাত্মক নৈতির প্রতি- 


সুস্পষ্ট । ঠাকুরদা .তাই স্বয়ং কবির প্রতীক; কবির 
বাউল-মনের বূপক। 


বিভিন্ন নামে একই ভূমিক! কর্ছেন ঠাকুরদা রবীন্দ্র- 
নাথের কাব্যে, গল্পে বা নাটকে, উপন্তাসে | কাব্য- 
কবিতায় ‘দেবতার গ্রাসে” মৈত্র মহাশয়, প্রেতিনিধি”তে 
শিবাজীগুরু রামদাস, ‘শুচি’তে রামানন্দ, "পুজারিণী'তে 
শ্রীমতী, “দেবতা-বিদায়ে' ভিখারী, “পরশ-পাথরে" ক্ষ্যাপা, 
“নিক্ষল উপহারে’ শিখগুরু প্রভৃতি ; গল্প উপস্াসের মধ্যে 
ক্ষুধিত পাষাণে' পাগলা “মেহের আলি’, “বৌ-ঠাকুরাণর 
হাটে’ বসন্ত রায়, 'রাজধি'তে গোবিন্দমাণিক্য প্রভৃতি 
ঠাকুরদার সমগোতীয়। তবে ‘ঠাকুরদা!’ গল্পের ঠাকুরদা! 


এ দলে পড়েন না। তিনি ক্ষয়িষ্ণু সামস্তবাদের মুমুর প্রতি. 


নিধি মাত্র! অতঃপর নাটকে--বিসর্জনের গোবিন্দ- 
মাণিক্য রাজধিরই অনুসারী | ‘শারদোৎসবে'ই *ঠাকুরদী” 
প্রথম স্বনামে অভিভূত | “রাজা” ও ‘অরূপরতনে’ ঠাক 
সহজ রসসিদ্ধ । “রাজার রাজা ও ঠাকুরদা মিলে গুরু- 
: দাদাঠাকুর হয়েছেন “অচলায়তনঃ ও “গুরু” নাটকে । 
স্বভদ্বের প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষ্যে অচলায়ুতনের পাপ চরমে 


প্রবর্তক 


ওঠে ; তাই ঘার্ধের গুরু অনার্ধের দাদাঠাকুর হয়ে কুদ্র- 


জগতে আমাদের অস্তিত্বকে পৌ 


[ ফাম্তুন, ১৩৭৮ I 





১৫৫৬, 


মৃতিতে অচলায়তন লোপাট করেছেন। 'প্রায়শ্চিভ’ ও 
“পরিত্রাণ” নাটকের বসন্ত রায়ও কার্যত ঠাকুরদারই ভ-ব- 
সভূত। “ডাকঘরে? ঠাকুরদা হলেন সহজ সত্যের নকীব। 


‘প্রায়শ্চিত্ত’; পরিত্রাণ” ও "যুক্তধারায়” ইনিই ধনঙ্জয়, /: 


রিক্তকরবী'তে বিশু পাগলার মধ্য দিয়ে এই চিরভ্তন 
ঠাকুরদাই দুঃখের অভিষেকে বিপ্রবাতীত রসের দীক্ষায় 
সিদ্ধ, এবং নিটার পৃজা’য় শ্রীমতীর মাধ্যমে তিমিই বুকের 
রক্ত চেলে সত্যের জন্য, মানবধর্মের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় 
নিভীক মৃত্যুঞ্জয় । 


রবীন্দ্রনাথ কৰি ; আর কবির .জীবনবোঁধ, সঙাজ- 


চেতনা এবং সর্বপোরি মানবপ্রীতি সর্বদাই একটা! 


পূর্ণতার শুতাদর্শে উদ্ধন্ধ। তার এই জাবিক মানব- 
কল্যাণ-কামিতাই ব্যক্ত হয়েছে ঠাকুরদা চরিব্র-মাধ্যযে | 
য়ে “আইডিয়া” কবির বাসনাভূমি থেকে রসলোকে 
উত্তরণ ঘটায়, যে ‘ফিলজফি’ বা জীবনদর্শন কবির সমগ্র 
চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে নির্দিষ্ট একটি সজীব 
নাটকীয় চরিত্র বা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রপাস্তর করে, 
জান! অসম্ভব । কারণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই সষ্ট হয়! 
রক্তমাংসের সজীব চরিত্র, ঘটনার ফলশ্রুতির বাইরে তার 


কোণ অস্তিত্ব থাকতে পারে ন!। ‘আইডিয়!” মুক্তপক্ষ 
রোধের মধ্য দিয়ে সার্থকতার প্রতিচ্ছবি ঠাকুরদা চরিত্রে ' যর 


বৈরাগী ; আর ‘ফাস্তনী’তে বাউলরূপে বসন্তের আব্ারক+ 


/ 


রি 


বলাকাখ্রেণীর মত দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাড়ি দেয় ; 


. ঘটনার গতি অত দ্রুত ও ব্যাপক হওয়া সম্ভব নয়.। তাই 


জড় ঘটনার গণ্ডীছেঁড়| বিমূর্ত অস্তিত্বকে, এক একটি 
ক্রুতিময় প্রতীকের মধ্য দিয়েই সর্বসমক্ষে হাজির হতে 
হয়।: দর্শক যতক্ষণ ন| ও আইডিয়ার জগতে প্রবিষ্ট 
আবিষ্ট হয়, ততক্ষণ .তার বাস্তবতার উপলদ্ধি. হয় না, 
হেঁয়ালিই থেকে যায়। ইবসেনের প্র»-বার্ড', কিংবা টি-এস 
এলিয়টের কাব্য-নাটকের চরিত্রগুলি এজন্যই সাধারণের 
কাছে ছুর্বোধ্য। রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত আইডিয়া-ুখ্য ' 


! 


ঠাকুরদা চরিত্রগুলিও ও একই কারণে বৃদ্ধিভেদ্য নয়, ' 


বোধিগ্রাহ । জীবনের গভীর অনুভূতির স্তরে প্রত্যেকের ' 
মধ্যেই যে এক আধটি ঠাকুরদ! জলজ্যান্ত রয়েছেন, তা 
একান্তে বসে ভাবলে অস্বীকার করা যায় না । 


কার্ধত ঠাকুরদা চরিত্র দর্শকের বূপতৃষ্ণা বা জ্ঞানতৃর্ঝা 
মেটায় না, মেটায় জীবনভর-স্থরের পিপাসা । এর দেশ- (' 


কালের সীমানা. ডিঙিয়ে একটি চিরন্তন মাঙ্গলিক সারের 


ৃ া ছ দেয় এদের কোন 
রূপ নেই, এর! শুদ্ধ স্বর; এর] অনিকেত।- তাই-ঠাকুরঢা' 
বহুর উৎসে একের সংকেত, ব্যষ্টিতে সমগ্টির তীর্ঘযাতী 1. 


পা 


| 


ভূমি ও তুম 
0 (প্ৰবাবৃতি) 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী 


নীল! যখন এলো তখনও: প্রশান্তদের চা-পান“ খর্ব 
শেষ হয়নি। স্বশীতল ওর নোটটা দেখিয়ে বলল--: ‘এটা 
দেখলাম। ভয়ানক দ্রুত লিখতে পার তে তুমি, রি 
স্পীচটাই যে লিখে ফেলেছ 
নীলা বিব্রতক্ঠে বলল-_ আপনাদের কি গীতার 
উপর আলোচনা শেষ হয়েছে?” 
হাসল শ্বশীতল--“আমার দিক থেকে যি বল তো 
বলব আমার কিছুই বলার নেই--অজিতবাবুর কথাগুলো 
অকাট্য বলেই মনে হয়, এখন ভরসা কেবল দাদা.” 


অজিত সখেদে বলল-_“গীতা। স্বগীতা প্রত্যব্যয় কিন্তু , 


সেই হৃগ্ীতে, মনে, হয় দর্শনকে নিমিত করে স্বার্থ সাধনের 
এমন উগ্র প্রলোতন না থাকলেই ভাল হতো? 

প্রশান্ত ঠার্টার সুরে বলল--'আমার কাছেও বিদ্ময় 
এই যে, মার্সীয় দর্শনে, যার! বিপ্লবের ০ তারা 
এট! দেখতে পায় না.কেন?? 

একবার. অজিত আর.. একবার, নীলাকে দেখল 
রইল না, কারণ ওরা দু'জনে মাঝের ভ। প্রশান্ত সে 
' কথা জানে। নীলা আরক্ত হয়ে. উঠল, আর অজিত 
হেসে বলল-_“দেখতে পার, আপনি বলুন ৷ 

“সন্দেহ আছে+আতকে উঠবে না তো?” 


পুষ্পিতা এতক্ষণ পায়ের নীচে মাটি পেল। সোৎসাহে . 


বলল-_-“কখনোও না।,, আপনি বলুন ।' . 

“আসলে”, অজিতকে লক্ষ্য করে - বলল প্রশান্ত, 
‘তোমার দেখাটা, নিরপেক্ষ নয়। আপাতত অকাট্য 
" বিশ্লেষণ তোমার পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ৷" ] | 


“ক্ষেত্রজ সন্তান ছিল বলেই যে পঞ্চ পাণ্ডবের দাবী 


ছুর্যোধনের চেয়ে কম ছিল এ কথা মানবার কোন সংগত 
কারণ নেই। প্রশ্নটি যে সময়ের সমাজব্যবস্থার উপর 
উঠেছে, তখনকার দিনে : সমাজে ক্ষেত্রজ সন্তানের স্বীকৃতি 


তি 


ছিল, ধৃতরাষ্টর, পা এরাও ক্ষেত্রজ সন্তানই। তাই ক্ষেত্র- 
; জত্ব দেখিয়ে পাবদের অধিকার খাটো করতে পারে! 


শা। প্রকৃতপক্ষে পাগুবদ্দের জন্ম সম্পর্কে হেয় ধারণার 


জন্যই তোমার চোখে তাদের দাবীও হেয় হয়ে পড়েছে, 


এর জন্য দায়ী হলে! তোমার রক্ষণশীল যৌন দৃষ্টিভংগী 

অর্থাৎ সমাজে যৌন-জীবনের প্রচলিত রূপটাই ঠিক, যা- 
কিছু এর বিরুদ্ধে সে সবই বেঠিক। এই রকম একটি 
মনোভাব তোমার চেতনায় বিঘ্যমান। বিস্ময়ের বিষয় : 


: , হলো এই যে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ব্যবহারপরায়ণতা 
আমাদের মধ্যে এমন অভ্যন্ত হয়ে যায় যে, তার একটু 


এধার*ওধার হলেই সমাজে গেল গেল রব ওঠে, আমরা 
সেটাকে পাপ, অধর্ম প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে ফেলি। আর 
সেই এধার-ওধারটা যে করে তাকেও ভ্রষ্ট বলে গণ্য 
করি। গোড়ামি আর অন্ধ বক্ষণণীলতা এরই নাম। 


_ তোমারও এক্ষেত্রে সেই দোঁষই হয়েছে! পাঁগবদের জন্ম 


প্রসঙ্গে বীর্যাধানের সংশ্রব না থাকায় এবং অন্ত পুরুষের 
সং্রব থাকায় তাদের জননীর! তোমার চোখে হেয় হয়ে 
পড়েছে। শেষে জননীর হেযত্ব পুত্রে আরোপ হয়ে 
গেছে। তোমার চোখে ছর্যোধনদের তুলনায় পাণ্ডবরা 
হ্য়জন্মা, তাই তাদের ৮৯ উপযুক্ত থাকতে 
পারে না। 

‘কিন্তু কারুর জীবনে যদি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধাচরণ দেখা যায়, তাহলেই সেটা পাপ আর 


“আচরণকারী পাপী এমন কথা .ভাবায় উদার দৃষ্টিভঙ্গী 


পরিচয় নেই, আছে সম্পুর্ণ মনোতঙ্গী। সুতরাং তথ্য 
নির্ণয়ে পক্ষপাত দোষ ঘটবেই। বলা যায় তোমারও 
তাই হয়েছে। 

'" ‘অতীত থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের চিন্তাজগতের 
বৈপ্লবিক বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখ। যায় Innovation 
বা নবীনতার জন্ম সর্বদাই প্রচলিত সমাজব্ব্যবস্থার 


৩৭৮ প্রবর্তক | [ ফাস্তুন, ১৩৭৮ ' 


বিরুদ্ধাচরশ করেই আবিভূত-হয়েছে। হৃতরাং কোথাও 
সমাজের প্রচলিত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে দেখলেই 


তাকে হেপ্ব বলতে পার না। ,তার মধ্যে 'নিত্যকালের J 


সত্যের রূপও থাকতে পারে। 
“পঞ্চ পাগুবের জন্মে পাওুর পিতৃত্ব ছিল না বটে কিন্ত 
তারা কুস্তী মান্রীর "ব্যভিচারের ফসল নয়। ব্যভিচার 
. হলে" সভোগপরায়ণ ছুধিনীত যৌনাচার। কুন্তী মাদ্রীর 
স্বভাবে ভার লেশমাত্র ছিল না । তারা 'যৌনক্ষুধা 
পরিতৃপ্তির ছন্য ধর্ম ইন্দ্র বা অখিনীকুমারদের কাছে যায় 
নি, ' গেছে স্বামীরই নির্দেশে পুক্প্রাপ্তির জন্ক। ' 


‘যৌনঙ্গীবন কতখানি স্নিয়স্ত্রিত ও সংযত হলে ষে, . 


কোন স্বামী অল্লানগিত্ে পুত্রের জন্ স্ত্রীকে অন্য পুরুষের 
সংসর্গে পাঠাতে পারে, আর পত্বীও সেই নিয়োগকে 


মেনে নিতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । বলতে গার . 


এতে পাওুর যৌনচেতনার উদ্দারতা প্রতিপন্ন হতে পারে ' ৃ | 
যৌনসভোগে সন্তান সম্ভাবনার ছয়, কুস্তীকে সে কাঙ্গ ৮. 


- থেকে |নবুও রেখোছল। নাঃ তাও বলতে পার না। 


কুন্তী বা যাত্রীর নয়, কারণ পুত্র-জন্ম-উশলক্ষ্যে এরা তো 
সম্ভোগ- করেছেই,-আর সম্ভোগের মধ্যে সংযম হলো 
সোনার পাথরবাটির মতোই অসভ্ভব। বাটি যদি 


পাথরের হলো তবে তা আর সোনার হতে পারে না, . 
আর সোনার বাটিও কখন পাথরের হতে পারবে ' না, . 


নির্সধ্যম ন্যায়বিরোধী বলেই হতে পারে না। তেমনি 


সভোগ সম্তোগই আর সংমম সংযমইঃ স সম্ভোগ কখনো, 


সংযম হয় না। 

“না, ত| বলতে পার না। তোমার বক্তব্য নির্দোষ 
নয়। আসলে সম্ভোগ সংযমের মধ্যে সম্পর্কটা কার্য- - 
কারণগত | পরজ্পরবিরোধী নয়! যদি বিরোধী হতো! 
তো তোমার সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যেত। দেখাও যায় 
স্বস্থ লোকের ভোগ-ব্যবস্থা আর হ্বস্থ লোকের ভোগ 
ব্যবস্থ: এক নয়। দেহের পক্ষে হিতকর এমন খাস্ই 
অস্ত্র পক্ষে প্রযোজ্য । অর্থাৎ তার ভোগব্যবস্থা 
নিয়মিত বা সংযত। কিন্তু সৃস্বের পক্ষে এই নিয়মন বা 
: সংয্ম অপ্রয়োজন.। সুতরাং স্বীকার করতে হবে সুষম 
হলো! ভোগ বা সম্ভোগের নিমিত্তকারণ আর সম্ভোগ 
হলো কার্ধ। তাই সম্ভোগে সংযমের অবকাশ নেই 
. নয়, আছে।, অৰ্থাৎ ' সভোগ সংযম আশ্রিত। লীববৃততর 


2 
; 
তা চা 








অভিভাবকতায় সংযম যদি অশ্িভূত হয়, তবেই সন্তেগ 
উচ্ছৃঙ্খল বা অসংযত । 

‘কুন্তী মান্রীর যৌনচেতন যদি অসংযতই হ হতো, তে 
তারা যৌনস্পৃহ! . চরিতার্থতার জন্য: অক্ষম পাঙুর . 
নিয়োগের .বাইরেও পরপুরুষের স্রঙ্গ করত বা যৌন- A 
সম্ভোগে লিপ্ত হতো । কিন্তু তাঁহ্য়নি। তার! পাঙুর 
অভিলাষের বাইরে নিযুক্ত! হয় নি। ক্ষমতা তাদের 
থাকা সত্বেও হয় নি। কিন্তু কেন হয় নি? কারণ 
‘হিসেবে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে ষে, তাদের এমন 
স্বভাবের নিমিতে সংযম বিগ্যমান বলেই হয় নি অর্থাৎ 
তাদের স্বভাবে জীববৃন্ধিকে অভিভূত করে সংযমশছল 


.ঘবীপ্যমান।: তারই' আগুনে তাদের যৌনকামন! প্র- 
“পূরণের অসংষত কামনা পুড়ে ছাই হয়ে [গয়েছিল। 


হৃতরাং সংযম ছিল তাদের শ্বভাবাসদ্ধ গুণ ৷ 
"বলবে কণের জন্মের মধ্য [দয়ে পুর্ব আত্জ্ৰতা অর্থাহ , 


যাদ শুধু ভয়ের শাসন যৌনসভ্ভোগকে অবদামত রাখতে 
পারতে তো ব্যাতচার কথাটার স্বষ্টিই হতো ন!। বা, 
লোকেও ব্যভিচারপরায়ণ্ত! দেখ। যেতো না। আসলে 
যৌনক্ষুধা যাদ সংযমের দ্বারা [নয়ান্তত না হয় তে 
ব্যভিচারের পথ নেবেই। সম্ভোগের পরবতী পারণামের 
কথা ভেবে বা তার ভয়ে সে নিবৃত্ত হয় না। যাঁদ নিবৃত্ত, 
হয় তে।' বুঝতে হবে মূলে অন্ত কারণ বিদ্যমান | সেই 
কারণই হলে! যৌনক্ষুধার অভিভাবক. সংযম। 

‘কুত্তা মাদ্রী ছিল এই সংযমের আলোকে 
আলোকত । সেই আলোয় তাদের 'যৌনক্ষুধা বা 
বা সভোগন্পৃহা ছিল অভিভূত আর এই অভিভূত 
সভোগস্পৃহার আয়তনে ইন্দ্র যম বায়ু অশ্বিনীকুমারদের 
“সঙ্গে যৌনসংসগকরণ . প্রসঙ্গে পুত্রের জন্মহেতু, বীর্য ' 
ধারণই ছিল শুধু তাদের লক্ষ্য ; ছিল না বায মা he 
পরিতৃপ্তির প্রসঙ্গ । 

‘পুত্রা্থে পরপুরুষের ln করলেও এই যে 
অকামিত| সভোগের মোহময় ছূর্বার আরেদনের মধ্যেও 


‘এই যে ছৃশ্টর সংযম এই-ই ব্যাসের কুততী মাত্র চরিত্রকে 


শি 
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নিত্যকালের জননীত্বে অভিষিক্ত করে দিস্েছে। এ 
সংযম প্রণম্য বা সাধ্য । . 

শুধু সম্ভোগের লক্ষ্যে পর্যবসিত যে যৌনজীবন তার 
মধ্যে কেবল জীববৃত্তিরই বিকাশ যা মনুয্যেতর জীবে 
বিদ্যমান । কিন্তু সভোগশৃন্ত সন্তান লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত যে 
যৌনমিলন, মানতে হবে তাঁর মধ্যে জীববৃত্তির অভিভব 
হয়েছে, কে সেই অভিভাবক? বলতে হবে সংযমই 
সেই অভিভাবক। কিন্ত জীববৃত্তির অভিভাবক হলো 
বিবেক । তাই সংযম হলো অভিভাবকের ধর্ম । কারণ 
যৌনধর্ষে অনিত্যতার সাক্ষী হলো বিবেক, বিবেকই 
জীববৃত্তির অসারতা . 'অহং-এর কাছে প্রতিফলিত 
করে। এই প্রতিফলনের অভিভাবকতায় স্নান করে 
অহং যৌনধর্ম বা ভোগবিমুখ হয়। ভোগবিমুখতা আর 
সংযম সমান কথা । তাই সন্তান লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত যে 





. যৌনসংসর্গ, তার মধ্যে জৈবধর্ম বিবেকের দ্বার! 


অভিভূত। সম্ভোগ এখানে সম্ভোগরহিততায় পরিণত। 
ভোগ এখানে ত্যাগে উপশাস্ত। তাই এ হেন যৌন- 
সংসর্গে সংসর্গকারী বা কারিণীর মনুষ্যত্বের অর্থাৎ বিবেক 
বা বুদ্ধিবৃত্তির অমলিন বিকাশ | মানুষের এই-ই সাধনা। 
তাই কুন্তী মাদ্রী সন্তানসাধনায় বলতে হবে সফল 
তাপসী । অন্থদিকে শুধু সম্ভোগ লক্ষ্যে লক্ষিত অহল্যা- 
ইন্দ্রের যৌনমিলনে হয়েছে অসংঘত জীববৃত্তির প্রকাশ । 
বিবেক এখানে জীববৃত্তির দ্বারা অভিভূত । তাই এই 
বৃত্তিময়ী হয়ে উঠেছে স্বৈরিণী। . 


- বিবাহিত জীবনেও নরনারী এই অসংযত জীববৃত্তিরই 
দাস।: সাধারণতঃ দম্পতির যৌনজীবনও অহল্যা 
ইন্দ্রের মতো! সম্ভোগ লক্ষ্যেই লক্ষিত। সন্তান লক্ষ্যে 
তার নিয়মন বড় দেখা যায় লা ।' আজ যে জন্মনিয়ন্ত্রণের 
হিড়িক দেখা যায়, কেন? সন্তান লক্ষ্যেই যদি এদের 
যৌনমিলন হতো, তো] ছুই বা তিন সন্তানের জন্ম 
হওয়ার পর দম্পতি তো যৌনসংসর্গই করত না, 
সন্তানের প্রয়োজন নেই বলে। স্বৃতরাং কন্ট্রাসেপটিত 
ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হতো! না। কিন্তু বাস্তবে 
দেখা যাচ্ছে তা নয়, স্বতরাং বুঝতে হবে তিন সন্তানের 
পরও নরনারী যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়। আর এর 


ভূমি ও ভূমা 





পরিণামভূত পন্তান-সভাবনাকে রোধ করার থা 
নিরোধাত্বক বাবস্থা! দম্পতি অবলম্বন করে। তাই 
স্বীকার করতে হবে পরিণীত জীবনে পর্যন্ত নরনারী যৌন- 
ক্ষুধা প্রপূরণের জন্তই যৌনসংসর্গেই রত হয়। সন্তান 
আসে অবাঞ্ছিত ভাঁবে। তাই জীববৃতির দাসত্ব গগন 
কামনা-অন্ধ এ হেন বিবাহিত সতীর! জীবত্বের অধীনত!” 
যুক্ত অকাম! কুন্তী মাদ্রীর পায়ের কাছে দীড়ানার 
যোগাও নয়। বলবে, বিভিন্ন পুরুষের তো সংঘোগ 
হয়েছিল পাণ্ডবদের জন্মে। হ্যা, হয়েছিল। অন্ততঃ 
আমাদের চোখে হয়েছিল। কিন্তু চিন্তা কর, সম্ভানের 
জন্য তপস্তারত নারী নিয়োজিত পুরুষকে কি চেখে 
দেখবে বা গ্রহণ করবে? যদি বল, পরপুরুষ হিসেবেই 
দেখবে, তাহলে পুত্রতপস্তা। থেকে স্থলিত হবে সে। 
সে যৌনসংসর্গ বীর্যধারণের লক্ষ্যে লক্ষিত না হয়ে 
সম্ভোগেই পরিণত হবে। কারণ, একটিও উদ্বাংরণ 
দেখাতে পারবে না, যেখানে নারী সন্তানের জন্ত গর- 
পুরুষের সঙ্গ করেছে। পরপুরুষগমনের নিমিত্তে, জৈব 
ভালবাসা বা স্বীয় যৌনক্ষুধা প্রপূরণের বাসনাই থাকে, 
বৈষ্তবীয় ভাষায় যার নাম হল “পরকীয়া রতি’, কিন্ত 
থাকে না সন্তান জন্মের লক্ষ্য | স্বতরাং পরপুরুষগণুনর 
অভিযোগেরও অবকাশ নেই কুম্তী মাত্রীর ক্ষেত্র। 
তাঁহলে যম, ইন্দ্র, বায় বা অশ্বিশীকৃমারের! আর ভিন্ন 
ভিন্ন পুরুষ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। আমলে 
কুন্তী যখন সন্তান লক্ষ্যে অস্বলিতা তখন বুঝতে হবে 
বীর্যধারণের জন্ত যৌনসংসর্গকালে সংযতা কুস্তীর চোখে 
ধর্ম, ইন্দ্র, বায়ু, পাণ্ড'র সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল 
অর্থাৎ ৰাহৃত এরা ভিন্ন হলেও, ভাবনায় ওরা পাণ্ড,র 
অতিন্ন সত্তারূপেই কুস্তীর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল! 
বিবেকের আশীর্বাদে এ সম্ভব, অসম্ভব বলতে পার না । 
আর শেষ পর্যন্ত কুন্তী যখন সন্তান লক্ষ্যে অবিচল ছিল 
হ্বতরাং স্বীকার করতে হবে সঙ্গমকাঁলে সে এদেরকে 
পাণ্ড, তেবে ভাবময়ী হয়ে উঠেছিল। পাঁগুবেরা হল এই 
ভাবনারই পরিণতি । 


“যেহেতু উরসজাত সন্তান সাধারণতঃ সভোগ লক্ষ্যে 
পরিচালিত নরনারীর যৌনসংসর্গের ফসল, সেই হেতু 


৩৮০ 





" প্রবর্তক. 
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দর্শনের মানদণ্ডে সীতিগতভাবে পাঁগুবেরা এদের চেস্ে | 


শ্রেষ্ঠ । গুঁরসজাত সন্তানের জন্ম নারীর কামনাপৃর্তির 


প্রসঙ্গে, আর পাশ্ুবদের জন্ম কুন্তী মাদ্রীর কামনা; 


রহিত সংযম-শাসন্রে বিবেক-আলোকে। প্রথম ক্ষেত্রে 
নারী তাই নিছক ক্রীব জীবত্বের অন্ধ দাসী। 
ক্ষেত্রে নারী মানবী-জীববৃত্তির অভিভবে বিবেকের 
ক্ষুরিত আলোক ত্থের অভিসারিকা তাপসী। : 

‘ক্ষেত্ৰজত্বের বাহানা র্‌ কুস্তী মান্রীর এই তপস্তাকে 
খাটো করতে পারা না বা রসের দোহাই দিযে 
কৌরবের তুললায় hE ছোট করতে পার না। 
প্রকৃতপক্ষে কুন্তী নানীর জননীত্বে 'তারা ধন্ত হয়েছে 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তারেরই। 

ভ্রোপদীর পঞ্চলামীত্বের অনীতি দেখিয়েও পাগবের 
দাবী খারিজ করতে পার না। এক নারীকে পাচ ভাই 
মিলে বিয়ে করায় প্রচলিত সমাজ-নীতির বিরুদ্ধাচরণ 
হয়েছে বলেই 'পাগবের এ কাজ নীতিবিগহ্িত বলতে 
পার না৷ তোমার অভ্যস্ত জীবত্ব-অবগাহী সমাজ- 


বোধের বিরোধী হয়েছে বলেই এই বিবাহ গহিত এ 


সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেশ্ব এবং অন্ুপপন্ন। বরং একটু হুস্্মভাবে 
দৃষ্টিকে চালনা কর, দেখবে এ বিবাহে হয়েছে মানুষের 
যৌনজীবনের পূর্ণতম বিকাশ জগতের কাছে যা হয়ে 
রয়েছে চিরকালের বিপ্নবাত্মক challenge.- 

‘কোন নর তার নারীর উপর অন্তের স্বামীত্ব স্বীকার 
. করতে পারে না! এ বাস্তব সত্য। কিন্তু কেন 
পারে না? উত্তনে নিশ্চয়ই বলতে হবে, সম্ভোগে 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হুবার আশঙ্কাই তাঁর এই অক্ষমতার 
কারণ । মানুষ এক্ষেত্রে যৌনতার দাস মাত্র। তাই 
স্বীয় নারীতে অন্য পুরুষ আগম দেখলে সে আর মাথা 
ঠিক রাখতে পারে না । ব্রিডিং পিরিয়ডের কুকুরগুলোর 
মতো! হানাহানিতে ‘মেতে উঠে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা- 
গুলোয় মাহুষের এই কলঙ্কের বহু স্বাক্ষর রয়েছে । আজ 
পর্যস্ত যৌনজীবনের এই দাসত্ব যত অনিষ্ট করেছে এমন 
আর কিছুই করতে পারে নি। এতে মনুষ্যত্বের বিকাশ 


হয়েছে ব্যাহত! কারণ নির্ণয়ে সহজেই প্রতিপন্ন হয়, 


যেহেতু যৌনতা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে বিচার- 


দ্বিতীয় 


a 


বোধকে আবৃত বা অভিভূত করে দেয়, যেহেতু এ হলো 


জীববৃত্তিরই অবিভাজ্য অঙ্গ, তাই এর কবলে মানুষ 


মনুয্যত্বকে হারিয়ে বসে । স্থতর্যং যৌনজীবনের দাঁসত- - 
শৃঙ্খলে বন্দী নরনারী আর বিবেকবঞ্জিত পণ্ড তুল্য : 


কথা। . 
‘তাই কোন সক্ষম মাহুষ যদি আপন, নারীতে অন্ত 


পুরুষের পতিত্বকে স্বীকার করতে পারে তো বুঝতে হরে 


সে অন্ততঃ যৌনতার দাস. নয়। অর্থাৎ যৌনদাসতব 
তার মধ্যে অভিভূত । যৌনতা জীববৃত্তির অঙ্গ বলে 
তার অতিতবে স্বীকার করতে হবে বিবেকের অভি- 
ভাবকতা' বিছ্বমান। এই জাগ্রত বিবেকই. নামাস্তরে 
মনগয্যত্বের পূর্ণ বিকাশ | তাই যে মানুষ স্বীয় পত্নীতে অন্য 


পুরুষের ্বামীত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে চিত তাঁর জৈবধর্মের 
অধীনতামৃক্ত স্বাধীন, বিবেক-আলোকে দীপ্তিময় পুর্ণ: ' 


মানবতায় অভিষিক্ত । 
খ্যাতিতে উজ্জল মানুষের যে মুক্তির স্বপ্ন দার্শনিকের! 
দেখেছেন, তা হলে! এই মুক্তি, ' চিত্তের র্‌ স্বাধীন 
রাপ। 

পঞ্চ পাগুব এই যুক্তিতে মুক্ত হয়ে মানবতার চির- 
বাঞ্ছিত তীৰ্থে উপনীত হয়েছে। সাধারণের চোখে হতে 
পারে তাদের কাজ বেখাগ্গা। 
সাধারণের | যৌনতার আবরণ ধর্মে চিত্ত যাদের 
অভিভূত, . তাদের পক্ষে যৌনতার: বন্ধনযুক্ত পাগুব- 
জীবনের .সঠিক মূল্যায়ণ তো অসম্ভব । যৌনতামুক্ত 
মানবতার এই ভাস্বর প্রকাশ সহ তো দূরের কথা, ঘুর 
থেকে দেখার ক্ষমতাও সাধারণের নেই | . নেই বলেই 


তার সমাজজীবনের প্রচলিত যৌনজীবন দিয়ে পাব , 


দের যৌনজীবনের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করতে পারে শা 
বলেই সভয়ে দূর থেকে সেই ভাম্বরতাঁকে অপবাদ দিয়ে 
নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকার চেষ্টা] করে। 

‘বস্তুত. বিবেকের অভিভাবকতায় পঞ্চ পাণ্ডব ও 
দ্রৌপদীর যৌনজীবনের যে স্বসংহত বিকাশ. ঘটেছে, 
পৃথিবীর অতীত বর্তমান সাহিত্যে তার জুড়ি নেই, বা 
বলা যায় কোন লেখকওযৌন্জীবনের এমন বিপ্লব বিকাশ 
উপস্থিত করতে সাহস করে নি। (ক্ৰমশঃ ) 


জীবত্বের 'শৃংখলমুক্ত বিবেক : 


সে চোষ পাণ্ডবের নয়. . 


ডর 


রম 


পে 


আমার সাহিত্যজীবনের একটি স্মৃতি 


i ঠা শরীস্ুরেশচন্্র মজুমদার ' 


নর ভারতের 'মন্ত্রগুরু এবং বাংলার সাহিত্যগুরু,. 


সাহিত্য-সত্রাট ব্ছিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া 


. আমার বক্তব্য আরম্ভ করিলাম! 


বৈদিক তত্বই গীতা ও চতীর মধ্যে সর্বসাধারণের জন্য 


“নব্য লেখকদের প্রতি*-ীর্ধক প্রবন্ধে বঞ্চিমচন্দ্রই 


লিখিয়াছেন-_“'যশের জন্য লিখিওনা, টাকার জন্য দিখিও 
না, যদি তুমি দেশ ও দশের কিছু, কল্যাণসাধন করিতে 
পার তবেই লিখিও নতুবা লিখিও ন1।” সাহিত্যগুরুর 
এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই আমর! সাহিত্য- 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, 
গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যে অমূল্য. সম্পদ সন্দেহ নাই, 
কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র এবং শ্রীমদূভগবদ্গীতাই যে 
তাহার শ্রেষ্ট রচনা একথা আমরা যুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে 
বাঁধ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কত বড় মহাপুরুষ ছিলেন, 
বঞ্চিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-চরিব্র পাঠ না করিলে তাহা সম্যক্রূপে 
বুঝিতে পারা যায় না। ভাওয়ালের অমর. কবি 


গোবিন্দচন্দ্র দাসের ভাষায় তাই আমাদের বলিতে' 


ইচ্ছা করে 
পৃথিবী বিন্ময়া তা শুনি পুণ্য বেদ-গাথা, 
তোমার না হি ৰি কান, 
শোন না সে বজ্তান, 
ওই শোন কৰি উচ্চে গাহে বেদগান ॥ 


সহজ ও সরল সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। 
সাহিত্যগুরু বঙঞ্চিমচন্ড্রের উপেশানুষায়ী সাহিত্য" 


৬ সাধনা করায় আমরা অর্থ বা যশোলাভ করি নাই বটে, 
কিন্ত আনন্দলাভ.প্রচুরই করিয়াছি, আর অসংখ্য মনীষির . 


চরণদর্শনের সৌভাগ্যলাভ. করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ 
হইয়াছি। মহামায়ার অজশ্র করুণায় এই আনন্দলাভ 
করিয়াছি বলিয়াই আজও (৮৩ বৎসর) আমি বাচিয়া 
আছি একথা মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করি। 


ৰষ্চিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্তাস অবলম্বনে লিখিত 
মহারাজা সীতারাম” এঁতিহাসিক নাটক আমার প্রথম 
মুদ্রিত গ্রন্থ । ইহার পর “মাতৃতীর্ঘ” উপন্তাস, ‘পূজার অর্থঃ 


| “গল্পগুচ্ছ’, “রাজা গণেশ’ এতিহাসিক নাটক এবং 'শক্তিমন্ত্র 


আমার অন্ত মুদ্রিত গ্রন্থ । “দিল্লী দলিল? এতিহাসিক 
নাটক এবং “বীরব্রত” ও “পূর্ণিমা? উপন্যাস প্রকাশিত 
দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। 

১৯৪৪ সালের ৯ই জানুয়ারী পাটনার কদমকুঁয়া 
নাট্যসমাজ ‘রাজা গণেশ’ অভিনয় করিয়া! আমাকে ধন্য 
ও কৃতাৰ্থ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে পাটনা-প্রবাসী 
শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার তদানীন্তন 
কর্শস্থান সিবান শহরে যাইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন- 
“আপনি ‘রাজা গণেশ’ এঁতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন 
রাজ! গণেশ. আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন। আমি এ 
নাটকখানি পাটনায় অভিনয় করাইব। দয়! করিয়া এ 
বইয়ের একখান! আমাকে দিন।” আমি তৎক্ষণাৎ এক" 
খানা বই তাহাকে দিলাম! 

১৯৪৩ সালের বড়দিনের ছুটিতে নিখিল ভারতীয় 
দেবতাষা পরিষদের ত্রয়োদশ অধিবেশনে যোগদানের 
জন্য আমি অযোধ্যায় গিয়াছিলায়! )লা বা ২রা 
জানুয়ারী পিবানে ফিরিয়াই রঘুনাথবাবুব পত্র পাইলাম 
“আগামী ৯ই জানুয়ারী আমরা ‘রাজা গণেশ’ অভিনয় 
করিব! আপনি দয়া করিয়া স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে 
আশীর্বাদ করুন|” সেইদিনই আবার ছুটির আবেদন 
করিলাম ৷ ৭ই জানুয়ারী আমার উর্দ্ধতন অফিসারের 
পত্র পাইলাম, আপনার ছুটি মঞ্জুর করা হইল না । ইহার 
প্রায় দুই কি আড়াই ঘণ্টা পর উক্ত অফিপারের অফিস 
হইতে টেলিফোনে আমাকে জানান হইল--"আপনার 
ছুটি মঞ্জর হইল, লোকও এই ট্রেণেই যাইতেছে ।.আপনি 


ছুটিতে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হউন |” ৮ই জানুয়ারী প্রাতে 


৩৮২ 


দুইটি ছেলে মোটরকার লইয়া আমার জন্ত প্রতীক্ষা 
করিতেছে । 


লইয়া গেল।- তিনি আমাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত 


হইলেন এবং বলিলেন যে, আমার উর্দাতন কর্ণচারীর . 
নিকট বিশেষ লোক পাঁঠাইয়া তিনি আমার ছুটির ব্যবস্থা . 


করিয়াছেন । একটু বিশ্রামের পরই তিনি আমাকে সঙ্গে 
লইয়া শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করাইতে 
লাগিলেন. “বিহার হেবান্ড' এবং প্রভাতী কার্য্যালয়ে 


গিয়া সম্পাদক মণীন্দ্চন্দ সমাদ্দার মহাশয়কে বলিলেন, . 


“দেখ হে মণি, গ্রন্থকার স্বয়ং আমাদের আশীর্বাদ করতে 
এসেছেন । কিছুক্ষণ আলাপের পর তিনি স্বয়ং আমা- 
'দিগকে সঙ্গে লইয়! সমস্ত কার্য্যালয় এবং প্রেস ঘুরিয়! 


দেখাইয়া দিলেন - এবং এক স্থানে প্রেসের মেসিনটা 


চালাইয়! দিয়াও দেখাইলেন I 


রাত্রে অভিনয়ের পরবে তিনি আমাকে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে 


লইয়া গেলেন এবং অভিনেতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় . 


' করাইয়া দিলেন। তাহার পর মূল রঙ্গমঞ্চে লইয়া গিয়া 
প্রধান-যবনিকা উত্তোলন করাইয়া দিলেন। যবনিকা 
উঠিতেই দেখিলাম বিরাট দর্শকমণ্ডলী প্রেক্ষাগৃহে হাসি- 
: সুখে. বসিয়া আছেন। তিনি সেই দর্শকগণকে উদ্দেশ্য 
করিয়া বলিলেন, “রাজা গণেশ-এর গ্রন্থকার লন্বপ্রতিষ্ঠ 
নাট্যকার শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে 
আশীর্বাদ করিবার জন্য স্বয়ং এখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন। তার রাজ গণেশ” বাংলা সাহিত্যের এক 
অমুল্য সম্পদ । J 
শক্তিকে পরাজিত করিয়া বাংলার সিংহাসন অধিকার 
করিয়াছিলেন। 
মাত্র কয়েকশত বংসর পূর্বে গৌড়ে স্বাধীন পতাকা 
উড়াইয়াছিল, এই জলন্ত এঁতিহাসিক সত্য জানিলে 
. প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়, গর্বে ও উন্মাদনায় স্ফীত হইয়া 
উঠিবে রি 


চি 
পাটনার মহেত্দরঘাট ্রামার ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, 


তাহারা আমাকে 'মোটরে বসাইয়া কদমূ- 
কুয়া পল্লীতে উক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসায় 


‘রাজ! গণেশ" নিজ বাহুবলে পাঠান, 


বাঙ্গালীও যে বীর ছিল, বাঙ্গালীও য়ে. 


[ ফান্তুন, ১৩৭৮ 


' ইহার পর নিয়ন্বরে তিনি আমাকে বলিলেন, “আপনি 
কিছু বলিবেন কি?” 


আমি একটু-আধটু লিখিতে পারি বটে কিন্তু সভায়. 
৬ 


দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবার অভ্যাস আমার নাই। তবুও : 
খুব সংক্ষেপে সামান্য কিছু বলিলাম । সেই উৎসুক জন-, 
মণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলাম,_"পাটন-র 
সাহিত্যরসিক জনগণ আমার রাজা গণেশ’ নাটক অভিনয় 


. করিতে যাইতেছেন ইহ! তাহাদের" অর্গাধারণ. মহত্েরেই . 


পরিচায়ক) ইতিহাসের অন্ককারময় গহ্বর হইতে 
তাহারা রাজা গণেশের অসাধারণ শৌর্ধ বীর্ষের কাহিনী 
জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত. করিতেছেন তাহাদের এই 
মহৎ প্রচেষ্টা ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে ; ইহার জন্ত 


তাহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ হইয়া! থাকিব । আডি- 


কার দিনটী আমার জীবনের 'সর্ধশ্রেষ্ঠ দিন 1৮৮. . 


ইহার পর যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইল এবং অমাকে ০ 
বাহিরে লইয়া গিয়া দর্শকমণ্ডলীর পুরোভাগে বসাইদ্া' | 
‘দিবার পর পুনরায় যবনিকা উত্তোলিত. হইল এবং : 


অসাধারণ সাফল্যের সহিত সমগ্র নাটকটা অভিনয় কনা 
হইল । 4 
আমার এই ‘রাজা গণেশ’ এবং মহারাজা না 
মাতৃতীৰ্থ',. ‘পূজার অর্ধ এবং 'শভিমন্ত্র প্রভৃতি অন্ত 
কয়েকখানি পুস্তক কোন ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে নাইবলিয! 
সুপ্রচারিত হয় নাই । আমি একজন দীনতম প্রবাসী 
এবং বাংলাদেশে আমার কোন পৃষ্ঠপোষকও নাই, 
স্বতরাং বাঙ্গালী জনসাধারণের একট! বড় অংশ আমার 
বইগুলো সম্বন্ধে কোন কথা জানে না। ইহা দ্বার! বাংলা 
সাহিত্যের কোন ক্ষতি হইল কিনা বাঙ্গালী জনসাধারণই 
তাহার বিচার করিবেন। হ্বদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
ধরিরা! প্রবর্তকের পৃষ্ঠায় খষি মতিলালের অগ্নিবাণী পাঠ 


আনন্দ লাভের সৌভাগ্য আমার হইত না 
মপ্তগুরু এবং বাংলার সাহিত্যগুরু সাহিত্যসত্রাট যনীষী 
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি পুনরায় অর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা নিবেদন . 


. করিয়া আমার এই সং ক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করিলাম । 


না করিলে হয়তো বাংলা সাহিত্য সেবার অসাধারশ শপ 
। নব তাঁরতের ৯ 


। 
t 


পর্ণকুটারে 


শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাঢার্য 


মায়ের পূজা তো করি সাড়ম্বরে । 
মা কি আসেন ত্যিকারে ? 

জ্ঞানী মগ্ন থাকেন জ্ঞানসাধনায়, যোগী যোগ্র- 
সাধনায় অনিমা, লবিমা আদি অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য । 
আর ভক্তের বাসনা_তার ইষ্টকে সাকারভাবে দর্শন 
করতে ।' চিন্ময়ী মা যে আমার আহ্বানে আসেন তাঁর 
তো অনুভব হয় না। 

বাংলার অপ্রতিত্বন্থী অধিপতি মহারাজা ‘কৃষ্ণচন্দ্র 
জিজ্ঞেস করলেন নিষ্ঠাবান প্রধান পুরোহিতকে । প্রতি 


বৎসরের মত এবারও শারদীয়! দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়েছে. 


“রাজভবনে সাত্বিকভাবে হৃদয় দিয়ে। 
মহারাজ, আমাদের মত হতভাগার কি সে অনুভূতি 
হয়? তবে সন্বিপুজাকালে একটু অনুভব করি মায়ের 


কৃপা। হুঁ, মহারাজ শুনেছি--মা সশরীরে, আপনার ' 


রাজ্যে রোহিণী চক্রবর্তী নামক এক দীনহীন ব্রাহ্মণের 


পর্শকুটারে দেখা দেন। 


উত্তর দিলেন পুরোহিতমশায়। 

রোহিলী চক্রবতী ! কে এমন. ভাগ্যবান, কোথায় 
তাঁর নিবাস। .যাব আমি দর্শনমানসে এ হেন 
স্বকৃতিজনে 1 | 

মহারাঁজ, তাঁর নাম তো শুনেছি। কিন্ত ধামের 
মন্ধান জানি না । ' 


অমনি রাঁজাজ্ঞা কর্মচারীর প্রতি । সন্ধান নিতে 
চক্রবর্তীমশায়ের । আহার নিদ্রা ছেড়ে ছুটলেন রাজ- 
কর্মচারী গ্রাম গ্রামীভ্তরে । কিন্ত কোথাও এ হেন ব্যক্তির 


শা নাম শুনেনি কেহ। আবার চক্রবতীর সন্ধান দিতে না 
“' পারলে রাজনগু। | ঃ . 
সন্মুখে বিরাট মাঠ। জনপ্রাণীহীন। মাঠের 


পাশেই এক কুঁড়েশর।! ভাগ্যিস রাজকর্মচারী এক 


'ৃদ্ধাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন £ মা, বলতে পারেন, 


দারিদ্রের মর্মবেদনা মহারাজ কি কখনো 


- ডাফলেন £ 


" রোহিণী চক্রবর্তী নামে কোন ব্রাঙ্গণ থাকেন এদিকে? 


' বৃদ্ধা ক্ষীণকঠে শুধালেন £ হা বাবা, এ কুঁড়েঘরে 
থাকেন এক বামুন। সকলে ডাকে-_রহণী চক্কতী । 
অকুল সাগরে কুল পেলেন রাজকর্মচারী। আবার 
অবিশ্বাস। এ কুঁড়েঘরে কি মানুষ থাকতে পারে? 
ঘরের চাল নেই। সূর্যকিরণ ঢুকছে ঘরের তিতরে | 


বৃষ্টি হলে তো মাথা শুজবার উপায় নেই। মহারাজার 


দারিদ্র্য, 
অনুভব 
করেছেন? যা’ক মহারাজের সমীপে দেবার মত একট! 
সংবাদ তো হলো। 

মহারাজা কর্মচারীর মুখে শুভ-সংবাদ পেয়েই 
রওয়ানা হলেন গন্তব্যপথে ত্বরিতগতিতে বিদ্যুতের 
মত! মায়ের পৃজকের বাণী_ম। আসেন সশরীরে 
রোহিণী চক্রবর্তীর গৃহে । ব্রাহ্মণের মৃখনি:স্ত বাণী 
বৃথা হতে পারে না । ? | 


হুর্য অস্তগামী, গোধূলি লগ্ন। বিহ্গকুল ফিরছে 
আপন আলয়ে। নীরব নিস্তব্ধ তেপাস্তরের মাঠ। 
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একা | ঝুঁড়েঘরের সামনে এসেই 
চক্রবতীমশায়, ঘরে আছেন নাকি? 
নীরব, সাড়া নেই। আবার ডাকলেন-_একই অবস্থা। 
কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক বালিকা । 
হাতে প্রদীপ ।: গলে বনমালা । পরণে লাল শাড়ী। 
হাতে ফুলের মালার চুড়ি। ভালে সিল্দুরবিন্ু। 
ঘরখানি নিশ্রদীপ, কিন্তু এ রূপসী বালিকার রূপের ছটায় 
আলোকিত. এ যেন অরুণ আভা । নিকটে কোন 
ফুলের বাগান নেই। কিন্তু এক স্ববাসিত গন্ধ মহা- 
রাজার মন প্রাণ উতলা করে তুললো । মহারাজা 
ভাবতে লাগলেন। এতো দীনহীনের কুটির নহে, 
এ যে দ্িব্যধাম! মহারাজ! এখন এক স্বপ্পলোকে 


রাজ্যে কি এমন দীনহীন লোক আছে? 


৩৮৪ 


পিসিবি তাপসী eerie পিপাসা পাপা পিপিপি পপি ree পাপা 





বাহজ্ঞানশৃন্ত । শুধু এক অপরূপ-রূপরাজ্যে পৌছে 
ভাবছেন £ ও কে আমার সন্মুখে? ও যে আমর 
চিন্বয়ী জননী | 
' নন । ও যে দ্বিতুজা! পরমাস্থন্দরী বালিকা। বালিকা 
কখন বরাভয়দায়িনী। আবার কখন স্বম্মিত! 
সুহাসিনী বালিকাকে যে দেখছি মাতৃরূপে, সেহের 
অযৃতধানা বহিছে তাঁর চাহনিতে। একবার মনে হয় 


মায়ের কোলে উঠে তার- বক্ষের পীয্যধারা পান করি ।' 


ও কি! আবার কি দেখছি--সমগ্র বিশ্ববরঙ্গাগ্ড যে এ 
বালিকার-্দয় মন্দিরে! চন্দ্র, সুর্য” গ্রহতারা স্থাবর- 
জঙ্গম এমন কি আমার দেহাবয়বও যে দেখছি মায়ের 
ভিতরে । মায়ের মহাশক্তি যে বিশ্বানুগ, বিশ্বোতীর্ণ 


ও বিশ্বাতীত সততায় সমাপীন| | সহজ সৃহত্র জ্যোতিচ্ছটা : 


যে মায়ের দেহ থেকে বিকশিত হচ্ছে। না-ন! এরূপ 
দর্শন আমার এ চর্মচক্ষে সহ হচ্ছে না । মা, তোমার 
এ জপ সংৰরণ কর, নচেৎ তোমার রূপ দেখতে দিব্য" 
চক্ষু প্রদান কর। 

কিছুক্ষণ পরে মহারাজার জ্ঞান ফিরে এল । বালিকা 
আরর করে বসতে দিয়ে বলে বাবা ভোরে চলে 
গেছেন খাবার আনতে, এখনে! ফিরেন নি। বালিকা 
এনে দিলেন থালাভরা মিষ্টি আর পায়স। ও যে দেব" 
ভোগ। মহারাজা তো রাজভোগ গ্রহণ করেন সর্ঘদা। 
কিন্তু এমন অমুতভোগ্য জীবনে তো ভাগ্যে ঘটে দি। 

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রাসাদে ফিরতে উদ্যত, বিদায় 
বেলায় বালিকা বলেন, বাবা আবার আঁসবেন। 

মহারাজা! পেছনে তাকাচ্ছেন। 
ঘনিয়ে আসছে। কুটারখানি তখনে! আলোকিত । 
সামনে চি চক্রবর্তী এসে উপস্থিত| হাতে ভিক্ষার 


নী 
নর 





না-ও তো দশপ্রহরণধারিণী, বরহ্মময়ী 


গাঁ অদ্ধকণ্র ' 








ঝুলি। পরণে ছেড়া কাঁপড়। কংকালসার চেহারা 
তার। মহারাঁজাকে দেখেই চমকিত হয়ে চক্রবর্তী বুল 
উঠলেন £ মহারাজা, আমি দীনহীন ভিখারী ত্রাহ্ষণ। 
এমন কোন অপরাধ করি নি যে, স্বয়ং মহারাজ! আমার 
এ পর্ণকুটারে। অজ্ঞাতসারে যদি কোন অপরাধ করে ++ 
থাকি তবে যেন মহারাজা ক্ষমা করেন। 

মহারাজা বিভোরভাবে বল্লেন £ চক্রবতীমশীয়, 
আপনার দর্শনলাভে এসেছি, আপনার গৃহে । আমার 
চিন্ময়ী ব্রদ্দময়ী সশরীরে যে আপনার কুটীে 
বিরাজমানা। আপনার মেয়েটিকে দেখপাঁম--আমার 
ইষ্টদেবী জননীরপে, আবার দেখলাম রূপসী: ব“লিকা- 
বেশে । আপনি ধন্য। 

কি বলছেন মহারাজা, আম-র মেয়ে? আমি বিশ্বেই 
করিনি। এ হতভাগা দীনহীন ভিক্ষুক ত্রাঙ্গণকে কে 
বিয়ে করতে কন্যা দিবে? আমার মেয়ে? অপরশ্ধী 
করবেন না আমাকে । : 3 

চক্রবর্তামশায় বিশ্বাস করুন। আপনার মেয়ে! 
রূপসী বালিকা । ও যে আমাকে বলেছে-_বাবা খাবার 
আনতে বাহিরে গিয়েছেন। ঘরে চলুন, মা যে আমাক 
কত মিষ্টি, পায়স খাইয়েছে। ও দেখুন--ওখালে পড়ে 
রয়েছে থালা আর পায়সের বাঁটি। 

কোথায় আমার যেয়ে? ও যে শুন্ত কুটীর। কুটাুর 
যে কিছু নেই, শুধু রয়েছে একখানি মা ব্রহ্মময়ীর ছনি | 
দিনান্তে একবার মায়ের এ ছবির সামনে বসে শুং মা মা 
বলে ডাকি ৷ 

চক্রবর্তীমশায়, আমি আর স্থির থাকতে পারছি ন'। 
ধন্য আপনি, বিদায় দিন আমাকে | মা আষেন 
আপনার পর্ণকুটারে-_সশরীরে বালিকাবূপে। 
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॥ ৩৫ 


বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্ৰীযুত সুকুমার রায় “ভারতবর্ষের 
শ্বাবীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস”-গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন £ 
"এই মোকদ্রমায় আসামীদের মধ্যে নরেন গোস্বামী: 
রাঁজসাক্ষী হইয়া বিপ্লবীদের "কার্যকলাপ ফাঁস করিয়া 
‘দেয় | 
কানাইলাল দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন বস্থ আলিপুর 
জেলের মধ্যে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া হাসপাতালে গিয়া 
সেখানে নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যা করেন ( ১লা 
সেপ্টেপ্বর )1৮ 72. 
সুকুমার রায় মহাশয় কিভাবে পিস্তল সংগ্রহ হইল 
শীর্দ বিষয়ে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু 
উক্ত পুস্তরের ভূমিকায় প্রখ্যাত বিপ্লবী যহ্রগোপাল 
মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন “আমাদের দেশে 


মেনে সভ্যেরা কর্তব্য করে .গেছেন। নির্দয় বিদেশী 
শাসন বর্তমান থাকায়, যখন লেখার অবস্থা ছিল; তখন 
সমীচীনতার দিক থেকে কিছুই নিয়মিতভাবে লিখে 
রাখা সম্ভব হয় নাই।. খাতার পাতা ছেড়ে মাথার 
মগজের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে রাখতে হ'ত। সেদিন 
ছিল এমনই কঠোর ।' আজ যখন লেখার সময় এল, 
. তখন অনেক-কিছু, হারিয়ে গেছে। স্বৃতি থেকে মুছে 
গেছে। স্মরণশক্তিও ভুল করছে। সেজন্ত কয়েকজন 
একত্র হয়ে লিখলে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ভাল- 
" ভাবে হুতে পারত। 
থেকে একটী সুষ্ঠ গ্রন্থ লিখতে পাঁরতেন।” 

.হুগলী জেলার ইতিহাস প্রণেতা শ্রীন্থধীরকুমার 
মিত্র মহাশয় “মৃত্যুয়ী কানাইসগরস্থ লিখিয়াছেন : 
“কাঁনাইলাল সত্যেন্্রনাথের নিকট. হইতে সমস্ত কথা 


৪ । 


.*. এই ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত চন্দননগরের 


যান নাই। 
, পাঠাইয়া 
‘ একজন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিকূল অবস্থায় 
কাজ করিতে হওয়ায় গুপ্ত সমিতির 'কঠোর বিধিনিয়ম | 


| জীৰনশিপ্পী ৯ মতিলান 


ডাঃ তারাপ্রসম্ন সরকার 


শুনিয়া এই কাজে তিনিও সত্যেনকে সাহায্য করিতে 
অগ্রদর হন। নরেন সত্যেনের রাজসাক্ষী উপযোগী 
এজাহারের রিহাসেল হাসপাতালের ডাক্তার- 
খানায় চলিতে লাগিল । বারীন্দ্রবাবু কর্তৃক আনীত 
রিভলভার জেলের . মধ্যে শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোর 
নিকট -ছিল। রোগী ব্যতীত অষ্কের--যাওয়া নিষিদ্ধ 


খাকিলেও তিনি কাপড়ে জড়াইয়া একটা রিভলভার 


সত্যেনকে 'দিয়া আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত 
রিভলভারটী মর্চে-পড়া থাকায়, তিনি ইহার দ্বার! 
নরেন্্রনাথকে হত্যা করিতে সাহসী হন নাই। তিনি 
অন্ত রিভলভারের জন্য অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন 
---***সেইজন্য দ্বিতীয় রিভলভারটি তিনি স্বয়ং লইয়] 
.কাঁনাইলালকে দিয়া ইহা সত্যেনকে 
দেন।” : কানাইলালের জীবনী লেখ! 
প্রসঙ্গে লেখক হ্বধীর মিত্র উল্লেখ করিয়াছেন 
_-কানাইলালের তিরোধানের তিন বৎসর পরে 
আমার জন্ম হয়। দেশমাতৃকার উদ্ধারকল্পে স্বাধীনতার 
বেদীমূলে যে প্রথম শহীদের দল আত্মবিসর্জ্জন দেন, 


তাহাদের কার্য্যকলাপ ও জীবনেতিহাঁস এ যাবৎ লোক- 


চক্ষুর অন্তরালে ছিল এবং আমিও তাহাদের বিষয় 
বিশেষ কিছুই জানিতাম না। সেই যুগে রাজদ্রোহের 
তয়ে ইহাদের সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা বাঁ সংবাদপত্রে 
কিছু লেখা একপ্রকার অসম্ভব ছিল বলিয়া এই গোপন 


বিপ্লবীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী হষুভাবে সঙ্ছলন করা এক 
“প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার । 
পরে কোন ইতিহাসবেভা এর 


তথাপি কানাইলালের 
জীবনী রচনা করিতে যে সকল পুস্তক হইতে যতটুকু 
সাহায্য পাইয়াছি তাহাই সযতনে গুছাইয়া একত্র 
করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি।” শ্রীহ্বধীরকুমার 
মিত্র এই 'গ্রস্থের কিছু উপাদান ব্রজবিহারী বর্শণ হইতে 


'সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তীর বিপ্লবী 


কাহিনী সঙ্ধলিত প্রায় গ্রন্থেই এই গরন্থত্রয়ের প্রভাব 
আছে ।” রর 58 
হেমচন্দ্ৰ কাহৃনগোর বাংলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে ' 


৩৮৬ 
বাংলায় একই উপাদান দেখা যায়। ভারতের বৈপ্লবিক 
ংগ্রামের ইতিহাস লেখক স্বপ্রকাশ রায় লিখিয়াছেন_ 
“বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে ইতিহাস রচিত হইয়াছে তাহার 
প্রায় সবগুলিই কেবল স্থানীয় সংগ্রামের ইতিহাস ।.. 
সেইগুলির' মধ্যেও হেমচন্দ্র কাননগো প্রণীত “বাংলার 
বপ্নবপ্রচেষ্টাপ্, শচীন সান্যাল রচিত “বদ্দীজীকুন” 
(দুই খণ্ড) এবং নলিনীকিশোর গুহ রচিত- “বাংলায় 
বিপ্নববাদ”-_এই তিনখানা! গ্ৰন্থ ব্যতীত অন্য কোন পৃস্তক 
ইতিহাস হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে.। বাংলার বিপ্লিব- 


০১০১ ০৯৮২৯৮৯০১-১৯৭ 





বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাহার.অগ্রিযুগ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_- 
“হেমদা বা শ্রীহ্মচন্ত্র কাহনগে!। বাংলার 'বিপ্রব- 
প্রচেষ্টার ইতিকথ! লিখতে গিয়ে এই নিঃস্বার্থ পরম জ্ঞানী 
মাহ্থষটিকে যথেষ্ট কষাঘাঁত .করেছেন। “ক-রাবু 


' (অরবিন্দ) ক্রমে ক্রমে বারীনের চোঁখে দেখতে, বারীনের 


"কাণ দিয়ে শুনৃতে বা বারীনের মুখ' দিয়ে বলতে সুরু 


' মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে শুক্র জ্ঞান তাঁর নাই। 


করেছিলেন” এই রকম বহু কটুক্তি ও অযথা দোষারোপ। 
হেমদার বই-এ আছে। এ পুস্তকখানি বহুদিন পূর্বে 
প্রকাশিত হয়েছে। আমি এতদিন এ সম্বন্ধে কোন 
উচ্চবাচ্যই কর নাই। কারণ যশ-ও অপযশ, লোভ 
বা ভয় আমাদের ছুই ভাইয়ের কারও মনে কখনও উগ্র-: 


ভাবে জাগরুক ছিল 'না, আজও নাই, এদিক দিয়ে. 


আমরা. চিরদিনই উদ্বাসীন। অরবিন্দ এদিক দিয়ে 
যে কতখানি উদাসীন ও অনাসক্ত তা” যে অন্তরঙ্গ- 
ভাবে কখনও তার সঙ্গে অল্পদিনও মিশেছে সেই'জানে। 
'*হ্ষচন্্র কৃতাকিক ও সথলদর্শী মানুষ, সাধারণ 
দুৰ্জ্জয় 
, ॥ 

মহাপুরুষ চরিত্র তো. দূরের কথা। 


হয়েছে । তবু আজ সে সময়ের: ইতিহাস লিখতে বসে 
আঁমার পক্ষে .এখন এ সম্বন্ধে নীরব থাকা সম্ভব নয়। , 

**এট! হেমদ্বার পরছিদ্রান্বেষী প্রকৃতির কথা, এটা 
আদৌ সত কৃথ| নয়।” র্‌ 


প্রবর্তক 


"দত, নরেন্্র গোস্বামী সবাই। 


কাজেই হেমচন্ত্রের : 
পক্ষে এক্নপ কটুক্তি ও কুষুক্তি প্রয়োগ স্বাভাবিকই ' 


ft 


[ ফাল্তুন, ১৩৭৮ 





বারীন্দ্রকুমারের অগ্নিযুগ পড়িলে বুঝা যায় হেমচন্দ্রের 
বাঙ্গালার বিপ্লব প্রচেষ্টা গরন্থখানি ক্রটিপূর্ণ । 

সম্প্রতি দেশ (সাপ্তাহিক) পত্রিকায় মোহনলাল, 
গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন") 
কথ! ( দেশ. : ৩৮ বৰ্ষ, সংখ্যা ৪৯, ২৯শে আশ্বিন ১৩৭৮) 
প্রকাশিত: হয়। তাহাতে লেখক এ বিষন্ত্রে নুতন 
আলোকপাত করিয়াছেন £ 

“্বাজালী বিপ্লববাদীদের আনাগোন! ছিল ঠারর- 
বাড়ীতে ...সুরেন্ত্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ এই ছুই ভায়ের. 
কাছে আস্তেন সন্ত্রাসবাদীরা। গগনেন্দ্রনাথ এদের . 
রুকিয়ে লুকিয়ে চাদ! দিষ্বেছেন, বিপ্লব তহবিলে গোপনে, 
সাহায্য করেছেন। বারীন ঘোষ এসেছেন, উল্লাসক্কর 
এসেছেন। খুব সম্ভব রাসবিহারী বসু এবং অ'রবিদ্দ 
ঘোষও এসেছেন। আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিল 


যারা তারা প্রায় সকলেরই যোগাযোগ. ছিল হুরজ্ ও 


গগনেন্দ্রর সঙ্গে । 
“ঠাকুরবাড়ীতে বিপ্লবী কানাইলাল আস্তেন, 


নরেন গৌসাই আসতেন, অঙ্থীলন সমিতি বা যুগান্তরের . 
কার! বেন আসতেন। একদিকে লাটসাহেব, অন্যদিকে , 
তরুণ বিপ্লবীদল, মাঝখানে গগনেন্্রনাথ। """ আর 
তার পরেই হঠাৎ ধর! পড়ল বারীন ঘোষ, কানইল-ল 
মানিকতলার লগা 
যেখানে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের গুপ্ত আড্ডা ছিল, পুলিশ 
খবর পেয়ে গেল, আর খানাতল্লাস করে বেরুলো বোমা 
বানানোর রসদ । এর আগে ফুলার সাহেবকে মারতে. . 
গিয়ে কেনেডি মহিলাদের মেরে ক্ষুদিরাম ফাসী গেছে; : 


- বঙ্গতঙ্গ,......বিপ্লবীরা ধর! পড়তে গগন বিশেষ খাঁবড়ন 
'নি। .কারণ তিনি এইসব বীর ছোকরাদের চিনতেন | 


এরা. কারো! নাম বলে দেবে না। এরা দেশের জন্য £ 
প্রাণ দিতে তৈবী--এর| মুখ বৃজেই থাকবে। কিন্ত 
গোল বাধালো নরেন গৌসাই | নরেন হয়ে গেল 7. 
আযাপ্রভাঁর | দলের সবার নাম, তাঁদের কার্য্যকল-প 
সে তো বলেই দেবে, তাছাড়া পিছনে থেকে যার! 


এদের উৎসাহ দিয়েছেন, তাদের নামইবা বদ 
পড়বে কেন? সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে গগন আর 
হ্বরেন যে জড়িত." | 


ফাল্তুন, ১৩৭৮] 


-জীবনীশিল্পী মতিলাল . 


পাস পাস ৯৮৯ ০৯০১৮ ০পাপীাপিসিপি১০৯০১৫৯৪৯৯০ পপি ১ লি পাপ পক ৮০৯ 


৩৮৭ 


এলত ললে ৩৯৩১৩১৩১৩৯৩ পিসপীপাসিপিপপিাসিপপসিপাে তত লও লস পিপিপি শপ পা 





প্তারপর শোন! গেল নরেন গৌসাইকে হত্যা 
করার এক বড়যন্ত্র জেলের ' ভিতরে হচ্ছে। ছুটো 
পিস্তল যোগাড় করা আর সে দুটোকে জেলের মধ্যে 
পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন । যতদূর জানা যায় পিশ্তলটা 
ছিল শ্যামবাঁজাঁর নিবাসী এক জমিদারের | ঠাঁকুরবাড়ীর 


সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল | পিস্তল দুটো তার নিজের . 


নয়, তিনি খিদিরপুরের খালাসিদের কাছ থেকে 
কিনেছিলেন কিনা তা ঠিক জানা নেই, তবে অনেকেই 
বলেন যে, এক রাত্রের মতো পিস্তল দুটো আশ্রয় নিয়ে- 
ছিলো হ্বরেন-গগনের আওতায় | সেখান থেকে যায় 
আলিপুর জেলে কানাই দতের হাতে। নিয়ে যান চন্দন- 
নগরেরই ছুজন-_ধাদের সঙ্গে কানাইলালের পরিবারের 
জানাশোনা ছিল। আ'যাঞ্রুভার নরেন গোসাই বিশেষ 


কিছু ফাঁস করার আগেই কানাই আর সত্যেনের গুলীতে : 


খুন হল ।” - 

দেশ (সাপ্তাহিক ) পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনাটি ষদি 
সত্য বলিয়া ধর! হয় তবে এতকাল যাবৎ এই ঘটনাকে 
কেন্দ্র করিয়া যে সকল গল্প রচিত হইয়াছিল তাহা কল্পনা- 
প্রস্থত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়! লেখক মোহনলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ;. চশ্দননগরে কানাইলাল 
পরিবারের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা চণ্দননগরের দুইজন 
লোক এই ঘটনায় জড়িত ছিল। সেই সময়ে শ্রীমতিলাল 
ও শ্রীশ ঘোষেরই সঙ্গে কাঁনাইলালের পরিবারের 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল | বিশেষ বিপ্লব সম্পর্কে চন্দননগরের 
নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত রভ্তবিপ্লবের এক 
অধ্যায় গ্রন্থেও মৃতিলালের এই কাৰ্য্য সম্বন্ধে অস্বীকার 
করেন নাই। মতিলালের জীবনে দেখা যায় কোন 
ঘটনা নাটকীয় পটভূমিকার মত'আবি9াব বা তিরোধান 
ঘটিয়াছে। কিন্তু নিজের নামের জন্ত কোন-কিছু 
প্রতারণার আশ্রয় নিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ কোথাও 
নাই। অধ্যাপক-দস্পতি হরিদাস মুখোপাধ্যায়. ও 
উম। মুখোপাধ্যায় “স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ” 
গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ই 
. লিখিয়াছেন £ “কাৰ্য্য করিতে গেলেই ব্যক্তিগত আক্রোশ 
'ঈর্ধার আবির্ভাব হয়, বিশেষতঃ পরাধীন আত্মকেন্টিক, 


হিন্দু জাতির মধ্যে তাহা শ্বভাবগত ধর্ম ।” অথচ সেই 
ভূপেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়ই কমলা দাশগুপ্ত লিখিত ‘রক্তের 
অক্ষরে? গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, 
“একজন লেখক দাবী করেছেন কানাই ও সত্যেনকে 
জেলে রিভলবার পৌছে দিতে তিনিই স্বর্গীয় শ্রীশ 
ঘোষের সহচর হয়েছিলেন। তিনি হয়তো জানেনও না 
যে, শ্রদ্ধেয় শ্রীশ খোষের সহচর আজও জীবিত! তিনি 
-গোন্দলপাড়ার বসন্ত ব্যানাজ্জী। এইভাবে বাংলার 
বিপ্লবযুগের ইতিহাস সত্য মিথ্যার সীমারেখা ধরা কি 
করে শক্ত হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ঘটনার 
উল্লেখ করিতেছি ।” 


বিপ্রবযুগে একজন নেতাকে ছোট করিয়া নিজে বড় 
হওয়ার প্রবণতার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে । অবশ্য 
ভূপেনবাবু সেই যুগেরই লোক। তাহা না হইলে 
একজন দলমতনিধ্বিশেষে ঝধিতুল্য মহাঁপুরুষের নামে 
এই শ্রেষাত্মবক উক্তি মোটেই সমীচীন হয় নাই। তিনি 
যে বসস্তবাবুর কথা উল্লেখ রুরিয়াছিলেন তাহার এ 
বিষয়ে মতামত পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেইদ্দিনের 
কথা--১৯৩০ সালের খটন!। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার লুঠনের কাহিনী অবলম্বনে পুস্তক লিখেন 
শ্রীচারুবিকাশ রায় চৌধুরী, আনন্দ গুপ্ত ও অনন্ত সিংহ। 
উক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে পরবর্তী কালে দলগত প্রাধান্য 
লাভ করিয়াছে। শ্রীমতিলাল সেই প্রকৃতির লোক 
ছিলেন না। তার পরবর্তী জীবনই ইহার সাক্ষা। 
“আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্বী-গ্রস্থে যে সকল তিনি 
রচনা প্রকাশ করিয়াছেন সেই সময়ে তিনি অতিমাঁনবের 
পর্যায়ে পৌছিয়াছিলেন। বিপ্রবোত্তর কালে ধারা গুপ্ত 
বিপ্লব সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন, সেই লেখা তুলনামুলক- 
ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তথ্যানু- 
সন্ধানের চেয়ে ব্যক্তিপ্রাধান্য ও ব্যক্তিগত মতামতের 
প্রতিষ্ঠা অধিকাংশ লেখায় স্থান পাঁইয়াছে। শ্রীমতি- 
লালের সম্বন্ধে এ কথা বল] চলে না। কানাইলা'লকে 
রিতলভার দেওয়া ব্যাপারটি তার কাছে অজান! 
থাকিবার কথা নহে। বিশেষ বে সময়ে তিনি ‘আমার 
দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী” গ্রন্থ লিখিয়াছেন তখন তাহার 
জীবন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হুইয়া অতিমাঁনবের পর্যায়ে 
সমুন্নত হইয়াছে । : এই গ্রন্থে তিনি আত্মজাহিরের 
সঙ্কোচে স্পষ্ট করিয়া না লিখিলেও তার বক্তব্য হইতে 
নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই ঘটনার সঙ্গে 
প্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ যাঁরা সংজড়িত ছিলেন তিনি তাদের 
অন্যতম | | (ক্রমশঃ) 


আলোচনা ত 


পোঃ করিমগঞ্জ... 
'_ জিলা ঃ কাছাড় '- 
১৯, ২. ৭২, 


প্রিয় ৪ 


অনেকদিন পর আপনাকে এই চিঠি লিখিভেছি। 


বার্ধক্যের আনুসঙ্গিক উপসর্গের জন্য একটা বড় রকমের 
অস্ত্রোপচার 'করাইলাম! আপনাদের শুভেচ্ছায় এ 
সঙ্কট কাটাইয়া উঠিয়াছি। শিলং ওয়েলস মিশন 
হাসপাতালের বর্তমান অধিনায়ক বাঙ্গালী ডাক্তার 
সেনগুপ্ত । তাহার সুনিপুণ হস্তে ক্ষিপ্র অস্ত্রোপচার, 
অমায়িক ব্যবহার ও পরিচারিকাদের হাসিমুখে অক্লান্ত 
পরিচর্য্যা, হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন ঘর-ছুয়ার সাজ-সরঞ্জায, 
সবুজ মাঠ ও ফুলের বাগান এই সমস্ত মিলিয়া যেন হাঁস- 
পাতালকে আনন্দ-কাঁননে পরিণত করিয়াছে। 
কলিকাতায় সমস্তই ব্যবসায়ীর ৰৃত্তি। ই পরিবেশ 
দুর্লভ | : 


আপনার পৌষ সংখ্যার মপীদকীয় পড়িয়া খুব 
ভাল লাগিল। রব.ন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিটা যেন নতুনরূপে 
চোখে 'পড়িল_উহা! খুব সময়োপযোগী হুইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দের 'স্বপ্র আজ. সার্থক ' হইয়াছে 
বাংলাদেশের অভ্যুথানে। 


আপনি ইতিহাসের অনিবার্ধ্য পরিণতির উল্লেখ 
করিয়াছেন, এই অনিবার্ধ/তা আমি একটু বিশ্লেষণ করিব। 
বাঙ্গালী মুসলমান বহুদিন ধরিয়াই অবহেলিত ও শোষিত। 
ভারতের অবাঙ্গালী মুসলমান তাদেরে অবজ্ঞা করিত.। 
জমিদার মহাজনরা (অধিকাংশই হিন্দু) তাদেরে আথিক 
শোষণে নিপীড়িত করিয়াছিল। তাই তাদের মধ্যে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 'এই মধ্য- 
, বিত্ত শ্রেণী হইতেই বুদ্ধিজীবির উদ্ভব হয়। - তাই দেখি 
:: উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী মুসলমান তাদের বাঙ্গালী বলিয়া 


'চাহিলেন। 


/ পু ০ 


পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করিত । তাহার! ইরান তুরান 5 


হইতে এদেশে আসিয়াছে বলিয়া গর্কের সঙ্গে দাবী ' 


করিত এবং উর্দ্তে কথা বলা আভিজাত্যের লক্ষণ 
বলিয়া মনে করিত। 

' এই সময়ে নিয়মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতা ফজলুল হজের 
আবির্ভাব । তিনিই প্রকৃত বাঙ্গালী মুসলমানের নেত-। 
রাজনীতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিতে .' 
কংগ্রেস তাহার বন্ধুত্বের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যন 
করিল.। তারই প্রায়শ্চিত..করিলাম আমর] তাঁরভের 


বাঙ্গালী গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়ী। কংগ্রেসে প্রত্যাখ্যাত 


হইয়া হক সাহের গেলেন জিন্নার দুয়ারে, . অনিচ্ছা সভভেও.. 
‘লীগ’ কবুল করিলেন। কিন্তু তাহার'ও একটা এ্তি-। 
হাসিক প্রয়োজন ছিল। মুসলীম লীগের লৌলতে ' 
বাঙ্গালী মুসলমান পাকিস্তানের শরিক হইলেন । .তার - 
একটা স্বফল ফলিল যাহা আমরা অস্বীকার শুরিলে 
সত্যের অপলাপ হইবে ।' পশ্চিমী মুসলমানের শ-সন ও 
শোষণ সত্তেও বাঙ্গালী মুসলমান পাকিস্তান পাওয়ার পর 
তাহার আত্মসন্থিত ফিরিয়া পাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বিশ্ববিপ্তালয় 


"প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান্রে মারফতে বুদ্ধিজীবী সমাজের 


অভ্যুর্ঘয় 'ঘটিল। এরাই তো নৃতন বিপ্লবের পথ 
দেখাইলেন পূর্ববঙ্গের জনসাধারণকে ৷ বাংলা ভ'ষাকে 


'তাহারা মাতৃভাষার গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার 


জন্য বহু তরুণ প্রাণের বলি হইল, তাহার! দেশের 
লোকের কাছে ‘শহীদ’ হইলেন । তাবুন-_মনোক্গতে 
কত বড় বিপ্লব ঘটিয়া গেল। .তাহারাই আজ বাঙ্ালীর 


এ তাষা ও বাঙ্গালীর সংস্ক, তিকে আন্তর্জাতিক মধ্যাদায় 7 
বিশ্বের . দরবারে পৌছাইয়| দিয়াছেন। তাহার! এক . 


বাংলায় থাকিলে তাহা হইত-না। স্বৃতরাং পূর্কা বাংলাকে 
পাকিস্তানের অগ্নিপরীক্ষার.ভিতর দিয়! যাওয়ারও একটা 


.তিহাসিক প্রয়োজন ছিল বৈকি। পশ্চিমী মুসলমানের 





হিন্দু বড়দর্শন £. স্বামী, প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 
কর্তৃক রচিত । ২য় 'সংস্করণ। দক্ষিণা ৮ টাকা। 
প্রকাশক-_তুলসী বীণা ট্রাষ্ট, শ্রীরামপুর, হুগলী । ' 

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর লেখা “হিন্দু যড় দর্শন’ পাঠ করিয়া 
অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ইহাতে ভূমিকা ও অধিকারবিচার সহ 
পাঁচটি আস্তিক দর্শনের সুমিপুণ, আলোচন! পরিবেশিত হইযাছে। 
সমগ্রভাবে দেখা যদি দর্শনের অর্থ বা. দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য 


স্বীকার ' কর! হয়, তবে নিঃসঙ্কোচে বল! যায় যে, স্বামীজীর এই 


্রন্থখানি এ সকল দর্শনের দর্শনস্বরূপ । বেদীত্তের আলোচন! গ্রন্থে 
করা না হইলেও ভূমিকায় যে বেদান্তের ক্ষেত্র প্রস্তুত কর! হইয়াছে 


 তাহাও নিঃসন্দেহ। ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-পাতগ্রলের আলোচনা 


চু 


এমনই নিপুপভাবে করা হইয়াছে যে, পাঠকের মন সোপানারোহণের 
্যায় স্বতঃই যেন বেদান্তের.পরমতত্বের দিকে প্রাচলিত বা আর হয়। 
ষ্যায়-বৈশেষিক হইতে সাংখ্য-পাতঞ্জলে : যে অবতরণ-_অর্থাৎ 
আরোহণ, তাহা সত্যই অতি নিপুণ ও সুন্দর হইয়াছে। পাশ্চাত্য 


‘দর্শনে ও বিজ্ঞানে স্বামীজীর ' প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে 


অনেক সবলে প্রতিফলিত হইয়াছে।' 
ভূমিকায়, গ্রন্থকার অনুভূতি ও মায়ার, স্বরূপকে বিনে করিয়া 


বুঝাইবার বহু প্রকারে চেষ্টা ,করিয়াছেন, এবং “পুর্ণ অনুভূতি? যে 


লক্ষণের ও বাঁক্‌মনের বাহিরে তাহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। 


দিতি ও. অদিতি, বলি ও বিষ্ণু (বামন), মধুকৈটভ প্রভৃতি 


" ক্ূপকের অস্তনিহিত তদ্বের ব্যাখ্যানও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের 


সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা বাংলা সংস্কংতির কদর আরো 
ভালরকম বুঝিতে পারিলেন। 
_.. জাতি হিসাবে বাঙ্গালী সারা ভারতে একটু আলাদা। ' 


সারা ভারতে মিতাক্ষরা, বাংলায় দায়ভাগ, সারা ভারতে 
বেদ, বাংলায় তন্তু, দেওয়ালীতে সারা ভারতে লক্দীপূজা, 
বাংলায় কালীপুভা I শারদীয় উৎসব-_সারা ভারতে 
রামলীলায়, বাংলায় দুর্গাপূজায় । . বাংলার মুসলমানের 

স্ক,তি পদ্মা, মেঘনাকে অবলম্বন করিয়া ভাটিয়ালী গানে, 
জারী গানে, নৌক! দৌড়ে, পীর ফকির স্বৃফীদের উদার 
ধর্মভাবের মাঝে ও জঙ্গলের বাদশার সেবায় । স্বৃতরাং 


তাহা পশ্চিমী মুসলমানের সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। 


নিদর্শন। ‘গোটা অনুভূতি'র ব্যাখ্যানে অবগ্ত পাশ্চাত- দর্শনের 
প্রভাবই বেশী পরিলক্ষিত হয়! “অধিকার ও প্রস্থান; অধ্যায়ে 
অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আবার এই 


_, অধ্যায়েই আলোচ্য, সকল দর্শনেরই কিছু কিছু গোঁড়াপত্তনও কর! 
"হইয়াছে । শেষের "মীমাংসা, অধ্যায়েও মীমাংসার দৃষ্টিভঙ্গী নিপুণ 
- ভাবে বিবৃত ' হইয়াছে। মীমাংসকগণের মনোভাব যে আধুনিক 


বৈজ্ঞানিকেরই সদৃশ-_ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে। আলে্চয দর্শন- 


.. গুলির প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ও অনেক আলোচিত ও বাখ্যাত 


হইয়াছে। গ্রস্থখানি প্রধানতঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনের 
উপযোগী করিয়া লিখিত হইলেও দর্শনানুরাগী সকলেই ইহার পাঠে 
উপকৃত হইবেন । বড়দর্শনের-দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব বুঝিনার পক্ষে 
্রন্থখানি খুবই উপাদেয় হইয়াছে। স্বনামধন্য গ্রন্থকারেন অন্যান্য 
গ্রন্থের স্যায় এই গ্রস্থখানিও তাহার দার্শনিক প্রতিভার নিদর্শন | 
বহুল প্রচার কামনা করি । [প্রাপ্তিস্থান £ মহেশ লাইব্রেরী, কলি-১২] 
অধ্যাপক শ্রীদীনেশডন্দ্র শান্তী 

(১) ঠাকুর হরিদাস, (২) শ্রীরামদাস প্রতিভা, 
(৩) সংকীতন রণবীর, (8) ভারতের শ্রীকৃষ্ণ - 
লেখক শ্রীরাঁমকিস্কার দাস, তারাস মন্দির, পোঁঃ রাধাকুণ্ড, 
মথুরা, উত্তর প্রদেশ ; প্রপ্তিস্থান_-লেখক অথবা কলকাতার 
মহেশ লাইব্রেরী, ২৷১, স্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিক-তা-১২, 


. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাঁতা-৬ 


এবং দক্ষিণেশ্বর বুক ফল, কালীবাড়ী, কলিকাতা-৩৫ | 


' মুলয--(১) পাঁচ টাকা, (২) পাঁচ টাকা, (৩) এক টাকা, 


(8) এক টাকা পঁচিশ পয়সা 
সম্প্রতি বৈষ্ণব সাহিত্যসৃষ্টিতে শ্রীরামকিঞ্কর দাস বিশেষ আগ্রহ 
ও পারদশিতার পরিচয় দিয়ে .পাঠকসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত 


হয়েছেন ; আর, রসিক ভক্তসমীজ তাকে নিশ্চয় পরম ভাগবত ভক্ত- 


চুড়ামণিরূপে গণ্য করছেন । 








এই পঁচিশ বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালী মুসলমান 
হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে পশ্চিমী ইসলামী পৌঁষাক তাহাকে 
মানায় না। বাঙ্গালী হিন্দুর চাইতে পশ্চিমা ফুসলমান 
আরে নিঠুর শোষক, আরে! করের ও নির্মম । সেই 
শাসনের নাগপাশ হইতে যুক্ত হওয়ার: সময় আজ 
আসিয়াছিল, তাই এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ইন্তিহাসের 
প্রয়োজনেই এই.বিবর্তন। ইতিহাসের অনিবার্ধ্যতা ও 
ভূগোলের বিরুদ্ধতা তাহার চরম সাক্ষর রাখিয়' গেল। 
এখানেই আজ ইতি। প্রীতি নেবেন। 
| আপনার 
শীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য 


পপ 


৩৯০ 


১৫১০৯ 


তার প্রেরিত বইগুলি পাঠ ও সমালোচনার কোনরূপ যোগ্যতা 
আমার না থাকা সত্বেও -সেগুলি - পড়বার" স্বযৌগলীভে : আমি 
সৌঁভাগ্যাঙ্বিত। লেখকের -তথ্যনিষ্ঠা ও রসমৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা 








করতেই হবে। ঠাকুর হরিদাস একটি প্রামাণিক এতিহ্থাসিক 


জ্রহ্বরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে। এর চেয়ে ভালো হরিদাস-জীবনী 
বাংলা সাহিত্যে অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ৷” শ্রীরামদাস.. প্রতিভা 
বাবাজী মহারাজ রামদাসের সর্ধোতকৃষ্ট জীবনী-গ্রস্থ এমন রস- 


ঢলঢল লাবশ্য-উছ্ছল 'জীবনকাহিনী, এমন সরস একখানি -পুণ্প- 
. স্তবক' ভক্তজনমনোহরণ করবে. সৃধীকজ্নকেও, তৃপ্তি 


দেবে 1, 
সঙ্গীর্ভন রণবীর এরই ক্ষুদ্র সংস্করণ, একট ছোট ফুলের মালা যা 
রামদাস মহারাজের অনুরাগীদের কণ্ঠে কণ্ঠে শৌভা পাবে। ভারতের 
শ্রীহৃষ্চ লেখকের পাণ্ডিত্য ও যুক্তিসমাবেশকুশলতাঁর এমন চমৎকার 
একটি নিদর্শন যা ধর্মান্ধদের পক্ষে .জ্ঞানাপ্রন শলারার কাজ করবে, 
সাধু: ও সঞ্জনদের চিত্তপ্রসাদের কারণ হবে। - । 
প্রত্যেক সহৃদয় ' পাঠককে _ গ্রদ্থগুলি কিনে পড়তে অনুরোধ 
করছি। : 
| - ডক্টর-শ্যামলকুমাঁর চট্টোপধ্যায়, 
রুক্ষ: যুগের দুঃখ (পঞ্চম, সংস্করণ) চুনীলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় ৷ মূল্য দু’ টাকা। প্রকাশক £ জয় বাঙল! 


‘সাহিত্য মেলা । গ্রাম_চাকদহ। ডাকঘর-__ পূর্ব পৃটিয়ারী, . 


জেল!--২৪ পরগণা | 
কঠিন কর্তব্যের পথ বেছে নিয়ে আত্সুখ- জলারলি, ব্যক্তিগত 


_ এবং ব্যন্টিগত্ত জীবনস্বপ্ন নিপুণ তুলিতে আকা বঙ্গমঙ্গলে ধ্যানমগ্নের 


- টাপাতলা, চন্দননগর, হুগলী । 


" অভিনব সিদ্ধিলাভ | বঙ্গজাতি আজকে চুনীবাৰুকে পুরস্কার দেবে 


না, 'বন্ব্যাকাস্তে জাগৃতির কাহিনী যখন লেখা হবে, তখন 
অনুসন্ধানীর কাছে অতুলনীয় হয়ে উঠবেন। চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
তীব্র ব্যথার, সঙ্গে উগ্র মননকে মিশিয়ে কলম চালনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, 
সে খবর বিধ্বস্ত বঙ্গদেশের পক্ষে বিশেষ গর্বের সংবাদ $ বঙ্গ- 
পুজারীকে বার বার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


LOE সেন 


মা গ্ৰযৃশীলচন ভা প্রণীত । প্রকাশক 


সুভাষ ওঁষধালয়, বোড়ো 
দক্ষিণা__-১-২৫-। 
একাক্ষরা মন্ত্র মা, । সেই মন্ত্র ক্ষপ লইয়াছে আলোচ্য মা-. 
গ্রন্থে । শ্রন্থকার শুধু চিকিৎসাগুণে যশস্বী নহেন, আজ তাকে 
চিনিলাম অন্তকপে। তিনি শুধু শারীরিক রোগমুক্তই করিতে জানেন, 
তাহা নহে, ভবরোগ হইতে মুক্তির নিদান দিতেও তিনি অভিজ্ঞ 


শ্রীসোঁমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 


LA প্রব্ত্ত ক ' 





"ভার নিজের ভাষ।তেই বলি--“আবার আত মা 


[ ফাল্তুন ১৩২৮ 


Ea Patan Bal 








মায়ের আশ্রয় পরম আশ্রয় । 
আর থাকে কি? আতশ্রয়বস্ত নির্ণয় করাই দুরুহ। যে স'ধকের 
জীবনে ইহ! নিরূপিত হইয়!/যায়--সে সত্যই ধন্য । এইদিক 


দিয়া আমাদের - 'কবিরাক্ত-মহাশয়ও বগ্ঘ-_যেহেতু তিলি-মাতৃকৃপায় 


উপলদ্ধি করিয়াছেন-__-“মা”ই সব। ' “মাই আত্মা--আতু "মা? 
কণীটিকে 
উণ্টাইয়া ধরিলে_“মা'-ত এআ অর্থাৎ মাতা, হয়। উচ্চারণ 


সংক্ষেপে আত মার আত. উপ্ত হইয়া ‘যম’ কথার প্রচলন হইয়াছে 





এ অশশ্রয় যে পায়, তার অন্তাশ্রন্প ' 


আত্মা, অর্থে ব্রহ্ম, নিজ, আপন, বুদ্ধি, ধৃতি ইত্যাদি বহু। তবে . 


প্রসবিত্রী অর্থে মা এবং সেই মায়ের মত এমন আপন, এমন নিজ, এমন 
মধু আর কে আছে? সৃতরাৎ “মা-ই আত্মার সত্বা, আত:মা’ই মাতা, 
বৃহৎ অর্থে ব্রহ্মময়ী 1” এই ব্ৰহ্মময়ী মায়ের তত্ব গ্রন্থকার আলোচ্য 
গ্রন্থের তিনটি পরিচ্ছেদে আত্মতত্ব, বিদ্যাতত্ব ও শিবতত্ব_এই ব্রিতত্বে 
বিবৃত করিয়াছেন। সেই. সঙ্গে দক্ষিণা কালিকাম তার স্বরূপ 
এবং তার উপাসনা-বিধিও তিনি শান্তর, যুক্তি ও অনুভূতিশ্ন ছারা 
উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রকাশের শক্তিও মা’ই ভাহে দিয়'ছেন। 
কপাধন্ত গ্রন্থকার ৷মাতৃকৃপায় যে জ্ঞান, শক্তি ও ভক্তি ল"ভ করেছেন, 


‘বহুজনহিতায়’ তাহা বিতরণও করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থ। 


বহুল মুদ্রণ প্রমাদ সত্বেও রি জিজ্ঞাসুর1! আলো পাইবেন. 
ব্বেদুকণ! ঘোষ 


সা শুনেছি যা’ EE HE দীপেন বাহা। 


প্ৰকাশিকা £ অনীতা দেবী । বুক লিঙ্কস্‌, কনিকাভা-৯ I 
মুহা টাকা । 

বইখানি বত্রিশটি সত্যি কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লেখা I 
প্রচাররত সাধুসন্যালীদের কাহ খেকে শৌনা ও ভ্রানী হাস্ত, 


. করুণ, ভয়ঙ্কর, অলৌকিক রস-সন্বলিত গল্প। গলগুলি সহজ, সরল, 


হৃদয়গ্রাহী, রসোভীর্ণ। বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে প্রিয়ে শ্রখ্যান্ত 
সাহিত্যিক ব্নফুল বলেছেন্ন : “গল্পগুলি রসোতীর্ণ হযেছে। শ্রগুলো! 
পড়ে আমর! শুধু গল্পের রসই.উপভোপ করব না, আমরা জানতে 
পারব আমাদের এই ভারতবর্ষে কত রকম লোকই না আছে। 
একজন নিপুণ, রসিক কাহিনীকারের কলম দিয়ে বেরিয়েছে বলে 
গল্পগুলো সার্থক, মনোরম ও রসোত্ীর্ণ হয়েছে। আমার চট 
বিশ্বাস এই বইটি সম্যক সমাদৃত হবে।” 
আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস ‘যা শুনেছি বা জেনেছি’ বাংলা সাহিত্যে 
একটি উল্লেখযোগা বই হিসাবে বিশেষ (সমাদর ও স্বীকৃতিলাভ 
করবে। | 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


টি 


$ 


ঃ 


স্পট 


২ 


আত্মদর্শনে স্ৃষ্টিতত্ব বিচার 
শ্রীকালীপদ সমাদ্দার, বিস্তারত্ব 


মানবদেহে দর্শনযন্ত্রের সুজন স্বর্য হইতে হইয়াছে। 
পৃথিবীর অন্ধকার ক্র্যালোকেই অন্তহিত হইয়াছে। 
সুতরাং স্বর্য হইতেই মানবের চেতন! জন্িয়াছে। ভ্রুণ" 
মধ্যে যখন মানবদেহ অবস্থান করে তখন সে অন্ধকারে 


* থাকে। এই অবস্থায় জীবের মন ও বুদ্ধি সপ্ত থাকে। 


) 


ইন্দিয়গুলি তখন সম্যক্‌ প্রকাশ না পাওয়ায় জ্ঞানের 
উদ্ভব হয় নাঁ। ভ্রণ হইতে জন্মগ্রহণ কবিলে সমান 
বায়ুর নাড়ী বিচ্ছিন্ন করিলে প্রথম পাধিব বেদন। পাইয়া 
শিশু 'ওউমা, স্বরে ক্রন্দন করে, ইহাই জাগরণের প্রণব 
মন্ত্র |; শিশুর ক্ষুধা জন্মিলে মাতৃস্তন উহার মুখে অর্পণ 
করিলে ক্রন্দন থামিয়া চোষণক্রিয়া আরম্ভ হয়, ইহা 
প্রকৃতির শিক্ষা। প্রকৃতি হইতে স্ষিতি,জল, সূর্ধতেজ, বায়ু 
ও আকাশ যোগে শিশুর এক একটি বোধ যথাক্রমে গন্ধ, 
রসবোধ, দর্শনশক্তি, স্পর্শ ও শব্দগ্রহণ জন্মায় | উহাই 
যর্থাক্রমে নাসিকা, জিহ্ব।, চক্ষু, ত্বক ও কর্ণ প্রস্তুত করে । 
প্রকৃতপক্ষে স্থর্যই প্রাণশক্তির মূল কারণ--উহাই প্রাণের 
স্পন্দন বিস্তার ও সংকোচনে পরিচালন! করে এবং যাবৎ 
না এ যন্ত্র বিকল হয় তাবৎ পরিচালনা এ তেজে হইতে 
থাকে। নাঁসিকা পৃথিবীর মাটি হইতেই বাযুযোগে গন্ধ 
গ্রহণ করে। মানবদেহে শিরায় শিরায় বায়ু রক্ত বা 
জলস্রোত পরিচালন! করে । সাধারণতঃ দশটি বায়ু 
নানাশ্বানে দেহে প্রবাহিত হইতেছে ও নানাবিধ ক্রিয়া 
সম্পাদন করিতেছে । কোন বাযুপ্রবাহ দেহের উর্দাদিকে 
চলে (উজান), কোন নিয়দিকে ( অপান ), কোন বাধু 
দেহে ব্যাপৃত থাকে (ব্যান ), আর নাতিদেশে যে বায়ু 
থাকে উহা! সমান বায়ু নামে কথিত হয়। 

মান্থষের দেহ বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রভাবে 
নিত্য ক্রিয়ানীল | উহাই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পর্যায়ক্রমে 
আখ্যাত হয়। মন মানবের ইন্ড্রিয়চালক | মনের যোগ 
ব্যতীত কোন কর্মেন্স্রিয় ব। জ্ঞালেন্দরিয় ক্রিয়াশীল হয় না। 


বুদ্ধি ও মনকে ইন্ত্রিয়বিশেষে যোগ করিয়া পরিচালন! 
করে ইন্দিয়ের ইচ্ছাপূরণে। কিন্তু বুদ্ধির ক্রিয়া তিনটি 
গুণ হইতে প্রতেদ হইয়া অহংচেতনায় প্রবন্তিত 
হইতেছে ।. প্রতিটি জীব অতীতের প্রারদ্ধ কর্মজ'ত 
বৃদ্ধিতে ষে ক্রিয়াজাত সঞ্চিত জ্ঞান ও ক্রিয়মান 
জ্ঞানপ্রভাবে রূপান্তরিত হইতেছে । উহার প্রভাবে 


উহার নিতা রূপান্তর হইতেছে, তাই প্রতিটি মানববুদ্ধি 


এক নহে, মাত্র কর্শ্মামুসারে উহাকে এক পথে পরি- 
চালিত কর! সম্ভব হয়। বুদ্ধির রূপান্তরহেতু মানবে 
সব, রজ ও তমগুণের বৈষম্য ঘটে ও প্রতি কর্মধারার 
প্রতেদ ঘটে। সত্বগুণী বুদ্ধিতে আত্ম সম্বন্ধে জানিবার 
ইচ্ছা প্রবল হয়, রজতে তোগলিগ্সা ও গর্ব প্রকাশ পায়ু 
এবং তমতে যত কদাচার ও কুপ্রবৃততির উদ্ভব হথু। 
বৃদ্ধিতে তাই মানবের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। এই 
গুণবৈষম্যই মানবকে এই বিশ্বে দান, যজ্ঞ ও তপণ্চ। 
বিভিন্ন আচরণে প্রবৃত্ত করে। সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক দান, সেবা ও জীবিকাবৃদ্তিতে পৃথক রুচি ও 
নীতি প্রবর্তন করায়! জীবে যাবতীয় ত্যাগ, মার" 
সেবা ও সর্বজনীন বৃত্তিসাধনে যে পার্থক্য দেখা যাস 
উহার মূলে -গুণবৈষম্য ক্রিয়াশীল । এই গুণাহুসারে 
মানবকে সমাজজীবনের কার্ধে নিয়োগ করিলে সংসারে 
বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি দেখাযাবে নাঁ। অধুনা যন্ত্রযুগের 
কর্মক্ষেত্রে মানুষ নিয়োগে গুণবিচার উপেক্ষিত হওয়াধু 
ধর্ম, অর্থ ও কামনার সাম্যভাব নষ্ট হইতেছে এবং বিগ্রব 
দেখা দিতেছে | ধর্প্মপালনে অর্থ প্রয়োগ এবং কামনায় 
সংযম যানবজীবনে প্রবর্তন না করিলে মোক্ষলাভ বা 
শাস্তিলাভ সম্ভব নহে। যে সকল সংস্থা বা সংঘে এই' 
নিয়ম যথাযথ প্রবন্তিত আছে বা মানব জীবনে নিয়োগ 
করা হইয়াছে সেই সংঘে বা সংস্থাগুলি জীবনসংগ্রামে 
জয়ী হইবে, ইহাই প্রকৃতির সনাতন বিধার্দ। 


_ খলিনানীর EE 
ডাঃ সুদৰ্শন চক্রবর্তী 


গীতা, বোঝাতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 
“তো একজন চুরি করিতেছে, কেন সে চুরি করে? 
আপনারা তাকে শাস্তি দেন।' কেন, আপনার! তাহার 


কর্মশক্তিকে কোন কাজে লাগাইতে পারেন না। ' 


“আপনারা! বলবেন, সে পাপী। অনেকেই বলিবেন, সে 
আইন লঙ্ঘন করিয়াছে। বিশাল মানবগোষ্ঠীকে জোর, 
করিয়া 
হইয়াছে, সেইজন্য এতসব ছুঃখ-বন্্রণা-পাপ ও 
দুর্বলতা ।:..পৃথিবীকে যতটা খারাপ বলিয়া মনে করা 


হ্য় পৃথিবী কিন্তু ততটা খারাপ নযব,.মূর্খ আমরা পৃথিবীকে | 


যতটা! খারাপ করিয়াছি I” | 
কথাটা মনে পড়ে গেল. সেদিন চ্দননগরের (হুগলী ) 


ধলিনানী জাগরণী সমিতির খেলাধুলার অনুষ্ঠানে যোগ- 


দানের হ্থযোগ পেয়ে। '. বৈচিত্র্য মানেই স্থষ্টি, আর লক্ষ্য 
তাই মৃত্যু, যার পরিণতি শ্মশান, তাই বন্দেমাতরম বল! 
' অপরাধ যখন, মতের সঙ্গে না মিললেই কোতলকে যখন 
জাগরণ কলি, সেই বোমা, ছুরি, গুলী, হত্যাঃ 
বিশৃঙ্খলা ও হানাহানির ুগসনধক্ষণে রাজনীতির, নামে 
অত্যুগ্র জাগরণের বিভীষিকায় অনেকেই যখন নিজেদের 


কোনও মহৎ আদর্শ তাদের সামনে না রেখে চলতি 
হাওয়ায় ভেসে যেতে আজকালকার ছেলেমেয়েদের 


কিছ সরকারকে শুধু দোষারোপ করেই কর্তব্য শেষ 
করতে, যে ঘুম: আর না ভাঙলেই যেন স্বস্তি মনে হয়, 
তারই প্রচেষ্টায় উষধ সন্ধানী, ঠিক- সেই সময়ই নীরবে 


নিরলস. ও নিরভিমান কর্মী সত্যেনবাবু যজ্ঞের ষাগ- 
প্রদীপের 'মত একটি পাঠাগারকে কেন্দ্র করে যেভাবে - 
এ অঞ্চলের বিচিত্র মনের .আবাল-বৃদ্ব-বনিতাকে সুস্থ, . 


সংযতনিষ্ঠ, স্বনিয়স্িত ও সংহত করে জোর ' কদমে 


. এগিয়ে নিয়ে চলেছেন রাস্তা, ঘাট, বিজলী, খেলাধূলা, . 


| সাহিত্য, সংস্কতি: প্রভৃতির মাধ্যমে, তাতে ভারতীয় 


( বৈচিত্র্যহীন ) একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা, 


খুন, ' 


বিশেষ : করে চিরঞ্জীব বাঙালীর পদ্মার মত প্রচণ্ড দুর্বার 


গতির সঙ্গে. চৈতগ্যর সমধ্বয়ধর্মী . গ্গা-যমুনা-মেঘনার মত ' 


প্রেযরসে উর্বর চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রাণপ্রাচূর্য য়েন তাঁব- 
কদম্বে চল-ঢল। আরও মুগ্ধ হলাম এই সমিতিরই 
একজন অন্যতম অধিনায়ক যিনি এ অঞ্চলে একটি মহা- 


রিগ্তালয় স্থাপনে ইদক্ষ পরিচালনায় সক্ষম হয়েছেন, সেই ' 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সান্নিধ্য লাভ: 


করে। ৃ 


সস 


তার সম্পাদকীয় বিবৃতিতে সম্প্রতি মহাবিগ্ভালয়েব.. 


বাধিক উৎসবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্দেলর, 


কলেজসমূহের পরিদর্শক প্রভৃতি সকলকে প্রশংসামুখর 


দেখে, যখন জানতে. পারলাম যে ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমান 


যুগেও সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত থেকে এই মফঃস্বলের 
কলেজটিকে আপন করে নিয়ে, নিজেরাই তুলির কাজ 


পর্যন্ত করেছে, 'অধ্যাপকগণও সামান্যতম অর্থের বিনিমদ়্ে 


প্রাণ চেলে দিয়েছেন, ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, পরিচালক 


সকলের মধ্যেই আন্তরিক গভীর প্রীতি, ভক্তি, ও শ্রদ্ধার , 


সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; তখন এর ্রাণপ্রাচুর্যে আশ্চৰ্যান্বিত 
না হয়ে পারি নি। 


|) S | 
| পরে এই সমিতির পক্ষ থেকে কিছু তরুণ-তরুণীর 


প্রকাশিত হাতে-লেখা ‘নবোদয়’ পত্রিকার সংস্করণ দেখে 
শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিক্ষেত্রে এদের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি- 
" সম্বন্ধে বিশেষ আশাম্বিত হলাম । 


প্রকৃত প্রস্তাবে এইভাবে গঠনমূলক দৃষ্টি নিয়ে 


কাউকে পাগী বলে নিজের কর্তব্য শেষ না. করে তার 
কর্মশক্তিকে যদি এইভাবে কাঁজে লাগাতে পারি, বিশ্বাস 


. হারিয়ে আত্মাবমাননায় বিশৃঙ্খলার মধ্যে তলিয়ে যাবার 
-স্বযোগ না দিয়ে আন্তরিক দরদে আহ্বান জানিয়ে বলি, 
তুমি বিরাট, তুমি মহৎ, তুমিই অমৃতের পুত্র, তুমি সত্য, 


Xx 


ফাল্তুন, ১৩৭৮ | 








মা 
শ্রীসস্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য 


কোন্‌ সেই শিশুকালে প্রথম যেদিন: 
স্পর্শ তব লভিলাম সেই শুভদিন, 
অস্তর মন্দিরে মাগো প্রস্তর মৃতিতে 
চিহ্িত হয়েছ তুমি পরম ভক্তিতে । 
শ্রেষ্ঠজনে শিখিলাম করিতে প্রণাম 
নতশিরে তাঁহাদের বরিয়া নিলাম, 
চলিফু জীবন পথে জ্ঞানে ও অজ্ঞানে 
হৃদয়ের ব্যথ| ঢালি চাহি তব পানে । 
বিচারের অবকাশ কোন কিছু নাই 
স্বজন সপ্রশ্ন যদি মনোথিন্দে পাই 
নিজের আচ্ছন্ন মনে নাহি সে উত্তর 
তাহারে এড়ায়ে যাবে! অতি দ্রুততর । 
সর্বশেষে বুঝিলাম হে জননী দেবী 
তর্কের অতীত তুমি, তাই তোমা সেবি’। 
e 


তুমি শিব, তুমি স্থন্দর, তাই ভূমাই তোমার চাই । অল্পে 
' তোমার সখ নেই, তবেই জীবনের চরিতার্থতা। 
দিনরাত ছোট ভেবে ভেবে নিজেকে ছোট করে 
না ফেলে উত্তিষ্ঠত-জাগ্রত পথে আনন্দের অনুভূতি-চিন্তায় 
নিজেকে ভরিয়ে দিয়ে আসক্তিবঞ্জিত কর্মে প্রতিদিন 
যা৷ আসে তার যথাযথ সৎকার 'করতে না পারলে 
জীবনের সার্থকতা আসে না। ফুলে কাট! বা পোকা 
দেখলে তা কখনই দেবতা বা প্রিয়তমের প্রতি উপহার 
দেওয়া যায় ন!। গীতাতেও তাই আছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
--পসর্বারভ্ত হি দৌষেণ ধূষেনাগি যথাবৃতাঃ।” অর্বদাই 
যে আগুন, সেও ধূমে আচ্ছাদিত থাকে । কর্মমাত্র এই 
- দৌষযুক্ত | কিন্তু তাই বলিয়া “সদোষমপি ন ত্যজেৎ’ 
স্বাভাবিক নিজ কর্মে দোষ থাকিলেও তা ত্যাগ করা 
উচিত নয়! যুদ্ধে হিংসাদি হত্যাঁও তাই দোষের নয়। 
আর পাপ? মানুষকে পাপী বলাই একটা মহাঁপাঁপ। 


ব্যস্ত নাহং কৃতোতাবো বুদ্ধিৰ্যস্ত ন লিপ্যতে । 
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আদর্শের অপমৃত্যু 
শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 


চারিদিকে হ্চীভেগ্ঠ অন্ধকার, চাঁপ-চাঁপ, তাঁল-তাল, 
মাঝখানে একটা প্রদীপ জলছে--নিবাত-নিফম্প । 
অন্ধকারের একনিষ্ঠ প্রয়াস প্রদীপকে গ্রাস করবার 
প্রদীপের প্রাণান্ত প্র?্ষ্ট নিজেকে জালিয়ে রাখবার 
ছ'যের এ অসম দ্বন্দ অবশেষে শেষ হ'য়ে গেলে! । 
ভয়ঙ্কর এ বদ্ধতা, পরিপ্রেক্ষণীর এ প্রচণ্ড ব্র্িসত' 
প্রদীপটা পারলো ন। মোকাবিলা করতে । 

প্রদীপটা নিভে গেলো। 


গ্যাসপোষ্টের মিটি-মিটি আলোয় আবছাঁয়া অন্ধকার পথ. 
হাঁতব্যাগ হাতে এক ভদ্রলোক অগ্রসরমান__ 
অকন্মাৎ প্রচণ্ড আঘাত আর অস্ফুট চীৎ"র=_ 
দ্রুত অপস্থ্নমান ছায়া; পদধ্বনি ফেড-আউট হ'য়ে 

| আসে: 
স্বপ্রতঙ্গের গ্রানি'*.'*'পরাজয়ের হাহুতাশ****** 
নীরব আত্মসমীক্ষা । প্রদীপট! নিভে গেছে। 

@ 





রাগ. 


হত্যাপি সইমালোকাম্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে |” 
অহঙ্কার না থাকলে আর বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত ন' হলে 
মানুষ প্রাণীবধ করিয়াও দোষী ব| লিপ্ত হয় না, কারণ 
আত্ম! নিগুণ-_জ্ঞয় বিষয়বস্তুর সহিত তাঁহার কোনও 
সম্বন্ধ নেই৷ সামো ও প্রেমে টৈশিষ্টাময় রাজনীতির 
সর্বোচ্চ আদর্শ গীতার প্রতিটি বাণীই এমন্উভাবে ভ্র'স্ত 
বিভ্রান্ত ও মোহজর্জরিত মানুষকে সৃচ্ম বিচারসম্মত 
বিজ্ঞানের প্রাণবন্ত মুর্তি হয়ে অসীম আনন্দের সন্ধান 
দেয় বলেই অর্ধসার গীতাঁকে বলা হয় অনন্ত কর্মের মধ্যে 
অফুরস্ত বিশ্রামের উৎসবিশেষ। আসলে সর্বাগ্রে চাই, 
আমি যে কি চাই, তা যথাযথ উপলদ্ধি করা । তাই আজ 
প্রকৃত হীরা ফেলে কাচের জৌলুষে মুগ্ধ হয়ে আত্মহননে 
অবলুণ্চির মুহূর্তে আঁচলে গেরো দেওয়া ছেড়ে আনল 
সকলে সমবেতভাবে দ্বণা, বিদ্বেষ ও বিকৃতচর্চায় প্রকৃত 
দৃষ্টিকে ন! হারিয়ে কবিগুরুর ভাষায় প্রার্থন! জানাই 

আন্তরিক আবেগে, ‘ভগবান, আমায় চাইতে শ্রেখাও | 





লোকগণনা ৪ 

বিগত লোকগণশার পুর্বে অনুমান কর! হয়েছিল ভারতের জনসংখ্যা 
৫৬ কোটির বেশী, গণনার পরে জানা গেল আমরা এখনও ৫৫ কোটির 
কম। সেন্সাস কমিশনার শ্রীচন্্রশেখরের মতে এ কৃতিত্ব পরিবাঁর- 
পরিকল্পনা কর্মক্রচীর কিন্তু বৃদ্ধির হার এখনও যথেষ্ট, গত .দশকে 
এদেশে মানুষ বেড়েছে শতকরা ২৪৫৭ জন! ভারতে এখনও 
প্রতি একশোক্ষনে নত্রজনেরও বেশী মানুষ নিরক্ষর! সুতরাং 
প্রাথমিক হিদাঁব এই কথাই বলে--আগামী দশকে চাই আরও 
কঠোর জন্মশসন। নয়তো উৎপাদন যতই বাড়ুক সুখ এবং 
শান্তিদুই ই ততই নূর অস্ত। অন্তাগ্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিম 
বাংলায় বুদ্ধির হার শতকরা ২৭২৪ জন। ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ 
মানুষের বাস এই রান্ন্য ভারতের পঞ্চম রাজ্য থেকে চতুর্থ জনবহুল 
বাঞ্জে পরিণত। নসতির ঘনত্বে সমগ্র ভারতে তাহার স্থান 
কেরলের 'পরেই--দ্বিতীয়। ইংরাঁজেরা কলিকাতাকে বলতেন 
“সেকেণ্ড সিটি”৮_বৃত্ত্বর কলকাতা আজ ভারতের প্রথম শহর । 
আটটি মেট্রোপলিটান শহরের মধ্যে কলকাতা সকলের আগে। 
কলকাতার জনসংখ7 আজ সত্তর লক্ষের উপর। লোকগণনার 
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প্রাথমিক ফল থেকে জাঁনা যায় যে, নগর-উন্নয়ন খাতে যা খরচ হয় 
কলকাতা তাঁর -বেশীর ভাগ অবশ্যই দাবী করতে পারে। কারণ 
কলকাতা “ফাষ্ট সিটি”, এই দেশের গয়লা নম্বর শহর ! 
শ্রীঅরবিন্দ জম্ম-শতবাধিক উৎসব কমিটির সভা : 

গভ ২*শে ফেব্রুয়ারী ২৪ পরগণীর মালা গ্রামে শ্্রীঅরবিন্দ 
সাধনগীঠে এক মনোজ্ঞ বর্মীনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শ্ীতুলসীদাস, « 
চট্টোপাধ্যায় সভাপতি এবং শ্রীনিরগ্রন মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি- 
রূপে উপস্থিত হন। প্রবীণ বিপ্লবী দুঃখহরণ পণ্ডিত সহ কলবাতা! 
এবং বিভিন্ন গ্রামের বহু গণামান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
সংগঠক-সভাপতি শ্রীগুরুপদ বিন্দু, অধ্যক্ষ শ্রীসত্যচরণ হাজরা 
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এদের বিবরণে জানা যায় যে, 
মালা সাধনপীঠ একটি পুরাতন প্রতিঠান । অথ্িযুগে শ্রীঅরবিন্দের 
বিপ্লবকেন্দ্র ছিল ; ৩* বছরের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হয়েছে। 
শ্রীমতী গীতা বসুর নোঁকাবিলাস পালা-কীর্তন ও জালোচনা 
দর্শকগণের উপভোগ্য হয়। সভা শেষে প্রসাদ বিতরণ ভরা হয়। 
সন্ত আশ্রমে শ্রীপ্রী০৮ শোভামায়ের জন্মোৎসব : 

শ্রীপ্রী১”৮ স্বাদী সন্তর্ধাস মহারাজের পরম. কৃপাঁধস্া শিল্পা 
্ীশ্রী১০৮ শোভামাতাজীর একপঞ্চাশত্তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
কাশীধামের ‘সন্ত আশ্রমে, বিগত ১৩ই ফাল্ধন হইতে ১৭ই ফাল্তন । 
১৩৭৮ বুধবার পর্তস্ত পঞ্চদিবস ব্যাপী মহোৎসব সুসম্পন্ন হ্য়। তি 

১৩ই ফাপ্ধুন শনিবার ভোর ৪ ঘটিকায় ৫১ ঘণ্টাব্যাপী অখণ্ড = 
জপ-যজ্ঞের আর্ত দ্বারা উৎসবের উদ্বোধন হয়। সকাল ৬্টাঁ 
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অখণ্ড গীতাপাঠ, অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ডঃ বাসন্তী চৌধুরীর অপূর্ব 
ভাগবত কথকতা, একপঞ্ধীশৎ দীপদান, মৌন প্রার্থনার মধ্যে 
অধিবাস সৃসম্পন্ন হয়। 

পরদিন ১৪ই ফীন্তুন, রবিবার ভোর ৪-২০ মিনিট মঙ্গলারতি 
শেষে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব মুহ্তটিকে একপঞ্চাশৎবার 
মঙ্গল শঙ্বধ্বনি ও হলুধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়। তৎপর 
শ্ীশ্রীবিষ্ণর সহস্রনাম স্তোব্রপাঁঠ, শ্রীগ্রীমায়ের বন্দনা-গীতি সহ পথ- 
পরিক্রমা, সমবেত গীতাপাঠ শ্রীশ্রীগুরুপূজ| হয়। বৈষ্ণব সেবা, 
সাধুসেবা ও জীবনারায়ণে প্রসাদ বিতরণ, আশ্রমবালিকাদের 
হিন্দীতে ধ্রু’ নাটক অভিনয় প্রভৃতি দিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের 
আঙ্গিক সণিষ্ঠায় প্রতিপালিত হয়। পরদিন সোমবার, ১৫ই কান্তন 
সকাল "টায় ৫১ ঘণ্টা ব্যাপী জপ-যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ইয়। 
তৎপরে হোম, পাঁচজন পণ্ডিতের সমবেত সামবেদ, উপনিষদ্‌, 
শ্রীমদ্ভীগবত, গীত', চণ্ডীপাঠ, উদয়াস্ত অখণ্ড গীতা পারায়ণ। 
সন্ধ্যার পর আশ্রমবালিকার! 'মাতৃখতুরঙ্গ' গীতিনাট্য অভিনয় করে। 

মঙ্গলবার, ১৬ই ফাল্তন উদয়াস্ত মহানাম-কীতল, শোভাযাত্রা 
সহকারে নগর-কীর্তন, দন্ধ্যায় আরতির শেষে “মাতৃলীলা"র স্ব স্ব 
বিচিত্র মধুর অনুভূতির কথ! আলোচন! হয়। উৎসবের প্রতিটি 
অনুষ্ঠান যেব্ধপ নিষ্ঠা, প্রেম, শ্রদ্ধা, সেবাবুদ্ধি ও নিয়মানুবতিতা 
সহকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহা বান্তবিকই দ্বলভ ও প্রশংসনীয় । 


বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্মতিরক্ষা! সমিতির অনুষ্ঠান 8 
গত ৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় বাঁগবাজার রীডিং লাইব্রেরী হলে 


By Dr. H. K. DE CHOWDHURY, 
Dharmatatwacharya. 


GOD IN INDIAN RELIGION 


The book consists of two parts, Part I contains lucid 
discussion on the meaning and nature of Indian religion, 
essence of religious consciousness and a summary of the 
fundamental concepts of God in various types of religious 
thought in India. Part II deals with the evolution of 
the main sects and school of religious thought and the 
role of God therein. ‘The book would surely prove to 
be interesting and at the sametime illuminating and 
pentrating. Royal edition, rexin-bound, paper printing 
superfine. 
Price Rs. 15/- only. 
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৩৯৫ 
বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমীর ঘোষ স্মৃতির! সমিতির উদ্যোগে বারীন্র- 
কুমারের ৯৩তম জন্মদিবস পাঁলন কর! হয়। অনুষ্ঠানে শৌরোহিতা 
করেন বিপ্লবী শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির শাসন 
গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবর্পভ সেন। বিপ্লবী শ্রীস্ুন্মাণ মিত্র, 
বিপ্লবী শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীমতী শৈলজ! ঘোষ বিপ্লবী ন'গকের 
জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সমিতির সম্পাদক 
শ্রীমাখনলাল কু বারীন্দ্রকুমারের জন্ম-জয়ন্তীর বিবলণী সভায় 
পেশ করেন। শ্রীমতী রেনুশ্রী মৈত্র স্বরচিত কবিতা খশাঠ করেন 
এবং সঙ্গীত অনুষ্ঠানে শ্রীমতী গীতা বসু, শ্রীব্শান্ত বিশ্বাস, ডাঃ <.বিত| 
রায় অংশ গ্রহণ করেন। হরিশ স্মৃতি পাঠাগারের লক্ষ থেকে 
বিপ্লবীনায়কের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হ্য়। 





একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত ই 


নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, দিন পণের আগে জৈনচূনি হেল 
কুমারজী (২য়) ওখানে করেক মিনিটের মধ্যে গণিতের দুরূহ অন কনে 
দিয়ে এবং অজ্ঞাত ভাষার কথা শুনে পুনরায় তা ছবছ আ:.ত্তিতে 
উপস্থিত সকলকে চমৎক্কৃত করেন। তিনি হাঙ্গেরী, তামিল এবং 
সংস্কৃত ভাষার তেমন কিছু জানতেন না, অথচ এ ভাষার কথা ও 
কবিতা শুনে অবিকল তা আবৃত্তি করে শৌনীন। এই প্রনঙ্গে তিনি 
‘অবধান’ গুণের মহিমা বোঝান এবং বলেন যে 'অবধান, 'অনুধ লনেণ 
ফলেই ভার এই শক্তি অর্জন। এমন দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেও অনেক দু হয়। 


শ্রীঅশোক চৌধুরী 


নি স্বক্ঘকাব্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হল 
দিলীপকুমাঁর রায়ের 

চছ্ছাস্মাপপ্রেল্ত পঞশ্িক 

সত্যভিত্তিক রমন্তাস ॥ দাম ১৪.০০ 


আজ ‘গভীর কথ!’ অতিবাস্তববাদ সাহিত্যে তেমন মান পায় 
না। কিন্তু রিরংস! ও রাজনৈতিক বুলি ছাড়াও যে সাহিত্যে 
মহ্ত্তর জীবন বিকাশের রসোত্তীর্ণ ছবি আকা সম্ভব, শ্রীদিলীপ- 
কুমারই তা প্রমাণ করেছেন 1র ‘ছায়ার আলো", "্ঘঘটন 
আজও ঘটে”, 'অঘটনের শোভাযাত্রা!” প্রভৃতির নত নানা 
সভ্ভিত্তিক রমন্তাসে। একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী” 
মহাকাব্য ছাড়! মনে হয় ন। বর্তমান যুগে আর কোনও কবি 
বা সাহিত্যিক তাদের রচনার অধ্যাত্ম-উপলব্ধির আত্মিক 
ভাবগঙ্গোত্রী এইভাবে উৎসারিত করতে সক্ষম হয়েছেন। 
এইখানেই শ্রীদিলীপকুমারের সাহিত্যের অসমান্যতা 
গায়াপথের পখিক’-এ কয়েকটি য মহৎ জীবন 
বিকাশের ঘাঁত-প্র ঘাতের ছবি অনুপম সক্ষম ঢঙে ফুটিয়েছেন 
শ্রীদিলীপরুমার_তীর ব্যক্তিগত অনুভুতির রঙে রাঙিয়ে ৷ 
পরিবেক £ আনন্দ পাবলিশার্স“ প্রাঃ লিমিটেড 
অফিস £ ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতী-৯! ফোন ৩৪-৪৩৬২ 
বিক্রয়-কেন্দ্র £ ৬৭এ মহাত্ম৷ গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ 











রি পর, প্রবর্তক I. ফাল্তন, ১৩৭৮ 
SE 7. নিবেদন ্‌ | 
ঠ তামরা অত্যন্ত দুঃখিত যে প্রবর্তকের প্রকাশ নিয়মিত করা সত্বেও প্রেসের গোলযোগ বিশেষ ' 
পাঠ্যপুস্তকের মরম্তমের জন্তু পুনশ্চ পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। আগ্রহী গ্রাহকদের এই অসুবিধার জন্য 
আমর! সত্যিই লঙ্জিত.। নিয়মিত করার জন্য অবশ্য সচেষ্ট আছি | | 
বর্ষ শেষ। . বর্তমানে আনুষঙ্গিক সব কিছুরই অগ্নিমূল্য ও দুপ্রাপ্যতার জন্য পত্রিকা পরিচালনাই সমন্তা 
জনক হয়ে দডিয়েছে। এ অবস্থায় অঙ্করাগী গ্রাহকদের সহযোগিতাই পত্রিকার চলার পথে পাখেয়।-ডাকমাশুল 
অত্যন্ত বুদ্ধি পাওয়ায় সামান্ত দক্ষিণার জন্য তাগাদা-পত্র দেওয়াও ব্যয়সাধ্য। আমরা ভরসা রাখি, গ্রাহকগণ 
তাদের বকেলা দক্ষিণ। পাঠিয়ে দিয়ে পত্রিকা পরিচালানের আমুকুল্য করবেন। " পরিচালক £ প্রবর্তক 
এ -... স্বরুতজ্ঞ স্বীকৃতি 

গত মাঘ সংখ্যা প্রবর্তকে “কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি’ শীর্ষকে পাচ টাকা অবদানের খাতে ছাপ| হইবার নহে 
কিন্তু ছাপ! হইয়াছে শ্রীরমেন্্রনাথ শাস্ত্র নাম। ইহার স্থলে হইবে পণ্ডিত এীবটুকনাথ ভট্ট চার্ধ্য ( বোম্বে-৫)। 


_কোঁষাধ্যক্ষ প্রবর্তক সঙ্ঘ। 
চপ ২২ ২২টি A 


শ্িচিক্ৰ ব্ৰকুসাত্ৰী বজে্ঞরেন্র চুল আসলানী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সণ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটি, 
সুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ! শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদ! মজ,ত থাকে। 
2507 স্বআ্রশ্পিল্সে একাজ, নিশ্ডল্সতমাগ্য শ্ৰভিষ্টান 
 নামকানাহ যামিনারঞগান পাল প্রাঃ লিঃ 
'. ২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকাভা-৭ ॥ ফোন ২ ৩৩-২৩০৩ | 
An Important Announcement == : 


A BOON TO THE INDUSTRY 


4K ELECTRICAL MOTOR ১৫ DOUBLE ENDED-GRINDER 
‘ Xx POLISHING & BUFFING . X FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY : . 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Dhone : Office 61-1715 











Phone : . Resi. 33-2332 





সম্পাদক: ভ্রীঅকুণচন্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক পার্রশীস? ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্টীট, কলিকাত|-১২ হুইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত। 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাঁফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত। 

















৪০৮ 


প্রবর্তক 


[ চৈত্র, ১৩৭৮ 


mmm 





কেলিস্বচক শৃঙ্গার-রসাত্মক বর্ণনা বলিয়া প্রতীত হয়, 
রুচিবিশারদ বঞ্চিমচন্দ্রের মাঙ্জিত রুচি অনুসারে তাহা 


“অশ্লীল” এবং তদ্ধেতু তিনি তাহার রচনাতে শুধু মূল 


উল্লেখ করিয়াছেন, “অশ্লীল বঙ্গা্ছবাদ* দেন নাই। বল! 
বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র বৃন্দাবন-লীলাতত্ব কিছুই উদঘাটিত 
করিতে পারেন নাই এবং তিনি, ভাগবতধর্থের স্বর্ূপ.ও 
লক্ষ্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই (৮)। তন্ময় 
ভগবৎ-প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমাম্পদের সঙ্গে সর্বাীন 
মিলনশ্থচক অতীন্দ্িয় দৃ্টিবোধ, অতীন্জ্রয় শ্রতিবোধ 
ইত্যাদি “অপরোক্ষান্ুভূতি” পরমগুহ রাঁসলীলাবর্ণনায় 
তাহার বহুল নিদর্শন রহিয়াছে । এই বিষয়ে যূলরচনাতে 
ঈষৎ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! হইয়াছে । 


দার্শনিক বন্ধিমচন্দ্র £ | 

বঙ্কিমচন্দ্র শীকৃষ্চকথিত ধর্মতত্ব ও সত্যতত্তের মূল 
তাৎপৰ্য্য ব্যাখা! প্রসঙ্গে এইভাবে মন্তব্য করিয়াছেন £ - 
(১) যাহা ধৰ্শ্মান্মোদিত, তাহাই সত্য; যাহা ধৰ্ম্ম- - 
বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য) (২) যাহা লোকহিতকর, 
তাহাই ধর্ম, অতএব (৩) যাহাতে লোকের হ্বিত, 


তাহাই সত্য এবং যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য এরং 
এইকর্নপ সত্য সর্বদা প্রযোক্তব্য। এই স্থলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়-, 


মান হইতেছে যে, বিদেশীয় চিন্তাধারায় প্রভাবাধিত 
হইয়া  বঞ্চিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ধর্মমতত্ব ও সত্যতত্বের 
অপব্যাধ্যা করিয়াছেন। তাগবতধর্ের মূলতত্ব তথা- 
কথিত 'হিতবাদ" নহে; ইহার মূল লক্ষ্য সার্বভৌম 
কল্যাণ এবং আনুষঙ্গিক ফল জীবের কল্যাণ এবং ইহা 
মিল, বেস্থাম ও কৌোৎ প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদের 
ব্যাখ্যাত অধিকাংশের কল্যাণস্চক মতবাদ নহে। 


ভাগবতধর্মে প্রচারিত সত্যের রূপ শাশ্বত, ইহ! ক্ষণভঙ্কুর ' 


হিতকর বস্তু নহে এবং হিতসাধন: ইহার লক্ষ্য নহে। 
ধর্ম হিতকর এবং যাহ! হিতকর তাহা ধর্ম বলিলে 


অন্তোন্তাশ্রয় দোষ ঘটে এবং ইহা ধর্ম ও হিত এই উভয়ের 


(৮) প্রসঙ্গতঃ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য £ ভাগবত 


পুরাণ (দশম স্কন্ধ, ২৯-৩৩ অধ্যায়), বিস্ুপুরাণ.(.৫1১৩ 
অধ্যায়, হরিবংশ’ ইত্যাদি। 





পরিচায়ক লক্ষণ নহে। অধিকাংশের হিত বা কল্যাণ 
এবং ইহার তারতম্য অর্থাৎ ইহারা স্বব্ষপ ও মাত্রাভেদ 
কিভাবে নিন্দপিত হয়, তাহাও সমস্তামুলক। ধর্ণতত্ব 
গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াঁছেন যে মানুষের ধর্মই 
মনুষ্যত্ব এবং এই মনুষ্যত্ব বলিতে বুঝায় যাবতীয় চিত্ত* 
বৃঙিনিচয়ের উপযুক্ত শ্ফুর্তি, পরিণতি ও সামগ্রন্ত। কিন্তু 
তিনি যেভাবে চিত্তবৃত্তিসমূহের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন 


'এবং ইহাদের বিভাগ দেখাইয়াছেন, তাহা স্বপ্রাচীন, 


যোগদর্শনের দিক্‌ দিয়া এবং আধুনিক মনশুত্বের দিক্‌ 
হইতে অযৌক্তিক এবং সামঞ্জসাহীন বলিয়া! প্রতীয়মান 
হয়। মনুষ্যের ধর্ম মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব বলিতে 
মনুষ্যের বর্ম বুঝায়_এই দুইটি সংজ্ঞা অস্তোস্ঠসাপেক্ষ 


হওয়ায় এই লক্ষ-টি ইতরেতরাশ্রয়হুষ্ট হইয়াছে। . 
শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা (১৮৮৬ খৃঃ, অসম্পূর্ণ) গ্রন্থে তিনি 


গীতোক্ত স্বধৰ্ম্ম এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে. ‘চেষ্টা 


করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র গীতোক্ত নিষ্কাম কর্প্ের কে 


ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাও গীতার আদর্শান্গযায়ী নহে । 
তাহার মতে যে কর্ণের উদ্দেশ্য পরহিতসাধন। তাহাই 
নিকাম এবং যে কর্ণ্ণের উর্দেশ্য নিজহিত সাধন তাহা 
নিষাম নহে । নিজের হিত হউক কিংবা পরহিত হউক, 
ফলাকাজ্ষা বর্জজনপূর্বক কর্ণানুষ্ঠান নিষ্কাম কর্মের 
উদ্দেশ্য । 
যেন অভিভূত করিয়! তুলিয়াছিল। বৈদিক ধর্ণতত্ব 
সম্বন্ধে তিনি বহুস্থলে আলোচন! করিয়াছেন, কিন্তু 


বৈদিক দেববাদ সম্বন্ধে তাহার কোন যথার্থ ধারণাই 


ছিল না। বনঞ্চিমচন্দ্রের মতে জড়ের উপাসনার মধ্য 
দিয়া ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির উপাসনা বৈদিক উপাসনার 
হুন্মম তাৎপর্য্য। ইহা তৎকালীন পাশ্চাত্য পুরাতত্ববিদ্‌- 
গণের মতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র । বেদে ‘দেব’ বলিতে 
বুঝায় এক অসীম অনস্ত সংপুরুষের বিরাট দ্বীপ্তিময়ী 


id 


a) 


তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য ‘হিতবাদ’ বঙঞ্ধিমচন্দ্ৰকে - 


দ্যুতিবিশিষ্টা আংশিকী সত্তা বা ঈষৎ অভিব্যক্তি এট 


এই একমাত্র ‘সৎ’ কে বৈদিক পবিপ্রগণ*্ (দিব্যভাবে 
অতীন্দ্িয় সত্তাতে অনুপ্রাণিত মনীষিগণ ) বহুপ্রকারে 
বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাকেই অগ্নি, যম (নিয়ন্ত! ), 
মাতরিশ্বা (অন্তরীক্ষ. বায়ু) ইভ্যাদিরূপে : সংজ্ঞায় 


চৈত্র, ১৩৭৮] 
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২০০৩২০২০০২০ DART SE LE EG CANA BT en PS 





ইহা ইন্সিয়সুখকর, ‘কামরসাত্মক’ বলিয়া স্কৃতীত্র নিন্দা 
করিয়াছেন। বিশ্বের বৃন্দাবনবিপিনে যমুনাপুলিনে 
বিশ্বাধিপতির যে বিশ্ববেণুরব নিরস্তর ধ্বনিত 
+ইইতেছে--যিনি ভগবৎপ্রেষে উদ্ধ দ্ধ, যিনি উৎকর্ণ, 


তিনিই এই মৃত্মধুর বেণুধ্বনির.অনুরণন শুনিতে. পান। , 


কবি শ্রীজয়দেবের সমুজ্ৰল সুললিত গীতি তক্তের চিত 


আনন্দে আপ্ন,ত ও অভিভূত করিয়া! তুলে, মঙ্গল বর্ধন 


, “জীজয়দেৰকবেরিদং কুরুতে মুদ্ং মঙ্গলমুজ্জল-. 
টা | স্বললিত অনুপ্রাসে, শব্ধধ্বনিতে অতুলনীয় 
বঙ্কার তুলিয়া ইন্দিয়গ্রাহ রূপের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়াগোচর 


অরূপ বস্তুর ইঙ্গিত দেওয়াই এই গীতিকাব্যের মূল- 


উদ্দেশ্য। পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডী- 
. দাস প্রভৃতি শ্রীজয়দেবের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া স্বমধূর 
পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য ও মাহাত্ম্য 
. অধৈষ্ণব "অবিশ্বাসী ব্ষিমচন্ত্র বুঝিতে পারেন, নাই। 
(িকিমান্্যাতঃ পেরমূ। 


 সৌন্দর্য্যতত্ব' সম্বন্ধে বন্ধিমচন্্র স্থলে স্থলে ঈষৎ 


আলোচন! করিয়াছেন; কিন্তু সৌন্দর্য্যের লক্ষণ ও শ্বরূপ' 


কি এবং অনুভূতি কীদুশী, সৌন্দর্য্যের স্বরূপগত ও 
মাত্রাগত তেদ ও তারতম্য কিভাবে নিরূপিত হয় 
ইত্যাদি বিষয় তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই এবং এই 
বিষয়ে ধারণ! অস্পষ্ট ছিল বলিয়াই তাহার আলোচনা 
হইতে প্রতীয়মান হয়। 


ইতিহাস-পুরাণ ধর্ম্মতত্ব ইত্যাদি $ 


ইতিহাস-পুরাণ কিংবা পুরাণেতিহাস সম্বন্ধে বঞ্ধিম- ' 
চন্দ্রের আদৌ কোন হুম্পষ্ট ধারণ! ছিল না। তাহার . 


'মতে মহাভারত ও রামায়ণ: ছুইখানি মাহাকাব্য 
. “গৌরবার্থে ইতিহাস’ বলা হয়! মহাভারত ও রামায়ণ 
' মূলতঃ ভারতের এঁতিহামূলক প্রাচীন ইতিহাস, 


গৌরবার্থে ইতিহাস’ নহে। পুরাণেতিহাস যেন, 


প্রাচীনকালের জ্ঞানভাপার (৫) ( মৎস্তপুরাণ, ১৩ )১ 
ক্রমশঃ পুরাণ ও ইতিহাস পৃথক্‌ হইয়া দাড়াইয়াছে। 


. এই পুরাবৃত্ত ইতিহাস কাব্য নহে, ইহা মূলতঃ পুণ্য 


&) দ্রষ্টব্য £ মবহ্যপুরাণ, ৯৩ 


(৬) “ইতিহাসপ্ুরাণৎ পঞ্চমং বেদমৃ......... 


স্বৃতি (sacred tradition); প্রাচীন ভারতীয় ' 
সমাজের প্রতিচ্ছবি পুরাণেতিহাঁসে প্রতিফলিত হুইয়া! 
উঠিয়াছে (৬) এই পুরাঁপেতিহাসের মর্দোদঘাটন-প্রণালী 
সম্বন্ধে বঞ্চিমচন্দ্র আদৌ অবিদিত ছিলেন। 

বন্ধিমচন্দ্রের ‘বিবিধ প্রবন্ধে” দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ববিষয়ক 
প্রবন্ধগুলি তৎকলৌন মানদণ্ড অস্নসারেও বিশেষ উল্লেখ- 


যোগ্য নহে! তাহার 'অনুশীলনবাদ? মানবীয় ধর্ম নহে। 
ধর্মের বিশেষ বিশেষ রূপ আছে এবং.তছ্ুপরি সকল 


ধর্থেরই একটি সার্বভৌম দিক্‌ আছে। তাহার, মতে 
হিন্দুধর্থের সার “চিত্তগ্ুদ্ধি” এবং জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও 
ভক্তিযোগ সকলই ইহার নিকট ‘অকিঞ্চিৎকর’ (৭). 
চিতগ্ুদ্ধি ধৰ্শ্মানুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ বটে, তবে 
ইহা? ধর্শ্মের সারভূত নহে। “চিত্তশুদ্ধি” বলিতে কি 
বুঝায় তাহাও তিনি সম্যগ্‌ রূপে যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখান নাই; তাহা 1 অন্পষ্ট ও সন্দি্ধ লি প্রতীয়ান 
হয়। 

. অনেকের মতে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ নামক গ্রন্থ (১৮৮৬-৯১) :- 
গ্রতবতত্বৰিষয়ে বঞ্চিমচন্দ্রের প্রধান অবদান, একাধারে 
ধৰ্ম্মতত্ব ও প্রত্বতত্ব। শ্রীকৃষ্ণের মানবচরিত্র নিরূপণ করাই 
বঞ্চিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল এবং এই, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 
হইয়া তিনি স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে' এবং তাহা! 
সাধারণ্যে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাহার 
ধারণানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কাহিনীগুলি “কবি- 
কল্পিত কাহিনী” “অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত” বলিয়া উপেক্ষা 
করিয়া যহ্ভাঁরতোক্ত শ্রীকৃষ্চচরিত্রের রূপরেখা তিনি 
যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাহার নব-নবোন্মেষ- 
শালিনী প্রতিভার স্থষ্টি এবং আদৌ বিচারসাপেক্ষ নহে । 
তিনি “রাসলীলা” উপাখ্যানটির অতিবিকৃত'অপব্যাধ্য। 
করিয়াছেন; এই পরমগুস্ব ভগবৎ-লীলাতত্ব তথা 
রাস-রসতত্ব সমন্ধে তাহার অজ্ঞতা অতিশয় বিশ্ময়জনক । 
রাসলীলায় যে সকল স্থলে আপাত্‌। স্থুলদৃষ্টিতে রসঃ- 


ছখন্দোগ্য উপনিষৎ ৷ 


(৭) ' দ্ৰষ্টব্য £. বন্ধিমরচনাবলী, বিবিধপ্রসঙ্গ 


_ (দ্বিতীয় খণ্ড) দ্রঃ পৃঃ ২৫৯ 


৪০৬ 


অনুপ্রাণিত, যিনি অতীন্দ্রিয় ৰস্তসত্যা উপলব্ধি করিয়া 
থাকেন অর্থাৎ যিনি স্থল(১) ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতীন্দিয় 
বস্তুর সাক্ষাৎ সন্ধান পাইয়াছেন। অপরিণত বয়সে 
অপরিপক অবস্থায়ই বঞ্চিমচন্্র যশস্বী হইয়া পড়েন এবং 
অধিকতর যশোলিগ্স৷ তাহাকে যেন বিভ্রান্ত ও উদ্ভ্রান্ত 
করিয়া তুলে এবং তাহার বিচারশক্তি আরো পঙ্ 
করিয়া ফেলে । তাহার রচনাবলীতে নানাস্থলে ইহার 
জাজ্জল্যমান নিদর্শন রহিয়াছে এবং সংক্ষেপে উপযুক্ত 
রচনায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখা যায় যে, 


তাহার বিশ্ববোধ ও জীবনৃষ্টি তৎকালীন দেশীয় ও: 
বিদেশীয় শিক্ষাপ্রভাবে ইতস্তত: গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ' 


আদর্শের দিক দিয়া তেমন কোন সমন্বয় ও সামঞ্তস্ত 
ঘটে নাই, বরঞ্চ সংঘর্ষ আছে। সমগ্রভাবে বিচার 
করিলে দেখা যায় যে তাহার তেমন কোন স্সংহত 
জীবনদর্শন ছিল না, ইহা! যেন নানাবিধ নৈতিক এবং 
দার্শনিক মতবাদের সমষ্টিমাত্র । ‘হিতবাদ! ( বঙ্ধিম- 
চন্দ্রের ‘Utilitarianism’-এর অনুবাদ ), ধ্রত্যক্ষবাদ, 
(%999101900-এর স্বকৃত অনুবাদ, 25711101970,-এর 
অর্থেও বহুস্থলে ব্যবহৃত ) তাহাকে আগাগোড়া বিশেষ- 
ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়! তুলে, কিন্ত তিনি এইসকল 
মতবাদ সম্পর্কে দার্শনিক বিচারবিশ্লেষণে যে বিশেষ 
" ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহার প্রমাণ তাহার রচনাবলীতে 
 ছূ্ভ। 
তিনি হাস্যকৌতুক সাহিত্য স্থষ্টি করিয়াছেন 
(‘লোকরহস্য’, ‘কমলাকান্ত’, “মুচিরাম গুড়ের. জীবন- 
চরিত’ ইত্যাদি ), তাহা নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে 
তথ! মনস্তাত্বিকের দৃষ্টিতে অতিশয় লঘু, চপল মনোবৃত্তি- 
সলভ রচনা বলিয়া প্রতীত হয়। লোকরহস্তের প্রথম 
প্রবদ্ধেই তিনি উদারহৃদয় মনীষী ম্যাঞ্সমূলারের প্রতি 
স্বতীত্র বক্রোক্তি করিয়াছেন। 
তিনি ‘বাবু’র লক্ষণ এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, 


“বাহার ইষ্ট দেবতা ইংরাজ, গুরু বা্গবর্মবেতা, বেদ 


(১) দ্রষ্টব্য £ যাঙ্ক, নিরুক্ত ২৩, ১২ খণ্ড ' 
.-"খাধিদর্শনাঁৎ” “মনীষিণঃ মনস ঈধিণঃ 
( ওঁ ১৩৷১, ১০ খণ্ড) | 


প্রবর্তক 


বাবু’ প্রবন্ধটিতে , গীত.গোবিন্দের মর্তোপলন্ধি করিতে পারেন নাই 


[ চৈত্র, ১৩৭৮ 


দেশী সংবাদপত্র, তিনিই বাবু।” (২) তিনি' বাবুর 


. গুণাবলী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অযথা ব্রাঙ্গধর্শকে টানিয়া 


আনিয়াছেন এবং একটি বিরাট . সমাজসংস্কার 
আন্দোলনের প্রতি তাহার বিদ্বেষভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ 
তিনি ব্রাহ্মসমীজের প্রবর্তক রাজ! রামমোহন রায় এবং 


-তৎকালে ভারতীয় পুরাতত্বের: গবেষক রাজেন্দ্রলাল' 


মিত্র প্রভৃতি মনীধিগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রপ 
করিয়াছেন ।(৩) বাহার! তাহাকে ‘সাহিত্যসম্রাট’ বলিয়া. 
আখ্যা দিয়াছিলেন, সেই ‘অর্দ শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুদের’ 
বঙ্কিমচন্দ্র অতি অশোভন ভাষায় উপেক্ষা করিয়াছেন |(৪) 
‘কমলাকান্ত’ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত কমলাকাস্তের অদ্ভুত 
চরিত্রের মনস্তত্বের দিকৃ দিয়া কোন প্রকার সমন্বয় আছে 
কিনা তাহা অতি সন্দেহের বিষয় বিশ্বভূত বঙ্ধিমচন্ত্রের 
প্রতিবিষ্বের স্যায় তিনিও একাধারে কবি, দার্শনিক, 
সমাজশিক্ষক ও রাঁজনীতিবিৎ দেশগুরুরূপে সাহিত্যমধেে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন শুধু ‘চাপলায় গ্রণোদিত১৪ 
“মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, একটি নিয়শ্রেণীর সাধারণ . 
লোকের জীবনকাহিনী, নানা বিষয়ে লঘু অবান্তর, 
মন্তব্যে তরপূর ;। ইহা আদৌ উচ্চাঙ্গ হাজ্যরসংত্মক ' 
সাহিত্য নহে। 

বঙ্ষিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক এবং বিবিধ এন 
সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই ধরণের প্রবন্ধগুলি 
তদানীস্তন অনেকটা সময়োপযোগী হইলেও আদে ' 
অন্তোষজনক নহে? তথ্যাদি স্বচারুরূপে আহরণ ও 
পরিবেশন কর! হয় নাই। মাত্র কয়েকটি স্থলের উল্লেখ 
করা হইতেছে। তাহার ভবভূতির উত্তররাঁমচরিতের 


খগ্ডশঃ ৰিচার আলোচনা নানাদিক্‌ দিয়া ক্রটিব্হুল 


হইয়াছে । তিনি'গীতিকাব্য” প্রবন্ধে জয়দেব সম্বন্ধে 
হৃতীব্র মন্তব্য 'করিয়াছেন। তিনি আদৌ জয়দেবের 


১০৯ 
(২) দ্রষ্টব্যঃ বঙ্কিম রচনাবলী, পৃঃ ১০-১২ ba 
(৩) দ্রস্টব্য ঃ ‘বাংলা সাহিত্যে আদর (বঙ্কিমরচনাঁ- 
বলী, পৃঃ ৪৪-৪৭) [ ‘বাঙ্গালা’ বানান বঙ্কিমচন্দ্রের । ] 
(৪) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য £ [ উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত 
বাঙ্গালী বারু ও তস্য ভাৰ্য্যা’ ব্কিমরচনাবলী। ] 


দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্ত্র্ক 


? 
k ₹-নিবন্ধকার বস্কিমচক্দ্র £ 


বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক সমালোচনার 
মানদণ্ড অনুসারে দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক দৃষ্টিতে 


- বঞ্িমপাঁহিত্যের হু আলোচনা অদ্যাপি হয় নাই বলা 


-চলে। তদানীন্তন যুগে বঞ্ষিমচন্ত্র সাহিত্যের নানাঁদিকে, 


বিশেষতঃ উপন্যাসের ক্ষেত্রে অপ্রতিদবন্দী লেখক ছিলেন, 
এবং , জীবদ্বশায়ই একচ্ছত্রাধিপতি “সাহিত্যসম্রাট্‌’ 


'বলিয়া সুবিদিত হইয়া পড়েন। 


কোন বিষয়ের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার বলিতে 


বুঝায় সেই বিষয়ের জমগ্রভাবে বিশ্লেষণ ও যথাযথ 
আলোচন! ; অবয়বাবয়বিরূপে, অংশাশিভাবে - প্রতি- 
বাদ্য মূলতত্ব কিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট 
বিষয়াবলী কিভাবে উপন্তস্ত হইয়াছে এবং কিভাবে 
অঙ্গাঙ্গিরূপে “সমন্বিত ও সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে তাহাই 
আলোচ্য। মনস্তাত্বিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ বলিতে বুঝায় 
যে কৌন সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ও রচনাতে রচগ্িতার 
- ব্যক্তিত্ব কিংবা মনোভাব কিভাবে প্রকটিত ও প্রতি- 
ফলিত হইয়াছে, রচনার মূলে কিরূপ চিততবৃত্তি ও 


ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে, তাহা নির্দেশ করা ও. 


ইয়তা নিদ্ধার করা | বক্ষিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ 
তাহার বিশ্ৃষ্টি এবং জীবদদৃষ্টি তাহার রচনাতে স্থম্পষ্ 
হইয়া উঠিয়াছে, অত্যুগ্রভাবে প্রকটিত হইয়াছে বলা 
চলে। ওপন্তাসিক বঞ্চিমচন্জের কৃতিত্ব উপন্তাসের 


ক্ষেত্রে, মূলতঃ ভাষার দিক্‌ দিয়া সেই যুগে অসাধারণ . 


বটে ; এবং তিনি তাহার এই ভূমিকা সম্বন্ধে অতিশয় 
সজাগ ছিলেন। অধিকত্ত তিনি নানা ভূমিকায় নানা 


উবে অবতীর্ণ, হুইয়াছিলেন অযধাযথরূপে , এবং 


ডক্টর হরেন্দ্রকুমার দে তির এম্‌. এ. ধর্মতত্বাচার্য ডক্টর ফিল. (বালিন ) 


অদার্থকতাবে। তাহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে তিনি 
দার্শনিকের ভূমিকায়, উঁতিহাসিকের ভূমিকায়, নানা- 
বিষয়ে সর্মালোচকের ভূমিকায় প্রত্ব হাত্তিকের ভূমিকায়, 
ভারতীয় পুরাতত্ববিদের ভূমিকায় _এক কথায় যেন 
সার্বভৌম আচার্যের ভূমিকায় সিদ্ধহস্ত ও পারদশা ) 
তাহার রচনাবলী পর্যালোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয়। 

পুরাতত্ববিদ্যার নানাক্ষেত্রে ' বঙ্কিমচন্দ্র ও পাণ্ডিত্য - 
অপেক্ষা পল্পবগ্রাহিতার অধিকতর পরিচয় দিয়াছেন। 
তিনি তৎকালীন পাশ্ঠাত্তয ভারতীয় পুরাতত্বব বদ্গণের 
প্রতি দারুণ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন; নানাস্থলে প্রসঙ্গত: 
ও অপ্রদঙ্গতঃ তিনি তাহার বিদ্বেষতাব চপলমতি 
অপরিপন্ক লেখকদের ন্যায় অতি লখুভাষায় ব্যক্ত 
করিয়াছেন | ভারতপ্রেমিক পল ভয়সেন.(“দেবসেন” ) 
এবং ম্যাঝ্সমূলারের প্রতিও অতিশয় অন্তায়ভাবে তিনি, | 


স্বতীত্র কশাঘাত করিয়াছেন। অথচ ইহাদের সঙ্গে '.. *' 


তুলনায় তাহার জ্ঞানের পরিধি অতি সঙ্ধীর্ণ ছিল। 
ইহ! তাহার রচনার ভিত্তিতে বিশদভাবে আলোচনা 
করিয়া দেখান হইয়াছে | ্‌ 

উপন্যাস ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার রচনায়, কিংবা 
অধ্যাত্ববিদ্যার প্রবন্ধে নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ পার-' 
দণিতা দেখাইতে পারেন নাই, যাহাতে জনৈক 'মুখ্যতঃ 
ওপন্তাসিক, “খ্ষি” কিংবা সাহিত্য-সম্রাট’ রূপে 
আখ্যাত হইতে পারেন। তাহার তেমন সুন্ম ম্ৃতীক্ষ 
দৃষ্টিবোধ ছিল না, যাহাতে তিনি ‘খিষি’পদ্ববাচ্য সম্যগ, 
ষ্টা, ‘মনীষী'-রূপে কীন্তিত হইতে পারেন। “খষি” 
' বলিতে বুঝায় সম্যগৃদ্রষ্টা“মহাত্ম।+ সেই মহান্ভব পুরুষ, 
“মনীষী” (মনের ঈশিতা) ‘যিনি অতীন্দরিয় সততায় 


* ইহা উপয়ু‘্ত একটি নাতিদীর্ঘ, রচনার সংক্ষিপ্ত সারাংশ ৷ . মুল রচনায় বঙ্কিম সাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি, ' 
দেখাইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমালোচনা করা হইয়াছে এবং যথাযথ প্রমাণপঞ্জী উপন্তস্ত রত 


এই ক্ষুদ্র সারাংশে তাহা দেখান সম্ভবপর হয় নাই।, 1 
২ 


৪০৪ 





প্রৃতিষ্পর্ধী সকল তন্ত্রই মিলিত হইতে পারে। সকল 
সমস্যার সমাধানও এই আত্িক জীবনবোধে | এবং 
ইহাই ভারতবর্ষের শাশ্বত মত ও পথ। 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাঁভের পশ্চাতে স্থৃনিশ্চিত 
এই আতিক শক্তির প্রভাব ছিল। মহাত্বাজীর ধামিক 
ও নৈতিক আবেদনে অনেককেই বিপুল এশ্বর্য-সম্পদ তুচ্ছ 
করিয়া জাতিসাধনার বেদীমূলের আত্মদাঁন করিতে দেখ! 
গিয়াছিল যাহ! সাধারণ রাজনীতি ক্ষেত্রে অকল্পনীয় ৷ 
গাঁন্ধী-উত্তর স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ত্যাগ ও উৎসর্গ 
মূলক এই ভারতীয় ভাবাদর্শচ্যুত হইয়া পশ্চিমী রাজনীতি 
ও অর্থনীতির পথ ও পদ্ধতিই শুধু নয়, তার জীবনযাত্রার 
ধার! ও প্রণালী বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা 
যায় এই সব নেতৃবৃন্দের জীবনে গান্ধী-ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
যতখানি ছিল ততখানি ব্যক্তির আদর্শে অনড় আন্বগত্য 
ছিল না। বিশ বৎসর পরে ১৯৬৭ সালের "চতুর্থ 
সাধারণ নির্বাচনে ইহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া যে সব 
বামপন্থী দল রাষ্ট্রের অধিকার লাভ করে তাহারা 
ভারতীয় যাহা কিছু সব অস্বীকার করিয়া রুশ-চীনের 
সমাজতন্ত্রকে হুবহু ভারতে প্রবর্তনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া 
লাঁগেন! কলকারখানা, শিক্ষায়তন, গৃহ-সংসার 
সমাজ এবং রাস্তাঘাটের নব নামকরণ করিয়া ভারতকে 
রুশ-্টনে রূপান্তর করার প্রয়াস করেন। পাঁচ বৎসর 
পরে বামপন্থী শাসনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৭২ 
সালের সাম্প্রতিক পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা- 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পুনশ্চ নবজন্মের মধ্য দিয়া 
নবীন রূপে নিখিল ভারতের অসপতু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হইয়াছে । 
কংগ্রেস বিপুল জনসমর্থন লাভ করিয়াছেন তাহা 
কার্যকরী করিতে বর্তমান পথে কতখানি সমর্থ হইবে 
তাহা অবশ্য অনতিদূর আগামীকালই প্রমাণ করিবে । 

আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় সর্ব সমন্তার স্থায়ী সমাধান 
নির্ভর করিবে ভারতীয় চরিত্রনীতি, জীবনবোধ ও 
জীবনসত্যের পুনঃগ্রতিষ্ঠীর উপর ৷ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন 


Fe প্রবর্তক 


যেসব প্রতিশ্রুতির ভরসা. দিয়া নব 


[ চৈত্র, ১৩৭৮ 


না করিয়া ভোগতৃষার খোরাক যোগাইয়া 
মানুষের উদগ্র ক্ষুধা কখনই প্রশমিত হইবার নহে। 
ইঙ্গ-মার্ষিন বা রুশ চীনের জীবনধারা সমাজনীতি অথব] : 
মাও-মার্কস-লেনিনের আদর্শের অন্ধ অনুকরণে না 
মাতিয়া আত্মশক্কি ও আত্মিক সম্পদের প্রতি দৃষ্টি 
ফিরাইলেই নেতৃবৃন্দ আলে! ও পথের সন্ধান পাইতেন। 
আমরা জানি আজিকার উত্তাপ-উচ্ছাসের মধ্যে 
আমাদের হিত্যবাক্য গ্রাহ হইবে না। তথাপি দিগর্শন 
হিসাবে আমরা ভারতীয় খধিমনীষিদের প্রজ্ঞাবাণী 
এখানে স্মরণ করাইয়া দিতেছি £ 

রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী £ “বাহির হইতে আঘাত 
পাইতে পারি, বল পাইতে পারি ন!; নিজের বল ছাড়! 
বল নাই । ভারতবর্ষ যেখানে নিজবলে প্রবল সেই 
স্থানটি আমর! যদি আবিষ্কার ও অধিকার করিতে পারি, 
তবে মুহূর্তে আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইয়া 
যাইবে ৷” 
, এই নিজ নৈতিক ও আতিক চরিব্রবলে ভারতবর্ষ 
অনন্য যাহা আর কোথাও মিলিবে না| | 

“Man. 
করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্ব। . 

বস্তুতঃ যে কোন মতবাদ বা তন্ত্রের কল্যাণকর রূপটি 
নির্ভর করে খাটি মানুষের উপর | 


নেতাজী হ্ৃভাঁষচন্দ্রের কথা £ “যদি জীবনগঠন 





making is my: 100199101৮--ঘোঁষণ। 


'করিতে চাও তবে ভ্রান্ত গুরু ও ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে 


আত্বরক্ষা কর এবং নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের প্রকৃত 
আদর্শ চিনিয়া নাও ৷” 
একদা স্বাধীনতা-উত্তর কংগ্রেস আত্মস্থ হইতে না 
পারায় আবর্জনার মতই কাঁলশরোতে ভাসিয়া গিয়াছে। 
ইতিহাসের পথেই নব কংগ্রেস পুনর্জন্ম লাত করিয়াছে। 
ইহার স্থায়ীত্ব নির্ভর করিবে আত্মসমাহিত হইয়া 
ভারতবর্ষ যেখানে নিজ বলে প্রবল সেইটি আবিফার করা! 
ও তাহাকে জাতীয় জীবনবিকাশের বিচিত্র ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা। ৃ ২, 
শ্ীরাঁধারমণ চৌধুরী 


ME HO 
চা 


Fr 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 











বংশে দেবতার স্বতাব নিয়ে মহামানবেরা যাতে আবিভূতি 
হন, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই দারিদ্র্য-ছুঃখহীন সহজ 
জীবনকে সম্ভব করার চেষ্টা কর্তে হবে। অন্নার্জজনের 
চেষ্টার বা আন্দোলনের পশ্চাতে এই শুভ উদ্দেশ্বটুকুকে 
যদি প্রবল প্রয়াসে যুক্ত করে ন! রাখা যায়, তাহলে 
অফুরন্ত প্রাচুর্য্যে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেলেও-কখনে! মানুষের 
দুঃখ দূর হবে না। 

“অশ্নের পশ্চাতে এই পরম প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলার 
জন্যই চাই শিক্ষা; চাই সাহিত্য,চাই কাব্য, চাই উপন্যাস, 
চাই গল্প, চাই নাটক, চাই ইতিহাস, চাই জীবন-চরিত। 
সেই মহনীয় সাহিত্যিক কৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন ক’রে 
খষির স্বপ্নকে সাধারণ মানবের জীবনেও বাস্তবে রূপবন্ত 
করার সম্ভাবনা বাড়াবার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষার 
প্রসার । আর ত! যদি না হয়, তাহ’লেও নিরক্ষর 
মানুষ শিক্ষিত হবে কিন্তু ফল দাড়াবে এই যে, শিক্ষ্য- 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে ছোট চোরেরা বড় চোর হবে, ছিচকে 


চোরের! সিদেল চোর হবে, ছোট ছোট ডাকাতের! 


বড় বড় ডাকাত হবে, ছোট ছোট প্রবঞ্চকেরা বড় বড় 
প্রবঞ্চক হবে, গণতন্ত্রের ধ্বজা! উড়িয়ে গুগ্ডাশাহী কায়েম 
হবে। মানুষ শিক্ষিতই হবে কিন্তু মাঁনবসভ্যতাঁর 
উন্নতি হবে না এক কণাও। এই একটা মাত্র অসম্পূর্ণতার 
দরুণ শিক্ষ/-প্রসারের জগজ্জোড়া ব্যর্থতা এসে যাবে। 


. আহ্বরী সম্পদ মাহুযকে ভয়ঙ্কর ও আতঙহ্বজনক করে। 


এ জীবনে নিজেরও হ্বথ নাই এক কণা, অপরকেও সখ 
দিতে একান্ত অক্ষম। এই জীবনের দিকে তাকিয়ে 
পৃথিবীর একটা নয়নেও খুশীর দীপ্তি ফোটে না, একটা 
আননেও স্বস্তির সরলতা জাগে না, একটা প্রাণেও হর্ষের 
হিল্লোল প্রবাহিত হয় না। চাই দৈবসম্পদে হ্বন্দর 
জীবন। মাহ্ৃষের অর্জন, শ্রম, শিক্ষা ও রাষ্ত্রীক 
আন্দোলন তার ভিতরের দৈবী-সত্তাকে বিকশিত করার 


জন্যই হওয়া প্রয়োজন । অন্ত উদ্দেশ্টক প্রাধান্য দেওয়ার 


অর্থ হবে শিবপৃঁজার উপচারে প্রেতের পূজা করা ।” 


রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর ছুই যুগ অতিক্রান্ত. 


হইয়াছে। আত্মস্থ হইয়! আত্মসংগঠনের স্যোগ রাষ্ট্রীয় 


স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তুসে স্থযোগ আমর!- 


সম্পাদকীয় 





8০৩ 


গ্রহণ করি নাই । নিজেকে না-জাঁনা না-চিনারই ই 

ফল।' নির্বিচার পরান্বকরণ করিতে গিয়া আমাদের 
সদরে-অন্দরে পশ্চিমের সমস্ত । অতিশাপ.ং ডাকিয়া 
আনিয়াছি। অন্তঃপ্রকৃতির অসংযত উদ্দাম রিপু 


.(কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য ) সংযত ও বশীভূত 


করিয়া -আত্মচৈতন্ের স্বরে ভিড়াইয়া দিতে পারিলে 


মানবজীবনের সমস্ত সমস্তার সমাধান আমরা খুঁজিয়া 


পাইতাম। ইহাই ভারতের বিশ্বভাবনার স্বাতস্ত্য 
বৈশিষ্ট্য। ইহা ব্যতীত কোন তন্ত্ৰম্বই কল্যাণকর ও 
জুফলপ্রস্থ হইতে পারে না। সংযতেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের 


আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এই বিশ্বভুবনের সব 


কিছুই শিব হ্ন্দর--সবই পুর্ণ-সব কিছুই স্ব-মহিমায় 
বিরাজমান_-সবই একাত্ম সুত্রে গ্রথিত। এই দিব্য- 
দৃষ্টিতে আপন পর জড়-চেতনের ভেদ বলিয়া কিছু থাকে 
না। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি ইহাই। 

এই. লক্ষ্য ও আদর্শ জনমানসের সামনে থাকিলে, 


শিক্ষা-সংস্কারের মাধ্যমে গণমন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে । 


অপর পক্ষে বহিংপ্রকৃতি-_“ক্ষিতি অপ তেজ মরুখ বোম 
_জয়ের মধ্য দিয়া পশ্চিমী সভ্যতার বনীয়াদ গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ভোগ্য-উপকরণের আড়ম্বরে সভ্য মানুষ 
নিজেকে হারাইয়া' উপভোগের উন্মাদনায় অপস্থষ্ট 
করিয়া বজিয়াছে। . চিত্তের অত্যুগ্র বহিরিষয়মৃষী 


প্রবধণতাজাত মন ও অহঙ্কার আত্মধ্ধরূপের বিস্বৃতি 


ঘটাইয়াছে। ব্যরহারিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর চমৎ- 
কারিত্ব আত্বচৈতন্যের আলো ও উত্তাপ অস্বীকার করিয়া 
জড়ের প্রতীতিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করার ফল হইয়াছে 
মানসজাত আঁধার গলিতে পথশ্হাতড়াঁনো ! অতীত 


ইতিহাস এই জড়বাদী সভ্যতার মুহমুহু উত্থান-পতন, 


ভাঙ্গাগড়ার সাক্ষ্য বহন করে। আজিকাঁর হেগেল- 
মার্কসীয় দন্দবাঁদ.€ ডায়ালেক্টিক্স্‌) আত্মচৈতন্ত বিষয়ক 
অজ্ঞতাই প্রমাণ করে । | 

হ্বতরাং নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, মানুষের 
মন ও অহং-সষ্ট গৌঞ্জামিলের গোলকধশৃধা হইতে 
বাহির হইবার একটি মাত্রই, পথ হইতেছে অধ্যাত্ম 
চেতনার জাগরণ--যে অতিমানস ভূমিতে, আজিকার 


৪০২ 


আর এক স্থলে ডাঃ জিভাগো মন্তব্য করিয়াছেন : 
“আমি বলবো জীবনের উত্তাপ ও তার অন্তরের গভীরতা 
এরা (রাষ্ট্রনায়কেরা ) কোনদিনই অনুভব করতে 
পারে নি। এরা মনে করে জীবনটা একট! কাঁচা! মাল, 
গড়ে-পিটে তাকে ইচ্ছামত আকার দেওয়া যায় এবং 
তাদের একটু ছোয়া লাগলেই তা যেন মহৎ হয়ে উঠবে । 
কিন্ত জীবনট। তো একটা বস্তু কিবা পদার্থ নয় যে তাকে 
ছাচে ফেলে ঢালাই করে নেওয়া যায়। জীবনকে নিজেকে 
নুতন করে স্থষ্টি করবার মূল নীতিই হচ্ছে জীবন-_প্রতি 
মুহূর্তে তার নব জন্ম, পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটছে। 
আমার আপনার বিদ্যাগত তত্ত্বের মধ্যে এর অর্থ ট! সীমা- 
বদ্ধ নয় 1” | | 

ডাঃ জিভাগো হইতেছে প্রখ্যাত রুশ ওপন্যাসিক 
বোরিস পাস্তারনেকের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বখ্যাত 
‘ডাঃ জিভাগো? গ্রন্থের বিদ্রোহী নায়ক ৷ এই গ্রন্থে 
গ্রন্থকার পাস্তারনেক রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের একটা! ৰপ- 
চিত্র আকিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সমাজতন্ত্র 
একট! অবাস্তব জীবনবোধের উপর ভিত্তি করিয়! মানস- 
পরিকল্পনা মত গড়িয়া তোলা! হুইম়াছে_-জীবনসত্যের 
কোন স্বীকৃতি সেখানে নাই। না খাকিবারই কথা 
এইজন্য যে, মানুষকে একটা আহারপুষ্ট জীব বলিয়া. 
ধরিয়! লওয়! হইয়াছে যাহার খাওয়া-পরা ও ভোগ্যবস্তর 
অতিরিক্ত কোন-জীবন জিজ্ঞাসাই যেন নাই ৷ গ্রাসাচ্ছদন 
আর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইলেই যেন মানুষের সকল 
অভাব মিটিয়া যাঁয়। মাঁনবপ্রকৃতি রূপান্তরের চমৎকার 
ধারণ! জীবনের স্বগভীর রহন্ত, মহামহিমসয় 
সম্ভাবনার কথা মার্কসীয় দমাজতন্তেই অজ্ঞাত অ-ধরাই 
রিয়া গিয়াছে । - 

স্বাধীন ভারতবর্ষ এইরূপ জড়বাদমূলক জীবনযাত্রার 
নিধিচার অনুকরণ করিয়! চলিয়াছে। ভারতীয় সমাজ 
বিজ্ঞান ও জীবনবোধ সম্বন্ধে কি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে, 
কি নির্বাচনী শ্লোগানে কোথাও একটিবার আলোচিত 
বা উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। | 

বিগত সাধারণ নির্বাচনে নব কংগ্রেসের নির্বাচনী 
তিনটি প্রধান শ্রেগানের মধ্যে একটি ছিল 'গরীবী হঠাও+| - 


প্রবর্তক 


[ চেত্র, ১৩৭৮ 





পপি 


কলিকাতা গড়ের মাঠে প্রাকৃ-নির্বাচনী বিরাট জন- 


সমাবেশে এই 'গরীবী হঠাও'-এর উপর ইন্দিরা! গান্ধীজী 
বিশেষ জোর দেন। সাধারণ গরীব ও মেহনতী মানুষের 
পক্ষে এই গ্রাসাচ্ছাদনের ভরসা একান্ত আকাজ্জানীয়ও। 
কিন্তু কেমন করিয়া, কোন্‌ পদ্ধতিতে তিনি এবং তার 
নব কংগ্রেস এই গরীবী হঠাবেন তাহার কোন হদিশ 
দেন নাই৷ অবশ্য অন্যান্ত শিল্পোন্নত দেশে দারিদ্র্য দুর 


করিবার যে পথ ও পদ্ধতি লওয়া হইয়াছে তিনিও সেই 


পথই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এই পথে শিল্পোগনত 
দেশসমূহে ব্যাপক দারিদ্র্য দূর কর! কতটা সম্ভৰ হইয়াছে 
বা হইতে পারে সে.আ'লোচন! এখানে আমরা করিব 
না। তবে দারিদ্র্যের একটা ভারতী দর্শন আছে। 
শ্রীমৎ স্বামী স্ববপাণন্দ মহারাঁজ তার ‘অখণ্ড সংহিতা’ 
(ষোড়শ খণ্ড) গ্রন্থে ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন 

“কেন অন্ন চাই, সে বিচার থেকে নিজেদিগকে 
বিষুক্ত করা চলবে না। পিণ্ডি গেলা আর মলত্যাগ 
করা, এ. কখনো অন্নার্জনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে নাঃ 
হওয়া উচিত নয়। দারিদ্র্য থেকে কেন:মুক্তি চাই ? চাই 


ভিতরের দেবত্বকে বিকাশ দেবার পরিবেশ স্ষ্টি করার ' 


জন্য। মানুষের রূপ ধ'রে যাঁরা জগতে আবিভূত 
হয়েছে, তার! মানুষের মত মানুষ রূপে জগতে আত্ম" 
প্রকাশ কর্তে সমর্থ হোক্‌,_এইজগ্ত চাই তাদের পেট 
ভরা অন্ন, চাই তাদের 'দারিদ্রয-হুঃখ-ব্দূরণ । যে মানুষ 
অনশনে অর্ধাশনে দিন কাঁটায়, তার অনশন-অর্াশন 
দুর করাটাই বড় কথা নয়, তার জীবনে প্রয়োজনীয় 
প্রাচুর্য তাকে মানুষ থেকে দেবতায় উন্নীত হতে সাহায্য 
করুক, তার দাঁরিদ্র্য-বিমোচনের এইটাই হওয়া উচিত 
প্রধানতম লক্ষ্য । আজকের দ্বঃখদৈন্থ-নিপীড়িত সাধারণ 


স্বার্থপর মানুষের কি দৈন্তরহিত পরার্থপর্‌ দেব-মানুষে, 


রূপান্তর অসম্ভব, না অবাঞ্ছনীয় ? শুধু দারিদ্র্য দূর হ’লেই 
কি মানুষটার সকল দুর্ভাগ্য দূর হ'ল? তার মধ্যে কি 
'দেবত্বের বিকাশও সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক নয় দেবতু- 
বিরহিত মানুষগুলির হাতে কি হ'তে পারে সদ্যবহার? 
সেই সম্পদ কি জগদ্বাসীর জন্ ন্রানা স্থানে নানা যুগে 
ভয়ঙ্কর বিপত্তির স্থষ্টি কর্কে না? আজকের মানুষের 
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হয় নাই |. যেন বাচিয়া থাকার জন্তই বাঁচিয়া থাকা । 


মার্কস্‌-এর গুরু ফায়ারবেকের মতে_মাহষ হইতেছে 
“Man is what he eats”, মানুষ ও পশুর পার্থক্য 
সম্বন্ধে পশ্চিমী সভ্যতার ধারণ! £ “A beast does not 
wear garments while a man does.” , 
বহির্মু্খীনতার এ এক চরম ট্ষ্টান্ত। ভারতীয় 
দৃষ্টিতে দামী পোষাক-পরিচ্ছদ, গাড়ী-বাড়ী সত্বেও মানুষ 


. পশ্তই থাকিয়া যায় যদি ন! মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয়! এবং 


জন্ম ও জীবন সে স্বযোগ আনিয়া দেয়। যুগের ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় সহস্র বৎসর জীবিত থাকিলেও 
বটগাছ বটগাছই থাকিয়া! যাঁয়। কেবলমাত্র দেহগত 
অস্তিত্বকে দীর্ঘায়ত করার আজিকার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা 
ভারতীয় দৃষ্টিতে অর্থহীন। | 

এই পশু-মান্নষের ওক্য,এই মনুয্যত্ববিহীন-দৈবীসম্পদ- 
বঞ্জিত ব্যষ্টি, সমষ্টি বা জাতির মিলন সমাজ-সংসারে 
অনর্থ আর অকল্যাণই ডাকিয়া আনে। সম বৈষয়িক 


. স্বার্থের খাতিরে জাতিতে-জাতিতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিত! 


(Friendship and co-operation) লইয়া আজকের 
দুনিয়ায় উচ্ছাসের প্রবাহ দেখা যায়। চীন-ভারত ভাই- 
ভাই লইয়৷ একদা ভারতবর্ষ মাতিয়াছিল | আজ সৃদী্খ 
শক্রভাবাপন্ন নিন্সন-মাও তথা মাকিন-চীন বন্ধুত্ব ও 
সহযোগিতার জন্য ভাবাবেগে গদগদ। মুখোস-পরা 
বহুরূপীর বন্ধুত্ব নগ্ন হইয়া পড়িবে মুখোস খুলিয়া 
পড়িলেই। বন্ধুত্বের এমন অমর্ধাদা ও কদর্য গ্লানি 
ইতিপূর্বে আর কোন কালে দেখা যায় নাই। 

রুশ-ভারত এবং ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী ও 
সহযোগিতা চিরস্থায়ী, এমনি একট! ভাবনা আজকের 
সমসাময়িক মানসে স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। জীবন.. 
যাত্রার সাম্য ও সমান জাতীয় স্বার্থ যেদিন বিদ্বিত 
হইবে সেদিন এই বন্ধুত্বের বনিয়াদ কতখানি দৃঢমূল 
তাহা প্রমাণিত হইবে । . 

সমস্ত জাগতিকতার বাহিরে এবং জাতীয় ও বৈষয়িক 
স্বার্থের উপরে একটা মহৎ সার্বজনীন বিশ্বমৈত্রীবোধমূলক 


কল্যাণ লক্ষ্যে এক্যের বনিয়াদ স্থাপিত না হইলে কখনই 


কোন মিলন স্থায়ী ও দৃঢ় হইতে পারে না। অপর 


৪০১ 





পক্ষে "ছুঃণীল ছুরৃত্তিদের এক্য. দুঃখার্ড হাহাকারে পূর্ণ 
করে, সুন্দরী শ্যামলা, ধরিত্রী দেবীকে অভিশপ্ত করে। 
সৎ, হ্কৃতিমান, উদার মানুষদের এঁক্য জগতের দুঃখ, 


' দেন্ত, ক্লেশ, তাপ, পাপ ও ছুর্বলতাকে হরণ করে। শুধু 
: এ্রক্য এলেই কিছু একটা হয়ে গেল না, এঁক্য হওয়া চাই 


সৎলোকের, এঁক্য হওয়া চাই সছুর্দেশ্টে, এঁক্য হওয়া 
চাই উন্নত আদর্শের প্রেরণায় । তবেই এঁক্য হবে পরম 
লোভনীয় এবং পরম লাভজনক মহাবস্ত। চোর-ডাঁকাতের 
&ঁক্য চৌর্য আর ডাকাতি বাড়ায়, হুশ্চরিত্র লম্পটের 
ধীঁক্য অকল্পনীয় অপরাধের সুষ্টি করে, অমানুষদের' এক্য 
জাতি ধ্বংস করে, সভ্যতার বিনাশ ঘটায়।” (অখণ্ড 
সংহিতা )1 
৷ আজকের ছুনিয়ায় বর্তমানকালের গণতান্ত্রিক ' 
যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক চীনের মত উন্নত সভ্য জাতি : 
জোটের অমাহুষিকত1 সর্বজনদৃষ্ট। বাংলাদেশে -যাহা 
ঘটিয়াছে এবং ভিয়েৎনামে যাহা ঘটিতেছে . তাহা 
অমান্বষিকতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে । নিরুপায় 
বিশ্ববিবেক ইহা অসহায়ের মত প্রত্যক্ষ করিতেছে, কিন্ত 
প্রতিকারের কোন পথ তার সামনে খোলা নাই। সভ্য 
বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র তথা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ইহা 
অভিশাপ। মান্থষের ইতিহাসে এমন ব্যাপক নির্লজ্জ 
শঠতা ও নিধিচার গণহত্যার নজীর মিলে না। নিশ্চয়ই 
তাহা হইলে এইসব তন, যন্ত্র এবং তার মন্ত্র অর্থাৎ 
লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে মৌলিক গলদ রহিয়া গিয়াছে। 
সমাজ মানুষের স্বরূপ সভা, তার জীবনবোধ ও জীবন 
সত্য এখানে গৌণ, মুখ্য হইয়। উঠিয়াছে রাষ্ট্রপরিচালক 
গোষ্ঠীর ক্ষমতামত্ততা। বস্ততঃ ব্যষ্টি হইয়! পড়িয়াছে 
রাষ্ট্রের প্রাণহীন যন্ত্র । 

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে ডাঃ জিভাগোর 
উক্ভি ঃ “যা কিছু বিধিবদ্ধ আর স্থায়ী ব্যবস্থা,-গৃহ- 
সংসারের বিধিনিয়ম, দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী সবই 
তেঙ্গেটুরে ধূলো হয়ে উড়ে গেল দেশব্যাপী আলোড়ন 
আর সামাজিক পুনর্গঠনের ঝড়ে। মানবসভ্যতাঁর আবরণ 
আর রইলো না। পড়ে রইলো শুধু অনাবৃত কম্পমান 
মানুষ । তার অন্তরাত্বার পরিবর্তন কিছু ঘটলো না।” 






মহাকালের অবিরাম আবর্তময় পথ-পরিক্রমায় মাঁনব- 
সভ্যতা এমনি একটা সংকটময় সন্ধিক্ষণে উপনীত যেখান 
হইতে দ্রিকৃ-পরিবর্তন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই | 'আগে 


চলার সমস্ত পথ রুদ্ধ। সামগ্রিক কল্যাণ, মাহ্ুষের 
আলে! ও আনন্দের আদিম স্বপ্ন আজ ব্যর্থ নিক্ষল 
উত্তেজনায় পর্যবসিত। এই বহিমুখী সভ্যতার গতি ও 
প্রকৃতি যাহা তাহার অনিবার্জ পরিণাম ইহাই | 


প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের অতীত ইতিহাস এই জড় প্রকৃতি-. 
বিজয়ী সভ্যতার চমৎকারিত্বের সাক্ষ্য বহন করে।. 


ভারতের পুরাণে ্বর্গ-মত্য-পাতাঁল আলোড়নকারী কংস- 
রাবণ-মহিষাত্থরের স্মৃতি ইহারই দৃষ্টান্ত। দেহভোগ- 
তৃষ্ণার চরিতার্থতা হেতু ক্ষণভংগুর পাখিব সম্পদ স্থষ্টির 
বহর ও বাহুল্য যুগে যুগে মানুষকে বিশ্ময়-বিমুথ 
করিয়াছে । বর্তমান কালে ইহারই একটা চরমতম 
ভয়াবহ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যাহা কেবলমাত্র 
একটি সীমিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, পরস্তু সমগ্র পৃথিবী 
গ্রহটাকেই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মোটের উপর এ 
সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে কর! চলে যে, জড়বাদভিত্তিক জীবন- 


শে 


ইংরেজিতে যাকে বলে (saturation point) যেখান 
হইতে হয় তাঁর প্রত্যাবর্তন নয়তো মহতী বিনষ্টি। : 
কারণ পাশ্চাত্য স্ভ্যতার বৈজ্ঞানিক উদ্ভম আয়োজন 
যেমন একদিকে জড়জীবনকে তার. অভিব্যক্তির শেষ '( 
সীমায় উপনীত করাইয়াছে তেমনি অপর দিকে জৈব : 


. অস্তিত্বের স্খ-্থাচ্ছন্দ্য বিধানের সৰ্বাঙ্গীন পূর্ণতা-দিয়াছে। 


তথাপি মানুষের অন্তর ভরে নাই, অত্ুতপ্তি রহিষ়্া গিয়াছে। 
কি যেন একট! না-পাওয়ার হাহাকারে মান্গষের সমগ্র * 
সত ক্রন্দনরত | 

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্ৰ সবই এই সভ্যতাঁরই . 
অবদান। জীবন বিষয়ে লক্ষ্যত্রষ্ট বলিয়াই এইস 
তন্ত্রের অপব্যবহার কর! হইয়াছে জীবনযাত্রার মান 
বাড়াইবার যন্ত্র হিসাবে-জীবনকে সম্মান দিবার ও 
সমুন্নত করিয়া ভুলিবার জন্য নয়। জীবন ধারণের 
উপকরণ বৃদ্ধির জন্য আধুনিকতম যন্ত্রশিল্পের ক্রমাগত 
প্রসার হইয়া. চলিয়াছে, কিন্তু মানুষের স্বরূপ সত্তার ও 
তার জীবনধারণের' লক্ষ্য নির্ণয়ের কোন প্রচেষ্টা করা 


বিশ্বের যাবতীয় দেবতার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতেন। অভেদজ্ঞানেই দেবতার কাছে প্রার্থনা করতেন 


পাথিব সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য । আত্মপ্রাধান্য খর্ব করে দেবপ্রাধান্যই তার! প্রদর্শন করে গেছেন। 

এই সুক্তে কয়েকটি শব্দ আছে--যেমন, 'মেষং” (প্রথম খকের ), “অঙ্লিরাত্যঃ” ও “বিমদাঁয়” (তৃতীয় 
বকের), “পিপ্রোঃ” ও “ধজিশ্বান” ( পঞ্চম খকের ) “কুৎ্সং” গুষ্ঃং “শম্বর” ও “অবধুদং” ( ষষ্ঠ খাকের ).“বস্র$ 
(নবম খকের ) “শার্য্যাতস্য” ( দ্বাদশ ঝকের ) এবং “বৃচয়” ও “মেন!” (ত্রয়োদশ খকের )১-যাঁতে অনেক রকমের 
প্রশ্ন বা সমস্তার উদ্ভব হওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু বৈদিক শব্দ লৌকিক শব্দের সঙ্গে তুলনা .করে সাধারণ 


অর্থ গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয় । সাধারণ অর্থ করতে গেলে বেদের নিত্যত্বের হানি ঘটে। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ 


দৃত্তও বলেন-_-“বেদ নিত্য বটে কিন্তু কিভাবে নিত্য? বেদকে নিত্য বলিলে কি বুঝিতে হইবে যে, বেদের শব্দ, 
বা ভাষা সনাতন? অর্থাৎ বেদ এখন যে আকারে-নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনার্দিকাল হইতে সেইরূপই থাকিবে। 


এ মত যুক্তিসহ নহে। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য অনেক কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইতে হয় ; অথচ বেদের নিত্যত্ব,. 
সেইজন্য পতঞ্জলি মহাভাষ্যে 


প্ৰতিপাদন করিবার জন্য, বেদের ভাষ! বা শব্দকে নিত্য বল! অনাবশ্যক । 
বলিয়াছেন, বেদের শব্দ নিত্য নহে, অর্থই (0০051 বা ]0০৪-ই ) নিত্য । “শাব্দীভাবন!’ নিত্য নহে, ‘আখা 
ভাবনা"ই নিত্য । উহাই বেদ বাবিদ্যা। এই বিদ্যা চিরদিনই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে! ইহা নিত্য, 
ইহার উদয় বা বিনাশ নাই | খধিরা ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা এ বিদ্যা দর্শন করেন মাত্র। এই দর্শনের পূর্বেও এ বিদ্যা 
বিদ্যমান ছিল, পরেও থাঁকিবে। প্থঘ দর্শনে”_ইহাই খবি নামের সার্থকতা । খষির! বেদের দ্রষ্ট! বিদ্যার 
আবিকার-কর্ত। বা প্রচারক--প্রবর্তক নহেন।” (সাংখ্যপরিচয়। পৃঃ ৩৫ ).। 


০ 





চৈত্র, ১৩৭২ | বেদমন্ত্র ৩৯৯ 








পৃথিবীস্থান দেবতা যেমন অগ্নি, ছ্যলোকের অধিষ্ঠাী দেবতা তেমনি 'স্্য্য। ইন্দ্র এই সৌরজগতের 
অধীশ্বর। সর্য্যের সঙ্গে তার একাত্মতা । “অস্তরীক্ষে দ্যুলোকের উপাস্তে ইন্দ্র সেই আদিত্য যিনি উপাসককে 
উত্তীর্ণ করেন সেই বিশাল অভয় জ্যোতিতে যেখানে দীর্ঘ তমিত্র! আর তাদের নাগাল পায় না। অন্ধতমসের 
মধ্যে যে জ্যোতি তিনি ফুটিয়ে তোলেন যজমানের জন্য তা’ কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে ন! (অবৃকম্‌ ); এই 
॥ জ্যোতিরুজ্ছাস তিনি আহরণ করেন তাঁরই জন্য, যে প্রাণ আর মনের সাধক (আয়বে মনবে চ) আঁধারের , 
সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি ফোটান জ্যোতি, নিয়ে চলেন আরও আলোর পানে ।”.***বিশ্বের নায়ক ইন্দ্র দ্যাব! 
পৃথিবীকে ছেয়ে আছেন জ্যোতিঃ দিয়ে, যে তথিত্র। হটানো কঠিন, তাঁকে গুটিয়ে এনেছেন জীবন করে, গুহার 
অন্তরালে ছিল যে পয়ন্থিনী আলোকধে্গর! তাদের হাঁকিয়ে বের করলেন তিনি, এক সঙ্গে সংবৃত অন্ধকারকে 
জ্যোতিঃর দ্বারা করলেন বিবৃত ।৮ (বেদমীমাংসা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৩ ) 
ইন্্র সম্বন্ধে “মহাপূজা ও মহাঁতাপস” গ্রন্থের “কাল ও দেশ” অহুচ্ছেদে আছে--হুম্ম জগদাত্থা হিরণ্যগর্ভ 
: এই ব্রৈব্যবহারিক বিশুদ্ধ আকাশ অভিমানী হয়ে দিবম্পতি (অর্থাৎ আকাশপতি বা দেবলৌকপতি ) ইন্দ্র 
হয়েছেন । আকাশই তার শরীর, আকাশই তার লক্ষণ ।'- ত্ৰৈলোক্যে যা- কিড হয়েছে বা হবে, তার সাক্ষাৎ 
নিমিত্ত কারণ ইন্দ্ররপী হিরণ্যগর্ভ আর সাক্ষাৎ উপাদান কারণ গ্রুবদ্েশ |", 
“বেদ প্রতিপাদিত বিশ্বস্থ্টির ধারা বুঝতে হলে ইন্দ্ররহস্য সর্বাগ্রে বুঝতে হবে। কারণ, শ্রুতিতে ইন্দ্রের 
১শরীর মায়াময় বলে স্বীকৃয়.হয়েছে, ত্রসরেণু বহুল আকাশই ইন্দ্রের মায়া শরীর। মায়া তাঁকেই বলা হয়, যা 
জীনতে কোন নিদিষ্ট বস্তু না হয়েও যে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ন্যায় আচরণ করে। ঞ্রবদেশাত্মক আকাশ কোন 
ব্যবহারিক নির্দিষ্ট পদার্থ ন| হয়েও বিশ্বের যাবতীয় নির্দিষ্ট পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। এইজন্য আকাশই 
ইন্দ্রের মায়া শরীর, আর ব্রসরেণু হচ্ছে ইন্দ্রের ব্যঙ্টি-মায়!। হিরণ্যগর্ভের অংশভূত ইন্দ্র যেভাবেই সঙ্কল্প করেন, 
ত্রসরেণুস্বরূপ মায়া ঠিক সেইভাবেই প্রবন্তিত হয় ।.**চতুর্মুখ হিরপ্যগর্ভ (যাঁকে বিশুদ্ধ আকাশ অভিমানী ইন্দ্র 
বলেছি) অপরিমিত, ছ্যুতিসম্পন্ন যজ্ঞ শরীরী এক মনোময় পুরুষরূপে নিজেই আত্মপ্রকাশ করেন। ইনিই যজ্ঞতন্নু 
.ইন্্র-যো! জাত এব প্রথমে! মনস্বান্‌ (খগ.বেদ ) যজ্ঞ যার তনু বা শরীর তিনিই যজ্ঞতন্্। যজ্ঞ অর্থে চতুরগ্নির 
মধ্যে ছুই বা ততোধিক অগ্নির মিলিত অখণ্ড মূত্তিকে বোঝায় 1***ইন্দ্রই বিশ্বের বিশুদ্ধ আকাশ অভিমানী দেবতা 
আবার ইন্দ্রই বিশ্বের আদিম যজ্ঞাভিমাঁনী দেবত!।-_শ্রুতিতে ইন্দ্রকে এই বিশ্বের ব্রহ্মা বলা হয়েছে। এ ব্রন্ধা 
য খত্রিয় ইন্দ্র নাম শ্রতো গুণে | (সামবেদ) ওজঃ প্রভাবে ইন্দ্র বৃষ! (১০১7৮০2০৭৭৩) হয়ে উঠলেন এবং 
সমগ্র আকাশ উদ্বেলিত করে তুললেন যতদিন ইন্দ্র থাকবেন, ততদিন আকাশ কখনো শান্ত হবে না, আর ততদিনই 
বিশ্বে নিরন্তর. স্টিপ্রেরণা চলতে থাকবে |” (পৃষ্ঠা ৬৯৭০ )। 
দেখা যাচ্ছে বিশ্বস্প্টির মূলে দ্যাঁবা-পৃথিবীকে আবৃত করে কৃষ্টিলীল। প্রকট করে চলেছেন ছুই দেবতা _ 
ইন্দ্র আর অগ্নি। খবিদৃষ্টি নিয়ে জগৎকে যদি বিশ্লেষণ কর! যায়, তাহলে, দেবতা ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যাবে 
না। দেবতা অসংখ্য । শ্রুতিতে প্রত্যেক দেবতার স্বতন্ত্র মৌলিক ধর্ম স্বীকৃত হলেও ভারতের খর! সেই সমস্ত 
দেবতাকে চতুব্বিধ মৌলিক শ্রেণীতেও তেত্রিশ প্রকার মৌলিক চরিত্র্যে' ভাগ করেছেন। অন্যান্য সমস্ত 
ধ্বদেবতাই এই তেত্রিশ প্রকার দেবতার অন্তর্গত। ‘তথাপি সর্বপ্রকার দেবতন্্ গঠিত হয়েছে ইন্দ্রাগি দিয়ে৷” 
বৈদিক-যুগে খধির! আঁচারপরায়ণ ছিলেন। তীরা নিত্য আনুষ্ঠানিক ক্রিঘ়াকর্খের মধ্য দিয়েই 
আত্মান্ুভূতির পথে অগ্রদর হতেন। হোম, যাগ, যজ্ঞতাদের নিত্যকর্খ ছিল। হোমাগ্িঃ যাগাগ্সি 
বা যজ্ঞাগ্নি প্ৰজ্জ্বলিত করে তারা সেই বহিরিগ্রির সহিত অন্তরগ্ির সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্বষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করতেন, 


, বেদমন্্ 
রেণুকণ! ঘোষ ূ 4 


প্রথমোহষ্টকঃ ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ॥ পঞ্চমং সুক্তং॥ পঞ্চদশী বক্‌ ॥ 
( মগুলস্য একপঞ্চাশৎ সক্তং ) 


| | 1 1 
ইদং নমোব্ষভায স্বরাজে সত্য শুম্মায় তবমেখবাচি । 


! . 
অস্মিননিন্দ্র বৃজনে সব্বববীরাঃ স্মৎ সুরিভিত্তব শর্মন্তস্যাম ॥১৫ 


অন্বয়--“ইদং” (আমাদের উচ্চারিত এই ) “নমঃ” (প্রণাম-মন্তর, স্তোত্র ) “বৃষভায়” ( বর্মণদীল, অভীষ্ট 
সাধক) “স্বরাজে” (স্বকীয় তেজদ্বার1) “সত্য শুনায়” ( সত্যং শুন্বং বলং যস্য--সত্য বল যাহার সান) 
অপ্রতিহত বলযুক্ত ) “তবসে” (অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ) [যে আপনি-সেই আপনার উদ্দেশ্যে ] “অবাচি” (প্রয়ো 
করিতেছি )| ণ্অন্মিন্” (এই) “'বৃদ্রনে” (বর্জনবতী সংগ্রাম, সংসার সংগ্রামে) “সর্কবীরাঃ” (সকল 
প্রকার শক্রদমনে সমর্থ) “তব” (আপনার ) “শক্ষন্” ( শব্মণি _শরণে আশ্রয়ে ) “স্থরভিঃ” (বিদ্ৎজনের সহিত ) 
“সমত” (নিরাপদে, সৃষ্ঠুভাবে বা সুখে ) “্যার্ম* (বাস করিব ) ॥১৪ 

অনুবাদ-_-আমাঁদের উচ্চারিত এই স্ততিমন্ত্র ( প্রণাম-মন্ত্র ) বর্ষণশীল, স্বকীয় তেজদ্বারা দীপ্ডিমান এবং 
সত্যই ধীর বল, যিনি নিয়ত বৃদ্ধিণীল, সেই ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতেছি। এই (সংসার ) সংগ্রামে 
শক্রুদমনে সমর্থ হইয়া হে ইন্দ্রদেব, আপনার আশ্রয়ে বিদ্বংজনের সহিত হ্বখে বসবাস করিব--আপনার নিকট 
ইহাই আমাদের এঁকান্তিকী প্রার্থনা। 

বিশদর্থ_ প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম কুক্ত এইটি। মণ্ডল হিসাবে ধরলে প্রথম মণ্ডলের এক- 
পঞ্চাশৎ সুক্ত। এই সুক্তে মোট খক্‌ পনেরটি। স্ক্তের দেবতা ইন্দ্র, ছন্দ জগতী ও ব্রিষ্প | খধি-_অঙ্গিরার 
পুর সেব্য। - 
বধি সম্বন্ধে কথিত আছে--“অঙ্গিরা খষি পুৱাৰ্থে কঠে - তপস্যা করেন। সেই তপস্যায় প্রীত, হয়ে 
ইন্দ্রদেব স্বয়ং তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সেই সেব্য ঝষি।” (দুর্গাদাস )। 

এই প্রসঙ্গে মহাতারতের কর্ণের সঙ্গে সেব্য খষির একটি ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায় -সেটি হ’ল উপাস্য 
দেবতা সম্বন্ধে । কুর্ধ্যপুত্র কর্ণ যেমন স্থর্য্যের উপাসক ছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রদেব স্বয়ং অঙ্গিরার পুত্ররগ্োে” 
জন্ম গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রদেবেরই উপাসক হন। উপাস্যের উদ্দেশ্যে এই পঞ্চম সৃক্ত এবং পরবর্তী ষষ্ঠ সুক্তও উপাসক 
রচনা করেন। রচন! করেন মানে--খষির! তো মন্তরদ্রষ্ঠা--তার! দর্শন করে প্রচার করেন | সেব্য খষি এই 
বক্মন্ত্ের দ্ৰষ্টা ও প্রচারক । 







নে 
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চা রা 


জীবনের আলো 


 হিন্দুধর্থ সম্প্রদায়-বিশেষের ভ্রকুটাতে নিশ্চিহ্ন হইবে, এমন দুঃস্বপ্ন দুষ্টবুদ্ধি জনের-_কিন্তঅত্যাঁচারীর 
নির্যাতন সহিবার শক্তিও অতঃপর পাপ বলিয়। বিবেচিত হইবে, কেননা হিন্দুর সনাতন ধর্মে এইরূপ ক্ষমা ও 
সহিষ্ণুতা অক্ষমতা ও ভীরুতা বলিয়াই কথিত হইয়াছে । \ 


' কলিযুগ ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। হিন্দধর্শ্ব রক্ষা করার ভার বিষ্ণুযশার জাতি গ্রহণ করিলেও 
এই ভার বহনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বহু মুল্যবান জীবন দিয়! রক্ষা করিতে হুইবে ৷ ইহার জন্য যুগের 
+ দাবী মত নব-চাতুর্বর্ণ জাতীয় জীবনে মূর্ভ করিয়া ধরার দিন ক্রমেই সমীপ্বর্তী হইয়া আসিতেছে । ' এই 
ঈবিযুযশীর জাতির দৃঢ় ভিত্তির উপরই এধ্রেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালম্‌” কন্দিদেবের আবির্ভাব সম্ভব 
হইতে পারে । 2 কি এ a 8 
বর্ণাশম রক্ষা করার তার মহাঁকালের। কাঁলপ্রভাবে তাহার পরিণাম যাহা. হইবে, তাহার উপর 
'মাহষের হাত নাই-কিন্তু বর্ণধর্শ্ম কালজয়ী, শাশ্বত, সনাতন । যতদিন স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি, ততদিন 
বর্ধন্্ম সষ্টবস্ততে অন্নস্যত থাকিবে মানুষ বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থষ্টি--তাই মানুষই বর্ণধর্থের প্রতীক | 
প্রতোক হিন্দু ঈশ্বরেরই মহামন্ত্র--এই অনুভূতি তাহার রক্তধারার ইতিহাসে হ্বলিখিত। আমাদের চতুর্বধ্যহ 
দেহযস্ত্রের প্রতি ব্যহই ঈশ্বর-সঙ্কেতে পরিচালিত। এ জাতি অনুভব করিয়াছে ঈশ্বরই কর্তা-_ প্রত্যেকে 
তাহার হাতের ক্রীড়ণক মাত্র । এই চেতনাটুকু রক্ষা করাই সনাতন ধৰ্ম্ম । এই চেতনা প্রতি মানুষ যাহাতে 
৯. রাখিতে পারে, তাহার জন্য সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে । প্রতি মাহষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন 
_ এই বোধ কোন সময়েই যাহাতে তিরোহিত হইয়া অহংবৃদ্ধি প্রকাশ না হয়--সেইদিকে অবহিত থাকিতে 
হইবে । “অহং ব্রদ্ষোহস্মি সোহহ্মন্মি, শিবোহহম্‌ শিবোইহম্”--এই সব মন্ত্রে বাংলার আকাশ বাতাস 
॥ মুখরিত করিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে হৃদয়যন্ত্র মহাশক্তির কেন্দ্র! সেখানে বলভদ্রের 
আবির্ভাব সতত অনুভব করিতে হইবে। হলাযুধে মেদিনী বিদীর্ণ করার মত আততায়ীর বক্ষ বিদীর্ণ করার 
প্রচণ্ড বীৰ্য্য ও সাহস অন্তরে জাগাইয়া রাখিতে হইবে এবং প্রাণশক্তি সর্বজন হিতসাধনে, জাতীয় 
সম্পদ স্থজনে উদ্ভত থাকিবে । কোন হিন্দু অনাহারে, অনাশ্রয়ে, দুঃখে, দারিদ্রো নিপীড়িত হইবে না। 
সর্বশেষে, এই দেহযন্ত্র সেবা দিবে সমাজের-_মহামানবতার পুজা দিতে সতত উদ্যত থাকিবে, স্বার্থে . 
. সঙ্কুচিত হইবে না। যেখানে ব্যথা, যেখানে রোগ, যেখানে শোক-ছুঃখ, সেইখানেই সমবেদনায়, সেবায়, 
শঞজুসাত্বনায় আনন্দবিতরণের প্রেরণায় দেহখানি তুলিয়া ধরিতে হইবে। প্রতি মানুষের মধ্যেই এইরূপ দিব্য 
“  * গুণান্বশীলন কাৰ্য্যকরী হউক । প্রতি মানুষই নব চাতুর্কর্ণে উদ্ব,দ্ধ হউক | দয়া ক্ষমা হিন্দুর স্ব-ভূষণ। কিন্ত 
২. শক্তি ও বীৰ্য্য যদি না লাভ হয়, অকিঞ্চিৎকর জীবন-যন্তরে দয়] ক্ষমার অভিব্যক্তি নিরর্থক হইবে-_ তাই বর্ণধর্ম্মের 
সাধনায় হিন্দুজাতিকে উদ্ধ,দ্ধ হইতে বলি ॥ - 


পপ 


সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
(১৯৪৬-এর “পজ্ঘবাণী” হইতে ) 





রামকানাই মেডিক্যাল ষ্£টোস রর 


ূ ১২৮।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১, 


বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


€ পেটেন্ট ওষধ টস ৪ 
৪ সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
৬ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্রুসহবাঁরে সরবরাহ করা হইয়। থাকে। 










দক্ষিণা £ দু’ টাক! 








| 


আপনার ' অশান্ত প্রাণে শান্তি এনে দিবে। শতাধিক পৃষ্ঠার 
বাউল ধর্মসঙ্গীতের ও শ্যামাসঙ্গীতের অপূর্ব সমাবেশ । 

“A collection of poems, mainly religious. Some 
of the poems charm the mental chords for rhymes 
reminding us of the poet Satyen Dutta.” 


| -অম্বৃতবাঁজার পত্রিকা, kil ৬৷১০৷১৭ 


সশল্োচ্ছস্স লুক উল 
হাওড়া ষ্টেশন 





১৫০০৯: এবি আস সত 







শিরোনাম! বিষয় লেখক পৃ 
জীবনের আলো প্ৰশস্তি সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ৩৯৭ 
বেদম্ত্র নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ ৩৯৮ 
সম্পাদকীয় *** *** | ৪৯০ 
দার্শনিক ও মনস্তত্তিক দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ ডঃ হরেন্্রকুমার দে চৌধুরী . ' ৪০৫ 
ওর! চলে গেল গল্প শ্রীশ্টামাদাস দে ৪১০ 
সুদুর পারে কবিতা . ধৃঙ্জটি মুখোপাধ্যায় ৪১৩ 
যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি স্মৃতিচারণ ' আ্রীদিলীপকুমার রায় L83৪ 
জলছবি কবিতা শ্রীবংশীধর মণ্ডল এ ৪১৭ 
মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে প্যাজী 
হত্যার সেই মাহুষটি কাহিনী এীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 8১৮ 
ভূমি ও ভূমা উপস্তাঁস শ্রীরমেন্ত্রকুমার শাস্রী ৪২০ 
মাতৃসঙ্গীত গান " জীসন্তোষকুমীর ভট্টাচার্য ৪২২ 
অব্যক্ত. গল্প, শ্রীঅনিলকুমাঁর সমাজদার ৪২৩ 
খাছ ভিটামিনের গুরুত্ব প্রবন্ধ ডঃ ভি. ব্রিয়ুদাঁনভ ৪২৪ 
চরিত্র গঠনে সঙ্গ প্রবন্ধ স্বামী অচলানন্দ ' ৪২৬ 
জীবনশিক্পী মতিলাল জীবন্লেখ্য .  ভাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ৪২৯ 
কিরণলাল নিবন্ধ ।  শ্রীআাশাক চৌধুরী ৪৩০ 
আলোচন৷ tee শ্রীহবধীর গুপ্ত | ৪৩১ 
সঙ্ঘ সংবাদ ঠা আশ্রমী ৪৩২ 
মহখি প্রেমানন্দজী প্বরণে কবিতা শ্রীমতী টগর দাস. এম. এ. ৪৩২ 
সাময়িকী at শ্রীঅশোক চৌধুরী, ৪৩৩ 
উঠে এ 6 9 “tne 6 চপ উপ চা ই পপ ইউ চপ 5১ ETO ই 6 চর TTY 
cl রর 
ৰ ॥ ওপল্বত্ক্ষ জ্নাভ্ছিভ্য-জ্নভ্ভাজ ॥ ৃ 
| '€ স্ঙ্ব্গুস্তভ উ্রী্মভিলাতিলল্ শ্রন্ছান্লী ও | 
J জীমত্তগবদগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) ৬:০৬ 
) জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) ১০০০ ' আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭ 
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ (৩য় সং) ২৫০ জীৰনযোগী গান্ধীজী ২৫০ 
| বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৩য় সং) ১৪৪ নারদীয় ভক্তিস্থত্র ২২৫ | 
| আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২০০ যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ২:৪০ | 
( শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্চের দাম্পত্যজীবন (২ সং) ২৫০ ব্ৰহ্মচৰ্য্য (৩য় সং) ২০০ | 
| উপাসনা মন্দিরে (২য় খণ্ড) ২০০ জীবনের আলে! (১ম) ১২৫ | 
| জাতিসাধনায় সঙ্ঘশক্তি (৩০০ এঁ (তয়) ২০০ 
| | ॥ শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত ॥ : ভারতের নবজন্ম ২:৫০ { 
| অববিন্দ মন্দিরে (২য় সং) ৩০৪ ॥ শ্রীনগেন্দ্ গুহরায় ॥. | 
j পাঁতঞ্জল যোগস্থত্র (৩য় সং) ন্্স্থ সভ্ঘগুর শ্রীমতিলাল ১০০ | 
| ॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ সংকলিত ॥ ॥ শ্রীইন্দুভূষণ রায় ॥ { 
| গুরুবাণী ০৫০ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপন্তী ১০০ | 
| বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্ৰবৰ্তক মালিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে শতকরা ২০২ টাকা হারে কঞিশন | 
] দেওয়া হইতেছে। অর্ডার দেওয়ার সময় গ্রাহকগ্রণ গ্রাহক নম্র উল্লেখ করিবেন। | -; 
{ কর্ণাধ্যক্ষ-প্রন্বর্ভক্ পানিল্লিশশর্লঞ ৬১, বিপিনবিহারী গাুলী হ্রীট, কলিকাতা-১২ A রি 
লাশ ৪ পাচ চাস চপ চা সী সা পচ পচা চর | Fo 9 sib 






২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_চৈত্ৰ, ১৩৭৮ 





‘D.RATANs Co. প্রকাশিত হইল! J প্রকাশিত হইল !! 
Photooranhens (€ বাট নী বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীনির্মলচন্ত্র সেনগুপ্ত সংকলিত 
চি ~ লোপ ও আন্রোপ্য ৪:৯৩ 


2-1, CpRNWALLIS ST, C9, Be (সরল বৈগ্যশান্ত্র ) 
PHONE: 54 ~ 5711 শা ॥ ॥ প্রখ্যাত আয়র্কেদ"চার্য্য মণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ পির I 
যাবতীয় রোগের সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য পারিবাঁরিক/ 
চিকিৎসার অভিনব গ্রন্থ । প্রতি গৃহস্থের ঘরে রক্ষণীয়।' 
প্রাপ্তিস্থান £ প্রবর্তক পাবলিশার্স” 
৬১, বি, বি, গাস্কুলী ষ্টাট, কলিকাতা 1১২ 
ও গ্রন্থকার £ 
ফোন: ৩৪- ৩৭১৯ ডু প্রবর্তক আশ্রম, চন্দননগর, হুগলী 








জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, 
সকল রকম বাধাইয়ের কাজ 
প্রতিযোগিতামূলক দরে ' 
সযত্বে হয়। 
পুস্তক ও পত্রিকা বাঁধাই বিশেষত্ব । 
আধুনিক যন্্পাতিতে সুসজ্জিত 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় 
৭ গঙ্গাধরবাৰু লেন, কলিঃ-১২ 
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॥ কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ ॥ 


| অধ্যাপক বিজনবিহারী বস্তু ॥ 
কর্মীর রাসবিহারী বস্স-৫'০০ 
1 রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় | 
অরুবিন্দ-রবীল্দ্র ৪০ 
॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ॥ 
তন্ত্রের আলো ৪:০০ 
প্রজ্ঞার আলো ১২৫ 
| ॥ স্বামী উপানন্দজী ॥ 
আত্মার আলে ১০০ 
॥ শ্রীনরেন বসন সংকলিত ॥ 

! হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ঘোষের ভূমিকা সহ 
জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩-০০ 
৷ শীঘতীন্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | 
ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন ১-৫০ 

॥ শুভম্কবের ॥ | 
{ মন্দা-নল্দার দেশে-৪০০ 
| (উপন্তাসোপম সচিত্র ভ্ৰমণ-কাহিনী.) 
i a বায় ॥ 
আা নক] (১ম)--০-৬ ১52) 
জাল পয) হিস 5৫ পর 


প্রবর্তক পাবলিশাস £ কলিকাতা-১২ 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_চৈত্ৰ, ১৩৭৮ 
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| ছা চামচ যৃতসঙ্ীবনীয় সঙ্গে চার চাসচ মন ' 
স্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেৰনে আপনাস্ত 
স্বাস্থ্যের ভ্রত উন্নতি হবে। পুরাতন সন্ধা" ' 
ড্রাক্ষারিষ্ট'কুসফুনকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
'স্থাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
ফল প্রদ । মৃতসপ্তরীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও 
বলকারক টনিক । ছুটি ওঁযধ একত্র সেবনে 
আগনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নৰলন্ক 
স্বাস্থ্য ও বর্দশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 


এ RS 










৪ সি ০৫ $ পাপা দিই বই পপ পপ পা চপ উপর চা উপ ওহ চাপা উওর চি টাচ ইট ও বড চপ চপ পপর রর টব পারে উপরও উপ কাক 


[১/ ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্কেদ- hs , এফ)সি,এস, ( লণ্ডন ), 
(১) আাচার্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া এম,সি,এস, ( আমেরিকা ), ভাগলপুর 
© সো, ফলিকাছা-৩৭ . 2 কলেজেৰ রসাযণ শাস্তের ভূতপূর্বা অধ্যাপক 
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ওর চলে গেল 


শ্রীশ্টামা 
আজ ওর! চলে গেল। র 

প্রায় একটা বছর নান! দুঃখে কষ্টে প্রবাস জীবন 
যাপন করে ওরা ফিরে গেল স্ববাঁসে, স্বদেশে | এ 
পাড়ায় ওদের পরিচয় ছিল ‘জয় বাঙলা, । 

প্রথম যেদিন জয় বাঙলার দলটা' বৃষ্টিতে ভিজতে 
ভিজতে এসে আমাদের পাড়ার পোঁড়ো বাড়িটাঁয় আশ্রয় 
নিল, আমর! আপত্তি করিনি কেউ। সেদিন ওদের 


' মাথায় ছিল মাছুরে জড়ানো ছেঁড়া কাথার বোঝ, বস্তা” 


ভরতি সত্তা দামের বাঁসন-কোসন, আর কোলে পিঠে 
ক্রন্বনরত কতকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা। 

প্রায় এক-যুগ ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাক! 
'বাড়িটার ছাদ দিয়ে যে সব ঘরেই জল পড়ে, ও বাড়িটার 
যে দরজা জানালার বালাই নেই, একটু বৃষ্টি হলেই যে 
মেঝেগুলি থকথকে কাদা হয়ে যায়_-এ খবরগুলি 
জানবার কৌতূহল ছিল না পাড়ার কারও। ওটা দীর্ঘ- 
দিন ধরে পোড়ো বাঁড়ি। খরার ছুপুরে ক্লান্ত গরু ছাগল 
ওখানে আশ্রয় নেয়, রাঁতে এ শহরের বেওয়ারীশ কুকুর- 
গুলো ওখানে ঘুমোয়, ওর দেয়ালের ফাটলে ফাটলে 
সাপ-খোঁপ স্থায়ী বসবাস করে-_এর বেশি জানবার 
প্রয়োজনও ছিল না কারও । | 

'না, এসব অস্থবিধা নিয়ে ওরা অভিযোগ করে নি। 
বরং আমর] যে ওদের দূর-দূর করে তাড়িয়ে না দিয়ে 
আশ্রয় দিলাম আমাদের পাড়ার মধ্যেই তাতেই ওরা 


অভিহিত করা হইয়াছে। (“একং সদবিপ্রা বহুধা 
বদন্ত্যগ্রিং 'যমং মাতরিশ্বানমাছঃ”--ধণ্েদসংহিতা, 
১1১৬৪৪৬ ) | . 
সমালোচকের ভূমিকায় বঞ্কিযচন্দ্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
যথাযথরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। 
সার্থকতার সহিত তিনি ওপন্তাসিকের 'ভূমিকা ব্যতীত 
কোন ভূমিকায় রূপই পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। 
তাহার প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ, অভ্যুগ্র দৃষ্টিভঙ্গী নানাবিধ 


দাস দে 


কৃতার্থ। ওর! যে সেই নোংরা ভীড়ের মধ্যে ক্যাম্পে 
না গিয়ে ভদ্রলোকের মধ্যে থাকার স্ৃযোগ পেল, পেল 
একটু আলাদাভাবে থাকার স্বাচ্ছন্দ্য, এও কি কম 
লাভ। 

‘আমরা আপনাগ কোনো খেতি হরবো না বাবুর! ৷ 


.চাল-ডাল যা পাচ্ছিলাম তাতে প্যাট চলে যাঁতো, কিন্তু 


এই জলকাদা বিষ্টির মধ্যি এষ্টেশনে বসে তো তা ফুটোয়ে 
খাবার জো নাই। আর যা নোংরা, দেখলি বমি 


আসে। আমি আবার এটু ছাঁপছোপ থাকতি ভাল- 


বাসি।ঃ 
বৃদ্ধ । 
আমরা যারা এ পাড়ার ভদ্রলোক, তারাও বিশ" 
বাইশ বছর আগে এক সময় এদেশে এসেছিলাম ওদেরই 
মত শরণার্থী হয়ে, কিন্ত এই ছুই যুগের বিচ্ছিন্নতায় 
আমর] ওদের কাছে পর হয়ে গেছি! ওর] আমাদের 
আপন ভাবতে পারছে না। আর আমরা ওদের ভাবছি 
‘জয় বাঙল।”। স্বদেশী স্বজ্ন ভাবতে পারছি ন!। 
প্রথম দিকে ওরা কেউ কেউ আসত আমাদের 
দোবেঃ ওদের দুঃখের কাহিনী বলত, বলত ওদের নানা 
অস্থরিধার কথা। আমরা নিংস্পৃহভাঁবে শুনতুম। ওদের 
সব কথা বিশ্বাসও করতুম না। ওরা যে ভাষায় কথা 
বলছে, সেই ভাষায় যে একদা আমরাও কথা বলেছি, 
তা-ও যেন ভূলে গেছি। আমর! বয়স্করা, যারা জন্মে- 


ওদের প্রতিনিধি হয়ে কথা বলছিল এক 





ভূমিকা-সমন্বয়ের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দীড়ায় এবং 
তিনি তৎকালে স্বয়ং সাহিত্যসত্রাট’ বূপে প্রকটিত 
করিতে গিয়া বিভিন্ন ভূমিকায় নিরপেক্ষভাবে যথাযথ 
অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ওপন্তাসিকের 
ভূমিকায় বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডাছসারে তাহার স্থান ও 
অবদান কিরূপ তাহা এইস্বলে আলোচ্য নহে, তবে 
কেবল উপন্থাসিকর্নপে কেহ ‘খষি’, “সাহিত্যসত্রা্ট 
সংজ্ঞিত হইতে পারেন না । | | 
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ছিলাম, এবং বড় হয়েছিলাম ওদেশেই, তারা তবু মাঝে 
মাঝে একট! নাড়ীর টান বোধ করেছি ওদের কথাবার্তা 
শুনে; কিন্ত আমাদের ছেলেমেয়েরা, যাঁরা জন্মেছে 


এদেশে, অথবা শৈশবের জন্মভূমির ছবিটা বেমালুম ভুলে'' 
গেছে, তারা জয় বাঙলা” শব্দটাকে তুচ্ছার্থেই ব্যবহার. 


করে। ওদের চেহারার গ্রাযাতা, ভাষার গ্রাম্যতা, 
ওদের হাবভাব চালচলন নিয়ে তাঁরা আড়ালে হাসি- 
তামাসা করে, আর এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে 
যথাসাধ্য । এমন কি কারও বাড়ির তেলের শিশি, 
চায়ের কাপ হারিয়ে গেলে ওদেরই সন্দেহ ক’রে। 

এই ব্যবধানট! দুদিনেই ওদের কাছে ধর! পড়েছিল। 
এড়িয়ে চলত ওরাও আমাদের |. 

কদিন বাদেই দেখলাম, রেশান যদিও ওরা [ভালই 
পাচ্ছিল, কিন্তু নিন্ম বসে বসে. অন্ন ধ্বংস করেন! 


সকাল উঠে পাস্তাভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে কাজের 
খোজে । মাটি কোপানো, ঘাস নিড়ানো, কুলীর কাজ, 
ইটখোলার কাজ, মজুরের কাজ, যে যা পায় তাই করে 
অনক্কোচে। মজুরী নিয়েও দবকষাকষি নেই ওদের 
সারাদিনে এক টাকা পাচ সিকে পেলেই খুসী। অথচ 


তখন বারাসতে জনমজুরের রেট তিন টাকার কমনয়। 


মেয়ে'বউদ্দের কেউ কেউ পাড়ার এবাড়ি ওবাড়ি বি-এর 
কাজ করে। কেউ কেউ যায় স্টেশনে কয়লা, কুড়োতে 
অথব! আশপাশের বনে-জঙ্গলে কাঠ কূড়োতে। 

ওদেরই একটা বছর দশেকের মেয়ে, কাঁজ করত 


আমার বাড়িতে । 'টলটলে চোখ ছুটি, ভারী আছুরে 
মুখখানা।. আর এঁটুকু-মেয়ের কাজে এতটুকুও ফাকি, 


নেই! এতটুকু আলপ্ত নেই। আগের বিটাকে যা 
মায়না দিতুম তার অর্ধেক মায়নাতেই সুখী খুশী হয়ে 


কাজ করছে। মাঝে মাঝে সুধীর মাও মেয়েকে 
সাহায্য করতে আসে। স্বখীকে ভালবাসে আমার 
বাড়ির সকলেই । 


কিন্ত একদিন একটা বিশ্রী ঘটন! ঘটে গেল। 


আমাদের কলতলা থেকে আস্ত একখান! সাবান. আর 


একট! বালতি চুরি গেল। আমার আঠারো! বছরের 


স্বহির বাবা তারে...” 


০ ক রব কুহা হে বানানকাকিকেকিকিকি কারক কারার 


মেয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ। সে জোর দিয়ে বলে, 


নিশ্চয় সখী অথবা হখীর মা চুরি করেছে। তুমি আমার - . 
সঙ্গে চলে| বাবু, দেখবে ওদের ঘর থেকেই বের করব। 


কন্যার পীড়াপীড়িতে চোর ধরতে গেলুম সেই 


পোড়ো বাড়িতে | তখন বেল| নটা। জোয়ান মর্দ 


পুরুষেরা: কেউ ঘরে নেই। দেখলাম বারান্দায় বসে, 


আছে সেই বৃদ্ধ একটা বাচ্চা কোলে করে। বাচ্চার 
সঙ্গে কথা বলছে আর তামাক খাচ্ছে। আপামী স্বখীও 
তখন বেরুচ্ছিল কোনদিকে । তাঁকে দেখেই আমার 
মেয়ে তেড়ে উঠল। অভিযোগ শুনে সখী একেবারে 


প্রবল কান্না জুড়ে দ্বিল। তার কান্নার মধ্যে একটিই 


কেবল কথা ‘ন! না, আমি চুরি হরিনি 1? , 


মিনিট দুই বকাবকিকরে মেয়ে বলে, ‘আমি তোঁদের . 


‘ঘর খুজে দেখব ৷’ 
মরদের!, অথবা কর্মক্ষম মেয়ে বউরা। পুরুষেরা সকাল : 


বৃদ্ধ এতক্ষণ অবাক চোখে চেয়েছিল আমাদের 
দিকে | 
হরে। চোরের মত পানভয়ে পলায়ে আইছি, পরের 
দান খয়রাতের উপর বাচে আছি, আপনারা তে! 
আমাগ চোরই ভাববা মা! তাতে দোষ নাই। তয় 
বিধেতা কপালে কষ্ট দেছেন, অপমান দেছেন, মুখ বুজে 
সয়ে যাচ্ছি। আপনার ভাগি্যি ভালো! মা, স্বৃহীর বাপ 
এহাঁনে নাই। তাঁর সামনে ওরে কেউ চোর কলি... 


“চোরকে চোর বলতে আমি কারও সামনেই ভয় 
পাইনা ৷, 
‘আপনারা ল্যাহাপড়া শিহিছেন, আমি মুখ্যু মানুষ ৷”: 


রুখে উঠলো আমার মেয়ে । 


শান্ত গলায় বলে বৃদ্ধ, ‘আপনাগ ভাব আমর! বুঝিনা । 
তয় আমাগে গ্ভাশে বিনে দোষে স্বহিরি চোর কলি 
মুহুর্তে বৃদ্ধের 'চোখে :একটু মাত্র 
অগ্নিস্ষুলিঙ্গ দেখ! গেল। 

“কি করত সুখীর বাবা ? 


‘আপনার মান থাকতো! না 'মা। 
আমাগে বংশে কেউ পরের ছাইটুকুও ছোয়না। 
শিক্ষেই নাই । আমরা চাষাভূষো মানুষ ! গ্ভাশে এটু 
জমিজম! ছেলো, ঘর ছুয়ার ছেলো। : খাটতাম-পেটতাম, 


এবার কথা বললে, গ্যাহেন; দেহে যান ভাল ' 


জানেন তো মা, 


তেমন" 
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খাতাম-নতাম। ন্যাহাপড়া শিহি নাই, চুরি-চামারিরও 
ধার ধারি নাই। দেহে যাননা খুঁজে পাতে 1, 

দারুণ ' অপমানিত বোধ করল আমার লেখাপড়া 
শেখা মেয়ে। রাগে গরগর করভে করতে চলে গেল। 
যেতে যেতে বলে গেল, ‘যত সব ছোট লোক!” 
আমাকেও ডাকল, “তুমি চলে এস বাবা, ছোটলোকটা 
' তোমাকেও অপমান করতে পারে । ' যা অসভ্যের মত 








কথাবার্তা। আমি জানি স্খীই চুরি করেছে। হয়তো ' 


সামলাতে পারবে না বলে বিক্রি-টিক্ি করে দিয়েছে 
কোথাও। এখন বড় বড় বাৎ ছাড়! হচ্ছে। চোরের 
বড় গলা হবেই তো ৷” 

' বুড়োর চোখে আর একট! আগুনের 'ফুলকি জলেই 
নিতে গেল। তারপর হেসে পড়ল বুড়ো । ‘উনি তো 
রাগ করে চলে গেলেন, তয় আপনিই খুঁজে গ্যাহেন' বাবু 
বিশ্বেস না হয় ।”+_বলে সে আমাকে । 

‘তুমি কি আমার মেয়ের উপর খুব রাগ করলে 
বুড়ো?’ 

‘না না বাৰু, ওনারা ছেলেমানুষ। যে অবস্থায় 
পড়িছি তাতে আমাগে চোর ছ্যাচোড় তো ভাবতিই 
পারেন। তয় পেরানভাঁয় বড়ে ছুঃখু পাইছি। তাই 
"বুলে ছেলেমানুষির উপর রাগ করবো ক্যানে।* 

এই ক্ষমা, এই সরলতা আজ আর আমি বুঝি না। 
আমার দীর্ঘদিনের শহর বাসের সংস্কার আমাকে ‘ভদ্র 
লোক’ করে দিয়েছে । আমাকে সন্দেহপ্রবণ করেছে। 
আমার অতীতট। ভুলিয়ে দিয়েচে! 

স্বখী তখনও বারান্দার কোণে দীড়িয়ে মাথা নীচু 
করে কাদছিল। তাকে কাছে ডেকে একটু আদর করে 
একটু সাস্বন! দিতে ইচ্ছা! হচ্ছিল, কিন্তু ও. যে আমার 
বাড়িতে ঝি-এর কাজ. করে। ওর কাছে এত ছোট 
হব? তার চেয়ে বরং আমিও একটু' মহত দেখাই । 
একট! টাকা ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে । উদার চিত্তে 
বললাম, 'কাদিসনে স্বখী। * এই টাকাটা নে, মিষ্টি 
কিনে খাস। আমি জানি তুই চুরি করিসনি |; 

টাকাটা ই্লও না হ্বখী। আরও বেশী করে কাদতে 
কাদতে ছুটে গেল ঘরের মধ্যে । 


ওর! চলে গেল 


১১১ 





sth ath 


আমি মহা অপ্রস্তুত । একটু বুঝি অপমানিতও বোধ 
করলুম । 

‘অ সবহি, বাবু টাহাডা দেলেন, নিলিনা ক্যান। 
বাবু তো আর তোরে চোর কয় নাই। এতক্ষণে ভিতর 
থেকে স্খীর মা-র গলা পাওয়া গেল। কী আশ্চর্য, 
এতক্ষণ সে চুপ করে থেকে মেয়ের অপমান সহ করল। 
এ সংযম ও পেল কোথায়! 

_ কথা বলতে বলতে ঘোমটা টেনে বারান্দায় এল 
নববীর মা। অপরাধী গলায় বলল, “আপনি দুঃখু 
করবেন না বাবু। মাইয়ের খুব রাগ হইছে। রাগ 
পড়লি নেবেনে | খুব বাপসোহাগী মাইয়ে, তাই কথায় 
কথায় মান হয়।”' 

‘তয় বাবু’, বলল সেই বুড়ো । “আপনার মাইয়ে যেমন 
আপনার আদরের, ওর বাপও ওরে--.**পোড়া কপাল। 
হ্ৃহিরে ফেলায়ে সে যে এহোন কোহানে কি করতিছে*** 
আছে কি নাই-'”*** মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো । 
চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। গামছার কোণে চোখ 
বুজলো৷ বুড়ো । | 

এতদিন ভাবতুম ওদের মধ্যে যে কয়েকজন জোয়ান 
মর্দ পুরুষ দেখি তাদেরই কেউ স্থখীর বাপ। সেদিন 
বুঝলাম হ্বখীর বাপ ওদের সঙ্গে নেই, এবং তাকে নিয়ে 
নিশ্চয় একট! দুঃখের গল্প আছে। কতো! অমানুষিক 
নৃশংসতার কাহিনীই তো! শুনছি প্রতিদিন রেডিওতে, 
পড়ছি খবরের কাগজে । সুখীর বাপের করুণ গল্পটা 
শুনবার আমার সময়ও ছিল না, কৌতৃহলও ছিল না। 
আমার মনের মধ্যে খর-খর করছিল একট] অপমান । 
টাকাটা যে সেখানেই পড়ে রয়েছে । ছোয়নি সুখীর 
মা-ও। অভিমান ভরে বললাম স্থখীর মাকে, ‘টাহাডা 
তোমরাও কেউ ছু'তি পালে না! এত ঘেন্না? বড়ো 
ছুংখুপালাম। 

, ওদের কথা শুনতে শুনতে আমার . অজাস্তেই আমার 
মুখ দিয়ে বেরিরে গেছিল আমার জন্মভূমির ভাষা । 
আমার পূর্বজন্মের ভাষা । | 

আমার" এই ভাষা শুনেই বুড়ো একেবারে অন্ত 
মানুষ । ঘোমটা কমে গেল হবথীর মায়েরও। বুড়ো] 
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সকৌতুক হান্তে বলল, “আপনিও বুঝি পাহিস্তানের 
মানুষ ?' 
ন| পাকিস্তান নয়, পূর্ব বাংলাও নয়, বলো! বাংলা- 
দেশের মানুষ। . বিশ বছর আগে আমিও একদিন 
এসেছিলাম এদেশে তোমাদেরই মত শরণার্থী হয়ে। 
তবে. সে-আসা আর. তোমাদের এ-আসায় অনেক 
. তফাৎ। আমাদের আর ফিরে যাবার স্বপ্ন ছিল ন! ৷ 
আমাদের সামনে ছিল অন্ধকার । 
স্বপন আছে তোমাদের সামনেটা আলোয় আলোময় | 
তোমরা ফিরে যাঁবে একটা ' স্বাধীন দেশে, তোমাদের 
সোনার বাঙলায়। তোমরা! ফিরে পাবে 
বাক্যট! শেষ করতে নিজেরই দ্বিধা হল। সত্যিই 
কি ফিরে পাবে সব? পুত্রহারা পিত|, সস্তানহার! জননী, 
স্বামীহার! বিধবা, যথাসর্কস্ব অপহৃত বাস্তহারারা আর 
কি ফিরে পাবে তাদের জন-ধন-গৃহ ? 
বুড়ো কিন্তু আমার এটুকু কথাতেই.. ডি হয়ে 
উঠল। আমাকে আপন করে নিল। “বসেন বাবু- 
বসেন, আপনি আমাঁগে গ্ভাশের মানুষ । কন দেহি যা 
 শুনি-টুনি তা কি সত্যি? আমাগে গ্যাশটা কি সত্যি 
স্বাধীন হয়ে যাবে? জিততি পারবে মুক্তি ফৌজ সেইসব 
হারামজাদাগ সাতে লড়াই করে?” 
‘নিশ্চয় জিতবে । বাঙলাদেশ. স্বাধীন হবেই 
একদিন)” - 
‘তয় যে শুনতিছি অনেক মুক্তিফৌজ - মরতিছে সেই. 
খান শালগে গুলিতি 1”: 
“তার চেয়ে খানসেনা মরছে অনেক বেশি।% . 
“নিপাত হয়ে যাঁক। নিব্বংশেরা নিপা-আ-ত 
যাকৃ! লজ্জা সংকোচ ভুলে কথা কয়ে উঠল, স্বখীর 
মা। কথাতো নয়, যেন ফুঁসে উঠল কোন তীব্র 
বিষধর নাগিনী। যেন একট! জীবন্ত অভিশাপের 
আগুন লেলিহান শিখায় ছেয়ে ফেলল দিক দিগন্ত ৷ 
সেদিন বুড়োর পাশে তার ছেঁড়া চটের উপর বসে 
শুনেছিলাম একটা কাহিনী আরও হাঁজার হাজার 
কাহিনীর মতই একটা শ্বাপদ হিরা জঘন্য বর্বরতার 
কাহিনী। 


বছর চারেক আগে! 


তোমাদের ,একটা . 


বুড়োর তিন ছেলে আর ছুই মেয়ে। ছেলেরা বড়। 
তাঁদের্‌ বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হয়েছে বড় মেয়েরও 
খান সেনারা ওদের গায়ে 
পৌছবার সপ্তাহখানেক আগে বিয়ে হয়ে গেল ছোট 
মেয়েটারও | ষোল সতের বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে ৷ 
জামাইটাও হয়েছিল প্রাণভরা ৷ মেয়ে জামাই পান্ধি 
করে আসছিল দ্বিরাগমনে। পথেই কয়েকটা খান-পশুর 
চোখে . পড়ে * যায় পান্িটা। তারা এখানেই 
জামাইটাকে গুলী করে মেরে মেয়েটার উপর একে 
একে *** মেয়েটা নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে৷ রক্তের 


গঙ্গা বইতে থাকে তার সায়া সাড়ীতে, রাস্তায় । 


কাজ শেষ করে' তার! ভয়ার্ত বেহাঁরাঁদের বলল, 
‘উসকে সতী বাণাও ৷” 
 বেহারারা কথাটা বুঝতে পারেনি । ওরা ভয়-ভয় 
চোখে চেয়ে থাকে । এক পাও নড়বার সাহস নেই! 


' তার! নাকি বুটের লাথি মেরে বেহারাদের বুঝিয়ে. 


দেয়, স্বামীর সঙ্গে ওকে কবর দিলেই তে! ‘সতী’ হবে। 
ওখানেই কবর খোড়ানো হল বেহারাদের দিয়ে। 


সামনে দাড়িয়ে সতীদাহ নয়, 'সতীকবর"' অনুষ্ঠান ' 


স্বসম্পন্ন করে মত্ত উল্লাসে তার! চলে যায়! . 


বেহারাদের মুখে খবর পেয়ে প্রায় ঘণ্টা চারেক বাদে 


গ্রামের লোকজন এসে সেই কবর খুঁড়ে '” এ গল্প আর 
শেষ করতে পারল না বুড়ো। 
না, এ গল্প শুনেও .ভেঙে পড়েনি বুড়ো। বুড়ো 


ভেঙে পড়লে এদের দেখবে কে? তিন ছেলের তিনটে 


_ বউ, তাদের অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, 


সবতো বুড়োর উপর ফেলে রেখে তিন ভাই বাপের 


পা ছুয়ে শপথ নিয়ে গেছে, ছুশমনদের বুকের রক্ত. পান - 


না করে তারা কেউ ঘরে ফিরবে না। বুড়োর বড়, 
ছেলের নাম ভীম। ভীমের মতই চেহারা, তার। 
ভীমের মতই দুর্ধর্ষ ভয়ঙ্কর । সেই ভীমের মেয়ে এই 


.স্বখী। তাইতো স্বখীর অত তেজ | ভীম নাকি এক 


হাতে বাপের পা আর এক হাতে সড়কি ছু'য়ে বলে 
গেছে, আঁমার নাম রাহিছিলে ভীম। এবার তোমার 
দেওয়া! নাম সাথক করব বাবা। 


শাল। হঃশাসনগে 


" শয়। 
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রক্ত আমি পান করবই। এক! ভ্রোপোদীর ইজ্জৎ 
মারিছিল তাই কুরুকুল নিপাত হল, আর বাঞ্চোৎ্রা 
আমাগে এত মা বুনির ইজ্জৎ যারতিছে, এরা নিপাত 
হবে না? হবেই!” EE 

গল্প বলতে বলতে চোখ মুছে বুড়ো বলে, ‘আমি 
আপত্তি হরিনি বাবু। ক্যান হরবো। এইতো মরদের 
মত কথা। যাঁরা তোর বুনির a মারিছে, সে 
বেজম্মাগে তুই কিছুতেই ছাড়বি না. 
আশীর্বাদ।” আমি বুড়ো হইছি, নাগ আমিও তোগে 
সাতে সড়কি ধরতাম'' 

যাদের এতদিন “জয় বাউল!” বলে তুচ্ছ করেছি, 
যাদের চোর ছ্যাচড় বলে সন্দেহ করেছি, যাদের 
ভেবেছি ছোটলোক, তাদের তখন মনে হল আমাদের 
থেকে অনেক উঁচু অনেক বড়। এ বৃদ্ধকে মনে হল 
আদর্শ ক্ষত্রিয়। যথার্থ বাডালী। ও আর "বাঙাল, 
তুচ্ছ নয়। | চি 

ওর! একটা আশ্চর্য মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পেয়েছে--'জয় বাঙলা” 
আর একটা মন্ত্র ‘জয় মুজিব ভাই” । সেই মন্ত্রবলে ওর! 
হুঃখজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে গেছে। ওরা ভুলে গেছে তুচ্ছ 
মান অপমানবোধ, আর ভুয়ো ভদ্রলোকত্ব। ওরা 
তাকিয়ে আছে পরমাশ্চর্য সম্ভাবনাময় উদয় আকাশের 
দিকে। দিগন্তজোড়া তমিআ্রাভেদ করে একদিন সে 
সুর্যোদয় হবেই। সেই রক্তের সাধনায় লব্ধ রক্ত-রাঙা 
সুর্যকে বরণ করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েই যেন দুঃখের ' আগুনে 
পুড়ে পুড়ে ওর! নিজেদের অগ্নিশুদ্ধ .করে তুলছে। 
ওর| অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত । ওদের যে আপনজনেরা 





ওর! চলে গেল 


এই আমার 


? গেছি! 


৪১৩ 


রণক্ষেত্রে সংগ্রামরত, তাদের চেয়ে ওদের এই ছুঃখবরণ 
সংগ্রামও কম বরণীয় নয়) ওরা কোন অপমান গায় 
মাখে নাঃ কোনো দুঃখে হৃংখ পায় না। ওরা অনেক বড় 


- হয়ে গেছে। এই ছুই যুগ ধরে ওরা কেবল এগিয়েছে, 


আমরা কেবল পিছিয়েছি। ওদের আর আমর! নাগাল 
পাব না। আমরা কদর্য পলিটিকস্-এর পঙ্ককূপে পড়ে 
নাকানি-চোবানি খাচ্ছি, আত্মহননের নেশায় মত্ত 
হয়েছি। আর ওরা মত্ত হয়েছে আত্মবিকাশের 
নেশায়। এই ছুই নেশা একেবারে আলাদ|। আমরা 
এই তুই যুগের ব্যবধানে ওদের থেকে আলাদা হয়ে 
আমাদের ছেলেমেয়েরা যে ওদের চোর ছ্যাচড 
মিথ্যাবাদী বলে সন্দেহ করে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। 
এরা যে একালের এদেশের স্কুলে কলেজে পড়ে । এর! 
মাকে অবিশ্বাস করতে, সম্মাননীয়কে অসম্মান করতে, 
মিথ্যাচারকে স্বভাব ধর্ম বলে ভাবতেই তো শিখছে। এই 
শিক্ষা দিয়ে ও মানুষদের আর চিনতে পারবে কি এরা? 

ওর] চলে গেল | 

বুড়োকত্তা জানে না| ফিরে গিয়ে সে তার ছেলেদের 
ফিরে পাবে কি ন!. হ্বখীর মা জানে না যে তার শক্তিমান 
স্বামীর উষ্ণ বুকে আবার আশ্রয় পাবে কি না, স্বধী 
জানে না তার বাপের সোহাগ আর তার ভাগ্যে আছে 
কি না; তবু ওরা এক আশ্চর্য আশ্বাসে আজ উচ্ছল। 
ওরা ফিরে পাবে ওদের সোনার বাঙল]। ওরা 


‘পালিয়ে এসেছিল একট! হিংস্র শ্বাপদসংকূল অরণ্য 


থেকে; ফিরে যাচ্ছে একটা উজ্বল কুর্যালোকিত 


জনপদে»_-একটা। স্বাধীন দেশে । 


সুদূর পারে 
ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় 

কোন নামহীন অজানা দেশে | 
এক সীমাহীন পথের শেষে বড় কর্কশ 

. নীল সমুদ্রের বালির ধারে বড় অন্ধকার 
কোন দূর দিগন্তের পারে সুদুর পার হতে 

বহু দূরে ; যেন বলছে আমায় 

সেই সাদা বাড়ীর সময় নাহি বাকি 
আঁকারহীন অন্ধকার ঘর 


৩ 


কালবিলম্ব কোর না মিছামিছি। 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 


॥ শ্বৃতিচারণ ॥ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


॥ ৩.| 


প্রীজয়কঞ্চের সাধনপীঠ ছিল হিমালয়ে চগ্থা স্টেটে 


ভরমোর বলে একটি গ্রাযে_চোদ্দ হাজার ফুট উচু। 
তার সঙ্গে কথালাপ হয়েছিল হিন্দিতে । 
. সাহায্য না পেলে তার আলাপের অনুলিপি লেখা 
আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। এ অনুলিপির ইংরাজী 
তৰ্জমা আমি আমার KUMBHAগরন্থে ছাপিয়েছি, তাই 
সেসৰ কথার পুনরাবৃত্তি করা বাহুল্য হবে--ধীর! উৎস্বক 
- তারা ইংরাজীতেই পড়বেন। কিন্তু তাঁর দীপ্ত ব্যক্তি- 
রূপের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ন! বললেই নয়_ আরো 
এই জন্যে যে, কুম্ভমেলায় এমন দীপ্যমান সাধু আমি আর 
দেখিনি। 1 
ভাগবতকার সাধুদের স্তবে বিহ্বল। প্রথম স্বন্ধে 
আছেঃ ? | 
যৎপাদসংশ্রয়াঃ হত ! মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ 
সগ্ঠঃ পুনস্ত্যপস্পৃষ্ট। স্বধুন্যাপোহনুসেবয়া ॥ 
(১,১১৫) 

ৰং গঙ্গাজলে . বাঁর বার স্নান করলে তবে মানুষ 
শুদ্ধি লাভ করে, কিন্ত সাধুদের একটি ট্োওয়াতেই মানুষ 
নির্মল হয়। শুধু কি তাই? সাধুরা, -“তীর্থীকুবস্তি 
তীর্থানি”-_তীর্থকে তীর্থ পদবী দেন তাদের সাধূতার 
সনদে। না, সাধুদের স্তবের মাত্রা আরো চড়ে গেছে, 
আমার কৃঞ্চকথাকাহিনীতে আমি অনুবাদ করেছি 
নারায়ণ ছুর্বাসার কাছে সাধুদের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন 
 ভাগবতের নবম স্ন্ধের পরিশেষে £ 
কহেন হরি £ “আমি ভক্তাধীন, নই স্বাধীন ' 

| বৈষ্বই আমার স্বামী। 

প্রেমের অধিকারে প্রেমিক এ-হদয়ে বিরাজ করে 


মুনি, দ্বিবসযামী ৷” 


ইন্দিরার ' 


| শরণ চায় যারা আমারি শুধু_-তার! { আমার 
প্রিয়তম, চির-আর্পণ, 

গোলোক লক্ষ্মী বা দেহও প্রিয় নয় আমার, 
ূ প্রিয় ভবে তাঁরা যেমন ।” 
ভরমার কথা বৈ কি--কেবল সাধুর ম’ত সাধু হ'তে 
পারলে তবেই, নইলে নয় । শ্রীজয়কৃষ্ণ ছিলেন এই বিরল 
মছাভাগদের কোঠায়। তাই সাধনা ক'রে আচারের 
ব্রমুষ্টি থেকে মুক্তিলাভ- করেছিলেন । অস্ততঃ আমি 


তাকে প্রণাম করেছিলাম তার এই পরমসিদ্ধির জন্তেই | 


কারণ চঙ্গৃতি প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা বা' লোকাচারকে 


আমি কোনোদিনই বরণীয় মনে করতে পারি নি। এই on 


নিয়েই আমার তর্ক বাধত কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে । তার 


যুক্তি ছিল এই যে, যখন দেখছি আচার মেনে অনেক 
' মহাসাধকই চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে অস্তিমে' কৃতকৃত্য 


হয়েছেন তখন আমি কেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব 
না? আমার পান্টা যুক্তি ছিল এই যে, যখন দেখছি 


লক্ষ লক্ষ লোক আনুষ্ঠানিকতা বা আচার. মেনে চ*লে 


শেষটায় ব্যর্থকাম হয়েছেন তখন আমি আমার বিবেকের 
সববৃদ্ধিকে বরখাস্ত ক'রে কোন্‌ মুখে আচারিপনার 
জয়ধ্বনি করব গদ্‌গটকণ্ঠে? যারা ধূসর নগরকে 


তাদের স্পর্শে তীর্থ করেন তাদের নৈতিক বল ও আত্মিক 


উপলব্ধিই আমার কাছে বরেণ্য, তাদের আচারিপনা 
নয়। ও 

শ্ীজয়কৃষ্ণ গিরির আত্মিক উপলব্ধির কিছু, খবর 
আমি পরেও পেয়েছি কোনো কোনো! বন্ধুর মুখে 
ধার! হিমালয়ে তায় আশীর্বাদ পেয়ে নিজেদেরকে ধন্ত 


জ্ঞান করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে জীবনুক্ত জ্ঞানী. 


তথাদিলখোল! ভক্ত । তাই কুস্তমেলায় আমার একটি 
প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন 2 “আমি কোন্‌ পথের পথিক ? 


NS 


নি 


সি, 
৮০ 


পে 


£/ 


সত্যোর ছুটি বিভাব_এপিঠ ওপিঠ 1” 


- BD. 93 দ্রষ্টব্য) 


চৈত্র, ১৩৭৮] 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 


৪১৫ 








ভৈয়া! আমি সব পথেই চলি, সব তাঁতেই আছি। এই 
দেখ ন| কেন, হিমালয়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে 
আমার কুটিরে আমি, থাকি নগ্রদেহে 'তুষারপাতের 
মধ্যেও । কিন্তু প্রয়াগে এসে সভ্যভব্য হয়েছি কৌপীন 
প’রে।” বলেসেকি সুন্দর হাসি! 


এ-সম্পর্কে আর একটি কথ। বলেছিলেন (যে আমি. 


আমার KUMBHA-তে লিখেছি।) £ “মানুষ মিথ্যে 
সময় নষ্ট করে কে কোন্‌ পথে চলেছে এই বিতগণ্ডায়_ 
এ-পথ ভালো, না ও-পথ ? কিন্তু এসব তর্কাতকির মূলে 
আছে এক শোচনীয় ভ্রান্তি। কারণ এ-পথকে ও-পথ 
থেকে আলাদা মনে হয় কেবল ততদিন যতদিন সাধকের 
সঙ্গে ভগবানের পূর্ণ মিলন হয় নি। পূর্ণ ওরফে ভগবৎ- 
সাক্ষাৎকার হ’লে সবখানেই তার দেখা পাবই পাব। 
তখন ভক্ভিমার্গ আর জ্ঞানমার্গকে মনে হবেই হবে একই 
(KUMBHA 


পরে জানতে পেরেছিলাম ইনি সত্যই একজন পরম 
ভাগবতের পদবীতে নিত্যাপীন ছিলেন-_গীতায় যাঁর 
বিশেষণ পস্থিতপ্রজ্ঞ”। তার মুখে খেলত এক অনামা 
দীপ্তি--দাদাও সায় দিলেন আমার এ-প্রহষ্ট প্রথম 
রায়ে। দাদার আরো তালে! লেগেছিল যখন আমরা 
প্রথম দিন শরীজ্রয়কৃষ্ণ গিরির--না, গোড়া থেকেই বলি-_ 
কারণ ভূষিকাটা বলবার মত ৷. 
সাধু খুঁজতে খুঁজতে শ্ুনলাম-_কার মুখে মনে নেই 
যে অমুক তাঁবুতে এসেছেন মহাসন্ত শ্রীজয়কৃষ্ণ গিরি 
নগ্ন সাধু--হিমালয়ের তুষারের মধ্যেও যিনি নগ্রদেহে 
₹চলাফের! করেন। কৌতুহলী হয়ে দাদা ইন্দিরা আমি 
স্বধা ও প্রতিমা (দাদার পুত্র ও পুত্রবধূ) গেলাম ভাবুর 
শিষ্য রক্ষীর কাছে.দরবার করতে । দাদাকে. শিষ্য 


= শুধালে| £ “কে আপনি ?” আমি পরিচয় দিলাম সঘনে £ 


€ gt 


NN, 


“এলাহাবাদের চীফ জাষ্টিস।” শিষ্য দৌবারিক “একটু 
অপেক্ষা করুন” বলে প্রভুর কাছে গিয়ে ফিরে এসে মাথা 
নাঁড়ল £ প্উ' হু' |” তখন ইন্দিরা আমার নাম করল 
অীমরবিন্দের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে। শিষ্যের পুনঃ 


প্রস্থান ও পুনরভ্যুদ্বয় “আসন !” 


দাদা| পরে হেসে বলেছিলেন £ “I was impressed 
যে আমাকে তিনি গণ্যই করেন নি তার সঙ্গ পাবার 


অধিকারী ব’লে।” 


কিন্ত ভিতরে গিয়ে বসতে আমর! আরও মুগ্ধ হলাম 
-_না,.কমা বলেছি । তার সান্নিধ্যে কেমন যেন অভিভূত 
মতন হ'য়ে পড়লাম । কী শান্ত স্মিত হাসি ! Beautific 
9011০ একেবারে ষোলো! আনা! এহেন দিব্য দীপ্তি 
কুমেলায় আর কোনে! সাধুর মুখেই দেখি নি। 
দেখেছিলাম কেবল গ্রীঅরবিন্দ, কালীদাস ও রামদাসের 
মুখে । (স্বামী বিবেকানন্দকে দেখি নি তাই বলতে 
পারি না তার মুখে এ-দীপ্তি ছিল কি না, যদিও 
যারা দেখেছে তারা সবাই সাক্ষ্য দেয় যে সে-দীপ্তির 
বিশেষণ দৈবীই বটে ।) 

সাধুজি আমাদের সাদরে বসিয়ে চমৎকার হালুয়া 
প্রসাদ পরিবেষণ করলেন । ব্যাপ্রচর্ম-পরিহিত এ শিব- 
শান্ত অভুত সাধুকে দেখে সবাই মুগ্ধ। তার উপর এমন 
সাদর অভ্যর্থনা ! কী মিষ্টি হালুয়!! 

দুদিন গিয়েছিলাম তার কাছে । তিনি বলেছিলেন 
যে কত কথা--এক গঙ্গা কথা। কিন্ত সেসব কথার 
অনুলিপি Kum৷b৮এa-তে ছাপিয়েছি, তাই এখানে কেবল 
একটি কথা বলব । তীর কাছে আমি ছুটি বিখ্যাত গান 
গেয়েছিলামঃ একটি শঙ্করাচার্যের “চিদানন্দরূপঃ 
শিবোহহং শিবোহহম্”--অন্টি মীরাবাঈয়ের “চাকর 
রাখো জি।” 

প্রথম গানটি শুনতে শুনতে গিরিজি সমাধিস্থ 
হয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি শুনতে শুনতে তার গাল বেয়ে 
দুটি তশ্বী অশ্রধার! নেমেছিল। এরই পরে তিনি বলে- 
ছিলেন যে, তিনি সব পথেরই পথিক সব তাতেই 
আছেন। মনে পড়ে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা £ 
“একঘেয়ে কেন হব? আমি ঝোলে ঝালে অন্থলে সব 
তাতেই আছি।” এরই নাম বুঝি ব্রিগুণাতীত”। 

কুভমেলার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলবার 
আঁছে-কিন্ত সেসব ফলিয়েই লিখে ফেলেছি আমার 
ইংরাজী গ্রন্থে, তাই আবার চরিতবর্বণ করতে মন সরছে 


. ন!। কেবল আর একটি সাধুর কথা বলতেই হবে। 


৪১৬ 


প্রবর্তক 


[ চৈত্র, ১৩৭৮ : 








আমরা দেখতাম দূর থেকে গঙ্গাতীরে--এক 


কৌলীনপরা সাধু চলেছেন উধ্ব বাহু হ'য়ে নাচতে নাচতে 
শুধু. “রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ” গেয়ে। খোঁজ 
নিয়ে জানলাম তিনি একজন প্রখ্যাত সাধু-নামঃ 
গোপাল বাঁবা। তার নামগানের আসরেও একদিন 
আমি গিয়েছিলাম এঁর ছবিও KUMBHA-€ে 
ছাপিয়েছি। র | 

ধারা! শুধু নামগান ক’রেই সিদ্ধিলাভ করেন তাদের 
নাম. দেওয়া হয় সচরাচর বৈষ্কব। ' শাক্ত ,সাধুদের 
মধ্যে নামনমন্ত্রী সাধু আছেন কি না জানি না। তবে 
বৈষ্বদের মধ্যে নামগানের প্রতিষ্ঠা বহুদিনের । শ্রীরাম- 
দাস (কোহ্ধনী--ধার কথা পরে বলছি) ও বিখ্যাত 


বাঙালী সাধু রামদাস বাবাজি এদের কথা আমি অন্যত্র 


লিখেছি-উভয়েই নামমন্ত্রী মহাপুরুষ। রামদাস 
বাবাজি মহাকীর্তনী কিন্ত শুধু নামগান করেই সিদ্ধিলাভ 
করেছেন। কোক্ধনী .রামদাসও “শ্রীরাম জয় রাম জয় 
জয় রাম” মন্ত্র জপ ক'রে আপগ্রকাম হয়েছিলেন। গোপাল 
বাবা ঠিক এদের দলে নন। তিনি জন্মভিখারী নগ্রসাধু 
_কৌপীনবস্ত অকিঞ্চন সাধুদের দলে । রোজ তোরে 
এ&ঁ.মাঘী-শীতে তিনি নগ্রদেহে গঙ্গায় অবগাহন স্নান ক'রে 
“রাধে গোবিন্দ” গাইতে গাইতে ভাববিহ্বল হ'য়ে কুটীরে 
ফিরতেন পীত আতপে সমান অক্লিষ্ট। আনন্দের হরির 
লুট বিলোতে বিলোতে চলেন তিনি |. বলেন £ “নাম 
গাই তো আমি কেবল নিজের জন্যে নয়-আর 
সবাইকেও শোনাতে চাই, ষাতে ক'রে নামে মজবার 
হযোগ তারাও পায়। এন্যুগে আর কোন্‌ উপায় আছে 
এত সহজ ? জপাৎ সিদ্ধি ভ্পাৎসিদ্ধির্যরি নামৈব 
কেবলম্‌। শুধু নামের রশি দিয়ে নামীকে বেঁধে টেনে 
আনা যায় যায় যায়--!” 

তার নামগানের এমনি মহিমা যে, বিস্তীর্ণ গঙ্গাতটে 
যখন তিনি নাম গাইতে গাইতে চলতেন তখন তার 
হুধারে কাতারে কাতারে লোক দাড়িয়ে যেত--শত শত 
লোক গড় করত-_কিস্ত এ নামতন্ময় বাবাজি কারুর 
পানে চেয়েও দেখতেন নাঃ উর্ববাহু উধ্বমৃখী আবেশে 
শুধু আনন্দের পুষ্পবৃষ্টি ক'রে চলতেন। তার পদযাত্রা 


 লিখেছি। 





সহযাত্রী ছিলেন তার দীক্ষাগুরু রামস্নেহী--অশীতিপর 
বৃদ্ধ। গুরু ও শিষ্যের এমন মধুর সহযোগ আর কখনো 


দেখি নি নামগানের রাজ্যে। শুনতে শুনতেই ইন্দির] 


দীপ্ত হয়ে ছুটে যেতে চাইত ভাবাবেশে। রুখলে 


বলত £ “কেন.? আমিও যে গোপালবাবার সঙ্গে নাচতে. 


চাই 1” 

মহা বিপন্ন ! ইন্দিরাকে সামলানে। দীয়। তাই 
প্রথম ছুতিন দিন বাদে আমরা আর গোপালবাবার দিকে 
খেবতাঁম না। 

* EY by 

আমরা প্রায় একমাস এলাহাবাদে দাদ! বিধুভৃষণের 
স্নেহচ্ছায়ে কাটিয়ে নতুন উৎসাহ নিয়ে ফিরে এলাম 
মান্দ্রীজে নরোত্িমলালের ওখানে । তাঁর ছোটো আট- 
চালটিতে একটিমাত্র ঘর খালি ছিল। সে ঘরে ছুটি 
নেয়ারের খাট পেতে আমর] শুতাম। আসবাব বলতে 
ছিল শুধু আমার দশবায়োটি টিনের তোর বইয়ে 
ভরতি। নরোত্তমলালকে আমরা. মাসে দুশো টাকা 


দিতাম সে না-চাওয়া সত্বেও | অভাবের মুখ দেখি এই 


প্রথম__মান্দ্রাজে, পুণায় নয় । এ-একতলা কুটীরে একটি 


সরু কয়লার ঘর সাঁফ করিয়ে কোনোমতে একটি টেবিল 


ও চেয়ার পেতে আমি লিখতাম আমার “দেশে দেশে 


চলি উড়ে”-বিশ্বভ্রমণকাহিনী | পরে “অঘটন আজো! 


ঘটে” লিখি ১৯৫৪ সালের জুন মাসে_ পুণায় কায়েম 
হয়ে OO 

ডানলাভিন কটেজে ১৪ই আগষ্টে (১৯৫৪) রাখী- 
পূর্ণিমায় ঠাকুর দেন. মহাপ্রসাদ যার বিবরণ. অন্তত্র 
তারপরে  ২১শে আগস্টে জন্মাষ্ মীর 
পুণ্যাহে ফের মহাপ্রসাঁদ পেয়ে ধন্য হই। কিস্তু তার- 
পরই শুরু হ’ল ছুর্দব_ইন্দিরার হাঁপানি বিষম বেড়ে 
উঠল, সঙ্গে সঙ্গে থেকে থেকে রক্তবমন। ক্রমশঃ এমন 
অবস্থা যে, কিছুই খেতে পারে না-এমন কি বেদানার 
রসও মুখে দিতে পারে না এমন সাংঘাতিক বিবমিষা।. 


A 


bed 


তৃষ্ণায় কাতর কিন্ত জলপানের পরেই বমন ফলে দেহকষ্ট 


আরো ছুঃসহ হয়ে ওঠে। স্তর চুনিলাল উদ্বিগ্ন হয়ে 
উঠলেন, কিন্তু ইন্দিরা ডাক্তার ডাকতে রাজি হ'ল না। 


ক 


একেবারে অক্ষরে অক্ষরে | 


পায় শা। 


"ধারা । আশ্চর্য! বিবমিষা আর নেই তো! 


চৈত্র, ১৩৭৮] 


বলল : ঠাকুর ডাক্তার। থেকে থেকে খেত কেবল 
একটি ঘটিতে মজুদ করা হরিদ্বারের গঙ্গাজল। মনে 
পড়ত বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোক £ 
শরীরে জর্জরীভূতে ব্যাধিপ্রান্তে কলেবরে। 
উষধং জাহুবীতোয়ং বৈছো| নারাঁয়ণে! হরিঃ। 
ওর নাড়ী প্রায় ছেড়ে 
গেল ৬ই সেপ্টেম্বর রাতে । চোখেও কিছুই দেখতে 
মধ্যরাক্রে ক্ষীণ কে বললঃ “কাল ভোরে 
আমি থাকব না।” স্তর চুনিলাল ও আমাদের এক ' 
মারাঠী-বন্ধু কেদে অস্থির । 
আমি প্রার্থনা করলাম চোখের জলে £ “ঠাকুর, ওকে 
তোমার পায়ে ঠাই দিও, তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ হোক ।” 
অঘটন ঘটল তারপরেই । ইন্দিরাঁর হ'ল অলৌকিক 
দিব্যদর্শন--স্বয়ং ঠাকুর !! বললেন তিনি £” “ফিরিয়ে 





দিয়ে গেলাম তোমাকে তোমার গুরুর কাছে ।৮ 


_ তারপরেই ফলের রস হ'য়ে উঠল যেন মৃতসঞ্জীবনী 
রি সাত 


-১আট দিন শুধু ফলের রস-.*...শেষে পথ্য । জয় ঠাকুর ! 
ৰ 


এটি 


গু ক ন 


ইন্দিরা একটু সেয়ে উঠলে স্বর করলাম নিয়মিত . 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি ' 


8১৭ 


নিবি 








নাম দেই ‘মোঁহাস্ত’”--হরিকৃষ্ণ মন্দিরে ১৯৫৯ সালে আমরা 
নবসাঁধনার জীবন বরণ করার পরে! ভাগ্যক্রমে ভান- 
লাভিন কটেজে একটি হলঘর ছিল! তার একপ্রান্তে 
একটি টেবিলে ভোজন | সন্ধ্যায় বাকি ঘরটুকুতে মাছুর 
পাতা হ’য় ভজনাধাঁদের জন্তে। প্রথম প্রথম মাত্র চার- 
পাঁচজন ধর্মার্থী আসতেন ভজন শুনতে | ক্রমশ একটি 
ছুটি ক'রে শ্রোতা (তথা শ্রোত্রী) বাড়তে লাগল। 
কিন্ত তার] গান শুনেই খুণী। এই সময়ে আমি লিখি 
আমার প্রথম রমন্যাস “অঘটন আজে! ঘটে” । আমার 
Among the Great ছাঁড়া আর কোনো বইয়েরই এত 
কাটতি হয় নি। দেখতে দেখতে সংস্করণের পর 
সংস্করণ। ফলে আমার আয় বেশ একটু বেড়ে গেল। 
বলতে ভুলেছি--ইন্দিরার ছুই ছেলে অনিল ও প্রেষনকে 
স্তর চুনিলাল পুনার শিবাজী মিলিটারী বোঁডিং দ্থুলে 
ভন্তি ক'রে দিয়েছিলেন। এতে আমাদের অনেক 
সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সেসব নীরস খুঁটিনাটি থাক। 
বলি যা বলবার মত। ভাগবতে আছে: কিমন্ৈহ 
অসদালাপৈঃ আয়ুষাং যদ্‌ অসদ্বায়ঃ_অর্থাৎ বাজে কথ! 
ব'লে আয়ুক্ষয় ক'রে লাভ কী? চেষ্টা করব আমাদের 
সাধনার জীবনেরই খবর দিতে _এ.ও.ত ‘অসদালাপ'কে 
পাশ কাটিয়ে । তবে ডায়রি খুলে তারিখগুলির সঠিক 


শোনা করতেন আমার এক গুরুভাই--যোগেন্দ্র। তার (ক্রমশঃ ) 
ও 
জলছৰি 
শ্রীবংশীধর মণ্ডল 


সমস্ত দিনটিকে একটি জলছবির 
মত মনে হয় 
এই জলরঙের পৃথিবীও 
দিনরাত্রির হাত ধরে ঘুরে এসে 
স্মৃতির পরিমাপ রেখে যাঁয়। 
মনের মাটিতে ঝরে শিউলির.জল 
অজল্ম কোকিল ডাকে অন্ধকারে 
' গাছের! সব ঝরা পাতা ফেলে দিয়ে 
রিক্ত হয় কঠিন স্তব্ধতায় 
তখন বৈরাগ্যের পদাবলী শুনি | 


কি পরিচয় আনে তারা 
সাম্প্রতিক গোঁপন ইচ্ছায় 
কেটে যায় সন্াসিনী দিন 
এই সব মানুষেরা আগন্তক জলছবি যেন 
ক্লান্ত কুশীলব 
অঙ্ক শেষে ভেসে যায় জলের ইশারায় ; 
কোকিল-ডাকা অন্ধকারে 
তারপর ছবি হয়ে যায় । 
চৈত্রের দিনও ফুরায় । 
আরো কত মাস ও বৎসরে 
নতুন স্থৃতি একে দিয়ে 
গন্তব্যের দিকে ওর! চলে । 


মদিনীপুরে কলেজিয়েট স্কুলে প্যাডী হত্যার সেই এ 
. শ্ীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঘে সময়ের কথা বলছি সেই সময় তথাকথিত অসত্য 
বৃটিশ বর্বর পাশবিক মুগ্তি ফুটে উঠছে এবং সেই সঙ্গে 
ভারত-আত্মার দুর্বার হুর্জয় প্রতিজ্ঞা। ভারত তখন 
পুরোপুরি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ইংরাঞ ভারতীয় .বাঙ্গালী- 
দের ওপর. অসম নির্ধ্যাতন চালাচ্ছে! 


বিদ্রোহের আগুন. কিভাবে ইংরেজকে জব্দ করে 


ভারত থেকে তাড়ান যায় সেই চিন্তাতেই তরুণ-তরুণীর! 
বিভোর । তখনকার মি মেদিনীপুর ছিল বিপ্লবীদের 


স্মাগম। } 

১৯৩১ সাল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও লবণ- 
ভঙ্গ আইন সমগ্র মেদিনীপুর জেলাতে মারাত্মকভাবে 
রূপ নিয়েছে। তমলুক ও কাখি মহকুমায় লবণভঙ্গ 
সত্যাগ্রহীদের ওপর, ভীষণভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে 
হবসভ্য বর্বর ইংরাজ। অত্যাচারে অত্যাচারে সমস্ত 
মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের বিশেষ করে তরুণ- 
তরুণীদের ভেতর একটা চাপা ' অসম ক্রোধের উদ 
হয়েছে। 

তখন মেদিনীপুর হর স্কুলের সভাপতি 
দুদ্দান্ত পরাক্রমশালী আই. সি. এস. মিঃ জেমস্‌ প্যাডী; 
যিনি মেদিনীপুরের জেলাশাসক। স্কঃলে একটি বিশেষ 
প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এই প্রদর্শনীতে নান! দর্শন- 
যোগ্য বহুবিধ প্রকার দ্রব্য প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনী মাত্র 
এক সপ্তাহের জন্ত খোলা থাকবে । মিঃ প্যাডী সিংভূম 
জেলায় শিকার করতে যাওয়াতে তার প্রদর্শনী দেখবার 


স্বযোগ হয় নাই। ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল এই 


প্রদর্শনীর শেষদিন। প্রদর্শনীর জিনিষপত্র বন্ধ করবার 
জন্য গোছগাছ আরম্ভ হয়েছে এমন সময় মিঃ সেন এ. ডি. 


এম. স্বলে এসে হেডমাষ্টার হীরালাল দাঁশগুগুকে 


জানালেন যে, মিঃ প্যাভী ফিরে এসেছেন এবং আপনার! 
প্রদর্শনী খোলা রেখে তাঁকে নিয়ে আসুন, এমন হ্ৃন্দর 
প্রদর্শনী তাকে দেখানো আপনাদের কর্তব্য! 


চারিদিকে 


. কক্ষটিতে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। 


দেওয়াল ধরে দ্রাড়িগ্নে থাকতে দেখা যায়।, 


হেডমাষ্টার যখন মিঃ প্যাভীকে আসবার জন্য আমন্ত্রণ 
করে আসেন তখন ছটা বেজে গেছে। সন্ধ্যা নেমে 
এসেছে। মেদ্দিনীপুর শহরে তখন বৈহ্যুতিক আলো 
প্রচলিত হয় নি। বিদ্যালয়ের দায়োয়ান মুসা ও মালী 
ভজু ছুই তিনটি মলিন হারিকেন কোনরকমে হেডমাষ্টার 
মহাশয়ের নির্দেশে যোগাড় করে আনে । 


তখন ঘড়িতে ৬-১৫ মিঃ। মিঃ প্যাভী জেলাশাসক 
পুলিশ' সাহেব মিঃ ক্যারেট 'ও ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট্‌ 


ন্‌ 


জীঅশ্বিনীকুমার মৈত্রকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে .. 


আসেন।.. স্ক'ল গৃহের পশ্চিমদিকে সদর রাস্তার ধারের 


দিকের দরজা! দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। এই কক্ষে 
স্ক'লের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পশুপতি দত্ত মহাশয়ের পুত্র 
নিৰ্ম্মল স্বহস্তে একটি টেবিল ফ্যান নির্মাণ করেন--উহা 
রক্ষিত ছিল। সেলাই কলের মত ইহাতে একটি পাদানী 
ছিল। সেলাই-এর কল যেভাবে চালান হয় ঠিক সেই 


 পাদানী দিয়ে চালালে টেবিল ফ্যানটি ঘোরে এবং বাতাস, 


পাওয়া যায়। মিঃ প্যাডী এই ফ্যানের টেবিলের উত্তর- 
দিকে দাড়িয়ে ফ্যানটির নির্মাণ দেখছিলেন । এমন 
সময় হঠাৎ তিনবার কি চারবার পিশুল ছড়ার শব্দ 
হয়। ঘরটি ধোয়াতে তরে যায় এবং ঘরের মধ্যস্থিত 


প্রায় ১৪1১৬ জন লোক তয়ে ছুটে পালাতে আরম্ভ করে। 


হেডমাষ্টার হীরালালবারু, সূহকারী হেডমাষ্টার নারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্ত শিক্ষকগণ মিঃ প্যাীকে 
খুঁজতে থাকেন। কিন্তু মিঃ প্যাডী এ কক্ষে ছিলেন না । 
তাকে এ ঘরের পাশে অপর একটি ঘরে পশ্চিমর্দিকের 
মিঃ 
প্যাডী ছিলেন লম্বা ও মোটা । তাকে দেখতে পেয়ে 
সহকারী প্রধান শিক্ষক বল্লেন_Are you hurt Sir? 
উত্তরে তিনি বল্লেন-_)ৎ5। তৎক্ষণাৎ একটি গাড়ী ডেকে 
এনে ফটকে দাড় করান হয়। ফিটন গাড়ী। মিঃ 


মিঃ প্যাডী দক্ষিণ- .. 


4.1, 


মটর 





চৈত্র, ১৩৭৮] 


প্যাভী হেঁটে ফটক পাড় হয়ে গাড়ীতে ওঠেন। প্রধান 
শিক্ষক হীরালালবাবু ও একটি স্ক,লের ছাত্রও তার 
সঙ্গে হাসপাতালে যান। একটি দোতলার বিশেষ 
কক্ষে তাকে রাখা হয়। ছাত্রটি সমস্ত রাত্রি মিঃ প্যাভীকে 
সেবা করে | তখন হাসপাতালে এক্স-রে ছিল না। একটি 
বুলেট তার তলপেটে প্রবেশ করে। অস্ত্রোপচার করে 
এ বুলেটটি বার করার সময় শেষ রাত্রে তার মৃত্যু হয়। 
যে ঘরে তিনি গুলীবিদ্ধ হ'ন এখনও সেই স্থানটি অম্নান 
হয়ে আছে। এই বুলেটটি শিক্ষকমহাশয় শ্রীকষ্ণনাীথ 
গুপ্তের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে দেওয়ালে বিদ্ধ হয়। 
দিন রাত্রি ১০টার সময় এ ঘরে ধরা যারা 
উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত শিক্ষকগণকে দরওয়ান মুসা 
ও মালী ভজুকে থানায় ডেকে এনে এজাহার নেওয়া 
হয়| যে দরওয়ান হারিকেন আলো দেখিয়েছিল সে 
উডভিষ্যাবাপী। সে এজাহার দিল “ফট্‌ ফট ফট্‌ মু খর 
“থর থর” | . 
"_ আ্ীরাহা নামে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসর শিক্ষকিগকে 


বল্পেন_আপনারা বি. এ. এম. এ. পাশ করে শিক্ষক, 


হয়ে বিদ্যার অহঙ্কার করছৈন, জানেন আমার অধীনে 
' বি. এ.পাশ অনেক সেপাই আছে। টেঁটুয়া হাটে যেরকম 
শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলাম আপনাদের সেইপ্নপ করলে 
ঠিক কথা বার হবে”।. কিছুদিন বাদে এ ঘরে প্যাডীর 
গুলীর সময় যে যেখানে ছিলেন ঠিক সেই রকমভাবে 
প্রত্যেককে দাড় করিয়ে ফোটো! তোলা হয়। 
হত্যাকারীর সন্ধান চলতে থাকে । মেদিনীপুর শহর 
থেকে বাইরে যাওয়া ও শহরে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। 
মেদিনীপুরের কবিরাজ শীঅক্ষয়কুমার দাঁশগুপ্তর বাড়ীর 
চাঁকরাণীর অল্পবয়স্ক ছেলে বলে-_“বিমলদাদা, সাহেবকে 


মেদিনীপুরে কলেজিয়েট স্কুলে প্যাডী হত্যার সেই মানুষটি 
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৯০ এপি তানিিদাসিপাশিশ 








সুবোধবাবু হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় 
শ্রীবিমল দাশগুপ্ত তার ছাত্র ছিল। বিমলের স্বভাব 
ও ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন কর! হয়.কিন্তু পুজিশ 
সাহেবকে কেহই সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। পুলিশ 
সাহেব হেসে বলেন—Where is 1৬101191070 ? 
Midnapore is in Bengal, No it must have bccn 


in the Bay of Bengal. 


স্কুলের সরকারী সাহাঁধ্য বন্ধ করা হয়। প্রধান 
শিক্ষক মহাশয় অীহীরালাল দাশগুপ্তকে বিমল দ!শগুপ্তর 
আত্মীয় বলে অপসারণ করা হয়। 


১৯৩১ সাঁলে ২৭-এ অক্টোবর ক্লাইভ গ্রীটে ইউরোপীয় 
সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ *ই. ভিলিয়র্পকে হত্যা করবার 
সময় শ্রীবিমল দাশগুপ্ত ধর! পড়ে এবং বিচারে দণ্ডিত 
হয়। এর পর মিঃ প্যাডী হত্যার অপরাধে তাকে 
ধর! হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের এক বেঞ্চে 
মামলা আরম্ভ হয়। এই মামলায় সাক্ষী দেবার জন্ত 
প্রধান শিক্ষক হীব্রালাল দাশগুপ্ত, নারায়ণবাবু, স্ববোধ- 
বাবু এবং একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র শ্রীহ্বশীল দাসকে 
হাইকোর্টে. উপস্থিত করা হয়। তারা বলেন 


বিদ্যালয়ের এক অন্ধকার কক্ষে ক্ষীণ আলোয় এবং 


গুলীর ধোয়াতে ভার! কিছুই দেখতে পান নি। 

এই অবস্থায় তদাস্তীন আ্যাঁডভোকেট জেনারেল 
স্যার এন. এন. সরকার আদালতকে এই মামলা তুলে 
নিতে বলেন এবং শ্রীবিমল দাশগুপ্ত মুক্তি পাঁন। 


শ্রীবিমল দাশগুপ্ত বর্তমানে কলেজিয়েট স্কুলের উত্তর- 
দিকে বাস করেন। তার একটি মিষ্টির দোকান ছিল। 
স্কুলের ছেলেরা এবং ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 


এ মাঁরিয়েছেন।” পুলিশ অনেক সন্ধান করল কিন্তু বিমলকে 
খুঁজে পেল না। বর্ধমান বিভাগের ইস্কল ইন্স্পেক্টর 
তায় বাহাছুর কে. সি. রায়, নারায্নণবাবু, হীরালালবাবু, 

পাঁহবোধবারু কঞ্চনীথ. গুপ্ত এবং অন্যান্য শিক্ষকদের 

মেদিনীপুর সাকিট হাউ্সে ডেকে আন! হয় এবং হত্যা- 
কারীর সন্ধানকার্যেয সাহায্য করবার জন্য পুলিশ অফিসার 
তাঁদের বলেন। কিন্তু শিক্ষকরা কেহই এই বিষয়ে কোন 
সাহাষ্য করেন নি। | - 


যোগাযোগ। ছেলের! তাঁকে দাদা ডাকে এবং অসীম 
ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তার স্ত্রীও খুব মিশুকে মহিলা। 
বৌদি বলে পরিচিত! । বয়স ৭৮ আটাত্তর আন্দাজ 
হবে। তার এখন মিষ্টি দোকানের পরিবর্তে একটি 
মেডিকেল ষ্টোর হয়েছে। তার কাছে গেলে প্যাডী, 
ডগলাস, বার্জ প্রভৃতি পর পর জেলাশাসকদের গুলীতে 
মৃত্যুর নানা প্রকার চাঞ্চল্যকর গন্প শোনা যায় । 





ভূমি ও ভুম৷ 
( পূর্বান্বৃত্তি ) | 
শ্রীরমেন্দ্রকুমার শান্তী. " 


ভাবও EO প্রভাবিত করে, ' Eas যদি - 


একদিন শ্রীক্ণ যুধিঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন. 


তোমরা পাচ সোমত্ত পুরুষ যে যুবতী এবং লাবণ্যময়ী 
কুস্তীর সঙ্গে একত্রে বনে বনে বাস করছ, এই সাহচর্ষে 
তোমাদের মনে নারীসভোগের বাসনা জাগে না? 

' যুধিষ্ঠির অকপট ভাবেই উত্তর দিয়েছিল । বলেছিল 
জাগে! ওটা জৈবধর্ম! জীব হিসেবে যৌনতা 
হলো আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু বিবেকের 
শায়ক প্রহারে সেই বৃত্তির মৃত্যু হয়।' 

শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন-' সত্যিই তুমি 


'ধৰ্মরাজ ৷” 


হ্বতরাং স্বীকার করতে হবে, বিবেকধর্মে যারা 


যৌনজীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে তার! হেয় নয় 
যেখানে এক নারীর অধিকার নিয়ে পরস্পর হানাহানি, 


প্রতুঃত আদর্শ। প্রচলিত যৌনজীবনের তাদের মধ্যে 
হয়েছে বৈপ্লবিক রূপান্তর । আর এই রূপান্তরের 
ব্ূপকার পঞ্চপাণ্তব ও দ্রৌপদী তাই বরেণ্য বিপ্লবী । 
“বরণ করায় হয়ত আমর] নিজেরাই অক্ষম | 
তাই বলে তাদের বরেণ্যত্ব নাকচ হবে কেন? 
‘বলতে পার, পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠত্ব ন! হয় মান! গেল, 
কিন্তু দ্রৌপদী আদর্শ নারী .হয় কেমন করে বা তার 
যৌনজীবনকে সংযত বলি কেমন করে? সেতো পঞ্চ- 
পুরুষেই সংসর্গ করে যৌনজীবনকে সম্ভোগ করেছে। 
যৌনতা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনও তার হয়নি, আবকাশও 
নেই। স্বৃতরাং বারবণিতাঁর সঙ্গে তার তফাৎ কি? 
, না, তাও বলতে পার না। পক্চ-স্থামীর সংসর্গতা 
দেখালেই তোয়ার ইষ্ট সিদ্ধি হবে না। দ্রৌপদীর ফৌন- 
জীবন যদ্দি অসংযত হতো, সম্ভোগরপরায়ণতাই যদি 


"তার চিত্বকে সমাচ্ছন্ন করে রাখত, তো পাগ্ডবের যৌন- 


জীবনও সংযত হতে পারে না। পতি পত্নীর মধ্যে যে 
অন্যোন্তা শ্রয় বিদ্যমান, এতো স্বতঃসিদ্ধ । স্বৃতরাঃ স্বামীর 
ভাবনা! যেমন পত্বীকে ভাবনাময় করে, তেমনি পত্নীর 





কিস্তি 


অসংযমের লেশও থাকত, তো তার প্রভাবাধীনে 
পাণ্ডবদ্লের যৌনজীবনও অবশ্যই অসংযত সমভ্ভোগের ' 
প্রমন্ত হয়ে উঠত, য়ে দৃশ্য সাধারণ পতি পত্নীর মধ্যে অতি ' 
স্থলভ। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে অন্ততঃ একজনও “যদি 
তেমন হতো, ‘তবে, যৌনসভোগে, তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ 
হওয়ার জন্ত দ্রৌপদীর উপর অঙ্তান্য ভাইয়ের স্বাধীত্বকে 


অস্বীকার রুরার প্রবণতা দেখা যেত, বিদ্বেষের বশবর্তী ' 


হয়ে ভ্রাতৃবিরোধে লিপ্ত হতো। তাহলে আর পাঁচ ভাই 


ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত, যেমন ঘটেছিল তিলোতমাকে. 
অবলম্বন করে কুম্ভ নিকুত্তের মধ্যে । এরা মাত্র ছুই ভাই : 


করে আত্মবিনাশ করল, সেখানে পাঁচ ভাই এক নারীকে 


নিয়ে বিদ্বেষূন্য সম্প্রীতিময় নিফলুষ দাম্পত্য জীবন 


অতিবাহিত করে গেল |, 
“তাই, দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে 


উপলক্ষণ মহাভারতের পাতায় নেই, তখন মানতে “হবে 
দ্রৌপদীর. যৌনজীবন ছিল স্বসংযত।. বলতে হবে 


“দেহের জৈবস্কুধা তার মধ্যে, ছিল উপশান্ত। আর 


এজগ্তই, তাঁর সাহচর্য পঞ্চ-পাগুবের মধ্যে' কারুর [2 
অভিভূত করে নি। ৃ 

‘আজ এক স্বামীকে নিয়েই মেয়েরা হাঁপিয়ে উঠে । 
কেন? কারণটা হলো অসংযত স্বভাব |. স্বামীর কাছ 


করা ছাড়া উপায় নেই। এক্ষেত্রে মেয়েরা তাই , 


মিলিত থাকতে পারত ন|। অন্ত্বন্থে অবশ্যই তাৰা - 


৮ 


পঞ্চপাশুবের - 
দাল্পত্যজীবনে যখন কোথাও চীড় ধরার কোন. 


থেকে স্বীয় তোগ্রবাসনার অচরিতার্থতাই এদের দাম্পত্যে ৫ 
অশান্তির মূল। যেদিক দিয়েই দেখ মূলতঃ এ সিদ্ধান্ত by 


উৈবধর্মের দাসী সংকীর্ণ, অনুদার আত্মকেন্দ্রিক। আর... 
লক্ষ্য করো ভ্রৌপদীকে। পঞ্চ স্বামীর .যৌথ সংসারের 


২. শী 





এক ও অভিন্ন। 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 








ঘরণী সে। কিন্তু দাম্পত্যজীবনে কোথাও ছন্দপতনের 
অবকাশ ঘটেনি। কেন ঘটেনি ?' স্বীকার করতে হবে 
জীববৃত্তি তার মধ্যে অভিভূত ছিল বলেই, জীববৃত্তির যে 
ছুংশীলতাগুলো আত্মভোগের, সংকীর্ণতার, অনুদারতার 
বা আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়, দ্রৌপদীর জীবনে 
তাঁরা ছিল অভিভূত। আর এই অভিভবে, তার এই 
জীবনসাধনায়, পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল সেই শক্তি বা 
বিবেকধর্ম য! পার্থক্য ঘুচিয়ে বুকে এক করে, একটি 


ভাবময় মৃতিরূপে দেখার দৃষ্টি'দানকরে। এ হলো সেই 


বিবেক বার আলোয় খণষর! ভেদমুক্ত হয়েছিলেন; 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন--“নাস্তি তদিতর কিঞ্চন” 
স্ষ্টির সব অবয়বেই একেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। 
ভিন্নতা শুধু স্থল অবরবেই বিদ্যমান, আত্তস্বরূপে সবাই 


সংমিলিত, তেমনি ভ্রৌপদীর চোখে পঞ্চপাঁগুবের পঞ্চ- 


অবয়ব জুড়েই ছিল এক স্বামীত্ব। স্থলতঃ পাচ ভাই 


ভিন্ন হলেও দ্বৌপদীর ভাবময় চিত্তে যে তারা সংমিশিত 
এক স্বামীরূপেই প্রতিভাত, এ অন্তের পক্ষে সম্ভব নয় 
_এ শুধুযক্ঞমন্ত্র অভিষেকজাত যাজ্ঞসেনীর পক্ষেই সম্ভব । 
তথাকথিত এক স্বামীওয়ালী সতীর! এই মহাঁশক্তির কণা" 
মাত্র পেলে বর্তে যেত। আসলে যাজ্ঞসেনীর মহত্বকে 
বুঝতে, হলে জৈবধর্মের আবেগযুক্ত বিবেক আলোয় 


আলোকিত যে দৃষ্টিতংগীর প্রয়োজন তা আমাদের নেই। 


. জীববৃত্তিষগ্ব মানব মানবীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। 
“সীতা সাবিত্রীর সতীত্ব বা যৌনজীবনের নিয়ন্ত্রণ ' 


' এক পুরুষকে অবলম্বন করেই নিয়মিত হয়েছিল। তাই 
সে নিয়ন্ত্রণে সম্ভোগ সংযমের পরীক্ষা হয়নি। এদের 


মধ্ধ্যও জৈবধর্ম অভিভূত ছিল কিন্ত তা এক পুরুষকে 
কেন্দ্র করেই।: তাই সে নারী পঞ্চম্বামীতে বিহারের 


. ক্ষুধার পথে থেকেও অক্ষত রয়েছে। . যে প্রতি মুহুর্তে 


সম্ভোগের দুর্বার আবেদনকে অগ্রাহ করে যৌনজীবনের 


"বিস্ময়কর সংযমনে সক্ষম হয়েছে, বলতে হবে তার সহায় 


সীত| সাবিত্রীর উপরে । এই সংযমের কাছে, স্বীকার 
করতে হবে, সন্ন্যাসীর নিবিরোধ সংযত 'জীবনও ম্লান ৷. 


দ্রৌপদী তাই পত্নী হয়েও তাপসী, সন্তানের জননী 
৪ ~ 


পঞ্চ প্রাণ যেমন এক মহাপ্রাণে. 


প্‌ 


হয়েও সন্ন্যাসিনী |. ব্যাস তাই শেষ পর্যন্ত মহা প্রস্থানে 
তার ঘটিয়েছেন মহাপ্রয়াণঃ উদ্দিচীর খধি-নিবাসে বেদ- 
মন্ত্রের মহা আয়তনে বাণীর বিলাসক্ষেত্রে হয়েছে তার 
দেহান্ত| 'রাজ্যন্থখে বনবাসে শত লাঞ্ছনার তেতর 
দিয়েও ষে দ্রৌপদী পঞ্চপাগুবের ছায়া হয়ে বিচরণ 
করেছে, সৌভাগ্যের পূর্ণ অভদয়কালেও সে নিতান্ত 
নিরাসক্ত । সবকিছু হেলায় ছেড়ে দিয়ে নির্বিকার চিত্তে 
পঞ্চপাগ্ুবের সঙ্গে যাত্রা করেছে মহাপ্রস্থানের পথে। 

‘তাই জৈবধর্নের স্বসংহত পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে মানবতার 
চরম বিকাশে ভাস্বর এই নারী 'বিশ্বের বিশ্ময়, 
দর্শনজগতের মহাবিপ্লবিনী। সে বিপ্লবের তীব্র দীপ্তি 
চোখ ধশীধিয়ে দেয়-_-দেখা যায় না। তাই এই 
মৃহীয়সীকে চিনতে আমাদের ভুল হয়ে যায়। 

‘মূলতঃ পঞ্চপাণ্ডৰ ও দ্রৌপদীর মধ্যে দিয়ে যৌন- 
জীবনের এই বৈপ্লবিক নিয়ন্ত্রণ মান্থষ যে জৈবধর্মকে 
কতখানি অভিভূত করতে পারে সেই আদর্শ বশ্ব- 
মানবেয় কাছে তুলে ধরার জন্যই এই বিবাহ । 

‘এ বিবাহ সমাজের প্রচলিত রীতিসংগত না হতে 
পারে, কিন্ত গহিত হবে কেন? লক্ষ্যের মহত্বের দ্বারাই 
তো এর মহত্বের অনিবার্য স্বীকৃতি। মূলতঃ. যৌন 
সম্ভোগ লক্ষ্যে লক্ষিত নরনারীর অতি সাধারণ মিলনাত্মক 
বিবাহ এ নয়। এ হলো যৌনধর্মের আয়তনে বিবেকের 
বিপ্লব । 

‘জৈবধৰ্মে অন্ুরক্ত ছুর্যোধনদের পক্ষে পঞ্চপাগুব ও 
দ্রৌপদীর এই মহত্বকে বোঝার ক্ষমতাই ছিল না। এই 
অক্ষমতা অন্ধ হয়েই দুৰ্যোধন পাগুবদেরকে হেয় জীব 
হিসেবে দেখেছে. এবং তাদের রাজ্যাধিকার অস্বীকার 
করেছে। : এমন কি রক্ষণশীলতার এই অন্ধ দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করে জিতেন্ররিয় দেবব্রত পর্যন্ত পাশুবদের 


এই মহত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত 
তিনি কৌরৰ পক্ষেই রয়ে গিয়েছিলেন । সারা জীবনে 


এই অমলিন পৃরুষটির বোধ করি-এই একটিই ভুল 
হয়েছিল। 

তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ছুই ভাইয়ের গৃহযুদ্ধ বা নিছক 
রাজ্যাধিকারের লড়াই বল! অসংগত। মূলতঃ কুরু- 
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ক্ষেত্রের প্রান্তরে মুখোমুখি হয়েছিল দুটো ভাবমুতি_ 
কৌরব পক্ষে ছিল প্রচলিত সমাজব্যবস্থার রক্ষণশীল 


ভাবমূতি আর পাণ্ডব, পক্ষে ছিল বিপ্লবী মানব-আত্মার 
দিব্যজীবন।” 


“কুরুক্ষেত্র 'তাই অবিসংবাদিত, রা । এখানে 
মুখে বোন দীড়িয়েছিল দুই ধর্ম- রক্ষণশীল ধর্ম আর বিপ্লবী 


'মানবধর্ম। দুর্যোধনকে অবলম্বন করে রক্ষণশীল ধর্ম হয়ে 


আর পাগুবদের মধ্যে 
‘দিয়ে বিপ্লবী মানবধর্ম হচ্ছিল চরম লাঞ্ছিত, অত্যাচারে '- 


উঠেছিল ঘোরতর অত্যাচায়ী। 


জর্জরিত।: পাগুবদের পৃথিবী।থেকে মুছে ফেলার জন্য 
ছর্যোধনের, ছলবল কৌশল সর্বপ্রকার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে 


। পরিচয় রয়েছে. এই অত্যাঁচারেরই জলন্ত স্বাক্ষর |, তাই 


০ অত তত 


কার্ধত: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা ছিল: বিপ্লব--অত্যাচারীর 
বিরুদ্ধে অত্যাচিতের জাগরণ ।' '. 

খই যুদ্ধের লক্ষ্য যদি মাত্র রাজ্য দখলেই পর্যবসিত 
হতো, তো রাজ্য প্রাপ্তির পর মুহুর্তেই নিরাসক্ত পঞ্চ- . 


পাগুবকে বেদব্যাস সন্ন্যাসী বানিয়ে মহাপ্রস্থানে পাঠাতে. 


পারতেন না।. এ যুদ্ধ শুধু মাত্র সম্পত্তি দখলের লড়াই 
হতো তো সারা ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ছুই পক্ষে 
যোগদান করত না। কারণ, .কৌরব পাগবদের 


ঘরোয়া! দ্বন্থে তাদের স্বার্থ জড়িত হবার সম্ভাবনাই. তো 
ছিল না, কাজেই কৌরব ব! পাণ্ডব কোন পক্ষেই সামিল 


এত রং থাকতে কালী কালো রং 
ৃ কেন মেখেছে ? 

চাপা ফুলের সোনার 'বরণ ' 

,  ছূর্গা মায়ের হল গড়ন 
লক্ষ্মী দেবীর গোলাপী রং 

. মন ভরেছে। ' ' 
শ্েতপন্ন রঙের আঁতায়, 
. সরস্বতী নয়ন ভুলায়, 

দেবদেবীর রঙের ছটায় 
| ভুবন হেসেছে। 


ব্যতিক্রম হয় নি। 


হবার' প্রয়োজন তাদের. হতো না। কিন্তু ত! হয়নি 


হৃ'চারজন বাদে সারা ভারতের রাজারাই, এ যুদ্ধে কোন .. 


ন্‌ কোন পক্ষে যোগ দিয়েছে। স্থতরাং স্বীকার-করতে 


হবে নিজ নিষ্ত স্বার্থের তাড়নায়ই তারা এ কাজে অগ্রসর ' 


হয়েছে। অর্থাৎ রক্ষণশীলতার পুজারীর! : সম্মিলিত 


০ 


হয়েছে কৌরব. পক্ষে আর বিপ্লবী মানবধর্মের উপাসকেরা রি 


সামিল হয়েছিল পাণ্ডব পক্ষে, 


‘যুদ্ধে লোকক্ষয় আর যুদ্ধোততর সাময়িক 


জন্য কুরুক্ষেত্র. যুদ্ধে লোকরুল্যাণের আদর্শ ছিল না, 


এ কথাও বলতে পার না।, পৃথিবীর সমুদয় বিপ্লবেই . 


অনিবার্য প্রত্যক্ষ ফলরূপে দেখা দিয়েছে লোকক্ষয় আর 
সাময়িক দুর্গতি। সেদিনের রাশিয়ান বিপ্লবেও এর 


মাও-সে-তুংয়ের.... কালচারাল. : 


রিভলিউশনও চীনে এই সাক্ষ্যই বহন করে। স্বতরাং ' 


।কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরেও যদি এর ব্যতিক্রম না না হয়ে থাকে 
তো আক্ষেপের কিছু নেই । 


“বিপ্লবের মূল্যায়ণ হয়, সে মাণবসমাজের কতখানি পা 


স্থায়ী কল্যাণ করতে পেরেছে, মাঁনুষের চিন্তাধারায় 
কল্যাণময়ী নবীনতার কতখানি জন্ম দিতে পেরেছে, 
এই মানদণ্ড দিয়ে । সেদিক থেকে বলতে হবে কুরু- 
ক্ষেত্র তার দায়িত্ব যথাযথ - পালন করেছে। 

(আগামী বছরে চল্লবে ). 


মাতৃসঙ্গাত রি 
শ্রীত্তোষকুমার ভট্টচার্য্য ' ই 2৮ 


ত্রিতুবনে বিষ যা ছিল 
মহাদেব সব গলায় নিল, 
বিশ্বের কালিমা যত কালী ' 
ক, এ ' * গায়ে মেখেছো 
.. মা আমার তাই বিশ্বমাতা 
বরা ভয়ে আলোক স্নাতা 
" কলুষ কন্মষ হরি” 
| বিশ্বে ভালবেসেছে। 


চু 


টা 


অব্যক্ত 


"মধ্যরাত্রি 
বাবুর! নিঃসঙ্গ জীবনে এমন রাত্রির আবির্ভাব দুর্লত নয়। 
₹ সময় সময় ব্যথায় মুচড়ে ওঠে প্রাণটা। একটি ছেলে 
বা মেয়ে যদি থাকতো! আকাশের তারার দিকে 
তাকিয়ে থাকেন--.কানে কানে উদাসী হাওয়া যেন বলে, 

**ওদের ভেতর আমি কোনটা বলতে পার?” ''' 
“*"কে 1” "চমকে ওঠেন অসিতবাবু। 


প্হ্যা ঠিক মনে পড়েছে--‘এ কথাগুলো বলেছিল, 


যেন সরবতিয়াই | 


আজ থেকে সে-তো পঁচিশ বছর 
, আগে। ৪ ' 


| বি. এ. পরীক্ষার পর পালামৌ বেড়াতে এসেছিলেন, 
অলিতবাবু। ভগ্বীপতি শান্তিবাবুর বাড়ী কাজ করতো: 


সরবতিয়া। সাঁওতালি মেয়ে। ওর সমস্ত দেহের পরিপূর্ণ 
&. অভিব্যক্তি বস্তাঞ্চলের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতো । অসিত- 
' বাবুর কুঁচকে-ওঠা ভুরুতে আষাঢ়ের মেঘ সমারোহ দেখে 
চঞ্চল মেয়েটা হাসি চাপতে গিয়েও হেসে ফেলতে 
ফিক্‌ করে। 

" চরিত্রবান অসিতবাবু সত্যই ।. র্‌ সা তো 
দূরের কথা, পানটা পর্য্যপ্ত ছোন না। মা আর বোন 
ছাড়া কোন মেয়ের প্রতি মুখ তুলেও | শীশীরাম- 
কৃষ্ণের কথামৃত, শ্রীমভাগবদ গীতা আর মোহমুদগর ছাড়া 
উপন্যাসের পাতা পর্য্যন্ত ছোন না। মায়েরা ছেলেদের 
ওর দেবতুল্য চরিত্রের উল্লেখ করে তিরস্কার করতেন। 

পাহাড়ী বর্ণা'-*অসিতবাবু বেড়াতে গেছেন বর্ণ 
' আর সোফি নদী দেখতে । সেই অবেলাতে ঝর্ণায় নেমে 
মনের আনন্দে স্নান করছে সরবতিয়া.। 
তিনি যেতেন না ওখানে। বিব্রত বোধ করলেন। 

একটু এগুতেই সরবতিয়! 1 ডাকলো: “‘দাদাবাবু ৷” 
১ “এযা”...অসিতবাবু দীড়ালেন। সরবৃতিয়া সামনে 
এলো । “একলা এখানে? মুন খারাপ কুরছে 1” 
ফিক্‌ করে হাসলে! সরবতিয় | 
“তোর কি তাতে?” 


চটলেন অসিতবাবু। 
“বাড়ী যা 1? , , 


আগে জানলে ৷ 


' হলেন । 


অনিলকুমার সমাজদ্বার 
প্রায় দুটোই হবে। বিপত্থীক অসিত- 


. “আপনিও চলুন না কেনে? ইখানে বড্ড সাপ, 


'আর শের আছে ।” 


“ওরে বাপ্‌রে..সাপ ? লাফিয়ে উঠলেন অসিত- 
বাবু।. তাড়াতাড়ি বাড়ীর পথে পা বাড়ালেন। 
সরবতিয়া খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠলো । 

অনেক রাত অবধি মোহমুদগর পড়ছিলেন। নীচের 
ঘরটায় আলোটা জলছে দ্রেখলেন। কেরোসিন তেল 
পাওয়া যাচ্ছিল না অনেকদিন ধরে। কবে যে পাওয়| 
যাবে, কে জানে! 

চাকর রামদাসটা নিশ্চয়ই ভুল করে জেলে রেখেছে । 
নিভিয়ে ন! দিলে অযথা সারা রাত জল্বে। ঘরে ঢুকে 
চমকে উঠলেন। সরবতিয়া তাঁরই ফটোটা হাতে ধরে 
ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে ঘুমিয়েছে। তুলে 


' রেখে আলো! নেভাবার সময় পায় নি। 


উন্মুক্ত নিটোল বক্ষ। প্রথম যৌবনের উত্তাল 
সমুদ্র মুখর হয়েছে শরীরে । আলো নেভাতে পারলেন 
ন1। বিন্ধুন্ধ মন নিয়ে অসিতবাবু নিজের ঘরে চলে 
এলেন। বিক্ষুক্ধ মন শান্ত করতে স্তব পড়তে শুরু 
করলেন'ঃ 

নারী শুন ভরনাভতি নিবেশম্‌ 
l মিথ্যা মায়া মোহ বেশম্‌ 

কিন্তু কি যেন কি হলো তীর...শরীরটাকে শ্রোকের 
বল্লায় বাধতে পারলেন না। অদৃশ্য হাঁতছানিতে 
সি'ড়ি দিয়ে ফের নেমে এলেন: আর সেই নীচের ঘরে 
এসে দোরটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলেন । | 

..দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগের কথা--জীবনের অন্ধ- 
কারাচ্ছন্ন অধ্যায়। কিন্তু মুছে যায়নি সে শ্থৃতি। 


" অব্যক্ত ব্যথায় মনটা মোচড় দেয় শুধু । 


মাঁস দেড়েক পর কলকাঁতায় এলেন। এম. এ. 
পরীক্ষাও দিলেন। ক্রমে ডক্টরেট উপাধিতেও ভূষিত 
বিয়েও হলো! । নন্দিতাকে তিনি সুখী করতে 
পারলেন না। নন্দিতাও অকস্মাৎ মারা গেলো । দিদি 
এসেছিলেন জামাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। জামাইবাবূর 


i 


খাদ্যে ভিটামিনের গুরুত্ব 
ডাঃ ভি. ব্রিয়ুফানভ 


ভিটামিন কথাটির অর্থ জীবনসহায়ক। শতীর- 
বৃত্ত ও জীববিদ্যার দিক থেকে ভিটামিনগুলোর গুরুত্ব 
এই যে,.বিভিন্ন ফারমেন্টএনজাইমের সাথে একযোগে 
এর! প্রোটিন, চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের এবং 
জীবকোষ ও টিহ্্য গঠনের সকল গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক 
বিক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে । ভিটামিনসমূহের বিশেষ 
ভূমিকা পালনের ফলেই প্রতিটি অংগপ্রত্যংগ ও টিস্থ্য 
তথ। সমগ্র মানবদেহের স্বাভাবিক কর্ম প্রক্রিয়া সম্পাদিত 
হয়। | 
মানবদেহ ভিটামিন সংশ্লেষণে সমর্থ নয়। তাই 
খাদোর সাথে প্রয়োজনান্রূপ ভিটামিন গ্রহণ দরকার । 
কোনে! ব্যক্তি যদি কম ভিটামিনযুক্ত খাছ গ্রহণ করে, 
তবে তার হাইপোঁভিটামিনোসিস দেখা দিবে। 
যদি এক বা অপর ভিটামিনের পুরোপুরি অভাব থাকে, 


খাদ্যে. 


তবে এভিটামিনোসিসের মতো! কঠিন রোগে আক্রান্ত 


হতে হবে। 
সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিশুর 
খাদ্য-তালিকায় সাগগ্রন্ততার কোনো! অতাব ঘটলে 
ডিসপেপসিয়া দেখা দিবে 

একজন মাহ্ৃষের জন্ত যে সকল ভিটামিন প্রয়োজন, 
শর্তসাপেক্ষে সেগুলোকে ছুটি গ্রপে ভাগ করা হয়ঃ 
তৈলে দ্রবণীয় ও জলে দ্রবণীয় প্রায় সবগুলো ভিটামিনই 
অক্ষর দ্বারা পরিচিত। এ. ডি, ই ও কে ভিটামিন 
তৈল-দ্রাব্য এবং সি, বি-কম্প্রেক্স, 
পটোটানিক এসিড ও ফলিক এসিড হচ্ছে জল-দ্রাব্য। 

তৈলন্দ্রাব্য ভিটামন নামটি থেকেই বুঝা যায় যে, 
এই গ্র,পের ভিটামিন কেবল বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি 
ও প্রাণী-চবিতে বিদ্যমান। দেহ্যস্ত্রে এই ধরণের, ভিটা- 





মুখে অসিতবাবু শুনপেন যে, “সরবতিয়ার সন্তান 


হয়েছিলো |: কার সন্তান এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেয়নি 
সরবতিয়া। তবে সে চলে গিয়েছিলো তার গাঁয়ে, 
মহুয়া মিলনে! তার বাপও তাকে আশ্রয় দেয়নি। 


কাজেই কলকাতা সহরতলির উপকণ্ঠে টালিগঞ্জের একটা! 
কুখ্যাত বস্তিতে থাকে। রূভীন্‌ শাড়ী পরে গালে সন্ত 
পাউডার ঘষে প্রতি সন্ধায় নতুন নতুন প্রেমিক ডাকে । 


রাতের আধারে নতুন নতুন সাথী নিয়ে নতুন নন 
ঘর বাধে । 


সরবতিয়ার সন্ধ'নে কুৎসিততম গলিটা তন্ন তন্ন করে 
থ,জলেন বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টরেট অপিতবাবৃ। খুজে 
পেয়েওছিলেন তিনদিন পর। সুস্থ ছিল না সরবতিয়া। 
অসিতবাবৃকে দেখে চটে উঠলো--তুমি চলে যাও এক্ষুনি 
এখান থেকে । অসিতবাবু সরবতিয়ার অন্থস্থ হাত 
নিজের হাতের মুঠোয় চেপে সত্য সত্যই কেঁদে 
ফেললেন । এক বটুকায় হাত ছিনিয়ে নিলো সরবতিয়া! 
আমায় তুমি ইংয়োনা দাদাবাবু! দেখছে! না” 

আমার সর্বাঙ্গে কুৎসিৎ রোগ ৷” 


_ অসিতবাবূ ধরা গলায় জিজ্ঞাসা হি হি 


সন্তান ? | 
খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো! He TE EO 


বললো--“এ যি ছেলে থাকলে অস্্রবিবা হয় তাই 
তাঁকে আমি... : 


" সরবতিয়া। 
. তোমারও, তোমার সমাজের, তোমারি সভ্যতাঁর। ধ্বকৃ- 2 


] | ৮৬ 


“তাকে তুই কি করেছিস্‌ ব বল?” 
. “তাকে আমি এক চায়ের দোকানে কাজ করতে 
দিয়েছি ।” 
“তার ঠিকানা কি? আর তোর এরোগকি 
করে হলে?” 
“এ রোগ? 
“এ রোগ কি আমার একার? 


খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠলে! 
এ রোগ 


ধ্বকে আগুনের মতন জলে উঠলো তার চোখ ছ*টো 
সে চোখে সত্যিকার আগুন থাকলে পৃথিবীটাঁকেই 


“ বুঝিবা পুড়িয়ে দিতো । 


_অসিতবাবু এক পা ছু'পা করে পিছিয়ে এলেন। 


দ্রুত বর্ধনশীল শিশুর ক্ষেত্রে ভিটামিন - 


বায়োটিকৃস, ' 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 


মিনের নিয়ত সরবরাহের জন্ত মানুষকে সর্বদাই দৈনিক 
খাদ্যের সাথে সর্বনিয্ন পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন 
প্রকার সেইজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা দরকার । 
লিভার তৈল, মাখন, ডিমের কুহ্বম, প্রাণী-যকৎ মাছ, 
বাদাম, পরিষ! ও সয়াবিন তৈল ইত্যাদিতে প্রচুর 
পরিমাণে এ, ডি ও কে ভিটামিন বিদ্যমান । 'এ ভিটা- 
মিনের পূর্বে আবিষ্কৃত ক্যারোটিন শাক, গাজর, কু, 
টমাটো, আম, পেঁপে, ডুমুর, শুকনো ও কাচা খুবাঁনি 
ইত্যাদি ফলমূল ও শাক-সবৃজিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু 
উদ্ভিজ্ৰ ক্যারোটিন পরিপাক-যস্্র থেকে রক্তে মিশে 
যায়'ন| এবং কারে! খাদ্য-তালিকায় যদি স্নেহজাতীয় 
পদার্থ অন্তভূক্ত না থাকে তবে উদ্ভিজ্জ ভিটামিন এ 
ভিটামিনে পরিবর্তিত হয় নাঃ কারণ এই ভিটামিনটি 
কেবলমাত্র তৈলেই দ্রবণীয়। 


একথা মনে রাখা দরকার যে, জল-দ্রাব্য ভিটামিন- 
' - গুলোকে সহজেই শাকসবজি ও ফলমূল থেকে ধুয়ে 











ফেলা যায়, ছোট ছোট করে টুকরো করা যায় এবং - 


অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ করলে সেগুলো সাধারণতঃ নষ্ট 
হয়ে যাঁয়। হাইপোভিটামিনোসিসের বৃদ্ধি ঠেকাতে 
হলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ফলের ও শাকসবৃজির 
রস এবং চূর্ণ শাকসবৃজি ও ফলমূল সিদ্ধ কর! ছাড়াই 
খেতে দেওয়া দরকার । বড় ছেলেমেয়ের গোটা ফল 
. ও শীক-সবৃজি-খাবে, রস বা চূর্ণ করে নয়। 

প্রায় সকল শাকসবৃজি ও ফলমূলেই কিছু কিছু 
পরিমাণে জল-দ্রাব্য ভিটামিন রয়েছে । নীচে 
গ্রাম ওজনের হিসেবে ভারতীয় শাকসবজি ও ফলমুলে 


১০০. 


খাগ্ে ভিটামিনের গুরুত্ব 


কড.. 


৪২৫ 


৫৯০৮৮ 





কতগুলো ভিটামিনের পবিমাণগত মাজার তলিক। 
দেওয়া হলো । 
ভারতীয় শাকসবজি ও ফলমুলে ভিটামিনের 
পরিমাণ ( ১০০ গ্রাম ওজনের হিসাবে) 
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চরিব্রগঠনে সঙ্গ 
স্বামী অচলানন্দ . 


মানুষের চরিত্র গঠনেসঙ্গের প্রভাব অপরিসীম । 
এই কারণেই বাঁলক-বালিকাদিগের পিতামাতা, অভি- 
ভাবক ও শিক্ষক প্রভৃতিগণ তাহাদের (বাঁলক-বালিকা- 
দিগের ) সঙ্গ সম্বন্ধে" সর্বদাই খুব সাবধানতা অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। পৃথিবীর কোন দেশেই 
. এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না । সঙ্গ সম্বন্ধে 
সতর্ক থাকা যে কেবলমাত্র কৈশোরেই প্রয়োজন তাহা 
নহে' যুবক, প্রৌট, এমন কি বৃদ্ধেরও এ বিষয়ে সাবধান 
থাকিতে হয়; নতুবা যে কোন সময়ে সঙ্গদোষে তাহা- 
দেরও পদস্থলন ঘটিতে পারে। সঙ্গের বেলায় যথেচ্ছ 
চাঁরী হইয়া যে কত লৌকের কত হূর্গতি ভোগ করিতে 
হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সঙ্গ প্রভাবে যত সহজে 
মান্গষের সংস্কারের পরিবর্তন সংঘটিত, হয় এরূপ আর 
কোন কিছু দ্বারাই সম্ভব হয় না। কাজেই ধর্মব্যাপারেও 
সঙ্গের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া উপায় নাই। 
এইজন্তই প্রতিটি শাস্ত্র মুক্তিপিপাস্ছ ব্যক্ষিদিগকে অপরা- 


পর সংযমাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঈ-সংযমে তৎপর হইতেও . 


উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। 
অঙ্গ সংযমাভ্যাসে প্রথমেই কুসঙ্গ বা বিরুদ্ধ সঙ্গ 
বর্জন একান্ত আবশ্যক ৷ কারণ বিরুদ্ধ সঙ্গ প্রভাবে 
বিরুদ্ধ সংস্কারই জ্ঞানে জন্মিবে। : পঞ্চগব্যাপূর্ণ ঘটিতে 
মাত্র একবিন্দু অপবিত্র স্বরা পতিত হইলে যেমন সেই 
পাত্রের সমস্ত পঞ্চগব্যই অপবিত্র হইয়া পড়ে সেইরূপ 
দুষ্টলোকের সংসর্গে থাকিলে সচ্চরিত্র সঙ্গকারীর 
হ্বভাবও তাহার (হুষ্টলোকের) কুসংস্কার বা দোষ 
অবশ্যই সংক্রামিত হইবে 
হষ্টতাং ছুষ্টসংসর্গাদুষ্টমপি গচ্ছতি | 
স্বরাবিন্দু নিপাতনে পঞ্চগব্যঘটা যথা ॥ 
_মার্কণ্ডেয্ পুরাণ, ৪৪ 
স্বচ্ছ বারি যেরূপ কর্দমদ্বারা কলুষিত হয়, তদ্রপ 


সদ্যক্তিও হুর্জনের সঙ্গদোঁষে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে প্রায়ই 
দেখা যায়__গরুড় পুয়াণ। পূর্ব্ব1১১৫।৪৯ 
ছুজ্জনস্ত হি সঙ্গেন হাজনোহপি বিনশ্যতি | 
প্রসন্নং জলমিত্যান্বঃ কর্দমে কলুষীকৃতম্‌ ॥ 


এই প্রসঙ্গে নারদ পঞ্চরাত্র বলেন যে, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ' 


ধাতুর সংমিশ্রণে স্বর্ণের পূর্বের সেই বিশুদ্ধ অবস্থা লোপ 
পাইয়া যেমন ইহা! দূষিত হুইয়া পড়ে, ঠিক তেমনই 


ছুর্জনের সঙ্গ প্রভাবে সংলোকের স্বভাঁবও কলুষিত হয় 


এবং তজ্ঞন্তই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও হীনসংসর্গ বাগ! 
করেন না 
মুনে সংসর্গেজো দোষে বস্ত,নাং প্রতবেদিহ। 
হীনধাতু প্রসঙ্গেন স্বর্ণদোষঃ প্রজায়তে | 
ত্মাচ্চ হীনসংসগ না বাঞ্ুন্তি মনীষিণঃ ॥ 
২.২৯ 
ধীর দুষ্ট বা অসৎ লোকের সঙ্গকে সংসার- 
বন্ধনের হেতু বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাই, 
সঙ্গো যঃ সংসতেহেতুরস্তন্থ বিহিতো ধিয়া। 
তিনি (শ্রীমভ্ভাগবতঃ ১১1২৬|৩ ) এ বিষয়ে সাবধানবাণী 


উচ্চারণ প্রসঙ্গে আরও বলেন 
সঙ্গং ন কুধ্যাদপতাং শিশ্নোদরতৃপাং কচিৎ | 


তন্তাজ্গঃ তমস্তন্ধে পতত্যদ্ধানুগান্ধবৎ ॥ 
অর্থাৎ এক অন্ধ অপর অন্ধের অনুগমন করিলে যেমন 


৩/২৩৫৫ 


উভয়েই কূপে পতিত হইয়া নাশপ্রাপ্ত হয়, উদ্নরোপস্থ- 


পরায়ণ অসৎ লোকের সঙ্গকারীরও তেমনই শোচনীয় 
অবস্থা ঘটিয়া থাকে। 


সঙ্গ সাধারণতঃ হুই প্রকার- শারীরিক ও মানসিক | : 


এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির যে মেলামেশ! বা একত্র 
বাস তাহা শারীরিক এবং ব্যক্তি বা বস্তবিশেষের মনে 
মনে যে অনুধ্যান তাহার নামই মানসিক সঙ্গ । ব্যক্তি 


" বা বস্তবিশেষের নিকটবর্তী ন! হইলে শারীরিক সঙ্গ হয় 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 
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না। অপর পক্ষে মানপিক সঙ্গ দুর-নিকট অপেক্ষা করে 
ন!। বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষ হইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান 
 করিয়াও মানসিক সঙ্গ করিতে পারা যায় এবং মানসিক 
সঙ্গের প্রভাবই সমধিক । দেহসঙ্গ পরিত্যাগ করা তেমন 
কঠিন ব্যাপার নহে বলিয়! ইহা অতি সাধারণ লোকের 
পক্ষেও সম্ভব | কিন্তু মানসিক সঙ্গ ত্যাগ অতীব ছুরূহ ; 
কারণ স্বীয় মনকে সংযতভাবে পরিচালিত করিতে সক্ষম 
না হইলে এবছিধ সঙ্গ-ত্যাগ আর কিছুতেই সম্ভবপর হয় 
হয় না।. অথচ মনকে নিজের বশবর্তী রাখা দুঃসাধ্য 
বলিলেও অত্যুক্তি কর] হয় না। 

আর এক প্রকারের সঙ্গের উল্লেখও জ্ঞানীদিগের 
উক্তিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মতে আকাজ্িত 
বিষয়ের প্রাপ্তি ও-নাশে মনের যে সখ ও ছুঃখতাবঃ 
তাহার নাম.মলিন! বাসন! এবং উহারুই নাম সঙ্গ. 

ভাবাভাবে পদার্থনাং হর্যামর্যবিকারদা। 


মলিনা বাসন! ধৈষ! সা সঙ্গ ইতি কথ্যতে 
' -যোগাবশিষ্ঠ, €৯৩1৪৮ 


এবম্প্রকার সঙ্গ আসক্তিরই নামাস্তর এবং সেইজন্যই. 


শাস্ত্রকারগণ আসক্তিকেই সঙ্গ নামে “অভিহিত করিয়া 
ছেন, দেখিতে পাই। এবছিধ, কয়েকটি গীতার উক্তি 
নিয়ে সন্নিবেশিত করিলাম" 


কে) মাতে সঙ্গোহত্বকর্থানি ৷ , 
যোগস্থঃ কুরু কর্্মানি. সংঙ্গত্যক্ত | ধনঞ্রয়ঃ। 
২1৪৭-৪৮ ' 


(খে) ধ্যায়তে বিষয়ানি পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে'! 


সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাহভি- 
জায়তে 1২1৬২ 


ব্ৰহ্মণাধ্যায় ,কৰ্শ্মানি সঙ্গং ত্যক্ত | করোতি যঃ 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবান্বসা ॥৫1১০ 
কায়েন মনসা! বৃদ্ধা কেবলৈরিন্দ্রিয়পি ৷ 
॥ যোগিনঃ কর্ম তা সঙ্গং ত্যক্বাত্বস্তদ্ধয়ে ৷ 
£১১ 
(৬) * এতান্তপি তু কর্্মানি সঙ্গং ত্যক্ত | ফলানি চ। 
কর্তব্যনীত মে পার্থ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ১৮1৬ 


(গ) 


€ঘ). 


t 
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একমাত্র সাধুসঙ্গ ভিন্ন আর সর্বপ্রকার সঙ্গই সংসার, 
'আশা ও বিপদ প্রভাতির হেতু -" 
সঙ্গ: কারণমর্থানাং সঙ্গঃ সংসারকারণম্‌। 
সঙ্গ কারণমাশানাং সঙ্গ কারণমাঁপদাম ॥ 
যোগবা শিষ্ঠ, ৫1৯৩1৮১ 
এবং এই কারণেই সকল শান্ত একবাক্যে সঙ্গত্যাগ 


করিবার জন্য বারবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন 
কে) সঙ্গ সর্বাত্বনা ত্যজঃ:-.---। মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ, ৩৭1২৩ 


(খ)- সঙ্গী হি বধ্যতে লোকে নিঃসঙ্গঃ স্বখমশ্নতে । 
তেন সঙ্গ পরিত্যজ্য সর্বদা সুখমিচ্ছতা ॥ 
পঞ্চদরশী, ৬1২৭৪ 
কিন্তু সঙ্গ ত্যাগ করা খুবই কঠিন। তাই জ্ঞানীগণ 
বলেন যে, যদ্দি উহার এককালীন পরিত্যাগ সম্ভব না 
হয়, তাহা হইলে সৎ বা সাধু ব্যক্তির সঙ্গ করাই 
কর্তব্য. 
সঙ্গ: সর্বাত্বন! ত্যজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তং ন শক্যতে। 
স মন্তিঃ সহ কর্তব্য''..| মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৭,২৩ 
কারণ সাধুসঙ্গই ভবব্যাধির মহোষধ--সতাং সঙ্গো হি 
ভেষজম্‌ ৷ মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ, ৩৭1২৩ 
অন্যান্য শাস্ত্র সাধুসঙন্গের স্নফলের, কথা উল্লেখ করতঃ 
পঞ্চযুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন, দেখিতে পাই। 
বঙ্গাহ্গবাদসহ এবিধ কিছু সংখ্যক শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম 
(ক) ক্ষীয়তে তত্ববিৎসঙ্গাদহমিত্যেব বন্ধনম্‌ । 
 আলোকেনেব তিমিরং দিবসেনেব যামিনী | 
যোগবাশিষ্ঠ, ৬.২1৩২। ১৭ 
অর্থাৎ আলোক ও দিবসের সমাগমে যথাক্রমে যেমন 


"অন্ধকার ও রাত্রি দূরীভূত হয়, সেইরূপ তত্ববিৎ বা সাধু- 
ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে অহংকাররূপ বন্ধনও ক্ষয় প্রাপ্ত 


হয়। 


(খ) যথা চিন্তামণিং স্পৃষ্টা লোহং কাঞ্চনতাং ব্রজেৎ। 
যথা জন্ষুনদীং প্রাপ্য মৃত্তিকা স্বর্ণতাং জে | 
যথা মানসমত্যেত্য বায়স! যান্তি হংসতাম্‌। 

- যথামৃতং সকৃৎ গীত্বা নরো দেবত্বমান্নয়াৎ ] 


৪২৮ 


mnnnnanannnns 





প্রবর্তক 





[ চৈত্র, ১৬৭৮ 
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তথৈব হি মহাত্বানে! দর্শনষ্পর্শনাদিভিঃ | 

সদ্য পুনন্ত্যমোপেতান্‌ সৎসঙ্গো হুর্নভো হৃতঃ ॥ 
স্কন্দপুরাণা ব্রহ্ম উত্তর। ১৫।১২-১৪ 
বঙ্গঙ্ছবাদ- চিন্তামণির স্পর্শে যেমন লৌহ কাঞ্চনে 
পরিণত হয়, জন্বুনদীতে পতিত মৃত্তিকা যেরূপ স্বর্ণাকার 
ধারণ' করে, মানসসরোবরে গেলে কাক বেমন হংসরূপে 
রূপাত্তরিত হয়, অমৃত পান দ্বারা মান্নষ যেরূপ দেবত্ব 
লাভ করে, সেইরূপ মহাত্মার্দিগের দর্শন ও ক্পর্শাদির 


ফলে মানুষ সদ্য সদ্যই পাপমুক্ত হইয়া পবিত্র ভাব ধারণ, 


করে। 
গে), সকলভয়াপহারো হি সাধুসঙ্গ | 
যোগবাশিষ্ঠ, ৬।৯.২০,৪১ 
বঙ্জান্নববাদ-_সাধুসন্গ সকভয় অপহরণ করে | 
(ঘ) সৎসঙ্গো হ,পকৃত্নণাম্‌।_মার্কগেয় পুরাণ, ৩৮ 
সৎসঙ্গ মাহুষের অতীব উপকারী । ূ 
(ঙ) ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেখা ভবতি ভবার্ণবে তরণে 
ৃ নৌকা ॥-_শঙ্করাচার্য্য | মোহমুদগার |৪ 
এই চঞ্চল জীবনের মধ্যে একমাত্র সাধুসঙ্গ ্ষণকালের 
জন্য: হইলেও উহা! সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকা- 
স্বরূপ হয়। 
(চ) পরমপদপ্রতিমে! হি সাঁধুসঙ্গঃ 
| যোগবাশিষ্ঠ, ৫ ৬১1৪৮ 
সাধুসঙ্গ পরমপদ লাভেরই সমতুল্য । 
. (ছ) বিবেকঃ পরমো দীপো জায়তে সাধুসঙ্গমাৎ। 
যোগবাশিষ্ঠ, ২১৬|৬ 
সাধুসঙ্গ হইতে বিবেক উৎপন্ন হয় | 
(জ) সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নিশ্চলং নয়নদ্বয়ম্‌ ৷ 
যন্ত নাস্তি নরে। সোহন্ধ কথং ন স্াদমাগতিঃ ॥ 
কুলার্ণব তত্ত্ব । ১ম উল্লাস 
সৎসঙ্গ ও বিবেকরূপ নেত্রদ্বয় যাহার নাই সে মানুষই 
প্রকৃত অন্ধ । তাহাকে কুমার্গে ভ্রমণ করিতেই হইবে । 
. (ঝ) সন্ভিশ্চ সহ সংসর্গঃ কার্ধ্যঃ শমপরার্থ নৈঃ। 


মহাভারত বন। ১৬ 


মুমুক্ষু ব্যক্তির ধৈর্য্যাবলম্বনে সৎসঙ্গ করা কর্তব্য । 
- এ) মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীপ্ডিতাঃ। 
সমো বিচারঃ সস্তোশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ ॥ 

মহা উপনিষৎ, ৪1২; যোগবাশিষ্ঠ, ২১১৫৯ 
বঙ্গান্ববাদ-_শম, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ এই 
চাঁরিটি মোক্ষদ্বারের দ্বারপাঁলন্বরূপ। অর্থাৎ মনের উপ- 
শম, জ্ঞানের বিচার্পরায়ণতা, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ 
ব্যতিরেকে কখনও মোক্ষলাভ হয় না । সাধুসঙ্গের ফল 
বির্ণনাপ্রসঙ্গে মহধি কপিলও তাহার মাতা দেবহুতিকে 


বলিয়াছেন যে, যাহার! সঙ্গ বঞ্জিত তাহারাই সাধু। হে ' 


সাধিব ! সাধুগণ সঈ্জনিত দোষ হরণ করেন, এই হেতু ' 


আপনি সাধুসঙ্গ কামনা করিবেন 
‘ত এতে সাধবঃ সাধিব সর্ধ্বসক্মবিবজ্জিতাঃ। 
সঙ্গস্তেঘথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হিতে ॥ 
শ্রীমস্তাগবত, ৩।২৫।২৪ 


$ 


লে 


সৎসঙ্গে একবার রুচি জন্মিলে ইহ! পরিত্যাগ . 


করিতে আর ইচ্ছা হয় না--ভাই যোগবাশিষ্ঠ বলেন 
দুস্ত্যজ! সঙ্গতি সতাম্‌। (৬৷১৷২৭৷১৭ ) 
আর সাধুসঙ্গ কখনও নিষ্ফল হয় ন! ; ইহা! অবশ্যই ফল- 
দায়ক হইয়া থাকে--ফলদায়ী সতভাং সঃ সঙ্গমো 
নাফলো! যতঃ -_মার্কগেয়পুরাণ। ৪৪ - 
শাস্ত্রে দেখি, তীর্থযাত্রার ফললাভে বিলম্ব ঘটিতে পারে ঃ 
কিন্ত সাধুসঙ্গের ফল সদ্যসদ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় 
কালেন ফলতে ভীর্থং সদাঃ সাধুসমাগমঃ 
৷ গড়রপুরাণ। পূর্ব | ২২৫২৪ 


সাধুসঙ্গের বিশিষ্ট ফল “অসঙ্গ'। শুভ বা অশুভ যে 
কোনও কার্য করিবার সময় সেই কার্ধে মনের যে 


অনাঁসভি তাহাই অসঙ্গ; অথবা এককালীন বাসনা ,4 


ত্যাগেরই নাম অসঙ্গ-: 
কুর্বতোইকুর্বতশ্চৈব মনসা যদমজ্জনম্‌। 
শুভাশুভেষু কার্য্যেষু তদসঙ্গং বিছুর্রুধাঃ ॥ 
. অথবা বাসনোৎসাদ এবাসঙ্গ ইতি স্বত:ঃ . 
যোগ-বাশিষ্ট | ৬/২ । ২৮২৪-২৫ . 
এই অসঙ্গই মঙ্গলের মুল--অসঙ্গে! শ্রেয়সো মুলম্‌। 
(মহাভারত । শাস্তি । ২৯৮৩) 
এবং একমাত্র সঙ্গত্যাগ সিদ্ধ হইলেই সাধক সঙ্গরহিত 
বা অসঙ্গভাবে অবস্থানকরতঃ জীবম্মুক্ত অবস্থা লাভ 
করিয়া থাকেন! তাই যোগবাশিষ্ঠট বলেন__ 
সঙ্গত্যাগং বিছুর্মোক্ষং সঙ্গত্যাগদজন্মত1 ৷ 
সঙ্গংত্যজ ত্বং ভাবাঁনাং জীবস্মুক্তে! ভবানঘ ॥ " 
&1৯৩ ৮১ 
অর্থাৎ_শারীরিক ও মানসিক সর্ববিধ সঙ্গত্যাগই 
মোক্ষ; সঙ্গত্যাগ সিদ্ধ হইলে আর সাধককে পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করিতে হয় না। অতএব সর্বপ্রকার সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হও । | 


লাভের স্বযোগ প্রাপ্ত হওয়ায় নিজকে ধন্য মনে করি 
এবং ধাহার সঙ্গগুণেই সঙ্গ সম্বন্ধে প্রবন্ধাকারে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইলাম “তস্মৈ শ্রীগুরবে 
নমঃ ।” | 


LE 


K 


মি 


উপসংহারে বলিতে চাই যে, দীর্ঘকাল যাহার সঙ্গ- ** 


সু 


টা 


হবে নরেন গৌঁসাইকে। 


জীবনশিপ্পী মতিলাল 


॥ ৩৬ 


. ডাঃ তারাপ্রসন্ সরকার . 5 * 


'. অগ্নিযুগে ,আলিপুর - ষড়যন্ত্রের মামলায় নরেন্দ্র 
গোস্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জেলের মধ্যে রিভলবার 
কিন্পপে সংগ্রহ করা হয় সেই সম্বন্ধে বহু লেখকের মতামত 
বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি 


প্রকাশিত “অমৃত” (১১শ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪২ সংখ্যা, . 


১২ ফান্তুন ১৩৭৮ সাল, পৃষ্ঠা ২৭৯) সাপ্তাহিক পত্রিকায় 
ত্ৰিভঙ্গ রায় কর্তৃক লিখিত “সংলাপে স্রষ্টা যতীন্দ্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” শীর্ষক. প্রবন্ধে আলোচ্য ঘটনাটী 
সম্বন্ধে যে আলোকপাত করা হইয়াছে এখানে তাহা 
উল্লেখ করিতেছি £ 


কো “বিশ্বাসঘাতক নরেন গৌসাই হইয়াছিল রাজসাক্ষী। 


ভীরু কাপুরুষ নরেন চেয়েছে নিজেকে বাঁচাতে, দেশের 
দশের সর্বনাশ করে,_বনৃজনের জীবনের বিনিময়ে 
নিজের অমূল্য জীবন বাঁচাতে । * * এই সময়ে 
হেম দাস আর উল্লাসকরের হল গোপন পরামর্শ । 
হেম দাস বলল-_বিশ্বাস্খাতকতার শাস্তি চাই, মারতে 
জেলের ইউরোপীয়ান কোয়া- 
টারে গিয়ে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের রিভলবার ছিনিয়ে 
নিয়ে সেই রিলবারের গুলীতে মারতে হবে নরেনকে। 
এভাবে উল্লাসকর বাজী হল না । ছিনতাই-এর সময়েই 
একটা গোলমাল উঠবে, নরেনকে মারা ফস্কে যেতে 
পারে | তখন কানাই দত্ত আর সত্যেন বসু বললেন__ 
আপনি যদি. দুটো রিভলবার যোগাড় করে দেন_যে 
কোন উপায়ে শেষ করে দিব বিশ্বাঘাতকটাকে। 
হেম দাস মহাঁকৌশলী, কৌশল করে বাইরে থেকে 


ঈমুদ্টো রিতলবার আনিয়ে দিল সত্যেন আর কানাইকে। 


4 


“কানাই তখন অসুস্থ, গেল জেল-হাসপাতালে। 
সত্যেনও অসুখের তান করে ভত্তি হল সেখানে। এক 


ফন্দি করল কানাই। হাসপাতাল থেকে এক চিঠি দিল 


¢ 


সত্যেনকে ধরতে । 


নরেন গৌঁসাইকে। লিখল, আমি খুব অস্থস্থ, জেলের 
কষ্ট আর সহ হচ্ছেনা। * * আমিও রাজসাক্ষী 
হয়ে প্রাণ বাঁচাতে চাই। একবার এলে সাক্ষাতে সব 
কথা হবে। 


“১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর অগত্যা যাত্রা করে 
ক'জন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার নিয়ে নরেন উঠল হাঁস- 
পাতালের দোতলায় কানাইকে দেখতে । বারান্দায় 
পায়চারী করতে লাগল ওয়ার্ডাররা। ঘরে ঢুকে নরেন ' ' 


বসল কানাইয়ের বিছানার পাশে । 


“যেই ন| বিছানায় বসিয়ে দেওয়া অমনি কম্বলের 
ভেতর থেকে হাত বের করে নরেনের বুক লক্ষ্য করে 
গুলী ছুঁড়ে কানাই বললে-_দেশদ্রোহিতার পুরস্কার 
গুলী বি ধল নরেনের বাঁ পাঁজরে । লম্ব! চওড়া শক্তিশালী 
নরেন গুলী খেয়েও ছুটে বেরিয়ে পড়ল বারান্দায় । 


, কানাইও ছুটল পিছু পিছু । সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে 


রিভলবার হাতে ছুটে বেরিয়ে এসে সত্যেন গুলী করল 
নরেনকে। একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের বা হাতে 
লাগল সে গুলী।: ওয়ার্ডাররা কানাইকে ছেড়ে দৌড়াঁল 
কানাইও সেই হৃযোগে ছুটল 
নরেনের পেছনে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কানাই 
আর একটা গুলী মারল নরেনের ডান পায়ে। নরেন 
উর্দশ্বাসে ছুটছে জেলের উঠান দিয়ে। পেছনে পেছনে 
কানাই। এই সময়ে জেলের পাগলা ঘন্টা বেজে উঠল। 


জেলের পাগলা ঘণ্টা ।--অমনি এক সঙ্গে গুলী ছুড়তে 


আরম্ভ করল সব প্রহরী--ধোয়ায় ধেণায়ায় অন্ধকার । 
সেই ধোয়ার অ'ধারেই নরেনকে লক্ষ্য করে আরও 


তিনটা গুলী ছুড়ল কানাই । এবার চিৎপাত হয়ে মাটিতে 


পড়ল নরেন। কানাই ছুটে গিয়ে নরেনের বুকের ওপর 


প্‌ 


কিরণলাল রায় স্মরণে 
অশোক চৌধুরী 


নুতন দিনের নীরব সাক্ষী হয়ে নে আকাশে যে 
সূর্য লাল হয়ে ওঠে, মধ্যাহ্নের 'প্রচণ্ডতায় সে তাঁর 
- আলোকমাল! বিকীরণ করে চতুর্দিকে, আর আমাদের 
প্রয়োজন মেটাঁয়। বিচারক কিরণলাল রায়ও তেমনি 
' প্রভাতের হুর্ষের মত উদয় হয়ে, জীবনের মধ্যাহুকালে 
তার বিভিন্নমুখী প্রতিভার আলোকসম্পাত করেছিলেন 
. আমাদের মধ্যে । তিনি লেখাপড়ায় অর্জন করেছিলেন 
অগাধ পাণ্ডিত্য, ছিলেন একজন দক্ষ ক্রীড়াবিদ, একজন 
সঙ্গীতাহুরাগী । বিচারক হিসাবে যেমন গাঁভীর্ব- বজায় 
রাখতেন, তেমনি ছিলেন স্বরসিক। তার রসবোধ 
ছিল, মাঞ্জিত। বিদ্যাদেবীর প্রায় সবগুলি-গুণই ছিল 
ভার মধ্যে। কিন্তু ক্রীড়াবিদ না হয়ে, সঙ্গীতজ্ঞ না 
হয়ে, তিনি হলেন বিচারকা ঘুণধরা, ভেঙ্গে পড়া 
সমাজের মাঝে মেক্দণ্ড'সোজা করে তিনি উন্নতির 
উচ্চ সোপানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন ধাপে ধাপে। 
কিন্তু বিধাতাপুরুষ বাদ সাধলেন তার অগ্রগতির মাঝ- 
" পথে। শ্বেতপদ্দের মত প্রস্ফুটিত করে যে-শিশুকে 
তবিষ্যতের বিচারকরূপে মাটি-মা’র বুকে পাঠিয়েছিলেন 
. বিধাতাপুরুষ, জীবনের মধ্যান্কে এসে অজ্ঞাত আততায়ীর 
হস্তে চরম বিচার হ’ল সেই বিচারকের । রক্তে রাহ 
হ’ল মাটি-মা’র তৃষিত হৃদয়৷ 

সময় ১৯৭১ সালের ৬ই এপ্রিল সকাল, জন্মভূমি 


পান করলেন তার আর একটি সন্তানের তপ্ত শোনিত। ষ্ঠ 
তখন তিনি হাই-কোঁ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন |: 
এই এপ্রিল, তিনি মাটির মায়! ত্যাগ করে যাত্রা করলেন 
ওপরতলার আদালতের উদ্দেশ্যে । জানিনা সেখানে 
তার নূতন করে কোন বিচার হয়েছে কিনা । 

প্রভূত বিদ্যা এবং বিত্বের অধিকারী হয়েও বিচারক : 
কিরণলাল রায় ছিলেন নিরহক্কারী 1 ' রে 

ব্যারিষ্টার থেকে ক্রমশঃ হাইকোর্টের বিচারপতি 
হয়েছিলেন । ভবিষ্যতে তার সামনে স্বৃপ্জীম' কোর্টের ' 
দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং আরও আরও উন্নতির উচ্চশিখরে 
তিনি উঠতে পারতেন । 

অনেকে বলেছেন, তিনি নিদেশষ ব্যক্তি ছিলেন, 
তার কোন শক্ত ছিল না, মানলাম সেকথা; কিন্তু তবুও 
বলব আমরা কি করে জানব তিনি কারও শক্র ছিলেন ! 


. নাঃ কারণ যে হত্যা করেছে সে কি কারণে করেছে 3 


সেরহন্তের কি কোন সমাধান হয়েছে আজ পর্যন্ত ? 
পড়েছে কি ধরা সেই খুনী? হয়েছে কি তার বিচার? 
কিন্তু হায় যে-বিচারক সারাটা জীবন সত্যের সন্ধান ৃ 
করে বিচারে রায় দিলেন, তার খুনের কিনার! করবেন 


কোন্‌ বচারপতি ? রাজনীতির নৈরাজ্যের যর্মান্তিক 


বলি হলেন কিরণলাল। কিন্তু তার কীতি ও মনুয্যত্ব -. 
তাকে চিরজীবী করে রাখবে ৷ | 





বসে শেষ-গুলীটা নরেনের বুকে বিধিয়ে বলল-_বিশ্বাস- 
ঘাতকতার পুরস্কার [eee ঠ 

গত সংখ্যার প্রবর্তকে আমরা মোহনলাল গঙ্গো- 
পাধ্যায় মহাশয়েক্ লিখিত “গগনেন্দ্রনাথ” শীর্ষক প্রবন্ধ 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধে 
'কিংসফোর্ডের পরিবর্তে ফুলার সাহেরের কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । 
সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছেন তাহার! রী এইরূপ 
মারাত্মক ভুল করিয়া থাকেন। 

সম্প্রতি প্রকাশিত ‘অমৃত’ পত্রিকার আলোচ্য প্রবন্ধে 


কানাইলাল নরেন গোস্বায়ীকে প্রথম গুলী 8 


বর্তমানে বিপ্রবযুগের প্রবন্ধসমুহ যাহারা 


ইহা উল্লেখ করিয়াছেন লেখক । কিন্তু এ যাবৎ উক্ত : 


_ ঘটনা অবলম্বনে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় সকল 


গ্রন্থে বণিত আছে নরেন্দ্র গৌসাইকে প্রথম 'গুলী . 
সত্যেনই করিয়াছে । আজকাল ইতিহাসের বিকৃতি ' 
সর্বত্র ঘটিয়া থাকে । সেইজন্যই সাম্প্রতিক কালের 
প্রকাশিত লেখায় অনেক কল্পনার মিশ্রণ থাঁকে। 
আলিপুর .জেলে নরেন্দ্র হত্যা ব্যাপারে বিভলভার 
সরবরাহ বিষয়ে বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তসযূহের মধ্যে, 
আমৱ! যে উপসংহারে পৌছিয়াছি অর্থাৎ রিভলবার"! 
সরবরাহক দু'জনের মধ্যে শরীযতিলাল ছিলেন, অন্যতম, 
ইহাই অনেকখানি সন্দেহাতীত ৷ (ক্রমশঃ ) 





চর 


আহৈনাো =ন' 





বিষয় : রবীন্দ্রনাথের ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে 


অকিফ্চিৎকর অসঙ্গতি 


সম্পাদকবর,' 

ছাত্রছাত্রী, পাঠানুরাগী ও প্রকাশকের জ্ঞাতার্থে 
নি্নপিখিত পত্রখানি প্ৰকাশিত হ’লে নিশ্চিন্ত হুই; 
কারণ এ গ্রন্থের পুনরযুদ্রণে নিশ্চয়ই বিলম্ব ঘটতে 
পারে। | 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত উপাদেয় 


' গলোকসাহিত্য*গ্রন্থখানি বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ব- 
LU স্বীতক শ্রেণীতে সাম্মানিক বাংলার পাঠ্য- 
1 


x 
} 


প্যৎ 


তালিকাভুক্ত হ’য়েছে। ‘লোকসাহিত্য’-গ্রন্থের প্রথম 
প্রকাশকাল ১৩১৪ বঙ্গাব্দ । এ গ্রন্থখানির অনেক 
সংস্করণও হ’য়েছে ; তবু বরাবর একটি অনবধান প্রয়োগ 


থেকেই যাচ্ছে। পাঠ্যতাঁলিকাভুক্ক গ্রন্থাদিতে তথ্যগত 


ডুল না 1 থাকাই বাঞ্ছনীয় ৷ 
'এ গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণে ৯২ পৃষ্ঠার ২১-২২ 
ংক্তিতে মুদ্রিত “অন্নদামঈল ও কবিকষ্কণের কবি যদিচ 
রাজসতা ধনীসতার কবি" ইত্যাদি বাক্যে কৰি- 
কঙ্কণের কবি কোন অর্থ তথ্যগতভাবে বহন করে না। 
‘কবিকঙ্ধণ'--রঘুনাথ রায় কর্তৃক মুকুন্দরাম 
চক্রেবর্তাকে প্রদত্ত উপাধি] কবিকঙ্কণ কোঁন গ্রন্থের 
নামই নয় ; কবিকঙ্কণ বল্‌তে, মুকুদ্দরাঁম চক্রবর্তীকেই 
বুঝায়। তার গ্রন্থের নাম ‘চণ্ডীমঙ্গল’ বাঁ ‘অভয়ামঞ্জল’ 
অথব! “অন্বিকাঁমঙ্গল* ; উক্ত গ্রন্থ ‘চণ্ডীমঙ্গল’ নামেই 

পরিচিতি লাভ ক'রেছে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত “কবিকম্কণ 


চণ্ডী প্রথম ভাগ’ হ'তে আহত উদ্ধতিতে এ কথা সহজেই 


বুঝা যাবে। 
‘বীর মাঁধবের স্ৃত রূপে গুণে অদভুত 
. বীর বাঁকুড়া, ভাগ্যবান । 
তার স্বত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত 


শ্রীকবিকক্কণে রস গান ॥ - পৃষ্ঠা ৩৪ ] 
“রচিল মুকুন্দ কবি নূতন মঙ্গল অতিলাষে ৷'[ পৃষ্ঠা € ] 
‘পাঁচালী করিল! বন্দ চক্রবর্তী শ্রীকবিক্কণ ৷” 
[পৃষ্টা ৩৮] 
চগ্ডিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকম্কণ 1, _ পৃষ্ঠা ১৮৫] 
স্বতরাং কিবিক্কণ” যখন চশীমঙ্গল,-গ্রন্থ-প্রণেতা 
মুকুন্দরাম চক্রবরতীরই উপাধি*বিশেষ, তখন উপযুক্ত 
“কবিকঙ্কণের কবি’ অর্থজ্ঞাপক প্রয়োগ হ'তে পারে ন!। 
“কবিকঞ্কণের কবি,_-এ ভুল মুদ্রণের পরিবর্তে উক্ত 
স্থানে ভবিষ্যতে ‘চণ্ডীমঙ্গলের কবি" এন্সপ মুদ্রণে 
অসঙ্গতি দূর হবে, আর এতে যাথার্থ্যও রক্ষিত হবে; 
তবে পাদটীকায় অনবধান আর্য প্রয়োগের শ্রদ্ধাযুক্ত 
উল্লেখ থাকলেই সর্বস্থষমা রক্ষিত হয় । 
ইতি 
শ্রস্বধীর্‌ গুপ্ত 
অধ্যাপক: যুরলীধর গালপ কলেজ 


২৮.২,১৯৭২ 
€, সাধু তারাঁচরণ রোড 
কলিকাতা-২৬ 











সঙ্ব-সংবাদ 
আশ্রমী 


শরীপ্রীসঙ্ঘগুরুর তিরোভাঁবোৎসব £ 
বর্তমান চৈত্র মাসের ২৭-এ, ১৩৭৮ (ইং ,০18.৭২) 
সোমবার প্রবর্তক সঙ্ঘের প্ৰতিষ্ঠাত সভাপতি পরমারাধ্য 
ইষ্টদেব পুজ্যপাদ শ্রীপ্রীসজ্ঘগুরুদেবের অমর সত্তার 
অধ্যাত্ম স্মরণে তার ত্রয়োদশ বাধিক তিরোভাঁবোৎ্সব 
চন্দননগর বোড়াইচণ্ডীতলাস্থিত প্রবর্তক আশ্রমে অনুষ্ঠিত 
হয়। এই দিনটি নিবিড়তাঁবে শ্রীপ্তরুর অনুধ্যান দিবস- 
রূপেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে । ভোর €টায় শ্রীগুরু- 
মন্দির চত্বরে সঙ্ঘগভ্য-সভ্যারা সমবেত হন। স্বামী 
অদ্ধানন্দজীর বন্গষজ্ঞ উদ্‌গাঁনের পর একটি সময়োপযোগী 
সঙ্গীত ও গুরুবন্দনান্তে সমবেত উপাসনা হয়। স্বামীজী 
শ্রীগুরুব গ্রভাতবাণী ও সমগ্র কঠোপনিষদ পাঠ করেন। 
অতঃপব সমগ্র গীতাপাঠ ও ৯টা হতে ১০ট| পর্য্যন্ত 
শ্রীগুরর শয়নকক্ষ সংলগ্র ঘরে সকলে শীগুরুর ধ্যান 
করেন। ধ্যানান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ ও পুষ্পাঞ্জলী প্রদান 
করা হয়। মধ্যাহ্ন ১১টায় সমবেত উপাসনার পর হতে 
সকলে পালাক্রমে “ওঁ সচ্চিদেকং বঙ্গ মন্ত্র”-এর জপযজ্ঞও 
চলে বিকাল €টা পর্যন্ত ) ৫টা হতে ৬ট| মহাভারত 
পাঠ করেন স্বামী অদ্ধানন্মজী। সমবেত সান্ধ্য 
উপাসনার পর উপবাস ভঙ্গ হয়। অতঃপর অন্ন প্রসাদ 
গ্রহণ ও যথানিয়ম মত বাঁত্রি সাড়ে আটটায় ৫ মিনিট 
ধ্যান ও মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ ও পূর্ণ প্রশস্তির সঙ্গে শ্রীগুরর 
অনুধ্যান দিবসটির উদ্যাপন সমাপ্ত হয়। 
ks) * 
নববারাফপুরে নবনির্মিত মন্দিরকে কেন্দ্র করে 
স্থানীয় এবং ভক্ত সন্তান-সজ্জন সমবেত হয়ে যথাসম্ভক 
মূল কেন্দ্রের কর্শস্থচী অনুযায়ী শ্রীগুরুর অনুধ্যান 
দিবসটি সনিষ্ঠায় প্রতিপালন করেন । 


প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়! সুবর্ণ মহোৎসব £ 
মেলা ও প্রদর্শনী ৫*বর্ষ-১৩৭৯ সাল ঃ 

১৩৭৯ সালের পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রবর্তক-সভ্ঘ * 
অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব ৫০ বর্ষে উপনীত হুইবে। ইহা 
উৎসবের বিশেষ স্ববর্ণ মহোৎসব । | 

উৎসবের স্থচনাস্বরূপ যথারীতি ১৫ই বৈশাখ ১৩৭৯ 
(ইং ২৮শে এপ্রিল ১৯৭২ ) শুক্রবার পুণিমা তিথিতে 
প্রাতঃ ৭টায় চন্দননগর গোস্বামীঘাটস্বিত প্রবর্তক 


শীমন্দিরে মন্দিরদেবতা প্রণব-বিগ্রহের পুজান্তে 
আমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উৎসব-পতাকা স্থাপন করা 
হইবে। | 


১৬ই বৈশাখ হইতে ২৭শে বৈশাখ পৰ্য্যন্ত প্রতিদিন 
সান্ধ্যোপাসনার পর শাস্ত্রপাঠ, ২৮শে বৈশাখ হইতে 
৩:শে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রভাতে মহামন্ত্ের পুর্চরণ 
এবং সন্ধ্যায় অপরাঁজিতাস্তোত্র পাঠ কর! হইবে। 


১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ (ইং ১৫ই মে ১৯৭২) সোমবা রাজী 
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। উৎসবের উদ্বোধন সভার 
পৌরোহিত্য ও প্রদর্শনীর দ্বারোদৃঘাটন করিবেন মাননীয় 
প্রধান বিচারপতি শীপ্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় 
মহোদয় । শুভ অক্ষয় তৃতীয়া হইতে শুভ বৃদ্ধ-পৃণিমা 
পর্য্যন্ত চতুর্দশ দিবস উৎসবের ধারা রক্ষা চলিবে 
বিশেষ ভাবসূচী ও কর্মস্থচী পালনে । 


জাতির আদর্শ ও জীবনপ্রেরণ!, প্রীতি ও সাম্যমূলক 
সমাজ সংগঠন, তরুণ-তরুণীদের জীবনে স্ট্টি ও. 
স্বাবলম্বনের কর্ণ্মপথ প্রদর্শন, নরনারায়ণের সেবাষজ্ঞ 
এই উৎসবস্ুচীর অন্যতম বিশেষ আঙ্গিক। 


মহধি প্রেমানন্দজী স্মরণে 


শ্রীমতী টগর দাস, এম. এ. 


হে যুগঅষ্টা, মহৰি তুমি বহিয়া এনেছ প্রেমের বাণী 
নিজেরে দিয়েছ উজাড় করিয়া নুতন মন্ত্র দানি? 
মহামানবের পুজার লাগিয়া করেছ আত্মদান, 
নিখিল মানব মর্মে শুনাতে মুক্তির জয়গান । 

লক্ষ আঘাত বক্ষে সয়েছ কত যে দিবস-রাত। 
মুক্তি সাধনে কঠোরতা সহি’ করেছ জীবনপাত। 
শত জনমের অন্তর ব্যথা মরুতে অস্রজল 
ঢালিয়া.ফোটালে লক্ষ প্রাণের প্রেমের পুষ্পদল ৷ 


বিজ্ঞান আঁর দর্শনে এক স্বত্রে গাধিয়া নিলে 
অজ্ঞানতাঁর বাদ-বিতগড] ভ্রান্তি ঘুচায়ে দিলে . 
ভূমি আর ভূমা অভেদ তত্ব সাগর শিশিরে এক 
্রষ্টার বুকে মিলন স্থত্রে লভিয়াছে অভিষেক । 
তাই কিগে| তুমি ব্ৰহ্মলোকের হেরি নির্বাণ পথ 
অসত্য হ'তে সত্য লতিতে আলোকের ভগীরথ, 
মর্ভ্যমানবে ত্রাণের বার্তা হরি ও” মধুরবে 

আর্ত ত্রাণিতে শুনাইয়া গেলে জীবন মহোঁৎসবে । 
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চন্দননগরের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, দানবীর, চন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব 
মেয়র, স্বাধীন চন্দনন্গরের প্রথম সভাপতি এবং. প্রখ্যাত সমাজসেবক 
শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় গত ১০ই মার্চ ১৯৭২, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ট! 
১৮ মিনিটের সময় তাহার চন্দলন্গর পালপাড়াস্থিত বাচীতে 
৯৪ বৎসর বয়সে, বহুদিন অসুস্থ থাকার পর, নশ্বর দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করেন। তাহার নির্দেশমত 
কোনরূপ মিছিল ন! করিয়াই, হুর্য্যোদয়ের পূর্বে তাহার মরদেহ 
নারীশিক্ষা মন্দির, নৃত্যগোপাল স্থৃতিমন্দির ও চন্দননগর পুস্তকাগাঁর 
এবং চন্দননগর কর্পোরেশন অফিসের সন্মুখ দিয়! ঘুরাইয়! লইয়া 
বোড়াইচণ্ডীতল! শ্বশানঘাটে আন হয় এবং সেইখানেই তাহার 
' সৎকার সম্পাদিত হয়। তাহার - স্থৃতির উদ্দেগ্ঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
জ্ঞাপনের জন্য গত ২৬শে . মার্চ রবিবার অপরাহ্ে শ্রীভূপতি 
মজুমদারের সভাপতিত্বে চন্দননগর পুস্তকাগীরের এক জনসভায় তাহার 
আত্মার প্রতি সন্মান প্রদশিত হয়। | 
চন্দননগর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 8 

গত ১১ই এপ্রিল ১৯৭২, চন্দননগর স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয়ে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীদের পুনখিলন উৎসব অনুষ্ঠিত 
এ 


চ্বিউপালল জগতে ন্বিস্পেন্ন আক্ুৰ্স্মণ 
ইন্দ্র == 


$ বিদ্ধ ঘতর নোনৃতা খাবার 





ও উৎকৃষ্ট দাবি 





হয়। উৎসবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় পৌরোহিত্য করেন এবং বর্ধমান বিশ্ববিগ্ভীলয়ের কলেজ- 
সমূহের পরিদর্শক" শ্রীযুক্ত আর্ধ্যকুমার বল্যোপাধ্যায় প্রধান 
অতিথির আসন অলঙ্কত করেন! এই উপলক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় 
এই মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও বিজ্ঞান "বিভাগের ঘ্বারোদবাটন 
করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন 
করেন। সন্মিলিত প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীদের নিকট ভাষণে 
শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় অধিক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষাদান কাৰ্য্যে শিক্ষক-শিক্ষণ মহা- 


. বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ 'করেন। সন্ধ্যায় 


প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীদের যুগ্ন প্রচেষ্টায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্রীরা একটি নৃত্যনাটা 
এবং বর্তমান ছাত্রীরা শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের রচিত “নামটি 
তাঁহার রপ্ীনা” নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করেন 
বিচারক কে. এল. রায়ের প্রথম মৃত্যুবাধিকী 8 

গত ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় মহারাষ্ট্র পিবাসে স্বর্গত বিচারপতি 
কিরণলাল রায়ের প্রথম মৃত্যুবাধিকী বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ 
মিত্রের সভাপতিত্বে উদ্যাপিত হয়। মহারাষ্ট্র মণ্ডলের সভাপতি 
শীকুঞ্জবিহারী কীত্তিকার প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 
বিপ্লবী শীবিনোদবিহারী দত্ত বিপ্লব কি এবং বিপ্লবীদের চরিত্রের 
বিষয় আলোচনা! করেন। শ্রীমতী রেণুণ্রী মৈত্র স্বরচিত কবিতা পাঠ 
করেন। কিরণলালের সহথমিণী শ্রীমতী সুজাতা রায় অশ্রভারা- 
ভ্রান্ত নেত্রে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। মহারাষ্ট্র মণ্ডল, দমদম 
তরুণ সংঘ, সঙ্গীতকল! কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 
রী 
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‘* নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
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বিক্রয়ার্যে সকল সময় মজুত থাকে । 
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প্রবর্তক 
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মাল্যদান করা হয়। সমিতির সম্পাদক শ্রীমাখনলাল কুঞ্জ বিচারপতি 
কিরণলাল রায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে কুমারটুলি পার্কে একটি স্থৃতি- 
সতস্ত স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই উপলক্ষ্যে একখানি স্মারক 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
: শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে (ভ্রীভূমি ) উৎসব-প্রবাহ £ 

গত ২৭-এ ফেব্রুয়ারী রবিবার হতে দিবজত্রয় শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে 
্রীগৌরাঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদ’ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে গ্রীচৈতন্- 
দেবের আবির্ভাব তিথি মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। প্রথম 
দিনের এক মহতী জনসভায় বৈষ্ণবসাহিত্যাচার্য্য শ্রীপ্রাণকিশোর 
গোস্বামী ও প্রভুপাঁদ শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী বিশ্বশান্তি ও 
মানবপ্রেমের প্রথম উদগাতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন ও সাধন! এবং 
তার কালোপযোগিতার কথা বিভিন্ন দিক হতে ব্যক্ত করেন। 

দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যায় (২৮৷২৷৭২ ) প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর 
গোস্বামী শ্রীমস্তাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে শ্রীঅমিয়গোপাল 
দাস লীলাকীর্ন পরিবেশন করেন। তৃতীয় দিবসে বিশেষ পুজা- 
ভিষেক, উদয়ান্তব্যাপী নামকীর্তন, আবীরার্পণ অনুষ্ঠিত হয়। 
বৈকাঁল €টায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিত্রপট সহ এক বিরাট নগয়- 
সংকীর্ভন বিভিন্ন পথ-পরিক্রম! করে । 

গত ২রা মাঘ প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃ্ণ গোস্বামীর স্মরণ দিবস উপ- 
লক্ষ্যে মধ্যাহ্ন পৃজার্চনা ভোগরাগ ও গুরুবনদনা পাঠ করা হয়। 
প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী চিত্রপটে মাল্যার্পণ করেন। 
উপস্থিত ভক্তবৃন্দ স্তবপাঠ ও নামকীৰ্তন করেন সন্ধ্যায় । 

১৪ই মাঘ পতিতপাবনাঁবতাঁর শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর 
আবির্ভাব উপলক্ষ্যে মধ্যাহ্ন বিশেষ পৃজীভিষেক হয়। নামকীর্তন 
ও নিত্যানন্দ প্রভুর মহিম! গুণগান করা হয়। অনেক ভক্তের 
আগমনে সন্ধ্যায় প্রাত্যহিক আরতির পরে নামকীর্তন কর! হয়। 

১৬ই মাঘ পুণিম। । বিশেষ পুণিমা, মাঘী পুণিম।। তাই সত্য- 
নারায়ণ পুজা বেশ গুরুগস্তীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। 
বিশ্বের মঙ্গলের জঙ্য সহস্র তুলসী অর্পণ করা হয়। প্রচুর ভক্তের 
সমাবেশ হয়। সকাল থেকেই নামকীর্ভন করেন ভক্তরা । ভজন, 
কীর্তন হয়! সন্ধ্যায় নামকীৰ্তন হয়। 

২৪শে মাঘ সোমবার নিত্যানন্দবংশাবতংস ঢাক! নবাবপুরের 
বিখ্যাত বড়গৌনাই বাড়ীর প্রতৃপাদ শ্রীগৌরকিশোর গোস্বামীর 
শুভ জন্মশতবর্ধ উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্মৃতিপূজা, ভজন 
গান, স্তবাবলী পাঠ ও নামকীৰ্তন হয়। 


গত ২৪শে মাঘ সোমবার শ্রীগৌরনিতাই প্রভৃদ্বয়ের পুণ্য 
আবির্ভাব উৎসব সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপিত 
হয়। আজ থেকে ১০* বছর আগে ঢাকা নবাবপুরে নিতানন্দ 
বংশীবতংস গৌরকিশোর ও নিতাইকিশোর একই মায়ের গর্ভে 
যমজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এ যেন সেই “মহোদিতে’। তাদের 


. পবিত্র জীবন বহর প্রাণে প্রেরণ! সঞ্চার করেছিল। 


এ ররর তারিন 
স্বৰ্গত সুধারাণী পালঃ 
" দশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার. মত বিজলী বাতির চমক ছিল ন! 
সুধারাশীর জীবনে | স্বতপ্রদীপের স্নিগ্ধ আলো বিতরণ করে তিনি 
তার গৃহ্সংপার পরিবেশকে স্নেহ ভালবাসা, সেবা, সমবেদনা 
সমর্পণে মধুময় করে তুলেছিলেন। ভারতীয় ধারণায় যাঁকে বলে 
গৃহলগ্মী, সুধারাণী ছিলেন তাই । এমন স্বধর্শ্বনিষ্ঠ, ধর্মুশীলা, সহৃদয় 
সেবাপরায়ণা মহিলা এ. যুগে ক্রমশঃ বিরলতম হয়ে 'উঠেছে। 
একদা! প্রবর্তক সঙ্ঘের সভ্য ও সঙ্বগুরুভীর একান্ত অনুগত ভক্ত- 
সন্তান (অধুনা সংসারী ) শ্রীহলধর পালের সহ্ধমিণী ছিলেন 
মৃধারানী। অকালে" মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে স্বামী, তিন কন্ধ! ও 
একমাত্র পুত্র রেখে গত ১লা অগ্রহায়ণ আকস্মিক সজ্ঞানে পরলোক- 
গমন করেন। আমরা! তীর বিদেহী আত্মার উদ্ধগতি কামনা করি 
সিগারেট রপ্তানীর রেকর্ড ঃ 

সম্প্রতি গৌন্ডেন টোবাকো কোম্পানী রাশিয়াতে ৪* কোটি 
পানামা সিগারেটের রপ্তানীর অর্ডার সম্পন্ন করেছে। ভারতীয় 
সিগারেট রপ্তানীর ইতিহাসে এই অর্ডার এক নতুন নজীর সৃষ্ট 
করেছে। এর আগে কোন এক ব্যাঙের সিগারেট এত বেশী 
পরিমাণে রপ্তানী হয়নি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও এই 
অর্ডার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। 
শিক্ষিত প্রতারক $ 

“আমি অনেক প্রতারক দেখেছি, কিন্ত এই আসামীর মধ্যে যে 





মৃত্তিমান প্রতারক দেখতে পেলাম এমন আর কখনে! দেখিনি। সে ' 


বলেছে, সে নাকি স্কুলমাষ্টারও ছিল, অন্তান্ত সাঁক্ষীও তাই বলেছে! 
আমার শুধু এই প্রার্থনা, ভগবান আমাদের এই রকম হুর্নাতি- 
পরায়ণ, দুষ্ট প্রকৃতির ও অসৎ স্কুলমাষ্টারের হাত থেকে রক্ষা 
করুন!” -কখাগুলে! বলেছেন হাওড়া জেলার খালসানি দায়র! 
জজ শ্রীজ্যোৎসাকুমার মিত্র । একটি প্রতারণা মামলার আসামী 
ছিল ভবতাঁরণ সীতরা, সে স্থানীয় ব্রাঞ্চ ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টার এবং 
স্কুল শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে ১৩টি তছরুপের প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছিল। 
এবং বিচারে প্রতি অভিযোগ পিছু ৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড 
এবং ২০০০ টাঁরা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৬ মাপ করে 
কারাদও দেওয়া হয়েছে। তবে একজন ভবতারণই ধর! পড়ে 


সাজা পেল, কিন্ত আরো কত ভবতারণ দিব্যি মনের আনন্দে 


আছে তাঁর হিসেব কে রাখে ? (প্রদীপ, ৮৯১৭৯ )। 
কাশীধামে সারস্বত সম্মেলন ৪ 


কাশীধামস্থিত মীরাবাণী প্রচার মন্দিরের উদ্যোগে বাধিক ' 


সারস্বত সম্মেলন গত,২০শে ফেব্রুয়ারী বারাঁণসীর অন্যতম বয়োজ্যেষ্ট 
প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীকাণীপ্রসাদ মিশ্র ৮৬) মহোদয়ের সভাপতিত্বে 
ভাবগান্তীর্য্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারস্বত সভায় শ্রীহস্টের 
বানিয়াচঙ্গের শ্রীহিরগ্নয় বিশ্বাস তাহার পিতৃদেবের স্মৃতিতে “হেমেন্র 


বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার” দ্বারা পণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসাদ মিশ্র ও বে- ' 
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সর বয়স্ক প্তিত শ্রীক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোঁদয়দ্বয়কে চক্রবর্তীা। ডঃ শ্রীকৃষ্মণি ত্রিপাঠীর ধন্যবাদ প্রদানের পরে 
পত্রে সম্মানিত করা হয়! বারাগসী গান্ধী শিক্ষা অধিবেশন সমাপ্তি হয়। সভার সব কার্যাবলী দেবভাষায় 

চ গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসু তাহার পরিবেশিত হয়েছিল। 

স্মৃতিতে “বিভূতিভূষণ স্থৃতি পুরস্কার” দ্বার! . শ্রীগঙ্গামাতা তামাক শিল্প সংবাদ ঃ 

| মহাবিদ্যালয়ের _ব্রহ্মচারিণী জয়ন্তী দেবীকে ভারতের, ১৯৭০-৭১ সালে ভারতের তামাক রপ্তানীর ব্যবসায় নিয়াভিমুখী 

ও সংস্কৃতি বিষয়ে “জিজ্ঞাসা” নিবন্ধের জন্ত বিশেষ পুরস্কারে ছিল। কিন্তু সর্বশেষ খবরে প্রকাশ যে, তামাকের রপ্তানী বাড়ছে। 

হিত করেন। শ্রীবনমালী ধর্মশান্্রী ও শ্রীন্বন্দকুমার বিগত বৎসরের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে প্রায় ২৬ কোটি 

ঃ ১7585 প্রচার মন্দিরের সভাপতি শ্রীব্যোমকেশ টাকা মুল্যের ২৯৯ মিলিয়ন কেজি. তামাক রপ্তানী করা হয়েছে। 

স্বাগত ভার়ণে সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসারের ও সংস্কৃত আগের বৎসরে এই সময়ে প্রায় ২১ কোটি টাকা মূল্যের ২৮২ মিলিয়ন 

শব চয়ন করে প্রান্তীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করতে নিবেদন করেন। : কেজি তামাক রপ্তানী কর! হয়েছিল। যেসব দেশে ভারত তামাক 

“কবি কালিদাস” শ্রীচন্্রাবলী উপাধ্যায় শান্তী, “দর্শনে রপ্তানী করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্রিটেন, রাশিয়া ও 

” শরদেবীনারায়ণশাশ্ী “জিজ্ঞাসা”, র্মাচারিপী জয়ন্তী দেবী ' জাপান 

তে সাহিত্য” বিষয়ে পণ্ডিত শ্রীনরেন্দ্রকুমার কাব্যতীথ নিবদ্ধ পাঠ 

।ষণ দেন। অধ্যাপক শ্রীঅপূর্বচন্জ ভট্টাচার্য “মধুসুদন সরস্বতী” ৮৪ দো বারি ক 

॥দ্ধ বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত মধুসু্দনের জীবনী আলোচনা করে তাহার jk নিতে 

"টার জন্ঠ নিবেদন জ্ঞাপন করেন৷ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রেশচন্্র কালে একরকম ছোটজাতের নতুন ধরণের উচ্চ ফলনশীল “অর্ক 

পাধ্যায় তাহার ভাষণে বেদ ও সনাতন ধর্মের আচীর নিষ্ঠাই ুর্ঘ্যমুখী” নামের কুমড়ো উদ্ভাবিত হয়েছে৷ সংবাদে আরও বলা 

ঠাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ যা ৪2088 ৪ হয়েছে যে, ৮৮ বা 

খ করেন। সভাপতি মহোদয় শান্ত্- অর্কনুত্যমুখী প্রায় কলো j 
একর নে প্রয়োজনীয়তা ও জ্ঞান-ভক্তি বিষয়ে চমৎকার। এই জাতীয় কুমড়ো প্রতি দফায় ৮ থেকে ১৫টি করে 
পর্ণ ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেন। ভজন পরিবেশন কয়েন ০০০০১০০০০০৬ 
র অশোক চোধুয় 


॥ গ্রাহকদের প্রতি ॥ 


. বর্তমান চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে প্রবর্তক-এর ৫৬তম বর্ষ পূর্ণ হইল। ১৩৭৯-এর বৈশাখে ৫৭তম বর্ষ সরু হইবে । 
অগ্নিমূল্য, যুগ-সঙ্কট, ভাঁবাদর্শ-সংঘাত, মূল্যবোধের ত্রুত পরিবর্তন এসবই প্রবর্তকের মত স্বধর্মপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা-পরিচালনের পথে প্রতিকূল । মুষ্টিমেয় ধারা প্রবর্তক-এর সমধর্মী।ও সহমর্মী, আন্পহা, 
} আকুতি ও আদর্শে সহানুভূতিশীল তারাই. প্রবর্তকের চলার পথের পাথেয়। গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠৰু- 
১ পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও অনুরাগী জ্দ্বৃন্দের সপ্রেম সহযোগিতা! ও পত্রিকা-বিষয়ে নির্দেশ-পরামর্শ 
প্রার্থনীয় ৷ 

. গ্রাহুকগণ প্রবর্তক-এর বকে! ও নববর্ধের দক্ষিণ! যথাশীঘ্র পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। অপরিহার্য কারণে 
পত্ৰিকা বন্ধ করিলে তাঁহাও চৈত্র সংখ্য! পত্রিকা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই জানাইয়! দিবেন । ভি. পি--তে ব্যয়- 
* সাধ্য হওয়ায় মনি-অর্ডারে চাদাপাঠানে! বাঞছনীয়। প্রবর্তক-এর অনুরাগী গ্রাহকগণের প্রতি প্রতায়শীলতা 
ও ডাকব্যয় বুদ্ধি হওয়ায় সাধারণতঃ বকেয়। টাঁদার জন্য কোন স্বতন্ত্র তাগাদাপত্র দেওয়া হয় না। কিন্তু 
অনেকেই নিতাঁদিনের ব্যতিব্যস্ততায় আমাদের . প্রত্যয় বিষয়ে অবহিত নহেন। যে-সব গ্রাহকের নিকট 
একাধিক বর্ষের টাদা বাকি তাহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া! না পাইলে দুঃখের সহিতই আগামী বর্ষের 
পত্রিক! প্রেরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হইব । 

: পত্রিকার কমৃপ্লিমেন্টারি প্রাপকগণ তাহাদের বর্তমান ঠিকান! সম্বন্ধে পত্রদ্বার! নিশ্চিত করিবেন। 

ংলাদেশের গ্রাহকগণকে পুনরায় পত্রিক পাঠানে! হইতেছে । পত্রিকা-প্রাপ্তি সংবাদ দিয়া এবং 
২ বর্তমানের ঠিকানা! জানাইয়া নিশ্চিত করিবেন । অন্যথায় পত্রিক।-পাঠানে। স্থগিত থাকিবে । 
ঘুগন্সমন্তামুলক মৌলিক চিন্তা, ভারতীয় তাবাদির্শ, নৃতন দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত রচনা সাদরে 
প্রকাশের জন্য গৃহীত হইবে। এতন্তিন্ন ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্য পাঠক-পাঠিকাঁর মতামত প্রার্থনীয় এবং 
প্রয়োজন মত প্রকাশনীয়। | 

মানা কারণে বিশেষ প্রেসের গোলযোগে প্রবর্তক প্রকাশে অনিয়মিত হওয়ায় আমরা লজ্জিত | নিয়মিত 


করার জন্য সচেষ্ট আছি । ৃ পরিচাঁলক--প্রবর্তক 


[শারদ ও বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপকূলপতি সর্বশ্রী নীলরতন দে সরকার, পণ্ডিত পরমানন্দ শর্মা, গোবিন্দ, 








৪৩৬ 


প্রবর্তক £ নিয়মাবলী ' 


প্রতিষ্ঠা--১৯১৫ | পত্রিকার &৬তম বর্ষ চল্ছে.। = 

জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা। : 
বৈশাখ থেকে বর্ধারভ। .যে কোন মাস হতে গ্রাহক 
হওয়া] চলে । দক্ষিণা--সডাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাকা] 
গঠনমূলক, গবেষণা ও সৃজনধক্ষী রচনা বাঞ্ছনীয় । 


পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ' 
প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার' 


ডাকটিকিট প্রেরিতব্য | 
মতামত রচয়িতারই-_সম্পাদকের নহে। এজেন্সি কমিশন 
২৫%; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। 


প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য । |! 


বাংল! » এবং ১০ ভারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে 
পাঠানো 1 হয়। 


প্রবর্তর 


' রিনি ১২1৪1৭২ 


+ [ চৈত্র, ১৩ 


‘প্রবর্তক’ মাসিক পত্রিকার কার্খ্যবিবরণী , 
১। প্রকাশের স্থান: ৬৯ বিপিনবিহাঁরী গাঙ্গুলী ষ্ট্ৰীট; কলিক। 
২1 প্রকাশকাল £ মাসিক | 
৩। . রা ৬ রাঁয় 


৪1. প্রকাশক £ 


- ঠিকানা ঃ ১১ বিলিনবিহাৰী গাতুলী ্বীট, ক 
শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ. চৌধুরী 
জাতীয়তা £ ভারতীয় " 
ঠিকানা £ প্রবর্তক ‘সঙ্ঘ, চন্দননগর, হুগলী ৮ 

৬ স্বত্বাধিকারী প্রবর্তক ট্রাষ্ট, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কি 

'আমি রাধারমণ চৌধুরী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বি 
আমার জ্ঞান বিশ্বাসমতে সত্য । { 


৫। সম্পাদকঃ 





[নিত ত্ৰকসাল্ৰী বজেজেন্্ ওভেন আনলান! 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জন্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাটিং | 
সুটিং আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও" 

্‌ রকমারী ছাপ! শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজ,ত থাকে। 
লক্জন্পিঞ্গে এক মাজত ন্নিওল্পন্যোগত জকি 


. দ্লামকানাই যামিনীরগন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী (রোড ( বড়বাজার ) £ 
| টা | 
An Important Announcement 


A BOON TO THE INDUSTRY 


4 ELECTRICAL MOTOR. ১৫ DOUBLE ENDED-GRINDER 
XX POLISHING & BUFFING % FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY : 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 


‘ কলিকাঁভা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 





26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-~S56 
Phone : Office 61-1715 


Phone : Resi. 33-2332 





সম্পাদক: গ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী - ৃ 
প্রবর্তক পারিশীস” ৬৯ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি,এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশ 
্রবর্জক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনৰিহারী গানুলী সীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণি ভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত 


t 










মু 


1 


রম্য রচনা; ক্ষঃ নাঃ=ক্ষণনাট্য ; 


অর 


মূরেন্দ্রকুমার ঘোষ 
দে বহিমচন্দের স্বদেশচিস্তা (প্রঃ) 


কুরচন্দ্র ধর ূ্‌ 
লাখে এলাম স্বৰ্গলোক (রঃ রঃ) 


বন পটুয়া ( প্রঃ) | 

ক্করণলাল স্মরণে ( জীঃ) 

মতাভ চট্টোপাধ্যায়. 

দর্শের অপমৃত্যু (কঃ) 

জতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে প্যাডি হত্যার 
সেই মানুষটি (কাঃ) 


.প্িব্রগঠনে সঙ্গ (প্রঃ). 
| আআ! 
৮ শী 
“ঘ-সংবা ৮৭) ১২৩, ১৪২, ২৪৭, 
সব ঠি ৩২০, ৩৫৪, ৪৩২ 
রাধন গুপ্তা 
ওর! আসবেই (কঃ) 
মদ মোয়াজ্জেম 
'াভিয়েত ইউনিয়নে ধর্ম ও ধর্মীয় 
ৰা প্রতিষ্ঠান (প্র 





লেখকের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রঃলপ্রশস্তি ; 





'ৰাধিক সূচীপত্র £ বৈশাখ_চৈত্ৰ £ ১৩৭৮ 
নিঃ=নিবন্ধ ; সঃ=সঙ্কলন ; উঃ=উপন্যাস ) 
গঃ=গল্প ; কঃ-কবিতা; কাঃ=কাহিনী ; উপঃ=উপদেশ ; রঃ রঃ=রঙ্গ রচনা ও 


পঃ সাঃ পত্রসাহিতত্ত ; আঃ =আলোচনা রর 


৯৯ 


১৯৭ 


২৩৬ 


৪৩০ 


৩৯৩ 


৪১৮ 


৪২৩ 


৪২৬. 


২৮২ 


১৭৬ 


৩০৬ 


বিবঃ=বিবরণী ; আঃ জীঃ-আত্মজীবনী ; স্মঃ কঃ= স্মৃতিকথা । 


. ই 
শ্রীইন্দু গুপ্ত | ্‌ 
প্রবেশ প্রার্থনা (গঃ) ২০৪ 
দীথার গল্প (গঃ) ৩৪০ 
, উ 
_শ্রীউম। মুখোপাধ্যায় 


নেতাজী স্বতাঁষচন্দ্র বসু ও বিশ্বশক্তির 
'সদ্ব্যবহার (প্রঃ) ৩৩২ 


এ 


এ. ডি. গুরোভ ও জি. এ. জোগরফ 
সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা (প্রঃ) ৩৪৩ 


কৃ 
ভ্রীকালিদান রায়, কবিশেখর 
- শিল্পগুর স্মরণে (কঃ) ১০৪ 
শ্রীকল্যাণেশ্বর গুপ্ত 
আদিম মনে (গঃ) ১৪৭ 
শ্রীকৃষ্চৈতন্য ঠাকুর 
.জ্রীতুরগ (প্রঃ) ১৬৭ 
গ্রীকালীকিক্কর সেনগুপ্ত. 
সরল মন (কঃ) ১৭৯ 
শ্রীকৃস্ুমলতা গুহ 
"বিদায় দিনে (কঃ) ২১১ 
শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ | 
বিনয়কাকার পুণ্যস্থৃতি স্মরণে ( জীঃ) ৩১০ 
শ্রীকালীপদ সমাদ্দার, বিদ্যাভূষণ 
যুগপ্রবর্তক মতিলাল (জীঃ) ৩১৭ 
আত্মদর্শনে সষ্টিতত্ব বিচার (প্রঃ) ৩৯১ 





ং প্রবর্তক £ বাষিক সুচী--১৭৩৮ 





নু ৫ গ 
|  "ঞ্ৰীচ্গাবিন্দপদ্ব মুখোপাধ্যায় 


"4: নূতন মানুষ নবীন পৃথিবী (কঃ) ২৭৬ 
.. ft 
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বস্থ 

অচেন! এই ভারতবর্ষ (সঃ) ৪৪ 

ট 

শ্রীমতী টগর দাস, এম. এ. 
একুশে ফেব্রুয়ারী (কঃ) ৩৪৮ 
মহষি প্রেমানন্দজী স্মরণে ( কঃ) ৪৩২ 


ত 
ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 
জীবনশিল্পী মতিলাল (জীঃ) ২৬১ ৬১, ৭১, ২৩৪, 


২৭৩, ৩১৮, ৩৮৫, ৪২৯ 


আবাল্য বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (জীঃ) ১১৬ 

বারোয়ারী পূজার আদিপর্কর (প্রঃ) ১৭০ 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

আষাট়ী পূর্ণিমার পুণ্যদিনে (প্রঃ) ৭৩ 

জাতকের একটি কাহিনী (গঃ) ১৮০ 


ওপার বাংলার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এপার বাংলার 

বৃদ্ধিজীবিদের এক ঘণ্টা ( বিবঃ ) ৩৪৯ 

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের পত্র (পঃ সাঃ) ৩৬৮ 
শ্রীতপন বস্তু 

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র (পঃ সাঃ) ২৭৫ 


অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের পত্র (পঃ সাঃ) ৩৪৭ 

প্রীসৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুরের পত্র (পঃ সাঃ ) ৩৬৮ 
শ্রীদীপেন রাহা ; 

সাহিত্যিকা জ্যোতিৰ্ময়ী দেবী (জীঃ) ১৯৮ 

অক্ষয় কবচ (গঃ:) ২০২ 

অতুলপ্রসাদ সেন (জীঃ ) ২৬৬ 
শ্রীদীপ্তোপল রায় 

শ্রাবণী ( কঃ.) ১৬৬ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 

গঙ্গাতীরে গীতালির ভূমিকা (প্রঃ) ১৬৯ 


যা দেখেছি পেয়েছি চিনেছি 
(আঃ জীঃ) ৩৩৮, ৩৬৯, ৪১৪ 
জয় বাংলা (কঃ) ৩৭৪ 


শ্রীদীপক খাস্তগীর 


শুধু মরীচিকা (গঃ) ২৪০ 








শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর 
মনের গতি (গঃ) 
শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর 
রাজনীতি ও সাহিত্য (প্রঃ) 
শ্রীধৃঙ্জটি মুখোপাধ্যায় 
স্বধূর পারে (কঃ) 3৮৭ 
নং 
শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দুর্ঘটনা (গঃ) 
শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী 
গান আর গাবো না (কঃ) 
শ্রীনিৰ্ম্মলচন্দ্ৰ সেন 
শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা প্রঃ) 
প 
.মহষি প্রেমানন্দ 
নববর্ষের প্রার্থনা (কঃ) 
মহাপুঁজা 
বিজয়া (কঃ) 
দর্শন ও বিজ্ঞান (প্রঃ) 
শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 
দেবীস্থক্রম, ( প্রশঃ ) 
প্রত্যক্ষদর্শী 
রুশীয় বৌদ্ধধর্ম প্রণিধিদের তারত-তীর্থ 
ভ্রমণ ( বিবঃ ) 


ব্‌ 
বিবিধ 


প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব 
সম্পাদকীয় 





৩, ৩৯; ৬৭, ৯৫১ ১৩১১ 
২১৯; ২৫০,২৯১, ৩২৭, ৩৬৩১7 
৩০, ৩৪৭, 

ত২, ৬২, ৯০১ ১২৫, ১৫৪, 
২৪৯, ২৮৫, ৩২৯১ ৩৫৮, ৩৯৪, 
১১৮, ১৫৩, ৩৮৮, 


সমালোচনা 
সাময়িকী 


আলোচনা 
আবেদন (ক্রোড়পত্র ) £ 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত | 
নব-তীর্থ (কঃ) 
আলোকদিশারী (কঃ) | 
শ্রীব্ৰজবল্লভ রায় 
একটি প্রশ্ন ( গঃ ) 





শীখ-চেত্র প্রবর্তক £ বাখিক স্থচী--১৩৭৮ ৩ 
“নয় চৌধুরী . ডাঃ যাদবচন্দ্ৰ দাস y 
শাজকের নাটক (ক্ষঃ নাঃ) ২০৬ রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা চরিত্র (প্রঃ) ৩৭৫ 
যামকেশ ভট্টাচার্য্য .. র | 
দ্যাপিও সেই লীলা ( গঃ ) ২০১ ' শ্রীরেণুকণা ঘোষ. 
রকুটারে €(গঃ) ৩৮৩ ব্য (নিঃ ), ২১ ৩৮১ ৬৬, ৯৪; ১৩০১ ২৫৪, 
k: চৌধুরী | ২৯০95 ৩২৬, ৩৬২১ ৩৯৮ 
ব্রাপথে (কঃ). ২১০ ' রাধারমণ চৌধুরী 
শী মণ্ডল স্বৰ্গত হৃশীল প্রসাদ সর্বাধিকারী (জীঃ ) ১১৫ 
স্পষ ট্রেণ ( কঃ) ২১২ নমো বৃদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব মোহিনে (প্রঃ) ১৮৫ 
গগেঁর চাবি (কঃ ) ২৬৫ শ্রীরমেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, 
হ*লছবি (কঃ) ৪১৭ ভূমি ও ভূমা (উঃ) ১৯) ৫১১ ৮২১ ১০২১ ১৪০,২৩২, 
i বিজ্ঞানানন্দ y ২৬২, ৩০১, ৩৩৬; ৩৭৭; 8৪২০ 
করা আমার না লয় শয়ণ (প্রঃ) ' ২২২ শ্রীরসময় শূর | 
'রেন্রকিশোর রায়চৌধুরী নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একটি গ্রন্থ ৩৪ 
অরবিন্দ সরণি (জীঃ) ২৪৬, ২৭৭ প্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশান্ত্রী 
শুপন্দ্রনাথ রায় ৃ | মহাসভী বাক্‌পুষ্টা (কাঃ) ৫৯ 
Iএব্ৰহ্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের উপদেশ শ্ীরিক্তা মুখোপাধ্যায় 
(উ পৃঃ) ১৭৮ নীলকঃ পাখী ( গঃ) ৭৭ 
এরে শ্রীরাজকুমার চক্রবস্তা 
পায় টাদ আয় (কঃ) ২৪৩ =. আক্ষেপ (গ:) a 
চাজির (পত্রিকা ) শ্রীরাইমোহন সামন্ত 
ত্যের জয় ( সঃ ঘঃ) ৩৪৮ ই. এস. ফরষ্টার (প্রঃ), 2 
ভিঃ ত্রিয়ুদানভ শ্রীরমেন আচার্য্য 
দ্যে ভিটামিনের গুরুত্ব (প্রঃ) ৪২৪ বণ (কঃ) ডি 
| শ্রীরাধাবল্পভ দে 
শর শ্রীমতিলাল | জীবাত্মার জন্মমৃত্যু রহস্য (প্রঃ) ২৩১ 
দীবনের আলো (প্রশঃ) , ১, ৩৭, ৬৪, ৯৩১ ১৩৯, শিবানীর শেষ কথা (গঃ) ৩১৫ 
২১৭, ২৫৩, ২৮৯, ৩২৫১ ৩৬১, ৩৯৭ শ্রীমতী রেণুক্রী মৈত্র 
দাগৃহি মাতঃ (প্রশঃ) ১৫৭ শ্যামসুন্দর স্মরণে (কঃ) ২৩৫ 
দ সেবক . . শ্রীরঞ্জন সরকার 
নি (কঃ) | ৭২ সেয়ানে সেয়ানে (গঃ) ২৬৭ 
শাহিনীমোহন গাঙ্গুলী রবীন্দ্রনাথ 
বাধন (কঃ) ূ ১৬০ ংল! ও বাঙালী (নি) ২৯৪ 
[সদন চট্টোপাধ্যায় + শ 
প্পরিহাধ্য (গঃ) ১৯৩ শ্রীশ্যামাদাস দে | 
ঠা [র ছুই রূপ ( গঃ ) ১৩ 
'ীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সভ্যতার দেশে (কঃ) ১৭৬ 
চবি নরেন্দ্র দেব প্রয়াণে( কঃ) ৮৬ ওরা চলে গেল (গঃ) ৪০১ 
"গীন্দ্ৰনাথ মজুমদার . | শ্রীশিবানী দাস 
সাদ (কঃ) ১৬৪... সেকালের মেয়েদের অলংকার (প্রঃ) ১০৫, ১৪৩ 





৪ 7.5. প্রবর্তক £ বাৰিক স্ুচী--১৩৭৮ 


এহ 


বৈশাখ-? 





শ্রীশচীন্দ্রনাথ চাকী . 
হিন্দু নিধন যজ্ঞ বিঃ) 
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ 
আত্মতৃপ্তি (কঃ). 
শ্রীশিবানী আচাৰ্য্য 
তুমি তবু নেই (কঃ) 
কুমারী শ্রীচক্রবর্তী 
সঙ্ঘগ্ুরু শ্রীমতিলালের 
দুর্গাপূজা (প্রঃ ) 
".. ডাঃ শশী রায় 
: ৮4 ও প্রকৃতির স্বরে শিক্ষণ শক্তি (প্রঃ) 
২৫৯ 


১৫১ 
১৬৬ 
১৬৫ 


চিন্তায়, , বাঙালী ও 
১৭৫ 


ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
হর-সরমীর রক্তকমল (আঃ) 


স 


২৭৯ 


. শ্রীসন্তোষকুমার দে 


প্রাচীন হিন্দুসমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বৃদ্ধবাণীর শা | 


; (প্রঃ) 
শ্রীসুধীরকুমার দত্ত 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ব্রা ও আমেরিকা 

ভ্রমণ (প্রঃ) | ২৪ 
শ্রীসুধীর গুপ্ত ূ 

মীরার'তজন (কঃ) A ২৭ 

শ্ীদূর্গার আবাহন (কঃ) | ১৫৯ 

হিমগিরি (কঃ) ২৭০ 

ভাঁরত-মহিম1 (কঃ) ৩৪২ 
শ্রীমুধীরকুমার মিত্র 

সাময়িক পত্র ও রামমোহন (প্রঃ) ৪৫ 

সঙ্ঘজননী দেবী রাধারাণী ( জীঃ ) ২৭১ 

চিত 

আখিন ( (পুজা সংখ্যা) 

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরণস্তবীর্য্য। (একবর্ণ) 

বৃদ্ধগয়ায় প্রতিষ্ঠিত মূত্তি ১৮৫ 

লগুনের বৃটিশ বৌদ্ধবিহার ১৮৬ 


বুদ্ধজয়স্তী উৎসব প্রতিপালন 
কামালপুর, ঢাকা, পূর্ববঙ্গ 


28287 


শত 





জতভত তত ARR 


শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ 
- মনীষী রাধাগোবিন্দ নাথ (জীঃ ) 
' গিরিশের দুর্গাপূজা (প্রঃ) 


“ভ্রীশ্বরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার 


ধর্মচর্চায়-আর্য এবং অনার্য প্রভাব (প্রঃ) 


-. শ্রীস্বদর্শন চন্দ্রবর্তী ' 


' শক্তি সাধনা (প্রঃ) 
খলিসানীর জাগরণী (বিবঃ), 

শ্রীহৃন্দরগোপাল সাহিত্যরত্ব 
মেহনতী জন (কঃ) 


প্রীস্থজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায় 


নিরামিষ বনাম আমিষ খাদ্য (প্রঃ ) 
শ্রীনুমর জোয়ারদার 

পৃথিবীর কস্বর ( কঃ) 
শ্রীস্থত্ৰত দাস 

পথ পেরিয়ে (কঃ) 
প্রীস্থরেশচন্দ্র মজুমদার 

আমার সাহিত্যজীবনের একটি স্মৃতি (স্বঃ ক 


শ্রীসস্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য 
মা (কঃ) 
মাতৃদঙ্গীত (গাঃ) 


হ্‌ 
ডঃ-হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী 
দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক তে বন্িমচন্্র প্রঃ) 
ক্ষ 


শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 
দেবী প্রার্থন! (কঃ) 


রুল 


জার্মানীতে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান 
মহাবোধি সোঁসাহটির উপাসনালয় 
, মৃগ্পোলিয়ায় প্রধান বৌদ্ধবিহার 
কার্য্যালয়ে গ্যাঙ্গডাণ্টক্‌চেন্লিঙড বিহার 
ইভোঁল্গিন্স্কি দাস্তান বিহার উলানউডে 
সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান বৌদ্ধ কার্য্যালয় 


